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আচার্ধাদেব ! 

আমার “যশোহর-খুল্নার ইতিহাসের? প্রথম খণ্ডের মত এই দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশেরও সকল বাবস্থা আপনি করিয়াছেন, আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা 
করিবার মত ভক্তিভরে ইহা! আপনারই করপলবে সমর্পণ করিতেছি । দ্বাদশ 
বর্ষ পূর্বে আপনি আমাকে যে উৎসাহ-বাণীদ্বারা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, 
তাহা এখনও আমার কর্ণে ঝঙ্কিত হইতেছে ; আমি তদনুসারে কার্য করিতে 
কোন প্রকার প্রাণপাতী পরিশ্রমে বা প্রাণ হাতে লইয়া ছূর্গম স্থানে 
তথ্যান্সসন্ধানে কাতর হই নাই। কিন্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত সফলতা লাভের 
শক্তি আমার ছিল কিন! জানি না ; আপনার কথার সার্থকতা আপনিই বিচার 
করিবেন । তবে এই মাত্র বলিতে পাবি, আমার গ্রন্থে আর যাহা কিছুরই অভাৰ 
থাকুক, ইহাতে প্রাণের অভাব নাই, দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তির অভাব নাই, 
কঠোর ন্যায়পরতার সঙ্গে সমদশিতার অভাব নাই। আপনি সর্বজাতিতে 
সর্বভূতে সমদর্শী ; এতিহামিক ক্ষেত্রে আমিও সে নীতির অনুসরণ করিতে ক্রি 
করি নাই। আমি কোন স্থলে বোধ হয় অনাবশ্তক আবেগ বা৷ উচ্ছ্বাসের 
প্রশয় দেই নাই, ভাষাকে সরস করিতে গিয়াও সতর্কতা বা সত্যান্গবন্তিতা 
হারাই নাই। আমি সর্বত্র সংক্ষেপ ও সংকোঁচের জন্যই চেষ্টিত থাকিয়া 
অনর্থক অতিরঞ্জন পরিহার করিয়াছি । তবুও পুস্তক বড় হইয়াছে ; হইয়াছেও 
আপনার কৃপায়; আপনি অনেক ছোটকেই বড় করিয়াছেন। 

আপনি যশোহর-খুল্নার গৌরব-্তস্ত । খুল্না আপনার জন্মগৌরবে পবিত্র, 
যশোহর আপনার বংশ-গৌরবে স্থুরভিত ; সমগ্র বঙ্গ আপনার কর্দ-গৌরবে 
সমুন্নত, ভারতবর্ষ আপনার কীত্তি-কথায় মুখরিত ; আর বিশ্বমানব আপনার 
জ্ঞান-গৌরবে উদ্ভাসিত। সকলেই আপনার নিকট খণগ্রস্ত, কিন্তু কেহই 
অখণী হইতে চাহে না। আমার কথাও তাহাই । আপনি অর্থ আয় করেন 
ত্যাগের জন্য, ভোগের জন্য নহে, সে অর্থ নিত্য বঙ্গীয় যুবকের শিক্ষাদীক্ষায় 
এবং বিদ্াপীঠের সাহাষ্য-কল্লে অবিরত ব্যয়িত হয়। শুধু তাহাই নহে, বঙ্গের 


1 ছয় ॥ 


অঙ্গ যেখানে ক্ষতবিক্ষত, যেখানে রোগগ্রস্ত, সেই স্থানে তাহার চিকিৎসার জন্য 
এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার চিরপরিচিত “ডাক্তার রায়” অবতীর্ণ, আজ, 
দুভিক্ষে, কা'ল প্লাবনে, আজ নৈতিক সংস্কারে, কাল অন্ন বা বস্ত্রসমস্তার 
সমাধানে, এখানে বিগ্যামন্দিরের সংগঠনে, সেখানে শিল্পশালার উদ্বোধনে, 
যেখানে যখন ছু্দৈব, যেখানে যখন প্রয়োজন, সেইখানে আপনি কাণ্ডারী। 
আপনি দীনবাসপরিহিত জীর্ণ-তন্থ লইয়া চির-কুমার তাপস-যৃষ্ঠিতে বুক 
পাতিয়া দাড়াইলে, সমগ্র ভারতের ভক্তিবিশ্বাসের চাক্ষুষ নিদর্শনন্ববূপ আপনার 
নামে অজন্ব অর্থবৃষ্টি হয় এবং আপনার আরন্ধ কাধ্যকে লক্ষমীযুক্ত জয়যুক্ত 
করিয়া দেয়। 

পরোপচিকীর্ধাই আপনার ধশ্ম, উহাই আপনার যাবতীয় মতামত ও 
কশ্মকাণ্ডের ভিত্তি। আপনি কোন পক্ষ, সংঘ বা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ভূক্ত 
নহেন। দীনার্তসেবানিষ্ঠার কষ্টিপাথরে আপনার সকল কর পরীক্ষিত। 
আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে নিত্য ছুর্দৈবের পার নাই, আপনারও কর্মের শেষ 
নাই। সেই বিপুল কর্শময়তার মধ্যেও আপনি একনিষ্ঠ সাধকের মত কিরূপে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্র থাকিতে পারেন, তাহ লোকে শুনিয়া বিশ্বাস না 
করিলেও দেখিয়া বিস্মিত হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, বিরাট 
কশ্মাড়ম্বরের মধ্যেও আপনি নিজ দেশের কথা, নিজ জন্মপলীর কথা! শুনিতে 
সর্বদা উতৎকর্ণ। সেই জেলা বা সেই পল্লীর নাম করিয়া যে কেহ আপনার 
দ্বারস্থ হয়, সেই আশ্বস্ত হইয়া আশ্রয় পায়। আজ আমি আপনার সেই 
জন্মভূমির নৃতন পুরাতন নানা কাহিনীর পু্পস্তবক লইয়া আপনার সমীপস্থ 
হইতেছি, আমার সাগ্রহ সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি 
কর্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় এ পুস্তক রচনাকালে কাহারও তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখি 
নাই, কিন্তু ইহা পাঠ করিলে যদি আপনি কিছুমাত্র তুষ্টি অন্থুভব করেন, তাহ! 
হইলেই আমার সকল শ্রম, সকল চেষ্টা সার্থক মনে করিব। 


দৌলতপুর, খুল্ন। প্রণত দীনগ্রন্থকার 
রাঁস-পূর্ণিমা, ১৩২১ শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার আট বৎসর পরে 
উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীভগবানের অপার করুণা এবং আচাধ্য 
প্রফুল্লচন্দ্রের দানশীলতাই এ পুস্তক প্রকাশের একমাত্র সহায়। ইট্ররুপা 
ব্যতীত আমার জীবনের আশ! ছিল না; আচার্ধ্যদেবের রুপা ব্যতীত পুস্তক 
ছাপিয়! বাহির করিবার ভরসা ছিল না। এই কথার নরল অভিব্যক্তি ব্যতীত 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের আর কি ভাষা থাকিতে পারে, আমি তাহা 
জানি না। ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম খণ্ড সাধারণের হস্তে দিবার 
কয়েক মাস পরে, আমি সাতক্ষীরায় গিয়া এতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য 
ভ্রমণফলে সাংঘাতিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া দৌলতপুরে ফিরিয়া! আসি। 
তেমন ভীষণ আক্রমণ আমার আত্মীয় বন্ধুরা কেহ কখনও দেখেন নাই; 
আমার জীবনের কিছুমাত্র আশ! ছিল না, মৃত্যু-সংবাদও রটিয়াছিল। অবশেষে 
»কৃপায় এবং শত শত পরিচিত বা অজ্ঞাত আত্মীয় বন্ধু ও দেশবাসীর অযাচিত 
আশীর্ধাদের ফলে আমি বীঁচিয়া উঠি। এমন বাঁচা কদাচিৎ লোকে বাচে; 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তিনিই জানেন । রোগযন্ত্রণীয় চৈতন্য-লোপের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত 
আমার চিন্তা ছিল, এই ইতিহাস সম্বন্ধীয় আমার দায়িত্ব বুঝি অপূর্ণ রহিয়া গেল। 
দৈব-কপায় রোগমুক্তির পর পূর্ণ ভক্তিবিশ্বাসে ও ছিগুণ উৎসাহে আবার আরব্ধ 
কার্ধ্ে নিরত হইলাম। তবুও কত বাধা বিপত্তি ও ভাগ্যবিড়ম্বনা যে আমার 
পথের অন্তরায় হইয়াছে, ১৩২৫ সালে দারুণ ভ্রাতুশোকে জর্জরিত হইয়া, 
পরব্থসর আকশ্মিক ঝটিকাবর্তে বিপন্ন ও আবাসশূন্য হইয়া যে কত অশান্তির 
মধ্যে কার্ধ্য করিয়া চলিয়াছি, তাহা বলিবার নহে। সে কাধ্যের ফলাফল আজ 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত হইল, উহার বিচারক আমি নহি। 

প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড যন্তস্থ হইবার কথ! ছিল, তাহ! হয় 
নাই। বিলঘ্বের কারণ কতক পূর্বে দিয়াছিঃ প্রথমত; আমি বৎসরাধিক 
কাল একপ্রকার অকন্মণ্যই ছিলাম; দ্বিতীয়ত: ইয়োরোপীয় মহাঁসমরের ফলে 
কাগজ গ্রভৃতির অগ্নিমূল্য হইয়াছিল; তৃতীয়তঃ বর্তমান পুস্তকের উপাদান 
যাহা সংগৃহীত ছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাহা প্যাঞ্ধ নহে ; আরও ভ্রমণ, 
অনুসন্ধান ও তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন। একাগ্রভাবে তাহা করিয়াছি, শেষ 


| আট ॥ 


পর্যন্ত সে কার্ধ্য চলিয়াছে। পুস্তক ছাপা হইতে হইতেও কত নৃতন কথ! 
সংযোজিত হইয়াছে । ছুই বৎসরের অধিক কাল পুস্তকখানি মুদ্রাযন্ত্রের কবলে 
ছিল। সমস্ত পুস্তকের পাণ্ুলিপি শেষ করিয়া মুদ্রাঙ্*ণ আরম্ভ করিতে পাবি 
নাই, কতকাংশ যন্্স্থ করিয়! আমার হস্ত অবিরত লেখনী চালনায় ব্যস্ত ছিল। 
স্থবৃহৎ পুস্তকের আগ্যোপাস্ত ঘটনাবলী ও চিন্তাপ্রণালীর সামঞ্জনয রক্ষা করিয়! 
কাধ্য করিতে মস্তিষ্ককে যে কিরূপ প্রপীড়িত করিয়াছি, তাহা'আমিই জানি । 
মফম্বলে বসিয়। সমগ্র পুস্তকের প্রুফ আমিই দেখিয়াছি, সমস্ত কাপি আমিই 
লিখিয়াছি, সহায়ক কাহাকেও পাই নাই। দ্িতীয় প্রফের ভুল সংশোধনের 
সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের অর্ডার দিতে হইয়াছে, সংশোধিত হইয়া মু্রিত হইল কিনা 
তাহ] পরীক্ষার স্থযোগ হয় নাই। তাই মুদ্রাযন্থের চিরাচরিত প্রকতিবশে 
ভ্রমপ্রমাদ যে কিছু কিছু না রহিয়াছে, তাহা নহে । তজ্জন্ত অবশ্য পাঠকবর্গ 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ উদরান্নের সংস্থান জন্য যথোপযুক্ত 
পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু অবসর ঘটিয়াছে, ব। শরীরের দিকে না চাহিয়া! সে 
অবসর কালকে বিনিদ্র রজনীতে যতটুকু দীর্ঘ করিতে পাবিয়াছি, তাহাতে 
আমাকে এই ইতিহাসের জন্য নিষুক্ত থাকিতে হইয়াছে । এমনই আমার 
ছুর্ভাগা, অন্য দেশে হয়ত যে কাধ্যের উৎসাহ জন্য বৃত্তিসহ দীর্ঘ অবকাশ জুটে, 
আমার বেলায় সে ত দূরের কথা, বরং যে দুই ব্সর কাল এই পুস্তকের রচন। 
ও মুদ্রাঙ্ণ লইয়া আমি একান্ত বিব্রত, সে সময়ে আমার স্বন্কে নূতন কর্তব্যের 
গুরুভার চাপিয়া আমাকে একপ্রকার অনবসর করিয়া তুলিয়াছিল। সে ছুঃখের 
কথা ইঠ্ট-চরণে নিবেদন করা এবং অবস্থাকে ভাগ্যফলরূপে গ্রহণ কর] ভিন্ন 
আমার মত দারিদ্র্যপীড়িত দায়গ্রস্ত ব্যক্তির গত্যন্তর ছিল না। আরব্ধ কাধ্যে 
আমার একাগ্রতার ফল ইহাই দাড়াইয়াছে যে, আমার নিজের যাহা সম্বল ছিল, 
সেই শরীরকে স্বাস্থ্াহীন ও জরাজীর্ণ করিয়া! এই পুস্তক শেষ করিলাম, 
জীবনাবশেষের আর কয় দ্বিন হাতে রহিল তাহা! বলিতে পারি না। সহদয় 
পাঠকবর্গের নিকট হইতে সমবেদনা পাইব কিনা, জানি না) তবে আমার 
অনিবার্ধ্য অসংখ্য ভ্রমক্রটির জন্য আমি সকলের নিকটেই করজোড়ে ক্ষমা! প্রার্থন। 
করিতেছি । 

এ গ্রন্থের জন্য আমি অসামান্ত পরিশ্রম করিয়াছি) কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান 


কারি নাই, বিপদে বিচলিত হই নাই, কোন চেষ্টা, যত বা অর্থ বায়ের ভ্রুটি করি 


॥ লয় । 


নাই। কত গ্রামে গ্রামে ঘুবিয়াছি, দীর্ঘপথ অতি কষ্টে পদত্রজে অতিক্রম 
করিয়াছি, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়! পরমোৎসাহে দুর্গম স্থানে বা গহন বনে 
ভ্রমণ করিয়াছি ; আর সম্ধানমত সকল স্থান দেখিয়া সকলের কথ শুনিয়া, তাহা! 
হইতে সকল তথ্যের সমন্বয় করিয়া সত্যের উদ্ঘাটন ও সমব্যার সমাধান জন্য 
চিন্তা লইয়। দিনের পর দ্িনপাত করিয়াছি ; কত শত শত পত্র দ্বারা অন্ুুবক্তকে 
বিরক্ত করিয়াছি, বিরক্তকে অনুরাগী করিয়া লইয়াছি,_-দেশমাতৃকার প্রতি 
পদরেণুর সহিত পরিচিত হইতে প্রাণপণ চেষ্ট৷ ও প্রার্থনা করিয়াছি । আশা 
করি, নিবিষ্টচিত্ত পাঠক ্রতিপত্রে আমার গুকুশ্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন । 
কাধ্যের অধিকার মাত্র নিজের ধরিয়া লইয়া ফলের আকাজ্ষা! করি নাই। 
যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের অন্দ্বত্ত অর্থ ভ্রমণাদির জন্য বারিত করিয়া অভাব্রস্ত 
হইয়াছি, তবুও অর্থোপায়ের যাবতীয় অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এ পুস্তক 
রচনায় বিরত হই নাই। অর্থের প্রত্যাশায় এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যে 
(১) প্রার্কতিক এবং (২) এতিহাসিক অংশের প্রথম ভাগ অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও পাগান আমলের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি । এতিহাসিক 
অংশের অপর ভাগ অর্থাৎ বৃহত্তর এবং সমগ্র পুস্তকের সর্বপ্রধান অংশ এই 
দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছি । এক্ষণে খণ্ড-বিবরণী (56৪015659 ) 
এবং আভিধানিক ( 385666627 ) অংশ তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ডের জন্য 
অবশিষ্ট রহিল। উহাতে জনসংখ্যা ( 020505 1[২০0০07৫) সম্বন্ধীয় সারতত্ব, 
শাসনবিষয়ক তথ্যাবলী, প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবন-কথা এবং অবশিষ্ট 
কতকগুলি স্থান ও বংশের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার বাসন! রহিল । সে খণ্ড 
কবে প্রকাশিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। জীবনে কুলাইবে কিনা এবং 
সুযোগ জুটিবে কিনা, তাহা শ্রীভগবানই জানেন। বিশেষতঃ দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশের সময়ের যে আভাস দিয়াছিলাম, তাহ! কার্যকালে খাটে নাই, এবার 
সময় সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই সঙ্গত মনে করিতেছি । তবে তৃতীয় খণ্ডে 
যে কয়েকজন প্রথিতনাম| সাহিত্যিক এবং কৃতী পুরুষের জীবনবুত্ত প্রধান বিষয় 
হইবে, তাহার অধিকাংশ উপাদানই আমার হস্তগত আছে; আর অবশিষ্ট 
যাহা মবকারী বিপৌর্টেব মাবীংশ তাহা আমি প্রকাশিত নী করিলে ক্ষতি 
নাই। বংশবিবরণী সংগ্রহ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা আমি পদে পদে 


॥ দশ 


অনুভব করিয়াছি । রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্কে যে সব বংশের বিবরণ 
দেওয়1 প্রয়োজনীয়, তাহা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া দরিয়াছি; প্রধান প্রধান 
বংশের ও খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের নামোল্পেখ “সমাজ ও আভিজাত্য” শীর্ষক 
দীর্ঘ পরিচ্ছেদে (৮০৮-৫০ পৃ) দিয়াছি। উহার আর যতটুকু সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর হয়, তাহ! তৃতীয় খণ্ডে দিবার ইচ্ছা রহিল। বংশবিবরণ পাইবার জন্য 
আমি বারংবার প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সামাজিকবর্ণের নিকট আবেদন নিবেদন 
করিয়াছি, কিন্ত বিশেষ সাহায্য বা সছৃত্তর পাই নাই । আমি যাহা জানিতে 
পারিয়াছি, তাহার সারাংশ স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে আমার 
অনিবাধ্য ভুলত্রান্তির জন্য বারংবার ক্ষম! চাহিয়াছি, কিন্তু কাধ্যতঃ দেখিয়াছি, 
নিজ নিজ বংশেতিহাসে অধিকাংশ বাক্তিই অজ্ঞ বা উদাসীন ; ছুই চারিজন 
ভুল ধরিতেই ভালবাসেন, ভুল সংশোধন করিতে কিছুমাত্র উদ্যোগী নন; কেহ 
কেহ বা আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া পরের অখ্যাতি 
কীর্তনে অধিক সমুত্হক ; ধাহাদের নিকট পৈতৃক ঘটককারিকাদি পু'থিপত্র 
আছে, তাহারা কেহ কেহ উহ1 আমার হস্তে দিতে চান নাই, পাছে আমাদারা৷ 
তাহাদের ব্যবসায় নষ্ট হয়; কিন্ত আমার ভুল যে ভূলই থাকিয়া বহাল রহিবে, 
লুক্কাফ্িত পুঁথিতে সে ভুল সারিবার স্থযোগ হইৰে না, উহা! তাহারা কখনও মনে 
করেন নাই। বোধ হয় ঘে রীতিতে বংশেতিহাস লিখিলে সামাজিকের কচিকর 
হয়, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়াছি । আশা করি, পরবস্তী খণ্ডের জন্য 
এ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহলাভে বঞ্চিত হইব না। 

বর্তমান খণ্ডে প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের ইতিহাসই প্রধান বিষয়। 
ধাহারা দূরে বসিয়া না দেখিয়া ইতিহাস বা উপন্তাস রচনা করেন, এরূপ 
অমবিমুখ লেখকদিগের হস্তে উভয় বীরপুরুষের কাহিনী নানাভাবে বিকৃত এবং 
তাহাদের চরিত্র অযথ| কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই চিত্র এমন ভাবে 
সাধারণের চিত্তে দৃঢাঙ্কিত হইয়াছে যে উহা! নিরসন করিতে ন! পারিলে অন্য মত 
মাথা তুলিতে পারিবে না । এজন্য আমি যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছি, সে 
প্রমাণ সংগ্রহে কোন প্রকার চেষ্টা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
সেকালের 'বঙ্গীধিপ পরাজয়ে” প্রতাপের গৌরবকাহিনী প্রচারের জন্য যেমন 
সময়োচিত গবেষণার পরিচয় ছিল, তেমনই কতকগুলি এতিহাসিক অসামঞ্জন্যের 
অবতারণা এবং অমূলক কলঙ্কারোপ দ্বারা বীরচরিত্র কলঙ্কিত কর! হইয়াছে ; 


॥ এগারো ॥ 


আধুনিক “রায়নন্দিনী নামক উপন্যাসে তাহার বা তদ্বংশীয়দ্দিগের চবিত্র 
অখ্যাত করিবার জন্য সত্যই যেন কেমন অস্ুয়া এবং কুরচিব পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । সে সকল ভ্রান্তি বা সে জাতীয় চেষ্টার অসারতা, আমি যে 
সত্যোত্ঘাটন করিয়াছি, তদ্বারা নিরারৃত হইবে, আশা করি। ওউপন্তাসিক 
হইলেই যে নিবঙ্কুশ হইয়া! সত্যের অপলাপ কর! যায়, এমন কোন কথা 
নাই। 

যশোহর-খুল্নার ইতিহাস যতই নগণ্য হউক, তাহাকে প্রকৃত এঁতিহাসিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য । এজন্য আমি সর্বত্রই 
বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া সময় ও তথ্যের সমন্বয় 
করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। জেলার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কোথায়ও দেশের 
ইতিহাসকে দৃষ্টিছাড়৷ করি নাই, পুস্তকের আকারবৃদ্ধির ইহাই অন্যতম কারণ। 
বঙ্গের দুইটি প্রধান্‌ জেলা আমার গস্তীভুক্ত, বঙ্গের বীরপুত্রগণের মধ্যে সর্ববপ্রধান 
ছুইজনেরই জীবনকথা আমার গ্রস্থের বিষয়ীভূত। তৎসম্পর্কে যশোহর-খুল্নার 
ইতিবৃত্ত বঙ্গের, এমন কি, ভারতের ইতিহাসের অঙ্গাধীন। সেই সম্বন্ধ-স্ুত্র 
স্থাপনের জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গিয়া বিষয়-বিস্তাবরের হাতে নিস্তার পাই 
নাই। এতিহাসিক আন্দোলনের ফলে যে সত্য অবিসংবাদিতরূপে স্বতঃই 
প্রতিভাত হইয়াছে, আমি একান্তিকতার সহিত তাহারই অন্ুবর্তন করিয়াছি। 
নিহামূল। জনশ্রুতি: এ কথা মানিয়! লইয়। চাক্ষুষ পরীক্ষার সঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ 
বা লিখিত প্রমাণের একত্র সামপ্রম্ত করিয়া! বহু গবেষণার পর নিজ মত স্থিতীরুত 
করিয়া! লইয়াছি। সে মতে যে ভুল থাকিতে পারে না, তাহা আমি বলিতেছি 
না। যাহা ভুল আছে, তজ্জন্য আমিই অপরাধী । স্ুধীবর্গ বলবত্তর প্রমাণে 
উহৃণ প্রদর্শন করিয়া! দিলে, অবনত মস্তকে গ্রহণ কবিয়া1 কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। 
তবে এই মাত্র বলিতে পারি, না দেখিয়া, না বুঝিয়া' বা ভাবিয়া, সত্য পরীক্ষা 
না করিয়া কোন কথা লিখি নাই । পাবিপাশ্বিক সকল অবস্থার একত্র সমাহার 
করিবার সুবিধা পাঠকবর্গের হইবে না, তাহা] জানি; এজন্য নিজের অভিজ্ঞতার 
ফল ও বিবেকবৃদ্ধির স্থির ধারণা তাহাদিগকে উপহার দিয়াছি। প্রতাপাদিত্য- 
অংশ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে, তাহা! আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহার 
কাহিনী বঙ্গেতিহাসের একটি প্রধান অংশ এবং ভারতীয় ইতিহাসের সহিতও 
উহ! দৃঢ় সম্পকিত। ্থতরাং ভিত্তি পত্তনের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনা 


চৌদ্দ 


মত থাকিলেই পরিবর্তন হয়, মত পরিবর্তনের জন্য আমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই 
নাই । একমাত্র প্রার্থনা, কেহ দয় করিয়। ভ্রম দেখাইয়। দিলে তাহা আমি 
নতশির হইয়া মানিয়া লইব; আমার ভিতর জাতিবিদ্বেষ বা পক্ষপাতিতার 
অনর্থক কল্পনা করিয়া অযথা গালিবর্ণ করিলে, তাহাতে শুধু শ্রমক্লাস্ত অকিঞ্চন 
সেবককে মনোকট্ুই দেওয়া হইবে। 
যেখানেই কোন গ্রস্থকারের মতামত গ্রহণ বা বিচার করিয়াছি, পাদ-টীকায় 
স্পষ্টত: উহার উল্লেখ আছে । আমি প্রত্যেকের নিকট চিরখণী। এ গ্রন্থ 
সক্কলনে আমি যে কাহার নিকট ঝণী নহি, তাহা বপিতে পারি না। কেহ 
বিবরণী লিখিয়] পাঠাইয়া, কেহ তথ্যান্্সন্ধানে পথ দেখাইয়া, কেহ আমাদিগকে 
সবান্ধবে রাজোপচারে আতিথ্যসৎকারে আপ্যাধ়িত করিয়া, কেহ বা আশীর্বাদে 
ও উত্সাহবাণী দ্বারা মহাপ্রাণত৷ জানাইয়া, আমাকে সর্ব! প্রবুদ্ধ ও কৃতার্থ 
করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন কত স্থানে আমার কত প্রিয়তম ছাত্র আমাকে 
কত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আব কত বণিব? সকল ব্যক্তির 
নামোল্লেখ এখানে অসম্ভব । আমি সর্বান্তঃকরণে তাহাদের সকলের নিকট 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । আর যাহাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, 
তাহাদের কতকের কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি, এখানে পুনরুলেখ 
নিম্রয়োজন। এতত্তিন্ন এ খণ্ডের সঙ্গে ধাহাদের নাম বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট 
এবং ধাহাঁদের কথ বাকী আছে ব৷ স্মরণ করিতে পারি, তাহাদের কথা বলিয়! 
এখানে বক্তব্যের উপসংহার করিব। সর্বাগ্রে আমার এতিহাসিক গুরুদেব, 
বিশ্ব-বিশ্রুত প্রত্বতাত্বিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহোদয়ের চরণে 
প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাকে নানাভাবে উপদেশ ও 'শাহাযাদান করিয়াছেন; 
বিশেষতঃ “বহাবিস্তান? প্রভৃতি ছুশ্রাপ্য গ্রস্থের অন্তভূক্ত বিষয়ের সন্ধান দিয়া, 
লুপ্ততখ্যের সমর্থন জন্য আমার সহিত আলোচনা ৮ আমাকে চিরখণী 
করিয়া রাখিয়াছেন ; ভাষায় সে খণের পরিশোধও হয় না, করিতেও চাহি না। 
তিনিই উদ্যোগ করিয়! “বহারিস্তানে"র একটি প্রামাণিক পৃষ্ঠার ব্লক প্রত্ত করাইয়া 
দেন। প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে অগ্রজকল্প রাজ। যতীন্দ্রমোহন রায়, এযশোরেশ্বরী 
দেবীর সেবায়ৎ পরমোৎ্সাহী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী, বন্ধুবর বাজ। গিবীন্দ্রনাথ 
[রায় ও শ্রীযুক্ত হিরণাকুমার সেনগুপ্ত, এবং লীতারাম-প্রসঙ্গে ন্বর্গগত যছুনাথ 
ভষ্টাচাধ্য এবং বিনোদপুর স্কুলের খ্যাতনাম। হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার 


॥ পনেরো ॥ 


মজুমদার, ভেপুটি ম্যাজিষ্টেটু বাবু সত্যেন্্নাথ দাস, পাবনার উকীল রায় সাহেব 
তারকনাথ মৈত্রেয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ভূষণা ভ্রমণকালে 
প্রখ্যাতনাম। শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা আমার পথপ্রদর্শক হইয়া ও নানাস্থান হইতে 
গোসাই গোরাচাদের “সংকীর্তন বন্দনা"র প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়! দিয়া এবং 
বড়গাতি নিবাসী পৃজ্যপাদ ডাক্তার মোক্ষদ্রাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় যশোহর- 
কাহিনী ও নিরক্ষর কবি সম্বন্ধীয় কিছু কিছু তথ্যের সাহাঁযা করিয়া আমাকে চির- 
কৃতন্্রতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ভারতের পূর্ব বিভাগীয় আফ্িওলজিক্যাল 
স্থপাবিন্টেণ্ডেপ্ট স্থপপ্তিত ও সহ্ৃদয় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ, মহোদয় 
আমার সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরিয়া, প্রত্রতত্বের আলোচন৷ দ্বারা কতকগুলি জটিল 
তত্বে আলোকপাত করিয়াছেন, এবং আমাকে কয়েকটি রিপোর্ট, ফটে] ও মুদ্রার 
ছাচ তুলিয়া দিয়! সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ 
রহিলাম। আমার একাস্ত সৌভাগ্যের ফলে বৈদেশিক মনীধিগণও আমার 
যথেষ্ট উৎসাহবদ্ধন করিয়াছেন ; ইংলগডের এতিহাসিককুলগৌরব, “আকবর নামা” 
প্রভৃতির খ্যাতনামা অনুবাদক নবতিবর্ষদেশীয় মহামতি হেন্রী বিভারিজ্ আমাকে 
যেকি ন্সেহের চক্ষে দেখেন, তাহা বলিতে পাবি না; এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 
তাহার হস্তগত হইবামাত্র তিনি উহা তন্ন তন্ন করিয়া আছ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া, 
বারংবার কত সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপিদ্বারা গত কয়েক বৎসর ধরিয়। আমাকে নানী- 
ভাবে উপদিষ্ট, উদ্বোধিত ও অন্তগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার খণ একেবারেই 
অপরিশোধ্য । তীহাঁর জীবন-সন্ধ্যায় এই খণ্ড তাহার হস্তাপিত করিবার জন্য 
আমি একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি। অধুনা পরলৌকগত আর দুইজন মহাপপগ্ডিতের 
কথাও আমি বলিতে বাধ্য , জগদ্বরেণ্য এতিহামিক ডক্টর ভিন্সেণ্ট স্মিথ এবং 
অধ]াপক জে, ডি, এগ্ডারূুসন আমাকে সময় সময় সারগভ মস্তব্য ও অনুগ্রহ 
লিপি দ্বারা আরন্ধ কার্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। খুল্নার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর 
সদাশয় শ্রীধুক্ত জে, সি, ফ্রেন্স এবং পুলিস স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট শ্রীযুক্ত পি, লিও, 
ফক্‌নার উভয়ই প্রত্বতত্বর্সিক ছিলেন ; উভয়ই আমার পুস্তক ও আমার সঙ্গে 
পরিচয় স্থাপন করিয়। খুল্নার সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং সময় সময় উহার ফল 
আমাকে জানাইয়াছেন ; বিশেষতঃ মহাঁপ্রাণ ফক্নার প্রতাপাদ্দিত্য বিষয়ে 
ক্যালকাটা-রি ভিউ, প্রভৃতি পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে প্্রকুষ্ট- 
ভাবে আমার মতের সমালোচন। ও কাধ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে 


! যোল ! 


গৌরবাদ্বিত করিয়াছেন। আমি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন করিতেছি । 
বহু এতিহাপিক প্রবন্ধ লেখক, মদীয় ছাত্র ও একান্ত স্লেহের পাত্র, দেনহাটি- 
নিবাসী শ্রীমান্‌ অশ্বিনীকুমার সেন, এবং দৌলতপুর-কলেজ লাইব্রেরীতে আমার 
সহকারী শ্রীমান্‌ দীশুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে যখন তখন নানাভাবে আমার 
কার্যে সাহায্য করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উভয়ের কল্যাণ কামনা 
করিব। আজ এই পুস্তক সমাপন কালে ছুইজন যুবকের আকম্মিক অকালমৃত্যুর 
জন্য মণ্মবেদনায় আমার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছে ; উভয়েই আমার কন্মের 
সহায়ক এবং ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন ; একজনের কথ। প্রথম খণ্ডের পাঠকবৃন্দ 
জানেন, তিনি স্বয়ং প্রুল্লচন্দ্রের ভ্রাতুণ্পুত্র যামিনীকান্ত রায় চৌধুরী, অন্যজনও 
সেই একই বংশীয়, নওয়াপাড়া নিবাসী আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কালীকু্ণ রায় 
চৌধুরী ; আমি শ্রীভগবানের চরণে উভয়ের পরলোকগত আত্মার শাস্তি ও 
সদগতি কামনা করিতেছি । 

উপসংহারে, বঙ্িমচন্দ্রের ভাষার মন্মে আমি বলিতে চাই, আমি কুলি 
মজুরের মত দুর্গম স্থন্দরবনপ্রদেশের লুপ্ত ইতিহাসের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা 
করিলাম । আমার সে মজুরদারির ফল আজ প্রকাশিত হইল; কোন প্রত্ব- 
তত্ববীর কি সসৈন্যে এ প্রদেশে পাদচারণা৷ করিবেন না? 


বেলফুলিয়া, খুল্ন। 
৬লস্টীপূর্নিমা শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র 


১৮ই আখিন, ১৩২৯ সাল 


যশোহর খুল্নার ইতিহাস 


দ্বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে ধাহাই লিখুক্‌ না কেন, 
_-সে মাতৃপদে পুষ্পাজলি। যে দরিদ্র, সে সোনান্ধপা জুটাইতে 
পারিল ন। ব্লিয়! কি বনফুল দিয়! মাতৃপদে অগ্রলি দিবে ন। ?” 

-_ বন্ষিমচত্ত্র ) 


শ্রীনতীশচক্জ মিত্র 


কবিরঞ্জন, বি এ, এম আর্‌ এ'এস্,-প্রলীত 


২্ঘ খাও 
এতিহাসিক অংশ, মোগল ও ইংরাজ-আমল । 


[ প্রথম সংস্করণ ) 


9লুল্টোক্ল লভড্রোস্পাহ্্যান্স এও ম্স 
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্্ীট, 
কলিকাত। 


১৩০৯২ ৯৯ 
[ মুল্য ৬২ ছয় টাক মাত 


[ প্রথম সংস্করণের আখধ্যাপত্রের প্রতিলিপি ] 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বাঙলার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে “যশোহর-খুল্নার ইতিহাসে”র দ্বিতীয় 
খণ্ড অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমান খণ্ডে আলোচিত বিষয়ের ব্যাপ্তিকাল মোগল 'ও 
ইংরাঁজ আমল। এই পর্ধদ্ধয়ে যশোহর-খুল্নার ইতিহাম বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে 
বঙ্গদেশ এমন কি ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট । অধিকস্ত, 
যে ইতিহাস-দর্শনে প্রবুদ্ধ হইয়া এতিহাসিক সতীশচন্দ্র এই সীমিত অঞ্চলের 
ইতিবৃত্তকে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে অনাগত কালের নবতর ইতিহাস- 
চেতনাসম্পন্ন এতিহাসিকদের নিকট অন্যতম মূল উপাদান হিসাবে এই গ্রন্থ 
গৃহীত হইবে বলিয়া আশ করা অসমীচীন নহে । 

রাজার ইতিহাস শুধু দেশ-শাসনের ইতিহাস__দেশের বাহাবরণের 
ইতিহাস। প্রজাই দেশের প্রাণ; সে প্রাণের স্পন্দন ও অবস্থার ইতিবৃত্ত 
দেশের প্রকৃত ইতিহাস |” (৫২ পৃ)-_ইতিহাসের এই প্রকৃত ব্যাখ্যা অঙ্গীকার 
করিয়! যেমন সতীশচন্দ্র এই বিরাট গ্রন্থের স্চন1! করেন, তেমনি যশোহর- 
খুল্নার প্রতি ধুলিকণার সঙ্গে মিশিয়া যেন মাটির উপর কান পাতিয়৷ সে- 
ম্পন্দনের বূপ-বেথখ|! এই রচনার প্রতি পরিচ্ছেদে বিধৃত করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছেন । অতএব, যুগে যুগে প্রজার প্রাণের স্পন্দন” আগামী দিনে যে- 
এতিহাসিকের প্রধান লক্ষাভুক্ত হইবে, তাহার নিকট এই প্রত্যন্ত সমতট অঞ্চলে 
দুর্গম স্বন্দরবনপ্রদেশের মানবেতিহামের বহু উপাদান এই অমূল্য গ্রন্থে সহজলভ্য 
হইয়া থাকিল। 

প্রজার প্রাণের ম্পন্দনের অভিব্যক্তি ছাড়াও বর্তমান গ্রন্থ কতকগুলি 
এতিহাসিক ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরার উপর অবিসম্বাদীরপে আলোকপাত 
করিয়াছে । প্রথমতঃ, বঙ্গদেশের রাঁজবুত্তে মহারাজ প্রতাপাদ্দিত্য ও রাজ 
সীতারাম বায় অগ্রগণ্য নায়কদ্ধয় ; ইহাদের সম্পর্কে কিন্বাস্তীর গুরুভার হইতে 
অগণিত তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে সত্যোদ্ধার করিয়! এই গ্রন্থে তাহাদের 
চরিত্রের সবলতা ও দুর্বলতা সহ প্রকৃত এতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্রিত 
করা হইয়াছে । এই তথ্য ও প্রমাণের ব্যাপকতা ও অকাট্যতায় মুগ্ধ হইয়াই 
শ্তর যছুনাথ সরকার “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকায় (মার্চ, ১৯২৩) এই রচনার 
দীর্ঘ সমালোচনায় বলেন, “ঘশোহরের ইতিহাস চিরকালের মত লিখিত হইল ।' 

থথ্‌ 


॥ আঠারো ॥ 


দ্বিতীয়তঃ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ-ফিরিঙ্ষির আনাগোনা সমগ্র 
সমতট অঞ্চলে এক মহ! উতৎ্পাতরূপে দেখা দেয়। এই উত্পাত কেবলমাত্র 
লুঠ, অত্যাচার ও যুদ্ধ-বিগ্রহে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহাদের প্রভাব সমতটবাসী- 
সমাজের রন্ধে রন্ধে যে কতদূর বিসপিত হইয়াছিল, তাহ] এই গ্রন্থে সবিস্তারে 
তুলিয়া ধর! হইয়াছে । ইহাদের প্রভাবের মন্দের পাল্লা ভারি হইলেও, 
ভাল দিকগুলিও গ্রন্থকারের লক্ষ্যত্রষ্ট হয় নাই। | 

তৃতীয়তঃ, 'প্রতাপোন্তর কালে যশোহর-খুল্নায় “প্রতাপময়তা” দৃষ্টির মধ্যে 
না আনিলে এদেশের মানুষের বা সামাজিক ইতিহাসের অনেক স্ুত্রই ছিন্ন 
থাকিয়া যায়। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, বাক্লা-সমাজের আশগুহ- 
বংশীয় সপ্তগ্রামে অবস্থিত সামান্য দরিদ্র মুহুরী রামচন্দ্র গুহ যশোর-রাজবংশের 
আদিপুরুষ। তীহারই পৌজ্র বিক্রমাদিত্য যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার 
পুত্র প্রতাপাদিত্য বিস্তীর্ণ এলাকা আয়ত্বে আনিয়া মধুমতী হইতে ভাগীরথী 
পর্যন্ত বিশাল রাজ্য স্প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মগ-ফিরিঙ্গি দস্থ্যদের পধু্যদস্ত 
করিয়া মোগল বাদশাহের সহিত সন্মখরণে প্রবৃত্ত হন। পাঠান-মোৌগল 
সংঘর্ষ ও তাহার আবর্তে গৌড়ের যে অপরিমিত ধন-সম্পদ বিক্রমাদিত্যের 
হস্তগত হয়, তাহারই বলে যে এমন শক্তিশালী যশোর-রাজ্যের স্থষ্টি সম্ভব 
হইয়াছিল তাহা অনন্বীকাধ্য । কিন্তু কেবলমাত্র অর্থবলে শক্তিশালী রাজ্য 
গঠন সম্ভব নহে । যশোর-রাজ্যের স্থিতিকাল মাত্র পয়ত্রিশ ব্সর | মেইজন্য 
অল্পদিনের মধ্যে এবং অতিদ্রত বিশাল সৈন্ত-বাহিনী ও নৌ-বাহিনী, শক্তিশালী 
শাসন বিভাগ, ব্যাপক যশোহব-সমাজ, নানাবিধ কর্মযজ্ঞ ও বৃত্তি সংগঠনের 
উদ্যোগ ও আয়োজন করিতে হইয়াছিল। এই বহুবিস্তত কর্মোছ্মের 
আওতায় পড়িয়া দক্ষিণবঙ্গের হাজার হাজার মানুষের জীবনে বৃত্তি, পেশা, ও 
মনোভাবের এক দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। ইহার পরিমাপ করাও গ্রন্থকারের 
অন্যতম প্রচেষ্টা হইয়াছে । 

চতুর্থতঃ, ইতিহাসে দেখা যায়, যে-পর্ষে জমি ও লাঙল সমাজের জীবিকা- 
আহরণের প্রধান উপায় হিসাবে ধীরে ধীরে দেখা দিল, অর্থাৎ উন্নত প্রণালীর 
কৃষি ও কুটিরশিল্প প্রধান উপজীবিক1 হইয়। দাড়াইল, সেই পর্ধে রাজ! ও প্রজা 
সম্পর্ক অর্থাৎ রাজতন্ত্রের আবির্ভাব । রাজতন্ত্র অবশ্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলে সর্বত্র 
একই সঙ্গে অথবা একই রূপে দেখা দেয় নাই। অগ্যাবধি ইতিহাসে যতটুকু 


॥ উনিশ ॥ 


সাক্ষা-প্রমাণ বা ইঙ্িত মিলিয়াছে, তাহাতে মৌর্য আমলের কিছু পূর্ব হইতে 
ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই প্রক্রিয়ার শুরু বলিয়া অনুমিত হয়। একদিকে 
কৌমতন্ব ও কৌম চেতনা বা সত্তা, অন্যদিকে রাজতন্্ব ও তাহার অনুগামী 
সামন্ততন্বর_এই ছুইয়ের সংঘর্ষ এবং আদান-প্রদান প্রত্যন্ত বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল 
ব্যাপী চলিতে থাকে । এমন অনুমান অসিদ্ধ হইবে না যে, এই দুইয়ের সংঘর্ষে 
ও মিলনে, গ্রহণ ও বজ্জনে বঙ্গদেশে অগ্তণতি ছোট ছোট বাজা এবং গ্রাম- 
পঞ্চায়তের সহবাস ঘটে | 

রাজতন্ত্র ভিত্তি উন্নততর অর্থনীতি ব৷ উন্নততর কৃষি ও শিল্পপদ্ধতি হইলেও 
জনপদের কৌম-সত্তাকে তাহা সহজে গ্রাস করিতে পারে নাই। ইহাদের 
মংঘর্ধ-মিলন কাল এমন ভাবে দীর্ঘায়ত হইবার মূলতঃ দ্বিবিধ কারণ নিদ্দিষ্ট করা 
যায়। (১) পূর্বাঞ্চলের জনপদপ্তলিতে তদানীন্তন লোকসংখ্যার তুলনায় ছিল 
অপরিমিত প্রান্তর, অনাবাদী জমি ও বন। (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেও 
নামমাত্র পেশ্কশে সীতারাম যে সনদ পান তাহার নাম ছিল, “আবাদী সনদ” ) 
জমির প্রাচুর্যোর ব্যাপারে প্রধান সহায়ক হইয়াছিল বঙ্গদেশের নদনদীর অসাধারণ 
দ্রুত ভূমি-গঠন ক্ষমতা । রাজতন্ত্র বিশেষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর 
হইলেই কৌমগোষ্টির সহজতর পথ ও পস্থা ছিল দুরদূরান্তে অপসরণ করিয়া 
নৃতন আবাদ ও জনপদ স্থষ্টি করা। (২) অগুণতি নদী-নালার দেশে সহসা 
বন্যা, প্লাবন ও অনাবৃষ্টির ফলে, বরাবরই কৃষিকার্ধা ছিল মূলতঃ যৌথ প্রচেষ্টার 
উপর একান্ত নির্ভরশীল। খাল কাটাও যেমন এককভাবে সম্ভব নহে, নদীর 
বাধ বচনা বা রক্ষা করাও একজনের পক্ষে সম্ভব হইত ন1। অসংখ্য বন্যজন্তর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামও একই পর্ধাঘ্ভুক্ত। এমন পরিপ্রেক্ষিতে জনপদের কৌম-সন্তাকে 
নিম্ম্ল করা যে দুরূহ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি! এমন কি, আধুনিক যুগেও 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে খুল্ন1 জেলার দক্ষিণে দুরধিগম্য আবাদ অঞ্চলে 
এই কৌম-চেতন! কি প্রবল ভাবে বিদ্ভমান ছিল, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই 
জানা আছে। যৌথ-চাষ (প্রথা না থাকিলেও স্থন্দরবনের নৈকট্য এবং নদীর 
বাধের যৌথ-দায়িত্ব এই সত্তাকে এই অঞ্চলে এমন দীর্ঘজীবী করিয়াছে । 

প্রধানত: এই কারণগুলির জন্যই বঙ্গদেশে ছোট ছোট এলাকায় কৌম-চেতনা 
সম্পন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েতের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া অসংখ্য ছোট ছোট 
রাজার আবির্ভাব ঘটে । “যশোহর-খুল্নার ইতিহাসে” প্রতি ধাপে বা আমলে 


॥ কুড়ি ॥ 


ইহাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং হিসাব দিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
“ছুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এইরূপ এক এক রাজচক্রবর্তী জাগিয়া উঠিত। 
রাজবাড়ী ও রাজপাটে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল * (€ ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃ)। মাঝে 
মাঝে কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের আধিপতাা যে হয় নাই, তাহা নহে। সাধারণ লোকের 
কিন্ত আনুগত্য ছিল এই ছোট ছোট রাজার প্রতি। অধ্যাপক ডকটুর 
নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়__“দেশের বা প্রান্তের রাজা ব1 সমাট তাহাদের কাছে 
দুরাগত ধ্বনি মাত্র” ( বাঙালীর ইতিহাস, ৮৩২ পৃ)। এই সকল ক্ষু্দ রাজাদের 
নিজন্ব দুর্গ, শাসন ও সৈম্ত থাকিত। গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিব উপর নির্ভর করিয়াই 
ইহাদের শাসন চলিত। ইহার সহিত ইয়োরোপীয় সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার 
প্রভেদদ লক্ষণীয় এবং অন্ুসন্ধিৎসার বিষয় । মোগল আমলের প্রাক্কালে যে বার- 
ভুঞ্ার আবিভাব, তাহারও স্থত্রপাত দেশের এই পটভূমিতে । নামে বারভূঞ্া 
কিন্তু “এইরূপ কত ভুঞ্| যে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার 
খোজ রাখিত না” ( ২য় খণ্ড, ২২ পৃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা 
সীতারাম রায়ের আবিভাবও একই কারণপ্রস্তত। মহাশক্তিধর মোগল 
বাদশাহরাও ফৌজদারী” শাসনের মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষদিকে দূর দূর প্রান্তে তাহাও শ্লথ হইয়া আসে । 
কৌম-চেতনায় আবদ্ধ ছোট ছোট রাজা ও গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই সামান্য 
ইতর-বিশেষ পরিবর্তনে বঙ্গদেশে বাঁচিয়! ছিল একটান। প্রায় ছুই হাজার বৎ্মর। 
অবশেষে ইংরাজ আপিয়া উন্নততর অর্থনীতি বা উন্নততর পণ্যোত্পাদন ক্ষমতার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থায় ভাঙন ধরাইল। ইংরাজ আসিয়া কেমন 
করিয়া ছোট ছোট রাজাদের পুতুল-রাজ! বানাইল এবং নবা জমিদারকুলের 
আবির্ভাব ঘটাইল, তাহার ইতিবৃত্ত অগ্াবধি পূর্ণ উদ্ধার হয় নাই। “যশোহর 
খুলনার ইতিহাস, এই ইতিবুত্তের যে অন্যতম এবং প্রধান উপাদানগ্রন্থ, 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। ইহা! স্মরণীয় যে, যশোহরই ইংরাজ-শাসনের 
সর্বপ্রথম জেলা এবং খুল্নাই সর্বপ্রথম মহকুম! | 

পঞ্চমতঃ, নীল-বিদ্রোহ আধুনিককালের ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটন|। 
এই খণ্ডের নীলচাষ 'ও নীল-বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । নীল-বিদ্রোহের নেতা ও পরিচালকদের জীবনী এবং দ্বিতীয় নীল- 
বিক্রোহের কাহিনীর বহু নূতন উপাদান ও তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 


॥ একুশ ॥ 


ষ্ষ্ঠতঃ, সর্ববস্তবের উন্নত ও অন্ুন্নত সমাজের বিস্তৃত আলোচন] যেন অতীত 
ও বর্তমানের সঙ্গে জীবন্ত যোগস্থত্র স্থাপন করিয়াছে । যশোহর-খুল্না নদীমাতৃক 
দেশ, “নদীই এদেশের উন্নতির মূলীভূত” | সমাজ বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থকার 
দেখাইয়াছেন যে, ঘমুনা-ইচ্ছামতী, কপোতীক্ষী, ভৈরব, নবগঙ্গা-চিত্র। এবং মধু- 
মতী-_এই পাঁচটি নদীর ধারাই এই অঞ্চলের প্রতিভার বিকাশপথ । বঙ্গদেশে 
সভ্যতা বিকাশের ধারা নদীর ধারার সঙ্গে কতদূর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, 
সেদিকে ইহা অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে । 

সঞ্চমতঃ, কোন অঞ্চলের নিরক্ষর কবিদের প্রসঙ্গে এমন স্থুদীর্ঘ আলোচন। 
কদাচিৎ দেখা যায়। প্রজার প্রাণের স্পন্দনে' যে এতিহাসিক অথুপ্রাণিত, 
তাহারই উপঘুক্ত অভিব্যক্তিতে এই শেষ পরিচ্ছদের মুখবন্ধ-_“মাইকেল, 
দীনবন্ধু প্রভৃতি ধাহারা আমার দেশের মুখোজ্জলকারী, তাহাদের গুণগ্রামের 
কথা স্থগিত রাখিয়া আমি এই সকল স্বল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর কবির নাম 
ও কীত্তিকাহিনী চিরস্থায়িনী করিতে প্রয়াপী। আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক 
ইতিহাসের সম্কলধিতা ইহাদের নাম বিস্বৃত হইলে প্রত্যবারগ্রস্ত হইতে পারেন |, 
ভবিষ্যতে মানবপ্রেমিক প্রাদেশিক ইতিহাস রচয়িতার নিকট এই উক্তি 
আলোকবস্তিকা হইয়া থাকিবে । 

আরেকটি দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই ক্ষুদ্র ভূমিকা শেষ 
করা যাইতে পারে। অসমতটের ইতিহাসের উপবোক্ত প্রধান বিষয়গুলি 
ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে অধিবাসীগণের প্রাত্যহিক জীবন ও সমাজ বিষয়ক এত 
অসংখ্য প্রশ্নের এতিহাসিক আলোচনা আছে যে এই রচনাকে জ্ঞান-কোষ 
বলিয়। অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। 


বঙ্গদেশেব ইতিহাস-সাহিত্যে 'যশোহর-খুল্নার ইতিহাস” একখানি মৌলিক 
গ্রন্থ হিসাবে সর্ধজন সমাদ্ূত। অতএব অপরিবস্তিতরূপেই ইহা উত্তরস্রীদের 
নিকট উপস্থিত করিবার গুরু-দায়িত্ব আছে। এই কথা স্মরণে রাখিয়া 
মৃলগ্রস্থের কোথাও কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই। যাহা কিছু নৃতন 
বিষয় বা তথ্য সন্নিবেশের আবশ্তক হইয়াছে, তাহা মাত্র পাদটীকায় 
তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সম্পাদকের নামান্কিত করিয়া উপস্থিত করা হইল। 


॥ বাইশ ॥ 


প্রথম সংস্করণে বহু উল্লেখিত ব্যক্তির নামের পূর্বে 'শ্রা” বা শ্রীযুক্ত শব্দের 
অধিক প্রয়োগ ছিল। আধুনিক বীতি অনুযায়ী ইতিহাসে উল্লেখিত হইবার 
যোগ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য এইরূপ সম্মান জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার বাহুল্য বলিয়াই 
স্বীকত। অতএব বর্তমান সংস্করণে সন্তাব্য স্থানগুলিতে উহা! বঙ্জন করা 
হইয়াছে । তবে কতকগুলি স্থানে অন্যভাবে সন-তারিখের নির্দেশ ন্‌ থাঁকাতে 
“প্রা বা ” চিহ্ন কতক পরিমাণে জীবিতকাল ইঙ্গিত করে বলিয়া উহা 
বক্ষিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া, গ্রন্থকারের ব্যক্ত ইচ্ছানুযায়ী প্রথম খণ্ডের মত 
বর্তমান খণ্ডেও কয়েকটি ক্রিরাপদের সম্মানস্থচক রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। 

পরিচ্ছেদের সংখ্যায় বর্তমান সংস্করণে কিছু তাবতমা দৃষ্ট হইবে। ইহার 
কারণ, প্রথম সংস্করণে প্রতাপাদিত্য এবং পীতারামের ইতিবুত্তের পর পুস্তকের 
মধাস্থলে উক্ত বিষয়দ্বয়ের “পরিশিষ্ট নামে একটি করিয়া অংশ সন্নিবিষ্ট ছিল। 
পূর্বোক্ত মত মূলে কোনও পরিবর্তন না করিয়া কেবলমাত্র তিনটি পরিচ্ছেদ 
আখ্যা দিয়া যথাস্থানেই উক্ত পরিশিষ্টদ্ধয় সংস্থিত হইল। এতদ্যতীত গ্রন্থের 
শেষাংশে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাকে যথাস্থানে রাখিয়াই কেবলমাত্র ভিন্ন 
একটি পরিচ্ছেদের আকারে উপস্থিত কর! হইয়াছে । 

এই গ্রন্থের সম্পাদন। সম্পর্কে পরমশ্রদ্ধেয় স্তর যছুনাথ সরকার মহোদয়ের 
উপদেশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ভীহারই নির্দেশাহ্যায়ী 
প্রতাপার্দিত্য বিষয়ক আলোচনায় প্রয়োজনীয় তথ্য পাদটীকায় সংযোজিত 
হইল এবং এই বিষয়ে তাহারই রচিত তিনটি প্রবন্ধ পরিশিষ্ট উদ্ধৃত হইল। 
এই প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতির জন্য "শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়ের 
' নিকট চির বাধিত রহিলাম । 

বর্তমান গ্রন্থ আছ্যোপান্ত পাঠের পর এঁতিহাঁমিক মহামতি বিভারিজ সাহেব 
একটি মাত্র ভ্রটির কথ গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন। তাহার মতে ইহাতে 
উইলিয়াম কেরীর বিষয় উল্লেখিত হওয়! উচিৎ ছিল । খুলনার সহিত সামান্য 
কিছুদিনের জন্য হইলেও কেরী সাহেবের যোগাযোগ ঘটে বলিয়াই বিষয়টি 
বিভারিজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান সংস্করণের শেষ পরিচ্ছেদ 
পাঁদটাকার কেরী সাহেবের খুলনার সহিত সংশ্লিষ্ট বৃত্তান্তটি সংযোজিত হইল। 

প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডে যাহা কিছু প্রমাণস্বরূপ উল্লেখিত হইয়াছে, 
তাহার প্রায় সমুদয়ই পুনর্ধবার পরীক্ষা কর! হইয়াছে; এবং উদ্ধৃত অংশের 


তেইশ | 


পত্র-সংখ্যার মুদ্রণ-প্রমাদগুলিও সংস্কার করা হইয়াছে । একমাত্র পুরাতন কারিকা 
এবং আদি দাঁনপত্রগুলির ছুপ্রাপ্যতা হেতু পরীক্ষা! করা সম্ভব হয় নাই। 

চিত্রগুলি সম্পর্কে দুর্ভীবনার অন্ত ছিল না। মূল ছবি বা ব্রকগুলি না 
থাকায় পুস্তকের পূর্ব সংস্করণে মুদ্রিত চিত্র হইতেই পুনরায় ব্লক করিতে 
হইয়াছে । ফলে বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় সত্বেও কিছু ছবি আশানুরূপ হয় নাই । 
তেমন ছবিগুলির সাহাষ্যে প্রত্বতাত্বিক বিশ্লেষণে অস্থবিধা হইলেও সাধারণ 
পাঠকের সামনে ইহা অস্পষ্ট আভাষে অতীতের অবয়ব তুলিয়া ধরিতে কতক 
পরিমাণে সাহাষ্য করে। তাহারও মূল্য কম নহে মনে করিয়া সেগুলি ব্জ্জন 
করা হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নৃতন ছবিও সংযুক্ত হইয়াছে । 

পরিশিষ্টে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাহার রচনাপঞ্ভতী সংযোজিত 
হইল | গ্রন্থকার “মিত্রবংশ মঙ্গল” নামক পাগুলিপিতে আপন বংশের কারিক। ও 
ঘটনা পরম্পরা সন্ধলন করিয় রাখিয়াছিলেন | নানা বিপর্যয় ও দেশ-বিভাগ- 
জনিত ঘূর্ণাবর্তেও এই পাণুলিপিখানি রক্ষা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 
প্রধানতঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই সতীশচন্দ্রের জীবনী রচিত । সতীশচন্দের 
হস্তাক্ষরের নিদর্শনস্বূপ এই পাওুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপিও প্রদত্ত হইল। 

প্রথম সংস্করণের স্থচীপত্রে এক-একটি পরিচ্ছেদের সহিত উহার অন্তভূ্ত 
বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমিক আলোচনার একটি সুদীর্ঘ তালিক। সন্নিবিষ্ট ছিল। 
পরিচ্ছেদগুলির মোট পত্রাঙ্ধের নির্দেশ থাকিলেও অন্তভূর্তি বিষয়ের তালিকা- 
গুলিতে পৃথক পৃষ্টাঙ্কের উল্লেখ ছিল না। তাহা দিতে গেলে ন্থচীপত্র অযথা 
দীর্ঘ হইয়া পড়ে। মেইজন্য এই দীর্ঘ তালিকার বিষয়গুলি স্চীপত্রে না 
রাখিয়া! এইবার নির্ঘণ্ট পৃষ্ঠাঙ্কসহ সংযুক্ত হইল। বর্তমান সংস্করণে নির্ঘণ্ট 
বহু বিস্তারিত করা হইয়াছে। শুধু বাক্তি ও স্থানের নাম নহে, বিষয়ের 
নামও নির্ঘপ্টে যথাবশ্যক সংযোজিত হইধাছে। কোন নাম বা বিষয়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট অন্য নাম, স্থান বা বিষয়ের অবতারণা করিয়া পত্রাঙ্ক উল্লেখিত আছে । 
এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে এত অসংখ্য ব্যক্তি ও স্থানের নাম ভিড় করিয়াছে যে, 
শুধুমাত্র তাহার তালিকাই একখানি পুস্তকে পরিণত হইতে পাবে । এতৎসত্বেও 
আশ। করি, কোন প্রধান ব্যক্তি, স্থান ও বিষয়ের নাম প্রদত্ত নির্ঘন্টে বাদ 
পড়ে নাই এবং কোন বিষয়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ আলোচনাও এইবার নির্ঘপ্টের 
সাহায্যে সহজলভ্য হইবে । 


| চবিবশ | 


এই গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনের কাঁজে কতজনে যে কতভাবে আমাকে 
উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিয়৷ শেষ করা যায় না। পুণাশ্লোক 
সতীশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ স্থধীজনের সংখ্যা আজও অসংখ্য । তাহাদের সকলের 
আশীর্ববাদ কুড়াইয়া এই স্থবৃহৎ গ্রন্থ পুনরায় সকলের নিকট উপস্থিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছি। তাহা না হইলে আমার পক্ষে ইহা প্রকাশ কর! কখনই 
সম্ভব হইত না। | 

প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্য প্রথম খগ্ডেধ পুনরুদ্রণকালে ধাহার্দের কাছে 
অপরিশোধ্যভাবে খণী হইয়াঁছিলাম, এইবাঁওও তাহাদের কাছে আমার খণের 
বোঝা দ্িগুণতব হইয়া রহিল । 

সম্পাদন] কেন, সর্বব্যাপাবে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর নীহার- 
রঞ্জন বায় আমাকে যে উত্সাহ ও উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তুলন! হয় না। 
অগণিত বৃক্ষের মেলায় বনানীকে দেখিবার এমন দৃষ্টি অতি কম শিক্ষকের নিকট 
পাওয়া যায়। সেইজন্যই হয়ত তীহার নিকট এমনভাবে খণী হইয়! পড়িয়াছি। 

সম্পাদনার কাজে আমার কর্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের গ্রন্থাগারে 
গত ছুই বত্সর অন্্ররোধ ও উপরোধের পাল্প। ক্রমেই ভারাক্রান্ত করিয়া আমার 
সহকম্্ীদের যে কিরূপ বিব্রত করিয়াছি, তাহ] বলিয়া শেষ করা যায় না। 
তাহাদের সকলের নিকট আমি চির-বাধিত হইয়া রৃহিলাম । বিশেষ করিয়! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রপ্রমীলচন্দ্র বন্থ মহাশয় এবং অন্জোপম সহকর্মী 
শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্যের নিকট আমার খণ অপরিসীম । 

নাভানা প্রকাশনের অন্যতম কর্ণধার কৰি বিরাম মুখোপাধ্যায় এই ইতিহাস 
মুদ্রণের কাজে হাত দিয়া ইহার প্রতি পরিচ্ছেদের সঙ্গে যে-ভাবে একাত্ম 
হইয়াছিলেন, তাহ দেখিয়। বারম্বার মনে হইয়াছে__কবিমনের অন্তরালে মানব- 
প্রীতির ধারা! না থাকিলে মানবেতিহাসের স্বাক্ষববকে এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত 
করিবার অন্গপ্রেরণা তাহার আমিত না। ইহার ফলে তিনি আমার দায়িত্ব 
যে কতভাবে লাঘব করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে । এবং তাহার নিকট 
আমার খণ অপরিশোধ্য | 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার 
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পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোবর-রাঁজোর অভ্যুদয় 
যশোর-বাজ্য 

বসন্ত রায় 

যশোহর-সমাঁজ 
গোবিন্দদাস 

বংশ-কথা 

প্রতাপাদ্দিতোর বাল্যজীবন 
আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র 
প্রতাপের রাজ্যলাভ 
যশোবেশ্বরী 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 
প্রতাপের আয়োজন 

মগ ও ফিরিঙ্গি 

প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান 
নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থ! 
লোক-নির্বাচন 

সৈম্তগঠন 


পষ্টাঙ্ব 


১০ 
১৭ 
৪৮ 
৫৯ 
৬৫ 
৭৩ 
৮৭ 
৯৩ 


৯৩৭ 


১১৬ 
৯৭২৩ 
৯ টে 
১৩৫ 
১৪৮৮ 
১৬৬ 
১৭২ 
১৯২ 
২১২ 
৪ 


২৩৩ 


পরিচ্ছেদ 


২৪ 
২৫ 
২৬ 
৭ 
২৮ 


৪ 


৬১ 
৩২ 


৩৩ 


৩৪ 


৩৬ 
৭ 
৩৮ 


৩০ 


৪১ 
৪২ 
৪৩ 
86৪ 


৪ € 


॥ ছানিংশ । 


প্রতাপের রাজত্ব 
উড়িষ্তাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা 
বসন্ত রায়ের হতা। 
সন্ধি-বিগ্রহ 
খৃষ্টান পাদ্রীগণ 
কার্ভালো ও পাদরীগণের পরিণাম 
বামচন্দ্রের বিবাহ 
প্রথম মোগল সংঘর্ষ : মানসিংহ 
মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি 
দ্বিতীয় মোগল সংঘর্ষ : ইস্লাম খ! 
শেষ যুদ্ধ ও পতন 

প্রতাপাদিতা সম্পকিত সময়ের নির্ঘণ্ট ৪*৮ 
প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ 


কৃষ্ণনগর রাজবংশ ৪১০ , বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীবংশ ৪১৩, শঙ্কর 
চক্রবত্তীর বংশ ৪১৭, কালিদাস রায় চৌধুরী ৪১৯ , বিজয়রাম 
ভঞ্জচৌধুরী ৪২৫, রঘুনাথ রায় ৪২৮; সবাই ঢলি ও হুন্দর মল্ল ৪৩১ 


যশোহর-রাজবংশ 

যশোহরের ফৌজদারগণ 

নলডাঙ্গা রাজবংশ 

টাচ্ড়া রাজবংশ 

সৈদপুর জমিদারী 

রাজা সীতারাম বায় 

সীতারাম : বাল্জীবন ও জমিদারী 

সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী 

সীতারাম : রাজত্ব ও ধর্মপ্রাণতা 

সীতারাম : মোগল সংঘর্ধ ও পতন 

সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীর্ভির পরিণাম 
সীতারামের পরিবারবর্গ ৬১০; নাটোর রাজবংশ ও সীতাঁরামের 
রাজ্য ৬১৬ , সীতারামের কীর্তিলোপ ৬২২ 


পৃষ্টান্ক 
২৪১ 
২৫৩ 


২৮২ 


৩২১ 
৩৩ 
৩৫৫ 
৩৭১ 


৩৮৯ 


৪১০ 


৪৩৫ 
56৫৪8 
৪৭৩ 
৪8৮৭ 


৫১২ 


৫৩৪ 
৫৪৮ 
৫৭৩ 
৫৮৭ 


৬১০ 


| সাতাশ ৷ 


পরিচ্ছেদ পৃষটাঙ্ক 


৪৬ সীতারাম সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৬২৬ 
সীতারামের গুরুবংশ ৬২৬; সেনাপতি মেনাহাতী ৬৩১; উকিল 
মুনিরাম রায় ৬৩৩, দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার ৬৩৬ , মুন্সী বলর[ম 
দাস ৬৩৭ 

৪৭ প্রাক-ইংরাঁজ আমলে বাজন্য-বংশ ৬৪০ 
সত্রাজিৎপুরের সিংহবংশ ৬৪, ইত্নার রায়বংশ ৬৪৪; রায়ের- 
কাটির রাজবংশ ৬৪৬, কাঁড।পাঁড়ার রায়চৌধুরী বংশ ৬৫৬, 
মূলঘরের বৈদ্চৌধুরী জমিদার বংশ ৬৬২ ; বৌধখানার চৌধুরী 
বংশ ৬৬৮ (ক. বোধখানার শাখা ৬৭৮ , খ. গঙ্গানন্টপুরের শাখা 
৬৮০ , গ. নওয়াপাড়ার শাখা ৬৮১ , ঘ. বাডলী শাখা ৬৮৪ ) 


দ্বিতীয় অংশ 
এতিহাসিক 
২. ইংরাজ আমল 

১ বুটিশ-শাসন ও হেস্কেলের কীন্তি ৬৯৩ 
যশোহর-খুলন। : গঠন ও বিস্তৃতি ৭০২ 
৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৭০৮ 
৪ ভূসম্পত্তির স্বত্ব-বিভাগ ৭১৫ 
৫ নড়াইল জমিদার বংশ ণ১৯ 
৬ নব্য জমিদারগণ ৭৩২ 


সাতক্ষীরা জমিদার বংশ ৭৩২ 

১. হে।গ্লা! পরগণ! ৭৩৪; লথপুরের কাগ্ঠপ চৌধুরী বংশ ৭৩৪ , 
লীলজঙ্গের বন্ুচৌধুরী *৩৭ , ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ ৭৩৮, 
রামনগরের ঘোঁষ চৌধুরী বংশ ৭৩৯, রেণী সাহেব ৭৪০ 

২. হুলতানপুর-থড়রিয়া পরগণা ৭৪২ , নলধার ভ্জচৌধুরীগণ 
৭৪৩ ; হাঁটখোলার দত্তচৌধুরী বংশ ৭৪৪ 

৩. বেলফুলিয়! পরগণা ৭৪৬ , বেলফুলিয়ার বহু-চৌধুরী বংশ ৭৪৩; 
মৌভোগের দত্তচৌধুরী বংশ ৭৪৯ 


আটাশ 


পরিচ্ছেদ 
৪. চিরুলিয়া, মধুদিয়| ও রাঙ্জদিয়৷ ৭৫১, গোবরডাঙ্গার জমিদারগণ 
৫১ 
৭ বাণিজ্য- তুলা, চিনি ও নীল 
৮ নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ 
৯.  রেণী ও মরেল-কাহিনী 
রেণী সাহেব ৭৯৮ , মরেল সাহেব ৮০১ 
১০ সমাজ ও আভিজাত্য 
ব্রঙ্গণ সমাজ ৮১০ , বৈদ্ভবংশ ৮১৫ (শক্তি, গোত্র ৮১৬, ধন্বস্তরি 
গোত্র ৮১৭ , মৌদ্গলা গোত্র ৮২০, কাগ্তপ গোত্র ৮২১), 
কায়স্ব-সমাজ ৮২২ (বঙ্গজ কায়স্থ ৮২২, দক্ষিণরাটীয় সমাজ 
৮২৫ ), নবশখ সম্প্রদায় ৮৩৩, বৈগ্ঠ-বারুজীবী ৮৩৪ , স্বর্ণ বণিক 
৮৩৬ , যোগি জাতি ৮৩৮; কৈবর্ত জ।তি ৮৩৯ , অনুন্নত অন্ত জাতি 
৮৪১, মুসলমান সমাজ ৮৪৫ (আশ্বাঁফ সম্প্রদায় ৮৪৬, 
আত্রাফ সম্প্রদায় ৮৪৯, পীর।লি মুসলম[ন ৮৫০) 
১১ শিল্প ও স্কাপত্য 
মন্দির ৮৬১, মস্জিদ, ইমামবার1 ও দরগ! ৮৬৭ 
১২ সাহিত্য 
লোক-সাহিত্য ৮৭২, কথকতা ৮৭৩, পাঁচালী ৮৭৩, সারিগীত ও 
ভাটিয়াল গান ৮৭৫ , 'গুরুসত্য'-গীত ৮৭৬ , 'বার"-সঙ্গীত, অষ্টক 
ও চডক সঙ্গীত ৮৭৬, গাজীর গীত, মাঁনিকপীরের ছড়া ৮৭৭, 
কবি ও বাউল সঙ্গীত ৮৭৮; জারী গীত ৮৮০ 
পরিশিষ্ট 
ক. ১ প্রতাপাদিতোর পতন--স্তর যহ্ুনাথ সরকার ৮৮৫ 


নি ্ঘণ্ট 


২ প্রতাপাদিতোর সভায় খ্রীষ্টান পাদ্‌রী-_স্তর যদুনাথ সরকার ৯** 
৩ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ-_স্তর যছুনাথ সরকার ৭৮ 
সতীশচন্ত্র মিত্র : জীবনী ও রচনাঁপঞ্জী-_-শিবশঙ্কর মিত্র ৯১৩ 


ৃষ্ঠান্ক 


৭৫২ 


৭৬৬ 


৭৯৮ 


৮৫১ 


৮৬৯ 


৮৮৩ 


চিত্রসূচী 


সতীশচন্দ্র মিত্র (আঃ ১৯১৪) আখ্যাপত্র 
আচার্য প্রফ্কুল্লচন্র চার 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি যোল 
ভামরেলীর মন্দির ৪৮ 
প্রাচীন মুন্দ। ৪৯ 


১, ২ ক-খ, ৩ কখ: 


প্রাচীন হিন্দু আমলের কার্ধাপণ €কাহন ) 


বা অন্কচিহুযুত্ত € চ600)০11-10571590 ) রৌপ্যমুদ্র * প্রতীপা- 
দিত্োর রাজধানীর উপকণ্ঠ হইতে সংগৃহীত 


৪ ক-খ- হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রোপ্যমুদ্রা, ৯নৎ 


হিজরী 


€ ক-খ: সুলেমান কররানীর পুত্র দাযুদ শাহের রৌপামুদ্রা , 


ঈশ্বরীপুরে সংগৃহীত, 
লিখিত আছে 
৬ ক-খ: দাযুদ শাহের 
৯৮১ হিজরী 
ত্রিকোণ-মন্দির, চগুউৈরব 
মহামতি বিভারিজ, 
হামামখানা 
টেঙ্গা মস্জিদ 
চকমশ্রী। মস্জিদ 
চাকৃশিরি 
গোবিন্দদেব বিগ্রহ 
গোবিন্দ-মন্দির, কাটুনিয়। 
যশোরেশ্বরী মন্দির 
বাজ যতীন্দ্রমোহন রায় 
মহেন্্রনাথ ওহ দেদার 
জটার দেউল 


ক পৃষ্ঠার নিম্গে নাগরী অক্ষরে 'শ্রীদাউদশাহী' 


মুদ্রা , ঘশোহর-বারবাজার হইতে সংগৃহীত ; 


৬6 


৬৫ 


৮৮১ 
৪৩ 
৭ 
৯১. 
৯১৩ 
১১৩ 
১ ২.৮ 
১৭২৮৮ 
১২৭ 


সন্দ্বীপের মস্জিদ 

বুরুজখানা, ধুমঘাট 

ধূমঘাট ছু 

শিবসাছুর্গ 

জাহাঁজঘাটার ভগ্র অট্রালিকা 
ঢাকাই পলওয়ার 

পাতিল নৌকা 

জাহাজঘাটার ভগ্রগৃহের নক্সা 
ছুধলি ডক্‌ 

চগ্ডভৈরব, ঈশ্বরীপুর 
প্রতাপনগরের গড় 
পরবাজপুরের মস্জিদ 
বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা স্থান 
মীর্জানগরের কামান 

হিজলীর মসনদ্‌ আলি মস্জিদ্‌ 
হিজলীর মসনদ্‌ আলি মস্জিদের শিলালিপি 
রাজা মানসিংহ 

প্রতাপের কুকী সৈন্য 

“্ুরবাব' রণতরী 
“বহারিজ্তীনের ৪৭ (খ) পৃ 
ফৌজদারের আবাস বাটি 
চাচড়ার শিবমন্দির 

বলিয়া বা ভাউলিয়া জাতীয় নৌকা 
গুগ্তানগরের মন্দির 
কানাইনগরের পঞ্চরত্বমন্দির 
দশমহাবিদ্যার মন্দির, চাচড়া 
মুড়লীর ইমামবারা 

রাজা প্রমথভূষণ দেব বায় 
নলডাঙ্গা! রাজবাটা 


৩৮৬ 
৪০০ 
৪০৩ 
৪০৯১ 
9০৬ 
৪৮০ 


৪8৮৩ 


॥ একত্রিশ ॥ 


অভয়্ানগবের বড় মন্দির 
ধুলগ্রামের কষ্-মন্দির 
দেওয়ানবাটার তোরণ, ধুলগ্রাম 
মহম্মদ মহসীন 

তেতুলিয়ার মস্জিদ্‌ 
সীতারামের বাসগৃহ, মহম্মদ পুর 
কৃষ্ণজী মন্দির, মহন্মদপুর 
রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটা, যহম্মদপুর 
লক্ষমীনারায়ণের অই্টকোণ-মন্দির 
সত্রাজিৎ্পুরের মন্দির 

রামসাগর দীঘি, মহম্মদপুর 
স্বখসাগর দীঘি, মহম্মদ পুর 
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নদীধারা যেরূপ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমুদ্রগামী হয়, আমাদের 
আলোচ্য ইতিহাসের ধারাও তেমনি ভারতেতিহাসের অঙ্গীভূত হইতে 
চলিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এতদঞ্চল সমুদ্রগর্ভে ছিল; হিন্দু-বৌদ্ধযুগে 
নবোখিত ভূভাগে যাহা কিছু কীডি-কাহিনী জাগিয়াছিল, স্বন্দববনের সাধারণ 
গ্রকৃতিবশে, উত্থান-পতনের বিচিত্র নিয়মে, তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল 
এবং এঁতিহাসিকের অধ্যবসায় শুধু বিফলতায় পরিণত করিতেছিল। এমন 
সময়ে পাঠান জাতি আসিল; মুসলমানের ধর্মন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যজয় 
চলিল ; সে রাজশক্তির পতাকা! ধরিয়! হিন্দুর! আবার আসিয়া কিরূপে এই 
প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তাহা আমরা পূর্বখণ্ডে দেখাইয়াছি। হিন্দ- 
দিগের সাধারণ জাতীয় প্রকৃতিই এই যে, যতক্ষণ তাহাদের ধর্ম বা গাহ্‌স্থ্য- 
জীবন অক্ষুপ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহারা রাজশক্তি বিশেষ বিচার করে না) যতক্ষণ 
কেহ ধশ্ম বা সমাজে হাত না দেয়, ততক্ষণ তাহারা কাহারও বিরুদ্ধাচরণ 
করে না। ইসলাম মন্ত্র প্রচারের জন্য ধাহারা৷ প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, 
তাহারা বাস্তবিকই সাধু; পীর পয়গম্বর বা আউলিয়া, ত্যাগী সন্ন্যাসী বা ফকির। 
ধর্মের যথার্থ প্রকৃতি দেখিলে, চরিত্র-মাধূর্য্য দেখিলে, হিন্দুরা যেমন গলিয়া 
গিয়াছে, “ছৃ"বাহু পসারিয়া” জাতিধশ্শ-নিধ্বিশেষে সকল জাতিকে প্রীতির পুষ্পে 
পূজা করিয়াছে, এমন বুঝি কোন জাতি করে না। আমরা আজিও যেমন 
গ্রামে গ্রামে সরসীকূলে বা বৃক্ষতলে অসংখ্য পীরদরবেশের পূজা করিয়া থাকি, 
এমন কি অত্যাচারী প্রচারকের উদ্দেশেও সির্ণা মানস করিয়া থাকি, এমন 
কোন্‌ জাতি করিয়াছে? বিশেষতঃ এ সকল সাধুর ধশ্ম প্রচারের জন্য একাগ্র 
সাধনা যতই থাকুক, জাতিনিব্বিশেষে তাহাদের একটা পরহিতরতি ছিল; 
দানধর্দে বা জনহিতকর নানাকন্মে তাহারা অর্থের সদ্বাবহার করিতেন বলিয়া 
হৃদয়গুণে সকলের বরণীর হইতেন। তাহারা যে কোনও সময়ে হিন্দুর ধর্শে 
বা সমাজের মন্মে আঘাত করিতেন না, তাহ! নহে ; কোন্‌ বিজিগীষু পরজাতিই 
ব! সে বিষয়ে স্থযোগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? কিন্তু মুললমান প্রচারকের 
বেলায় ত্যাগীর আচরণ, ফকিরের বেশ এবং দাতার মুত্তি দেখিয়া লোকে সকল 
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কথা ভুলিত, এবং ফকিরের পশ্চাতে রাজশক্তির সহায়তার পরিচয় পাইয়া 
সকলে নত হইয়! থাকিত। পীরের জীবদ্দশায় হয়ত কোন বাদ প্রতিবাদ বা 
বিসম্বাদের সম্ভাবনা! হইত ; কিন্তু তাহার তিরোভাবের পর দোষের লেশমাত্রও 
বিলুপ্ত বা বিস্বৃত হইয়া যাইত; তখন সাধুর সাধৃত্বটুকু জাগিয়। উঠিয়া লোক- 
সমাজে তাহার কন্ম বা সমাধি-ক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়া রাখিত। এখনৃও তাহাদের 
স্থৃতি এবং সাধুত্বের কাহিনীটুকু জাগ্রত রহিয়াছে । হিন্দুমুসলমানে ভ্রাতায় 
ভ্রাতায় বিবাদ হইতে পারে, কিন্তু পীর-পয়গন্বরের সহিত বিবাদ নাই ) মুসলমান 
পীরের আস্তানায় সির্ণী মানিয়া হিন্দুরা! মুসলমানের বিরুদ্ধে মোকদম1 করিতেছে । 
মুসলমানের মসজিদে পাদুকা লইয়া প্রবেশ করিতে শুধু সেবাইত বা রক্ষকের 
তিরম্কারের ভয় আছে, তাহা নহে ; ধন্মপ্রাণ হিন্দুর তাহাতে একটা প্রাণের ভয় 
উপস্থিত হয়। রোগ বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে, মুসলমানও প্রাণের ভয়ে 
দেবীর মন্দিরে পূজা মানসিক করিয়া! থাকেন। এখনও মাতা যশোরেশ্বরীর 
মন্দিরে প্রায় এক-চতুর্থাংশ পূজা মুসলমানের নিকট হইতে পাওয়া যায়। 
এইভাবে পাঠান আমলে কত কাল ধরিয়! হিন্দু-মুসলমানে কলহ মিটিয়া 
সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল । নৃতন আবাদ করা নৃতন রাজো হিন্দু ও পাঠান 
এই ছুই জাতি সম্প্রীতির সহিত বসতি করিয়াছিল । এই ভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী 
অতিবাহিত হইল । ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেখা গেল, হুসেন শাহ 
গৌড়ের বাদশাহ । সমগ্র বঙ্গে সে এক স্থবর্যুগ ; শুধু যে গৌড়ের লোকে 
তখন স্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত, তাহা নহে; সমগ্র বঙ্গের লোক তখন সমৃদ্ধি 
শান্তির মুখ দেখিয়াছিল; প্রজাবর্গ স্থখে বাস করিত। সে স্থখের অন্ৃভৃতি 
তখন যত হউক না হউক, যখন স্থলতান হুসেন শাহের মৃত্ার পর রাজ্যমধ্যে 
নানা বিপধ্যয় ও অশাস্তি আরন্ধ হইয়াছিল, তখন লোকের পূর্বস্থৃতি জাগিত 
এবং “সে হুসেন শাহের আমল আর নাই” বলিয়! সকলে দছুখ-প্রকাশ করিত। 
কয়েকটি ঘটনায় হুসেনী যুগ বিখ্যাত করিয়! রাখিয়াছে। তিনি জাতিধর্শ- 
নির্বিশেষে গুণের মর্ধ্যাদা রাখিতেন, শিল্পসাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; বিশেষতঃ 
তখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে নবীন ধর্মজীবন জাগিয়াছিল, 
দেশময় এক তীব্র আন্দৌলন উঠিয়াছিল, ভক্তির ধাবায় ধর্মের উদাসীন ও 
জীবনের শুষ্কতা বিলীন হইয়া যাইতেছিল, হুসেন শাহ প্ররুতপক্ষে সে শ্লোতের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন নাই । সে স্রোতে তাহার প্রধান অমাত্য ও প্রবীণ 
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কর্মসচিব রূপ-সনাতনকে ভাসাইয়। লইয়া গিয়াছিল, আরও কত লোককে 
যে বৈষয়িকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাইয়! ঘরের বাহির করিয়াছিল, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। হুসেন শাহ প্রথম প্রথম স্রোতের গতি না৷ বুঝিয়! বাধা দিবার 
উপক্রম করিলেও, অবশেষে তাহাতে নিবৃন্ত হইয়া নৃতন বন্যার দর্শকমাত্র 
হইয়াছিলেন; তবে তাহার স্থশাসনের শান্তি এবং দেশময় লোকের স্খসমৃদ্দি 
যে ধর্মবুদ্ধির পরিপৌধকই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 

যশোহর-খুল্না হইতে রাজধানী গৌড় অনেক দূর। গৌড়ে কোন 
রাজনৈতিক কলহ উপস্থিত হইলে, এ দূরবর্তী দেশের কোণে তাহার কোন 
সংবাদ পৌছিত না। এই জন্যই হুসেনের পুত্র নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় 
বিদ্রোহী হইয়া এই যশোহর-খুল্নার একপ্রান্তে, বর্তমান বাগেরহাট অঞ্চলে 
আসিয়া কিছুদিন রাজার মত বাস করিয়াছিলেন এবং এমন কি বাগেরহাট 
( খালিফাতাবাদ ) ও মহম্মদপুর ( মহম্মদাবাদ ) হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন 
করিয়া প্রজাশাসন করিয়াছিলেন ।১ সে সব কথা বিস্তৃতভাবে প্রথম খণ্ডে 
আলোচিত হইয়াছে । রাজা স্থুশাসক বা প্রতাপশালী হইলেই হইল, তিনি 
হুসেন বা নসরৎ যিনিই হন, প্রজাবর্গ তাহার বিশেষ কোন ইতর-বিশেষ করিত 
না। মোগল বাদশাহ বাবর তুকীভাষায় লিখিত আত্মজীবনীতে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে 'যে কেহ সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, সেই সর্বত্র 
রাজ বলিয়। সম্মানিত হইয়া থাকে |” বিশেষতঃ নানাগুণে হুসেন ও নসরৎ 
প্রজারঞ্কক হওয়ায় তাহাদের সময়ে শাস্তি অব্যাহত ছিল । নসরৎ শাহের সময়েই 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও ছুটিখার মহাভারত রচিত হয়। এসময়ে দেশের লোকে 
রাজা বা রাজনীতির বিশেষ ধার ধারিত না, তাহারা যদি কিছু বাহিরের কথা 
ভাবিত, সে সেই গোৌবাঙ্গদেবের নৃতন ধর্তের নূতন কথা। 

পাঠানদিগের প্রতি হিন্দুদের যাহা কিছু বিরক্তি বা বিদ্বেষ ছিল, তাহা ক্রমে 
হাস পাইতেছিল। হুসেন ও নসরতের যুগে দেশের শাস্তি, প্রজার ধনবৃদ্ধি, 
গুণের পুরস্কার ও হিন্দু-মুললমানের পারস্পরিক সৌহছ্যের জন্য বিছ্বেষভাব 
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একপ্রকার নিঃশেষ হইল। প্রথমতঃ, বহুকালের শাসনের ফলে রাজনৈতিক 
অবস্থা ও জাতিগত সামান্য পার্থক্যভাব একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল ; 
দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিদ্া ও শরীর চালনা হিন্দুদের একপ্রকার অনভ্যন্ত হইয়া 
পড়িতেছিল। স্থৃতরাং থাকিবার মধ্যে ছিল সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিবাদ । 
চৈতন্যদেব ইহারও মীমাংসা করিয়াছিলেন । ) 

নবদ্ীপের সঙ্গিকটে পীরাল্যাগ্রামের মুসলমানেরা যে ভাবে নবদ্বীপের 
ব্রাহ্মণদিগকে উত্সন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব-গ্রস্থে ও ঘটকের 
পুথিতে আছে।১ এ উৎপাতে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া 
চিরনির্বাসিত হইতেছিলেন। সুতরাং সমাজে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহার মীমাংসা আবশ্তক। ভক্তের আবির্ভাব ব্যতীত ধর্মের গ্লানি বিদূবিত 
হয় নী। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আত্মজীবনে এক 
মহান্‌ ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, মানুষের মনের ধন্ধ ঘুচাইয়! দিলেন, 
গতিমতি ফিরাইয়া দিলেন, তর্কজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া ভেদনীতির মূলে 
কুঠারাঘাত করিলেন। তখন লোকের চমক ভারঙ্গিল ; লোকে চাহিয়া দেখিল 
_-এক নূতন প্রেমের রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে জাতি-বিদ্বেষ নাই, 
ভোগাসক্তি শক্তিহীন হইতেছে, ভক্তির পথে মুক্তির পথ সোজা হইয়া 
গিয়াছে । 

মান্ষে মানুষে বিদ্বেষের মুলে ধন্মগত পার্থকাই প্রধান। একটি ধর্ম 
পাইবামাত্র মানুষ অন্ধের মত ভাবে, তাহার নিজের ধর্মই সর্ধশ্রে্, অন্য ধর্ম 
নিরু্ট; সে এককই শুধু বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান, অন্যলোকে ভুল বুঝিয়া নরকস্ত 
হইবে। ধর্ম উপলক্ষ্য মাত্র, অহস্কারই এই বিদ্বেষের মূল। এই অহঙ্কারের জন্য 
মানুষ অন্যকে ঘ্বণা করে_ শক্রতার স্থ্টি করে। দীনতাই এই অহঙ্কার নাশের 
উপায়_-তাই দীনতাই চৈতন্য-ধর্মের মূল ভিত্তি। দীনতা আসিলে তৃমি পরকে 
স্বণাবিদ্বেষ করিবে না; উহা হইতে সহিষ্ণত! আসিবে, তখন তুমি পরের 
স্বণাবিদ্বেষ সহা করিবে; ইহা হইতে আসিবে- প্রেম ; যখন বিদ্বেষ নাই, 
পরের বিছ্বেষে বিরক্তি নাই, তখন পরের প্রতি ভালবাসা বা অন্ুরক্তি আসিবে । 
দীনতা, সহিষ্ণুতা ও প্রেম__এই ত্রিতত্্ীতে বৈষ্ণব মন্ত্র বাজিবে, উহাতে বিশ্ব 
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বিজিত হইবে। যতক্ষণ তুমি দীন, ততক্ষণ তুমি নিষ্ষিয় ; যতক্ষণ তুমি 
সহিষ্ণু, ততক্ষণও তুমি একপ্রকার নিক্ষিয় ; কিন্তু যখন তুমি প্রেমিক, তখন 
তোমার কাধ্যক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত। সে কাধ্যের বিরাম নাই, পার্বত্য 
ক্রোতস্িনীর মত প্রেমের ধার! দেঁশ প্রাবিত করিয়! ছুটিতে থাকে । চৈতন্তের 
ধর্মকোতেও এইরূপ শুধু বঙ্গ কেন, ভারতবর্ষের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাসাইয়া 
লইয়া গিয়াছিল। 

বিদ্রোহে দেশকে ছিন্নভিন্ন ও শান্তিশূন্য করে; বিপ্লবে দেশকে ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া নৃতন করিয়া! গড়ে। হিন্দু পাঠানে অনেককাল ধরিয়া বিদ্রোহ 
চলিতেছিল, সে কলহে শাস্তি দেশাস্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্ত-যুগের 
ধর্ম-বিপ্রবে যখন জাতিভেদ ও বিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করিল, তখন দেশের 
অবস্থ! ফিরিয়া াড়াইল। প্রকৃত ভক্তের ধন্ম ও ভক্তির পদার্থ দেখিলে 
সকলকেই শ্রদ্ধাবান হইতে হয়, তখন বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এইভাবে 
মুসলমানও হিন্দুর গুণগ্রাহী হইল, দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল । 

এমন সময়ে গৌঁড়ের তক্তে বসিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ | বালাজীবনে 
তিনি হিন্দুর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা ধর্ম-বিপ্লবের 
আবর্তনে পড়িয়াই হউক, তিনি হিন্দু-মুসলমানে শান্তি, গ্রীতি ও সাম্যভাব 
প্রতিঠিত করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার শাসনকাল বঙ্গের একটি স্মরণীয় যুগ। 
বঙ্গ তখন স্বাধীন; লোদীদিগের দুর্বল শাসন তখন দিল্লী আগ্রা হইতে বহুদূরে 
বিস্তৃত হইতে পারে নাই। বঙ্গে তখন শান্তি স্থখ বিরাজিত ; হুসেন শাহ 
যেমন সতর্ক ও বলশালী, তেমন বহিঃশক্রর আক্রমণের সম্ভাবনাও বড় কম। 
শান্তি ও স্বাধীনতার ্গিগ্বচ্ছায়ায় গ্রজার সমৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
নির্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন জলিয়! উঠে, রাজধানী গৌড়ের ধনৈশ্বযও 
তেমনি হঠাৎ বিবদ্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই গৌড়ের পতনের পর কিরূপে 
যশোরের সমুখান হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইবে । 

নসরৎ বিলাসী হইলেও স্থশাসক ছিলেন । তাহারই সময়ে মোগল-কুলতিলক 
বাবর লোদীদিগকে বিতাড়িত করিয়া পাঠান রাজত্ব করায়ত্ত করেন এবং 
আগ্রার রাজতন্ত অধিকার করিয়া লন। তিনি বঙ্গের দিকেও তাহার প্রবল 
বাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্তুর নসরৎ সামান্য উপচৌকনে 
তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়। প্রতিনিবৃত্ব করিয়াছিলেন । অচিরে বাবর ও তৎ্পরে 
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নসরৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন বাবরের পুত্র হুমাঘুন দিলীতে এবং নসরতের 
ভ্রাতা মাহমুদ গৌড়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

আদ্িমকাল হইতে ভারতবর্ষের একটি প্রকৃতি দেখা গিয়াছে যে, যখনই 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোনও বহিঃশক্র এই দেশে প্রবেশ 
করিয়াছে, সে-ই পূর্বতন শাসন বিপধ্যন্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয়াছে ।১ আর্ধ্যদিগের প্রথম আগমন হইতে মোগল আক্রমণ পর্যন্ত এই 
একই ব্যবস্থা চলিয়াছে। মোগল আসিবামাত্র পাঠানের পতন আরম্ভ হইল। 
তবে উভয় জাতির সংঘর্ষ মিটিতে শতাব্দী পার হইয়া! গিয়াছিল। লোদীগণ 
আগ্রার সীমা হইতে বিতাড়িত হইবার পরদিন ভারতের সমস্ত পাঠান সম্প্রদায় 
এক হইয়া! গেল এবং পাঠান প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সৈম্যবল সংগ্রহ 
করিতে লাগিল। অবিরত চতুদ্দিক হইতে দিলী আগ্রার উপর আক্রমণ 
চলিতেছিল ; নবাগত মোগলরাজকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত এই পাঠান 
বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। লোদী, লোহানী, স্থর প্রভৃতি 
আফগান জাতিরা মোগলবংশ নিশ্মল করিবার জন্য সর্বত্র বিপুল ষড়যন্ত্রে 
আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু বীরত্বে মোগলেরা অতুল, বিপদসঙ্কুল প্রদেশে 
সহিষ্কুতায় অজেয়; তাই আফগানেরা তাহাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পরাজিত 
হইয়া দেশতাগ করিতে বাধ্য হইতেছিল। বিপর্যস্ত পাঠানের দল তরঙ্গের 
পর তরঙ্গের মত আগ্রা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া, মগধ প্রদেশে আশ্রয় 
লইতেছিল এবং নানাজাতীয় পাঠান-সংঘর্ষে সেখানে এক ভীষণ আবর্তের স্য্টি 
হইয়াছিল। 

এই আবর্তের মধ্যে বহুজনেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন ; কেবল একজন 
মাত্র মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছিলেন__তিনি সের খা । মগধে বহু পাঠানদলের 
একত্র সমাবেশ হইয়াছিল এবং মোগল যে সকলের শক্র তাহাও সত্য কথা। 
কিন্ত মোগল যদি পরাজিত হয়, তখন পাঠানদিগের মধ্যে কে অগ্রণী হইয়। 
প্রধান্ত স্থাপন করিবে, ইহাই বিষম সমস্া। যাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে 
পরম্পর কোন মিল নাই, মোগলের সহিত শক্রতাস্থত্রে একদিনে বিভিন্ন 
পাঠানদলের এঁক্য সাধিত হইতে পারে না। বহুজনের উচ্চাকাজ্ষার সমন্বয় 
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উপক্রম ণিকা ৯ 


সাধন করা সহজ নহে । একমাত্র সের খা ছলে বলে কৃটকৌশলে সকলকে 
কখনও হস্তগত কখনও পধু্দস্ত করিয়া, ক্রমে বিহার ও বঙ্গদেশ হস্তগত করিয়া 
লইলেন। অবশেষে তিনি সত্যসম্পর্কবিরহিত হইয়া হুমায়ূনকে আকস্মিক 
আক্রমণে পরাজিত ও বিতাড়িত করিলেন এবং সবলে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়! 
লইয়া সেরশাহ বাদশাহ হইয়া! বসিলেন। 

সেরশাহের রাজ্যাধিকারের প্রণালী যাহাই হউক, তাহার রাজ্যশাসনের 
প্রণালী সুন্দর ও প্রজারঞ্নশীল ছিল। সামান্য ছয় বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে 
তিনি দেশে শান্তি, সুন্দর রাজন্ব-ব্যবস্থা ও নান! জনহিতকর কার্য্যের সদন্ষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, এমন কি, এ সব বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসনও তাহার 
নিকট পরাজিত বলিয়। বোধ হয়।১ সেরশাহ অসামান্য প্রতিভাবলে দুর্ধর্য 
আফগান সর্দারগণকে করতলে রাখিয়াছিলেন। তীহার মৃত্যুর পর তাহার 
নিজ্জীব বংশধরগণ তীহার মধ্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহাদের 
সময়ে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীনতা! অবলম্বন করিয়াছিল । এমন কি, হুমায়ূনের 
পুত্র আকবর দিলীশ্বর হইলেও সহজে ব্ঙ্গদেশ অধিকৃত করিতে পারেন নাই । 
ত্রিশ বসর ধরিয়া বঙ্গবিজয়ের জন্য মোগলের বণরঙ্গ চলিয়াছিল ; প্রধান প্রধান 
সেনাদল সেই উদ্দেশ্যে পূর্ববমুখে প্রেরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। 
সর্ধবপ্রধান সেনাপতিগণ পাঠানের সহিত কঠোর যুদ্ধে বা অনভ্যন্ত বঙ্গের ব্যাধির 
উতৎ্পীড়নে জীবনাহুতি দিতেছিলেন। এই সংঘর্ষকালে দক্ষিণবঙ্গের যশোর- 
রাজ্যের নবাভ্যুদরয় হইয়াছিল। এখন আমরা সেই অভয় কেন এবং কেমন 
করিয়া হইল, তাহাই দেখাইব। 


১:40 15 20070558116 6০ ৪৬০৭ 092 00827801009, 01086 100 05০৬6110006] 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পাঠান রাজত্বের শেষ 


সেরশাহ অসীম প্রতিভাবলে যে দুর্দান্ত পাঠান আমীরগণকে মন্ত্রৌষধি- 
রুদ্ধবরধ্য সর্পের মত বশীভূত রাখিয়াছিলেন, তাহার নিজ্জীব বংশধরদিগের মধ 
অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। তৎপুত্র ইসলাম শাহের আট বধ্সর ব্যাপী 
রাজত্বকাল এক প্রকার এই আফগানগণের বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত 
হইয়াছিল। সেরশাহের মৃত্যুর অবাবহিত পূর্বে স্থলেমান খা কররাণী মগধের 
ও মহম্মদ খা সর বঙ্গের শাসনকর্তী নিযুক্ত হন (১৫৪৫ )1১ তাহারা 
তত্রতপ্রদেশে একপ্রকার স্বাধীন ভাবেই ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। 

লোদী, করবরাণী, ও স্থর গ্রতৃতি বংশীয়গণ আফগানদিগেরই বিভিন্ন শাখা।২ 
এজন্য স্থুর-বংশীয়দিগের রাজত্বকালে কররাণীগণ রাজপরকারে বিশেষ গ্রতিপত্তি 
লাভ করেন। অবশ্য গুণ না থাকিলে কেহই কৃতী হয় না। জামাল খা 
কররাণীর চারি পুত্রই রুতী হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে তাজ খাঁ আফগানদিগের 
মধ্য সর্বাপেক্ষা বিদ্বান এবং কন্মদক্ষ ছিলেন ।৩ মধাম স্থলেমান খাঁ মগধের 
শীসনকর্তী এবং অন্য দুই ভ্রাতা ইমাদ্‌ ও ইলিয়ান্‌ খা গঙ্গাতীরবর্তী কয়েকটি 
পরগণার ইক্তাদার ছিলেন ।ঃ 

ইস্লাম শাহের মৃত্যুর পর (১৫৫৪ ), তৎপুত্র ফিরোজকে নৃশংসরূপে হত্যা 
করিয়া সের শাহের এক ভ্রাতুণ্পুত্র মহম্মদ শাহ আদিল বা আদিল শাহ নামে 
সিংহাসন লাভ করেন | কিন্তু লোকে তাহাকে আদিল না বলিয়া “আদেলি, 
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৫ ইহার প্রকৃত নাম মবারেজ খাঁ, ইনি সেরশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম ধার পুত্র এবং নিহত 
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পাঠান রাজত্বের শেষ ১১ 


( বা মূর্খ) এবং আন্ধালি (ব! অন্ধ ) বলিয়! ব্যক্ত করিত,১ কারণ তিনি যেমন 
অকর্ম্ণণা ছিলেন, তেমনি দুর্বৃত্ত ব্যবহারে আমীরগণকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ হিমু বা হেমচন্দ্র নামক একজন নীচজাতীয় বিরুতমৃত্তি হিন্দু 
দোকানদারের উপর রাজাশাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তিনি সকলেরই 
মন্মে আঘাত করিয়াছিলেন ।২ 

আদিল শাহের দরবারে যখন তাহার মূর্খতার জন্ নিতা গোলযোগ উপস্থিত 
হইত, তখন একদিন তাজ খ' ভ্রাতার পরামর্শমত গোয়ালিয়র হইতে বঙ্গীভি- 
মুখে পলায়ন করেন।* আদিলের আদেশে হিমু বা হেমচন্দ্র সসৈন্তে অশ্নুসরণ 
করিয়৷ তাজ খাঁকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তিনি শ্বীষ্ব ভ্রাতৃগণের সহিত 
মিলিত হইয়া ভীষণ বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজ্বলিত করেন । কররাণীগণ আর কখনও 
প্রকৃত পক্ষে দিলীর বশীভূত হন নাই। এই সময়ে স্থলেমান কররাণী বিহারে ও 
মহম্মদ খঁ! স্থর বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এদিকে হিমুর অন্নুপস্থিতি- 
কালে ইব্রাহিম খ স্বর হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া 
লন। তখন হিমু রাজধানী অভিমুখে ধাবমান হইয়াও তাহার কিছুই করিতে 
পারিলেন না। অল্লকাল মধ্যে সেকেন্দর খা! স্থর পঞ্জাবে বিদ্রোহ-পতাকা। 
উড্ডীন করিয়া দিলীর উপর পতিত হইলেন এবং ইত্রাহিমকে বিতাড়িত 
কবিলেন। কিন্তু সেকন্দরও স্থায়ী হইলেন না। কারণ মোগলবীর হুমায়ুন 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়! তাহার হস্ত হইতে সবলে দিলী দখল করিলেন। তখন পদ্ম- 
পত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত স্থরবংশীয়েরা দ্িলী হইতে বঙ্গ পধ্যন্ত নানাস্থানে 
ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তখন করবাণীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধনক্ষেপ করিতেছিলেন। সমগ্র দেশ 
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১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তখন আবর্তময় ; কাহার ভাগ্য কোথায় দ্াড়াইবে, কেহই নির্ণয় করিতে 
পারিতেছিলেন না। 

বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দিলীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে গিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও 
নিহত হন। এই বিজয়ের ফলভোগ করিবার পূর্বের হিমু বাদশা হুমায়ূনের 
আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আগ্রার প্রতি ধাবমান হন। হুমায়ুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, 
আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন ; তাহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর; তিনি 
সেনাপতি বৈরাম খার সহিত সিংহাসন লাভের জন্য দিলীর দিকে ছুটিলেন; 
পথে পাণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণ যুদ্ধ হইল ( ১৫৫৬)। এই যুদ্ধে বৈরাম 
সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত হিমু অচিরে তত্কর্তৃক নিহত হন। ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে এই পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর মোগল রাজত্বের স্ত্রপাত্র করেন 
বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই প্রকৃতভাবে সে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয় । 

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মলনদে সমাসীন হন । 
স্থলেমান কররাণী অবস্থা বুঝিয়া তাহাদের সহিত সন্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন । তবে সর্বদাই তিনি স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতেন । অবশেষে বঙ্গেশ্বর 
জালাল উদ্দীনের পুত্র গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জোষ্ট ভ্রাতা তাজ থাকে 
সসৈন্যে পাঠাইয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তাজ খা 
ভ্রাতার প্রতিনিধি স্বরূপ স্বল্নকালমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন ।১ ছুই বসব 
মধ্যে তাজ খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্থলেমান বঙ্গ বিহার উভয় প্রদেশের 
একাধীশ্বর হইয়া বসেন। তিন বৎসর পরে তিনি উড়িম্তাও সম্পূর্ণরূপে 
অধিকারভুত্ত করেন ১৫৬৭ ।২ 

মহম্মদ স্থরের পর বাহাছুর শাহ বঙ্গেশ্বর হন। ন্থলেমান কররাণী তাহার 
সহিত সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদিলকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭ )।৩ আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শের সাহ উপাধি 


১]. 4৯578711875 29৮, ], 0,295 ; 'বাঙ্গীলার ইতিহাস", ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ। তাজ 
খা! ৯৭১-২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৬৩-৪ খুষ্টান্দে বঙ্গেশ্বর ছিলেন । 

২ 1709:7-1775609 ০ 06 481215%5, 6 [০ 0,125 7 ৯৭৫ হিজরী বা ১৫৬৭-৮ অবে 
এই ঘটনা হয়।_য, £৯, 5. ৪. (012 58155 ) 1900, 00, [, 0. 189. 

৩ £192245-501268) 00. 148-9, 
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লইয়৷ চুনারে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্ত ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির 
হইয়া নিকদ্দেশ হন।৯ ইব্রাহিম খাঁ স্থর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার 
পান নাই ; স্থলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেও অবশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তাহার হত্যাসাধন করেন ।২ এইবূপে 
পাঠানদিগের মধ্যে ধাহারা রাজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাবা 
অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। তাজ খাঁর মৃত্যুর পর স্থুলেমান বঙ্গবিহারের 
অধীশ্বর হইয়া! বসিলেন। উড়িস্তা এই সময়ে পলায়িত শত্রর আশ্রয়স্থল ছিল; 
প্রায় চারিশত বর্ষের চেষ্টায়ও মুসলমানের! উড়িস্তা জয় করিতে পারেন নাই। 
বাদশাহ আকবর যখন চিতোর ধ্বংস করিতে উন্মত্ত, স্লেমান তখন অবসর 
বুঝিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন , তিনি সেনাপতি কালাপাহাড়ের* সাহায্ে 
উড়িস্যা বিজয় করিয়া লইলেন। এখন স্থলেমান পূর্বভাগে একাধিপতি ; 
পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন বা ধশ্মপথ গ্রহণ করেন, এবং 
কতক স্থুলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠানদিগের এশ্বরধ্য ও 
বীধ্যপ্রতিভার কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে । স্থলেমান ১৫৬৩ হুইতে ১৫৭২ খুষ্টাব্ 
পর্যন্ত দোর্দগুপ্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালন করেন ।* তাজ খা তীহার প্রতিনিধি 
হইয়া শাসন করেন বলিয়া তাহার রাজত্বকীল উহারই অন্তভুক্ত। স্থলেমান 
স্বীয় হস্তে রাজাভার লইয়া গৌড় হইতে তীড়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিয়াছিলেন । এদিকে আকবর শাহও বৈরাম খাঁর কঠোর শাসন হইতে 
রাজ্যভার স্বীয় হস্তে লইয়া আগ্রায় স্থরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করিয়া মোগল 


১. 11106, ৬, 9,509. 

২ 1৮৫. 1৬, 7,507 ; 41270, 05 [785৮6119567 ৬০], [18 05480, 

৩ ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়। প্রথমত: ইনি ব্রাঙ্গণ ছিলেন; ইহার প্রকৃত নাম রাজু বা 
রাজচন্ত্র। পরে ইনি জনৈক মুলমান ললনার প্রেমে পড়িয়া ইসলাম ধর গ্রহণ করেন এবং ভীষণ 
দেবদ্ধেবী হইয়া পড়েন। কাশী, কামরূপ ও পুরী-_ইহার মধবত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশে অসংখা দেবমন্দির 
ভঙ্গ ও দেবমুন্তি চর্ণ করিয়া হিন্দুর অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা! করাই ইহার ধর্ম হইয়াছিল। মথজাশি- 
আফগানি প্রভৃতি মুদলমান ইতিহাসে ইহার বিশেষ প্রসঙ্গ আছে।--20৮1-44490%) 
(819০1075818), 9. 370 7: 4১515010 763287০1865 ৬০1. 2৬ ; বিখকোষ, ৪র্থ, ২০ পৃ। 

৪ সুলেমান ৯৭১ হইতে ৯৮* হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন।--4১% (819000099270)) 02. 
427, 618 ;:909100--491৮017 0,453 15065, 


১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সিংহাসন স্থগ্রতিষ্ঠিত করেন। স্থতরাং উত্তর ভারতে মোগল পক্ষে আকবর 
এবং পাঠান পক্ষে সুলেমান প্ররুতপক্ষে দেশের দণ্ডমুগ্ডের কর্তা হন। 

উভয়ই চতুর লোক। আকবর যুবক, স্থলেমান বৃদ্ধ। তবুও চতুরে 
চতুরে, যুবকে বৃদ্ধে মিত্রতা স্থাপিত হইল । স্ুলেমান দেখিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ 
তাহার দরবারে নতশির, বঙ্গ বিহার উড়িগ্যার সর্বস্ব তাহার করায়ত্ত, এ সময়ে 
নববলদৃপ্ত আকবরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া অনর্থক বলক্ষয় ও অবশেষে দেশত্যাগ 
করিবার সম্ভাবনা ডাকিয়৷ আনিবার প্রয়োজন কি? অতএব মিঞা স্থলেমান 
হজরত আলি” এই গর্ষিিত উপাধি ধারণ করিয়া গৌরব মণ্ডিত রহিলেন, 
অথচ কখনও আকবর শাহের অধীনত৷। অস্বীকার করিলেন না। বরং 
বাদশাহের প্রতিনিধি মুনেম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধিন্থত্রে আবদ্ধ হইলেন 
এবং সর্বদা বাদশাহ-দরবারে আবেদন ও উপহারাদি প্রেরণ করিয়। সন্ভাব অক্ষুণ্ 
রাখিলেন। তিনি নিজনামে কখনও মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা 
যায় নাই।১ অপর দিকে আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, 
ভারত জুড়িয়া বিদ্রোহবহ্ি জলিয়াছে, সকল দিকেই তাহার শক্রগণ মাথা 
তুলিয়া দণ্ডায়মান, তন্সধ্যে রাজপুত-শক্তি বড় প্রবল। সে শক্তি পর্যাদস্ড 
করিতে না পারিলে, রাজমুকুট খসিয়া পড়িবে ॥ শুধু বর্গবিহারে কেন, কেন্দ্রীভূত 
পাঠান শক্তি দেশময় ছড়াইয়! পড়িয়াছে ১ একে একে সকলকে নির্মূল করিতে 
ন1 পারিলে পাণিপথের যুদ্ধফল বিফল হইবে, আগ্রার রাজতক্ত উড়িয়। যাইবে। 
এমন সময় যদি তাহাকে স্থুলেমানের মত কৌশলী ও শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত 
শত্রতা করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যদিকে দৃট্টিনিক্ষেপে করা! চলে না। 
ক্ুতরাং তিনিও সুলেমানের মৌখিক অধীনতায় স্বীকৃত হইয়! অন্যদিকে 
রাজ্যবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলেন ; কেবলমাত্র স্থলেমানের গতিবিধি লক্ষ্য 
করিবার জন্য, আগ্রার দিকে তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিবার জন্য, সুযোগ্য 
সৈশ্যাধ্যক্ষ মুনেম খাঁকে প্রহরীন্বরূপ জৌনপুরে শাসনকর্তা করিয়া রাখিলেন। 
তিনি স্থলেমানের উড়িস্তা বা কামরূপ-বিজয়ে বাধা দিলেন না ।* 


১ রাখীলদাস বন্যোপাধ্যায়_'বাঙ্গালার ইতিহাস”, ২য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃ। 

২ আকবর ও সুলেমানের সন্ধি প্রকৃতই সম্ভাবমূলক ছিল। এমন কি এরূপও জান যায়, 
আকবর স্থলেমানকে বিশেষ অরদ্ধাও করিতেন। সুলেমান রান্রিকালে ও প্রতাহ প্রাতে রাজকাধ্য 
আরম্ভ করিবার পূর্বে ১৫* জন সেখ ও উলমার সহিত মিলিত হইয়| ধন্দমতত্বালোচন ও প্রার্থনা 
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স্থলেমানের স্থশাসনে তাহার জীবদ্দশায় বঙ্গবিহারে কোন অশান্তির উদ্রেক 
হয় নাই। সত্য বটে কালাপাহাড় প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমগ্র রাজ্যে হিন্দুর 
মন্দির ও বিগ্রহ চুর্ণ করিয়া প্রজার মর্মে আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ 
বিল্রোহশূন্য হওয়ায় অরাজকতার কুফল ফলিতে পারে নাই। শাসন বিষয়ক 
শৃঙ্খল! না থাকিলে এ অবস্থা ঘটিতে পারে না| রাজকম্মচারিগণের কার্য্যদক্ষতাই 
এই শৃঙ্খলার মুলীভূত কারণ। হুসেন শাহের মত স্থলেমানও জাতিধর্ব- 
নির্বিশেষে গুণের আদর করিতেন এবং উচ্চ রাজকার্যে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । পুরন্দর খা এবং রূপ-সনাতন যেরূপ হুসেনের প্রধান অমাত্য 
ছিলেন, স্থলেমানের সময়েও সেইরূপ গুহবংশীয় ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ 
এই তিন ভ্রাতা রাজসরকারে উচ্চ রাঁজকাধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন।১ ভবানন্দ, লোদী খা, ও কতলু খা সুলেমানের প্রধান অমাত্য এবং 
শিবানন্দ কানুনগে দপ্তরের প্রধান কশ্মচারী ছিলেন বলিয়া জান। যায়। উড়িস্যা 
বিজয়ের পর লোদী খা উড়িস্তার এবং কতলু খা পুরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। তখন রাজধানীতে শাসন ব্যবস্থার ভবানন্দই স্থলেমানের দক্ষিণ হস্ত 
ছিলেন । 

প্রায় দশ বৎসর রাজত্বের পর স্রুলেমান পরলোৌকগত হন (১৫৭২ )। তখন 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্‌ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । কিন্তু ইনি পৈতৃক 
সিংহাসনের সহিত পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এমন কি 
রাজ্যলাভেব সঙ্গে তাহার বৃদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নিজনামে খোতবা 
পাঠ করাইতে লাগিলেন। অচিবে নানা কারণে অমাত্যগণের সহিত তাহার 
মনোবিবাদ উপস্থিত হইল । এজন্য হাস্থ বা হুসো নামক তাহার এক ছুর্ববল- 


করিতেন , উহারই অনুকরণে আকবর তীহার প্রখ্যাত আলোচন! সভা স্থাপন করেন। উহাতে 
সর্ববধশ্ীবলম্বী সাধুব্যক্তিগণ সমবেত হৃইয়। ধর্মৃতত্ব বিচার করিতেন এবং পরে ইহার জগ্য ফতেপুর 
শিকরীতে এক বিরাট ধর্মসভাগৃহ বা ইবাদাতখান। নিম্মিত হইয়াছিল | 48৮৮ (9310010009:717), 
0. 1271 7 2942. 0,151 7 9909.0001, ৬০1. 1) 2. 203 7 520100- 4ঞো চ 191. 

১ ইহাদের পিতার নাম রামচন্ত্র নিয়োগী। তিনি ভাগ্যাম্বেষণে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রথমত: 
অপ্তগ্রাম ও পরে গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেন। ভবানন্দই মহীরাঁজ প্রতাপাদিত্যের পিতামহ। 
ভবাননের পুত্র শ্রীহরি হুলেমানের পুত্র দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আমরা পরে এই বংশের বিশেষ 
বিবরণ দ্িব। 


১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মস্তিষ্ক জ্ঞাতিপুত্র উচ্চাশায় উন্মত্ত হইয়া তাহার হত্যা সাধন করিল ।১ কিন্তু 
শীপ্রই প্রবীণ সেনাপতি লোদী খাঁর সহায়তায় স্থলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ খা 
াস্থকে হত্যা করিয়া ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে 
রাজতক্তে বসিলেন ।২ 

এই সময়ে গুজার কররাণীৎ নামক একজন সেনাপতি রি অঞ্চলে 
বায়াজিদের পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মোগল পক্ষ অবলম্বন 


১ হাসন সুলেমানের ভ্রাতা ইমাদের পুত্র এবং বায়াজিদের ভগিনীপতি অর্থাৎ সুলেমানের 
জামাতা ।--1%6210752656-75)010 (050৬০), ৬০]. [1], 0,177 72001190৬০1. 1৬, 
0. 510. আকবরনামা প্রভৃতির মতে তিনি বায়াজিদের জামাতা 4১৮০1752752 (9০৮511986), 
৬০1. ]]],) 9. 28774941404 (11101), উ ০01, ভি, 0. 372. 

২ 10077-71715609 ০0] /১101/215, 00. 150,182 7 71905-%5-5120075 00. 15374 : 
[. 4১ 9, 3.১ 1875, চ, 304-5 ১ বাঙ্গালার ইতিহাস”, ২য়, ৩৭০ পৃ, “গোঁড়ের ইতিহাস", ২য়, 
১৭৪ পূ । এইস্থানে কররাণী বংশীয়দিগের বংশলতিক! প্রদত্ত হইল : 


জামাল থা 
| ০ 
| | 
তাজ খ৷ সুলেমান খাঁ; ইমাদ খ৷ ইলিমাস খা 
| বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি, ১৫৬৩-৪ ] হজরত আলি ণ 
[ রাজত্ব, ১৫৬৩-১৫৭২ ] | | 
হা যুদ কর্তৃক 
ইউসফ খা [ লোদী খার জামাতা, 18048 হত 


ৃ নিহত, ১৫৭৩ ] [আকবরের 
দায়ুদ কর্তৃক নিহত হন, ১৫৭৩ ] লি] 


41278671505 115 0. 397 


| | 
বায়াজিদ শাহ দায়ুদ শাহ টা 
| হাস কর্তৃক নিহত, ১৫৭৩ ] দা 
জুনৈদ থা 


| আকমহলে গোলার আঘাতে নিহত, ১৫৭৬ ] 
9৪৭. [া, 9. 245. 


৩ গুজার কররাণী রণদক্ষ ছিলেন । 00022 76817878171 10 ৮৮৪৪ (106 ৪০1. 04 


0 ০0017)0 ৪26 ০ 17 861927, 006 807 06 9859510.--15072714, ০]. [], 
0. 28, 


পাঠান রাজত্বের শেষ ১৭ 


করিয়! গোরক্ষপুর হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিলেন । কিন্তু লোদী খার বুদ্ধি- 
কৌশলে অচিরে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। বস্ততঃ লোদী খাঁর মত 
নুচতুর ও শক্তিশালী সেনাপতি পাওয়া দাষুদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথ|। 
যতদিন দাঘুধ তাহার মন্ত্রণামত চলিয়াছিলেন, ততদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু দাযুদ রাজতক্তে বসিয়া যখন অপরিমিত ধনস্মৃদ্ধি ও 
সৈম্তবল দেখিলেন, তখন একেবারে আত্মহারা হইয়! পড়িলেন। স্থলেমান 
সেনাপতি কালাপাহাড়ের সাহায্যে যে ভাবে রাজ্য বিস্তার ও দেশ লুঠন করিয়া 
ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাস্তবিকই 'গৌড়নগরী অলকাপুরী 
হইয়াছিল। '্ররুত পক্ষে পাঠানেরা বহুকাল হইতে বঙ্গে একাধিপত্য করিয়া 
আপনাদিগকে প্রকৃত মালিক স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন ; তাহার! নবাগত 
মোগলের উদ্যম, অধ্যবসায়, রাজবুদ্ধি ও বীর্ধ্য-প্রতিভার মাত্রা স্থির করিতে 
পারেন নাই | দাযুদ্র রাজা! হইয়াই নিজ নামে খোত্বা পাঠ করাইতে লাগিলেন 
এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন । এই মুদ্রা এখনও যশোহর-খুল্না অঞ্চলে 
যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। সুলেমান কার্ধাতঃ বঙ্গে স্বাধীন হইয়। স্বাধীন 
হ্পতির মত রাজ্যজয় করিতে থাকিলেও প্রকাশ্যে আকববের বশ্ততা স্বীকার 
করিয়া মোগল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন । বায়াজিদ 
সিংহাসন পাইয়াই শাহ উপাধি ধরিলেন এবং নিজ নামে খোখ্বা পড়াইতে 
লাগিলেন। দাযুদ আরও একটু অগ্রসর হুইয়া নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলন 
করিলেন । স্বাধীনতা ঘোষণার এমন প্রকাশ্য পন্থা আর নাই । 

দাযুদই পাঠান আমলের শেষ রাজা। দায়ুদের সমরেই যশোর রাজ্য প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কালে সেই যশোর রাজ্য ভাক্গিয়া চুরিয়া আধুনিক সময়ের 
যশোহর ও খুল্না, এই ছুই জেল! হইয়াছে । আমরা যে যশোহর-খুল্নার 
ইতিহাস লইয়! ব্স্ত, প্রাচীন যশোর রাজ্যের উত্থান-পতনের সহিত তাহ] ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ-যুক্ত । মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসস্ত রায় 
এই যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । তাহারা উভয়ে দায়ুদের রাজত্বকালে প্রধান 
কশ্মচারী ছিলেন। দায়ুদের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত তাহারা 
এরূপ ভাবে বিজড়িত যে, তাহাদের কথা বাদ দিয়া দায়ুদের ইতিহাস আলোচন৷ 
করা যায় না। মোগল-বিজয়ের সময় বঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ 
পাঠানের পক্ষভুক্ত হইয়া বহুকাল বঙ্গের রাজতত্ত লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন । 

চ 


১৮ যশোইর-খুল্নার ইতিহাস 


এই জমিদারগণ সাধারণতঃ ভৌমিক বা ভুঞ্া নামে কথিত হন, এবং তাহাদের 
মধ্য অন্ন বার জন বিশেষ ভাবে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন । উহাদিগকে 
বারভূঞ্া বলিত। প্রতাপাদিতা এই বারভূঞ্ঞার অগ্ততম এবং অগ্রগণা । 
তাহার কথা বগিতে গেলে বারভুঞ্ার পরিচর সর্বাগ্রে দিতে হয়। এই জন্যই 
আমরা এক্ষণে প্রথমতঃ বারভূঞ্চার গসঙ্গ আলোচনা করিয়া পরে প্রতাপাগিত্যের 
পূর্বপুরুষের পরিচয় দিব । এবং সঙ্গে সঙ্গে দাখুদের ইতিহাস বিবৃত করিয়া 
বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস হইতে যশোবের কাহিনী পৃথক করি! লই । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বঙ্গে বারভূঞা 


১১৯৮ খুষ্টাবে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় এবং মেই সময়ে 
পাঠান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্ত একদিনে সমগ্র বঙ্গ অধিকৃত হয় 
নাই? এমন কি পূর্ববঙ্গ শাসনাধীন করিতে প্রায় দেডশত বর্ধ লাগিয়াছিল। 
ততদিন বঙ্গের রাজত্ব দিলীর অধীন ছিল । সমগ্র বঙ্গ মুললমান অধিকারে 
আমিবার পর একদিন এক বঙ্গীয় পাঠান শাসনকর্তা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার 
করিয়া, প্রকাশ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪০ )। সেই সময় হইতে ১৫৭৬ 
খষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল পর্যান্ত বঙ্গীয় স্বাধীন-শাসন যুগ ধরা 
যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন হইলেই যে মোগল শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নহে। পাঠানেব! বিজিত হওয়ার পর দেশের 
মধো ছডাইয়া পড়িল; প্রজ্লিত বহ্ছি ভম্মাচ্ছাদিত হইল; উহা! নির্বাপিত 
না হইয়া, বরং ভিতরে ভিতরে সন্ধুক্ষিত হইতে হইতে, অশান্তি সর্বব্যাপী 
করিয়া তুলিল। যে যেখানে নেতাব মত দাড়াইতে পারিল, সেই নেতৃত্ব 
পাইল ; শত শত পলায়িত হিন্দু পাঠান তাহার পতাকার নিয়ে আশ্রয় পাইল। 
যাহারা পূর্বের সামন্ত রাজ বা ভূম্যধিকারী ছিল, তাহারাই আকস্মিক নেতা 
হইবার স্থযোগ পাইল; ক্রমে আরও বিস্তৃত স্থান দখল করিয়! প্রবল হইয়া 
দাড়াইল। কেহ ব৷ পূর্বে কিছুই ছিল না; এখন দেবযোগে দেহের বলে 
ভূম্যাধিকারী সাজিল। 

আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের সকলকেই সর্বদা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকিতে হইত। 
যখন তাহাদের আত্মবক্ষার চেষ্টা কমিত, তখন তাহারা অধিকার বিস্তারে 
মনোযোগ দিত। সে বিবাদের ফলে অনর্থের উৎপত্তি হইলে, তখনই পুনরায় 
নিজের গণ্ীর ভিতর দাড়াইত এবং কুটমন্ত্রণা বা ষড়যন্ত্রের বলে উহারা আত্ম- 
প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইত। এই ভূমাধিকাবীদিগকে ভূঞ্চা বা ভৌমিক বলিত। 
পাঠান ও মোগলের সন্ধিযুগে এমন কত ভূঞা যে দেশমধ্যে জাগিয়াছিল, 
তাহার সংখ্যা নাই। অধিকারের বিস্তৃতি অন্তুসারে ইহাদের ক্ষমতার নৃযনাধিক্য 
বুঝা যাইত। 

উহাদের কাহারও বা শাসনস্থল একটি পরগণাও নহে, আবার কেহ ব! 


২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এক খণ্ড-রাজ্যের অধীশ্বর। কোথাও বা দশ বার জন ভুঞ্1 একজনকে 
প্রধান বলিয়া মানিয়া তাহার বশ্তা৷ স্বীকার করিত। কখনও বা একজন 
প্রতাপান্থিত ভূঞ। অন্য ভূঞ্ার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। তখন রণ-বঙ্গ 
রাজায় রাজায় না হইয়া ভূঞায় ভূঞ্ায় চলিত, আর প্রজাদিগের সকলকেই 
সেই যুদ্ধ-ব্যাপারে যোগ দিয়া কলভাগী হইতে হইত। এই অরাজকতার যুগে 
কেহ নিলিপ্ত থাকিতে পারিতেন না । সকলকেই রাজনৈতিকতায় যোগ দিতে 
হইত, নতুবা আত্ম-পরিবারের প্রাণ বক্ষ পধ্যন্ত অসম্ভব হইত। দৈশিক 
অশান্তির একটা অশুভ ফল আছে বটে, কিন্তু উহাতে যে মানুষকে অনলস 
ও কর্মঠ করিয়া জাতীয় প্রাণের সাড়া দিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এ যুগে দেশের মধ্যে শত অশান্তির ভিতর একটা প্রাণের পরিচয় ছিল। 
জীবদেহে স্নাঘুসন্ধির মত দেশের মধ্যে এই ভূঞগগণ জাতীয় প্রাণের স্পন্দন- 
কেন্দ্র ছিলেন। আদ্যোপান্ত মুসলমান শাসনের উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা 
কি দেখিতে পাই ? দেখি পশ্চিম দ্বার ভেদ করিয়া রাজালিপ্স, বৈদেশিক জাতি, 
ভিন্ন ধশ্ম ও ভিন্ন আচার-ব্যব্হার লইয়া, একের পর এক ভারতে প্রবেশ করিয়। 
আধিপত্য স্থাপন করিতেছে ; দীর্ঘকাল ধরিয়া! দেশমধ্যে অত্যাচার, রক্তপাত, 
অশান্তি, বিদ্রোহ বা বিপ্লব চলিতেছে ; অপেক্ষারুত অল্পকাল মাত্র কোন কোন 
সবল স্থশামকের রাজত্বে দেশ শান্তির মুখ দেখিয়াছে, যুদ্ধের ঘনঘটা অপস্থত 
হইয়াছে, এবং শান্তির স্থফল স্বরূপ শিল্প ও শিক্ষার সমুন্নতি হইয়াছে । প্রজাদের 
সাধারণ অবস্থা আমরা বড় কমই জানি, কত লক্ষ লোক মরিয়াছে তাহার 
কোন সংবাদ নাই। নবাগত মুসলমানের মত হিন্দুরাও যুদ্ধ করিত, মরিত, 
দপ্তরে হিসাব বাখিত, রাজস্ব সংগ্রহ করিত, কিন্তু অসংখ্য ইতিহাসে তাহার 
প্রসঙ্গ নাই ।১ 

যে ছুই চারিজন স্ুুশাসক বাজতক্ত স্থশোতিত করিতেন, তাহাদের 
রাজত্বকালে দেশের লোকে হাপ ছাড়িয়া বাচিত; অনেক মনের ক্ষত 
আরোগ্যলাত করিত। তাহাদের সদাশয়তায় সময় সময় অর্থবৃষ্টি হইত; 
তাহাদের জীকজমকপ্রিয়তার জন্য অনেক বিপুল সৌধ শিরোত্তোলন করিত। 
বাস্তবিকই বঙ্গদেশে পাঠান শাসনকালের যে সকল প্রাচীন মস্জিদ বা অট্টালিকা 
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বঙ্গে বারভুঞা ২১ 


এখনও বিদ্যমান আছে, শিল্প হিসাবে উহা খুব উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-নিদর্শন না 
হইলেও, সে সকল যে এক গৌরবের যুগের জীবন্ত সাক্ষী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই ।৯ হুসেন শাহ সেইরূপ একজন স্থশাসক, মে কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি। 
হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে যে বিপ্লব আরন্ধ হইয়াছিল, সের শাহের অতি 
সংক্ষিপ্ত রাজত্বে তাহ! নিবৃত্ত হয় নাই । কারণ সের শাহ যতদিন বঙ্গে ছিলেন, 
ততদিন তিনি অত্যাচারী যোদ্ধা এবং তিনি দিলী গেলে, তাহার স্থশাসনের 
নিদর্শন বঙ্গে পৌছিবার পূর্বে তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। 
১৫২৬ খ্রীষ্টাবকে বাবরের রাজারস্ত হইতে ১৫৫৬ অব্ে আকবরের রাজালাভ 
পর্যান্ত বঙ্গে কোন সুশাসন প্রবর্তিত হয় নাই । সুলেমানের কঠোর শাসনেব 
মধ্যে যে শাস্তিটুকু ছিল, তাহার সেনাপতি কালাপাহাড়ের অমানুষিক 
অত্াচারে তাহার ফল শুভজনক হয় নাই। তৎপুত্র দীযুদধ মৌগলের নিকট 
পরাজয়ের পর যখন সেনাপতি মুনেমের সহিত সন্ধিস্থত্রে উড়িযার স্বামিত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন, তখন তিনিও উড়িস্তাবাসীর হৃদয়ের উপর কোন অধিকার 
বিস্তার করিতে পারেন নাই । তজ্জন্যই তীহাকে অচিবে সে রাজ্য ত্যাগ 
করিয়! ইতোভট্টস্ততোনষ্ট অবস্থায় মৃত্তার অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। মোট 
কথা, হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে ষৌড়শ শতাব্দীর শেষ পর্ধান্ত বঙ্গদেশে কোন 
স্বশাসন ছিল না। 

এই সময়ে গৌড়, তাগ্ডা বা রাজমহল যেখানেই রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত হউক না 
কেন, প্রকৃতপক্ষে দেশের নানাস্থানে পূর্বোক্ত ভূঞাদিগের শাসন প্রব্তিত 
হইয়াছিল। এই সদ্ধি-ঘুগেই কবিকঙ্কণ নিজে মোগল কর্মচারী কর্তৃক 
অত্যাচারপীড়িত হন। তিনি তাহার চণ্ডী কাবোর প্রারম্ভে মোগল ডিহিদার 
বা তহশীলদ্বারগণের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তাহারা কিরূপে 
প্রজার খিল ( পতিত ) ভূমি লাল ( উর্ববর ) লিখিয়া বিনা উপকারে খতি 
( ঘুষ ) খাইয়া প্রজাকুল ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে।১ 
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২ ধন্ঠ রাজ মানসিংহ, বিষুঃপনে যেন ভূত্গ, গৌঁড়-বঙ্গ-উৎকল মহীপ। 
রাজা মানসিংহ কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদু সরীপ। 
উজীর হইল রায়জাদা, বেপারির দেয় খেদা, ব্রা্মণের বৈষবের হ'ল অরি। 
কোণে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠীয় কুড়া, নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥ 


২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভুঞ্াঁগণ অনেক স্থলে এ সকল ডিহিদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়! বিদ্রোহী 
প্রজীকে আশ্রয় দিয্না, দেশের দগুমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের প্ররুত 
উদ্দেশ্ঠ বা 'প্ররৃতি যাহাই থাকুক, তাহারা দেশভক্ত সাজিয়া আত্মপ্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

উক্ত ভূঞ্ বা ভূ'ইয়াগণকে শুদ্ধ ভাষায় ভৌমিক বলিত এখনকার 
হিসাবে উহাদিগকে জমিদার বলা যায়। এখন যেমন অক্ত্রশস্ত্রসৈন্যবিহীন রাজা 
মহারাজ! স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিস্বা, নানাভাবে সদসৎ বাবহার করিতে 
পারেন, তখন সেরূপ হইত না; তখন আত্মরক্ষা বা বাজন্বসংগ্রহ জন্য যথেষ্ট 
সৈন্য রাখিতে হইত; ছুর্গ, অস্ত্শস্ত্র বা নৌবাহিনীর আয়োজন করিতে হইত ; 
শত্রুর অপেক্ষায় তাহাদিগকে বীরবেশে বহু রাত্রি বিনিদ্র হইয়া থাকিতে হইত। 
বীর বলিয়া! ভূঞ্জাগণের খাতি হইত, বীর বলিয়! পপ্রজারা তাহাদিগকে ভয় 
ভক্তি করিত । অধিকন্ত তাহাদের মধ্যে যিনি ধশ্মপ্রাণ ব! প্রজারগ্তক হইতেন, 
সকলে মিলিয়া তাহাকে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দ্িত। উহার ফলে তিনিও নিজকে 
গোঁড়েশ্বর বা দিল্লীশ্বর হইতে কম মনে করিতেন না। 

এইরূপে কত ভূঞা ঘে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার 
খোজ বাখিত না। তবে তাহাদের মধ্যে ধাহারা বীরত্বে অগ্রগণা, ধাহাদের 
রাজত্ব বিস্তীর্ণ এবং ধাহার! বিপুল সৈম্তবলে শক্তিসম্পন্ন হইতেন, তাহাদেরই 
খাতি স্থায়ী হইত। প্রবাদ এই, মোগলদিগের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে 
এইরূপ বার জন ভূঞা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এক প্রকার 
তাহারাই বঙ্গদেশকে বা নিম়বঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে১ নিজেরা ভাগ করিয়া 


শী 





সরকার হইল! কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় খতি। 

পোদার হইল যম, টাকায় আড়।ই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥ 

জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজার পলায় পাছে, দুয়ারে চাপিয়৷ দেয় থান|। 

প্রজ। হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়লি, টাকার জ্রব্য বেচে দশ আনা । 
_-কবিকল্কণ চণ্ডী, ৫ পূ 
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লইয়াছিলেন; এই জন্য বাঙ্গালাকে তখন “বারভূঞ্ার মুলুক” বা 'বারভাটি 
বাঙ্গালা” বলিত। কিন্তু তাহারা যে সংখ্যায় ঠিক বার জনই ছিলেন এবং সেই 
বার জন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, তাহা! বলা যায় না। হয়ত এক জনের 
রাজত্বের শেষ সময়ে অন্যের রাজত্ব আরন্ধ হইয়াছিল, অথবা কোন প্রধান 
ভুঞ্ার মৃত্যুর পর, তাহার কোন বংশধর নামমাত্র শাসন পরিচালন করিতেন, 
কিন্ত হিসাবের বেলায় তিনিও বার ভূঞ্ার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন। 

দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র, দ্বাদশ জন রাজার 
সম্মিলনও তেমনি ভারতের একটি বিশেষত্ব । অতি প্রাচীন কাল হইতে দ্বাদশ 
জন সামন্তরাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে । মন্গসংহিতা! প্রভৃতি প্রাচীন গ্রস্থে 
প্রধান বা মগুলেশ্বর রাজার পাশ্ববন্তী নানাসম্বন্ধযুক্ত ছাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ 
আছে ।৯ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে, 
তাহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণতঃ বারভূঞা বেষ্টিত হইয়া বসিতেন।২ 
বাঙ্গালার মত আসামে ও বার জন রাজা বা বার জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য শাসন 
হইত না এবং “পাচ পীরের নাম করিতে গিয়া! যেমন নানা জনে নানা পীবের 
নাম করিয়াছেন, আসামে বারজন রাজার তালিকা পূরাইতেও বিভিন্ন নাম 
কথিত হয় ।৩ আরাকান, শাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেক 


১ মন্তুসংাহতা, ৭ম অধায়, ১৫৫-৬ শ্লোক । 
২ 'বার ভূঞা বেষ্টিত বসেছে নরপতি ।'__মাণিক গাহ্গুলী, ধশ্মমঙ্গল, সা'প.সং, ১৫১ পৃ 
'বার ভুঞ্ে বেষ্টিত তৃপতি কর তৃষা", ১৫০ পৃ 


'ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহীমদ, 
রায়রেএা বার ভূঞী বৈসে সারি সারি, 
কোলে করি কাগজ ঘতেক কর্মচারী । __ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বঙ্গবামী সং ১৫১ পৃ 


“হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার ভূঞা, 
রায় রাঞ্চা৷ মোগল পাঠান মীর মিএ] এ, ১৭৬ পৃ 


'গুজরাটে কালকেতু খাতাইল রাজা, 
আর কত ভূএণ রাজী সবে করে পূজা ।--কবিকন্কণ চণ্ডী 
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২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কালে বার জন সামন্ত রাজা বা ভূঞ্ার আবশ্তক হইত এবং উহাদের অভিষেকও 
এক সময়ে সম্পন্ন হইত ।১ এখনও আমাদের দেশে বার জনে ভিন্ন কোন কাজ 
হয় না) বহুজনকে লইয়া যে কাজ হয়, তাহাকে বার-ইয়ারী বা বারোয়ারী কাধ্য 
বলে। উহাতে ঠিক বার জনই থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার বার 
ভূঞ্র কাগুটিও প্রায় এ একই প্রকারের । কতকগুলি প্রধান প্রধান ভূঞা 
বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাদদিগকে 'বারভুঞ্া” বলিত ; 
প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বার জন ছিলেন, ' এমন বোধ 
হয় না। প্রধান একট। কারণ এই যে, বহুজনে “বারভূঞার” কথা৷ লিখিয়াছেন, 
কিন্তু কেহই ঠিক ভাবে বার জনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বার জনের 
নাম দিতে পারেন নাই ; প্রত্যেকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, 
কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। বাস্তবিক এই বার জন ভূঞা] কে 
কে ছিলেন, তাহাই দেখিবার জন্য আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদেশী ও স্বদেশী 
লেখকদিগের বিবরণী হইতে সারাংশ গ্রহণ করিব । 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জেন্থইট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনরীগণ ভারতবর্ষে 
আসেন। মোগল আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের বিবরণী বিশেষ 
প্রামাণিক ।* উহাদের মধো নিকলাস্‌ পাইমেন্ট] প্রধান, তিনি গোয়াতে 
ছিলেন। এঁ সময়ে ফার্ণাণ্ডেজ্‌, সোসা, ফন্সেকা ও বাউয়েস্‌ এই চারিজন জেন্মইট 
মিশনরী বঙ্গে আসিয়াছিলেন, এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ প্রধান ।* 
ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৯ শ্রীষ্টাব্ে বঙ্গ হইতে পাইমেণ্টার নিকট কতকগুলি পত্র লিখিয়া- 


১ ভ্রমণকারী 1421701042 ১৬৩১ খুষ্টাব্দে আরাকাণ রাজের রাজ্যাভিষেককাঁলে হ্বয়ং 
উপস্থিত ছিলেন, এবং উহার বর্ণশাকালে লিখিয়াছেন__"...£/৪৮ 02 176৬ ৫180105009 
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ছিলেন। তিনি এই সকল পত্রের সার সঙ্কলন করিয়া পরবসর জেস্থইট 
সম্প্রদায়ে সর্বাধ্যক্ষ একোয়া ভিবার (9৪ 1৮৪) নিকট এক বিবরণ 
পাঠাইয়া দেন (১৬০০ )। ডু-জারিক নামক একজন স্পেনদেশীয় জেস্থুইট 
পাইমেণ্টার পত্রাবলী ও অন্ঠান্ত স্পেনীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়! বাঙ্গীলার 
এতিহাসিক প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রন্থ মূল ফরাসী হইতে 
ক্রমে জগতের বহু ভাষায় অনুদিত হইয়াছে ।৯ এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের যে প্রসঙ্গ 
আছে, তাহাতে বার ভূঞার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তীহারা বার জনে 
পাঠান রাজ্য ছাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মোগলদিগকে বঞ্চিত করতঃ নিজেরা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। এই বার জনের মধ্যে ঈশা খা 
মসনদ-আলি সর্বশ্রেষ্ঠ । হিন্দু ভূঞাত্রয় শ্রীপুর, বাকল! ও চ্যাপ্ডিকান বা চাদ 
খানের অধিপতি |২ 


উইলফোর্ড সাহেব এবং অধ্যাপক ব্লকম্যান বার ভূঞ্ার প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার! উহাদের নাম দেন নাই।৩ ডক্টর ওয়াইজ 
বিশেষভাবে বার ভূঞার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন) তৎ্পরে মহামতি 
বিভারিজও কিছু কিছু নৃতন তথোর আবিষ্কার করিয়াছেন।* ওয়াইজ মহোদয় 


১. ]0. 18110, চ16176-17256006 025 [75725 07167162165, 90910641608. 
ইহার প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদের জন্য নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য' ৪৩৯-৫৯ পৃ 
রষ্টব্য। [বর্তমান সংস্করণের ২৭শ পরিচ্ছেদ এবং পরিশিষ্টে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের 
'প্রতাপাদিতোর সভায় খষ্ঠান পাদরী' প্রবন্ধ দ্র্টব্-_শি মি ] 


২ 44৯11 005 0908105 ৪100. 17186156 721568115 0065 01)656 7305 0175 £ 00066 01 
00760) ৪12 (32001125 798.016515 0110982 0£ 00815010910, 0৫6 91100 8170 0 798 ০819 
0০ 00186575 ৪5 58190617957]. & 250. 4১. 5.9, (75. 70795067, ) 19135 0. 
437-8 3 6000.85--৮01াচা55, 6৪61৬, 80০08 ১ 0,511, 


আরও পর্ট,গীজ এতিহ|সিক দিগের পুস্তকে এই ভূঞা (8০9507)৪ 07 891965 ০% 73627755158) 
'দিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 2171119 106 916০ এবং 81810 1০0হ 700, এই 
ছুই জন প্রধান ।__1৮10. 

শ্রীপুর এখানে বিক্রমপুরের নামান্তর , বরিশাল বা৷ চন্ত্ুত্বীপের নাম বাক্ল!, প্রাচীন যশোর 
বা প্রতাপাদিত্যের রাজোর অগ্ত নাম চ্যা্ডিকান। ইহীর বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। 


৩. 4451260. চ55601065, ৬০]. 0োভ, (৬/11£919), 6, 4517 19০00038100 
(207101850601)5 00 0৮০ 725001 0৮৫ 36০4199 ০6 961522৮1873, চ 18. 

& ]. 4১. 5. চট. 1874, (05. 0. 156), 59. 2147 875, চা 28৮5, 
136৬62$066--73012120100, 2. 29 3 0. 4৯. 5.9" 19045 5 57763, 


২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
বার জনের মধ্যে সাত জনের নাম দিয়! তাহার পাচ জনের বিবরণ লিখিয়াছেন | 
সেই সাত জন যথা : 
১॥ ভাওয়ালের ফজল গাজী, ২ ॥ বিক্রমপুরের চাদ রায়, কেদার 
রায়, ৩॥ ভুলুয়ার লক্ষমণমাণিকা, ৪ ॥ চন্ত্র্ধীপ বা বাক্লার কন্দর্প 
নারায়ণ, ৫ ॥ খিজিরপুরের ঈশা খা, ৬॥ যশোহর বা ্যাপ্তিকানের 
প্রতাপাদিত্ায এবং ৭ ॥ ভূষণার মুকুন্দরাম বায়। 
ইহার মধ্যে তিনি প্রথম পাচ জনের বিবরণ দিয়াছেন । 
ইহা হইতে দেখা গেল যে, ওয়াইজ সাহেবের উল্লিখিত সাত জনের মধ্যে 
পাঁচ জন হিন্দু এবং ছুই জন মুসলমান। স্থুতরাং অবশিষ্ট পাচ জন সকলেই 
মুসলমান হইলে, বার ভূঞ্ার মধ্যে মুসলমানের সংখা সাত জনের অধিক হয় 
না। ডু-জারিকের বিবরণীতে যে চারি জনেব নাম পাইয়াছিলাম, ওয়াইজ 
সাহেবের তালিকায় তাহারা বাতীত আরও তিন জনের নাম অতিরিক্ত পাওয়া 
গেল। 
ম্যানরিক্‌ নামক একজন স্পেনদেশীর ধর্মযাজক ১৬২৮ খুষ্টাব্দ হইতে ১৬৪১ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ, বিহার, উডিস্তা পর্যটন করিয়া এক ভ্রমণ-বৃত্তথাস্ত লিপিবদ্ধ 
করেন।১ উহাতেও বার ভুঞ্চার উল্লেখ আছে। তাহার মতে ১২টি ভূঞা 
রাজ্যের নাম : 
১ ॥ বাঙ্গালা, ২ ॥ হিজলী, ৩ ॥ উড়িস্যা, ৪ ॥ যশোর, ৫ ॥ চাপ্ডিকান, 
৬ ॥ মেদিনীপুর, ৭ | কর্তীভূ, ৮ ॥ বাক্লা, ৯ ॥ সশিমাবাজ, ১০ ॥ ভুলুয়া, 
১১ ॥ ঢাকা ও ১২ ॥ রাজমহল । 
ইহার মধো আমরা! পূর্বকথিত সাতটি রাজোোর মধ্যে চাপ্ডিকান, কর্তাভু, বাক্লা, 
ভুলুয়া ও ঢাক বা শ্রপুর এই পাঁচটি রাজ্য পাইতেছি। সে জীপ অবশিষ্ট 
ভাওয়াল ও তূষণার উল্লেখ ম্যানরিকের তালিকায় নাই; সম্ভবতঃ ১৬৪০ 
ৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে সে ছুইটি ভূঞ্ রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল । 
এক্ষণে ম্যানরিকের তালিকার অবশিষ্ট সাতটি রাঁজ্যের পরিচয় দেওয়া 
মাবশ্তক। তন্মধ্যে বাঙ্গালা” যে সুবর্ণগ্রাম বা সোণারগগাও-এর নামাস্তর, 
১ 55)5850187 17161711035 নামক ম্পেনদেশীয় ভর্ণকারী ১৬২৮ অন্দে ভারতবর্ষে 


আদেন। তিনি স্বদেশে গিয়া [60710 06 195 1৮115510785 নামক এক গ্রন্থ রোম হইতে 
প্রকাশিত করেন । উহ! সাধারণতঃ 1] 97100065 16211 বলিয়া পরিচিত | 
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তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ঢাকা সাহিতা-পরিষদ হইতে বীরেন্দ্রনাথ বন্গ 
ঠাকুর মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা নগরী” নামক পুক্তিকায় সর্ধববিধ মতের সুন্দর 
সমালোচনা করিয়া নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন । আমরা এস্থলে তাহার 
পুনকল্লেখ না করিয়! শ্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি।১ সোণারগাও এবং 
কর্তীভু পরম্পর নিকটবন্তা স্থান; ঈশা খাব মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকাঁরি- 
গণের দুই শাখা এই ছুই স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশার পুত্র মুসা খা যে 
'বাঙ্গালার” অধিপতি ছিলেন, তাহা বৈদেশিক বিবরণীতে উল্লিখিত আছে ।২ 
মোগল কতৃক বঙ্গবিজয়ের সময়ে হিজলীতে আর একটি ক্ষুত্র রাজা 'প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উড়িস্যার শীসনকর্তী কতলু খাঁর মৃত্যুর পর তাহার উকীল এবং 
জ্ঞাতিভ্রাত! ঈশা খাঁ লোহানীর পুত্র ওসমান উড়িগ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন ।০ 
উক্ত ঈশা খা' স্বয়ং হিজলীতে এক ছূর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হিজলী 
এখনও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিখাত বন্দর । মেদিনীপুরের ইতিহাস 
হইতে জানা যায় যে, ১৫৮৩ খুষ্টাব্ধে জালামূটা ও মাজনামুটা নামক ছুইটি 
জমিদারী হিজলী হইতে বিচাত হইঘ্না পৃথকভাবে শাপিত হইতে থাকে ।* 


১ বীরেন্ত্রনাথ বন্গ ঠাকুর--'বাঙ্গালা৷ নগরী, শ্রীনাথ প্রেস, টাকা । এই পুস্তকে বিভারিজ 
বাকূলাকে এবং হোষ্টেন টাডাকে বাঙ্গাল বলিতে চান, এইরূপ আরও অনেক মতের খণ্ডন করা 
হইয়াছে | 3০56:196০--7372161, 0. 445 ; 7, 4১. 9.9. 19195 0795690)১ 00 444-5, 


২. 41121101081, 801 060৬] 859808.0) 1১0 1)90 1966] 6100600 04 8670€81 
0660:6 06 10015 ০01067:60 16--4৮7 00600115160 15666 01 চিত 1000 
0৪৮81. 1633. 1015070001091) 01081858761 19671010651/185558 080 010] 
1৬ 0010150, 717817, 500 0£ 158. [21721 0৫19650917৮], 485 5735 1915, 5. 445; 
'বাঙ্গাল। নগরী", ৫* পূ। 


৩.4 (91900000111), 0, 379 1,096 7 19000-12150019 ০ 076 /417215, ০1. 1 
চ. 183. হিজলীতে ঈশার দুর্গের চিহন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 


৪ £& 16666 57716661700 006 1065 0 0000৮61 1812 05 1৬1, (07010175117, 
091150601 0£ চ71069115, 00019ণ0 17১5 170. 71০67 96061610610 011 022 ০0£ 
1৬101797722, 17 179 150016 010 11917910111070, 1874-5, 25 ৬/6]] ৪৭ 05 17 
8951655 96260610650 1২600106017 8191070018 7807166 1844. 9০61 60596156011 
5 1%11009007: 0011006019106. 


উহা! হইতে জানিতে পারি যে, হিজলী রাজোর কণ্মুচারী কৃষ্ণ পাণ্ডে এবং ঈশ্বরী পষ্টনায়ক 
যথাত্রমে জ্বালামুটা ও মাজনামুটা! জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। মছন্দরী ও মসনদ-আলি একই কথা , 
সে যুগে যে কোন পদস্থ ও সন্তান্ত মুসলমান আপনাকে মসনদ-আলি বলিয়া কীন্তিত করিতেন । 
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সম্ভবতঃ ম্যানবিক্‌ উহাকেই মেদিনীপুর রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
চ্যাণ্ডিকান বা যশোর যে অভিন্ন রাজ্য ছিল, তাহা আমরা পরে 
দেখাইব। যশোবাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পূর্ব্বে ভবেশ্বর রায় 
মোগলদিগকে সাহায্য করিবার পুরস্কারম্বরূপ “যশোহবের রাজা? উপাধি 
পাইয়া, ভৈরবকূলে বর্তমান যশোহর নগরীর সান্নিধ্যে টাচড়া রাজ্য প্রতিষ্টা 
করেন। এই টাচড়া বাজ্যই সম্ভবতঃ ম্যানরিকের বিবরণীতে যশোর রাজ্য 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিঙ্কর সেন নামক এক 
ব্যক্তি দবিগঙ্গা হইতে আসিয়া বর্তমান বরিশালের অন্তর্গত সেলিমাবাদে ১৪টি 
ভূখণ্ড দখল করিয়া লন; মহারাজ 'প্রতাপাদিত্য উহার ১৩টি হস্তগত 
করিয়াছিলেন। প্রতাপের পতনের পর কিস্করের পুত্র মদনমোহন মালিকশৃন্ত 
পরগণাগুলি পুনরায় স্বাধিকৃত করিয়া মোগল-সরকার হইতে উহার সনন্দ লাভ 
করেন। ইহাই সেলিমাবাদ রাজ্য। মদনমোহন বা তৎপুত্র শ্রীনাথ রায়ের 
সময়ে ম্যানরিক এ দেশে আসেন। কিন্কর সেন “ভুঞ] কিস্কর, বলিয়। খ্যাত 
ছিলেন, তাহার বংশধরগণ “রায়ের কাটি” নামক স্থানে বাস করিতেন । এইজন্য 
সেলিমাবাদের রাজগণ এক্ষণে রায়ের কাটির জমিদার বলিয়া খ্যাত। মোগল- 
পক্ষীয় শাসনকর্তা মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয়কালে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে আকমহল 
নামক স্থানকে আকবর নগর বা রাজমহল নাম দিয়া তথায় রাজধাশী স্থাপন 
করেন।৪ তাহাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা দেশে তখনকার মোগল রাজধানী, এবং 
ম্যানরিকের সময়ে অন্ত ভুঞ। রাজ্যগুলি এক প্রকার রাজমহলের অধীন ছিল। 
পূর্বেই বলিয়াছি, ভৌমিকেরা সকলে এক সময়ে এক সঙ্গে ছিলেন ন|। 
এখন দেখা গেল, মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে যে সকল ভৌমিক ছিলেন, 


১. ১৫৮৮ খুষ্টাব্দে ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহতাব্‌ রায় € ১৫৮৮-১৬১৯ ) 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করেন। তৎপুত্র কন্দপ রায়ের সময়ে ম্যানরিক্‌ 
আসিয়ছিলেন। তিনি এই কন্দর্পকেই যশোহরের ভুএণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন ।__-৬/০৪০197, 
[9১01 ০] :7255076, 9০45 7 বু এ0667-5626050152]4600145) ড০]. ]], 0. 293; 
আশন্দনাথ রায়-__'বারভুঞ, ১৯৪ পৃ। 

২ বমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৭৫, ১৮১-২ পৃ। 

৩ রোহিনীকুমার সেন_-বাকৃলা, ২৩০-৪ পৃ; 95৮৪19£--90101201], 9, 121. 

৪. 4১৮77445901 (319০7052157) 5 340 55551004৮05 চ, 242. 
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তাহাদের অনেকেই য্যানরিকের ভ্রমণকালে বর্তমান ছিলেন না। এমন কি, 
তাহাদের বংশধরগণের অনেকে তখন রাজ্যলাভে বঞ্চিত ব৷ অন্যতাবে তিরোহিত 
হইয়াছিলেন। মোগল-বিজয়ের সমকালে ধাহারা বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বনের 
প্রয়ামী ছিলেন, তাহাদের প্রসঙ্গই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ) কারণ, মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য উহাদের অন্যতম এবং তাহারই সহিত যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
ঘনিষ্ভাবে বিজড়িত। এই প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রায় অন্যান্য সকল ভূঞার 
সম্বন্ধ স্থাপিত বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; সেইরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই 
আমাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের তথ্যান্সন্ধান করিতে হইতেছে । প্রতাপাদিত্য- 
সংশ্রবেই যশোহর-খুল্নার ক্ষুদ্র ইতিহাসের সহিত তখন সমগ্র বঙ্গের, এমন কি, 
বিশাল ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই দেশব্যাপী বিরাট রাজ- 
নৈতিক ব্যাপারের একটি সজীব আভাষ দিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস 
পাইতে হইতেছে । 

ধাহারা কোন ন। কোন প্রসঙ্গে এই মোগল-পাঠানের সন্ধিযুগের ইতিহাস 
আলোচনা করিয়াছেন, হারাই দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তাহাদের 
সংখ্যাপূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নানা জনে নানা ভাবে এই সংখা 
পূরণ করিয়াছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বংসরের উল্লেখ না করিলে, সেই 
বৎসরের নির্দিষ্ট সংখ্যক ভৌমিকগণের নামোল্লেখ করা যায় না। বৎসরাহুসারে 
সেরূপ হিসাব ইতিহাসে কোথাও নাই | পাইলেও সে সংখ্য। সব বৎসর বার জন 
হইতকি না সন্দেহ। বঙ্গের ইতিহাস তখন এমনভাবে নিত্য পরিবন্তিত হইতেছিল 
যে, কোন বখ্সর বার জন ভৌমিক থাকিলেও দুই এক বর্ষের মধো তাহার 
অনেক পরিবর্তন হইত । এইবূপে ভূঞাদিগের প্রাছুর্ভাবের সময় সম্বন্ধে বিতর্ক 
আছে এবং থাকিতেও পারে ; তবে আমরা! যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহাদের 
কয়েকজনের সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই ; আবার উহারাই ভূঞা শ্রেণীতে 
প্রধান এবং তাহাদিগেরই সহিত রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যশোহর- 
খুল্নার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমরা প্রথমতঃ: ভুঞ্াদিগের 
নামোল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিয়া প্রতাপাদ্দিত্যের *»ইতিহাস 
আরন্ত করিব এবং সেই ইতিহাসের সহিত ভূঞ্াগণের সম্বন্ধ যথাস্থানে উল্লেখ 
করিব। 

ভৌমিকগণের ছাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে, আমরা নিম্নলিখিত 
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কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে পাবি। নতুব! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের 
সংখা। বেশী ছিল। 

১. ঈশা খ! মসনদ-আলি : খিজিরপুর বা কত্রাভূ। 

২ 'প্রতাপাদ্িতা : যশোহর বা চাপগ্ডিকান | 

৩ চীদবায়, কেদাব রায় : শ্রীপুর বা বিক্রমপুর | 

৪ কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় : বাকল! বা চন্দ্রদ্ধীপ 

৫ লক্ণমাণিকা : ভুলুয়া | 

৬ মুকুন্দরাম রায় : ভূষণ বা ফতেহাবাদ । 

৭ ফজল গাজী, চাদ গাজী : ভাওয়াল ও চাদপ্রতাপ। 

৮ হাঁমীর মল বা বীর হাম্ীর : বিষ্ণুপুর | 

কংসনারায়ণ : তাহিবপুব | 

১০ রামরুষ্ : সাতৈর বা সান্তোল। 

১১ পীতান্বর ও নীলাদ্ঘর : পুঁটিয়া । 

১২ ঈশাখা লোহানী ও ওসমান খা : উড়িগ্যা ও হিজলী। 

ইহাদের মধ্যে প্রথম ছঘ জনই বিশেষ বিখ্যাত। তাহারাই তদানীন্তন 

বাজনৈতিক গগনে সমুজ্জল এবং তীহারাই মোগলদিগের দিপ্বিজয়ের পথে কণ্টক 
হইয়াছিলেন। আমরা! তীহ্াদের কথ! পরে বলিব। অপর ছয্ব জনের মধ্যে 
কেবলমাত্র উড়িন্তা ও হিজলীর পাঠান ভঞাদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
সম্বন্ধ ছিল এবং তাহারাই পাঠান বিদ্রোহের অন্যতম নেতা । মোগল কর্তৃক 
বঙ্গ-বিজয়্ের পর উড়িস্তাই পাঠানদিগের আশ্রয়স্থল হয়; সেই স্থান হইতে 
পাঠানের! বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ হইয়া বিদ্রোহ-বহ্ছি ছড়াইয়াছিল । বিজন্বী 
মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই ভূঞ্ার্দিগের প্রধান রুতিত্ব বা প্রধান 
অপরাধ । এ বিষয়ে যিনি যে পরিমাণে কৃতী, মোগলদ্িগের নিকট তিনি 
সেই পরিমাণে অপরাধী । প্রথম অপরাধী ওসমান_-কতলুর প্রধান মন্ত্রী 
ঈশা খাঁর পুত্র ওসমান খা উড়িস্তা। হইতে পাঠানের রাজতত্তের উত্তরাধিকারের 
দাবি করিতেন । সেই দাবির পক্ষপাতের জন্যই বঙ্গ ভরিয়! বিদ্রোহ জাগিয়া- 
ছিল। প্রতাপাদিত্য সেই দাবির প্রধান পক্ষপাতী । হিজলীর ঈশা খ! ও 
উড়িষ্যার কতলু খা একই লোহানী বংশসম্তৃত। এজন্য ঈশা খা ও তৎপুত্র 
ওসমানকে আমর! এক পর্ধযায়ভুক্ত করিয়াছি । কেহ কেহ উহাদিগকে দ্বাদশ 


বঙ্গে বারভূঞা ৩১ 


ভোৌমিকের অন্তভূক্তই করেন না।১ কিন্ত দাযুদের মৃত্যুর পর যখন ওসমানের 
অধীনে পাঠানগণ বহুকাল পর্যাস্ত দোর্দগু প্রতীপে উড়িস্যায় ভূমাধিকাবী 
ছিলেন, হিজলীর শাসনকর্তী অবশেষে মোগলেব বশ্যতা স্বীকার করিলেও যখন 
স্থীয় প্রদেশে প্রতাপান্থিত ছিলেন, তখন তীহার! নিজেরা ভূঞ নাম ধারণ করুন 
বা না করুন, তাহাদিগকে ভূঞা পর্্যাস্মভূক্ত না করিয়া উপাপ্নাস্তর কি আছে? 
আকবরের বহু পরে যে ম্যানবিক এ দেশে ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন, তিনিও 
উড়িস্যা ও হিজলীতে ভূঞা রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অপর পাচ জন ভূঞ্ার 
মধ্যে পূর্ববঙ্গের গাজীগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীভান নাই | বিষুপুরের হাহ্ীর 
মল্ল বহুদিন পর্যান্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিলেও যশোহরের সহিত তাহার বিশেষ 
কোন ঘনিষ্ঠতাঁর পরিচয় পাই না। পূর্ববঙ্গীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগল 
বাহিনীর যে যাতায়াত চলিতেছিল, তিনি একপ্রকার তাহার দর্শকমাত্র 
ছিলেন । অবশিষ্ট তিনজন অর্থাৎ তাহিরপুর, সলাতোড ও পুঁটিয়ার ভুঞ্চাগণ 
উত্তরবঙ্গে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন সতা, এবং ঘোড়াঘাটের পলায়িত 


১. পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গীযফ লেগকদিগেব মধ্যে নানা জনে নান! ভাবে ভুঞাদিগের গণন! 
কবিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তিহাপিক নিখিলনাথ রায় জেহ্ুইট মিশনরীদিগের প্রমাণানুসাৰে আমাদের 
হালিকাতুক্ত প্রথম চারিজনকেই ভূঞা বলিয়া! স্বীকার কবেন €“প্রতাপাদিতা'৪৭-৫০ পৃ)। 
পঙ্ডিত সতাচরণ শাস্ত্রী (“প্রতাপাদিতোর জীবনচরিত', ২ পৃ) প্রথম ১১ জনের নাম স্বীকার 
করিয়াছেন। তবে তিনি সাভোড়ের নামোলেখ না করিয়। “পাবনা লিখিয়াছেন। এতদ্বাতীত 
তিনি দিনাজপুরের রাজাকে ভূঞ্া বলিতে চান, কিন্তু আমবা! যে সময়ের আলোচন করিতেছি, 
তখনও দিনাজপুরের রাজোর উৎপত্তি হয় নাই (কালীপ্রসন্ন__-“নবাবী আমল ৪৮৮৯ পৃ)। 
যেগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহোদয় ('কেদার রায়", ১* পৃ) চীদ গাজী ও ফজল গাজীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
উল্লেখ করিয়া মাত্র ১০ জনের নাম দিয়াছেন। এতদ্বাতীত প্রমাণাভাবে পটিয়া, তাহিবপুর ও 
দিনাজপুর পরিতা'গ করিয়াছেন। আনন্দনাথ রায় মহাঁশয় “বারভুঞা। নামক পুম্তকে কত 
উ্ুঞারই উল্লেখ করিয়|ছেন, তন্মধা হইতে ১২ জন বাছিয়। লওয়। দু্ধর। মোট কথা, সে পুস্তকে 
এতিহাসিকের মত কোন বিচার বা শৃঙ্খল! কিছুই নাই। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় 
“নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাসে (৪৮৩-৪ পৃ) বারভুঞার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে 
নাম দেন নাই। হরিসাধন মুখোপাধায় মহোদয় 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' নামক বিরাট 
গ্রন্থে বারভুঞ্ার ভালিক! দিয়াছেন। তাহাতে আমাদের তালিকার প্রথম * জনের নীম আছে। 
ভাওয়াল ও চাদপ্রতাপ পৃথকৃভাবে উল্লেখ করিয়া আব একটি সংখা। বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং 
দিনাজপুরের গণেশ রায় ও পূর্নিয়ার অজানিত রাজাকে অবশিষ্ট ভুঞ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন 
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পাঠানের সহিত তাহাদের গুপ্ত সন্ধি থাকাও অসম্ভব নহে, কিন্ত মোগলেরা 
সেদিকে তেমন মনোযোগী হন নাই) কারণ নিষ্নবঙ্ষের বিদ্রোহ-তরঙ্গ যখন 
মোগলের নৃতন রাজধানী পর্যন্ত পৌছিতেছিল, তখন বঙ্গরাজা করায়ন্ত্ব রাখিতে 
নি্নবঙ্গের দিকেই অধিক চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের 
্রাহ্মণ ভূঞ্গাত্রয় বঙ্গের স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র স্থির ন৷ করিয়া সামাজিক; প্রতিপত্তির 
দিকে অধিক মনোযোগী হন। সমাজপতি বলিয়াই তাহিবপুরের কংসনারায়ণ 
সর্বত্র পূজিত হইতেন। এক্ষণে আমরা শেষোক্ত ছয়জন ভুঞার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতেছি । 


গাজীগণ : ভাওয়াল 

ৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পালবংশীয় জমিদারদিগকে ধ্বংস করিয়া পালোয়ান 
শাহ নামক একজন ধর্মপ্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তৎপুত্র কারফরমা সাহেব সাধু ছিলেন এবং তাহার অনেক অদ্ভুত 
কর্মের গল্প আছে। তাহারই অধস্তন সপ্তম পুরুষে মহতাব্‌ গাজীর পুত্র 
ফজল গাজী আকবরের সময়ে ভূঞা! ছিলেন। মানসিংহ যখন ঈশা খাঁ প্রভৃতি 
ভুঞ্াগণের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ আসেন, তখন গাজীগণ সহজে অধীনতা স্বীকার 
করেন।১ টাদপ্রতাপের চাদগাজী এই একই বংশের অন্য শাখা । স্থতরাং 
তাহাকে পৃথক্‌ ভূঞা বলিয়! উল্লেখ করা! যুক্তিযুক্ত নহে ।২ 


হাশ্বীর মল্ল : বিষুপুর 
বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্পুরের প্রাচীন নাম মল্লভূমি এবং এখনকার 
রাজারা মল্ল বলিয়া খ্যাত। খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বঘূনাথ সিংহ নামক 
একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বুন্দাবন অঞ্চল হইতে আপিয়া এখানে এক রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিষুপুরের আদিমল্ল। তৎপরে ৪৭ জন রাজার পর 


১.:%111০৮-৬০], ৬], 7. 1057 0- 4:58. ৬০1. সানা 1874) 00. 199-20]. 


২ 4১০০০617600 115.0111010, 006 01120108115 20150 ০৮৪: 0 0015 
£8109119 50181500 0 006 [62768778058 70097 081160 0০1881)0-778680, 01061 
01917796951. 06110580580. 01708190821 800 3109 08] 0]: 3818. 03821 ৮00ত 155, 
উন 91607 1) 0. 4৯৯ 9, 9. 1874) 0,201. 
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বীর হাম্বীর রাজত্ব পান (১৫৯৬ )। তিনিই আকবরের সময়ে বিখ্যাত ভূঞা 
নৃপতি | সে সময়ে তিনি মোগলের নিকট নামে মাত্র অধীনতা স্বীকার করেন। 
মুশিদকুলি খাঁর সময়েই এই বংশের সহিত প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয় ।১ 


কংসনারায়ণ : তাহিরপুর 

ভট্টনারায়ণের বংশধর, বারেন্ত্ ব্রাহ্মণ-কুলভূষণ বিজম্ব লম্কর তাহিরপুরের 
জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । কথিত আছে, তিনি দিল্লীশ্বর বা বঙ্গের কোন স্বাধীন 
স্থলতান কর্তৃক বঙ্গের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জমিদার হইয়া ২২ পরগণা 
এবং সিংহ” উপাধি লাভ করেন । বারাহী নদদীব তীরে রামবামা নামক স্থানে 
তাহার রাজধানী ছিল। তৎপুত্র উদয়নারায়ণের সময় তাহিরপুর ব্যতীত 
অন্য পরগণাগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এই উদয়ের পৌভ্রই প্রসিদ্ধ কংসনারায়ণ। 
তিনি বারেন্দ্কুলের প্রধান সংস্কারক এবং তদানীস্তন বাঙ্গালী হিন্দ্মমাজের নেতা 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি স্থলেমান কররাণীর অধীন ফৌজদার 
ছিলেন এবং টৌডরমল্ল তাহাকে “রাজা” উপাধি দিয়া বঙ্গ বিহারের দেওয়ান 
করিয়াছিলেন। এমন কি, গৌড়ের মহামারীতে মুনেম খার মৃত্যু হইলে, তিনি 
অস্থায়ীভাবে কিছুকাল স্থবেদারী করিয়া গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। পরে তিনি 
কেবলমাত্র বঙ্গের দেওয়ান ছিলেন । তিনিই বঙ্গে দুর্গোৎসব নামক মহাযজ্ঞের 
প্রথম প্রবর্তন করেন। সমগ্র বঙ্গের ভূঞা নুপতিগণ অবনত মস্তকে তাহার 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন ।২ 


রামকুঞ্ : সাতৈর 
সামস্উদ্দীন্‌ ইলিয়াস্‌ যখন বাঙ্গীলার প্রথম স্বাধীন স্থলতান (€ ১০৩৯-৫৮ ১, 
তখন তিনি বিশিষ্টভাবে দুইজনের সাহায্য পান,_-উভয়ই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, 
শিখাই সান্যাল ও স্থৃবুদ্ধি ভাছুড়ী। উভয়েরই খা উপাধি ও বিস্তীর্ণ জমিদারী 
হইয়াছিল। স্ববুদ্ধির বংশধরের! ভাছুড়ী চক্র বা ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদারী 


১.://7015 ০7 1601801৮241, ৬০]. 7, £১0০- 0) 90261565001 40০06, 
৬০], 7৬, 0. 230 : 'বাললার ইতিহাস" ( কালীপ্রসন্ন ) ৪৮৭ পৃ। 

২ 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস", ১২৩ পৃঃ *রাজদাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহীস”, ১১৭-৮ পৃ 
'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস", ৪৮৩ পৃ। 


৩ 





৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পান; এই বংশীয় রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন স্থলতান হইয়াছিলেন। শিখাই 
বা শিখিবাহন সান্যালের পুত্র বলাই সীতোড়ের রাজা হন১। টোভরমল্ল এই 
বংশীয় রাজা রামরুঞ্চকে সামন্ত নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তিনি 
ভাতুভিয়ার জমিদারী হ্রাস করিয়া সাতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া 
দেন। এইরূপে ভাতুড়িয়ার জমিদারী হ্রাস করা হইয়াছিল বলিয়া তথাকার 
ভূম্বামী ছাদশ ভৌমিকের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হন না। নতুবা আকবরের 
পূর্ব্বে ভাতুড়িয়ার অধিপতি একজন প্রধান ভৌমিক ছিলেন।ৎ রামকুষ্ণ 
বিদ্যোৎসাহিত। ও পুণ্যকীন্তির জন্য স্থবিখ্যাত ছিলেন। বামকৃষ্ণের পত্বী শর্ববাণী 
দেবীর মৃতার পর এই রাজা নাটোরের রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়| 
পীতান্বর : পুটিয়। 

বসাচারধ্য নামক এক সন্ামী পু'টিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি 
বাগ্চি উপাধিধারী এবং বারেন্রত্রাঙ্গণ-বংশীয় কুলীন। সম্ভবতঃ টোডরমল্লই 
লস্করপুর পরগণা বৎসাচাধ্যের পুজ্র পীতান্বরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বরই প্রথম “রাজা” উপাধি পান। এক্ষণে এই নীলাম্বরের 
ধারাই চলিতেছে । গীতাশ্বর একজন ভৌমিক ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি যে 
অন্তান্ত প্রধান ভৌমিকদিগের মত কোন বিশিষ্ট বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
এমন প্রমাণ নাই । নীলাম্বরের প্রপৌন্র দর্পনারায়ণের সময় নাটোর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন সামান্ঠ কার্ষেয পটিয়া সরকারে প্রবেশ করেন এবং পুটিয়ার 
উকীলরূপেই মুশিদাবাদে নবাব-দরবারে প্রেরিত হন।* 


১ এই রাজোর অধিকাংশ এক্ষণে ফরিদপুরের অন্তর্গত। সংস্কৃতি ইহাকে সান্তালি বলা 
হইত। সান্তালি বৈদিক ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সমাজ। বাঙ্গীল! ভাষায় ইহাকে সাতৈর, সাতৈল 
বা সাতোড় প্রভৃতি নান! নাম দেওয়া আছে। এক্ষণে সাতৈরের সে নাম বা রাজপ্রতিপত্তি নাই। 
জেলার বিবরণীতে সাতৈরের শীতলপাটি বিখ্যাত, এই মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে ।--[710107667, 
5626৮565০40 48060%%7%5, ০], ৬৯ 0,292. 

২ 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১১৯ পৃ, বারেন্ত্র কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অন্তর পাওয়া যায় না, 
এইজস্ঠ এই গ্রন্থ আলোচা , 'বাঙ্গালার ইতিহাস" ( রাখালদাস ), ২য় খণ্ড, ১৮৬-৭ পৃ; 'নবাবী 
আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, ৭৪ পৃ। 
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লোহাঁনীগণ : উড়িস্তা ও হিজলী 

স্থলেমান কররাণী কর্তৃক উড়িঙ্যা বিজয়ের সময় হইতে আফগান জাতীয় 
কতলু খা লোহানী পুরীর শাসনকর্তা ছিলেন।১ তীহারই এক জ্ঞাতি ভ্রাতা 
ঈশা খা লোহানী তাহার উকিল স্বরূপ রাজধানীতে থাকিতেন। স্থলেমানের 
পুল্র দায়ুদ স্বাধীনতা ঘোষণা! করিলে, কতলু উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রধান হন। 
আকমহলের যুদ্ধে দামুদ পরাজিত ও নিহত হইলে, কতলু খা উড়িস্তার সর্ব্েসর্বা 
হন এবং ঈশা খাঁ তখন হইতে তাহার প্রধান মন্ত্রী হন। কতলুর মৃত্ার 
পরে (১৫৮৯) তাহার নাবালক পুত্রগণের২ পক্ষ হইতে ঈশ] খা বঙ্গের স্থবাদার 
রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পূর্ব হইতে তিনি হিজলীতে এক 
নৃতন বাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি নিজের জীবদ্দশায় কিছুকাল মোগলের 
সহিত সন্ধিস্থত্র অবিকৃত রাখেন।৩ কতলু খার জীবদ্দশায় ঈশার পুত্র ওসমান খ৷ 


১93৪৪0171,]], 0. 174 ; 4১৮. (91090001008170), 0, 396. 

২ কতনলু খা তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন_-নসিব শাহ, লোদী থা, 
এবং জামীল খাঁ, ঈশা থা লোহানীর পাঁচ পুত্র ছিল- শলেমান, ওসমান, ওয়ালী, মুল্হী এবং 
ইব্রাহিম € 2৬1010:0,-1-402152৮0 ) 1 9665 10070-171560 0] 06 44187815, ৬০1. 15, 
০. 115. ব্রকম্যান ঈশার এক পুত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন [44 (319০100580)। ৮ 520 
(290 ৪৭. 9. 586--শি মি) ]. কতনুর মৃত্যুর পর সম্ভবত: তংপুত্র নসিবের নামে উড়িষ্যার সনন্দ 
গৃহীত হয়, তজ্জন্ত নসিবের নামে “শীহ' সংযোগ দৃষ্ট হয় । ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গের সুবেদার হইয়া 
আসেন, সেই বংসরই কতনুর মৃত্যু হয়। তৎপুত্র জামাল থা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন । 

৩ ইনি মিঞা! বা খাজে ঈশা খা লোহানী নামে কথিত হন। সে যুগে মুসলমানদিগের 
মধ্যে যে কেহ কোন প্রদেশের শাসকরপে গদিতে বসিতেন, তিনিই “মসনদ-আলি' উপাধিভূষিত 
হইতেন। উহীরই অপত্রংশে “মছন্দরী' হয়। নাটকে নভেলে গল্পকথায় এই ঈশ। খা! মছন্দরীর সহিত 
যুশে।বের রাজ। বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথ! শুনিতে পাই। 'মগজানী আফগানী' নামক ইতিহাস 
হইতে জানিতে পারি : “১6 ৮70 (90109), 158. 10597) 17901)801 012517000551], 
1015 00006 1৬17015061, 861260. 6106 15109 0 035 50816 2:30 17610 009 0106 158.01767 
0 50967616205 1602 00০ 50806 01196 6815 7 ৫0108 ড71)101) 106 £৪1181)1]5 
00606 2১05825 16610775 81061] 106 2150 0০০1 1682 ০৫ 116.-1017 £21909 
৬০]. [, চ. 183. ইয়া সাহেব তদীয় ইতিহাসে এই জীবনকাল ২ বৎসর করিয়াছেন, উহ। ভূল 
বলিয়া বোধ হয়। (96০) 966 ৪70, 7765609০327) ৪০০৮, ৬].) তিনি বলেন *-..৪ 10778 
৭৩ 04216 1532) 106 চ71776 1401055061 06 0106 4১6108158) 11550. 006 06৪.০6 ৪3 


চ16567560. 17151091866 0৪ ০9 51065. কিন্তু যখন মগজানী আফগানী ইয়ারের উক্তির 


৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উড়িস্তা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।১ পিতার স্তর পর হইতে তিনি 
উড়িস্যা অঞ্চলে মোগলের বিপক্ষে ভীষণ বিদ্বোহ উপস্থিত করেন। মানসিংহ 
এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই । অবশেষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, 
ইসলাম খা যখন বঙ্গের স্থবেদার হইয়া আসেন, তখনই ওসমান পরাজিত ও নিহত 
হন (১৬১২ )।২ ভুঞা বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগলদিগকে বহুব্সর ধরিয়া 


মূল গ্রন্থ, তখন তাহার অনুবাদের 'পঁচ বংসর' অবিহ্বাসযঘোগ্য নহে । 72927) কৃত অনুবাদের ১ম খণ্ডে 
[):. [০৪ কতকগুলি ভুল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে "৫ বংসর' ভুলের তালিকায় পড়ে 
নাই৷ সম্ভবতঃ ঈশা খা অবশিষ্ট ৫ বংসর জীবনের মধো প্রথম দুই বৎসর উভয় পক্ষের সন্ধি স্থির ছিল, 
পরে বিবাদ হয় এবং তাহারই ফলে তিনি মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন৷ এই বিজোহ উপস্থিত 
হইলেই মানসিংহ আকবরের অনুমতি লইয়া (১৯২ ) পুনরায় উড়িযায় গিয়। যুদ্ধ জয় করেন এবং 
কটক ও পুরী দখল করিয়। উড়িস্া মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া! লন।-_-565৬85 77156079, 2. 208 
(89178812251 5910000 ) [ 18193 5৫. 00. 185-6 শিমি]7; 4৮ (91090010817), 
09. 340. মানসিংহ এবার আফগানদিগকে স্থবর্ণরেখা পার করিয়! দেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে 
হিজলীতে ঈশ! খা ও তংপুত্রগণের প্রধান কেন্দ্র হয়। 

১ মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া যখন উড়িস্তা অভিযানের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, তখন 
তাহার পুত্র জগংসিংহ অল্পসংখ্যক সৈম্য লইয়! অগ্রবর্তী হন এবং ওসমানের সহিত যুদ্ধে কারাকদ্ধ 
হন। পরে কতনুর মৃত্যুর পর নিষ্কৃতি পাইয়া! উভয় পক্ষের সন্ধির সাহাধা করেন । এই মুল ঘটনার 
উপর ভিত্তি রাখিয়া সাহিতা-সম্রাট বঙ্ছিমচন্দ্র তাহার “ছুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন। য়া 
ওসমানকে কতনুর পুত্র বলিয়াছেন, ভর্ণের পুস্তকেও এক স্থলে (৬০1. [, 2. 183) তিনি দায়ুদের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 101. 7০৪ এই ভুল সংশোধন করিয়াছেন । (০: 
৬০]. [], /৮/0640015, 2. 115): বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ধরিয়া লইয়াছেন। 
উহাই ঠিক, কারণ ঈশ! কতনু খাঁর সহোদর ভ্রাতা ন৷ হইলেও জ্ঞাতি ভ্রাতা যে ছিলেন, তংপক্ষে 
সনোহ নাই । 

২ ঈশ। খীর মৃত্যুর পর 45315177901) £02167)20 101 &. 51010 01030. 17761011160, 17 2. 
11806 10] 01)০ 1100006715155655 131101702.091106109 501 016 13২8]8 11010511761. 480৮, 
(31001317907), 2170 20. 0,586 :10010107, ড০0].] 0. 183. 2080027 5000562020. 117 
20 2061৮০01001 10819811010, 121005 11 00715588, 200 52.0£9011 ৪.1১0 12001: 11 
58506101) 1327068]1) ড/10) ৪ 16521750506 5 036 1205 1027 8121)00,---401, 
(1৮14). ওসমানের শেষ পরাজয় উড়িষ্ঠায় হবর্ণরেখ! নদীতীরে হয়, সে সময়ে ইসলাম খা বঙ্গের হুবেদার 
হইয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। ই স্থান যে ঢাক। হইতে ১** ক্রোশ দূরে ছিল, তাহ। 
ব্লকম্যানও বলিয়াছেন , ডর্ণ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধস্থানকে ঢাকা। কোহিস্তান (:951508) ০৫ [0910:8) 
বলিতে চান 10070, ৬০]. ]], 9. 116. 17152) চ৪16 [ভ, 9,358, ও 565৮81৮ 


বঙ্গে বারভূঞা ৩৭ 


যে ভাবে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমস্কিত 
রহিয়াছে । তন্মধ্যে আবার ঈশা ও তাহার বীর পুত্রের প্রাণাস্ত চেষ্টা, কূটনীতি 
ও দোর্দওড প্রতাপ মোগলকে বিংশাধিক বর্ধকাল যথেষ্ট বিড়দ্বিত করিয়াছে । 
খিজিরপুরের ঈশা খাঁর মত হিজলী অঞ্চলের এই ঈশা খা লোহানীও যে 
ভূঞ্গদিগের অন্যতম ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । ওসমানের পতন সর্বশেষে 
হইয়াছিল বলিয়া আমরা তাহাকে ভুঞার তালিকায় সর্বশেষে স্থান দিয়াছি। 
নতুবা রাজনৈতিক কৌশল এবং বীর্ধ্যগৌরবে তিনি অনেকের অগ্রগণ্য ছিলেন । 

প্রথম ও প্রধান ছয় জন ভূঞ্খব মধো খিজিরপুরের ঈশা খাই সর্বপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য । কারণ দাযুদের পতনের পর তিনি বহুসংখ্যক পাঠান সেনার 
অধিনায়ক হইয়া স্থদর পূর্বববঙ্গে এক রাজা স্থাপন করিয়া! প্রথম ভাগে প্রতাপ- 
শালী হইয়! উঠিয়াছিলেন। তবে তিনি যে সকলের প্রধান ছিলেন, এবং 
অন্যান্য ভুঞ্াদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা 
বোধ হয় না।১ পাইমেপ্টার বিবরণী হইতে আমর! জানিতে পাবি যে, 
তৎকালীয় ভূঞ্দিগের মধ্যে কেদার বায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ প্রধান। 


চ. 275 [1813 ৪, ৮. 212 শি মি ]__এই ছুই স্থানে ইহার বর্ণনা আছে। ই্য়ার্ট যুদ্ধের স্থান 
সুবর্ণরেখ। তীরেই নির্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি হয়ত টাকার নিকটবর্তী অন্ত কোন যুদ্ধের 
বর্ণন। ইহার সহিত ভুলক্রমে যোগ করিয়৷ দিয়াছেন (566, 701661--071552 ০]. হা, 0, 23)। 
বলকম্যানের (1১1) নিজের মূল 'মগজানী” পু. থিতে যুদ্ধস্থানের নাম “6 01581 আছে। আমরা 
এই 001551-কে হিজলী মনে করি এবং হিজলীই ওসমানের পৈতৃক বাসন্থান ছিল। ওসমানের পরাজয় 
সম্বন্ধে 7%4287৮101562 (0£615 800 0256110£5), ৬০]. [5 00. 208-14. এবং 
1২1০:-%5-52120% (981910)5 79. 174-9 দ্রষ্টব্য । সম্প্রতি 'বহারিস্থান' নামক নবাবিষ্কৃত ফাসা 
গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে যে, এই যুদ্বস্থান শ্রীহট অঞ্চলে ছিল। এখনও এ বিষয়ের শেষ মীমাংস! 
হয় নাই। [ অধ্যাপক যছ্রুনাথ সরকার এই যুদ্ধস্থান শ্রীহটে মৌলবিবাজারের ৪1৫ মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত বলিয় নির্দিষ্ট করিয়াছেন- “প্রবাসী”, ১৩২৮, অগ্রহায়ণ, ১৪৮ পৃ-_শি মি] 


১৮706 7075 01 0968102৬ 525 1,010 0৫ 056 €76581556 [9816 01 03270£919, 
001] 006 1050] ৪16৬7 05617 1950 71716, 4১66 %/101010 ত০1550£ 03210 (৫, 6, 
006 91)0585) 0017560. 1 ৪. 151770 0£ £১1150001505 200 ৮9000191760 019০ 11 0£9115 
৪170 5011, 170016056801776 0,6০10501115 755 07685, 875 81680 [:0105, 59196018115 
136 0 5175002 200. 01 0187.020977) ৪190 91009৮6 8]1] 71109890091177.-চ001798, 
2/1৫ঘ55, 9৪ [ভ, 3০০0৮ ঘর. 2. 51]. আকবরনামীয় আছে, 158 ৪০751060. £87796 05 
1019 1306. 1080610670 500. 06111567580517685 2:10. 02806 076 ড56156 222101750818 ০0 
86785] ৪৮16০৮ 60 151005615,১410777076 (3556115৬ )5 ৬০]. [0648 
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কিন্ত এই তিনজনের মধ ঈশা খ সর্বাগ্রে (১৫৯৫ ) বশ্ঠতা স্বীকার করেন । 
অপর দুইজন উহার বহু পরেও বশ্ঠতা স্বীকার করেন নাই, স্বদেশের জন্য প্রাণ 
দিয়া তাহাদের অবসান হইয়াছিল । সুতরাং প্রধান স্থান দিতে হইলে সর্বাগ্রে 
বিচার করিতে হইবে, প্রতাপাদিত্য ও কেদ্ার রায় এই উভয়ের মধ্যে কাহাব 
প্রাপা। আমরা তাহা পরে দেখিব। অপর তিনজন ভূঞ্ার মত্ধা ভূষণার 
মুকুন্দরামই বহুদিন পর্যাস্ত মোগলের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হই্নাছিলেন। 
উহ্বার প্রধান কারণ এই যে, তিনি মোগলের স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষ ইহাই বুঝিতে 
বিলঘ্ধ হইয়াছিল, তিনি কখনও মোগলের বশ্ঠতা স্বীকার করিতেন, সামান্য 
পেশ্কস্‌ দিতেন, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে রাজ্যবিস্তার করিতে না পারিলেও অন্য ভূঞার 
সহিত গুপ্ত সন্ধি করিতেন এবং এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজাযশাসন করিতেন । 
বাক্লার কন্দর্প বায় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র এবং ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিকা মোগলের 
শত্রু হওয়া অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহেই অধিক বিব্রত হিলেন। 
রামচন্দ্র লক্মণমাণিকাকে হতা| করেন, পরে নিজেই মোগল চরণে অবনত 
হইয়া পড়েন । কিন্তু এই কয়েক জন ভুঞা সন্বন্ধে কোন সমালোচনা করিবার 
পূর্বে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা আবশ্তক | 


ঈশা খা 


স্থলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর বায়াজিদের শাসনকালে ঈশা খাঁ১ গরথম 
সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং অসামান্ প্রতিভাবলে অচিরে আড়াই 


১ শাখার জীবনী বিচিত্র। কথিত আছে, কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈশ্য রাজপুত 
অযোধ্যা প্রদেশ হইতে গৌড়ে আসেন এবং তথায় মুসলমান হইয়া সুলেমান খ| নাম ধারণ করেন । 
তিনি বাদশাহ হুসেন শাহের এক কম্ার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশা ও ইসমাইল নামে তাহার ছুই পুত্র 
হয়। কিছুদিন পরে সের খার পুক্র সেলিম খা যখন গৌড় আক্রমণ করেন, তখন সুলেমান যুদ্ধে 
পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাহার পুত্র ঈশা! ও ইসমাইল তুকাঁ হস্তে বন্দী হন। পরে স্ঠাহার 
খুলতাত কৃতবউদ্দীন উহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়! নিজের ছুই কন্ঠার সহিত উহাদের বিবাহ দেন। 
[47৮৮ (81০০2700522), 0,342 7 0, £5 5. 8, 1874, 9. 210.] ইহার সকল কথ। বিশ্বাসযোগ্য 
নহে। প্রথমত, তাহীর খুল্লতাত কুতবউদ্দীন কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ তাহাকে 
মাতুল বলেন, কিন্তু উহারও প্রমাণ নাই ('গোঁড়ের ইতিহাস”, ২য় খণ্ড, ২৬৯ পৃ)। দ্বিতীয়ত, 
মুফলমান্েরা কখনও মু্লমান বন্দীকে দাসরূপে বিক্রয় করেন ন1; তাহা হইলে সুলেমানের পুন্রগণ 


বঙ্গে বারভুঞা ৩৯ 


হাজারী সেনানায়ক হন। দায়ুদের সময়ে তিনি একজন বিশিষ্ট সেনানী ছিলেন, 
এবং আকমহলের যুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর 
তাহার সৈম্তদলের অনেকে ঈশার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি উহাদের সাহায্যে 
সোণারগাও-এর অন্তর্গত খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীপুরের চাদ 
রায় ও কেদার রায়ের সহিত তীহাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্ত তিনি দৈবক্রমে একদিন 
টাদ রায়ের বিধবা কন্তা মোণামণিকে দর্শন করিয়। বূপোন্ত্ত হন ও পরে চাদ 
বায়ের বিশ্বাসঘাতিক কম্মচাবী শ্রীমন্ত খাকে হস্তগত করিয়৷ সোনামণিকে হরণ 
করিয়া লইয়া! বিবাহ করেন।১ এই অপমানে চাদ বায় অচিরে প্রাণত্যাগ 
করেন (১৫৮৩)। এবং কেদার রায় প্রতিশোধ লইবার জন্য আজীবন 
বিদ্বেষবন্ধি প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন। ঈশ। খা প্রথমতঃ বাদশাহের আন্ুগতা 
স্বীকার করিয়া বাজুহ! ও সোণারগা এই ছুই সরকারের শাসনভাব পান এবং 
কতকগুলি নৃতন ছুর্গ নিশ্মীণ ও পুরাতন ছুর্গের সংস্কার করিয়া লন। তৎ্পবে 
যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ খুষ্টাব্ধে শাহবাজ 
থা] তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়| প্রক্কৃতপক্ষে তাহার কিছুই করিতে পারেন 
না।২ ঈশা খা সোণাবগায়ে ও পরে কোচরাজাকে পরাজিত করিয়া জঙ্গল- 
বাড়ীতে পৃথক রাজধানী স্থাপন করেন। অবশেষে রাজ! মানসিংহ তাহার 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হুইয়া প্রথমতঃ একডাল৷ ও পরে এগারসিন্ধু দুর্গে তাহাকে 
অবরুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করেন। তিনি ঈশ! খার সাহসিকতায় প্রীত হইয়া তাহাব 
সহিত সন্ধি করেন। ঈশা খা তাহার সহিত আগ্রায় গিয়া ২২ পরগণার 
জমিদারী ও মসনদ-ই-আলি উপাধি লাভ কবেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তীহাব 
মৃত্া হয়| 
কিরূপে বিক্রীত হইলেন, বুঝা যায় না |_/1৮0170776 (9০56০11062)৯ 1], 0. 648. 2৭০6, 
কেহ কেহ বলেন হুসেন শাহের ত্রাতুম্ুত্রী ফতেম! ঈশাব মাত! ছিলেন।__যোগেন্দ্রনাথ গপ্ত 
'কেদার রায়”, ৩৯ পৃ। 

১ শ্বরূপচশ্ত্র রায়__ুবর্ণশ্রীমের ইতিহাস", ১০৩-০৪ পৃ 8290125-0206-70770762 
০ ঠা 25৫ভাশা। 01101, 0৮. 78-80 ; যোগেক্ত্রনাথ গুপ্ত 'কেদীর রায়, ৩২-৩৩ পৃ। 


২ 41৮, (91001500917), 0,400; 44৮7৮272 (965651966), ৬০1. 
00. 657-90. 


৩ “ময়মনসিংহের ইতিহাস? ৫৬ রী | 


৪০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
কেদার রায় 


টাদ বায় ও কেদার রায় ছুই ভ্রাতা । তন্মধ্যে চাদ রায় জ্যেষ্ঠ । প্রবাদ 
এই, নিম রায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া বিক্রমপুরের 
অন্তর্গত আড়! ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে বঙ্গজ কায়স্থ 
সমাজে প্রবেশ করিয়া দ্বৃতকৌশিক গোত্রীয় দেব-বংশীয় বলিয়! ্বাত্্পরিচয় 
দেন। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্ধীর প্রারস্ভে নিম রায় আগমন কলেন। সে 
যুগে দেববংশের কয়েক শাখা বঙ্গের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন।* 
টাদ রায় ও কেদার রায় নিম বায় হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ পাঠান 
বাজত্বের পতনের পর ১৫৮০ খুষ্টাব্ধে যে সময় বঙ্গ ভরিয়া ঘোর বিদ্রোহবহ্ি 
জ্লিয়াছিল, তাহার পূর্ব হইতেই ছুই ভ্রাতা স্থবর্ণগ্রামের সঙ্গিকটস্থ শ্রীপুরে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া, সবিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। 
তাহার! প্রতাপশালী হইফ্বা যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করেন এবং সন্দীপ প্রভৃতি 
অধিকার করিয়া লন। দাধুদের প্রথম পরাজয়ের পর ( ১৫৭৫ ) মোগল 
পক্ষীয় ইতিমদ্‌ খা প্রভৃতি কয়েকজনে সোনারগাঁও দখল করিতে আসেন ।২ 
তখন সন্দীপ চাদ রায়ের হস্তচাুত হইয়া ফতেহাবাদ সরকারের অন্তভুক্তি হয়। 
ঈশা খার সহিত বিবাদের জন্য কেদার রায় বহুদিনমধ্যে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে পারেন নাই। এই সময়ে কার্তালে৷ প্রভৃতি পটুগীজগণ এ ছীপ 
অধিকার করিয়া কিছুকাল শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে উহা 
আরাকান রাজোর অধিকৃত হয় (১৬০২)। তখন কার্ভালো কতকগুলি 
জীর্ণতরী লইয়া আশ্রয়ের জন্ত শ্রীপুর অভিমুখে যান। এই সময় মানসিংহ 
মুণ্ডা রায় নামক এক সেনাপাতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। পথে নৌধুদ্ধকালে কার্ভালো কেদার রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব করেন। 





১ কেহ কেহ বলেন চাদ রায়ের পুত্র কেদার রায়। সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। 
যোগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নানাস্থান হইতে সংগৃহীত বংশীবলী হইতে দেখাইয়াছেন যে, চাদ ও কেদার 
রায় উভয়ে যাদব রায়ের পুত্র ।_-'কেদার রায়', ১৯-২১ পৃ। কিজঙ্ত ইহাদের পূর্বপুরুষ নিয়শ্রেণীর 
কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহার! অকুলীন বলিয়া দেশীয় 
ঘটককারিকাদি ইহাদের সম্বন্ধে নীরব । এই জন্য এই প্রসিদ্ধ ভূঞাবংশ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই 
জানিতে পার! যায়। 

২ 44৮21077 (95%6650£6 )) ৬০]. []], 9. 719. 


বঙ্গে বারভুঞ্চ ৪১ 


সে যুদ্ধে মুণ্ডা রায় পরাজিত ও নিহত হন।১ তখন মানসিংহ স্বয়ং আসিয়| 
কেদার বায়কে পরাজিত করেন। কেদার রাঁয় সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে 
প্রস্থান করেন । মানসিংহ তখন তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন । কিন্তু 
কেদার সন্ধিমত কর না দিয়া পূর্বববৎ স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। তখন 
মানসিংহের আদেশক্রমে সেনাপতি কিলমক্‌ আসিয়া বিপুলবাহিনী সহ শ্রীপুর 
আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইবার 
মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া ফতেজঙ্গপুরের বিখ্যাত যুদ্ধে কেদার বায়কে পরাজিত ও 
নিহত করেন এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়! লন।* ধর্্মনিষ্ঠ মান শ্রীপুর পরিত্যাগ 
করিবার সময় কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকে লইয়া প্রস্থান করেন ।৩ 


মুকুন্দরাম রায় : ভূষণা 
সেনাপতি মুনেম খাঁ যখন (১৫৭৪) সসৈন্যে বঙ্গে আসেন, তখন মোরাদ 
খা নামক একজন সেনানী তাহার সহচর ছিলেন। তিনি ফতেহাবাদঃ 
সরকারে বিদ্রোহ দমন করেন ।« ভূষণাই এই সরকারে প্রধান জমিদারী ছিল। 
১৪৮৪ খুষ্টাবে লিখিত বিজয় গুপ্টের 'মনসামঙ্গলে' দেখিতে পাই, তখন অঞ্জুন 
নামক এক রাজা ফতেহাবাদের জমিদার ছিলেন । 


১. 02000095--7017/25652 চা 32121) 0.7]. 7 চ010085--2612107125১ 2৪৮ 0৬, 
0, 513. কার্ভালোই মুণ্ড রায়কে হত্য। করেন, ইহাই পটুণগীজ ইতিহীলের মত। কার্ভীলোর বিশেষ 
বিবরণ প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে । 

২ দ11106, ৬০1. ৬, 7. 11]; আনন্নাথ রায়__'বারভুঞা, ১০৭ পৃ, “কেদাররায়? 
৬১ রা ] 

৩ মানসিংহ প্রতাপাদদিতোর যশোরেশ্বরীকে অন্বরে লইয়া যান নাই; তিনি কেদার রায়ের 
শিলাময়ী দেবী মুর্তি লইয়া গিয়াছিলেন। সে মুন্তি এখনও 'সল্লাদেবী' নামে অন্বরের রাজধানীতে 
পুজিত হইতেছেন। এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা পরে করা যাইবে । [ এই অংশের ৩১শ পরিচ্ছেদ 
ত্র” শিমি ] নিখিলনাথ রায়,__'প্রতাপাদিত্য', ৪৯৮-৫১৩ পৃ ্রষটব্য। 

৪ ফতেহাবাদকে সাধারণত: এক্ষণে ফরিদপুর বলে। সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর ফতে শাহের রাজত্বকালে 
€ ১৪৮২-৮৭) ফতেহীবাদ নামের উৎপত্তি হয়। ফতে শাহ হইতে আরম্ত করিয়া হোসেন শাহ, 
নসরৎ শাহ প্রভৃতি বন্ছ নুপতির ফতেহাবাদ নামান্কিত মুদ্রা পাওয়! যায় ।-_-02:2194% ০1 ০০%5 
2৮ 110601, 15602) ০]. 1], 6916 11, ০৪, 153-54, 1635 169-70 97৭ 202. 

৫ 4১17৮71৮40৮ (91000000812), 0০374. 


৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উত্তরে অজ্জন রাজা প্রতাপেতে যম 
মুলুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম ।” 

_ দীনেশ সেন, “বঙ্ষভাষ। ও সাহিত্য”, ১৬৭ পৃ 
এই অঙ্জুন রাজার সহিত পরবন্তী জমিদার মুকুন্দরামের কোন রস্তসম্বন্ধ ছিল 
কি না, জানা যায় না। দায়ুদের সহিত মুনেম খার সন্ধি হইলে, মোরাদ 
জলেশ্বরের শাসনকর্ত। নিযুক্ত হন। মুনেমের মৃত্যুর পর যখন দায়ুদ্ধ পুনরায় 
বিদ্রোহী হইয়া! ভদ্রকের শাসনকর্তী নজর বাহাছুরকে হত্যা করেন, তখন 
মোরাদ পুনরায় ফতেহাঁবাদে প্রেরিত হন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়।, 
মৃতার পর তত্প্রদ্দেশীয় জমিদার তূষণাধিপতি মুকুন্দরাম মোরাদের পুভ্রগণকে 
অন্যায়্ূপে হত্যা করিয়া সমগ্র ফতেহাবাদের বাজ। হন।ৎ টোডর মল্ল 
তাহাকেই ভূষণার জমিদার বলিয়া স্বীকার করেন ( ১৫৮২ )। মুকুন্দরাম মধো 
মধো নামে মাত্র সামান্ত পেশ্কস্‌ পাঠাইয়া বাদশাহের অধীনতার ভাণ করিতেন 
কিন্তু কার্ধযতঃ তিনি স্বাধীনই ছিলেন । আকববের রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি 
অন্তান্ত ভূঞ্াাগণের সহিত নানাস্কত্রে যোগদান করিয়! দেশব্যাপী বিন্রোহের 
অন্যতম নেতা! ছিলেন । প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়ের রাজত্ব উৎপন্ন হইলেও 
মুকুন্দরাম দমিত হন নাই । জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খা! (১৬০৮) বঙ্গের 


১ মোরাদ সম্ভবত; খাঁনখানান্পুরে অবস্থিতি করিতেন । কেহ কেহ অনুমান করেন নিকট- 
বস্তা রাজবাড়ীতে কোন বিদ্রোহী রাজার রাজধানী ছিল (ছ6৫২-5-5৫1967%, 2, 42) ; কিন্তু তদ্বযতীত 
ভূষণী যে প্রাচীন কাল হইতে রাজধানী ছিল, তাহার পরিচয় আছে । দিগ্বিজয়প্রকাশে দেখিতে পাই, 
ধেনুকর্ণ রাজার পুত্র ক্ঠহার 'বঙ্গভূষণ' উপাধি ভূষিত ছিলেন, এবং তিনি যশোরের উত্তরভাগ অধিকার 
করিয়া তৃষণ বা ভৃষণ। নাম রাখেন। মুকুন্দরাম ও সীতারাঁমের সময়ে ভূষণ বনু বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধ নগরী 
ছিল। সে পরিচয় পরে দিব। পাদশানাম। এই মুকুন্দকেই *১1010৫08. ০0৫ ০৪081" 
বলিয়াছেন । 


২ 1/10150. 701787 0160. 2. 1580:9] 05900. 71101001770, 03৪ 19120180106: ০: 
0726 0826 01 006 50017005, 10516601015 80178 85 1015 €11689 2100. 710,602] 10 
06৪00, 2120 1810 15010 01 1019 230206.--48160175276 (9০561010656 0, ৬০1, [1 
20. 469. 


কেহ কেহ বলেন মুকুন্দ মোরাদের রাজা কাড়িয়া লইয়া তাহার পুত্রগণকে ভূ-বৃততি প্রদ্দান করেন 
('বারভূঞা', ১৩৮ পৃ); ব্লকম্যান সাহেৰে নুন্দরবনে মোরাদখানা নামে এক আবাদি মহল ছিল উল্লেখ 
করিয়াছেন । উহা! মুকুন্দ প্রদত্ত ভূভাগ হইতে পারে 1]. &,5. 8.১ 1873, 2. 229. 


বঙ্গে বারভুঞা ৪৩ 


শাসনকর্ত। হইয়া আসিলে, তিনি মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং 
তাহার অধীন একদল সৈন্য পাঠাইয়া কোচহাজে। (কামরূপ ) অধিকার 
করিয়া লন। তখন মূকুন্দরাম পাও ও গৌহাটির থানাদার নিযুক্ত হন। পরে 
তিনি সে পদে স্বীয় পুত্র সত্্রাজিৎকে রাখিয়া স্বয়ং ভূষণায় আসেন। এবং 
প্রবল পরান্রাস্ত হইয়৷ পেশ্কস্‌ বন্ধ করেন। কথিত হয়, এই সময়ে তিনি 
বঙ্গের শাসনকর্তা সৈয়দ খঁ! কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।১ জাহাঙ্গীরের 
শাসনকালে যখন ইসলাম খা বঙ্গের স্ববেদার হইয়া আসেন, তখন সত্রাজিৎ 
ঢাকায় আসিয়া! তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করেন। অধ্যাপক যছুনাথ সরকার 
কর্তৃক আবিষ্কৃত আবছুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক ফাঁসী গ্রন্থ হইতে 
[ পরিশিষ্ট দ্র, শি মি] জানিতে পারি, ইসলাম খার ঢাকা যাইবার পথে 
ভূষণার রাজ সত্রাজিৎ বা শাহজাদা রায় কয়েকটি হাতী উপহার দিয়া নবাবের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন (প্রবামী, ১৩২৬, ১ম খণ্ড, ৫৫২ পৃ)। নবাব পুনরায় 
কোচহাজো অধিকার করিবার জন্য যে সৈশ্য প্রেরণ করেন, তাহার সহিত 
সত্রাজিৎ ছিলেন | কিন্তু কার্ধযতঃ সত্রাজিৎ কোচহাজোর রাজাভ্রাতা বলদেবের 
সহিত গুপু ষড়যন্ধ করিয়া মোগলের গতিবিধি সমস্ত বিজ্ঞাপিত করেন। তখন 
সত্রাজিৎ বন্দী হইয়। ঢাকায় আনীত হইয়া নিহত হন ( ১৬৩৬ )। 


কন্দর্প নারায়ণ : চন্দ্রদ্বীপ 


চন্্রদীপ রাজবংশের আদিপুরুষ দন্চজ মর্দিনের বৃদ্ধ প্রপৌন্র জয়দেব অল্পকাল 
রাজত্বের পর অপুন্রক মৃত্রামুখে পতিত হন।২ তাহার একমাত্র কন্ঠা কমলার 
সহিত বলভদ্র বন্থুর বিবাহ হয়। কমলার পুত্র পরমানন্দ বন্থ রাজোব 


১ 'বারভুঞ্া', ১৩৮ পৃ । ট্টুয়ার্ট, ওয়াইজ বা অন্ত কেহ মুকুন্দরামের পতনের কথা 
করেন না । মানসিংহের অনুপস্থিতিকালে €১৫৯৩-৪ ) যখন সৈয়দ খা বঙ্গের হৃবেদার হন, তখন 
হয়ত মুকুন্দের সহিত যুদ্ধ হয়। ইসলাম খীর সময়ে মুকুন্দ জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 
সত্রাজিংই মোগল শাসকদিগকে অধিক বিরক্ত করিয়াছিলেন । ব্লকম্যান বলেন, '5855116 ৪৪০৫ 
[517876175 00৮6010015 0 05065] 20 277৫ 0৫ €:099169, 81701610590 6০ ৪6170 
17 006 58960758 0281698. 0:00 17002986 &€ 00৩ ০০০০ ০061708.008." ০: 
3৪10 1782, 92৫, 440. (319010208120)) 00. 9312. 

২ বর্তমান ইতিহাসের ১ম থণ্ডে (৩য় সং) ৪৭০ পৃষ্ঠায় চন্রদ্বীপ রাজগণের বংশলতিকা! প্রদত্ত 
হইয়াছে । এ প্রসঙ্গে_-রোহিণীকুমার সেন, 'বাকলা', ১৯৩ পূ দ্রষ্টব্য 


৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উত্তরাধিকারী হন। তৎপুত্র জগদানন্দ বাক্লার জলোচ্ছাসে প্রাণত্যাগ করেন 
(১৫৮৪ )।১ জগদানন্দের পুত্রের নাম রাজা কন্দর্পনারায়ণ। ইনিই বারভূঞার 
অন্যতম । কন্দর্পনাবায়ণ বরিশালের নিকটবন্তী কচুয়া হইতে স্বীয় রাজধানী 
মাধবপাশ! নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া ১৪1১৫ বংসরকাল সদর্পে রাজত্ব 
করেন। ইহার সময়ে ভুঞাদিগের মধ্যে আত্মকলহে এবং মগ ও ফিরিঙ্গির 
( পটু'গিজ ) অত্যাচারে দেশ উৎসন্প্রায় হইয়াছিল। কন্দর্পনারায়ণ বীরপুরুষ 
ছিলেন, তিনি বহুবার মগ ও ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিয়! দেশ বক্ষা করিয়া- 
ছিলেন ।২ ভুলুয়ার লক্্ণমাণিকা র্ধ্যান্থিত হইয়া কন্দর্পের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন; এবং মগাদি দস্থ্ার হস্ত হইতে দেশরক্ষাকল্পে কন্দর্প ও 
প্রতাপাদিত্ায এই উভয় মহাবীরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে 
আমাদিগকে পরে এই সব ঘটনা বিবৃত করিতে হইবে। কন্দর্পনাবায়ণের মৃত্যুর 
পর তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুক্র রামচন্দ্র রাজ! হন। ইনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা! । 
প্রতাপাদদিত্যের ইতিহাসে ইহার বিবরণ দেওয়া হইবে। 


লক্ষ্মণমাণিক্য : ভুলুয়া 


কথিত আছে পাঠানদিগের দ্বারা বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে বঙ্গাধিপ 
আদিশুবের বংশীয় রাজা বিশ্বস্তর রায় চন্দ্রনাথতীর্থঘে যাওয়ার পথে মেঘন৷ নদের 
এক নবোখিত চরে ভুলুয়া নামে এক নৃতন রাজ্য স্থাপন করেন।২ বিশ্বস্তরের 


১ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই জলোচ্ছাসের বর্ণনা আছে [$6৫, (05:55) 
৬০1, [1 6. 123], এই জলল্লাবনে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয় ও রাজধানী বাঁকলা! বিনষ্ট হয়। 
ঘট কগণের কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই, রাজপুক্র জগদানন্দ এই প্লাবনে মৃতামুখে পতিত হন। আবুল 
ফজল সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে জগদানন্দের স্থলে তাহার পিতা পরমানন্দের নাম করিয়াছেন ৷ “বাকলা”, 
১৬৬ পৃ। ব্রকম্যান এই ঘটনার তারিখ ১৫৮৫ বলিয়াছেন ।_-]. 4১. 5. 9., 1868, 1০. ; 566 
2150, 73০৬০11055--7307212011) 0. 28. 

২ র্যাল্ফ ফিচ, (7৪115 ঢ10০% ) নামক এক ভ্রমণকারী ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকল! পরিদর্শন 
করিয়া কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন | 98৫. 77901514508 ড$/032565, ৬০1. 1] 
চ. 257 ॥ 'বিশ্বকোষ', ৩য় খণ্ড ৮৫ পৃ। কন্দর্পের সময়ের একটি পিত্তলের কামান এখনও বর্তমান 
আছে ।--বাকল।, ১৬৭ পৃ, ], 4১. 5. ৪.১ 1875, 2. 207. 

৩ ভুলুয়ার পত্তন সম্বন্ধে বহু কিন্বদস্তী আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 10. 
৬/18০ উহার আলোচন! করিয়াছেন (]. £. 5. 9., 1874) %. 203) । তুলুয়ার পত্তনের সময় সম্বন্ধে 
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পর একাদশ পুরুষে লক্ষ্ষণমাণিক্য প্রাছুরত হন। বীরত্বের খাতিতে তিনি 
বার্ভূঞ্ার অন্যতম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। লক্ষণমাঁণিকোর সহিত 
কন্দর্পের পুত্র রামচন্দ্রের বিবাদ ছিল। তাহারই ফলে রাষচন্দ্র বু রণতরী 
লইয়া গিয়া ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া লক্্ণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আনেন। 
পরে রামচন্দ্রের আদেশে মাধবপাশ! রাঁজবাটীতে লক্ষণ নিহত হন।১ 
লক্ষমণমাণিক্য শুধু বীর ছিলেন না, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও স্থকবি ছিলেন।২ 


প্রতাপাদিত্য 


আমরা এ পর্যাস্ত একাদশজন ভূঞ্াঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, এখন 
অবশিষ্ট মাত্র প্রতাপাদিত্য ; ইনি ভূঞ্াগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট এবং 
বীরত্বে ও বাঁজশক্তি পরিচালনায় সর্ববাগ্রগণা ৷ ইহারই জন্য এক সময় যশোহব 
প্রাচীন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া! “যশোহর" হইয়াছিল; মোগল আমলের 
যশোহরের ইতিহাসে ইনিই প্রধান বাক্তি। আমরা এখন যশোহর-খুল্নাব যে 





কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। আনুমানিক ১২০* খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয় ধরিলে, তদপেক্ষা অন্ততঃ ৩৭৫ 
বৎসর পরে লঙ্ষ্রণমাণিক্যের আবির্ভীব ধরিতে হয় । কৈলাসচন্ত্র সিংহের “রাজমালা' গ্রন্থে (৩৯৪ পৃ) 
ভুলুযা রাজবংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তানুসারে লক্ষণ বিশ্বস্তরের ৭ম পুরুষ । সে হিসাৰ 
ঠিক হইলে আনুমানিক ১৩৬ খৃষ্টাব্দে বা বঙ্গের স্বাধীন পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে ভুলুয়ার পত্তন 
ধরিতে হয়, অথব! লক্ষ্ণকে সপ্তম পুরুষ না বলিয়া! ১১শ পুরুষ ধরিতে হয়_বিশ্বকোষ ১৭শ 
খণ্ড, ১২২ পৃঃ নগেন্্র বন্থুর 'বঙ্গজ কারন্থ কাণ্ড প্রকাশিত হইলে বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে । 
[ দুর্ভাগাবশতঃ উক্ত খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই-_শি মি ] 

১ কেহ কেহ বলেন বীর লক্গ্্ন-মাণিক্য অসক্জিতভাবে রামচন্দ্রের রণতরীতে গেলে, রামচন্্ 
অন্তাঁয়রূপে ক্ীহীকে বন্দী করেন। ইহা! সতা বলিয়। বৌধ হয় না । ঘটককারিকায় আছে, রামচ্্র 
'জিত্বা লক্ষণমানিকাং ভুলুয়াধিপতিং বরং । শ্বরাজ্যে হানয়ামাস বন্ধা' তং নৃপশার্দুলং ॥ হতরাং 
যুদ্ধে জয় করিয়া বন্দী করাই সম্ভবপর ।-_রাঁজমালা' ৩৯৮ পূ" নিখিলনাথ রার, 'প্রতাপাদিত্য' 
৭৩ পৃ । আনন্দনাথ রায় মহাশয় রামচন্দ্রের আদেশে লক্্রণের প্রাণদণ্ডের কথা বিশ্বাস করেন না; 
তিনি বলেন, ১৬১ খৃষ্টাব্দ সন্দীপে মগদিগের সহিত যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, লকণমাঁণিকা তথায় বীরের 
মত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। -বারভুঞ, ১৫৭ পৃ। 

২ কথিত আছে, লক্্রণমাণিকা প্রীহ্ষের 'রক্বাবলী'র মত 'বিখ্যাত বিজয় নামক এক বীররস- 
প্রধান সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতে 'ভ্রীম'ক্্ণতুপতেরতিনবস্তাদৃক্‌ প্রবন্ধোত্তর? 
বলিয়। ভশিতা। আছে ।__“রাজমালী", ৩৯৬-৭ পৃ। 


৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যুগের ইতিহাস লইয়া ব্যাপৃত, তাহাকে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না । ২৫ বৎসর মাত্র প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল বা বীরত্বের 
যুগ হইলেও, পরবর্তী ছুইশত বৎসর ধরিয়] তাহার এবং তদীয় সেনাপতিবর্গের 
কীত্তিকাহিনী এমন করিয়া যশোহর-খুল্নার অঙ্ক অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহাদের প্রতিভ1] ও প্রতিপত্তি এমনভাবে এদেশের সমাজকে অক্টপ্রাণিত বা 
স্থৃতিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, যশোহর-খুল্না যেন 'প্রতাপময়” হইয়! গিয়াছে । 
এইজন্য পরবন্তী অধ্যায় হইতে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আমরা প্রতাপের কথা 
বলিব। প্রতাপের কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গতঃ ভূঞ্া- 
রাজগণের কথা উল্লেখ কবিতে হইবে । সেজন্য এ অধ্যায়ে প্রধান প্রধান 
ভুঞাগণের পবিচয়্ মাত্র দিয়া রাখিলাম। 

মোগলের বিপক্ষতাচরণ করাই ভুঞ্ারাজগণের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এইজন্য 
তাহাদের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল। নতুবা তাহাদের মধ্যে 
পবস্পরের কোন প্রকার মিলন বা সহানুভূতি ছিল নাঁ। তাহাদের সকলেই 
কোনও না কোন ভাবে পাঠান নৃপতিদিগের নিকট অন্গগৃহীত ছিলেন) 
মৌগলের আক্রমণে যখন পাঠানের ক্রমে ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎখাত হইতেছিলেন, 
তখন তাহার! এই দেশীয় রাজন বা ভৌমিকগণের নিকট সাহাষাপ্রার্থী হন। 
ভূঞ্াগণ লবণেব মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কবেন। 
সকলের এক উদ্দেশ্ট, তাই তাহাদের মধো ভিতরে ভিতরে একটা সম্পর্ক ছিল । 
সঙ্গে সঙ্গে ব্াক্তিবিশেষের আত্মগরিমা বা জাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা যে 
ছিল না, তাহা নহে ; তবে আত্মরক্ষা এবং পাঠানদিগকে সাহায্য করাই প্রধান 
সাধনা হইয়াছিল। শুধু পশ্চিম দেশ হইতে আগত মোগল নহে, ভুঞ্াদিগেব 
আরও শক্র ছিল; দক্ষিণ ও পূর্বদিক হইতে আগত আরাকানী মগ, এবং 
ফিরিঙ্গি ব! পটুগাজ দস্থাগণের পাশবিক অত্যাচারে দেশ উৎসম্ন ও মনুম্শূহ্য 
হইয়া যাইতেছিল; সকলের না হউক, অন্ততঃ ধাহাদের রাজ্য সমুদ্রকুলবন্তী, 
তাহার! প্রজার জীবন বক্ষার জন্য এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া পারিতেন না। 
তাই সময়ে সময়ে কয়েকজন মিলিয়! এই সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন । 
সে শক্রগণও সহজ দস্থ্য নহে, তাহারা রাজনৈতিক কূটকৌশলে অতুলনীয়; 
নানাভাবে ভুঞাদিগের দরবারে প্রবেশলাভ করিয়া কখনও উৎকোচ উপহার 
দিয়া, কখনও স্বার্থের মোহে অন্ধ করিয়া, ভেদনীতিদ্বার! ভূঞ্গাসম্প্রদায়ের মধো 
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হিংসানল জালাইয়! দিত। তখন ভূঞ্গণ আত্মঘাতীর মত পরস্পরের সহিত 
যুদ্ধরত হইতেন এবং সাগরতরক্গ বা নদীবক্ষ নররক্তে বঞ্ভিত করিয়া নিজেরাই 
দুর্বল হইয়া পড়িতেন। মোগলের বিপুল বাহিনী ধাহাদের দ্বারে দ্বারে হান। 
দিতেছিল, তাহাদের পক্ষে এইরূপভাবে বলক্ষয় বা ধনক্ষয় দ্বার! দুর্বল হইয়! 
পড়া বিশেষ আশঙ্কার বিষয়ই ছিল, এবং তাহাতে উহাদের পতনের পথই 
পরিষ্কার করিয়া দ্িতেছিল। মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচার মোগলেরই কার্ধ্যসিদ্ধির 
সহায় হইয়াছিল। পরে যখন ভূঞাদিগের পতন হইয়া গেল, তখন ওরঙ্গজেবের 
রাজত্বকালে মোগলদিগকে অসংখ্য রণতরী পাঠাইয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই সকল 
শত্রু নিপাত করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের বারভূঞ্| পরাক্রান্ত আকবর বাদশীহের 
রাজশক্তিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিল; যদি সে পরীক্ষায় আকবর জয়ী না 
হইতেন, তবে পাঠানের করচ্যুত রাজদণ্ড কাহার হস্তে শোভা পাইত তাহা! বল 
যায় না! সময় অল্প বা সুযোগ স্বল্প হইলেও, ভুঞ্জগণ আপন আপন ক্ষেত্রে 
যে রণদক্ষতা ও রাজনৈতিক মস্তিদ্ধের পরিচয় দিয়াছিলেন, অপর পক্ষে 
মানসিংহ বা টোডরমল্লের অলাধারণ প্রতিভার সহীয়তা ন থাকিলে, তাহার! 
বঙ্গের ভাগ্য নৃতন করিয়া গড়িতে পারিতেন। অবশেষে ভূঞ্াদিগের অভ্যুর্থান 
বিফল হইলেও তাহাদের শক্তিসঞ্চয় ও প্রচেষ্টার ফল বহুদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। 
প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে আমরা তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইব। তাহার 
সাধনার ফলে এমন ভাবে যশোহর-খুল্নার ভাগ্াস্থত্র সমগ্র বঙ্গের সহিত 
মিশিয়া গিয়াছিল যে, এই ক্ষুত্র বাঁজাখণ্ডের ইতিহাসকে বঙ্গেতিহাম হইতে 
পৃথক্‌ করা যায় না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
প্রতাঁপাদিত্যের ইতিহাসের উপাদান 


আমরা প্রতাপাদ্দিত্যের ইতিহাসের আলোচনা! করিব বটে, কিন্তু সে 
ইতিহাস পাইৰ কোথায়? যাহাকে ইতিহাস বলিতে পারি, সে সময়ের এমন 
কোন বিবরণ দেশীয় হিন্দুতে লিখে নাই ; সমসাময়িক বা পরবরবী বিখ্যাত 
মুসলমানী ইতিহাসে প্রতাপাদিতোর ইতিহাস নাই বলিলেও চলে । আবুল 
ফজলের বিরাট গ্রন্থে প্রতাপার্দিতোর নামগন্ধ নাই। অথচ সেই গ্রন্থ এবং 
নিজামউদ্দীন বা ব্দাউনীর বিস্তৃত ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মুনেম খাঁ, 
খা জাহাঁন, টোৌভরমল্ল, বা মানসিংহের মত কত কৃতী মোগল সেনাপতি 
২৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গভূমিতে বিদ্রোহ দমন কবিলেন। কিন্ত সে বিদ্রোহী কে. 
কে, তাহার পবিচয় নাই । সে সংঘর্ষের ফলে দিল্লী আগ্রার কত ওমরাহ দেশে 
না ফিরিয়া বঙ্গের কোণে নগণ্য পল্লীপ্রান্তরে কবরিত হইল, কত বিদ্রোহী যুদ্ধে 
বা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইল, কেহ বা! বন্দীভাবে ধৃত বা পিঞ্জরাবদ্ধ হইল; 
কিন্ত সে বিদ্বোহী কে কে, তাহার স্থুম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল না। ইতিহাসে 
বিদ্বোহের বার্তা যাহা কিছু আছে, সে কেবল বিদ্রোহী পাঠানের কথা; কারণ 
পাঠানের হস্ত হইতেই মোৌগলের! বঙ্গের মসনদ কাঁড়িয়া লইষ়াছিলেন। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে যে ্বল্পসংখ্যক পলায়িত পাঠান বিদ্রোহী বিরাট বঙ্গের হিন্দু 
অধিবাসীর মধো মিশিয়া গিয়াছিলেন, পাঠানের ন্মেহ ও কৃতজ্ঞতার পরিশোধকল্পে 
যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠানের ্বত্বস্বামিত্বের দাবিতে নিয়ত যুদ্ধলিপ্ত হইতেছিলেন, 
বাঙ্গালার যে অসংখ্য ভুঞারাজগণ পাঠানকে স্বগণ বলিয়া গণা করিয়া 
মোগলের রক্তে তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা আকবরের বৃত্তিভূক্‌ 
লেখকগণের গ্রন্থে স্থান পায় নাই । মানসিংহ বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া বঙ্গে 
আসিয়াছিলেন, সঞ্তদশবর্ককাল সদর্পে বঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়াছিলেন, এবং নিজের 
যৌবনকে বার্ধক্যে পরিণত করিয়া হৃতস্বাস্থ্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তিনি কাহার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, তাহা “আকবরনাম 
তন্ন তন্ন করিলেও খু'জিয়া পাওয়! যায় না । না পাইলেই কি সে সব যুদ্ধের 
কথা, দেশময় রণদর্পের বার্তী মুছিয়া ফেলিতে পারিব? যে প্রতাপার্দিত্য বা 
কেদার রায়, যে ঈশা বা ওস্মান খা বিদ্রোহী হওয়ায় মোগলকে বিংশাধিক 
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প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের উপাদান ৪৪৯ 


বর্কাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, তাহাদের কথা, তাহাদের কীস্তিকাহিনী 
মুছিবার নহে। দেশের গাত্রে, দেশীয়দিগের লুপ্ত ইতিহাসের পত্রে, তাহার 
শতচিত্র এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 

আমরা যে যুগের কথা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বঙ্গীয় ইতিহাসের 
অসদ্ভাব ছিল বটে, কিন্ত ভারতীয় ইতিহাসের অভাব ছিল না। বাদশাহ 
আকবর স্বয়ং একপ্রকার অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হইলে কি হয়, তাঁহার মত 
শিক্ষার উতৎ্সাহদাতা, শিক্ষিতের ও পণ্ডিতের প্রতিপালক জগতের রাজন্যবর্গের 
মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। তাহার একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি 
অন্সন্ধিৎস্ব ছিলেন; তিনি এঁতিহাসিকগণের নিপুণ গবেষণার জন্য নর্ববিধ 
সাহাধা করিতেন। রাজশক্তির সহায়তা পাইয়া প্রত্বতাত্বিক মুসলমান 
এতিহাসিকগণ একাগ্র চেষ্টায় বিরাট গ্রন্থসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন।৯ সেইজন্য 
অন্য যুগের ইতিহাস আলোচন। করিতে গেলে, যেমন উপাদানের অল্পতায় 
সন্দেহাকুল হইতে হয়, আকবরের যুগে আসিলে, উপাদানের প্রাচুর্যো 
এতিহাসিককে পরিশ্রান্ত হইতে হয়। কিন্তু যে বিরাট ইতিহাসের কথা 
বলিতেছি, তাহার অধিকাংশই শুধু মোগলের কথায় পূর্ণ; বাদশাহের 
কার্যকাহিনী, রাজাবিজয় ও শাসননীতি তাহাতে পুঙ্থান্ুপুঙ্খবূপে আলোচিত 
হইয়াছে । শাহান্শাহার একটি নেত্রপলকও হয়ত তাহাতে লিপিবদ্ধ হইতে 
বাদ পড়ে নাই, কিন্তু অন্যপক্ষে হয়তঃ একটি দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাহার 
উল্লেখমাত্র নাই। ভারতীয় মৌগলের কথা বলিতে গিয়া আবুল ফজল 
ভারতবাসীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ; প্রভুর অনাবশ্ঠক স্তাবকতায় ও অনর্থক 
কবিতায় তিনি অনেক স্থলে লেখনী কলঙ্কিত করিতে করিতে আত্মশক্তি 
হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গের সহিত মোগলের কেবলমাত্র নৃতন 
সম্বন্ধ হইতেছিল, আবার সে সম্বন্ধও শুধু বিদ্রোহীর সহিত বিজয়দৃপ্ত শাসকের 


১ ইহার মধ্যে আবুল ফজল কৃত 'আকবরনীমা' ও তন্তর্গত “আইন-ই-আকবরি', 
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দ্য 


৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সম্বন্ধ। সে শাসকের স্তাবক এতিহাসিকগণ বঙ্গঘটিত বর্ণনার অন্তরালে রোষ- 
কষায়িত দৃষ্টি লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই; আর যাহা কিছু বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাঁও অযত্ত ও অনভিজ্ঞতায় কলঙ্কিত হইয় পড়িয়াছে। মোগল 
পক্ষের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলির সহিত সামপ্তস্ত রক্ষা ভিন্ন এসকল 
ইতিহাস দ্বারা আমাদের বিশেষ সাহায্য হয় না। 

১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ দুইশত বর্ধকাল বদ স্বাধীন 
ছিল। পরে বঙ্গের শেরশাহ দিলীশ্বর হইলে, বঙ্গ পাঁচ বৎসর মাত্র দিল্লীর অধীন 
ছিল; পুনরায় শেরশাহের অবসানের পর ১৫৪৫ হইতে ১৫৭৫ তুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত 
আবার বঙ্গ একপ্রকার স্বাতন্্য অবলম্বন করে। এ সময়ে বঙ্গের ইতিহাস 
ভারতের অন্ঠান্য প্রদেশের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছুই একটি সীমান্ত 
যুদ্ধ ব্যতীত বহির্জগতের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই স্বাধীন বঙ্গের 
যে ইতিহাস আমরা পাই, তাহা মুসলমান শাসকের ইতিহাস- মুসলমান 
এতিহাসিকের রচিত মুসলমান-শাসনের ইতিহাস। সে ইতিহাসেও বিরাট 
হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহিনী নাই বলিলেও হয়। এখন যেমন বঙ্গের মুসলমান 
সম্প্রদায় লোকসংখ্যায় অধিক, তখন তত অধিক ছিল না। তখন মুসলমানেরা 
কতক নবাগত হইতেছিলেন, হিন্দুরা কতক মুসলমান হইয়া যাইতেছিলেন, এবং 
বঙ্গবাসী মুসলমানের বংশবুদ্ধি নবোপনিবেশে ভ্রতগতিতে হইতেছিল-_এই তিন 
কারণে কালক্রমে মুসলমানের সংখা। হিন্দুর অন্গপাঁত ছাড়াইয়1 উঠিয়াছে। কিন্ত 
আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুই প্রধান অধিবাসী ; তাহাদের 
সমাজ, ধশ্ম ও গতিবিধি-_ইহারই ইতিহাস তখন বঙ্গীয় ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ । 
কিন্তু মুসলমানী ইতিবৃত্তে সে অঙ্গের চিত্র নাই; মোগল অপেক্ষা পাঠানের! 
হিন্দুর প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হইলেও হিন্দুর গতিমতির পরিমাপ 
করিয়। হিন্দুর ইতিবৃত্ত সমুজ্বল করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং 
মোগল ও পাঠান কাহারও নিকট হইতে আমরা! প্রস্তাবিত যুগের প্রকৃত 
ইতিহাস পাই না। 

হিন্দু লেখকরাও নিজের জাতীয় চিত্র বিশেষভাবে রাখিয়! যান নাই । যাহা 
কিছু আছে, তাহা! সাহিত্যে, ধর্্প্রচার-কাহিনীতে, সমাজ-চিত্রে ও ঘটকের 
কারিকায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে | যাহা কিছু আছে, তাহ প্রবাদবাক্যে 
জনশ্রুতিমুখে রষ্তিত ভাষায় কতক প্রকাশ পায় ; বংশবিবরণে এবং ব্রতকথা ও 
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উপকথায় তাহাদের কতক সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের এতিহাঁমিককে 
এই লুকানো! মাণিকের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। নতুবা বঙ্গের সর্ববাঙ্গীণ 
ইতিহাস আবিভূতি হইবে না। রাজনৈতিক বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা মুসলমান 
ইতিহাসিকগণের অনেক গ্রন্থ প্রামাণিক ধরিয়া লই বটে, কিন্তু সে বিষয়ের 
অন্য পক্ষের কথা থাকিতে পারে। সেই কথার সন্ধান লইয়া, তাহার সহিত 
পারসীক গ্রন্থের প্রামাণিকতার সামঞ্রশ্ত করিয়! নৃতন যুগের ইতিহাস গঠন 
কবিতে হইবে । বৈদেশিক ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে ঘটনাবিশেষের অবতারণা 
ন। দেখিলেই তাহাকে উডাইয় দেওয়া চলিবে না। পারসীক গ্রন্থের মধো 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলিতে 'প্রতাপের নামোল্লেখ নাই, তাহা বলিয়া কি 
তাহাকে অস্তিত্বশুন্ত কল্পনা করিতে হইবে? আমাদের যশো হর-খুল্না 
প্রতাপাদিতোর অস্তিত্বে পূর্ণ এবং তাহার বীবত্ব-প্রতাপে ধন্য । তাহার দানধন্ম 
৭ পূজা-ভক্তির কথা৷ এদেশে প্রবাদবাকো পরিণত হইয়াছে। প্রতাপের যুগে 
দক্ষিণবঙ্গের জীর্ণশীর্ণ দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, বঙ্গপতির প্ররূতি ও 
বাবসায় পরিবঞ্তিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার অভিব্যক্তি এখনও আছে; 
এখনও এদেশের অঙ্গে অঙ্গে তাহার প্রমাণ চিহ্ন বর্তমান; আমরা পূর্বেই 
বলির়াছি, যশোহর-খুল্ন। 'প্রতাপমপ্ঃ | এদেশের সেই প্রতাপময়তার সজীব 
আভাম দিবার জন্য আমবা! প্রাণপণে চেষ্টা করিব। 

তবে সেই চেষ্টা বড় কঠিন চেষ্টা । সমসাময়িক পারসীক বা অন্য বৈদেশিক 
গ্রন্থে যেটুকু প্রমাণ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহারই আলোকে পথ দেখিয়া লইতে 
হইবে । দেশীয় সাহিত্যে, ঘটককারিক। বা প্ু'খিপত্রে, প্রাচীন দলিলাদি বা 
স্ব্নসংখ্যক শিলালিপিতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, সাবধানে তাহার সদ্বযবহার 
করিতে হইবে । সামাজিক ইতিহাস বা বংশ বিবরণে যে সকল ঘটনার 
এতিহাসিকতা৷ সপ্রমীণ হয়, তাহার সন্ধান লইতে হইবে । প্রচলিত প্রবাদ বা 
জনশ্রুতির মূলে যেটুকু সত্য নিহিত থাকিতে পারে, সহিষ্ণুতার সহিত তাহার 
সমুদ্ধার করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকটে বা 
দেশের নানাস্থানে যে অসংখা কীন্তিচিহ্ন আছে, যে সকল মন্দির, মসজিদ, দুর্গ বা 
অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ এখনও সিক্তবাত নিম্নবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে পাবিয়াছে, 
স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার সংবাদ বা বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, যে সকল 
স্কাপত্য-নিদর্শন বা সংশ্লিষ্ট কি্বদন্তী এখনও কালের কবলে বা বিশ্বতির গর্ভে 
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বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারও তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। এই ভাবে সকল 
তথ্য ও প্রমাণের সামঞ্তস্ত করিয়া ইতিহাসের সারতত্ব প্রকটিত করিতে 
হইবে । চাক্ষুষ প্রমাণকে প্রধান সহায় করিয়া যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
যতটুকু প্রকৃত চিত্র লোক-সমাজের নয়নপথবন্ভী করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা 
করিব। | 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অন্থসরণ করিব বটে, কিন্তু তৎসম্পর্কে কয়েকটি বলিবাব 
কথা আছে। প্রথমতঃ, আজকাল যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিহাস লিখিত 
হইতেছে, তাহাতে প্রবাদের মূলা স্বীরুত হয় না । কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই, লিখিত 
ইতিহাস কয়জনের পাওয়া যায়? এবং যাহা আছে, তাহাই যে রঞ্জিত বা 
পক্ষপাতদুষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কি? দেশের মধ্যে কয়জনের কার্যাকলাপ্র 
দৈনন্দিন লিপি প্রস্তুত হইত? শিলালিপি বা স্মারকলেখমালা হইতে ছুই চারিজন 
রাজা বাতীত কয়ক্গন প্রাচীন কৃতী পুরুষের বিবরণী সংগ্রহ করা যায়? আর সেই 
ইতিহাস পাইলেই কি দেশের ইতিহাস হইল? দেশ কি শুধু কতিপয় রাজা বা 
রাজপুরুষের সমষ্টি লইয়া! গঠিত? রাজা শুধু দেশের রক্ষক মাত্র ; রাজার ইতিহাস 
শুধু দেশ-শাসনের ইতিহাস-_দেশের বাহাবরণের ইতিহাস | প্রজাই দেশের 
প্রাণ ; সে প্রাণের স্পন্দন বা! অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস | আমরা 
যে সমস্ত ইতিহাস পড়ি, তাহার অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত মাত্র । প্রজার 
কাহিনী বা দেশের প্রক্কত চিত্র তাহাতে নাই । যুগের পর যুগ ধরিয়া জনশ্রুতি, 
প্রবাদ বা গল্পকথার মধো সে চিত্র ক্রমে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। অসতা বা 
অতিরঞ্রনের আবজঞ্জনা সরাইয়া সে গ্রবাঁদপুঞ্জ হইতে সার সত্য সংগ্রহ কর! 
বড় কঠিন বাপাঁর। কিন্ত সকল প্রবাদ হইতেই মুল সতোর একট! ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় এবং স্থক্ম দৃষ্টি থাকিলে, বাশীরুত ইতিকথা হইতে সতোর 
নির্যাস নির্গত করিয়া লওয় যায়। স্থুতরাং প্রবাদ একেবারে বাদ দিলে 
চলে না। 

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য এতিহাসিকদ্দিগের মধো ধাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস 
লিখিয়া যথেষ্ট যশোলাভ ব! অর্ধোপাঞ্জন করিয়াছেন, তাহাদের একটা প্রকৃতি 
এই দেখিতে পাই যে, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পাশ্চাতা লেখক ব৷ 
পর্যটকের বর্ণনা হইতে আমাদের রাশি রাশি দেশী কথার কোন প্রকার সমর্থন 
করাইতে না পারেন, সে পর্যস্ত ভারতবর্ধীয় পুরাণ বা প্রাচীনকাহিনীর প্রতি 


প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের উপাদান ৫৩ 


কিছুমাত্র আস্থাবান হন না। ইবন্‌ বততা৯ বা মার্কো পোলোর* মত ভ্রমণ- 
কারী অজানিত দূরদেশ হইতে ফিরিয়া নিজের দেশে আসর জমাইবার জন্য যে 
অসংখা আজগবি গল্পের অবতারণ! করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সতা থাকিতে 
পাবে, কিন্তু অসত্য যে কত ছিল তাহার সংখা! নাই ; আমরা বুঝি না, তাহাই 
আমাদের খষিমুনির উপাখ্যান হইতে অধিক মূল্যবান বা আদরণীয় কেন' 
অনেকে নিজের ধশ্ম বা সংস্কারের নীল চসম1 পবিয়। পরের দেশে ঘুরিয়৷ থাকেন, 
এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধির মাত্রান্তসারে পরের কাহিনীর পরিমাপ করেন-__কাজেই 
তাহারা নিজের তুলিকায় পরের দেশের এক অভিনব বিকুত চিত্র অঙ্কিত করিয়া 
থাকেন । বিশেষ সতর্ক না হইলে, সে চিত্র হইতে কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া 
যায় না। তবে যেস্থলে অন্াত্র হইতে কোন সন্ধান পাওয়ার স্থযোগ নাই, 
সেখানে বৈদেশিক বিবরণী হইতে যতটুকু আলোকপাত করা যায়, এতিহাসিককে 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । কিন্তু যেখানে দেশের কথা দশের মুখে, বংশের 
কাহিনীতে, প্রবাদ-বাক্যে বিস্তৃত হইয় পড়িয়াছে, সেখানে উহা! কোন প্রকারেই 
উপেক্ষণীয় নহে | ছাটিয়া কাটিয়া, অন্য ঘটনার সহিত মিলাইয়! মিশাইয়1 প্ররূত 
তথোর উদ্ধার করিতে হইবে বটে, কিন্তু যে দেশে বেদ ব৷ শ্রুতি জনশ্রুতিতে 
পধ্যবসিত হইয়াছিল, সে দেশে পপ্রবাদসমূহ একেবারে বাদ দিলে চলে না । 
প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের জন্য আমাদিগকে অনেক প্রবাদের উপর নির্ভর 
করিতে হইবে | 

তৃতীয়তঃ, নিম্নবঙ্গে পাহাড় পর্বত নাই ; এখানে পাষাণ নিশ্মিত মন্দির বা 
মসজিদ গড়িতে হইলে, স্বদ্বর রাজমহল বা চট্টগ্রাম হইতে পাথর আনিতে হয়। 
সে বড় কঠিন কার্য, সে কার্য সকলের সামর্থ্য কুলায় না। খাঁ জাহান আলি 
প্রভৃতি ছুই একজন কোন কোন স্থানে কতক গাথুনি পাথরের দ্বারা সম্পন্ন 
কবিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহারও সব পাথর তাহাদের নিজের আনীত বা হিন্দু 
বৌদ্ধ আমলের পুরাতন মন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত, তাহা স্পষ্ট বলা যায় না। 


১ ইবন্‌ বতুতা নামক একজন আক্রিকাদেশীয় ত্রমণকারী ২৫ বংসর ভারতবর্ষ প্রভৃতি বু 
দেশ ঘুরিয়া ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে ফেজ নগরে ফিরিয়া! গিয়া, আরবীয় ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেন 
এ্তিহাসিকের মতে "76 অ৪৪ 06609600006 ৪. 08787961181." 

২ ভিনিস নগরবাসী ভ্রমণকারী মার্কো পোলো ১৩শ শতাব্দীর শেষংশে ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু 
দেশ ত্রমণ করিয়! অদ্ভুত বিবরণী লিখেন। 


৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পাথরের দেশ না হইলে সহজে পাথরের ইমারত হয় না। এজন্য এদেশের 
মন্দিরাদি প্রায় সবই ইষ্টক-রচিত। সেই ইষ্টক নিম্মিত হন্মো যদি কোন লিপি 
থাকে, তাহাও সাধারণতঃ শিলা-লিপি নহে, তাহা ইষ্টক-লিপি। নিম্নবঙ্গ বড় 
লবণাক্ত দেশ এবং ইহার বাু সর্বদা জলীয় বাম্পে আর্দ্র । ইহার ফলে, 
ইষ্টুকে উতৎ্বকীর্ণ লিপি ত দূরের কথা, সব কঠিন জিনিসই বড় শীঘ্র শীঘ্র ক্ষায়িত 
ও বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আশঙ্কায় অনেকে মন্দিরাদিতে লিপি-সংযোগ 
করিতেন না। যাহা করিতেন, তাহারও অধিকাংশ আর নাই। অথচ ( যেখন 
পূজনীয় হরপ্রসাদ শান্ধী মহোদয় লিখিরাছেন ) “আজকা'লকার “বিজ্ঞান- 
সম্মত' ইতিহাসেব দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস হয় না।”১ কিন্তু সে 
পাথুবে প্রমাণ কোথায় পাইব? এদেশে যেখানে ২।১ খানি প্রস্তরলিপি ছিল, 
তাহাও ইমারত ভাঙ্গিয়া পড়ার স্থানান্তরিত হইস্ব! মান্ষের অযত্বে বা অবজ্ঞায় 
অপহৃত বা দেশান্তরিত হইয়াছে । যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, শিলা-লিপির সাহাযো এদেশেব ইতিহাসের উদ্ধার-কল্পনা 
সম্পূণ অযৌক্তিক ।২ 

চতুর্থতঃ, আজকাল আর এক ধরণ দেখিতে পাই যে, কোন রাজার 
ইতিহাস লিখিতে গেলে তাহার স্বনামান্কিত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া চাই। 
মৌদ্রিক (19117015108 ) প্রমাণ যে বিশেষ বলবান, তাহাতে অবিশ্বাস 
করিতেছি না; তবে ইহাই রাজাদের বেলায় একমাত্র বা প্রধান প্রমাণ নহে। 
জনৈক প্রসিদ্ধ মনীষী একদিন আধুনিক প্রত্বতাত্বিকদিগের (প্রতি কটাক্ষ করিয়। 
হাস্তচ্ছলে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তীহাঁব বৃদ্ধ প্রপিতামহের নামাস্কিত 
কোন মুদ্রা নাই, এজন্য তিনি তাহার অস্তিত্বে সন্দিহান। বাস্তবিকই আমরা 
আমাদের গবেষণার নিপুণতা এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রামাণিকতা দেখাইবার 
জন্য মুদ্রার সন্ধান করি। মুদ্র! পাইলেই প্রমাণের একশেষ হইল এবং না 
পাইলে অন্ত শত প্রমাণ দিয়াও যেন এঁতিহাসিকের নিস্তার নাই। প্রকৃতপক্ষে 
সমুদ্র প্রমাণ সন্দেহের মধো একটি মুদ্রাও যে এঁতিহাসিকের দিঙ্নির্ণয় করির' 


১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের “বেণের মেয়ে" উপন্যাসের মুখপাত। 
২ 1১. ৮15৫ ভারতীয় গুপ্ত সআ্রাটগণের এবং কানিংহাম মহীরাজ অশোকের শিলা-লিপি. 
সমুহের প্রচারদ্বারাও তংকালীয় ইতিহাস উদ্ধার করিবার প্রধান সহায় হইয়াছেন। 


প্রতাপাদিতোর ইতিহাসের উপাদান ৫৫ 


দিতে পারে, তাহা স্বীকার করি। আমরা একদা স্থন্দরবনে ভ্রমণকালে 
দৈবক্রমে দহুজমদ্দিনের যে মুদ্রা পাইয়া! বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিয়া- 
ছিলাম, তাহার কথা অনেকেই জানেন । উহা! দ্বারা চন্ত্রদ্বীপ রাজবংশের 
প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের অসামান্য সাহাঁযা করিয়াছে এবং অনেক লেখকের 
অনেক অদ্ভুত কল্পনা উডাইয়! দিয়াছে । সে মুদ্রা যে খুব মূল্যবান, তাহা 
সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।১ লোকমুখে শুনি, প্রতাপাদদিত্যের এইরূপ 
মুদ্রা ছিল; মুদ্রা প্রচার স্বাধীনতা ঘোষণার একটি অঙ্গন্বব্প। কেহ কেহ 
তাহার সে মুদ্রা দেখিয়াছেন বলিয়। প্রকাশও করিয়াছেন । আমি কিন্ত আজ 
১৫।১৬ বখ্সর যাবৎ বিশেষ অঙ্সন্ধান করিয়া একটি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। ইহার জন্য অনেক স্থানে গ্রামে গ্রামে, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছি; 
এ পর্যন্ত শতাধিক লোকের নিকট কতশত পত্র লিখিয়াছি, অর্থব্যয় করিয়া 
বহুবিধ মুদ্রা সংগ্রহে বাধা হইয়াছি, প্রতাপেব একটি মুদ্রার জন্য যথেষ্ট অর্থ 
দিব বলিয়া আমার প্রতিশ্রতি বারংবার সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি । কত 
আশা! পাইয়াছি, কিন্ত প্রতাপাদিতোর মুদ্রা পাই নাই । কিন্তু তাই বলিয়া কি 
প্রতাপাদিতোর কাহিনী উড়াইয়। দেওয়া যায়? এ দেশ ও সমাজের অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ প্রতাপের নামাঙ্ষিত ; একটি মুদ্রার অভাবে তাহার ইতিহাসের বিশেষ 
অঙ্গহানি হয় বলিয়া ধরিতে পারি না। হয়ত এখনও তাহার নামান্কিত 
ত্রিকোণ মুদ্রা অনেক পুরাতন গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্ীর কৌটায় সঙ্গোপনে সযত্তে 
রক্ষিত হইতেছে এবং ভবিষ্ততে হয়ত তাহা কোন এঁতিহাসিকের হস্তগত 
হইবে । কিন্তু আপাততঃ সে মুদ্রা ব্তীতও তাহার অতীত ইতিহাস গঠিত 
হইতে পারে কিনা, তাহাই আমাদের পরষ্টব্য | 

“'আকবর-নামা” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ নাই বটে, 
কিন্তু অন্যান্ত দুই একখানি পাবরসীক পুস্তকে যে তাহার বিবরণ ছিল, তাহাজানা 
গিয়াছে । ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রাম রাম বন্থুর “বাঁজা প্রতাপাদিত্া-চরিত্রে' 


১ সাহিত্য-পরিষদের উনবিংশ সাংবংসরিক কার্ধযবিবরণীতে (১৬৮ পৃ) লিখিত হইয়াছিল : 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার পূর্বক চত্্রদ্বীপপতি দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা! উদ্ধার 
করিয়া বঙ্গের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাসের এক তর্বসঙ্কুল অধ্যায়ের স্থমীমাংসার সহায় হইয়াছেন ।' 
এই মুদ্রা সম্বন্ধে যশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১ম খণ্ড ৩য় সংস্করণ, ৩০০-০৫ পৃ, প্রবাসী ১৩১৯, শ্রাবণ 
ও ভারতবর্ষ, ১৩২৫ জলোন্ঠ, এবং রাখাল দাসের 'বাঙ্গীলার ইতিহাস' ১ম ভাগ, ১২৭ পৃ জষ্টবা। 


৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আছে : “এদেশে প্রতাপাদিতা নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ 
কিঞ্চিত পারন্ত ভাষায় গ্রন্থিত আছে, সাঙ্গপাঙ্গবূপে সামুদাইক নাহি ।” 
এইরূপ কোন কোন পারস্য গ্রন্থ দেখিয়া এবং বংশগত প্রবাদাদির সাহায্যে 
যে বস্থ মহাশয় নিজ পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।২ ১৮৩৮ 
খৃষ্টাব্দে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত খোড়গাছি-নিবাসী রাজা বসস্তরায়ের 
বংশধর রামগোপাল রায় মহাশয় “সারতত্বতবঙ্গিনী” নামক এক কবিতা পুস্তক 
প্রণয়ন করেন । উহার কতকাংশ এতিহাসিক নিখিল নাথ রায় মহোদয় স্বীয় 
প্রতাপাদিত্য" পুস্তকের অন্তনিবিষ্ট করিয়া! প্রকাশিত করিয়াছেন । এই গ্রন্থে 
“রাজনামা” নামক পারসী গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং “অত:পর শুন রাজনাম। 
বিবরণ* এই বলিয়! গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন ।০ 
সম্প্রতি গত বত্সরাধিক কালের মধ্যে অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদয়ের 
অসামান্ট অন্ুসন্ধিৎসার ফলে এই প্রসঙ্গযুক্ত আরও ছুইখানি পারসিক গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । একখানি_-নবাব ইসলাম খার সময়ে বঙ্গের দেওয়ান 
আসফ খাঁর অন্রচর ও সঙ্গী আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী । যত দূর জানা 
গিয়াছে, ইহার একখানি মাত্র জীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে 
আছে এবং উহার একখানি প্রতিলিপি অধ্যাপক সরকার মহাশয় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। উহা! হইতে জানা যাঁয়, ১৬০৮ খুষ্টাঝে প্রতাপাদিত্য উপঢৌকন 
দ্রব্যসহ নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন ।৪ ইহাদ্বার! প্রমাণিত হয় 

১ অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রতীপাদিত্যের কথা আছে বটে, কিন্ত সম্পূর্ণ বিবরণ নাই। শ্রীরামপুরে 
১৮০১ অব্দে মুদ্রিত মূল গ্রন্থ ১-২ পূ । 

২ তংকালে বহ্থমহাশয়ের গ্রন্থের এইরূপ সমালোচনা হইয়াছিল :_:[1)6 [7156075 ০৫ 
[২9181) 7079.:90901658, 0176 1856 1২9.081. 01 0106 15180 01 98100628277 217 01:1617071 
1 00০ 03621069162. 12.03262 (00719056007 00680 000%7%01105 195 2 12810064 
[880৮2 18 50112601 (501391701715 1050116£6 ০: 70016 ৬৬1111910),16981108 আমরা। 
দিলাম । 

৩ নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য, ২৮১-৮৫ পূ। 

৪ এই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত 'প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ" অধ্যাপক সরকার মহাশয় 
১৩২৬, আশ্বিন মাঁসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন €৫৫২-৫৩ পৃ)। [ পরবর্তীকালে অধ্যাপক উক্ত 
প্রবন্ধ নৃতন পাঠোদ্ধারাস্তে কিছু সংস্কার করিয়া ১৩৫৫, আষাঢ় মাসের “শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ 
করেন। উহাতে প্রতাপাদিত্যের এই সাক্ষাতের তারিখ ২৬ এপ্রিল, ১৬. বলিয়! নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।_-শি মি ] 


প্রতাপার্দিত্যের ইতিহাসের উপাদান ৫৭ 


যে প্রতাপাদিত্ায ১৬০৬ খুষ্টান্দে মানসিংহ কর্তৃক বন্দী হইয়া মৃতুযুমুখে পড়েন 
নাই । দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম “বহারিস্তান+ ১১; ইসলাম খাঁর সময়ে প্রতাপাদিত্যের 
বিরুদ্ধে যে বিরাট মোগল বাহিনী প্রেরিত হয়, তাহার গতিবিধি ও কার্য 
বিবরণী এই 'বহাবিস্তানে' আছে এবং তাহা হইতে উক্ত আবদুল লতীফের 
উক্তিই সমধিত হয়। ইহার গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত ৭০« পৃষ্ঠার একমাত্র 
পুঁথি ফ্রান্সের রাজধানী প্যাবিসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইতেছে । অধ্যাপক 
সরকার মহাশয় বনুবায়ে উহার সমস্ত পত্রগুলি তথা হইতে ফটো করিয়া 
আনিয়াছেন, এবং অতি কষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়? কতকাংশের সংক্ষিপ্ত 
তথ্য ১৩২৭, কাণ্তিক মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন; এ 
বিষয়ে পূর্ব হইতে আমার সহিত আলোচন। হইয়াছিল এবং গ্রন্থোক্ত স্থানের 
পরিচয়ার্থ আমি কতকগুলি টিগ্ননী এ প্রবন্ধে ২যোজিত করিয়া! দিয়াছিলাম ।২ 
গ্রন্থকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে । তবে এখানে এই মাত্র 
বলিয়া রাখিতে চাই যে, প্রতাপের বিরুদ্ধে যে মৌগল অভিযান গিয়াছিল, 
তিনি তাহার অন্যতম সেন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং স্বচক্ষে ঘটনাবলী দেখিয়া নিজ 
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাহার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য না হইয়া 
পারে না। এ গ্রন্থে কোন কোন বিবরণ পক্ষপাতছুষ্ট বা অতিরঞ্রিত হইতে 
পাবে, কিন্তু তাহ। হইলেও স্থল ঘটনার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা 
হইতে জানিতে পারি, প্রতাপাদিত্যের শেষ পতন ইসলাম খাঁর হস্তে হইয়াছিল, 
মানসিংহের হস্তে নহে । মানসিংহ তাহাকে বন্দী করিয়। লইয়া গিয়াছিলেন, 
এ প্রবাদের মূলও খু'জিয়! পাই না, এবং ইহা! সত্য বলিয়া ধবিতে পাবি না। 
বিরুদ্ধ মতের সন্ধান না পাইলে হয়তঃ ইহারই উপর নির্ভর করিতে হইত কিন্ত 
পমসাময়িক দুইজন লেখকের লিখিত ও পরস্পর সমধিত বিবরণ উপেক্ষনীয় 
নহে । শতাধিক বর্ষ পূর্বে লিখিত রামরাম বন্ধুর গ্রন্থেও ইসলাম থার দ্বাবা 


১ বহারিস্ত।ন নামের অর্থ বসন্তের রাজা । বহার-্বসস্তকাল। বোধ হয় দেশের প্রাকৃতিক 
শোভায় মুগ্ধ হইয়াই গ্রন্থকার এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন । 

২ অধ্যাপক সরকার 'বহারিস্তানের' অধিকতর পাঠোদ্ধারাস্তে উক্ত প্রবন্ধ কিছু সংস্কার করিয়া 
১৩০৫ জৈ্ঠ মাসের 'শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ করেন। উহা! বর্তমীন সংস্করণের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । 
ইতিপূর্বে ইহার অন্ুবাদও বাহির হইয়াছে_-801017562777-0317299% 5 চ 05 1. [,5:901205, 
1936. 2৮.__-শি মি 


৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপের শেষ পরাজয়ের কথা আছে এবং তাহাও পাবরসী গ্রন্থের অবলম্বনে 
লিখিত। আধুনিক ঘটককারিকার কাব্য-কথার বলে এ সকল প্রাচীন বিবরণী 
ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রাচীন ঘটককারিকা হইতেও সত্যনির্ণয়ের 
সহায়তা পাওয়া যাইবে । যাহ হউক, এইরূপ বিবিধ মতের সমন্বয় করিয়া 
আমাদিগকে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাঁস উদ্ধার করিতে হইবে। | 

পট্রগীজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় মিশনরীগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ঘটিত পুস্তক 
হইতেও প্রতাপাদ্দিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ।১ 
তাহা! হইতেও আমাদের গম্তব্পথ আলোকিত হইবে । এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও 
বাঙ্গালায় লিখিত সকল আবশ্যক পুস্তক ব1 প্রবন্ধের যে আমরা সদ্যবহার 
করিতে চেষ্টা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য । স্থানান্তরে যে প্রমাণ পঞ্ধী দেওয়া 
হইল, উহাতে, যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার 
তালিক। দুষ্ট হইবে। 


১1১০1810010, 051016-717156066,,065 [75065 01526125-11610, 258: 1. 
০1780, 29 ৫০ 327 01006171055 4৯০ চিত 0০ 15815 0-7550702 861266012 17016 
97167697 ; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাঁদিত্য', ৪০৭-৫৯, ৪৬৩-৭৫ পৃ। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


পিতৃ-পরিচয় 


আদিশুরের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে বিরাট গুহ একজন | তাহার 
অধস্তন নবম পধ্যায়স্থ অশ্পতি বা আশ গুহ বঙ্গজ কায়স্থগণের এক বীজপুরুষ । 
ষোড়শ শতাব্দীর 'প্রথমভাগে যখন চন্দ্র্দীপের রাজা পরমানন্দ (বন্ধু ) রায় সমাজ 
সমীকরণ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থগণের “বাঁক্লা-সমাজ” প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আশ্‌ 
গুহ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হন। এই আশ্‌ গুহের এক প্রপৌন্রের নাম 
বামচন্্র। তিনি তখনকার হিসাবে কৃতবিগ্য বটে, কিন্তু ধনসমুদ্ধ ছিলেন না। 
বরং তাহার পিতার অবস্থা শোচনীয় ছিল বলিয়াই জান! যায় । রামচন্দ্র উদ্ম- 
শীল ও কষ্টসহিষু, ছিলেন।১ তিনি অবস্থার উন্নতির জন্য অর্থান্বেষণে বাক্লা 
হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন।২ সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটি শাসন 
কেন্দ্র। এখানে একজন প্রাদেশিক পাঠানশাসনকর্তীর অধীন, রাজন্ব সংগ্রহ ও 
শাসনকার্ধ্য নির্বাহের জন্য বহু কর্মচারী ছিল । বিশেষতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে 
সর্ত্বতী নদীর তীরব্তী সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর | সৃতবাং সেখানে 


১ ঘটককারিকায় আছে : 'ছকড়ীতনয়ঃ শ্রেন্ঠে। রামচন্দ্রো৷ মহাকৃতী | 

মহামানী মহাশৃবো। নবভিগুণকৈধুতিঃ। 

২ পূর্বববঙ্গে কোথায় রাঁমচন্দ্রের বাড়ী ছিল, তাহা ঠিক জীনা যায় না। কেহ কেহ বলেন, 
ফরিদপুরের অন্তর্গত চন্দনাতীরবর্তী চন্দন! গ্রামে তাহার বাস ছিল, এবং তিনি প্রথম জীবনে সীতৈর 
রাজ-সরকারে কর্মচারী ছিলেন (ছর্গাচরণ সান্ত।ল কৃত 'সামাজিক ইতিহাস”, ১৬০ পৃ), কিন্ত 
ইহার কোন প্রমান পাওয়। যায় না। 

৩ সপ্তগ্রাম বন্দর অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখাত। প্রিনি হইতে র্যাল্ফ, ফিচ পধ্যন্ত বহু 
ভ্রমণকারী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গের পণাভার সপ্ুগ্রাম হইতে সরম্বতী পথে তাঅলিপ্ত বা 
তমলুকে যাইত এবং তথা হইতে সমুদ্রপথে স্্দূর ইয়োরোপ পধ্ন্ত বাণিজা চলিত। কবিকন্কণ 
চণ্তীতে আছে: 'সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়। ঘরে বনে হুখমোক্ষ নানাধন পায়। 
যোড়শ শতাঁবীর প্রথম হইতে অপ্তগ্রাম পর্টুসীজগণের একটি প্রধান আডডা হয়। তাহীরা ইহাকে 
পোর্ট পেকিনে! বা৷ ক্ষুদ্র বন্দর বূলিত, কারণ তাহাদের সর্ধপ্রধান বন্দর ছিল চট্টগ্রাম । [76 
চ958] ০01০ ০৫ 96169] 17 00616019 02100015 ৪110 ৪. £65৪ ০165 54 070৬ 8. 50581] 
11186. সপ্তগ্রামের এই সমৃদ্ধির যুগেই রামচন্দ্র তথায় গিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগ হইতে, ত্রিবেণী হইতে সরম্বতী নদী পলি পড়িয়া! শশকরোল পর্যাস্ত মজিয়! যাইতে লাগিল, তখন 
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অর্থোপায়ের বহু পন্থা মিলিতে পারে । এই আশায় রামচন্দ্র সপ্তগ্রামে পৌছিয়। 
নিকটবর্তী পাটমহলে শ্রীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় লন। শ্রীকান্ত 
ঘোষও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ এবং পূর্ববঙ্গে তাহার পূর্ব নিবাস ছিল; সেই স্কত্রে 
রামচন্দ্রের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি রামচন্দ্রের রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। রামচন্দ্রের শ্বশুর ও শ্যালকেরা স্টগ্রামে 
চাকরী করিতেন । সেই সঙ্গে তিনিও তথায় মুহুরীরূপে প্রথম প্রবেশলাভ কারেন। 
ক্রমে তাহার দিন ফিবিল, তিনি “নিয়োগী” উপাধি পাইলেন । সপ্তগ্রামে 
আমিবার পূর্বে তাহার অন্য এক বিবাহ হইয়াছিল। ঘটককারিকায় উল্লেখ 
আছে, তিনি প্রথম ষষ্ঠীবর বস্থর কন্তা বিবাহ করেন । সে স্ত্রীর গর্ভে রামচন্দ্রের 
তিন পুত্র হইয়াছিল__ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ | ক্রমে তাহারাও সংস্কৃত 
ও পারসীক ভাষায় রুতবিদ্য হইয়া সপ্তগ্রামে আমিলেন এবং রাজসরকাবে 
কাধ্যারন্ত করিলেন ; কাহননগে দপ্তরে তাহাদের কার্যের অতান্ত স্ুযশঃ হইল) 
তিনজনের মধ্যে আবার শিবানন্দ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন । ক্রমে তিন- 
জনেরই বিবাহ হইল ; ভবানন্দের এক পুত্র হইল- শ্রীহবি ।৯ গুণানন্দের জো 
পুত্রের নাম জানকীবল্লভ। শিবানন্দের তিন পুত্র হরিদাস, গোপাল দাস "ও 


হইতে সপ্তগ্রামের পতন হইল । [006 51107 আট 0? 00০ 58725/80 190. 00 0116 6509- 
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১ এই শ্রীহরিই পরে বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন। তাহার পূর্ব্নাম সম্বন্ধে বত 
মতবাদ আছে। ইদিলপুরের ঘটককারিকায় 'ভবানন্দ-ন্ুতে। জাতঃ শ্রীহর্য নামধেয়ক? আছে, 
অর্থাৎ তাহার নাম শ্রীহর্ধ ছিল। মুসলমান এতিহাসিকের! শ্রীধর বা প্রীহরি এই উভয নাম 
ব্যবহার করিয়াছেন। পারসীক গ্রশ্থের মুলে বা ইংরাজী অনুবাদে লিপি বা পাঠোদ্ধারের 
দোষে এই দুই নামের আবার নানা! অপত্রংশ হইয়াছে । এমন কি কেহ সম্মাদি, কেহ সৈয়দ 
সরি পর্যন্ত করিয়াছেন । '59:22901" [458৮ (3192/097,0) 00. 341-2], '912520" [412া- 
7070 €826008£6)১ া, 6. 172], '580109971 (061৭ []] ঢ. 31), 51101882 
[12410 (61196) ; ভ. ঢচ 373, 378], 55151 [7001 (11106, ভা, 41), ৪0 
59207 18508001) (0:০০), ]া. 09. 184] ; 966 2150১ 0585016. 03826066561, 0. 27 
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[ অধ্যাপক যছুনাথ সরকার লতীফের ফার্াঁ ভ্রমণকাহিনীতে প্রথমে 'পৃর্থী' বা 'ভারতী' 
পড়িয়াছিলেন। ৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে পাদটিক! জ্ষ্টব্-_শি মি ] 
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বিষণ দাস; ইহারা কেহই যশোহরে আসেন নাই, পূর্বববঙ্ে বাস করিয়াছিলেন । 
শ্রীহবি জানকীবল্লভ অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়; উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি 
ছিল, রামলক্মণের মত তাহাদের মধ্যে একাত্মভাব ছিল। শিবানন্দ ও তাহার 
পুক্রগণের সহিত তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃষ্পুত্রগণের বিশেষ সপ্তাব ছিল বলিয়! মনে 
হয়না; তবে শিবানন্দ নিজে সর্বাপেক্ষা রৃতবিগ্ভ ও বাঁজকার্য্যে উচ্চপদস্থ 
বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । 

দৈবযোগে একদিন সপ্গ্রামের তখনকাব শাসনকর্তীর সহিত শিবানন্দের 
মতান্তর উপস্থিত হয়। তখন দেশে অরাজকতা চলিতেছিল। সেরশাহের 
অকর্মণ্য বংশধর আদিল শাহ দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট; বঙ্গের শাসন কর্তী মহম্মদ 
খ! স্থর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া! মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছেন ; 
সুতরাং সপ্ঠগ্রামের শাসনকর্তীও গৌড়ের অধীন থাকিতে অসম্মত | শিবানন্দের 
মতে সে প্রস্তাব সঙ্গত নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ মতান্তর উপস্থিত হইল । (১৫৫৪) 
সামান্য অনৈক্য হইতে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। হুসেন শাহ যখন গৌঁড়েশ্বর 
সেই সময়ে রামচন্দ্র প্রথম সপ্রগ্রামে চাকরী আরম্্ব কবেন; বিগত প্রায় ৪০ 
বৎসর ধরিয়! তিনি প্রতিষ্ঠার সহিত রাজকাধ্য করিয়াছেন ৷ এক্ষণে শিবানন্দের 
সহিত অসপ্াাব শ্ত্রে যখন বামচন্দ্রকেও অনর্থক অপদস্থ হইতে হইল, তখন 
তিনি আত্মরক্ষার জন্য সেই প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে পুনরায় ভাগাযান্বেষণে গৌড় 
যাত্রা করিলেন । তিনি কেবলমাত্র ভবাঁনন্দকে সঙ্গে লইয়া গেলেন ; পরিবারবর্ 
সপ্তগ্রামে রহিল । বুদ্ধ রামচন্দ্র ও তৎপুত্র শিবানন্দের কাধ্যের খ্যাতি পূর্বেই 
রাজধানীতে পৌছিয়াছিল; নবীন ভূপতি মহম্মদ শাহ পুরাঁতিন কর্মক্ষম ব্যক্তিকে 
ছাড়িলেন না; বিশেষতঃ সপ্তগ্রামের শাসকের বিদ্রোহিতার বার্তীয় শিবানন্দের 
বিশ্বস্ততীসম্বদ্ধে তাহাঁব অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল । ক্রমে রামচন্দ্রের পুভ্রেরা রাজ- 
সরকারে প্রবেশ করিলেন । অল্পদিন মধ্যে রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন । 
তিনিই যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ ৷ 

এদিকে মহম্মদ শাহ শীঘ্রই সেরশাহের অনুকরণে দিললীশ্বর হইবার কল্পনায় 
সসৈন্যে আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ছাপরা-মৌএর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
হন। তখন তৎপুভ্র খিজির খা বাহাছুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বঙ্গেশ্বর হন+ 
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(১৫৫৫)। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ বড় বিষম গোলযোগের সময় | অন্পদিন 
মধ্যে আকবর সেনাপতি বৈরামর্খার সহিত অগ্রসর হইয়া পাণিপথের দ্বিতীয় 
যুদ্ধে দিল্লীশ্বর আদ্িলের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজতক্ত 
কাড়িয়৷ লন (১৫৫৬)। তখন আদিল সসৈন্যে পূর্বমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু 
পববৎ্সব গৌড়েশ্বর বাহাছুর শাহ 'এবং মগধের শাসনকর্তা সুলেমান কররাণী 
উভয়ে মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিলকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এইবার খাহাছুর 
শক্রশন্য হইয়া! কয়েক বর্ধকাল নিব্বিবাদে বঙ্গদেশ স্থশাসন করেন ।১ সম্ভবতঃ 
তীহারই রাজদপ্চরে কাধ্যদক্ষতাগুণে ভবানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই “মজুমদার 
উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তাহাদের পরিবারবর্গ গৌড়ে আনীত হন। 
১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ গৌঁড়ে নিঃসন্তান পরলৌকগমন কবিলে, তাহার 
ভ্রাতা জেলালউদ্দীন প্রায় তিন বসব রাজত্ব করেন । জেলালের দেহান্তে তাহার 
এক শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসান হয়, কিন্তু ৭ মাস পরে গিয়াস্উদ্দীন নামক 
এক ব্যক্তি সেই শিশুকে বধ করিয়া ১১ মাস গৌড়ে রাজত্ব করেন। তখন 
কররাণী বংশীয় পাঠান বীর তাজ খা! রাজদও্ কাড়িয়া লন (১৫৬৩ )। কিন্তু 
অচিরে তাহার মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাত৷ স্থলেমান রাজতক্তে উপবিষ্ট হন। 
এইবপ অবিরত রাজপবিবর্তন দেখিয়াই একদা নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছিলেন : 
“রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাট্রয়ার নাট, 
দেখিতে দেখিতে আর নাই ।, 

বাস্তবিকই পদ্মপত্রে জলের মত কিছু কাল হইতে গৌড়তক্তের রাজত্ব বড় 
চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। স্তবলেমানের সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সেই চাঞ্চল্য 
আবার থামিল ; নিপুণ কর্ণধারের হস্তে বঙ্গের শাসন-তরণী আবার কিছুকালের 
জন্য সদর্পে ও নিকদেগে চলিল । | 

স্বলেমান চতুর শাসনকর্তা । তিনি অরাজকতার যুগে কঠোব ভাবে রাজদপু 
পরিচালনা করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন . কিন্ত তিনি গুণীর সমাদর 
করিতে জানিতেন। কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহে যোগদান না করিয়া সব 
কাধ্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া, ভবানন্দ প্রস্ততি তিন ভ্রাতাই স্থলেমানের কৃপালাভ 
করিয়াছিলেন ; ক্রমে তাহারা উচ্চপদ পাইলেন, ক্রমে তাহাদের ভাগ্যাকাশ 
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পিতৃ-পরিচয় ৬৩ 


পবিষ্কৃত হইল । ভবানন্দ মন্তরিত্লীভ করিলেন, আর শিবানন্দ হইলেন কানুনগো। 
দপ্তরের অধ্যক্ষ । এই সময়ে শ্রাহরি ও জানকীবল্লভ উভয়ে উদীয়মান যুবক | 
স্থলেমানেরও বয়াজিদ ও দায়ুদ নামে ছুইপুত্র ছিল। মন্ত্রিপুত্রের সম্মান এত 
বাড়িয়াছিল যে, রাজপুরীতে শ্রীহরি ও জনকীবল্লভ রাঁজপুক্রদ্বয়ের সহিত একত্র 
অবস্থান, ভ্রমণ ও শিক্ষালীভ করিতেন। সে জন্য তাহাদের মধ্যে বিশেষ 
সৌহদ্য স্থাপিত হয়। এই সৌহগ্যই যশোহর রাজ্যস্থাপনের মূলীভূত 
কারণ । 

গৌড়ের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর দেখিয়1 স্থলেমান নিকটবন্তা তাণ্ডা বা টশাড়া 
নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৫৬৪ )। ইহা গৌড় হইতে 
আকমহল ( রাজমহল ) যাইবার পথে গঙ্গার চড়ায় প্রাচীন খাত পাগলা নদীর 
তীরে অবস্থিত ছিল। এখন আর উহার চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু তখন গৌড় 
ও তাগ্। এক হইয়া গিয়াছিল।১ তাণ্ডাতে রাজধানী থাকিলেও রাজধানীর 
সাধারণ নাম গৌড় বা জিন্নতাবাদই ছিল। দ্শবসর রাজত্বের পর স্থলেমান 
পরলোকগত হন। তাহার শাসনকালে তদীয় সেনাপতি কালাপাহাড় কর্তৃক 
উড়িস্যা-বিজয় একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা | কিন্তু হিন্দু-কুলাঙ্গার কালাপাহাড়ের২ 
হিন্দুবিদছ্বেষ ও মন্দিরবিগ্রহাদির বিনাশজন্্য সুলেমানের রাজত্বকাল কলঙ্কিত 
হইয়াছিল। কথিত আছে, যখন কালাপাহাঁড় উড়িস্তা বিজয় করিয়! জগন্নাথ- 
দেবের মুত্তি দগ্ধ করিবার আদেশ দেন, তখন শ্রীহরির চেষ্টায় পাপ্ডারা 
মৃন্তি স্থানান্তরিত করিতে পারিয়া তাহার শীষে অশেষ আশীর্ববাণী প্রদান 
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€ 08756), [, 9. 129. টশাড়া শব্দের অর্থই চর বা উচ্চস্থান। পশ্চিম অঞ্চলে এমন অনেক 
টশড়া আছে এবং অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে ট"ড়া সংযুক্ত দেখ। যায়। রাজধানীকে বিশেষ 
করিবার জন্য তাহাকে খাস বা৷ খাসপুর তাও বলিত ।__'গৌড়ের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, ১৬৮ পৃ । 

২ ইতিহাসে দুইজন কালাপাহাঁড়ের উল্লেখ আছে। ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়। উভয়ই 
ভীষণ দেবদ্বেষী ছিলেন। প্রথম কালাপাহীড় জৌনপুরের রাজা বার্ধাক শাহের দেনাপতি এবং দ্বিতীয় 
কালাপাহাড় স্বলেমান ও দাঁয়ুদের সেনাপতি । দ্বিতীয় কালপাহীড় হিন্দু, তাহার পূর্ব নীম কালাচাদ 
রায়, কাল্যকালে তাহাকে লোকে 'রাজু' বলিয়! ডাকিত। 4১7৮277077৫, [], 9. 31; বিশ্বকোষ, 
৪র্থ থণ্ড, ২০ পৃঃ সামাজিক ইতিহাস ৮৮ পৃ ও ৪001০, [৬ 2, 51279205857) 2,248 ; 
[০জ্ঘ, ঢা, 9. 153, 'গৌড়ের ইতিহাস", হয় খণ্ড, ১৬৯ পৃ। 


৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়াছিলেন । শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ শিশুকাল হইতে পরম বৈষ্ণব 
ছিলেন। 

শ্রীহরির সহিত পরম কুলীন উগ্রকণ্ বস্থুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল । যখন 
ভবানন্দ প্রভৃতি সপরিবারে গৌড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ১৫৬০ 
খৃষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত পরে, অতি অল্পবয়সে শ্রীহরির গুরসে উক্ত 
বন্থকন্যার গর্ভে এক পুক্ররত্বের জন্ম হয়, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল-_গ্রতাপ । 
ইনিই কালে বিশ্ববিশ্রুত বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।২ 


১ রামচন্জেব প্রথম জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নামপ্রচার তে বঙ্গদেশ ভাসিয়। গিয়াছিল। 
নে শ্রোত গৌড় হইতে রূপসনাতনকে ভাদাইয়া লইয়৷ গিয়াছিল। সপ্তগ্রাম ও গৌড- রামচন্দ্র 
এই উভয় কর্মক্ষেত্রেই বৈষ্ব ধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয় । রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তদবধি তাহার বংশীয়গণ সকলেই হরিনামামৃত পান করিয়। সময়ের সদ্বাবহার করিতেন । বসন্ত রায় 
কিরূপে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকন্তীব সঙ্গলাভ করিতেন, তাহা পরে বশিত হইবে । 

২ প্রতাপাদিত্যেব জন্মাব্দ স্থির কর৷ বড় কঠিন বাপার। এ বিষয়ে বুজনেব বহুমত আছে। 
রামরাম বন্গ বলেন, যশোহবে আসিলে প্রতাপের জন্ম হয়। স্ৃতরাং ১৫৭৪ খুঃ অবন্দের পূর্বে জন্ম 
হইতে পারে নী। জেন্ুইট মিশনবীগণ বলিয়। গিয়াছেন, ১৫৯৯ অন্দে প্রতাপের জোট পুক্র উদয়া- 
দিত্যের বয়স ১২ বংসর, তাহা হইলে ১৫৮৭ অন্দে তাহার জন্ম হয়। কিন্তু তখন প্রতাপের বয়স ১৩ 
বংসরের অধিক নহে, হৃতরাং বন্থ মহাশয়ের মত টিকে না। পূর্বে স্থির ছিল ১৬০৬ অন্দে মানসিংহেব 
হস্তে প্রতাপের শেষ পতন হয় এবং সেই বংসরই তাহার মৃত্যু হয়, নুরনগর ও কাটুনিয়ার 
রাজবংশীয়পিগের বংশগত প্রবাদে প্রতাপ ৩৯ বংসব মাত্র জীবিত ছিলেন , এই উভয়ের সমন্বয় 
করিয়া আদ্ধেয় সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় ১৫৬৮ জন্মব্দ স্থির করেন (“প্রতাপাদিত্য', ৩* পৃ)। কিন্ত 
সম্প্রতি 'বহারিস্ত।ন' নামক নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পারসীক গ্রন্থে দেখিতে পাই, ১৬০৯ অন্দে প্রতাপের 
মৃত্যু হয়। সুতরাং সে হিসাবে ১৫৭০ অন্দে প্রতাপের জন্ম এবং ১৫৭৮ অন্দে আগ্রা গমনকালে তাহার 
বয়স ৮ বৎসর মাত্র হয়; উহা অসম্ভব । এ একই প্রকারে ৪২ বংসর বয়সের প্রবাদ মানিয়। লইয়। 
“বিশ্বকোষের' লিখিত নিবন্ধে প্রতাপের জন্মাব্দ ১৫৬৪ স্থিরীকৃত হইয়াছে ( ১২শব খণ্ড, ২৫৮ পৃ)। 
কিন্তু উক্ত প্রবাদই অমূলক এবং মৃত্যুতাবিখও পরিবন্তিত হইয়াছে, সুতরাং এ মতও সাহস 
করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ঘটককারিকায় আছে :-_-ইমুবেদ প্রমাণান্দং কৃতং রাঁজাং 
স্ববীর্ধযত' অর্থাং প্রতাপ ৪৫ বংসর রাজত্ব করেন, এবং আরও আছে যে, সে রাজত্ব বসম্ত 
রায়ের মৃতার পর আরন্ধ হয়। কিন্তু ১৬০২ অব্দের পুরের্ধ বসন্ত রায়ের মৃত্যু না ধরিলে 
প্রতাপের মৃত্যু বাঁদশাহ শাহজাহানের সময়ে অর্থা২ ১৬৪৭ অন্দে পড়ে। ঘটককাঁরিকার অনেক 
হিসাবেরই সমন্য় কর যায় না এবং 'বহারিস্তানের' প্রমাণ পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমর) 
দেখিতে পাইব ১৫৭৮ অন্দে প্রতাপ আগ্রায় যান, তথায় বাদশাহ দরবারে তাহীর প্রতিপত্তির কথাও 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
পাঠান রাঁজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয় 


নবলেমানের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়! যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহার 
বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। প্রবীণ সেনাপতি লোদীখার চেষ্টায় স্থলেমানের কনিষ্ঠ 
পুক্র দায়ুদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন (১৫৭৩)। তখনই তিনি পুরাতন বন্ধু ও 
বয়স্ত শ্রীহরি ও জাঁনকীবল্লভকে স্বীয় অমাত্যপদে বরিত কবেন। তিনি 
শ্রীহবিকে বিক্রমাদিত্য” এবং জানকীবল্লভকে “বস্তরায়” উপাধি দ্েেন।, 
অতঃপর তাঁহারা এই উপাধিতেই সকলের নিকট পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই 


পলি পা? শাপ্াাশীতীল 


আছে। সুতরাং তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক এবং তাহার বয়স ১৭।১৮ বংসর হইতে পারে । তাহা 
হইলে জন্মতারিখ ১৫৬০ ধরা যায়। যোগেন্্নাথ ঘোঁষ মহাশয় ম্বপ্রণীত "বঙ্গের বীরপুত্র' নামক 
কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তাহার নিকট বসন্ত রায়ের জামাত| রামরূপ বন্ প্রণীত অতি 
পুরাতন একখানি হস্ত লিখিত পুখি ছিল, তদনুসীরে তিনি কাব্য বচন! করেন এবং ১৫৬০ অন্দে 
জন্ম তারিখ স্থির করেন (“বঙ্গের বীর পুক্র' ৩৮ পৃ)। আমাদের মতে উক্ত পু*থিখানি বিশ্বীস- 
যোগ্য, কিন্ধু ছুর্তীগান্রমে ১২৯১ সালের ২৭শে ভাদ্র যোগেন্্রনাথের মাতার মৃত্যুদিনে উক্ত 
পু'থিখানি তাহার হস্তত্রষ্ট হয়, পরে আর পাওয়া বায় নাই। যাহা হউক, সব দিকের সামগ্রস্ত 
রক্ষা করিতে গিয়। আমব! স্থির করিতেছি যে, ১৫৬* অব্দে বা! তাহার পরে ২।১ বংসরের মধ্যে গৌড়ে 
প্রতাপাদিতোর জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয় নিখিলনাথও ১৫৬১ জন্মাব্দ স্থির করিয়াছেন ।-_.প্রতীপাদ্দিত্য” 
৭৯ এবং মূল ৯৫ পূ। 

১ সম্ভবতঃ দাঁয়ুদ প্রথমে তাহাদিগকে 'বিক্রমাদিত্ ও 'বদস্ত রায়' উপাধি দ্রেন। পরে 
তাহীরা, যখন যশোর রাজ্য লাভ করেন, তখন তাহাদের যথাক্রমে মহারাজা! ও রাজ! উপাধি 
হইতে পারে । ঘটকের] লিখিয়াছেন : 

'বসন্তরায়-সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাঁধিং তখৈব চ 

প্রাপ্রয়াৎ স নরশেষ্ঠঃ সর্ববশান্ত্রবিশারদঃ ।' 
'বিশ্বকোষে'র মতে উহারা রাঁজোপাঁধি টোডরমল্লের চেষ্টায় ব।দশাহের নিকট হইতে পান। 
নিখিলনাথ বলেন, উহ দায়ুদই দিয়াছিলেন।__+প্রতাপাদিত্য' ৮২ পৃ ওটিপ্লনী ১১,২১। রামরাম 
বন্গরও  মত। সম্ভবতঃ দায়ুদের প্রদত্ত উপাধি টোডরমযন বহাল রাখিয়াছিলেন। [ তবকত.-ই- 
আকবরীতেও দায়ুদের নিকট হইতে 'রাজ! বিক্রমজিত' উপাধি প্রাপ্তির কথা আছে: 91101790 
১৩ 967069]1, ৯15০ আ৪3 [08005 8:55 500001651 ৪15৫ 6০ 1১000 115 1380 £1৬ 21 
06 6105 ০0£ 0215 911072109010,,, 1201267491৮ (511190)১ 18735 ৬০], ৬? 
৮-378.-শিমি] 
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৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সময় হইতে প্রতাপের নাম প্রতাপাদিত্য হয়। বিক্রমাদিত্য প্রধান মন্ত্রী এবং 
বসন্তরায় খালিসা বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ হন।১ কিন্তু লোদীর্খাই 
বাজামধ্যে সর্ব প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাহারই বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসিত 
হইত ।২ 

দাযুদ দৈবাৎ পিতৃ-রাজালাভে আত্মহারা হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা 
ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে ১,৪০,০০* পদাতিক, 8০,০০০ 
স্থসজ্জিত অশ্বারোহী, ৩,৩০০ হস্তী, ২০,০০০ বন্দুক ও কামান এবং বহুশত 
রণতবী তাহার করায়ত্ত আছে, তখনই তিনি উদ্ধত হইয়া স্বাধীনতা ম্বোষণা 
করিলেন।৩ মোগলদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করাই তাহার উদ্দেশ্য 
হইল। দাযুদ কতলু খাঁকে পুরীর শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন ; পরে লোদী- 
খার পরামর্শে জৌনপুরে জমানিঘ়্ার* মোগল ছুর্গ আক্রমণ করিলেন । বাদশাহ 
আকবর স্থলেমানের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য স্থযোগ্য মেনাপতি মুনেমর্থাকে 
জৌনপুবে রাখিয়াছিলেন। দাযুদের আকম্মিক আক্রমণে মুনেম পরাজিত হইয়া 
বঙ্গেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত সাহায্য চাহিয়া! পাঠাইলেন। তখন আকবর বঙ্গের 
পাঠান বিদ্রোহের গুরুত্ব বুঝিয়া, মুনেমের সাহায্যজন্য অগণ্য সৈন্য সহ স্বয়ং 
বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ইতিমধ্যে লোদীর্থা ছুইলক্ষ টাকা দিতে স্বীরূত 
হইয়া মুনেমের সহিত সন্ধি করিলেন। স্থলেমানের সহিত মুনেমের বন্ধুত্ব ছিল 
বলিয়া, এই সন্ধির পথ সহজ হইয়াছিল। কিন্তু লোদীর পূর্বরশত্র কতলুর্খার 
পরামর্শে, দামুদ তাহার চবিত্রে সন্দেহ করিয়৷ বিশ্বাঘাতকের মত লোদীর প্রাণ 
হার করিয়া নিজের সর্বনাশ নিজেই সাধন করেন।« এদিকে সন্ধির 


১ “বভুব খালিশাধীশ; গোৌড়কোষাধিপত্তথা' _ঘটককারিক1। 
২ (15001701187) ) 85 0186 790101)9] 80011160 0 01)2 22566) 000৮1190658 ৪.100 


788 10917366117, 01092000176 00০ 08052 0৫6 0105 4১51090577491075270) 
(86ড৮2710£62)১ 711) 0. 97. 
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৪ জমানিয়! দুর্গ বা প্রাচীন জমদগ্রি মুনির আশ্রম | উহা এক্ষণে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত । 

৫ 1602. 0. 156. 5:19701৮0-8522%8 (501590), ভি, 9512 %1999725 (011700। 
৬, চ. 373. রিয়াজের মতে শুধু কতলুর পরামর্শে এবং নিজামউদ্দীনের মতে কতলু ও বিক্রমাদিত্য 
উভয়ের পরামর্শে দায়ুদ লোদীকে হত্যা করেন। শেষোক্ত মতে লোদীর প্রতি কতলু ও বিক্রমাদিত্য 
উভয়ের বিদ্বেষ ছিল। যাহাই থাকুক, অন্ায়রূপে লোদীকে হত্যা করা অত্যন্ত অধর্মও মুর্খতীর কা .. 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয় ৬৭ 


প্রস্তাবে অসন্তষ্ট হইয়৷ বাদশাহ টোডরমল্লকে৯ মুনেমের পদে নিযুক্ত করিয়! 
পাঠান) সেই সংবাদ পাইয়া এবং লোদীর মৃত্যুতে আশ্বস্ত হইয়া মুনেম গৌড়জয় 
করিবার জন্য সদর্পে পাটন! অবরোধ করেন । তখন শোণ নদের মোহানায় এক 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, দায়ুদ পাটনা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন (১৫৭৪ )। 
এদিকে দূরদর্শী ভবানন্দ মোগলের বিক্রম এবং আকবরের রাষ্্রজয়ের সংবাদ 
জানিতেন। স্থলেমানের মৃত্যুর পর যখন রাজতক্ত লইয়া নান! ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, 
তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মকলহে লিপ্ত দৃপ্ত পাঠান কখনও মোগল- 
বীরের মুখে দাড়াইতে পারিবে না ); আজ হউক, কাল হউক, এক ভীষণ ছুঃখময় 
সময় আসিবে; এখনও একটু মাথা বাখিবার স্থান রাখা প্রয়োজনীয় । তখন 
পরিবারস্থ সকলে পরামর্শ স্থির করিলেন । গুণানন্দ পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন; 
কশ্মনিষ্ঠ শিবানন্দ এ সব কাধ্যে উদ্দাসীন। ভবানন্দ জানিতেন, দক্ষিণবঙ্গে 
যমুনার পূর্বপারে সমুদ্রকুল পধ্যন্ত এক বিস্তৃত ভূভাগ ছিল? প্রাচীন যশোর 
রাজ্যের অন্তর্গত এই ভূভাগ চাদ থা মছন্দরী নামক এক ভূস্বামীর জায়গীরভুক্ত ।২ 
হইয়াছিল । লোদীই দাঁযুদকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। এই পরামর্শের জন্য বিক্রমাদিত্যের চরিত্র 
কলঙ্কিত হইয়াছে ৷ নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রভুর সর্বনাশ সাধনের মত পাপ আর নাই। 

১ টে(ডরমল্লের নামের বহুবিধ বানান দেখিতে পাওয়া যায়।_-টোডরমল্প, তোড়লমল্ল, 
তোডরমন্ত্র, তোদরমল প্রভৃতি । কিন্তু 'টোডরানন্দ' বলিয়।৷ তাহার একখানি গ্রকাও সংস্কৃত 
গ্রন্থ আছে। উহাতে তিনি নিজ নাম টোৌডরমল্প বলিয়াই লিখিয়াছেন।-_“বিশ্বকোধ', ৭ম, ৪০৩ পৃ। 

২ “দক্ষিণদেশে যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী দক্ষিণ সমুদ্র সান্ধ্য 
চাদ খা মছন্দরির জমিদারি ছিল, সে নিঃসন্তান মরিয়াছে**৮--রামরাম বস্থ। মহামতি 
বিভারিজ অনুমান করিয়াছিলেন, 4018900. [722 205৩ আ€]1] 10956 05610 0156 0£ 11751012. 
/১1178 65061002005, (8০াগচোঘ 6,177); কিন্তু হয়ত তান জানিতেন না যে, বাগের- 
হাটের খা জাহান শ্বয়ং খোজা বাঁ নপুংসক ছিলেন এবং তিনি নিঃসন্তান । তবে ভাহার বন্ধ 
অনুচর বা শিষ্য ছিল। তাহার অধিকৃত রাজা যে শি্ত-পরম্পরায় ত্রমে হস্তগত হইতেছিল, তাহা 
অনুমান কর। যায়। যদিও খ। জাহানের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে এই চাদ খার আবিভাব 
দেখা যায়, তবুও কোন না৷ কোন সুত্রে খা! জাহানের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে। 
চাদ খা চক সমুদ্র পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল, উহার অধিকাংশ জঙ্গলময় । এই চাদ থা নাম হইতেই 
ভবিষ্যতে প্রতীপাদিতে'র রাজাকে বৈদেশিকেরা! 09791597 বাঁ 01170০০81. বলিতেন। সে 
কথ। পরে বলিব। জঙ্গলাকীর্ণ চকের উত্তরাংশ বর্তমান সাতক্ষীরা সহরের কিছু উত্তর দিকে 
এখনও চাদ খা মছন্দরীর বনতি বাটীর নিদর্শন পাওয়া যায়। 


৬৮ যশোঁহর-খুল্নার ইতিহাস 


টাদ খা নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যামুখে পড়ায় এ প্রদেশের কেহ উত্তরাধিকারী 
ছিল নাঁ। উহা এক নদীবহুল বনাকীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত, সুতরাং সহজে 
দুর্গম । ভবানন্দ এই সন্ধান বাহির করিয়া, উহাই তাহাদের ভবিষ্যৎ 
ভাগ্যক্ষেত্র বলিয়া স্থির কবিলেন। বিক্রমাদিত্য উহ দাযুদের নিকট যে 
প্রার্থনামাত্রই পাইলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য ; সঙ্গে সঙ্গে যশোহর-রাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপিত হইতে চলিল। রাজ্য পাইবামাত্র বিলম্ব করিবার উপাঁয় নাই, 
কারণ মোগল-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, এবং নিত্য নৃতন দুর্ঘটনার সংবাদ 
আসিতেছে । । 

ভবানন্দ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোপেক্ষা উদ্ভামী ও কণ্ক্ষম 
বসন্ত রায়কে চাদ খা! জায়গীরে পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা হইতে হুগলী-ত্রিবেণীর 
সন্নিকটে যমুনাতে প্রবেশ করিলেন । তখনকার যমুনা এখনকার যমুনার মত 
শীর্ণা, ক্ষীণা, শৈবাল-মপ্ডিতা ক্ষুত্র নদী নহে; তখন যমুনা প্রবল তরঙ্গশশালিনী 
ক্রমন্রদ্ধিতায়তনী সমূদ্রগামিনী প্রচণ্ড নদী । এখন গোবরডাঙ্গ৷ রেলওয়ে ষ্রেশনের 
নিকটে যে ক্ষুদ্র শতরোতস্বতীর উপর রেলওয়ে পুল রহিয়াছে, তাহাঁকে যমুনা বলিয়া 
মনে করা কঠিন হয়; তবে লক্ষ্য কবিদঘ্না দেখিলে, সেখানেও যমুনা এক সময়ে 
একমাইলের অধিক প্রশস্ত ছিল, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না । ক্রমে এ নদী 
দক্ষিণে গিয়া ইচ্ছামতীর প্রবাহ লইয়া আরও প্রবল ও প্রশস্ত হইয়াছে । এখনও 
হাসনাবাদ প্রভৃতিস্থানে এই যুক্ত-প্রবাহের বিস্তৃতি প্রায় ছুই মাইল হইবে । 
বসন্ত রায় বুসংখ্যক নৌকা, রসদ এবং লোকজন লইয়া এই যমুনা-পথে চাদর্থী 
চকে আসিলেন; জঙ্গল. কাটিয়া এক নূতন রাঁজ্য পত্তন কণিলেন ; কোন প্রকারে 
গড়বেষ্টিত স্থানে উচ্চভূমির উপর যথাসম্ভব সত্ববতার সঙ্গে গৃহাদি নিম্মাণ করিয়! 
পরিবারবর্গ তথায় লইয়া আসিলেন | প্রাণের দায়ে এবং অর্থের বাহুল্য অনেক 
অসম্ভব সম্ভব হয় ; ভবাঁনন্দের পরামর্শে এবং বসন্ত রায়ের কার্যযদক্ষতাঁয় যাহা 
সম্ভব, তাহা! সুন্দর হইল) আত্মরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হইল; ভবানন্দ পরিবার- 
বর্গের অভিভাবক হইয়। থাকিলেন ; শিবানন্দ এ অঞ্চলে আসিতেই চাহিলেন 
না। তিনি পূর্বনিবাস বাক্‌লায় গিয়া বসতি নির্দেশ করিলেন। 

এদিকে প্রবল মোগল শক্র দলে দলে, জলে স্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
তখন দাঁয়ুদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে বাকী রহিল না । এক সহস্র রণতরী লইয়া সম্রাট 
আকবর স্বয়ং পাটনায় পৌছিলেন। গঙ্গার অপর পারে হাঁজিপুরে আল্ম খাঁ 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যেব অভ্যুদয় ৬৯ 


গিয়! দুর্গ আক্রমণ করিলেন । এ যুদ্ধে স্বয়ং আকবরও উপস্থিত ছিলেন। 
যুদ্ধে মোগলেরা জয়লাভ করিল। দুর্গাধ্যক্ষ ও সেনানীগণের ছিন্নশির 
মোগলেরা নৌকা বোঝাই কৰিয়া দাঘুদের নিকট পাঠাইয়া দিল। তখন 
দাযুদের ভয়ার্ড আমীরগণ মহা গণ্ডগোল তুলিলেন। তাহাদের পরামর্শে 
পলায়ন বা আত্মসমর্পণই একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির হইল। দায়ুদ তাহাতে 
স্বীকৃত হইলেন না; তিনি বুঝিলেন, ওদ্ধত্যের ফল ফলিয়াছে ; কিন্তু যখন 
জীবন-নাট্রের শেষাভিনয় নিকটবর্তী, তখন বীরের মত আত্মোৎসর্গই শ্রেয়ঃ। 
আমীরেরা তাহা বুঝিলেন না; কতলু খা দাযুদকে মাদক-সেবনে হতজ্ঞান 
করিয়। তাহাকে লইয়া নৌকাঁপথে পলায়ন করিলেন।১ তখন বিক্রমাদিত্য 
ভাহার ধনসম্পন্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া পশ্চার্ৎ পশ্চা্ৎ অন্তবর্তন 
করিলেন ২ 

বিক্রমাদিত্য পূর্বেই নিজ সম্পত্তি এবং পরিজনবর্গ যশোরে পাঠাইয়া 
ছিলেন। এখন দাবুদের ধনরত্ব অস্কগত হইল । পলা্িত দাযুদের জ্ঞান হইলে, 
এ সমন্ধে বিক্রমাদিত্যের সহিত তাহার অনেক কথা হইল । পলাঘন-পথে 
সে ছুর্বহ ধনভার লইয়া লাভ নাই, কারণ হয়তঃ তাহা! মোগলেরা৷ লুটিয়া 
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184. *গৌঁড়েশ্বরের সোণীরূপা পিন্তল কাদা ঘত কিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল, সমস্তই সহস্রাধিক শৌক। 
বোঝাই করিয় দুর্তেগ্গ ও নির্জন যশোহর নামক স্থানে আনিয়া রাখা হইল'__“বিশবকোধষ', ১৮শ 
খণ্ড, ৪৯৩ পৃ। এই সকল উত্তিতে অতিরগ্রন থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা একেবারে অমূলক নহে । 
প্রবাদের সহিত ট্রতিহাসিকের সাক্ষাও প্রবল । এ প্রসঙ্গে 'বাঙ্গালার ইতিহাস" (রাখালদাস ), 
হয় খণ্ড, ৩৭৭. পৃ প্রষ্টব্য। 


৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ললইবে। সুতরাং সমস্ত ধনরত্ব তিনি মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যের নিকট এই বলিয়া 
গচ্ছিত রাখিলেন যে, যদি কখনও মোগলের হাত হইতে বঙ্গদেশ তাহার 
করায়ত্ত হয়, তবে উহা গ্রহণ করিবেন, নতুবা উহ! বিক্রমাদিত্যেরই থাকিল। 
তবে তীহাকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করান হইল যে, তিনি কখনও মোগলের 
পক্ষভূক্ত ছইয়! পাঠানের বিপক্ষে দণ্ডারমান হইতে পারিবেন না এবং এই 
অর্থভার বঙ্গের স্বাধীনতা এবং পাঠানের প্রভূত্ব রক্ষার জন্যই ব্যয় করিবেন । 
দাযুদের তখন মনের ভীষণ অবস্থা; কোথায় তিনি প্রবল যুদ্ধে হারাইয়! 
মোগলকে তীড়াইয়া দিবেন, আব কোথায় আছ তিনি পরাজিত, লাঞ্ছিত 
এবং পলায়িত। উড়িষ্ঞা হইতে পাঠান টৈন্য আমিবার কথা ছিল, 
দামুদ সেই দিকে ছুটিলেন। বিক্রমাদ্িতা নৌকাযোগে ধনভার যশোরে 
পাঠাইলেন | 

দাযুদের পলায়নের সংবাদ পরদিন পরাতে আকবরের নিকট পৌছিলে, 
তিনি তৎক্ষণাৎ পানা ছুর্গ অধিকার এবং নগরী লুঠন করিয়া লইলেন। 
দ্াযুদের সেনাপতি গুজর খা কতকগুপি হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি দিয়া নিজে দুর্গের 
পশ্চান্ভাগ দিয়! প্রস্থান করিলেন। আকবর মুনেম খাঁকে বাদশাহী সৈন্যের 
সেনাপতি রাখিয়া স্বয়. গুজবের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং দারিয়াপুরের ১ 
সন্নিকটে প্রায় ৪০০ হস্তী হস্তগত করিয়া লইলেন। মুনেম খাঁকে থা খানান্‌, 
উপাধিসহ বাঙ্গালার নবাৰ কবিয়া আকবর শীগ্রই আগ্রাম় প্রত্যাগত 
হইলেন। 

দায়ুদ তাগ্ডায় আসিলেন । তখনও তাহার উড়িষ্যার সৈহ্য আসে নাই, অথচ 
মুনেম খা নিকটবর্তী । স্থৃতরাং তিনি আবার উড়িস্বার দ্রিকে পলায়ন করিলেন; 
তাণ্ড বিনা রক্তপাতে মোগলের করায়ন্ত হইল। টোডরমল্ল দায়ুদের পশ্চাতে 
চলিলেন। উড়িষ্যায় যে পাঠান বল ছিল, তাহা। লইয়া! জুনেদ খাঁ টোডরমলের 
ছুই দল সৈশ্যকে পরাজিত করিলেন । তখন সাহায্যার্থ মুনেম খা! আমিলেন এবং 
জলেশ্বরের নিকটবস্তাী মোগলমারী বা তুকারই নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ 


১ বর্তমান মোকামাঘাট স্টেশনের এক ক্রোশ দক্ষিণে । 
২ এঁতিহাসিক নিজাম্উদ্দীনের মতে (৪111০৮, ৬০1. ৬, ঢ, 385) দায়ুদের খুল্লতাত পুক্র 
এবং ফেরিস্তার মতে তাহার নিজের পুত্র জনৈদ থ1। 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-বাজ্যের অভ্যুদয় ৭১ 


হইল। এ যুদ্ধে পাঠানবীর গুজর খা! অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন; সে 
বীরত্বের ফলে মুনেম পরাজিত ও আহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু 
ছুভাগাবশতঃ পাঠান সেন! তাহার অন্নুসরণ করিতে পারিল না। তখন মুনেম 
মহাকৌশলে পুনরায় সেন! সমাবেশ করিলে, হঠাৎ তীরের আঘাতে গুজর নিহত 
হইলেন ; দাঘুদের পরাজয় হইল, তিনি আবার পলায়ন করিলেন। এবার 
টোডরমল্ল তাহাকে সবেগে সমুদ্র পধ্যস্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তখন দায়ুদ 
অনন্যোপায় , তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়! মুনেমের সহিত এক সন্ধি 
করিলেন ।১ উড়িয্যা। দাযুদকে দেওয়া! হইল ; মুনেম আসিয়া বঙ্গবিহারের কর্তা 
হইয়া গোৌঁড়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন । 

কিন্তু সে গৌড় আব নাই। বহুকাল হইতে বাঙ্গালার রাজধানীরূপে 
মন্ষ্তাবাসের ঘনসন্নিবেশবশতঃ গৌড় নানা ব্যাধির আকর-স্থল হইয়াছিল। 
এজন্যই সের খা বা স্থলেমান উহা! পরিত্যাগ করেন। মুনেমের লেদিকে লক্ষ্য 
ছিল ন!। ফলে অচিরকাল মধ্যে গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইল। 
উহাতে সে প্রাচীন নগরী একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। মুনেম খা স্বয়ং সে 
করাল বাধিতে প্রাণত্যাগ করিলেন । সংবাদ আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি 
ব্যস্ত হইয়া হুসেনকুলি খাকে থা জাহান্‌, উপাধি দিয়। বঙ্গেশ্বর করিয়। পাঠাইলেন 
(১৫৭৫); কিন্ত লাহোর হইতে সৈন্য লইয়া খা জাহানের বঙ্গে পৌছিতে একটু 
বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে দাঘুদ উড়িয্যা ও বঙ্গের সামস্তবাজগণের সাহায্যে সৈন্ত 
সংগ্রহ কবিয়! পুনরায় অস্ত্র ধারণ করেন এবং প্রবল বেগে আসিয়া! তাণ্ড 
অধিকার করিয়ী লন। অবশেষে খাঁ জাহান বহু সৈন্য লইয় বঙ্গে আসিলে, 
আকমহলের সন্নিকটে উভয়দলে এক ভয়ঙ্কর অক্তরক্রীড়া হয় । এই যুদ্ধে দায়ুদের 
দুই পার্থে কালাপাহাড় ও জুনেদ খা অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। সম্ভবতঃ বসন্ত রায় এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। দায়ুদ প্রাণপণে যুদ্ধ 


১:10800 ড95 20]000120£597 ৪5 [0106 ০৫ 0921558 8170 005 5180] 
851790550. 0156 0100৩ 0£ 9677£91 10 006 0:010০6 08 0)21589 829 2 1161 
০৫:0156 1১1951001] 00967000662 9115527 ড০]1. ]], 0. 14. 102152174 
(9০৮2159£6) [া 2. 18475. 

২ কেহ কেহ বলেন কতনু খাঁর বিশ্বাঘাতকতায় দায়ুদের পরাজয় ঘটে ; 704,571 


এভিিঞাচ। (8111000, 1৬১ 05513 10065, 
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প্রোথিত হওয়ায় তিনি ধৃত হন।১ খাঁ জাহানের আদেশে তাহাকে হত্যা করা 
হইল এবং তাহার ছিন্ন মণ সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল ।২ এখানেই বঙ্গের 
পাঠান রাজত্বের অবসান । 


»:8808001 (,০৬৪)* ড০1 [], 9. 245 71750170772, ড০1, যা, 2. 255. 
২ বাঁদাউনী বলেন, দাুদ বড় সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে হত্য করিতে খা! জাহানের ইচ্ছ! ছিল 


না, কিন্তু আমীরগণের প্ররোচনায় অবশেষে তাহাকে হত্যার আদেশ দিতে হইল -80., 
0. 245. 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
যশোর-রাজ্য 


দাযুদ খাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই যশোর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় 
(১৫৭৪ )। সেখানে দুর্গ-সংস্থাপন ও গৃহ নিশ্মীণ কার্য শেষ হইতে না হইতে, 
বসন্ত রায় আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ধনসম্পত্তি যশোরে প্রেরণ করেন। 
যখন দাযুদের মোগল-বিদ্রোহ কার্ধ্যে পরিণত হইতে চলিল, তখন শুধু বঙ্গেশ্বর 
দাঘুদর নহেন, তাহার অনেক আমীর ও প্রধান কন্মচারীও নিজ নিজ বহু সম্পদ 
বিক্রমাদিত্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন। যেদিন দ্াধুদ নিশাকাঁলে নৌকাযোগে 
পাটনা-ছুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সেদিন কিরূপে বিক্রমাদ্িত্য অপবিমিত 
ধনরত্ব নৌকায় বোঝাই কবিয়া লইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । মোগল- 
সৈম্ত তেলিয়াগড়ি পার হইয়! তাগ্ার নিকটবন্ভী হইলে, দায়ুদ হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি 
লইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন; তখন অনেক ধনরত্ব যশোরে আসিয়াছিল। 
রাজধানী লুষ্ঠনের ভয়ে নগরবামীরা অনেকে এ সময়ে স্ব স্ব বসন-ভূষণ পধ্যন্ত 
বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান করেন। তাহারা ক্রমে নৌকাঘোগে 
&ঁ সকল দ্রব্যাদি যশোরে প্রেরণ করিতেছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধে ও মহামারীতে 
সমস্ত নগরবাসী ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন হওয়ায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকে 'প্রাণত্যাগ 
করায়, প্রত্যর্পণ-প্রীর্থার অভাবে এ সকল সম্পত্তির অধিকাংশ যশোরে থাকিয়া 
যাঁয়। ইহ! ভিন্ন যুদ্ধভয়ে এবং মহামারীর উৎপাতে গৌড়-তাপ্ডার কত অধিবাসী 
যে যশোর রাজ্যের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার হয়্তা 
নাই। 

গৌড় নগরী বহুশত বৎসর হইতে প্রধান রাজধানী ছিল। হিন্দু ও পাঠান 
ুপতিগণের অতুল এঙ্ব্য তাহার শোভা ও গৌরব বদ্ধন করিতে কখনও 
কাতিরতা করে নাই। কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর হুসেন শাহের আমলে গোঁড়ের 
অনেক মধাবিত্ত লোকও ব্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত। এখনও হুসেন শাহের 
আমল বলিলে, এক গৌরবময় স্থবর্ণযুগের কথা স্মরণ-পথে আনিয়া দেয়। সেই 
হুলেনী গৌঁড়,_সেই হিন্দুর গৌরবগ্রদীপ্ত, বৌদ্ধের কীত্তিমণ্ডিত, পাঠানের 
বিলাস-বিলসিত, ধনসমৃদ্ধ ও হর্মমালাসমন্থিত পুরাতন মহানগরী বহুযুগ ধরিয়া 
যে সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার কতকাংশ এক দৈব দুর্যোগে সুদুর 
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স্থন্দরবনে আসিয়া, বসন্ত রায়ের নব প্রতিষ্ঠিত যশোর-রাজ্যের মহিমা বঙ্ধন 
কবিল। 

যশোর নৃতন রাজ্য নহে, বসন্ত রায় উহ নৃতন করিয়া গড়িয়া! ছিলেন মাত্র 
যশোরের 'প্রাচীনত্বের কথা বিশেষভাবে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত 
হইয়াছে। পূর্বে যে চাদ খ। চকের কথা বলিয়াছি, তাহা এই যশোর রাজ্যেরই 
একাংশ । স্বন্দরবনের উ্ানপতনে কত যুগ যুগান্তরের কীপ্ডিচিহ্ন লোধচস্কু 
বহিভূতি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সব চিহ্ন যায় নাই । বসন্ত রায় আসিয়া বন 
কাটাইয়া নৃতন আবাদ, নৃতন গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে' বন 
চিরকালই বন ছিল না, এক সময়ে সেখানে জনস্থানও ছিল। আমরা প্রথম 
খণ্ডে সুন্দরবনের ইতিহাস প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, সমতটের এই সব অংশ 
প্রাকৃতিক কারণে কতবার উঠিয়াছে, কতবার পড়িয়াছে। সুন্দরবনের উন্নমনে 
কত স্থান উঠিয়া! মঙ্গব্বাবাসে পরিণত হইয়াছে, আবার আকস্মিক অবনমনে 
সে সব স্থান বসিয়া গিয়! ভূগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে । আমরা দেখিব, কিরূপে 
প্রতাপাদিত্য কতৃক যশোরেশ্বরী দেবীর গীঠ-মৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু 
সে মুণ্তির আবিভীব প্রাচীনকালে আরও কতবার হইয়াছিল, কত ভাগ্যবান্‌ 
ভক্ত সে মুগ্তির জন্য কতবার মন্দির গড়িয়াছিল। স্থতরাং বসন্ত রায়ের যশোর 
যে নৃতন কিছু, তাহা নহে; ইহার পুরাতন কাহিনী যুগান্ত-বিস্তৃত। 

যশোহরের প্রাচীনত্বের চিহ্ন আমরা এখনও পাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে 
কালীগঞ্জ হইতে ঈশ্বরীপুরের মধ্যে নানাস্থানে প্রাঞ্ধ কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা 
আমার হস্তগত হইয়াছে । উহার মধ্যে তিনটি প্রাচীন হিন্দু আমলের “কার্াপণ' 
বা “পুরাণ নামক রৌপ্য মুদ্রা আছে।১ প্রত্বতত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন 
যে, আলেকজেগডাবেরর আক্রমণের বহু পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে মুদ্রা! প্রচলনের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। খুঃ পূর্বব চতুর্থ শতাবীতে লিখিত বৌদ্ধজাতকে কার্ধাপণ 
বা কাহাপণ নামক ভারতীয় মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়।* “নাতিস্থুল রূপার পাত 


১ কালিয়া-নিবাসী বন্ধুবর হিরণ্যকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় এই মুদ্রা কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া দিয়া 
আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন | 

২ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ; 'প্রাচীনমুদ্্রা, ১১-২ পৃ) 81055 1095109) 45101210761 
69 7625/65, 00. 178. 
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খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্ষোণ রক্গতমুদ্রা নিশ্মিত হইত; পরে 
বিশুদ্ধি জ্ঞাপনের জন্য এই সকল মুদ্রার এক পার্থে বা উভয় পার্থে অস্কচিহ 
ুদ্রাঙ্কণ' করা হুইত।১ এইজন্য এই সকল মুদ্রাকে অঙ্কচিহযুক্ত (070001- 
[08150 ) মূদ্রা বলে।২ ইহ! পুরাণ, কার্ধাপণ বা রূপ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
অভিহিত হইত। মন্গর মতে তামঅমুদ্রাকেই কার্যাপণ বলে, কিন্তু বৌদ্ধগ্রস্থ 
কার্ধাপণ বলিতে রজত বা সুবর্ণমুদ্রাও বুঝাইত। সেন রাজগণের তাশ্রশাসনে, 
বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনের স্থন্দরবনের তাঅশালনে, বহুম্থলে পুরাণের উল্লেখ আছে ।ত 
পুরাণ যে রৌপ্য মূদ্রা, তাহাতে সন্দেহ নাই। “দিখ্বিজয় প্রকাশ' হইতে 
জানিতে পারি, লক্মণসেন দেব যশোরেশ্বরীর মন্দির সন্গিধানে চণ্ডভৈরবের এক 
মন্দির নিশ্মাণ করিয়া দেন।৪ প্রাচীন যশোরের সহিত লক্মমণসেনের সম্বন্ধ 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই স্ত্রে সে সময়ের “পুরাণ” মুদ্রা এ অঞ্চলে 
প্রচারিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক বিপ্রবে এ সকল স্থান মনষ্যাবাসের অযোগ্য 
হইলে, নানাস্থানে নানাপাত্রে & সকল মুদ্র। মৃত্তিকা-গর্ভে রক্ষিত হইতে পাবে। 
বসন্ত বায় আসিয়! নৃতন গ্রা্ পত্তন করিলে পুনরায় তদবধি এ সকল মুদ্রা স্থানীয় 
লোকের নিকট থাকিয়া যাইতে পারে । আমি যে তিনটি মুদ্রার চিত্র বর্তমান 
গ্রন্থে প্রকাশ করিতেছি, উহাকে পুরাণ বা রজত কার্ধাপণ বলা যাইতে পারে । 
ভিন্সেপ্ট স্মিথ প্রভৃতি মুদ্রাতাত্বিক পণ্ডিতগণের মতে গোলাকার ও অসমচতুঞ্কোণ 
এই ছুই প্রকার এই জাতীয় মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায় ; আমার নিকট ছুই 
প্রকার মুদ্রাই আছে, উহার ছুইটি গোলাকার এবং একটি অসমচতুষ্ষোণ। তবে 
কোন গোলাকার মুন্রার ছুই পাশ ছাটিয়া লণ্য়ায় অসমচতুক্ষোণ হইয়াছে কিনা, 
ঠিক বলা যায় না। নি়শ্রেণীয় লোকে এই সকল মুদ্র। অলঙ্কারের মত গলায় 
পরিতেন বলিয়া উহাতে এখনও রৌপ্যের কড়া লাগান বাঁ চিহ্ন আছে । এই 
সকল মুদ্রার বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্য, উহা যে সব নগরে মুদ্রিত হইত, তাহার চিহ্ন 
বা! লাঞ্ছন দেওয়া থাকিত।« এই জাতীয় মুদ্রার বিবরণীতে যে সকল চিহ্ের কথা 


১ প্রাচীনমুদ্রা' (রাখালদাস ), ১৬ পৃ। 

২ 2819500, 172601 ০067,5, 0১ 3, 

৩ 'প্রাটীনমুদ্রা” (রাখালদাস ), ১৪-১৫ পৃ। 
৪ বর্মান গ্রন্থের ১ম থণ্ড, ওয় সং, ২৩৭ পু। 
৫ , 'প্রীচীনমুদ্র' (রাখালদাস ), ১৬ পৃ 


৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উল্লিখিত হইয়াছে,১ তাহার অনেকগুলি চিহ্ন আমার মুদ্রায় দেখা যায়।২ উহা 
হইতে সুদ্রাগুলির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। আর এইরূপ বহু প্রকারের 
মুদ্রা যে এখনও এই প্রদেশে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, তাহাতে 
যশোরের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ হয়। ূ 

মেই বহুকালের প্রাচীন পতিত রাজ্য কাননাবর্জন! ত্যাগ করিয়া আবার 
উঠিল। ইহার নাম পূর্বের ছিল-__“যশোর» এখন গৌড়ের যশঃ হবণ করিয়া 
স্থপপ্ডিত বসন্ত রায় কর্তৃক 'যশোহর" নামে কীন্তিত হইল ।৩ সুতরাং যশোহির 
একটি আধুনিক নাম। প্রতাপাদিত্যের আমলের পূর্বে লিখিত কোন প্রা্টীন 
পুস্তকে 'যশোহর” নামে যশোর কখনও অভিহিত হয় নাই ।* 

প্রথমতঃ বসন্ত রায় আসিয়া উপনিবেশের স্থান বাছিয়া লন । উব্বর মস্তিষ্কের 
কল্পনা অত্যন্নকাল মধ্যে কাধ্যে পরিণত হম । তখন উপবঙ্গে যশোর রাজ্যের 





১], 4৯ 5.73., 1890, 2816 19 0. 151, 

২ রথ, বথের চক্র, অথ, রথের মধ্যে উপকিষ্ট মুত্তি এবং আরও বহুবিধ চিত্র আমার মুদ্রাতে 
আছে। 

ও দিগ্বিজয় প্রকাশে_'উপবঙ্গে যশোরাদি দেশ কানন-সংযুতা' ; তন্রচুড।মণিতে_'ঘশৌরে 
পাণিপন্নঞ্চ , ভবিষ্বপুবাণে__ যশোর দেশ বিষয়ে , ঘটককাবিকায়__“চন্দ্রত্বীপ শিরস্থানং যশোর 
বাহবস্তথা' , ইত্যাদি সর্বত্রই 'যশোব' শব্দ আছে। ক্যানিংহাম সাহেবের মতে আরবীয় জসর (সেতু ) 
শব্দ হইতে যশোর শব্দের উৎপত্তি ।-_-/71061% 0০০92121১79, 0,502; বর্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, 
ওয় সং, ৬-৯ পূ ড্রষ্টবা। বসন্ত রায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ইহার “যশোহব' নাম হইয়াছিল । 

৪ বত্মান ষশোহর জেলার নদর ষ্টেশন সহর যশোহর বা! 7550: এর সহিত এই প্রাচীন 
যশোরের রাজধানী যশোহারের কোন সম্পর্ক নাই, বলিলেও চলে । অনেকে রেলপথে সহর ঘশোহ্‌রে 
নামিয়! বিক্রমাদিত্যের র।জধানী যশোহরের ভগ্রাবশেষের অনুসন্ধান করেন। এমন কি; ববীন্দর 
রবীন্দ্রনাথের নব্যবয়সের নভেল 'বৌঠাকুরাণীর হাটে” ভৈরব-তটে প্রতাপের র।জধানী যশোহ্‌র অবস্থিত 
এবং ভৈরব-বক্ষে কা'ম[নগঞ্জনে প্রতাপের নিদ্র(ভঙ্গ হইল এইরূপ বর্ণনাই আছে ; দুঃখের কথা! বলিব।র 
নহে, বিংশাধক সংস্করণেও সে ভ্রাস্তির সংশোধন হয় নাই। সহর যশে।হরের প্রাচীন নাম মুডলী- 
কস্ব! বা শুধু কস্ব|। সেই পাঠান আমলের কদ্বা বা সহরে যশোর-রাজোর একটি কিন্তু! বা দুর্গ 
ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রতীপাদিত্যের পতনের পর চাচড়ার রাজবংশীয়ের বশোর রাজ্যের 
একাংশ পাইয়া “যশোরের রাজা' বলিয়৷ পরিচিত হইয়া সেখানে বাস করেন। ইংরাজগণ জেলা 
করিবার সময়ে কস্বার বদলে যশোহর (655০:6) নাম করিয়া দেন।- বর্তমান গ্রন্থের ১ম 
থণ্ড, ৩য় সং, ৮ পৃ 


যশোর-রাজ্য ৭৭ 


সীম! ছিল পূর্বভাগে ঘধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর, পশ্চিমে কুশদ্বীপ ও 
প্রাচীন ভাগীরথীর খাত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর | কুশছ্ীপ বা কুশদহ, 
বর্তমান বসিরহাট ও বনগ্রাম মহকুমাব অন্তর্গত । ইহারই অন্তভূক্ত গোৌবরভাঙ্গার 
দক্ষিণে যমুনা ও ইচ্ছামতী সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে । বর্তমান 
টাকী ও হাস্নাবাদের দক্ষিণে আসিয়া এই যুক্তনদী কালিন্দী নামে ক্ষুত্র শাখা 
রাখিয়া বামদিকে প্রবাহিত হইত । কালিন্দী তখন একটি ক্ষুদ্র খাল মাত্র; 
এখনকার মত বিপুলকায়! প্রবল নদী ছিল না । উহারই মোহনার দক্ষিণভাঁগে 
সমস্ত ভূভাগ ভীষণ স্বন্দরবন ছিল। এ যমুনা ও কালিন্দীর মোহানার নিকট 
বসন্ত বায় প্রথম পক্তন করেন এবং তিনিই স্বীয় নামানুসারে স্থানটির নাম 
রবাখেন_ বসন্তপুর | 

তখন এই স্থান হইতে বনের আরম্ভ হইয়াছিল । বসন্ত রায় এই স্থান হইতে 
বন কাটাইয়। দশ বার মাইল স্থান পরিষ্কতকরেন। বিলম্ব করার উপায় ছিল 
না) এজন তিনি যথাসম্ভব সত্ববতার সহিত একটি স্থান গড়বন্দী করিয়। 
রাজধানী স্থাপন কবিলেন। এই স্থানকে এক্ষণে গড় মুকুন্দপুর বলে ।২ বুদ্ধ 
ভবানন্দ ও অন্য পরিবাববর্গ এই স্থানে আসিয়া বাস করিলেন । কেবল রাজ- 
কর্মচারী বলিধ়া_বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ তাগ্ডার রাজধানীতে 


১ কেশবপুর বশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং বাণিজ/কেন্্র। উহ৷ যশোহর সহর 
হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । কেশবপুর এখনও চিনি, গুড়, লঙ্কা ও বন্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য 
বিখ্যাত । 

২ “সে স্থানে লেক পাঠাইয়। দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে 
পুলবন্দি করাইয়া রাস্তর নমুদ করিলেন । পচ ছয় ফ্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার 
হইল ।'-_রামরাম বঙ্গ, 'র।জা। প্রতাপাদিত্যচরিত্র', ১৮০১, প্রথম সংস্করণ, ১৮ পৃ [ প্রতীপাপিতা' 
(নিখিলনীথ ), মূল ৭ পৃঁ-শি মি ] 

মুকুন্দপুরে বা তন্নিকটব্ভী কোন স্থানে বসন্তরায়ের প্রতিষ্ঠিত যশোহর রাজধানী ছিল বলিয়া 
অনুমান করা যায়। বিক্রমাদিত্যের র/জধানী হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়! প্রতাপাদ্িত্য নিজের 
নুতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই উভয় রাজধানীর অবস্থান লইয়া অনেক মতভেদ আছে। 
আমরা পরে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে উহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। মুকুন্দপুর অঞ্চলে 
বিক্রমাদিতের রাজধানী ছিল, এইটুকু আপাততঃ জানিয়৷ রাখ! ভাল। মুকুন্দপুরের নামই এক্ষণে 
গড় মুকুন্দপুর, সেখানে এখনও গড়বন্দী বিস্তীর্ণ স্থান আছে, নদীর মত দে গড়ে বারমাস জল থাকে। 
সাঁতক্ষীর! ষ্টেটের ম্যানেজার লক্্রণচন্দ্র রায় মহাশয় এই গড়বন্দী স্থানে বাস করিতেছেন । 


৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিলেন। বসন্ত রায় দাযুদের পলায়নের পর ধনরত্ব বোঝাই নৌকা! লইয়া 
যশোরে আসেন । কতবার এইরূপ ধনরত্ব আসিয়াছিল, তাহার হিসাব নাই । 
দাযুদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সন্ধির পর, যখন মুনেম খা গৌড়ে আসিয়া রাজধানী 
খুলিয়া বসেন, তখন বিক্রমাদিত্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং মহামারীর্‌ সময়ে 
পলায়নপর বহু হিন্দু পাঠান ভদ্ৃলোকদিগকে প্রবোধ দিয়া যশোরে প্রেরণ 
করেন। গৌড় বহুকাল হইতে হিন্দু ও পাঠানের রাজধানী ছিল। স্ুলৈমান 
প্রভৃতির আমলে শুধু পাঠান নিবাস নহে, তথায় বু সামন্ত রাজন্যবর্গের আবাস- 
বাটিকা ছিল। এমন কি, বর্তমান কলিকাতার মত, বহুলোকে পৈতৃক গৃহাদি 
পরিত্যাগ কবিয়। গৌড় ও তাণ্ডায় স্থায়ী বাসস্থান নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । একে 
মোগলের লুঠন 'ও অত্যাচার, তৎ্পরে ন্বপ্নাতীত মহামারীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, 
উভয় বিপদে গৌডবাসীর! একেবারে বিপর্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাশের প্রতিও লোকের দৃষ্টি পডিয়াছিল। 
নবনিশ্মিত, কাননবেষ্টিত এবং স্থরক্ষিত যশোর রাজধানীর প্রতিপত্তির কাহিনী ও 
লোকমুখে গড়ে পৌছিতেছিল। স্থ্তরাং অনেকের মনে ধারণা হইল যে, শুধু 
স্বাধীনতা রক্ষা নহে, জীবনরক্ষার জন্যও যশোরের বক্ষ তাহাদের আশ্রয়স্থান ৷ 
কত পরাজিত পাঠান সেনানী, কত লুপ্তিত-সর্ধবন্থ দেশীয় রাজন্য, পিতৃমাতৃহীন 
বা রাজ্যহীন রাজকুমার, পলায়িত পরিবারের অশক্ত আত্মীয়, প্রতিহিংসালোলুপ 
পাঠান সর্দার এবং সর্বোপরি চাকরীবিহীন অসংখ্য পাঠান সৈহ্য-_সকলেই 
যশোরকে একমাত্র শরণস্থল মনে করিয়া নানা পথে সেদিকে অগ্রসর হইল। 
এদ্দিকে অরণ্য মধ্যে রাজ্য পত্তন করিরা গুহপরিবারস্থ সকলে নবাগতদ্দিগকে 
সাদরে সম্বদ্ধনা করিতেছিলেন। স্থতরাং অল্নকাল মধ্যে যশোহর প্রদেশ 
বহুজনসমাগমপূর্ণ জনপদে পরিণত হইল । এই সময়ে দায়ুদের শেষ পরাজয় 
ও হত্যা হইল। তখন সকল আশা ফুরাইল, পাঠানের সকল সাধনা বিফল 
হইয়া গেল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় দাঘুদের সঙ্গে সঙ্গে বা নিকটে নিকটে 
ছিলেন। এখন আর সেরূপ থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না। সুতরাং তাহারা 
তখন হইতে ছদ্মবেশে গা ঢাকা দ্িলেন। কেহ তাহাদিগকে খু'জিয় পায় না; 
প্রবাদ এই, তাহারা সন্াসীর বেশে ফিরিতেন। 

খা জাহান আকমহলের যুদ্ধজয়ের পর টোডরমল্লকে আগ্রায় এবং মুজঃফর 
খাকে পাঠানদিগের অনুসরণে বিহার অঞ্চলে পাঠাইয়া, নিজে প্রথমে সপ্তগ্রামে 
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-১৪ পরে কুচবেহারের বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন। টোডরমল্ল বহুসংখ্যক হস্তী ও 
লুষ্িত ধনরত্ব লইয়া আকবরের নিকট যাইবার জন্য আদেশ পাইয়! প্রথমত: 
তাণ্ডায় আসেন। এবার তিনি এখানে অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই।১ 
দায়ুদের প্রথম পরাজয্ের পর যখন মুনেম খা গৌড়ে আসিয়া! শাসনকার্ধ্য 
পরিচালনা করিতে থাকেন, তখন টোডরমল্প কিছুদিন হিসাবপত্র স্থির করিবার 
জন্য তাহার সহযোগী হইয়া তাগ্ডায় ছিলেন।২ সেই সময়ে তিনি জানিতে 
পারেন যে, হিসাবপত্র সমুধায়ই বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ প্রভৃতির 
করায়ত্ত। তজ্তন্ত তিনি উহাদের সন্ধান করেন এবং রাজসরকারে হিসাঁবপত্র 
পাইলে, তিনি তাহাপিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবেন এমনও কথা ছিল। তাহারই 
ফলে, এবং কায়স্থকুলতিলক টোডরমল্লের পবিত্র চরিত্রে পূর্বব হইতে বিশ্বাস ছিল 
বলিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত বায় ছন্মবেশ ত্যাগ করিয়া প্রথম তাহার সহিত দেখব 
করেন। আগ্রায় যাইবার পথে টোডরমল্ল পুনরায় তাগ্ডায় আসিলে, এবারও 
সম্ভবত: উহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়্াছিল। এবং তখন তাহারা ছুই ভ্রাতায় 
মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন এবং হিসাবপত্র যেখানে যাহ! ছিল, প্রত্যর্পণ 
করেন (১৫৭৬ )। আকমহলের যুদ্ধের পূর্ণ্বে মহম্মদ কুলি খাঁ নামক একজন 
মোগল সেনানী আফগানদিগের অন্নরণ করিবার জন্ত সপ্তগ্রামে ছিলেন, তিনি 
তথ হইতে যশোরবাজ্য আক্রমণ করেন, কারণ দাযুদের বন্ধু বিক্রমাদিত্য 
ধনরত্ব সহ তথায় গিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সুদূর স্থন্দরবন ভুরধিগম্য 


১ ১৫৭৬ জুলাই মাসে আকমহলের যুদ্ধ হয় । এ বংসর অক্টোবর মানে টৌডরমল্প গুজরাটের 
শাসনকর্তী! নিযুক্ত হন। সুতরাং তিনি যুদ্ধের পর ২।৩ মাসের মধ্যে আগ্রায় পৌছিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই 1-:500100, 497৮0150155, 
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৩ ইনি বার্লাস বা বন্শকবংণীয় সন্তান্ত সেনানী । কিছুদিনের জন্য মালবের শাসনকর্তা ছিলেন, 
পরে মুনেম খার সহকারিরূপে বঙ্গে আমেন। বিক্রমাদিতা ধনরক্ব লইয়া যশোর যাইবার সময় ইনি 
তাহাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। টোডরমল্লের নিকট তিরস্কৃত 
হইয়া ইনি পুনরায় উড়িস্তায় প্রেরিত হন, সেখানে তাহার মৃত্যু হয়।_-40৮ (81০০007801), 
[. 341, 
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স্থান এবং বিক্রমাদিত্যও তথায় তুকারই যুদ্ধ হইতে পলায়িত এবং অন্ত প্রকার 
আশ্রয়ার্থ পাঠান সেনা হইতে যথেষ্ট পদাতিক ও নৌসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
কারণ তাঁহাবা জানিতেন যে, দাঁঘুদের বিপক্ষে যে যুদ্ধ-তরঙ্গ উঠিবে, তাহা! যশোর 
পর্ধ্ন্ত না গিয়া ছাঁড়িবে না । কুলি খাঁর সহিত কোন বিশেষ স্থানে যুদ্ধ 
বাধিয়াছিল কিনা, তাহ! জানা যার না; তবে কুলি খা যে কিছু করিতে না 
পাঁবিয়! সপগ্রামে ফিরিরা আসিয়াছিলেন, আবুলফজলের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ 
আছে।১ ইহাঁরই পর বিক্রমাদিত্য আসিয়া! টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং সম্ভবতঃ তখনই হিসাবেব পুস্তকাঁদি সমর্পণ করিয়া মোগল বাদশীহের 
সামন্তরাজ বলিরা স্বীকৃত হন। তিনি যশোর-রাজ্যের বাদসাহী সনন্দ কিছু পরে 
পাইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ টোৌডরমলের অন্থরোধ মত সে সনন্দ প্রদত্ত হয়। 
তবে এই সমর (১৫৭৭ ) হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের আরম্ভ বলা যাইতে 
পারে এবং এই সময় হইতে তাহার! বাজন্ব প্রদান করিতে থাকেন । বাদশাহী 
সনন্দ সেনাপতি খা! জাহানের মৃত্যুর (১৫৭৮) পূর্বে পৌছিয়াছিল বলিয়া বোধ 
হয়। মুজ:ফর খাঁর শাসনকালে বঙ্গে যে জায়গীরদারগণেব সর্বব্যাপী বিদ্রোহ 
হয়, তখন যশোরে কোন গোলযোগ ছিল না; বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের 
এইরূপ আঙ্গগত্য দেখিয়া বিদ্রোহদমনকারী টোভডরমল্ল অতান্ত সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন।২ 

১৫৭৭ খুষ্টাব্ে যশোরে ফিরিয়া আসিয়। বিভ্রমাদ্িত্য বাজসিংহাসনে সমাপীন 
হন। তছুপলক্ষে নৃতন রাজধানীতে নান! উত্সব অনুচিত হইয়াছিল । নিদ্ঘপ্টকে 


১. 17100 980601771৬1 2112120170790 0011 17010217 1052050 002 0156106 0£ 
78557 (0555076) ৮/10612 99170801 ৪. 111017)0 01 1091015, 1090 12102115000 011 
[12)32101811565 10160 ৬৮101) 000 5055259 ৪190 76007160. 00 996917--4৮, (81021)- 
17701777)5 01১. 341-2- এখানে ব্রকম্যন শ্রীহরিকে সর্দি বলিয়াছেন, বিভারিজের অনুবাদে শ্রীহরি 
(9107911) আছে 1-::412175272, [1], 0,122. 


২ টোডরমন্প এক বংসরকাল গুজরাটের শান কর্তী থাকিয়া ১৫৭৭ অন্দের শেষভাগে 
আগ্রায় আসিয়! সাআজাজের উজীর হন; পরে ১৫৮* অবের প্রথমে বঙ্গের জায়গীরদারদিগের বিদ্রোহ 
দমন জন্য বাদশাহ অনন্যে।পায় হইয়া টোডরমল্লকেই সেখানে প্রেরণ করেন এবং তিনি ১৫৮২ পর্যন্ত 
বঙ্গের শাসন কর্তী ছিলেন । শুধু যশৌরের রাজ! নহেন, জায়গীরদার-বিদ্রোহে কোন হিন্দু যোগ 
দেন নাই। কারণ, আকবরের নূতন ধন্শমত উক্ত বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ব্লকম্যান লিখিয়াছেন 
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যশোর-রাজ্য 


৮১ 
গৌড়ের ধনরত্বের অধিকারী হইয়া এবং সন্ষিস্থত্রে মোগল বাদশাহের সঙ্গে 
সম্প্রীতি সংস্থাপন করিয়া, বিক্রমাদ্দিত্য ও বসন্ত রাঁয় উভয়ে শান্তির সহিত রাজ্য 
শান করিতে লাগিলেন । অনেক দিন পরে দক্ষিণবঙ্গ অরাজকতা হস্ত হইতে 
নিদ্ভৃতি পাইয়া, আবার শাস্তির মুখ দেখিল এবং প্রজাবর্গের স্থখসমূদ্ধি বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল । মহারাজ বিক্রমাদিত্য নৃতন রাজ্যের রাজ। বটে, কিন্তু তাহার 
শাসক ও পালক ছিলেন রাজা বসন্ত রায় । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


বসস্ত রায় 


বিক্রমাদিতোর রাজত্বকালে বসন্ত রায়ই প্রধান চরিত্র। তিনি বিক্রমের 
খুল্পতাতপুক্র, সহোদর ভ্রাতা নহেন। কিন্তু কোন সহোদরত্রাতাদিগকেও 
পরস্পরের প্রতি এমন আকুষ্ট দেখা যায় না। বাম-লক্মণের যুগলনৃম যে 
সম্বন্ধযুক্ত হইয়! বিশ্বের শ্রুতিমূলে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে, এই ছুই ত্রাতাও 
সেইরূপ অচ্ছেদ্ ও অরুত্রিম ন্েহ-বদ্ধনে সমাকৃষ্ট ছিলেন । বসন্ত রায়ের চরিত্রও 
অপূর্ধব চরিত্র । বিক্রমাদিত্য রাজা মাত্র, বসন্ত রায় রাজ্যের সব। রাজা 
সংস্থাপনকালে যাবতীয় রাজনৈতিক মন্ত্রণ৷ তিনিই দিয়াছিলেন; রাজ্য সংস্থাপিত 
হইলে, তিনিই দৃষ্টেব দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন । যশোর রাজ্যের 
সেই প্রতিপত্তির যুগে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন : 


'যশোহর পুরী কাশী, দীপিকা মণিকমিক1। 
তর্কপঞ্ধাননে ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ ॥১১ 


যশোহব নগবী বারাণসী তুল্য ছিল। কাশীক্ষেত্রে ভুক্কৃতদিগের দণ্ডবিধাঁন 
করিয়া, নগরবক্ষার ভার কালভৈরবের উপর ন্যস্ত; বসন্ত রায়ও যশোরের 
যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রধান মন্ত্রী; তিনিই 
কোষাধ্যক্ষ; তিনিই সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা ; বিক্রমাদিতা রাজা হইলেও 
তিনিই প্ররুতপক্ষে দণ্মুণ্ডের কর্তা । তিনি কোন কার্য্যের মন্ত্রণা করিতেন; 
আবার নিজেই নায়ক হইয়া তাহা স্থকৌশলে সম্পন্ন করিতেন। বসস্ত রায় 
অসমসাহসী ও [অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যখন তীহাঁর গঙ্গাজল' 
নামক তরবারি করে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতেন, তখন দলবদ্ধ 
লোকেও সহজে তাহার সামীপ্যলাভ কবিতে পারিত না। কিন্তু সেই 
বীরপুরুষের বরবপুতে কঠোরতার ছায়া ছিল না। তাঁহার মুত্তি সর্বদাই 
সৌমা, শান্ত ও ভক্তিভাবব্যগ্তক ৷ সে মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত, উৎসাহে 
তাহার নেত্রছয় হাসিত, তাহার রহস্যময়ী ভাষা সভার মাঝে হাসির তুফান 


১ [ রামগোপাল রায়, 'সারতন্বতরঙ্গিণী, ১৮৩৮,__'প্রতাপাদিত্য' (নিখিলনাথ ), মূল 
২৮৭ পৃর্রষ্টবা।_-শিমি] 


বসন্ত রায় ৮৩ 


বহাইত।১ আবার এই মহাপুরুষ সর্বদা দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সাম্প্রদায়িক 
বিছ্বেষ-পরিশূন্য, সামাজিক এবং সমাজের একনিষ্ট প্রতিপালক । তিনি পশ্ডিতের 
সম্বদ্ধন। করিতেন, গুণের পুরস্কার দিতে জানিতেন ; এবং নিজে যেমন বিদ্বান, 
তেমনি সঙ্গীতাদি কলা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল্নে। একবার রাজসিংহাসন-পার্খে 
গৃঢ মন্ত্রণায়, পরমুহুর্তে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে কার্ধ্য-ব্যবস্থায়, কখনও অন্দরে পৌন্র- 
পৌন্রীদিগের সঙ্গে লীলারহস্তে, কখনও মন্দিরে পুষ্পবিন্ব লইয়া পূজা সাধনায়, 
কখনও সৈম্ত সেনাপতি লইয়! অস্্রক্রীড়। প্রসঙ্গে, কখনও বা গোবিন্দদাস 
প্রভৃতি পদকর্তীকে লইয়া রাধারুষ্কের লীলা! তবঙ্গে-_বসন্ত বায় নানাক্ষেত্রে, 
নানা সাজে চরিত্রীভিনয় করিতেন । ইতিহাসে, প্রবাদে বা গল্পে তাহার সম্বন্ধে 
যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তিনি মহাপ্রাজ্ঞ, 
কর্মকুশল, স্থুরসিক ও ভক্তিমান। যশোর-রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; সে 
রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির কারণও তিনি এবং তাহার হত্যার ফলে সে রাজ্য 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবন্তী ঘটনাবলী ইহার সাক্ষ্য দিবে। 

যে সকল কার্য্যের জন্য বসন্ত রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, আমরা 
এ স্থলে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ, তিনি বাঙ্গাল! রাজ্যের 
বাজন্বহিসাব প্রস্বত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি, তিনি দায়ুদের সময়ে খালিসা-বিভাগের কর্তী বা রাজস্বসচিব ছিলেন 
এবং তাহার খুল্লতাত শিবানন্দ কানুনগে দণ্চবের প্রধান কর্মচারী ছিলেন; 
স্থতরাং জমি ও রাজন্বসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবপত্র ইহাদেরই হাতে ছিল, 
তন্মধ্যে বসন্ত রায়ের কাধ্যই দায়িত্বপূর্ণ, কারণ রাজকোষও তাহারই হস্তে ছিল। 
এজন্য মোগল কর্মচারিগণকে বাজন্ব সংগ্রহ করিবার পূর্বের, পূর্বতন যাবতীয় 
হিসাবপত্র বসন্ত রায়ের নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল। সে কথা আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি। বাদশাহ আকবর মনে করিয়াছিলেন যে, একজন নাজিম ব৷ 
স্থবাদার দ্বার! বঙ্গের শাসন চলিবে; কিন্তু তাহা হইল না। ইহার রাজন্ব- 
সংক্রান্ত ব্যাপার এত জটিল যে, উহার জন্য তাহাকে ১৫৭৭ খুষ্টাবে একজন 


১ রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুর।ণীর হাঁটে' বসন্ত রায়ের চরিত্রেব এই ভাবটি অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে বন্ুবিধ ভ্রান্ত্ির মধোও বসন্ত-চরিতের বিশুদ্ধি রক্ষিত 
ইইয়।ছে। অশ্চির্যোর বিষয় এই, প্রবাদ এ প্রসঙ্গে কোন মতবাদের স্থষ্টি করে নাই। 


৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হয়।১ কিন্তু তিনিও হিসাব ঠিক করিতে পারেন 
না। অধিকস্ত, পর বৎসর বাদশাহী উজীর মনস্থরের নির্দেশমত বঙ্ষেশ্বর 
মুজঃফর খা যখন কঠোরভাবে জারগীরদারদিগের নিকট হুইতে বাকী প্রাপ্য 
আদায় করিতে যান, তখন তাহার! ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত করে। ' এ সময়ে 
যশোহরে কোন গোলযোগ হয় নাই। আকবরের নৃতন ধর্মমত এই দ্িদ্রোহের 
অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া প্রধানতঃ পাঠানেরাই এই সময়ে বিদ্রোহী হন 
এবং টোডরমল্ল যখন বিদ্রোহ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি হিন্দু 
সামন্তরাজগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৫৮০ অন্দে টোৌডরমল্প বিদ্রোহ 
দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং বিদ্রোহের শান্তি হইলেও তিনি ফিরিয়া যাইতে 
পারেন না। তীহাকে বঙ্গ, বিহারের শাসনকর্তী নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি 
দুইবর্ককাল সেই পদে সমাসীন ছিলেন । ভবিষ্যতে রাজ্য ঘটিত দেনা পাওন! 
লইয়া এদেশে কোন গোলযোগ না হয়, এজন্য টোডবমল্ল সমগ্র বঙ্গের রাজস্বের 
এক হিসাব প্রস্তত করেন। এই হিসাবের নাম আসল তুমার জমা” । 
ইহাতে খালসা ও জায়গীরৎ উভয়বিধ জমির উৎপন্ন হইতে মোট এক কোটি 
ছয় লক্ষ টাক। সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। এই হিসাব প্রস্তত কালে বসন্ত রায়ে 
নিকট হইতে পূর্ববে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই প্রধান সম্বল হয়। 
প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় রাজন্বসংগ্রহ ব্যাপারে ব্সন্ত রায়ের হিসাবই এখনও ভিত্তি- 
ত্বব্ূপ হইয়া রহিয়াছে ।* সেই ভিত্তির উপর লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী 
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২ মোগল আমলে রাজ্যবিশেষের সমস্ত জমি খালস! ও জায়গীর এই ছুইভাগে বিভক্ত ছিল। 
যে জমির রাজন্ব নিজীম প্রভৃতি সর্বববিধ কন্মচারীর বেতন ও সৈন্য সামন্ত রক্ষার ব্যস নির্বাহ জন্য 
নির্দিষ্ট ছিল, তাহাকে জায়গীর বলিত। আর ইহ! ব্যতীত অবশিষ্ট যে সমস্ত জমির রাজস্ব রাঁজ- 
কোঁষে জম! হইত, তাহার নাম খাল্সা জম । 

৩ ১৫৮২ অন্দে 'আসলতুমার জমা' অনুসারে বঙ্গদেশের ১* সরকার ও ৬৮২ পরগণ। ভুক্ত 
উভয়বিধ জমি হইতে মোট আয় ছিল-_১,০৬,৯৩,১৫২ টীকাঁ। ১৬৫৮ অন্দে সুলতান স্জার 
সময় ৩৪ সরকার ও ১৩৫* পরগণায় মোট সংগ্রহ-_১,৩১,১৫,৯০৭ টাক|। ১৭২২ অবে মুশিদকুলি খাঁ 
এদেশকে ৩৪টি সরকার ও ১৩ চাকলায় বিভক্ত করিয়া যে 'জম কামেল তুমারি' নামক হিসাব প্রস্তুত 
করেন, তদমুসারে মোট আয়--১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা । পরবস্তীকালে নানাপ্রকার আবওয়াব ও 
বাজে আদায় হইতে ১৭৬৩ অন্দে কাশিম আলি খাঁর হিসাবে বঙ্গের আয়-_২,৫৬,২৪,২২৩ টাক 


বসন্ত রায় ৮৫ 


বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অল্লাধিক পরিবর্তনের সহিত উহা এখনও চলিতেছে । 
ক্রমে বদ্ধিত ও সংস্কৃত আকারে রাজন্বের একটা বাঁধাধর1 হিসাব বহুকাল 
হইতে প্রচলিত হইয়া না থাকিলে, ইংরাজ রাজত্বে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মত একটি স্ুসঙ্গত আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত কিনা সন্দেহ । 
এই জন্য বসন্ত বায়ের নিকট বঙ্গবাসী এখনও খণী বল। যাইতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, বসস্ত রায় নব প্রতিষ্ঠিত যশোবর-বাজ্যের একটি রাজন্ব-হিসাব 
প্রস্তুত করেন, পরে প্রতাপাদিত্যের সময় নৃতন রাজ্য জয় প্রভৃতি কারণে উহার 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। মোগল আমলে নূরনগর ও মীর্জানগবের 
ফৌজদারগণ এই তালিক1 ঠিক রাখিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও 
এই হিসাব মানিয়! লইয়া যশোর-রাজ্যের অধিকাংশ, সর্বপ্রথম নলতার ভর্জ- 
চৌধুবী, টাচড়া, কৃষ্ণনগর ও নলডাক্গার বাজার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। 
প্রতাপাদিত্যের পরগণাগুলির অধিকাংশ প্রথমোক্ত তিন জনের হস্তে পড়িয়াছিল, 
পরে তাহাদের পতনের জন্য কতকাংশ নানাহস্তে হস্তাস্তবিত হইয়াছে। 
প্রতাপের রাজধানী এখনও বংশীপুর লাটের অন্তর্গত। ৬বংশীবদন ভঞ্জচৌধুরীর 
নামান্ুসাবেই বংশীপুর নাম হয়। 

তৃতীয়তঃ, বসন্ত রায়ই যশোর-রাজ্যের নৃতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার 
নাম রাখেন যশোহর | পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারই নামান্পাবে বসন্তপুর 
হইয়াছিল । সেখান হইতে জঙ্গল কাটিয়া! সাত আট মাইল স্থান পরিষ্কৃত করিয়। 
তিনিই রাজধানী স্থাপন করেন । আমরা অন্রমান করি, মূকুন্দপুরেই যশোহরের 
প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার বিশেষ আলোচনা! পরে করিব, এস্থলে মাত্র 
বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি । মুকুন্দপুরের চারিপাশে শুধু গড়ের চিহ্ন নে, 
বাঁজধানীর আবও অনেক চিহ্ন বর্তমান । বসন্ত রায় এই মুকুন্দপুবের চারিধাবে 
নিজের আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিসামাজিক ও ত্রাঙ্মণপপ্তিতগণকে বসতি করাইয়া- 
ছিলেন । রাজধানীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। তৰে 
রাজবাটার জন্য ঘে সব অস্থায়ী গৃহ অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত নিশ্মিত হইয়া- 


্াড়ায়। ইহারই ভিত্তিতে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় ১৭৯৩ অব্দে “চিরস্থায়ী বন্দৌবন্ত' হয়, তখন 
মোট আয়--২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা ।--48০011, 750109 76904213560) 6৮7 22-67 
কালীপ্রসন্ন, 'নবাবী আমল, ৮৩-৮৫ পৃ কতক 86০৫ (5822), 2১ কত 


৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিল, তাহা বাঁত-বন্যার হস্ত হইতে বহুদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। 
এখনও মুকুন্দপুর অঞ্চলে যেখানে সেখানে প্রাচীন ইষ্টক-চিহন দেখা যায়; 
ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি যে কোন কোন নৃতন ইমারতের অঙ্গ পুি করে নাই, 
তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারস্ত হইতে বাজ্যরক্ষার 
জন্য হিন্দু ও পাঠান বহু সৈন্য সংগৃহীত হইতেছিল। হিন্দুদিগের জন্য 
রাজধানীতে ও নিকটবর্তী নানাস্থানে বহু মন্দির ছিল এবং পাঠান সৈষ্টগণের 
জন্য মুকুন্দপুরের পূর্বপার্খবন্ত্ণ পরবাজপুরে অপূর্ব মসজিদ্‌ নিক্মিত হয়। প্রবস্তা 
কালে প্রতাপাদিত্য তাহার নৃতন রাজধানীতে এই প্রণালীতে টেঙ্গা মলজিদ্‌ 
নিশ্নাণ করেন। সে কথা পরে বলিব; এখন এই প্রসঙ্গে পরবাজপুরের 
মসজিদের কথা বলিয়া লইতে চাই । 

পরবাজ খা নামক কোন পাঠান সেনানীর নামে পরবাজপুর হইতে পারে, 
অথবা নৃতন স্থানের উপনিবেশ বলিয়! বসন্ত রায় ইহার নাম প্রবাসপুরও রাখিতে 
পারেন। পরবাজপুরে এখনও বহু মুসলমানের বাস আছে; এই স্থানে পাঠান 
সেনাদলের ছাউনি ছিল; তাহাদেরই উপাসনার জন্য এখানে বিক্রমাদিত্যের 
রাজত্বকালে একটি অতি সুন্দর মসজিদ্‌ নিম্মিত হয়। মসজিদ্টির বাহিরের 
দৈর্ধ্য পূর্ব পশ্চিমে ৫২৫ ইঞ্চি এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৩৯-৮ ইঞ্চি । 
মসজিদ্টি ছুইটি ঘরে বিভক্ত ; পশ্চিমের ঘরটি এক গুগ্বজের নিয়ে বেশ বড় ঘর, 
তাহার ভিতরের মাপ ২১-৮১৫২১-৮% এবং পূর্ব দিকের ঘরটি তিন 
গুম্জের নিম্নে, উহার পরিমাণ ২৪-৮১৫৬-১০ মাত্র । দুইটি ঘরের 
কোণে কোণে ৬টি মিনার আছে । বড় ঘরের উত্তর দক্ষিণে ২টি এবং ছোট ঘরের 
পর্ব্ব পশ্চিমে ২টি মুসলমানী খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ ,» খিলানের উচ্চতা ১১ 
৩ ইঞ্চি । দেওয়ালের ভিত্তি ৫-৯৮ এবং বাহিরের প্রলম্বিত শিল্পকার্য্য সমেত, 
৭ ফুট। মেজে হইতে বড় গুণ্জের উচ্চতা ৩০ ফুটের কম নহে। ইহার 
স্থাপত্য সম্পূর্ণ পাঠান আমলের ; কারণ তখনও মোগল পদ্ধতি প্রবত্তিত হয় 
নাই । গাথুনির ইটগুলি পাতলা ও সুন্দরভাবে পোড়ান, ঠিক খ! জাহান আলির 
ইটের মত। ভিতরে স্থানে স্থানে মেজের উপর এক ফুট পধ্যস্ত মিনা করার 
চিহ্ন আছে; বাহিরের সকল গায়ে শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন । এতদঞ্চলে 
এমন অপূর্ব কারুকার্য্য-খচিত মসজিদ আর দেখি নাই । দুঃখের বিষয়, সরকারী 
বিবরণীতে এ কীতিমন্দিরের উল্লেখ নাই। 


বসন্ত বায় ৮৭ 


চতুর্থতঃ, বসস্ত রায় পূর্ববঙ্গ হইতে জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে আনিয়া নৃতন রাজধানীর 
চারিপার্থে ববতি করান এবং তদবধি “যশোহর-সমাজ' নামে একটি প্রধান 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামীজিকগণের সভাসমিতির জন্য মুকুন্দপুরের সন্নিকটে 
বর্তমান ভামবেলী বা! ধামরেলী নামক স্থানে একটি স্থন্দর সমাজমন্দির গঠিত 
হয়। পরবন্তী পবিচ্ছেদে এই সমাজ ও মিলন-মন্দিরের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত 
হইবে। 

পঞ্চমতঃ, বসন্ত রায়ের উদ্যোগে রাজধানীতে ও দূরবর্তী নানাস্থানে বিভিন্ন 
সময়ে কতকগুলি দেবমন্দির নিশ্মিত হইয়াছিল | যশোররাজ্য যখন বিক্রমাদিতোোর 
হস্তগত হয়, তখন কালীঘাটে কালী-দেবীর মৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কথিত 
আছে, সে মৃত্তি একখানি পর্ণশালায় পূজিত হইত দেখিয়া! বসন্ত রায় উহার জন্য 
একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্বাণ করিয়া দ্রেন।১ বসন্ত বায় নিজে বৈষ্ণব হইলেও 
শাক্তদ্বেষী ছিলেন না। ভামরেলীর মন্দিরের নিকট আরও অনেকগুলি শিব 
মন্দির ছিল। রতনপুরের বুড়াশিবের মন্দির এই সময়ে রচিত। উহা! এখনও 
আছে এবং এ স্থানের নাম শিববাটা । আর একটু দক্ষিণে কাটুনিয়ার সান্নিধ্যে 
মঠবাড়ী নামক স্থানে দুইটি স্থন্দর দৌতালা মন্দির ছিল$ উহাতে কি বিগ্রহ 
ছিল বা! উহার কি হইল, কিছুই জান] যায় না। গোপাঁলপুবের গোবিন্দদেবের 
মন্দির, বেদকাশীর শিব মন্দির ও চতুর্ভজ বান্থদেবের মন্দির বসস্ত 
রায়েরই ব্যবস্থায় নিম্মিত হইয়াছিল। এ সকল মন্দিরের কথা৷ যথাস্থানে 
বলিব। 

ষষ্ঠতঃ, বসন্ত রায় বহু গুণী বাক্তিকে সমাদরে আশ্রয় দিয়। বিক্রমাদিত্যের রাজ- 
সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। মোগলের অত্যাচারে এবং আকম্মিক মহামারীতে 
গোঁড় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, যশোহবের গৌরবের দিন আসিয়াছিল ; শুধু পলায়িত 
সৈনিক বা লালাধ়িত বণিক নহে, প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতগণও যশোহরের 


১ “কথিত আছে যশোহরের কায়স্থরাজ। বসন্ত রায় ( কালীঘাটে) কালীর পর্ণকুটারের পরিবর্তে 
একটি ক্ষুত্র মন্দির নির্দাণ করাইয়! দেন।'-_'কালীক্ষেত্রদীপিকা॥ ৭* পৃঃ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 
'কলিকাঁতা__সেকালের ও একালের, ১১৯ পৃ। এই সময়ে কাঁলীঘাট যশোর রাজোর অন্তর্গত 
ছিল; বসন্ত রায় শুধু মন্দির নির্মাণ করেন নাই, তিনি কালীঘাট গ্রামখানিও ৬মায়ের বৃতিত্বর়প 
নির্দিষ্ট করিয়। দেন।-__বঙ্গীয় সমাজ', ১৪৩ পৃ। 


৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাজসভ| প্রভান্বিত করিয়াছিলেন । এমন কি কথিত আছে, উজ্জয়িনীপতি 
প্রাচীন বিক্রমাদিত্যের অন্গকরণে যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যও নয়জন প্রধান 
পণ্ডিতকে লইয়া নবরত্ব সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডামরেলীর নববত্বমন্দিরে এই 
নবরত্ব সভার সাময়িক অধিবেশন হইত । এই পণ্তিতরত্বগণের মধ্যে ব্যাসকল্প 
ছিলেন__তর্কপর্ধানন। ইহার সম্পূর্ণ নাম_-কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন।» ইনি 
কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয়। কনৌজাগত দক্ষের ৮ম পুরুষে, 'বহরূপ 
বল্লাল সেনের সময় নির্দোষ কুলীন বলিয়া গণ্য হন) তাহার প্রপোত্র 'শ্রীকর 
হুগলীর নিকটবর্তা খন্সিয়ানে বাস করেন । খন্যান এক্ষণে একটি রেলওয়ে ষ্েশন। 
শ্রীকরের বংশীয়ের! খন্ানের বা খনিয়ার চাটুতি বলিয়৷ খ্যাত।* শ্রীকরের ধারায় 
চণ্তীবর চক্রবস্তা বহুরূপ হইতে নবম পুরুষ এবং স্থুরাই মেলের প্রধান কুলীন ।০ 
তিনি ত্যাগশল সাধুপুরুষ ছিলেন, এজন্য সাধারণতঃ চণ্ডীবর তপস্বী বলিয়া 


১ সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ইহার নাম শ্রীবৃ্ক তর্বপঞ্চানন। নিখিলনাথ রায় 
মহাশয়ও তীহারই অনুকরণ করিয়াছেন ।- শাস্ত্রী। ৬৮ পৃ নিখিলনীথ, ১১২ পৃ । খোড়গাছির 
রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায় যশোর রাজবংশীয়গণের মধ্যে বয়সে প্রবীণ ছিলেন, গত বংসর তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে । ১৯১৮ অবের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে আমি খোড়গাছি গিয়া হার সহিত 
সাক্ষাৎ করি, তিনি এদিন আমাঁকে বলিয়াছিলেন যে, দৈবাৎ ভুল করিয়া শাস্্রীমহাশয়কে তিনি 
শ্রীকৃঞ্ক নাম বলিয়া দিয়াছিলেন ; শাস্ত্রীমহাশয়ও অগ্থাত্র পরীক্ষা না করিয়া সেই কথাই পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করেন এবং নিখিলনাথও তাহাই নিঃসন্দেহে নকল করিয়াছেন । নানাভাবে মিলাইয়া ন 
লইলে কোন খ্রতিহাসিক তথ্য যে কিরূপ ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহ তাহার নিদর্শন । শাস্ত্রী মহাশয় 
যাহাই করুন, নিখিলনাথ রাঁয় মহাশয়ের বাঁড়ীর কাছে আধার মাণিক, তথায় তর্কপঞ্চাননের অধস্তন 
বংশধরগণের নিবাস। সেখানে একটু অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাহার! 
'শ্রীকুষ্* নাম জানেন না। আমি তাহাদের প্রদত্ত বংশাবলী হইতেই কমলনয়ন নাম পাইয়াছি। 
বসন্ত রায়ের বংশধর খোড়গাছি নিবাসী ৬রামগোপাল রায় ১৮৩৮ অব 'সারতত্ব তরঙ্গিণী' নামে যে 
পুস্তক প্রণয়ন করেন উহার কতকাংশ নিখিলনাথই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে “কমল 
শামেতে তর্কপঞ্চীনন' এইরূপই আছে। তাহার টীকায় নিখিলনাথ লিখিয়াছেন 'তর্বপঞ্চানন এতদ্দেশে 
শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নামে অভিহিত' ৷ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাল্ত্রীমহাশয়ের পুস্তক প্রচারের পরই 
এই নাম রটিয়াছে, পূর্বে ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ভূল থাকিবে, বিচিত্র নহে। 
_নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য' মূল ২৮৬ পৃ। 

২ লালমোহন বি্যানিধি, “দন্বন্ধ নির্ণয়, ৪৪৮, ৪৫০ পৃ । 

৩ “কালীক্ষেত্র দীপিকা (১৮৯১), ৬৩ পৃ। 


বসন্ত রায় ৮৯ 


খ্যাত। ইহার ছুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়,__পূর্থীধর ও কমলনয়ন।১ 
তন্মধ্যে পৃথীধরই বোধহয় জ্োষ্ট, তিনি সন্াসীর মত তীর্থভুমণে দেশে দেশে 
ফিরিতেন। আর কমলনয়নের উপাধি ছিল-_তর্কপঞ্চানন ; তিনি অসাধারণ 
পণ্ডিত ও তীক্ষধী ছিলেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য একদিন হুগলীর নিকট 
ত্রিবেণীতে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন ; কমলনয়ন টৈবক্রমে তথায় উপস্থিত 
ছিলেন । খন্নিয়ান ত্রিবেণী হইতে বেশী দূর নহে। মন্ত্রপাঠে ভুল হইতেছিল 
দেখিয়৷ তর্কপঞ্চানন তাহা দেখাইয়! দেন এবং বিক্রমারদিতোব অন্থরোধে তিনিই 
শেষে মন্ত্ব পড়াইয়1 দেন। শ্রাদ্ধান্তে তর্কপঞ্ধানন চলিয়া গেলেও বিক্রমাদিত্য 
তাহার বাড়ীতে যথাযোগ্য সিধা পাঠাইয়া দেন। তখনও চণ্তীবব জীবিত 
ছিলেন, তিনি কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতির দানগ্রহণ করেন নাই ; এজন্য তিনি 
তিরস্কার করেন । তাহাঁরই ফলে, কমলনয়ন বসন্ত রায়ের অন্ররোধে যশোহরে 
আসিয়াছিলেন এবং রাজগুরু বলিয়। স্বীকৃত হন। অচিরে তিনি অসামান্য 
প্রতিভাবলে রাজধানীতে অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। “সারতত্ব 
তরঙ্গিণী'তে আছে : 


“কমল নামেতে তর্কপঞ্চাননোপাধি । 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণনিধি ॥ 
ছিল! রাজমভাসৎ পণ্ডিত অতি মান্ত । 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাখ্যাত্যাপন্ন ॥; 


যশোর রাজোর প্রতিষ্ঠার পূর্ধ্বে কালীঘাটে পীঠমৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 
বসন্ত রায় দেবীমৃত্তির জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নিন্মাণ করিয়া! দেন, তাহা পূর্বের 
উল্লেখ করিয়াছি । সে সময় ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী নামক একজন ব্রদ্ষচারী 
সেখানকার সেবাইত ও অধিকারী ছিলেন । বসন্ত বায় তীাহাঁকে গুরুর মত 
ভক্তি করিতেন। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত রায় তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন; সে 
কথা ঠিক মনে কবি না। তর্কপঞ্চাননই রাজবংশের গুরু হইয়াছিলেন, এবং 
তাহার বংশীয় আধার মাণিকের ভট্টাচার্যগণ এখনও গুরু আছেন। তর্ক- 
পঞ্চাননের ভ্রাতা পৃথ্থীধর তীর্থযাত্র৷ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলে, তৎপুন্র ভবানীদাস 


১ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” ব্রান্মণকাণ্ড, ২৯৭ পৃ। 


৯০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পিতার অনুসন্ধানে যশোর অঞ্চলে আসেন, সেখান হইতে কালীঘাটে আসিয় 
ভুবনেশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সন্তানাদির মধ্যে ভুবনেশ্বরের 
একমাত্র কন্তা ছিল; তিনি তাহার সহিত ভবানীদাসের বিবাহ দেন। পূর্বের 
ভবানীদাসের অন্য বিবাহ ছিল এবং খন্লিয়ানে তাহার সে পক্ষের যা্দবেন্্র ও 
রাজেন্দ্র নামক দুইপুত্র ছিল বলিয়া! জান! যায়। ভবানীদাস ৮মায়ের 
সম্পত্তিব অধিকারী হইয়া কালীঘাটে বাস করিলে, যাদবেন্ত্র আসিয়া নানী 
গোবিন্দপুরে বসতি করেন) রাজেন্দ্র কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। 
ভুবনেশ্বরের কণ্ঠার গর্ভে ভবানীদাসের চারি পুত্র হয়। যাদবেন্ত্র ও: উক্ত 
চাবিপুত্র-_এই পাঁচজনে কালীমায়ের সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং আলিবদ্্ণ 
খার সময়ে হালদার” উপাধি পান। কালীঘাটের সবিখ্যাত হালদার পরিবারের 
সহিত আধার মাণিকের ভট্টচার্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 


ভুবানেশ্বর ব্রহ্মচারী (চত্রবর্তী ) চত্তীবর তপস্থী (চক্রবর্তী ) 


( শাগডিল্য বন্দ্য ) ( কাশ্প চট্ট, শ্রীকরের ধারা ) 
৫ 
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(১) পৃ (২) কমলনয়ন তর্কপঞ্কানন 
কন্যা - ভবানীদাস- প্রথম স্ত্রী 


| 
১. যাদবেন্দ্র সাং গোবিন্দপুর 


ৃ | ] | 
২. রামগোপাঁল ৩. রামগোবিন্দ ৪. রামনারাপণ ৫. রামশরণ 
সাং কালীঘাট সাং গোবিন্দপুর সাং কালীঘাট সাং গোবিন্দপুর 


(এই ৫জন কালীঘাটের হালদীরবংশের আদি। বংশাবলীর জন্য 
'কালীক্ষেত্র-দীপিকা?, ১২৫-৮ পু দ্রষ্টব্য ) 
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চণ্ীবর তপস্থী 


| 
(২) কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন 
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|. ্ | | 
রামচন্দ্র বিদ্ভানিবাস পুরুষোত্তম জগদানন্দ সার্বভৌম 


সাং আধার মাণিক সাং ইছাপুর সাং আধাঁর মাণিক 
( গুরুবংশ ) ( পুরোহিতবংশ ) 
| টার ভোরের 
রঘুনন্দন হ্যায়পঞ্চানন ূ | | 
| রূতিকান্ত বামনারায়ণ কৃষ্ণদেব বিশারদ 
শ্রীকষ্ণ তর্কালঙ্কার | | 
| যদুন্দন গোপীকান্ত হ্যায়পঞ্চানন 
রামশঙ্কর বিদ্যাবিনোদ ] | 
] শ্রীবল্লভ উপেন্দ্ররুষ্ণ বিদ্যাবাগীশ 
বামনিধি তর্কসিদ্ধান্ত ূ | 
হিটার বামকানাই পীতান্বর ন্যায়বাগীশ 
| | ূ | 
রামজয় গঙ্গাপ্রসাদ চুড়ামণি গোৌরহরি রামচন্দ্র 
| | | ূ 
মথুরানাথ কেদারনাথ তারিণীচরণ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার 
বিগ্ভারত্ব | ৰ 
্ঃ টর্ জাজিরা মুখো 
হেমস্ত রামচন্দ্র | | 
জীবিত, বয়স ২৪ জীবিত, বয়স ১৮ ক্ষেত্রনাথ গোপালচন্দ্র 


সাং আধার মাণিক 
রর 
উমানাথ ভবনাথ বজনী মন্মথ 
জীবিত, বয়স ৪৬ 
] 
ধীরেন্ু 


রা যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের পতনকালে তর্কপঞ্চানন যশোহ্র ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামতীর 
তীরবর্তী আধার মাণিক বা কষ্চনগর গ্রামে বসতি করেন। তাহার পুত্রগণের 
মধ্যে পুরুযোত্তম এখান হইতে উঠিম্বা ইছাপুরে গিয়া বাস করেন। অন্য পুত্র- 
দ্বয়ের মধ্যে রামচন্দ্র রাজবংশের ও টাকী শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের রাজ-জ্ঞাতিবর্গের 
গুরু বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদানন্দ সার্বভৌম পুরোহিত 
বলিয়া স্থিরীকৃত হন। রামচন্দ্রের অধস্তন ৮ম পুরুষে উমানাথ প্রভৃতি $খনও 
আধার মাণিকে বাস করিতেছেন । জগদানন্দের ছুই পুত্রের ধার! আধার 
মাণিকে এবং তৃতীয় পুত্র কঞ্চদেব বিশারদের ধারা খোঁড়গাছিতে আছেন ৯. 


১ কৃষ্ণদেবের বংশীয় যদ্ুনাথ (বয়ন ৬৩) এখনও জীবিত আছেন। তাহার গৃহে তাহার 
ূর্ধবপুরুষেব যে সব তায়দাদ বা নি্ষরের দলিল আছে, আমি তাহা! স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই 
দলিলগুলি হইতেই যদুনাথের বংশাবলী এইবপ পাওয়া যায় : কৃষ্দেব--তংপুক্র রুদ্ররাম বাচম্পতি-__- 
তংপুক্র রামগোবিন্দ__তংপুজ গঙ্গ।ধর বিগ্ধালঙ্কার-__-তৎপুত্র রবুরাম বিগ্যাপঞ্চানন__তংপুক্র নন্দকিশোর 
_-তৎপুক্র গোবিন্দ_তংপুক্র কাণীনাথ--তৎপুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণই যদ্রনাথের পিতা । 
বসন্ত রায়ের পৌত্র রাজারাম পুবোহিত বংশীয় কৃষ্দেব বিশীরদকে যে ৫৪/* বিঘা নিফর জমির সনন্দ 
দেন, উহা! যছুনাথের নিকট এখনও জীর্ণ অবস্থ।য় বর্তমান আছে। উহার অবিকল প্রতিলিপি এই : 

“স্বস্তি পৃজনীয়তম শ্রীকৃষ্দেব বিসারদ ভট্াচার্য চরণেতু। শ্রীরাজারাম রায়স্ত প্রণাম 
নিবেদনঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে সর্পরাজপুর ওগয়রহতে তোমাকে তপন্থীল জয়েন জমী 
৫৪/ চৌয়ান্ন বিঘা জমী ব্রন্গোত্তর দিলাম । জমি উথ্িত করিয়া পুত্র পৌপ্রাদিক্রমে পরম স্থখে 
ভোগ করন। ইতি সন ১০৯৪ শাল তেরিখ ১ কার্তিক । 








'জীয়জমী 
ভাছুরিয়া-_১৫/ পং নুরনগর 
মুকুন্দকাটি-_৭/ কুল্যান 
মেরুদণ্ডিয়৷_-8/ - সহালিয়। 
সান্তিয়ানগর--৭/ ৩/ 
ভবানিপুর-__২/ দেবীপুর 
ধলবাড়িয়া_২/ ১ 
ফতুন্বাপুত্--১/ 
১৬/ ষোল বিঘ। মাত্র । 
৩৮/ ৫৪/ 


আটন্রিষ বিঘা মাত্র চৌয়ান্ন বিঘা মাত্র__” 


নবম পরিচ্ছেদ 
যশোহর-সমাজ 


বিক্রমাদিত্য যখন যশোহরে রাজা প্রতিষ্ঠা করিলেন, ক্রমেই তাহার 
রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাঁড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাহার পিতা ভবানন্দ 
পরলোকগত হইলেন। বিক্রমাদিত্য প্রভূত অর্থব্যয়ে পরম সমারোহে পিভৃশ্রাদ্ধ 
সম্পন্ন করিলেন। এতছুপলক্ষে অনেক চেষ্টার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে আত্মীয়কুটুম্ 
ও জ্ঞাতিবর্গকে আহ্বান করিয়া আনা হইল । তখন বাক্লাই বঙ্গজ কায়স্থকুলের 
প্রধান সমাজ । নবপ্রতিষ্ঠিত যশোহর সেই বাকল সমাজের অধীন ছিল। 
শাদ্ধবিবাহাদি প্রতোক অনুষ্ঠানে এভাবে পূর্বাঞ্চল হইতে জ্ঞাতি কুটুম্ব আনিতে 
যাওয়া বড় কষ্টকর; বাক্লা-চন্ত্রদ্ীপ অত্যন্ত দূরে অবস্থিত এবং সামাজিক 
ব্যাপারে বাকলার অধীনতা বড় অপ্রীতিকর হইল। বিশেষত: বাক্লা-সমাজে 
বহুকাল হইতে নানা নিয়শ্রেণীর মৌলিকের সহিত কুলীনের বিবাহ-প্রথা অত্যন্ত 
অধিক মাত্রায় প্রবন্তিত থাকায় সমাজ-শোণিত কলুধিত হইতেছিল।১ দৃরদর্শী 
বসন্ত রায় বুঝিলেন, বংশবিশুদ্ধি দ্বারা সামাজিক উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির 
উন্নতি হয় না। সুতরাং এই কুল-বিশুদ্ধি রক্ষা তাহার প্রধান লক্ষা হইল। 

বসন্ত রায় নিজের চেষ্টায় যশোহরে নৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা 
স্প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিলেন | বাক্‌লা ( বরিশাল ) ওফতেহাবাদ ( ফরিদপুর ) 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিগোত্রীয়দিগকে অর্থ ও 
ভূমিবৃত্তি লোভে বশীভূত করিয়া যশোহরে আনিলেন; রাজধানীর নিকটবর্তী 
চারিধারে তাহাদের বসতি নির্দেশ করিয়া দিলেন। শুধু স্বজাতীয় বঙ্গজ কায়স্থ্‌ 
নহে, সমাজ-দেহপুষ্টির জন্য ব্হজাতির প্রয়োজন । স্থৃতরাঁং বসন্ত রায় দেবোত্তর 
ব্ন্ষোত্তর ও মহত্রাণ দিয়! নানাশ্রেণীর স্ুত্রাঙ্ষণ ও বৈদ্য প্রভাতি জাতিদিগকে 
বসতি করাইলেন। সহজে-কোন সম্মানিত ব্যক্তি পরাশ্রয় আসেন নাই, 


১ সতীশচন্ত্র রায়,'বঙ্গীয় সমীজ', ১৪৫, ৩৪০-১ পৃ; খোসালমন্ত্র, 'বাখরগঞ্জের ইতিহাস”, ৫৪ পৃ। 
২ 'চন্্রত্বীপ পুরাৎ তম্মিন্‌ কায়স্থান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ তথা । 
বৈছ্াকমানয়ামাস সমীজেশঃ বভুবঃ সঃ ।'--ঘটককারিকা! 
চন্ত্রত্বীপ আদি সমাজ মানে সর্বজন | সমাজ করিল! যশোর ঘটক কুলীনে 
বিক্রমপুর ইদিলপুর সমাজ বাখানি ৷ যথায় পুজিত সদ ঘটক চুড়ামণি |' 


৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এজন্য বিক্রমাদিত্য সকলকেই স্ব স্ব মর্ধ্যাদার অন্থরূপ ভূমিবৃত্তি দিয়াছিলেন। 
বিশেষত: নবোখিত যশোর-রাজ্য তখন লক্ষ্মীর লীলাভূমি ; এমন স্থলে বাস 
করিবার লোভ অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন নাই। 

এই নৃতন সমাজে বহু কুলীন ও মৌলিক যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
কুলীনের সংখ্যাই অধিক। মিব্রবশীয় কেহই আসেন নাই; বঙ্গজ ত্রগণ 
কুলীন নহেন। মৌলিকদ্দিগের মধ্যেও মাত্র কয়েক ঘর আসিয়াছিট্লন। 
ধাহারা আসিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি ।১ বৎস, রাঘব, 
পৃথীধর, চক্রপাঁণি, থাকবস্থ ও গাভবস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বন্থ কুলীনগণ 
ইচ্ছামতী-কুলবর্তী টাকী, শ্রীপুর সৈদপুর, পুড়া ও জালালপুরে, বর্তমান 
বাগেরহাটের নিকটবর্তী কাড়াপাঁড়া ও উৎকুল গ্রামে এবং বর্তমান ফরিদপুর 
জেলার ওলপুরে বাস করেন। ওলপুর ও কাড়াপাড়ার রায় চৌধুরীগণ উচ্চ 
কুলীন। তন্মধ্যে শেষোক্ত স্থানের গাভবন্থবংশীয় পরমানন্দ রায় বসন্ত রায়ের 
ভগিনী ভবানীদেবীকে বিবাহ করিয়া ষশোহর রাজধানীর নিকটবর্তী পরমানন্দ- 
কাঠিতে বাস করেন। ঘোষ কুলীনদিগের বিভিন্ন থাক এই সময় হইতে ক্রমে 
বাশদহ, শিবহাটি, জালালপুর, শ্রীপুর, পু'ড়া ও খোড়গাছিতে উপনিবিষ্ট হন। 

পূর্বেবই বল! হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য আশগুহবংশীয়। এই থাকের রাজ- 
জ্ঞাতিগণ অনেকে যশোহরে আসেন। তন্মধ্যে ভবানীদাস রায় চৌধুরী প্রধান 
এবং মহাপ্রতিভাশালী। ইনি রামচন্দ্র গুহের পিতৃব্য চতুরু্জের প্রপৌন্র, 
স্থতরাং বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা । ভবানীদাম রাজবংশীয়দিগের নিকট 
হইতে মাইহাটি পরগণা বুত্তি পান। সামাজিক হিসাবে রাজবংশীয়দিগের 
নিম্নেই তাহার আসন ছিল; এজন্য পরবর্তী যুগে ইহার বংশধরগণকে নায়েব 
গোঠীপতি বলিত।২ ইনি টাকী ও শ্রীপুরের রায়- চৌধুরীগণের মূল। মুন্সী 
রামকান্ত ও কালীনাথ এই বংশের কৃতী পুরুষ এবং বর্তমান সময়ে রায় 


যশোহরের কথ! কিছু করি নিবেদন । আশ বংশে নরপতি ছিল! মহাজন ॥ 
কায়ন্থ কুলীন যত গুণেতে পূজিত । নান! ধন দিয়! সবে করিল! তোধিত ॥ 
গোঠীপতি হইল! রাজ1 বহু পুণাফলে । ঘটক কুলীন মতে অনুমতি দিলে ॥' 
১ বিশেষ বিবরণ সতীশচন্দত্র রায় প্রণীত 'বঙ্গীয় সমাজে' ও ঘটকদিগের কারিকায় প্রদত্ত 
হইয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থের কুলকারিকা আমার নিকট আছে। সেগুলি অত্তন্ত প্রাচীন পু'খি। 
২ 'বঙ্গীয় সমাজ", ৩৪১ পৃ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য' মূল ১৬৬-৭ পৃ। ও 


যশোহর-সম।জ ৯৫ 


যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সর্বত্র স্ুপরিচিত।১ গুহ বংশের অন্য শাখাও ক্রমে 
এদেশে আসিয়াছিলেন। রায় চৌধুরী, রায় সরকার, চাক্লাদার প্রভৃতি নানা 
উপাধিধারী হইয়া তাহারা টাকী, শ্রীপুর, পড়া, বেওকাটি, সৈদপুর ও জালালপুর 
প্রভৃতি স্থানে এখনও বসতি করিতেছেন । এডুগুহবংশীয় দেওয়ান রামভদ্র 
বায় এক সময় পুঁড়ায় বসতি করেন ও সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন।২ 
তাঁহার কথা পরে বলিতে হইবে। গুহবংশীয় যাহাদের কথ। বলা হইল, 
তাহাদের কতক কুলীন, কতক বা কুলজ। 

শুধু তাহাই নহে । মৌলিকদিগের মধোও মধ্যল্যত দত্ত ও দাঁস বংশীয়েরা 
যশোহর-বাজধানীর সন্নিকটে পূর্বোক্ত স্থানসমূহে, এমন কি, ভৈরবক্লবর্তী 
বঙ্গদীপ বা রাংদিয়ার অন্তর্গত সিংগাতি, উতৎ্কুল প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা 
আছেন । 

বহরমপুরের সেনগণও যশোহর-সমাজভুক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রত্বতা ত্বক 
ডাক্তার রামদাস সেন বহরমপুরের আদি সম্মাণিত জমিদার বংশ 
সমুজ্জন করিয়াছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ইত্না এবং খুল্নার সিংহ- 
গাতির দত্ত চৌধুরীগণ বসন্ত রায়ের শ্বশ্তর বংশীয় । যশোহর-সমাজে কুলীনের 
সংখ্যাই অধিক এবং সে কুলীনগণ প্রায়ই মৌলিকক্রিয়া করিতেন না) এই 
জন্য এ সমাজে মৌলিকের সংখ্য। বড় অল্প। মৌলিকদিগের সকলেই মধ্যল্য 
অর্থাৎ প্রধান ; মৌলিকের নিম্নশাখাগুলি এ সমাজে নাই । 

যশোহর সমাজ কেবল কায়স্থ লইয়া হয় নাই। নান শ্রেণীর কুলীন ও 
শোত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজজ ও রাট়ীয় বৈদ্ভ এ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়! 
ছিলেন । গুরুবংশীয় কাশ্তপ চট্টোপাধ্যায়ের কথ! পূর্বে বলিয়াছি ; অনেক কুলীন 
ব্রাহ্মণ তাহাদের আশ্রিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দপুরের দক্ষিণে ও পূর্বে ধলবা ড়িয়া, 
দেবনগর প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। বেদিক শ্রেণাভুক্ত 


১ মুপণ্ডিত দধিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় *টাকী রায়চতুধুরীণ বংশম্‌” নাম দিয় সংস্কৃত কবিতায় 
এই বংশের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন । কবিতাগুলির নিয়ে হ্ন্দর বঙ্গানুবাদ আছে। 

২ প্রসিদ্ধ ধতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, এই বংশীয় এবং পু'ড়ার অধিবাসী । 

৩ বজ্জজ মৌলিকেরা যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে মধালা প্রধান । অন্ত তিন শাখা__ 
মহাপাত্র, নিয় মহাপাত্র ও অচলা। 'যশোহর সমাজ কুলীন প্রধান বলিয়। তথায় কুলীন, কুলজ ও 
মৌলিক এই তিন শাখা মাত্র ।'_-'বঙ্গীয় সমাজ', ৬৪ পৃ। 


৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রামভদ্র ভট্টাচার্য্য সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি পরমানন্দ কাটিতে বাস করেন । 
তাহার বংশধরগণ এখনও ইচ্ছামতীর কৃলবন্তী শ্রীপুর, ঘলঘলিয়া ও ধলতিতা 
গ্রামে এবং ভাগীরথীতীরে রাজবংশের গঙ্গাবাসের বাটার সন্নিকটে ভট্টরপল্লী বা 
ভাটপাড়ায় বাস করিতেছেন এবং বঙ্গের বহু উচ্চবংশের কুলগুরুরূপে দেশপুজ্য 
হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশে ব্হু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে বঙ্গজ 
বৈগ্ভদিগের মধ্যে কেহ কেহ কম্মোপলক্ষে যশোহর রাজসরকারে প্রবেশ 
করেন২ এবং অবশেষে ভৈরবকূলে উতৎকূল, মূলগড় ও ভট্টপ্রতাপ প্রভৃতি স্থানে 
বাস করেন; রাটীয় বৈদ্ধগণের মধ্যে কৃষণনন্দ মজুমদার রাজ-কবিরাজরূপে 
যশোহরে আসেন এবং রাজ্যপতনের পর বর্তমান কলারোয়ার নিকটে 
কেরলকাতায় ও পরে তথা হইতে ভাগ্ডারপাড়ায় আপিয় বাস করেন । এখনও 
ভাগ্ডারপাড়ার কবিরাজ গোগী বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । এইরূপে পূর্বদিকে 
মধুমতী ও পশ্চিমে ভাগীরথীতীরে ত্রিবেণী পর্যন্ত এবং উত্তরে কপোতাক্ষী ও 
ইচ্ছামতী পথে বহুদূর পর্য্যন্ত নানাবিধ কুলীন, বংশজ ও মৌলিক কায়স্থ, বৈদিক 
রাটী ও কুলীন শ্রোপ্রিয় প্রভৃতি নানাবিধ ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাটীয় বৈদ্য 
প্রভৃতি জাতি যশোহর-খুল্নার সমাজ-দেহের প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইয়া 


১ করতোয়া ভটবর্তী মালতী নামক স্থানে 'বাংস্তগোত্রীয়' রামভদ্রের পূর্বনিবাস ছিল। 
তিনি কুলদেবত। সঙ্গে করিয়! প্রথমত; কলিকাতায় গোবিন্দপুরে বাস করেন; পরে তথা হইতে 
বসন্ত রায়ের সহিত পরিচয়স্ত্রে যশোহরে আসেন। তিনি মৃত্যুকালে ন্বকীয় সিদ্ধমন্ত্র দৈবত্রমে 
পুত্র নারায়কে ন৷ দিয়া জাম[ত। নারায়ণকে দিয়! যান। জামাতা নারায়ণ (বশিষ্ট গোত্রীয়, 
বৈদিক ) এই ভাবে সিদ্ধ হইয়৷ গঙ্গাতীরে ভট্টপল্লীতে বাস করেন। নারায়ণ ভট্টের নামেই ভট্টপলী 
হইয়াছে, আধুনিক ভাটপাড়ার ভটাচার্যাগণ অধিকাংশই ইহার বংশধর । রামভদ্রের পুত্র নারায়ণ 
নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, তাহার তিন পুত্রের একজন 
পিতার গৃহদেবতার অধিকারী হইয়া শ্রীপুরে বাস করেন, অন্য এক পুত্র পৈত্রিক ব্রন্ধোত্তরের 
অধিকারী হইয়া শ্রীপুরের নিকটবত্বী ঘলঘলিয়ায় বাস করেন। সে বংশে বহু বিখাত পণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র পৈতৃক পু"থিপত্রের অধিকারী হই! বর্তমান বারাসাত লাইট 
রেলওয়ের দণ্তীরহাট স্টেশনের সন্নিকটে ধলতিতা নামক স্থানে বাস করেন । 

২ বঙ্গজ বৈগ্কুলে বিষ্দীসবংশীয় জীনকীবলত বিশ্বাস (মজুমদার ) প্রতাপার্দিতোর সরকারে 
চাকরী করিয়া পুরস্কার ম্বূপ সৃলতানপুর-খড়রিয়া পরগণার জমিদারী পাইয়া মূলঘরে বাস করেন 
তাহার আশ্রিত কুলীনদিগের মধ্যে ধন্বস্তরি ( লক্্রণ, আদিত্য ও বিকর্তৃন ) বংশীয়গণ উল্লেখযোগ্য । 
বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া। হইবে | 
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যশোহর-সমাজ ৯৭ 


রহিয়াছেন। মুকুন্দপুরের পশ্চিমদিকে ক্ষুত্র কালিন্দীর অপর পাবে যেখানে 
পূর্ববদেশীয় সামাজিকগণ প্রথম বসতি করেন, তাহাকে এখনও 'বাঙ্গালপাড়া” 
বলে; প্রাচীন ম্যাপে বাঙ্গীলপাঁড়া বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। বাঙ্গাল- 
পাড়া ও বাঁকড়। প্রভৃতি স্থান হইতে সামাজিকগণ ক্রমে উত্তরদিকে গিয়া বসতি 
করিয়াছিলেন । 

এইরূপে পৃথকৃভাবে বসন্ত রায় যে একটি সমাজ প্রতিষিত করিলেন উহার 
নাম হইল, _'যশোহর-সমাজ' । এ সমাজ এখনও আছে ; যশোর-বাজ্য নাই, 
কিন্তু যশোহর-সমাজ প্রতিপত্তি-শৃন্য হয় নাই । মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছিলেন 
যশোহর-সমাজের সমাজপতি । বিশেষ ক্ষমতা ও ন্যায়পরতার সহিত ইহার 
সামাজিক শাসন চলিতে লাগিল । আজ সে শাসন নাই, বন্ধন অনেক শিথিল 
হইয়াছে; কিন্তু যশোহর-সমাজের নাম আছে, খ্যাতি সম্মান আছে, আরও 
আছে এবং তাহা সহজে যাইবে না_ইহার বংশ-বিশুদ্ধি। এখনও এই সমাজের 
লোকের! বাঁক্‌ল! প্রভৃতি স্থানের সামাজিকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করেন না। 

যাবতীয় সামাজিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সামাজিকগণ সময় সময় সমবেত 
হইতেন ; তজ্জন্য সমাজগৃহ বা মিলন-মন্দির ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, মুকুন্দপুরের সন্নিকটে ধামবাইল বা ডামরেলী পরগণার অন্তর্গত 
মুস্তাফাপুর গ্রামে কালিন্দী-তীরে একটি বিরাট নবরত্বু মন্দিরের ভগ্মাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইছাপুরের হৌঁড়চৌধুরীগণের নবরত্ব মন্দির ব্যতীত 
যশোহর-খুল্নার মধ্যে এত বড় নবরত্ব মন্দির আর নাই; কিন্তু ইছাপুরের 
মন্দির অপেক্ষা এ মন্দির আরও সুন্দর এবং অধিকতর কারুকার্ধ্যযুক্ত ৷ মন্দিরটি 
এখনও দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু উহার নয়টি বত্ব বা! চুড়াই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
কথিত আছে, এখানে মাঁলবরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার মত যশোরেশ্বর 
বিক্রমাদিত্যের নবরত্ব সভ। বসিত ১ সমাজের মিলন হইত, তাহাতে সামাজিক 
বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত। প্রবাদের কথা সরকারী রিপোর্টে 
মানিয়! লওয়! হইয়াছে ।১ এই মন্দিরে কোন দেব বিগ্রহ ছিল না। মন্দির 
ত অনেক আছে, কিন্ত এ মন্দির দেখিতে বড় সুন্দর ছিল, ইহা খুল্না জেলার 
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অপূর্বব কীন্তি।১ ইহা দেখিলে দিনাজপুরের কান্তনগরের মন্দিরের দৃশ্ঠ মনে 
পড়ে ; উভয়ই একই প্রকার স্থপিত্যানমোদিত নবরত্ব মন্দির।২ প্রতাপা- 
দিত্যের যুগেব বহু মন্দিরের মত ইহারও সদর পশ্চিম দিকে; সে দিকে 
কালিন্দীতীরে দ্বাদশটি শিব মন্দির ছিল, মন্দিরের পূর্বব-দক্ষিণে ও সামাজিক ও 
লোকজনের থাঁকিবার জন্য বহু ইষ্টক গৃহ ছিল বলিয়া বোধ হয়। স্থানে 
স্তপীকৃত ভগ্নাবশেষ আছে। সেই সব ভগ্রস্তুপের মধ্যস্থানে এ» 
বহুবিসতীরণ ধান্যক্ষেত্র সমূহের মাঝে এখনও ডামরেলীর মন্দির দাড়াইয়া আছে; 
এখনও ইহার ভগ্াংশে যে শিল্পকৌশল ও ভাব-চাতুর্যের বিকাশ আছে, তাহা 
দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।* 
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১ যশোর-রাজগণের পতনের পর ধামরাইল পরগণ। নল্তার গোলকনাথ ভরত চৌধুরীর 
অধিকৃত হয় । ভগ্জ মহাঁশয়দের নিকট হইতে উহা! এক সময়ে জয়নগরের মিত্রগণ ক্রয় করেন। তংপরে 
উহ বর্তমান গড়মুকুন্দপুর নিবাসী লক্ষ্রণচন্দ্র রায় মহাশয়ের পিতা৷ এ ননাকুমার রায় খোস কোবালায় 
খরিদ করেন। শুনা যায়, তিনিই জঙ্গল কাটাইয়া মন্দিরের আবিষ্কার করেন। কালে তাহার 
পুল্রগণের হস্ত হইতে উহ] হুগলী জেলার কাকশিয়ালী নিবাসী মহেন্ত্রনাথ বন্থ মহাশয় খরিদ করিয়। 
লন। শ্রীপুর নিবাসী তারাপদ ঘোষ মহাশয় উহার অধীনে পত্তনীদার । 

২ দিনাজপুরের কীন্তজীর মন্দিরের মত হ্ন্দর অভগ্র ইষ্টক-মন্দির বঙ্গদেশে আর আছে কিন! 
সন্দেহ । ফাগুসন সাহেব কৃত হৃবিখ্যাত "স্থাপত্যের ইতিহাসে এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 
'নবাবী আমলের বাঙ্গীলার ইতিহাসে' এ মন্দিরের ছবি আছে। 

৩ ডামরেলীর মন্দিরটি সমচতুষ্ষোণ । সমগ্র মন্দিরটি বাহিরে প্রত্যেক দিকে ৩৩'-৮" ইঞ্চি 
এবং গর্ভমন্দিরও বাহিরে প্রত্যেক দিকে ১৩'-১০ ইঞ্চি। গর্ভমন্দিরের উপর একটি বড় গুম্বজ ও 
চতুঃপার্থস্ব অলিন্দের চারিকোণে চারিটি ছোট গুস্বজ ছিল। এই পাঁচটি গুশ্বজের উপর পাঁচটি চূড়া 
ব্যতীত সর্ব্বোচ্চ চুড়ার চতুক্ষোণে আরও চারিটি চূড়া ছিল, এইরূপে সর্ধসমেত নয়টি চুড়া। সমগ্র 
মন্দিরের উচ্চতা মেজে হইতে ৪৭ ফুট । মন্দিরের মেজে কত উচ্চ ছিল, জানিবার উপায় নাই; 
কারণ মন্দির অনেক বসিয়। গিয়াছে । মন্দিরের বাহিরে উত্তরদিকে দরজ। বা খিলান নাই। অন্য 
তিনদিকে তিনটি করিয়। খিলান। গর্ভমন্দিরে মাত্র পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দরজা আছে। 
গর্ভমন্দিরের গায়ে দক্ষিণ দিকে নানা ফুল কাটা ছবি, ও একটি বড় গরু় মুস্তির উপর কৃষ্ণরাধার 
যুগলরূপ ৷ পশ্চিমদিকেও এরূপ গর্ভমন্দিরের গাঁয়ে অসংখ্য ছবি অঙ্কিত, ধনুকধারী বীর, হস্তিপৃষ্ঠে 
ুদ্ধযাত্্রা, অশ্বারোহী, পিপাহী, দশ-অবতার প্রভৃতি অসংখ্য চিত্রে সুখচিত। 
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এই মন্দিরের গায়ে পশ্চিম বা সদরদিকে গর্তমন্দিরের গায়ে একখানি 
ইষ্টকলিপি আছে । উহার কয়েকটি অক্ষরের একটু একটু ভাল পড়িতে পারা 
যায় নাই, তাহা হইলেও আমর! যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই : 
শাঁকে বেদসমাধুক্তে বিন্দু বাণেন্দু সমিতে | 
মঠোহয়ং স্বর্গসোপানং শ্রীক্ৃষ্ণেন কৃতঃ স্বয়ং ॥+ 
১৫০৪ 


১.::710161% 101707070", 1896, নামক সরকারী বিবরণীতে এই লেখাটি এইরূপে পঠিত 
হয় £ 
'শাকে বেদ সমযুতে 'বস্থবাণ সমহ্থিতে 
ইয়ং মগসোপান_____ 
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শদ্ধেয় বন্ধু তিহাসিক নিখিলনাথ রায় উক্ত পাঠই স্থির রাখিয়া প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় বহু 

যত্রসংকলিত স্বকীয় বিখ্যাত পুস্তকে (মুল ৮০৮৩ পৃ) নান! বাদানুবাদ করিয়াছেন কিন্ধ একাস্ত 
দুঃখের বিষয়, যিনি বনৃভ।ষা হইতে বহুতথ্য সংগ্রহ পূর্বক বহ্বায়াসে প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়া 
স্বদেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদ ভাঁজন হইয়াছেন, যিনি স্বয়ং প্রতীপাদিত্যের শ্বশ্রেণীভুক্ত কায়স্থ এবং 
বাহার জন্মপন্লী প্রতাপের রাজধানী হইতে বহুদুরবর্তা নহে, তিনিও সামান্য একটু কষ্ট শ্বীকার করিয়া 
প্রতাপাদিত্যের কীর্তিচিহ্নের মধ্যে বোধহয় কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নাই। সেরূপ একটু চেষ্টা করিলে 
দেখিতে পাইতেন তিনি যে একটি 'ইন্দু' শব্দ বাস্তবিক অনুমান বলে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহা এ 
লিপিতে স্পষ্ট বিদ্ধমান আছে। 'থুল্না" পত্রের অন্যতম লেখক অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
উক্ত লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন ('খুল্না, ১০ই ফান্ন, ১৩২৬ ) তাহা এই : 

“শকে বেদ সমায়ত বন্থরাব্দে-__রিতে 

মঠোয়ম-_্গ সোপান শ্রীকৃষ্ণেন কৃতময় । ১৬০৪ 


কিন্তু ইহাতে ভাষাই হয় না। তিনি লিখিয়াছেন 'শ্লোকের ব্যাকরণ শুদ্ধির দিকে শিল্পীরও লক্ষ্য 
নাই, আমরাও লক্ষ্য করি নাই।' বিক্রমাদ্দিত্যের সভায় এমন হুন্দর মন্দিরের জন্য একটি সাধারণ 
শ্লোক লিখিবার পণ্ডিত ছিলেন নাঁ, বা শিল্পীর যথেচ্ছ কার্যের প্রতি কটাক্ষ করিবার লোক ছিল না, 
__একথ। আমরা বিশ্বাস করি না । অবিনাশচন্ত্র ১৫৪ সংখ্যার '৫ টির উপরিভাগ একটু সামান্য 
ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় তাহাকে '৬' পড়িয়াছেন এবং পরে ১৬০৪ শক মিলাইবার জন্য কতকগুলি অযৌক্তিক 
জল্পনা কল্পনার অবতারণ। করিয়াছেন। এখন যে কেহ ইচ্ছা করিলে আমাদের উদ্ধৃত পাঠ সেই স্থানে 
গিয়। মিলাইয়া দেখিতে পারেন; তখন আমাদের কথার সততা সপ্রমাণ হইবে। আমি "খুলনা 
পত্রে অবিনীশচন্ত্রের পত্রের যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলাম। আমার স্বচক্ষে পাঠোদ্ধার করিবার 
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ইহা। হইতে বুঝ] যায়, ১৫০৪ শাকে বা ১৫৮২ খুষ্টাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ন্বর্গসোপান- 
তুল্য এই মঠ নিম্মীণ করেন। অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব কর্মকর্তা (বিক্রমাদিত্য ) 
“সর্ব কৃষ্ণার্পণমন্ত' এই ভাবের অন্ুবর্তা হইয়া স্বকীয় কর্তৃত্বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে 
পরিহার করিয়া শ্রীভগবান্ই স্বয়ং এই মন্দির নিশ্মাণ করিয়াছেন, এই কথা 
অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি পুরুষাশ্থক্রমে পরম বৈষ্ণব ছিলেন; 
মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে শ্রীরুষ্ণ রাধিকার যুগল রূপের চিত্র দেখিয়াও তাহাই 
অন্ুমান হয়। এখানে যে লিপি প্রদত্ত হইল, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াই (বিশেষ 


সময় ছুই একস্থলে ইষ্টকাক্ষর লোণার দোষে একটু একটু ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় যে সব সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেছি । “বিন্দু' কথার 'ব' কারে একটি 'ই' কার চিহ্ন স্পষ্ট নাই , উহ! 
হইতে কেহ কেহ 'বন্থ' পড়িয়াছেন । 'সংমিতে' শব্দের 'সং" স্পষ্ট নাই এবং “ম'টি 'বাএর মত পড়। 
যায়। কিন্তু ইহাতে অর্থবোধের কোন ক্ষতি নাই । “মঠোহয়ং শব্দে লুপ্ত অকারটিকে কেহ কেহ 'ই' 
পড়িয়াছেন , কিন্তু পুংলিঙ্গ মঠ শব্দে ইয়ং ব্যবহৃত হইতে পরেন! । 'ম্ব্গ' কথার 'ম্ব'টি 'ম'এর মত 
পড়িয়া ও রেফটি একটু অস্পষ্ট থাকায় 'ম্ব্গ' মগে পরিণত হইয়াছে। উহাতে কোন অর্থ বোধ হয় 
না। বেদ-৪, বিন্দু-০, বাণ, ইন্দু-১। 'অঙ্কম্ত বামাগতি' অনুসারে ১৫০৪ শাক বা ১৫৮২ 
ুষ্টাব্ব হয় । ইহাই বিক্রমাদিত্যের সময় । যাহার! “বিন্দু স্থানে 'বঙ্গ' পাঠ করেন, তাহার মন্দিরটি 
১৫৮৪ শীক বা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে নিম্মিত বলেন অর্থাৎ উহ বিক্রমাদিত্যের মৃতার বন্ৃবংসর পরে 
অন্ঠকর্তৃক নিশ্মিত বলেন । আমর! তাহা! বিশ্বীস করি না। ইহীর কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ, 
লিপির নিয়ে যে শাক সংখা৷ আছে, তাহার শৃম্তটিকে কোন প্রকারে "৮ বলিয়া পড় যায় না, 
দ্বিতীয়তঃ, মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ ছিল না, থাকিলে সেকথ। লিপিতে ব৷ প্রবাদে থাকিত; সুতরাং ইহ] 
মঠ বা সমাজ মন্দির বা! অন্য কোন স্মৃতি সৌধ। তৃতীয়তঃ, এমন হুন্দর মঠ বিক্রমাদিত্োের পরে কেহ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! শুনি নাই। তবে অপরপক্ষে একটি প্রবাদ চলিয়া! আসিতেছে যে, কালিন্দী 
নদীর পশ্চিম পারে বুদ্ধিমন্ত খা! চৌধুরী নামক একজন বারুজীবী জাতীয় জমিদার বাস করিতেন, 
এখনও খোসবাসে তাহার খনিত পুষক্ষরিণী আছে এবং এস্থান ভাদবাড়ী (ভদ্রাসন ) নামে খাত। 
তিনিই নাকি এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা । নিখিলনাথ রায় মহাশয়, এইরূপ একটা মতের পরিপোষক | 
তিনি বলেন, উহা! বিক্রমাদিত্যের বুপরে অপর কোন বাক্তি কর্তৃক নিশ্মিত হইয়া থাকিবে।' 
('প্রতাপাদিত্য', মুল ৮৩ পৃ) কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই “বিন্দু স্থানে বন পাঠের সমন্বয় করিতে গিয়। এইরূপ 
সিন্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন । ন্বচক্ষে দেখিলে এসব ভুল হয় না। কবে আমাদের দেশে চাক্ষুষ 
প্রমাণের বলে ইতিহাস লিখিত হইবে? ডামরেলীর মন্দিরের লিপির তারিখ হইতে নি:সন্দেহরূপে 
বিক্রমাদিত্যের সময় নিরূপিত হইতে পাঁরে বলিয়। এত বিস্তৃতভাবে ইহার প্রকৃত পাঠোদ্ধারের চেষ্টা 
করিলাম । 
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সতর্কতার সহিত উহার পাঠোদ্বার করিয়াছি। ইহাতে যে তারিখ নিষ্দি্ট 
হইতেছে, তাহাতে ঠিক বিক্রমাদিত্যের সময়ই পড়ে । 

সম্ভবত: বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারন্তের অব্যবহিত পরে এই মন্দিরের কার্য্যা স্ত 
হয় এবং অবশেষে ১৫৮২ খৃষ্টাবে উহার কাধ্য শেষ হয়। স্থৃতরাং প্রতাপের 


রাঁজত্বারস্ত এই অব্ের পূর্বের হইতে পারে না এবং এ মন্দিরও প্রতাপাদিত্যের 
মত শাক্তের নিশ্মিত নহে। 


দশম পরিচ্ছেদ 


গোবিন্দদাস 


রামচন্দ্র ও তাহার পুত্রগণ যখন গোঁড়ে ছিলেন, তাহার ৫* বসর পূর্ব 
হইতে সমগ্র বঙ্গে এক নৃতন ধর্মের তুফাঁন বহিয়াছিল, সে তরঙ্গে কোমিল হায় 
মাত্রই ভাসিয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সম্ভবতঃ রামচন্দ্রই ঈপ্তগ্রাম 
বা৷ গৌঁড়ে বাস করিবার সময়ে নৃতন বৈষণবধর্শে দীক্ষিত হন। সপ্তগ্রাম ও 
গৌড় উভয় স্থানেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আসিয়াছিল, সে প্রভাবে রঘুমাথ ও 
রূপ-সনাতন ভাসিয়া গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রামচন্দ্র যে বৈষ্ণব হইবেন, সে বড় 
বেণী কথা নহে । বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় জন্মাবধি বৈষ্ণৰ ছিলেন। তাহারা 
কুষ্ণলীলা পদগান শুনিতে বড় ভাল বাদিতেন। এই সময়ে গৌড়ে তাহাদের 
সহিত পদকবি গোবিন্দদাসের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ।১ গোবিন্দদাস তখন তাহাব 
অতীব স্বাভাবিক এবং মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর প্রভাবে লোকমাত্রকে 


১ শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ও ভক্ত, বৈগ্যবংশীয় চিরপ্রীব সেন শ্রীথণ্ডে বাস করিতেন । 
তাহার ছুইপুকর, রামচন্্র ও গোবিনা, কালে গঙ্গীতীরবর্তাঁ তেলিয়-বুধরীতে বাস করেন৷ গোবিন্দ 
প্রথমতঃ স্বীয় মাতামহ দামোদর সেনের নিকট শত্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে যখন তাহার বয়ম ৪০ 
বংসর, তখন ভীষণ গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া দৈবপ্রত্যাদেশ বশত; প্রীপ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণব 
মন্ত্র গ্রহণ করেন। কখিত আছে, সেই দীক্ষার সময়ে তাহার মুখ-পন্থজ হইতে এক অপূর্ব সঙ্গীত 
ফুটিয়৷ ছিল। নেই এক গানে একজনকে অমর করিতে পারে । গোবিন্দকে বুঝিতে হইলে নে গানটি 
বাদ দেওয়। চলে না, পেজন্য উহা উদ্ধৃত করিতেছি : 


ভজহু রে মন, নন্া-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে। 

ছুলহ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ, এভব সিন্ধু রে ॥ 

শীত আতপ বাঁত, বরিখ এদিন, যামিনী জাগিরে । 

বিফলে সেবিন্ু, কূপণ ছুরজন, চপল হুখলব লাগিরে ॥ 

এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে। 
কমলদল-জল, জীবন টলমল, জপহ' হরিপদ নিত রে ॥ 
শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ-বন্দন, পাঁদ-সেবন দাস্ত রে। 

পূজন ধেয়ান, আত্মনিবেদন, গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে । 


তদবধি মাতামহের কবিত্ব, জন্ম্রাতার বৈষ্ণব প্রেম, এবং গুরু প্রীনিবামের দেবপ্রভাব একত্র 
সম্মিলিত হইয়া, গোবিন্দের মুখে যে পদাবলী ফুটাইয়। ছিল, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়! বঙ্গবাসীকে 
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মোহিত করিয়! দ্বিতীয় বিগ্ভাপতি বলিয়! আখ্যাত হইতেছিলেন। গোবিন্দের 
পিতামহ দাযোদর১ মহাকবি ছিলেন ; গোবিন্দ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন। এমনও বর্ণনা আছে যে বাগ্দেবী যেন দাসীর মত তাহার 
লেখনী জুড়িয়া থাকিতেন।২ কাব্যসাগর মন্থন করিয়া গোবিন্দ তাহার পদ 
রচনা করিতেন, আর সে পদাবলী যখন তাহার কণ্ে স্থুরের সহিত গীত হইত, 
তখন শ্রোতৃবর্গের প্রাণ কাড়িয়া লইত। মহাপ্রাণ বসন্ত রায়ের সহিত গোবিন্দ- 
দাসের প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছিল। তিনি যশোরে আসিয়া গোবিন্দকে 
ভুলিতে পারেন নাই ; তাহার জীবনে তিনি কখনও গোবিন্দ নাম ভুলেন নাই; 
তাহার ইঞ্টদেবতা গোবিন্দদেব, তাহার প্রাণের বন্ধু গোবিন্দদাস, তাহার পুত্র 
ছিলেন গোবিন্দ রায়, গোবিন্দ যেন বসন্ত রায়ের জীবন পথের সাথী । তীহার 
অন্থরোধে কিছুদিন পরে পবে গোবিন্দদাস যশোহরে আসিতেন, আসিলে আর 
সহজে যাইতে পাবিতেন না । রাজকাধ্য হইতে যখনই কোন অবসর মিলিত, 
রাজজ্রাতৃছয় তখনই গোবিন্দকে লইয়া তাহার কীর্তন শুনিতেন। যুবরাজ 
প্রতাপাদিত্য আজন্ম বৈষ্ণৰ ছিলেন এবং কীর্তন গানও ভালবাঁসিতেন। প্রতাপ 
যেমন বসন্ত রায়ের নিকট অসি-শিক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্শনিষ্ঠার প্রাথমিক শিক্ষাও 
তাহারই নিকট পাইয়াছিলেন। 

বসন্ত রায় যে শুধু সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে । তিনিও স্বভাব কবি। 
তিনিও পদ রচনা! করিতেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিতরঙ্গ, শুধু বঙ্গকলিঙ্গ কেন, 


ধন্য করিয়াছে। শ্রীনিবাস ও জীবগোম্বামী উভয়ে তাহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “কবিরাজ' 
উপাধি দেন। গোবিন্দ কবিরাজ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৭৭ খুষ্টাব্দে বৈব মতে দীক্ষিত 
হন এবং ১৬১৩ অন্দে ৭৬ বংসর বয়সে মানবলীল! সম্বরণ করেন ( জগবন্ধু ভগ্্র স্কলিত 'গোৌরপদ- 
তরঙ্গিনী', ৭* পৃ)। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহীশয় আরও ১২ বংসর পূর্ব্ে গোবিনদের জন্মকাল 
স্থিরকরেন। তাহা হইলে ১৫৬৬ অন্দে গোবিন্দ বৈষ্ণব হন। সম্ভবতঃ তাহারই ছুই এক বংসর পর 
গৌড়ে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় । 

১ 'পাতালে বাহ্ৃকিবর্তা, হ্বর্গে বস্তা বৃহম্পতিঃ। 

গোঁড়ে গে বর্ধানো৷ বক্তা, খণ্ডে দামোদরঃ কবি: ॥'-_সঙ্গীতমাধব 
২ 'শ্রীগোবিনদ কবিরাজ, বন্দিত কবি-সমীজ, কাব্যরস অম্বতৈর খনি। 


বাগ্গেবী ধাহার দ্বারে দাসীভাবে সদ| ফিরে, অলৌকিক কবি শিরোমণি ।' 
-_বলভদাস 


১০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভারতের বহু অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল। এক নবাগত সঅঞ্জীবনীশক্তি সমস্ত 
ভাঁরতবর্ধকে মাতাইয়! তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে কত অধম সন্তান প্রেমিক হইল, 
কত লক্ষপতিকে রাজধি করিয়াছিল। সঙ্গীত বা পদ রচনা করা একালের 
একটা প্রকৃতি হইয়া দীড়াইয়াছিল । শুধু বঙ্গবাসী বা হিন্দু কেন, কত মুসলমান 
কবি, এমন কি একপ্রকার নিরক্ষর আকবর বাদশাহ পধ্যন্ত, পদরচন। করিতেন ।১ 
কবিদ্িগের মধ্যে সেকালে তঙ্জায় লড়াই হইত। একজন কবিতায় ্ সকল 
প্রশ্ন করিতেন, অন্তে তৎক্ষণাৎ কবিতায় তাহার উত্তর দিতেন । গোবিনদাসের 
সহিত বসন্ত রায়ের সেরূপ লড়াই চলিত। বসন্ত রায় এমন তীক্ষবুদ্ধিসহ'কারে 
সত্বর উত্তর প্রদান করিতেন যে, গোবিন্দদাসও তাহার কবিত্ব ও অনুসন্ধানের 
ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। রাসলীল৷ প্রসঙ্গে গোবিন্দদীস গাহিয়াছেন : 


'কুস্থমিত কুগ্ত কল্পতরুকানন, মণিময় মন্দিরমাঝ | 
বাসবিলাস কলাউৎকন্ঠিত, মনোমোহন নটরাজ ॥ 
কামিনী-কর-কিশলয়-বলয়ান্কিত বাতুল পদ-অরবিন্দ ৷ 
রায় বসম্ত, মধুপ অন্সন্ধিত নিন্ৰিত দাস গোবিন্দ ॥ 

পদাবলী, ৭৬ পৃ 
আবার মানপ্রসঙ্গে কতস্থানে আছে, যেমন : 
“বায় চম্পতি, বচন মানহ, দাস গোবিন্দভাণ ।, 
“রায় চম্পতি, ও রস গাহক, দাস গোবিন্দ ভাণ |” 
_ পদাবলী, ২০৮-০৯ পৃ 


১ “জীউ জীউ মেরে, মনচোর গোরা । 
আপনি নাচত আপন রসে ভোর! ॥ 
খোল করতাল বাজে, ঝিকি বিকি বিকিয়া। 
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া 
পদ ছুই চার চলু নট নট নটিয়া। 
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়। ॥ 
এঁছন পন্ৃকে যাহ বলিহারি। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী ॥' 
_-'গৌরপদ তরঙ্গিনী', ২৫৭ পৃ 
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গোবিন্দদাস ১০৫ 


এসকল স্থানে নিঃসন্দেহে বসন্ত বায়কে বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থানে 
“দ্বিজরাজ বসন্ত' ভণিতাও আছে, যেমন শ্রীশ্ঠামস্থন্দরের বূপ প্রসঙ্গে : 


পদতলে থলকি, কমল ঘন রাগ, তাহে কলহংস কি হুপুর জাগ। 
গোবিন্দদাস, কহয়ে মতিমন্ত, ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত |”, 
_ পদাবলী, ৮২ পৃ 
প্রতাপাদিত্যের বাঁজসিংহাসনে আরোহণের পরেও গোবিন্দদাস যশোহরে 
আসিতেন। তৎপ্রণীত সঙ্গীতে প্রতাপের নামের ভণিত আছে, যেমন “মাথুর' 
প্রসঙ্গে : 
এত হি বিরহে আপহি মূরছই, শুনহ নাগর কান। 
প্রতাপ আদিত, এ রস ভামিত, দান গোবিন্দ গান ।”২ 
সম্ভবতঃ যশোরেশ্বরী দেবীর পুররাবির্ভাবের পর প্রতাপাদিত্য যখন 
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং যখন অবিরত মোগলের সহিত সংঘর্ষের জন্য তাহাকে 





সা 


১ জগদ্বন্ধু ভদ্র মহোদয় গোবিন্দদাসের ষশোহর আগমন ম্বীকার করেন নাই। তিনি 
বলেন, যে 'ছ্বিজরাজ বসন্ত রীয়ের' কথ। গোবিন্দের পদাবলীতে আছে, তিনি ব্রাহ্মণ ও 
বৈষ্ব এবং যশোহরের বসন্ত রায় ছিলেন কায়স্থ ও শান্ত । হতরাং তাহার মতে উভয়ে অভিন্ন 
ব্যক্তি নহেন। এ কথার উত্তরে বল৷ যাইতে পারে যে, বসন্ত রায় কায়ন্থ হইলেও তাহাকে লোকে 
ঠাকুর বসন্ত রায় বা বসন্ত ঠাকুর বলিয়া ডাকিত এবং তাহাকে 'ছ্িজরাজ বসন্ত' ভণিত! দেওয়া 
অসম্ভব নহে। “দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে' এমন ভণিতা৷ প্রসাদী পদাবলীর অন্ততঃ গাথকের মুখে 
সচরাচর শুন। যায়। দ্বিতীয়তঃ, বসন্ত রায় বৈধবই ছিলেন, শক্ত ছিলেন না, প্রতাপের মত 
তিনি শক্তি-মস্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তবে উদর হিন্দুর মত তাহার শক্তিবিদ্বেষ ছিল না; 
পুরুষানুক্রমে তদ্বংশীয়েরা বৈষ্ব; নিজের রাজামধ্যে পড়িয়াছিল বলিয়াই তিনি পীঠস্থানে 
মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়। দেন। সেই কালীঘাটেও তিনি গ্যামরায় বিগ্রহের উপাসক 
ছিলেন। সেই ্যামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন; কেহ কেহ বলেন সে বিগ্রহের পদতলে বসন্তের 
নাম লেখ। আছে। আমি হ্বচক্ষে তাহা দেখি নাই। নরোত্তম ঠাকুরের শিশ্য ন্বতত্ত্র দ্বিজ বসস্ত 
থাকিতে পারেন . কিন্তু গোবিন্দদাস যে বসন্ত রায়ের সভ1 উজ্ছ্বল করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বসন্ত ছুই জন থাকিলেও প্রতাপাদিত্য দুইজন ছিলেন না। গোবিন্দের পদে প্রতাপাদিত্যের ভণিতা 
আছে। গোবিন্দদাস যে যশোহরে আসিতেন, পুজাপাদ ৬হারাধন ভক্তনিধি মহাশয় সে মতের 
পরিপৌষক। গোবিন্দের পদে পাইকপাঁড়ার কবি নৃপতি নরসিংহের উল্লেখ আছে। 

২ অক্ষরচন্ত্র সরকার-সঙ্কলিত «গোবিন্দদাসের। পদাবলী", ২৪১ পৃ» “বিশ্বকৌষ', ১২শ খণ্ড, 
২৬৬ পৃ নিথিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', উপক্রমণিকা, ১১৩ পৃ। 


১০৬ যশৌহর-খুল্নার ইতিহাস 


যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সম্ভবতঃ তখন হইতে যশোহরের সহিত 
গোঁবিন্দের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রতাপাদ্দিত্য উড়িস্া! হইতে খুল্পতাতের অনুরোধে 
গোবিন্দদেব বিগ্রহ লইয়' আসেন। উহার জন্য বসন্ত রায় গোপালপুরে অপূর্ব 
মন্দির নিশ্নমীণ করেন। সেকথা পরে বলিব। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও 
আছে । সে মন্দিরের সংলগ্নভাবে একই চত্বরে আরও যে কয়েকটি সৌ (গঠিত 
হইয়াছিল, উহা৷ এক্ষণে স্ত,পীকৃত ইঠ্টকে পরিণত হইয়াছে। সে সা 
সাধুভক্তগণ আসিয়া বাস করিতেন, প্রাতঃসন্ধ্যায় কীর্ভন-রঙ্গে তাহা প্রতি 
হইত। তখন গোবিন্দদাস যশোহরে আসিলে, সেখানেই অধিষ্ঠান করিতেন। 
গোবিন্দ ও বসন্ত রায়ের ইঠ্টদেবতা গোবিন্দদেব বিগ্রহ এখনও আছেন এবং 
নিত্য পূজিত হইতেছেন। যথাস্থানে তাহার বিবরণ দিব। প্রতাপাদিত্যের 
পতন ও পরলোক গমনের কয়েকবৎসর পূর্বে গোবিন্দদীস দেহত্যাগ করেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বংশ-কথা 


প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস আবন্ত করিবার পূর্বে যশোহর-রাজগণের 
বংশকথা জানিয়া লওয়া আবশ্তক | কারণ বংশধরগণের নাম ও তাহাদের 
সমবন্ব-ত্র না জানিলে পরবর্তী ঘটনাবলী সহজে বুঝা যাইবে নাঁ। এজন্য আমরা 
ঘটক্দিগের প্রাচীন পুঁথিতে আশগুহ বংশীয় গজপতি হইতে প্রতাপা দিত্যের 
সন্ততি পর্য্যন্ত এই বংশের বিবরণী যতটুকু আছে, তাহা এই স্থানে প্রকাশ 
করিতেছি; পরবর্তী অংশের ৰশতালিক! প্রয়োজন মত স্থানান্তরে প্রদত্ত 
হইবে। প্রতাপাদিত্যের বালযকথা বলিবার পূর্বের তাহার পুত্রপৌন্রের প্রসঙ্গ 
তুলিতে যাওয়া প্রচলিত প্রণালীর অসমত না হইতে পারে ; কিন্ত এতিহাসিকের 
পক্ষে উপন্যাসিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া 
মনে করি না। সরল সত্য পূর্বক্ষণে বলিয়া রাখাই ভাল, কারণ তাহা হইতে 
পরে অনেক দ্বিরুক্তি বা কৈফিয়তের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমার 
নিকট যে সকল বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকা আছে, তন্মধ্যে একখানি অতিজীর্ণ 
পুরাতন পুথিতে আশগুহের বংশরশাখা পাইয়াছি) উহার যে অংশে যশোহর- 
রাঁজগণের প্রসঙ্গ আছে, অতিকষ্টে পাঠোদ্ধার করিয়া সেইটুকুমাত্র এখানে 
প্রকাশ করিলাম। অন্তান্য ঘটককারিকার সহিত যে ইহার সামঞ্স্ত আছে, 
তাহা ভাল ভাবে মিলাইয়া দেখিয়াছি । এজন্য এই পু'খিখানি প্রামাণিক 
বলিয়। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এই বিবরণীতে দান গ্রহণ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে; 
যে সকল বংশের সহিত বিক্রমাদ্িত্য প্রভৃতির বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল, পৃথক 
পৃথক ভাবে সে সব বংশের প্রসঙ্ষেও এই রাজবংশীয়দিগের নাম যথোপযুক্ত 
ভাবে পাইয়াছি। এই বংশাবলী অতি সংক্ষিপ্ত, ইহাতে অনর্থক কথা নাই। 
কিন্ত দান গ্রহণের প্রন্কৃতি সম্ব্ধে' যেরূপ ুল্্ম বিচার আছে, তাহা দেখিলে 
সত্যতা সঙ্ধন্ধে সন্দেহ হয় না। পূর্ব্রেই বলা হইয়াছে, গাভ-বন্থবংশীয় পরমানন্দ 
রায় বসন্ত রায়ের ভগিনীপতি ছিলেন; তিনি যশোহর-রাজ্যের পতনের পর 
বর্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্তী হাবেলী কাড়াপাড়ায় বাস করেন। সমাজে 
তিনি উচ্চকুলীন বলিয়! বিখ্যাত; এখনও তাহার বংশধরগণ সগৌরবে তথায় 
বাস করিতেছেন। তাহাদেরই আশ্রিত ঘটকদিগের নিকট হইতে আমি 
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কতকগুলি প্রাচীন কারিকা সংগ্রহ করিয়াছি । কারিকায় বর্ণাশুদ্ধি অনেক 
আছে, কিন্তু তাহা সংশোধন না করিয়াই অবিকল প্রকাশ করিলাম । এই 
কারিকায় কতকগুলি সাঙ্কষেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা__বিবাহস্থলে “বি 
কন্তাদানের বেলায় “দান এবং সম্বন্ধের প্রকৃতি প্রসঙ্গে “সৎ, উচিতং,।উপ, 
উপকড়ি, অপ, অত্যপ* প্রভৃতি । উচ্চঘরে বিবাহ কাধ্য করিলে “সৎ”, মান 
ঘরে কার্য করিলে 'উচিতং" তন্নিম্নে অন্যান্ত সঙ্কেত । “অপ? ও “অত্যপ" শি 
হীন সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। “দৌ' বলিতে দৌহিত্র বুঝিতে হইবে, যেখানে 
'বস্থদৌ' আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, বস্থকন্তার গর্ভজাত সন্তান । 

গজপতি গুহ বিং সৎ লক্ষ্মণ ঘোষ উপগণপর্দতি ঘোষ । দানং উপকামঘোষ 
উপ- ঘোষ । স্থতা ছকড়ি গুহ জগন্নাথগুহ চতুভূর্জ গ্রহ *। ছকড়ি গুহ বিং 
সৎ জনার্দন বন্থ উপ রাম ঘোষ। দাঁনং সৎ গোঁপিনাথ বন উপ জিতামিত্র বস্ু 
গন্ধর্ব মন্থিক | স্থৃত রামচন্দ্র গুহ বিং উচিত সষ্টিবর বস্থু উচিতং শ্রীকান্ত 
ঘোষ। দ্ানং সৎ জগদানন্দ বন্থ উপ ভবানন্দ ঘোষ । স্ততা বন্থদৌ ভবানন্দ 
গুহ গুণানন্দ গুহ সিবানন্দগুহাঃ । ভবানন্দ গুহ বিং সৎ পরাশর ঘোষ উপ 
শ্রীনিবাস ঘোষ । দানং সৎ জগদানন্দ রায় সৎ শ্রীনিধি বস্থ উপ চতুর্ভূজ ঘোষ 
উপকড়িচাদ বন্থ। স্তৃতা শ্রীহরি গুহ রাজা বিক্রমাদিত্য চন্ত্রশিখর গুহোৌ। 
বিক্রমাদিত্য বিং সৎ বিষ্্রঘোষ সৎ উগ্রক্ঠ বস্তা । দানং সং গোবিন্দ ঘোষ 
লস্কর উচিতং নয়নানন্দ বন্থ অত্যপ চাদরায় দেব। স্থুতৌ বস্থদৌ রাজা 
প্রতাপাদিত্য ঘোষদৌ ভূপতি রায় লক্ষমীনাথ রায়াঃ। প্রতাপাদিত্য বিং সৎ 
জগদানন্দ রায় সৎ গোপাল ঘোষ__-কবিশন্দ্র খা নাগ। দানং উচিতং 
রাজবল্লভ রায় উপগ্রহ রাজ। রামচন্দ্র পণং বিনা । স্থৃতা নাগদৌ উদয়াদিত্য 
অন্তরায় সংগ্রাম রায় ঘোষ দৌ রামভদ্র রায় রাজীব লোচন রায় জগছল্লভ 
রায়া। উদয়াদিত্য বিং সৎ কন্দর্প রায়। অনন্ত বায় বিংসৎ গোপালদাস বন্ধ 
স্থত বিজয়াদিত্য বিংসৎ রমাবল্লভ রায় বস্থ। সংগ্রাম রায় বিংসৎ চাদ বন্থু। 
রাম ভদ্ররায় বিংসৎ জগন্নাথ_| বাজীব লোচন বংশ নান্তি। জগত বল্পভ 
বায় বিংসৎ গোবিন্দ লক্কর । * * * চন্দ্রসিখর গুহ বিং সঙ শ্রীচন্দ্র বন্ধ | 
গুণানন্দ গুহ বিংসৎ জগদানন্দ বস্থ অত্যপ অনন্তদত্ত ইটনা । * দানং * 
উপকড়ি পুরথ্থীধর বস্থু সণ্ পরমানন্দ বস্থু। স্থতা কৃষ্*দাস গুহ বিদ্ভাধর রায় 
জানকীবল্পভ গুহ বসস্ত বায় * * * বসন্ত রায় বিংসৎ জয়ন্ত ঘোষ সৎ 
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মনোহর বস্থ অত্যপ কষ্ণদত্ত ইটনা ( কন্তাদ্বয়ং )। দ্রীং উপকড়ি রাজিব বন 
উপ কন্দ্প রায় উচিত স্ববানন্দ বস্থ। স্তৃতা চঙ্িদাস গুহ জগদানন্দ রায় 
নারায়ণ দাস বায় দত্ত দৌ রাজা জশহরজিত চাদ বায় রূপরায় বন্দে শ্রীরাম 
রায় গোবিন্দ রায় কমোল রায় পরমানন্দ রায় মধুকদন রায় রমাকান্ত বায়াঃ | 
জগদানন্দ বায় বিংসৎ শ্রীবিধ বস্থ ব্শনান্তি। * * * রাজা জশহরজিত 
বিংসৎ চাদ বস্থ বংশনাস্তি॥। * * শিবানন্দ মজুমদার বিংসৎ হয়গ্রিব ঘোষ 
উপকড়ি শ্রীরুষ্ণ বন্থু । হ্থতা মুকুট রায় গোবিন্দ রায় বিষুদাস বায়াঃ ॥ 
কাড়াপাড়ার কারিকা,১ আশগুহ বংশ, ৯৯-_-১০০পত্র 


বিরাট গুহের নম পর্যায়ে আশ ব৷ অশ্বপতি গুহ । তওৎপুত্র গজপতি হইতে 
বংশাবলী উদ্ধত হইল। ইহা! হইতে কতকগুলি নৃতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে । 
আমরা' ক্রমান্বয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি : 

১. সপ্তগ্রামে গিয়। রামচন্দ্র শ্রীকান্ত ঘোষের কন্যা! বিবাহ করেন। সে 
স্ত্রীর গর্ভজাত পুক্রগণের বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সরকারী কার্ধ্যারস্ত করিতে অন্ততঃ 
২৫ বৎসর লাগে; কনিষ্ঠ শিবানন্দের কার্ধ্যারস্তের পরও কয়েক বৎসর তাহারা 
সপ্তগ্রামে ছিলেন । এত দীর্ঘকাল রামচন্দ্র সপ্তগ্রামে ছিলেন বলিয়। মনে হয় 
না। বর্তমান কারিকা হইতে পাওয়া যাইতেছে, ভৰানন্দ প্রভৃতি তাহার প্রথম 
পক্ষের অর্থাৎ ষঠীবর বস্থুর কন্যার গর্ভজাত সন্তান । রামচন্দ্র রাজনরকারে 
প্রবেশ করিবার পর তাহার পূর্ববঙ্গ হইতে সপ্তগ্রামে আসেন। 

২. এখানে দেখা গেল, বিক্রমাদিত্যের অন্য একটি ভ্রাতা ছিলেন- চন্দ্র- 
শেখর গুহ এবং তিনি বিবাহিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন বংশ- 
বৃদ্ধির উল্লেখ নাই । সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজ! হইবার পূর্বে মৃত্যুমুখে 
পড়েন ; কারণ বিক্রমাদ্দিত্যের রাজ! হওয়ার পর তদ্বংশীয় সকলেরই উপাধি 
হইয়াছিল “রায়” কিন্তু চন্দ্রশেখরের সে উপাধি নাই । 

৩. বিক্রমাদিত্যের ছুই বিবাহ; তন্মধ্যে উগ্রকণ্ঠ বন্থুর কন্তার গর্ভে 
প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। অন্য অর্থাৎ ঘোষ দুহিতার গর্ভে ভূপতি রায় ও 
লক্ষমীনাথ রায় নামক অন্য দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে লক্মীনাথের সন্ধান নাই ; 


১ এই কারিক। সম্ভবতঃ পূর্বববঙ্গীয় প্রামাণিক ও অতি পুরাতন কারিকা। কাড়াপাড়া। 
নিবাসী সার্দ্রাচরণ কাগ্লারী মহোদয়ের নিকট হইতে এই কারিক। সংগ্রহ করি। 
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ভূপতি রায়ের বংশ ছিল; তাহার পুত্রের নাম মূকুটমণি। শাস্ত্রী মহাশয় ও 
নিখিলনাথ রাঁ় যে কারিক] প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আধুনিক 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত।১ তাহাতে আছে, মুকুটমণি প্রতাপের পুক্র; কিন্তু 
সেকথা ঠিক নহে। ইদিলপুর, দেহেরগাতি ও কাড়াপাড়ার কারিক1 হইতে 
প্রতাপের পুক্রগণের নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মুকুটমণি নাই । 

৪. প্রতাপাদ্িত্য গোপাল ঘোষের কন্ঠ বিবাহ করেন; তিনি গোপাল- 
দাস বসুর কন্যা বিবাহ করেন নাই, সে কন্যার সহিত তাহার পুত্র অনন্ত রায়ের 
বিবাহ হয় । মাল্খ] নগরের কুরচিনামায় আছে : 1 

দানং গোপাল বস্ত্রনা কৃতিন। জগতীতলে। 
বিক্রমাদিত্য তনয়ে প্রতাপাদিতা সংজ্ঞকে ॥”* 


সে কথা ঠিক নহে। একাধিক কারিকা হইতে পাওয়! গিয়াছে যে, প্রতাপ 
গোপাল ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। নিখিলনাথও ইহাই স্থির করিয়াছেন ।৩ 
গোপালদাস বস্থু বিখ্যাত কুলীন ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি । যশোহর 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোপালদাস বস্থ বাকল চন্দ্রদ্ধীপের রাজা পরমানন্দ 
বন্থ রায়ের সহিত কুল মর্ধ্যাদা বিষয়ে বিবাদ করিয়া যশোহরে আসেন ।॥ 
তাহার আবাসস্থান এখনও বহ্থর হাট ব। বসির হাট বলিয়। খ্যাত ১৫ বসিরহাট 
২৪-পরগণা জেলার একটি সবডিভিসন । এই কারিকা হইতে দেখিতেছি, 
তাহার কন্তার সহিত প্রতাপ-পুত্র অনন্ত রায়ের বিবাহ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
প্রতাপাদিত্যের পতনের পর গোপালদাস বন্থ বস্থুর হাট হইতে চলিয়া গিয়া 
প্রথমে ঢাকায় ও পরে মালখ। নগরে বাস স্বান নির্ণয় করেন। তাহারই 
নামানুসারে ঢাঁকাসহরের একটি অংশ বন্থুর বাজার বলিয়া আখ্যাত হয়। 
আওরঙ্গজেবের সময় গোপালদাসের পৌন্র দেবিদাঁস নওয়ারা মহল বা নাব 


১ 'প্রতাপন্তাপরঃ হ্ুতো৷ মুকুটমণিসংজ্ঞকঃ' ।-_নিখিলনাথ রায়, 'প্রতীপাদিত্য', মূল ৩৪২ ও 
৪৮১ পৃ । ইদিলপুরের ঘটককারিকায় মুকুটমণি ভূপতি রায়ের পুক্র বলিয়া উল্লিখিত । শাস্ত্রীমহাশয়ের 
কারিকা যে আধুনিক তংসন্বন্ধে নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপ।দিত্য', মূল ৩৬৩-৪ পু দ্রষটব্য। 

২ 'ঢাঁকা রিভিউ ও সম্মিলন", ১৩১৯, ৪র্থ সংখ্যা, ১৭১ পু। 

৩ “প্রতাপাদিত্য” ৯১ পৃঃ বঙ্গীয় সমাজ”, ১৫২ পৃ। 

৪ রোহিণীকুমার সেন, 'বাকৃলা', ১৬৫ পৃ 

& “ঢাকা রিভিউ” ২য় খণ্ড, ১৩১৯ ,১৭১ পৃ। 


বংশ-কথা। ১১১ 


বিভাগের কাহছনগে!। ছিলেন । মালখা! নগরে দ্রেবিদাসের নিশ্মিত “সেঘরা” নামক 
সৌধে যে ইষ্টকলিপি আছে, উহ1 হইতে ১০৮৭ সন বা ১৬৮১ থৃষ্টা্ব পাই ।১ 

৫. প্রতাপের অন্ত বিবাহ কবিশ্চন্দ্র খা নাগের কন্ঠার সহিত হইয়াছিল, 
দেখিতে পাই । সম্ভবতঃ কবিশ্ন্দ্র খা একটি উপাধি মাত্র, উহার প্ররুত নাম 
জিতামিত্র নাগ । অন্যান্য কারিকায় জিতামিত্র নাগের কথাই আছে । রাম- 
রাম বন্থর গ্রন্থে নাগ-ঝির কথা আছে ।ৎ নাগকন্তাই প্রতাপাদিত্যের 
পাটরাণী এবং তাহার জ্্টপুক্র উদয়াদিত্যের মাতা! | 

৬. এই কারিক1 হইতে দেখিতে পাইতেছি, প্রতাপের, ছুই কন্তা ছিল। 
প্রথমটি রাজবললভ রায়ের সহিত বিবাহিত হয়। সে জামাতা! রাজবাটিতে বাস 
করিতেন বলিয়। ঘটকেরা৷ তাহাকে “উপগ্রহ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । অন্য 
কন্তার সহিত বাক্লার অধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। সে কন্যার 
নাম বিন্দুমতী। বিন্দুমতী রাজা কীত্ডিনারায়ণের জননী । তিনি রামচন্দ্র 
কত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এ উক্তি মিথ্যা ।৩ 

৭. এতদিন উদয়াদিত্য ভিন্ন প্রতাপের অন্য পুত্রগণের নাম পাওয়া যায় 
নাই; এই কারিকায় সকল নাম স্পষ্টত:ঃ উল্লিখিত আছে। কেহ বলেন 
প্রতাপের একাদশ পুত্র ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বসন্ত রায়ের পুক্র সংখ্যা ১১ 
এবং প্রতাপের পুক্র সংখ্যা ৬। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের একাদশ সংখ্যা ভুলক্রমে 
প্রতাপের স্বন্ধে অপিত হইয়াছে ।* প্রতাপের পুভ্রগণ কেহই শিশু ছিলেন না; 
সকলেরই বিবাহ প্রতাপের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তাহার পতনের পর পুর 
কেহই জীবিত ছিলেন না; স্ৃতরাং তাহাদের বিবাহ তাহার জীবদ্দশায় না 
হইয়া পারে না। শুধু তাহাই নহে; দ্বিতীয় পুত্র অন্ত রায়ের একটি পুত্র সন্তান 
বিজয়াদিত্যও প্রতাপের জীবদ্দশায় ভূমিষ্ঠ হন। তাহারও বিবাহের উল্লেখ 
ঘটককারিকায় আছে। সম্ভবতঃ শেষ যুদ্ধের পর বিজয়াদিত্য জীবিত ছিলেন 


১ “ঢাক! রিভিউ”, উক্ত সংখা, ১৭২ পূ। 

২ 'প্রতাপাদিত্য” ৯১ পৃ; রামরাম বন্থর গ্রন্থ (মুল সংস্করণ ), ১৫১ পৃ প্রতাপাদিত্য" মূল 
৬৩ পৃ-শি মি]। 

৩ নিখিলনাথ রায় 'প্রতাপাদিত্যে'র ১৪৮ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি নাই। এ 
বিষয় আমর! পরে আলোচন। করিব । 

৪ নিখ্লিনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৪৮১ পৃ। 


১১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এবং তাহার বিবাহ পরে হইয়াছিল। আমরা পরে এই বিষয়ের বিশেষ 
আলোচন! করিব। 

৮ অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদয় “বহারিস্তান” নামক ফার্সী গ্রন্থের 
অন্থ্বাদ করিয়া সম্প্রতি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে নৃতন সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা হইতে জানিতে পারি “১৬০৮ খুষ্টাব্দের শেষভাগে প্রতাপাদিত্যের দৃত্ব সেখ 
বদী এ রাজার কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম আদিতাকে সঙ্গে করিয়া আনিয় ল 
নবাব ইসলাম খার সহিত সাক্ষাৎ করাইল ।”৯ সংগ্রামাদিত্য যে প্রতাপের 
'কনিষ্টপুক্র তাহা! এই কারিকা হইতে জানা গেল। পূর্বের ইহা! জান! ছিল না'। 

৯, গীভবন্থ বংশীয় পরমানন্দ বায় গুণানন্দের কন্যা ভবানী দেবীকে 
বিবাহ করেন এবং তদবধি তিনি কুলগ্রন্থ নিচয়ে “ভবানীপরমানন্নরায়' 
এরূপ জোড়ানামে পরিচিত হইয়াছেন। ভবানী দেবী বসন্ত রায়ের কন্যা 
নহেন।২ কারিকায়ও তাহা দেখিতে পাই না। পরমানন্দ ও বসন্ত রায় উভয়ে 
১৪ পর্য্যায়ভূক্ত । পরমানন্দের সহিত ১৫ পর্ধযায়ের কন্যার বিবাহ হয় নাই। 

১০. বামচন্দ্রগুহের সরকারী কার্যে নিয়োগের পর হইতে তাহার 
“নিয়োগী” উপাধি হয়। ক্রমে তদ্ববংশীয়দিগের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে, 
নিয়োগীর পুক্রগণ “মজুমদার” উপাধি পান, এবং মজুমদারের পুত্রগণ রাজা হন 
এবং “বায় উপাধি ধারণ করেন । উপাধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকের আদি বা রাশি- 
নামও বদলাইতে থাকে । শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের নামের পরিবর্তন আমরা! 
জানি। বসন্ত রায়ের একটি ভ্রাতা ছিলেন কৃষ্দদাস গুহ ; তাহার নাম পরিবর্তন 
হইয়া বিদ্যাধর রায় হইয়াছিল। এইবরূপে বসন্ত রায়ের পুত্র চণ্তীদাস গুহের নাম 
হয়__জগদানন্দ রায়। বরিশাল-দেহেরগাতির প্রসিদ্ধ ঘট কগণের কুলগ্রস্থ হইতে 
আমি যে বিবরণ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ ও তাহার 
পুত্রগণের দকলেরই নামের পরিবর্তন হইয়াছিল। সে কারিকা অহুসারেও 
প্রতাপের পুক্র সংখ্যা ৬ এবং তাহাদের নামের সহিত বর্তমান কারিকার সম্পূর্ণ 
মিল আছে। প্রতাপাদিত্যের নিজের পূর্বনাম গোপীনাথ এবং তাহার পুত্র 


১ ধপ্রবাসী” ১৩২৭, কার্তিক, ২ পৃ [ "শনিবারের চিঠি', জৈন, ১৩৫৫, পরিশিষ্ট পষ্টবা 
-শিমি]। 
২. বঙ্গীয় সমাজ”, ২০৫ পূ। 
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কাটুনিয়ার গোবিন্দ মন্দির 





বংশ-কথা ১১৩ 


উদয়াদিত্যের পূর্বব নাম জগন্নাথ | দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায়ের নাম হইয়াছিল 
প্রতাপ-নরেন্ত্র, সংগ্রাম বায় বা সংগ্রামাদিত্যের অন্য নাম প্রতাপ-কর্ণ, রামভদ্রের 
নাম প্রতাপ-ভীম, রাজীবলোচনের পরবর্তী নাম প্রতাপ-অজ্জুন এবং জগছল্লভের 
নাম হইয়াছিল প্রতাপচন্দ্র ; পঞ্চপুত্রের কেহই কিন্তু প্রতাপ বজ্জিত নহেন। 
প্রতাপের পুক্রগণের নূতন নামগডলি বর্তমান রাজবংশীয়দিগের মধ্যে কেহ 
কেহ জানেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে ভুল ধারণ! চলিয়া আসিতেছে । আশ করি, 
বর্তমান কারিকাগুলি হইতে সে সন্দেহের নিরসন হইবে । 

১১. শিবানন্দের পুত্রগণের নাম সম্বদ্ধে অন্য কারিকার সহিত কিছু অমিল 
হইতেছে । শিবানন্দ ভ্রাত্গণের সহিত মনোমালিম্ত-স্ত্রে যশোহরে আসেন 
নাই; কথিত আছে, তিনি পূর্ববঙ্গে চাদপ্রতাপের অন্তর্গত রোয়াইলে বাস 
করেন; নিখিলনাথ “কায়স্থ-বংশাবলী” নামক গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, 
শিবানন্দের তিন পুত্রের নাম হরিদাস, গোপালদাস ও বিষ্ুদাস। তন্মধ্যে 
বিষুত্দাস পরে পূর্ববঙ্গ হইতে যশোহরে আসিয়াছিলেন। তাহার নাম লইয়া 
বর্তমান কারিকার কোন অমিল নাই । কেবল মাত্র হরিদাস ও গোপালদাস 
স্থলে মুকুট রায় ও গোবিন্দ রায় পাই । গোপাল ও গোবিন্দ ভুল হওয়া অসম্ভব 
নয় এবং হবিদাসের অন্য নাম মুকুট রায় হইতেও পারে। মুকুট রায় নামটি 
অনেকস্থলে উপাধিন্বরূপই লক্ষ্য করিয়াছি । যাহ হউক, তিন পুত্রের মধ্যে 
অন্য কোন বংশ খ্যাতিলাভ না করুন, হরিদাসের বংশ পুনরায় সমুজ্জল 
হইয়াছিল। তাহার পৌন্র রাজনাবায়ণ মুশিদাবাদের নবাব-সরকারে কাহুনগে| 
দপ্তরের সর্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া মজুমদার হন; তাহার ভ্রাতা গোপীকাস্তের 
বদ্ধপ্রপৌন্র উদয়চন্দ্র প্রথমতঃ সামান্য বেতনে উক্ত নবাব-সরকারে প্রবিষ্ট হইয়া 
স্বীয় প্রতিভাবলে নায়েব দেওয়ানের পদ পান, এবং দেওয়ান রাজা পরেশনাথের 
মৃত্যুর পর কিছুদিন কাধ্যতঃ দেওয়ানের কার্য করিয়! “রায়রাইয়?” খেতাব 
ও অশেষ সম্মানভাজন হন।১ কিন্তু পদের গৌরব অপেক্ষাও তিনি চরিত্র, 
ধর্মপ্রাণতা। ও দানশীলতার গৌরবে দেশে বিদেশে খ্যাতি মণ্ডিত হইয়াছিলেন ।২ 


১ রাজা পরেশনাথ যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বন্গবংশের একজন কৃতী পুরুষ। ১৮৩৯ 
খৃষ্টাঝে তিনি মুশ্লিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। তাহার বংশধরগণ এখনও পাঁজিয়ায় বাস করিতেছেন । 
এই প্রসিদ্ধ কায়স্থ প্রধান গ্রাম যশোহর হইতে দক্ষিণ পূর্ববকোণে ২৬ মাইল দুরে অবস্থিত। 
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১১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 





বংশলতিকা 
১ বিরাট গুহ ৯ গাগা 
২ টা ১০ গজপতি 
৩ দশরথ | | || 
| ১১ ছকড়ি জগন্নাথ ১১ চত 
৪ ভরত | | 
| ১২ রামচন্দ্রগ্তহ, নিয়োগী ১২ বযন্বব 
৫ গীতান্বর ষষ্টাবর বন্থ কন্যা! (ক) ২ 
| শ্রীকান্ত ঘোষ কন্যা (খ) ১৩ দুর্লভ 
০ উদ জা 
৭ রঃ ভবাশীদাস জগদানন্দ ১৪ রা (ভুলুয়া) 
(টাকী) (শ্রীপুর) | 
রর বি রি জগছল্লভ (সন্দীপ) 
পলি | 
৯ অশ্পপতি বিন্‌ গুহ দাও 
বা আশগুহ চুড়ামণি 
ড্র 
] (ক) (ক) (ক)| ত্রিলোচন 
১৩ ভবানন্দ মজুমদার ১৩ গুণানন্দ ১৩ শিবানন্দ মজুমদার ] 
মজুমদার; রা__] ০ প্রাণহরি গুহ 
১৪ শ্রীহরি গুহ | | ণ (জীবিত, সন্দীপ 
রাজ! বিক্রমাদিত্য হরিদাস গোপালদাস বিষ্ুদাস বয়ন ৫০) 
স-উগ্রকণ্ঠবন্থু কন্তা (গ) | 
স্বিষ্টঘোষ কন্ত। (ঘ) | | 
বব ] বরদ্াপ্রসন্ন সতীশ 


(গ) (ঘ) (ঘ) 
১৫ রাজা প্রতাপাদিত্য.  ভূপতি রায় লক্ষমীনাথ রায় 
ুগোপালঘোষ কন্তা (5) | 
-জিতামিত্রনাগ কন্যা,  মুকুটমণি (উৎকৃল) 
রাণী শরৎ্কুমারী (ছ) 


বংশ-কথা ১৬৫ 


(গ) 

১৫ রাজা প্রতাপাদিত্য 
--গোপালঘোষ কন্যা (5) 
--জিতামিত্রনাগ কন্যা, 

রাণী শরৎকুমারী ছে) 


| | | ূ | 
(ছ) (ছ) (ছ) (চ) (চ) ড) 


১৬ উদয়াদিত্য ১৬ অনন্তরায় সংগ্রামাদিত্য রামভদ্র রাজীবলোচন জগছল্পভ 
--গোপালদাস রায় রায় বায় 
বস্তু কন্যা 
| 
১৭ বিজয়াদিত্য 


১৪ জানকীবল্লভ, কৃষ্দাস গুহ ভবানী দেবী 
রাজা বসন্ত রায় ব| বিছ্ভাধর রায় --পরমানন্দ বায় 
ুমনোহরবস্থ কন্যা (জ) 
লকুষ্তরায় কন্যা (ঝ) 


কেরির... এরর 
| ূ | ১ 8 | | 1 | 
চণ্তীদাস নারায়ণ রাঘব ১৫ চন্দ্র রূপ শ্রীরাম গোবিন্দ কমল পরম মধু রমাকাস্ত 


গুহ ব! রায় শেখর রায় (জ)ট (জ) (জ) নন্দ সুদন 
জগদানন্দ বারাজা বা চাদ (জ) 
রায় যশোহরজিৎ রায় (ঝ) 
(ঝ) 
১৬ যি 
১৭ নীলক শ্ামহন্দর 


(খোড়গাছি ) ( রামজীবনপুর ) 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন 


১৫৬০ খুষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে গৌঁড়ে বিক্রমাদিত্যের যে পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন, বেষ্ব পরিবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার নাম বাখ! হট্য়াছিল__ 
গোপীনাথ ; তিনি পিতার “বিক্রমাদিত্য” ও “মহাঁরাজ, উপাধি লাঁভের পর, 
যুবরাজ হইয়! প্রতাপাদিত্য নামে পরিচিত হন। প্রতাপের জন্মকৌঠীর ফলে 
তাহার “পিতৃহস্তা, দোষ ছিল। কাধ্যক্ষেত্রে তিনি মাতা ও পিতা উভয়েরই 
মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তাহার যখন বয়স ৫ দিন 
মাত্র, তখন স্থতিকাগৃহেই তাহার জননীর মৃত্যু হয়। শ্রীহরি পত্বী-বিয়োগে 
যেমন মন্মব্যথ। পাইলেন, পুত্রের পিতৃঘাতী হওয়া নিশ্চিত মানিয়া লইয়। 
তেমনই আরও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। স্তরাঁং তিনি প্রতাপের 
প্রতি প্রথম হইতেই আন্তবিক বিরক্ত ছিলেন। 

কিন্তু খুল্পতাত জানকীবল্লভের স্রেহগুণে প্রতাপের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি 
হয় নাই। খুড়ামহাশয় স্লেহমমতার মৃত্রিমান অবতার। কোষ্ঠীর ফলাফলে 
তাহার আস্থ। থাকিলেও, পুরুষকারে তাহার আস্থ। অধিক ছিল। স্থতরাং 
শ্রহরি পিতা হইয়া শিশুর প্রতি বিরক্ত হইলেও খুল্পতাত তাহার প্রতি 
অধিকতর ন্নেহশীল। ইহার আরও একটি কারণ ছিল; প্রতাপের মাতা যখন 
হঠাৎ দেহত্যাগ করেন, তখন জানকীবল্লভের জোষ্ঠা পত্রী স্থৃতিকাগৃহেই 
তাহার মাতা হইয়! বসিলেন।* তীহার কোন সন্তান ছিল না, ভবিষ্যতে হয়ও 


১ সম্ভবতঃ ইনি জয়ন্ত ঘোষের কন্যা! পূর্ব পরিচ্ছেদে ঘটককারিক৷ হইতে উদ্ধত অংশে 
দেখিয়াছি, বসন্ত রায় ঘোষকন্ঠা, বন্কন্তা৷ এবং দুইটি দর্তীকস্া। বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ঘোষদো 
বলিয়া কোন পুত্রের উল্লেখ নাই। তবে তাহার পুত্রগণের মধ্যে সর্বপ্রথম উিখিত জগদানন্দ ও 
নারায়ণদাস রায়ের বেলায় তাহার! কাহার দৌহিত্র তাহার উল্লেখ দেখি না। তাহারা ছুইজনে ঘোষ 
দৌহিত্র হইতেও পারেন, কারণ অন্য পুক্রগণের মধো বহুদৌ ও দত্তদৌ এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে । 
জগদানন্দের কোন বংশ নাই, তাহা নিশ্চিত, নারায়ণদীসের কোন বংশবৃদ্ধির পরিচয় পাই না। 
হয়ত তাহারা অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন। না৷ হইলেও তাহাদিগকে ঘোষদৌহিক্র 
বলিয়া ধরিতে পারি না, কারণ বংশামুক্রমিক প্রবাদানুসারে প্রথম। পত্বীর কোন সন্তান হয় নাই, 
এইরূপেই জান৷ আছে * ঘটককারিকায় ঘোঁষদৌ বলিয়া! উল্লেখ নাই, ইহাও সন্দেহের অন্ত কারণ। 


প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন ১১৭ 


নাই । স্বতরাং তাহার অপার মাতৃ-সেহ সর্বাংশে প্রতাপেরই প্রাপ্য হইল। 
অন্থ স্ত্রীগণের গর্ভে বসন্ত রায়ের একাদশ পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে 
দ্বিতীয়পক্ষের অর্থাৎ বন্ৃকন্তার গর্ভজাত প্রথম সন্ভানই সর্ব-জ্যেষ্ঠ, তাহার নাম 
ছিল গোবিন্দ রায়। তিনি প্রতাপের কনিষ্ঠ হইলেও প্রায় সমবয়স্ক । রাঘব 
ও চন্দ্রশেখর ব। চাদ রায় দত্তকন্তার গর্ভজাত।১ এই রাঘবই পরে 
'যশোহরজিৎ উপাধি পান। ঘটকেরা তাহার নাম বাদ দিয়া সেই উপাধিই 
বসাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, অন্য স্ত্রীগণের সকলেরই পুত্র সন্তান ছিল, 
প্রথমা স্ত্রীর কিন্তু একমাত্র সেহের ধন প্রতাপ । প্রতাপের যে নিজের জননী 
নাই, তাহা তিনি জানিতেন না, খুল্লতাত পত্বীর অতুল ন্সেহে তাহার সে জ্ঞান 
ভাসিয়া গিয়াছিল। প্রতাপ সেই মাকে বড় ভক্তি করিতেন, ভয় করিতেন, 
তাহার সকল ওদ্ধত্য সে মায়ের স্মেহের কটাক্ষে বিলুপ্ত হইত। প্রতাপের সেই 
মাতাই তাহার রাজত্ব-কালে “যশোহরের মহারাণী” বলিয়! পরিচিত ছিলেন। 
প্রতাপের পাটরাণী কখনও লোকমুখে মহারাণী পদবী পান গাই । 

অতি শিশুকালে প্রতাপ অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ ছিলেন। কিন্তু বয়সের 
সঙ্গে ক্রমে তাহার চঞ্চলতা৷ ও ওদ্ধত্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অত্্ত 
তীক্ষুবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। বিগ্াশিক্ষা যাহা করিতে হয়, তিনি শীদ্রই তাহা 
শেষ করিয়া ফেলিলেন। সময়ের প্রথামত তাহাকে সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙ্গালা 


সম্ভবতঃ বসন্ত রায় কৃষ্ণদেব রায়ের যে দুইকন্যা বিবাহ করেন, তাহ।রই একজনের গর্ভে প্রথম ছুইপুক্র 
ও পরজনের গর্ভে যশোহরজিং প্রভৃতি পুক্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। 

১ কণৌজাগত মৌদ্ষাল্য-গোত্রীয় পুকষোভম দত্তের পুত্র নারায়ণ পূর্বববঙ্গে বাস করেন; তিনি 
বঙ্গজ কায়স্থ দত্ত বংশের আদি । নারায়ণ হইতে ৭ম পুরুষে কুমী দত্ত মধ্যল্া শ্রেণীভুক্ত হন, তৎপুত্র 
রবি দত্তের কুলে ৮ম পুরুষে কৃষ্ণ ও গোপী দত্ত মধুমতী তীরবর্তী ইটনা বা ইতনায় বাস করিতেন। 
বংশাবলী এই : রবি_ গোপাল- শূলপাণি__বাণেশ্বর-_পুগুরীকাক্ষ__চতুতুজ- জগন্নাখ__কৃ্ণ রায় 
দত্ত ও গোগী রায় দর্ত। রাজা বসন্ত রয় কৃষ্ণ রাঁয় দত্তের ছুই কনার পাণিগ্রহণ করেন এবং 
সেই বিবাহের ফলে কৃষ্ণ ও গোঁগী ছুইভ্রাতায় তূসম্পত্তি লাভ করিয়া রাঙ্গদিয়া পরগণায় বাস করেন 
এবং রায় উপাধিধারী হন। বাগেরহাটের নিকটবত্তী সিংহগাতি নিবাসী যদ্ুনাথ রায় এই বংশীয়। 
গোগী রায়ের পুত্র চাদ রায়ের এক ধারা টাকীর নিকটবর্তী শ্রীপুরে বাস করেন। স্কুল সমূহের ডেপুটি 
ইন্‌ম্পেক্টর স্থরেশচন্দ্র রায় মহ।শয় উক্ত চাদ রায় হইতে »*ম পুরুষ । রবি দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাম্করের 
বংশে ১*ম পুরুষে মহেশের এক কন্যা রাজ! যশোহরজিৎ বিবাহ করেন। 


১১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শিখিতে হইল | তাহার বিদ্যাবত্বার কোন বিশিষ্ট-পরিচয় পাঁওয়া যায় ন। বটে, 
কিন্তু তিনি সংস্কৃত তান্ত্রিক স্তবাদি অতি সুন্দর আবৃত্তি করিতেন, ফারসীতে 
পত্র লিখিতে ও সুন্দরভাবে কথা কহিতে পাঁরিতেন, নানাবিধ প্রাদেশিক 
বাঙ্গালায় সকল জাতীয় সৈম্তগণের সহিত কথা৷ কহিতেন, ইহার পরিচয় আছে। 
গোবিন্দদাসের সহিত তাহার সম্প্রীতির কথা পূর্বে বলিয়াছি, আগ্রা দরবারে 
সমস্তাপূরণ ও নিজের সভাপপ্ডিতগণের সহিত সদালাপ ও শাস্ত্র্জার কথা 
পরে বলিব। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সব শিক্ষায় তাহার কত মতি 
ছিল না; তিনি স্বাভাবিক প্রতিভার ফলে শাস্ত্র অপেক্ষা শত্ত-শিক্ষারই, অধিক 
পক্ষপাতী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব ছিল না; পাঠান রাজোর 
ধ্বংসের সময় বহু কশ্ক্লাস্ত পাঠানবীর যশোহর-রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং সর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক ছিলেন বসন্ত রায় 
স্বয়ং । সেই মসীজীবী কায়স্থ সন্তান বহুদিনের সাধনার ফলে যখন অসিহস্তে 
দণ্ডায়মান হইতেন,*তখন সহজে কোন বীর তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী 
হইত না। 

প্রতাপ তাহার উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন এবং শিল্তের মর্ম গ গুরু বুঝিয়াছিলেন। 
উদীয়মান যুবকের অদম্য উদ্ধম ও লোক-পবিচালনার ক্ষমতা দেখিয়া দূরদর্শী 
বসন্ত রায় প্রতাপের নিকট অনেক আশা করিতেন ; এবং অগ্রজের মত তাহার 
প্রতি সন্দিগ্ধ না হইয়া! প্রকৃতই ভ্রাতুষ্পুত্রের মত তাহার প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন। 
প্রতাপকে তিনি আশ্রয় দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন এবং আশার আলোক 
দেখাইতেন। কিন্তু ভাগাদোষে প্রতাপ তাহা বুঝিতেন না; বাহিরে যাহাই 
হউক, ভিতরে প্রতাপ চিরদিনই খুড়ার কথায় ও কার্যে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। 
কিন্ত এই খুড়াই তাহার পিতার মত পিতা । ভাগ্যের দোষ শুধু প্রতাপের নহে, 
সমগ্র বঙ্গের ভাগাদোষে, প্রতাপ হঠাৎ তাহার হত্যাসাধন করিয়। পিতৃঘাতীর 
ফল সপ্রমাণ করিয়াছিলেন । 

প্রতাপের রাজোচিত বিপুল শরীর ছিল। মন্লযুদ্ধে, তীরসধশলনে, তরবারি 
তাড়নায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহার গুদ্ধত্যে বিরক্ত 
হইলেও তাহার বীরত্বে বাধ! দিতেন বলিয়া মনে হয় না। দায়ুদ শাহ ইন্দ্রিয়াসক্ত 
হইলেও কার্ধযক্ষেত্রে বীরের মত বীর ছিলেন, এজন্য মোগলের পক্ষে তাহাকে 
পরাজিত করা৷ সহজ হয় নাই। বিক্রমাদিত্য ছিলেন সেই দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী। 


প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন ১১৯ 


গৌড়রাজ্যের ধনবল ও জনবল পর্ধযালোচন] করিয়া, পাঠান পক্ষ হইতে 
স্বাধীনত! ঘোষণার যে মন্্ স্থির হইয়াছিল, তাহার অন্যতম উপদেষ্টা এই 
বিক্রমাদিত্য । লোদী খা বা কতলুখার মত প্রধান প্রধান আমীরগণের সহিত 
বিক্রমাদিত্যই সমপদবীতে অবস্থিত ছিলেন । মুসলমান ইতিহাসে বসন্ত রায়ের 
বিশেষ উল্লেখ নাই, কিন্ত বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ বহস্থানে আছে। ইহাদেরই 
কার্ধ্যকারিতায় গৌড়রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপিত ও রাজকোষ বদ্ধিত হয়। 
বিক্রমাদিত্যই যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবীর প্রতাপাঁদিত্যের জন্মদাতা ৷ 
আজকাল যাহারা এই বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যকে নাট্যবঙ্গমঞ্চে আনিয়া 
রক্তশূন্য ভয়াতুরের চিত্র দেখাইতেছেন, তাহার! বাঙ্গালী হইয়াও সাধ করিয়! 
লেখনীর মুখ দিয়! বাঙ্গালীব মুখে কালিমা লেপন কবিষ্বা দিতেছেন ।১ 

প্রতাপ সঙ্গীদিগকে লইয়। মুগয়! করিতেন। স্বন্দরবনের প্রান্তেই যশোর- 
রাজধানী । এখনও লোকে মুগয়া করে; এখনও সুন্দরবনের নিকটবস্তী 
স্থানের নিম্মশ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই সামান্য সরঞ্জাম লইয়া শিকার করিতে 
বাহির হয় । কেমন করিয়া শিকার করে, তাহা! আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি ।২ 
প্রতাপ রাজার পুত্র, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ; তাহার অস্ত্র সরঞ্জাম, দলবদ্ধ সঙ্গী ও 
লোকলস্করের অভাব ছিল না। প্রতাপও মুগয়া করিতেন, ব্যান্র গণ্ডার 
মারিতেন,৩ জীব্জন্ত মাবিতেন, কুমীর শূকর গুলিবিদ্ধ করিতেন, হরিণ শিকার 


১ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহার “প্রতাপাদিত্য' নাটকে মহারাজ 
বিক্রমাদিত্য দ্বারা যে এক হাস্তাম্পদ চরিত্রাভিনয় করাইয়াছেন, তাহা বড়ই অগ্রীতিকর। প্রবীণ 
বিক্রমাদিত্যের সে ছুর্দশা! দেখিলে শীতরক্ত বাঙ্গালীর মুখে বিরক্তির রক্তিম। প্রতিভাত না হইয়] 
পারিবে না । প্রতাপাদিত্যের মূলুক পধ্য্ত যাহারা জানেন না, কখনও দেখেন নাই, তাহারাই যদি 
সহরের ত্রিতলে বসিয়৷ নাট্যমঞ্চের তাগাদায় পড়িয়। শ্বদেশীয় বীরের এরূপ অন্বাভাবিক অবমানন। 
করেন, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। কবির পথ কি এতই নিরক্কুশ ! বাঙ্কালী 
আজকাল এতই গল্পরসিক যে তাহার নিকট হইতে সস্তায় বাহাবা৷ লইতে কোনও প্রকার চেষ্টা, 
অনুসন্ধান বা! ধতিহীসিক সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয় না! 

২ বর্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ৩য় সং ১১৮ পৃ 

৩ শ্ুন্দরবনে যখেষ্ট গণ্ডার ছিল, এখন বোধহয় আর নাই। গগ্ডারের সংবাদ প্রথম খণ্ডে 
(১০০ পৃ) দিয়াছি। গণওড।রের চর্শে ঢাল প্রস্তুত হইত , সে জন্যও গণ্ডার শিকারের প্রয়োজন ছিল । 
প্রতীপের রাজধানীতে এখনও মুত্তিকার নিম্নে গণ্ডারের অস্থি পাওয়। যায়; সম্প্রতি আমিও গণ্ডারের 
অস্থি সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। 


১২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়া স্তৃপীকৃত করিতেন, আর- মারিতেন অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য পাখী। 
উড্ভীয়মান পক্ষীও তাহার লক্ষ্য্রষ্ট হইত নাঁ। উড্ভীয়মান পক্ষী শিকারে 
লক্ষ্যের উত্তম পরীক্ষ। হয় ; এজন্য এখনও শিকারি মাত্রই এই শিকাবে আমোদ 
পায়। প্রতাপ ইহাতে অপূর্ব আমোদ পাইতেন। একদিন তৎকর্তৃক শরবিদ্ধ 
এক পাখী ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পড়িল পক্ষীর 
তীব্র যাতন1 ও অনর্থক হত্য। দেখিয়। তাহার মনে বড় কষ্ট হইল ; বিশেষতঃ 
শিকারের ক্ষেত্র বনে জঙ্গলে অন্যত্র আছে, রাজপুরীর মধ্যে নিরীই পক্ষীর 
হত্যায় শিকারের পৌঁরুষ অপেক্ষা নির্দিয়তারই অধিক পরিচয় পায়। এ্রতাপের 
গুদ্ধত্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোষ্ঠীর ফল মনে পড়িল। তিনি প্রতাপের 
উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এইরূপ ভাবে দিনে দিনে প্রতাপেব এমন কত 
অত্যাচারের কথা বুদ্ধ রাজার কর্ণগত হইত। ক্রমে তাহার বিরক্তির মাত্র। 
এত বাড়িল যে, শুনা যায়, তিনি পুত্রের বিনাশের কল্পন'! 00055 
বসন্ত রায় তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেন। 

সূর্ধ্যকান্ত ও শঙ্কর নামে প্রতাপের দুইজন ভক্ত অনুচর জুটিয়াছিল। বঙ্গজ 
গুহ বংশীয় সূর্ধ্যকাস্ত পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় শঙ্কর চক্রবস্তা 
বর্তমান বারাসাত হইতে আসেন । তিনজনে প্রাণে প্রাণে অত্যন্ত অন্ুরক্ত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের বীরত্ব, উদারতা ও অসমসাহসিকতার কথা সমগ্র 
যশোরে বিস্তৃত হইল। রাজপুরীর কক্ষে, যমুনার উন্মুক্ততীরে ও হথন্দর- 
বনের অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া যখন তখন তিনজনে যে বিরাট কল্পন! 
আঁটিতেন, তাহারই ফলে উত্তরকালে আগ্রার সিংহাসন পধ্যন্ত টলিঘাছিল। 
প্রতাপ কখনও বন্ধুদ্য়ের সঙ্গ ছাড়া হইতেন না। তিনি যে-কোন 
অত্যাচারের নায়ক হইতেন, তাহার সঙ্গী থাকিতেন এই ছুইজন | বিক্রমাদিত্য 
ও বসন্ত রায় প্রতাপকে লইয়া বড় বিপদে পড়িলেন। অবশেষে উভয়ে 
পরামর্শ স্থির করিলেন যে, বিবাহ দিলে প্রতাপের মতির পরিবর্তন হইতে 
পারে এবং তাহা হইলে সঙ্গীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কালক্ষেপ করিবে না। 
এজন্য তাহারা উভয়ে উদ্যোগী হইয়া প্রতাপের বিবাহ দ্িলেন। ঘটককারিকায় 
প্রতাপের তিন বিবাহের উল্লেখ আছে। সর্ব প্রথমে পরমকুলীন জগদানন্দ 
রায়ের (বস্থ ) কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়, হয়তঃ এ বিবাহ বাল্যকালেই 
হইয়াছিল। ঘটককান্িকায় এ বিবাহের কোন সন্তানাদির উল্লেখ নাই। 


প্রতাঁপাদ্দিত্যের বাল্যজীবন ১২১ 


সম্ভবতঃ, এ স্ত্রী কালে পরলোকগত হন। তৎপরে সন্মানিত মধ্যল্য জিতামিত্র 
নাগের কন্যা শরৎকুমীরীর সহিত মহাসমারোহে প্রতাপের বিবাহ (১৫৭৮) 
হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই শরৎকুমারীই তাহার পাটরাণী বা প্রধান 
মহিষী ছিলেন। জিতামিত্র নাগ রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে গৌড়ে ছিলেন। তিনি 
বসন্ত রায়ের সহিত সম্পর্কিত ও বন্ধুত্স্থত্রে আবদ্ধ। বিদ্যাগৌববে তিনি 
বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন ; ঘটককারিকা! হইতেই আমরা জানিতে পারি, 
তাহার অন্য উপাধি ছিল কবিশ্চন্দ্র। বসন্ত রায় তাহাকে সমাদরে আহ্বান 
করিয়া রাজধানীর পার্খে বসতি করাইয়া ছিলেন। এখনও সে স্থানকে 
“নাগবাড়ী” বলে ।১ স্ম্ভব্তঃ, গোপাল ঘোষের কন্যার সহিত প্রতাপের বিবাহ 
তিনি রাজা হইবার অনেক পরে হইয়াছিল। 

বিবাহ হইল; তিনি নাগকন্ত। শরৎ্কুমারীকে পরম গুণবতী প্রণয়িনীরূপে 
পাইলেন । কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল বলিয়া মনে হয় 
না। সে ওদ্ধতা, সেই বনে জঙ্গলে মৃগয়াভিযান, সেই পথে প্রান্তরে কৃত্রিম 
সমরাভিনয়__সেই একইভাবে চলিতে লাগিল । তখন বিক্রমাদিত্য ও বসস্ত রায় 
পুনর্বার পরামর্শ করিলেন; এবার স্থির হইল, রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য 
প্রতাঁপকে কিছুকালের জন্য রাজধানী আগ্রায় প্রেরণ করিতে হইবে। বসন্ত বায় 
এ প্রস্তাবে প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্ত শেষে দ্বরদর্শী বিক্রমাদিত্যের 
বাবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। বিচার করিয়া দেখ। হইল যে, বিক্রমাদিত্য 
মোগলের সামন্ত রাজ।; রাজধানীতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেওয়৷ কর্তব্য । 
যশোর-রাজোর সনন্দ প্রাপ্তির পর হইতে নিয়মমত রাজন্ব পাঠাইতেছেন বটে, 
কিন্ত তিনি বা বসন্ত রায় একবারও বাদশাহ দরবারে সাক্ষাৎ করেন নাই। 
আ'ঁকমহলের যুদ্ধের পর যখন টোডবমল্ল আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন বসন্ত রায়কে 
তাহার সঙ্গে যাইতে অন্থুরোধ করেন ৷ বসন্ত রায় শীন্র যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হইয়াও এ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই । এখন বিক্রমাদিত্যের শরীর তত সুস্থ 
নহে; রাজকাধ্যের অধিকাংশই বসন্ত রাঁয়কে নির্ববাহ করিতে হয় । এ অবস্থায় 
তাহার নিজের আগ্রায় যাওয়ার সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ তিনি এখনও 
পাঠানের সহিত বন্ধত্ব-্থত্রে আবদ্ধ বলিয়া নিজে যাইতেও ইচ্ছা করেন না। 


১ গৌঁপালপুরের উত্তরাংশে 'নাগবাড়ী' গ্রাম এখনও আছে। 


১২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এমত অবস্থায় প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রতাপকে রাজধানীতে প্রেরণ করিতে পারিলে সব 
দিক রক্ষা হয়। বিশেষতঃ, বিশাল মোগল রাজধানীর যুদ্ধসঙ্জ! ও সৈন্যবাহিনী 
দেখিলে এবং বাদশাহ-দরবারের ব্যবহার পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলে, 
প্রতাপের অনেক শিক্ষালাভ হইবে ১ সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের উপকণ্ঠে যে এশখর্্যের 
গর্বব ও অনর্থক উদ্ধত্য জাগিতেছিল, তাহাও প্রশমিত হইয়া যাইবে । 

এই সকল বিষয় বিবেচন| করিয়া প্রতাপের আগ্রা-গমন স্থিরীক্ৰত হইল। 
যে প্রতিভা ক্ষুপ্র রাজ্যের সীমাবদ্ধ গণ্তীতে আদর্শের অভাবে মলিন হতেছিল, 
বিশাল রাজ্যের কেন্্রস্থলে তাহারই প্রকাশলাভের পথ খুলিল। প্রতাপ তাহা 
বুঝিতে না পারিয়া স্থির করিয়া বসিলেন যে, তাহাকে আগ্রা প্রেরণের মূল 
কারণ বসন্ত রায়। কিন্তু খুড়া মহাশয়ের স্েহের গুণে প্রকাশ্ত ভাবে সন্দেহ 
করিবার উপায় ছিল না। তিনি স্যোগা পুত্রের মত বাজাজ্ঞা৷ শিরোধার্ধ্য 
করিলেন। উপযুক্ত যানবাহন, সঙ্গী, সরগ্রাম ও উপচৌকন ভ্রব্যাদি লইয়া প্রতাপ 
শীপ্রই আগ্র! যাত্র। করিলেন। ক্থ্ধ্যকান্ত ও শঙ্কর তাহার সঙ্গেই গিয়াছিলেন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র 


দাযুদের পতনের পর টোডরমল্ল আগ্রায় প্রত্যাগত হইয়া সম্মানিত হন 
(১৫৭৬)। কিন্তু তথনই গুজরাটে শাসন-বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তিনি শাঁসনকর্ত 
হইয়া সেখানে প্রেরিত হন। বৎসরান্তে তিনি বিদ্রোহাদি দমন করিয়া পুনরায় 
আগ্রায় আসেন ; তখন বাদশাহ তাহাকে উজীরের পদে উন্নীত করিয়া রাজা 
উপাধি দেন (১৫৭৮)। ইহারই কিছুদিন পরে বসন্ত রায়ের পত্র লইয়! 
প্রতাপাদ্দিত্য আগ্রার দরবারে উপনীত হন । সে দরবারে টোডরমল্লের বিপুল 
সম্মান; প্রতাপ পত্র লইয়া তাহারই নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রতাপকে 
স্থযোগমত বাদশাহের সহিত পরিচিত করাইয়! দেন। ১৫৭৫ হইতে বাদশাহ 
আকবর অধিকাংশ সময় তাহার নৃতন রাজধানী ফতেপুর-শিকরীতেই 
কাটাইতেন, এবং যে সমগ্র প্রতাপাদিত্য গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই স্থানেই 
ছিলেন। ১৫৭৮ অব! পাঞ্জাব হইতে শিকরীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর 
বাদশীহ নৃতন ধর্মমতস্থাপনের উদ্দেশ্টে অবিরত অগ্নযপাসক, খুষ্টান ও জৈন 
প্রভৃতি বহু ধশ্মীবলম্বীর সহিত বাদবিতর্ক করিয়া দিনপাত করিতেন । সম্ভবতঃ 
আগ্রা হইতে টোডবমল্লের সহিত শিকরীতে গিয়া প্রতাপাদিত্য বাদশাহের 
সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । 

বসন্ত বায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ যখন তাহার পত্র লইফ! প্রতাপ রাজা! টোডব- 
মল্লের সহিত দেখ করিলেন, তখন স্থলিখিত পত্রের বিনীত ভাষা অপেক্ষা পত্র 
বাহক যুবরাজের তেজোদীপ্ত মুপ্তিই তাহাকে অধিকতর আকুষ্ট করিয়াছিল। 
তিনিও প্রতাপের কথা খুব ভাল ভাবেই আকবরকে জানাইলেন। কয়েক 
বৎসর পূর্বের যশোর-রাজোর সনন্দ দিবার সময় বাদশাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
কথা শুনিয়াছিলেন; আজ তিনি সেই সামন্তরাজের পুভ্রকে সন্ষেহে সম্ভাষণ 
করিলেন। মানসিংহ বা টোডরমল্লের বীরত্ব খ্যাতিতে যিনি মুগ্ধ, সেই উদার 
বূপতি আজ উদীয়মান বঙ্গীয় যুবরাজের বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুপ্তির অনাদর করেন 
নাই, বরং অতিরিক্ত সমাদরই করিয়াছিলেন ।* 

১ প্রবাদ আছে, একদ| স্ুরসিক বাদশাহ আকবর সমবেত কবি ও রাজম্যবর্গের পূরণ করিবার 
জন্য সভায় একটি সমস্তা উপস্থিত করেন, সেটি এই-_“শ্বেত ভুজজিনী ধাত চলি হে।' যখন কেহই 


১২৪ যশোঁহবর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্য যখন আগ্রাতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন মিবারপতি 
প্রতাপসিংহের অভ্ভূত প্রতাপ ও বীরত্ব কাহিনী রাজধানীর ঘরে ঘরে গীত 
হইতে ছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলের নিকট হল্দিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে 
পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ পার্বতা বন্দরে, বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
তাহার রাজা-বাজধানী, আত্মীয়বন্ধু, ধনজন, এমন কি আশ্রয়স্থান পর্য্যন্ত নাই; 
তিনি পুল্র পরিবার, সৈন্যসামন্ত ও প্রজাব্র্গ লইয়া! পর্বতে পর্বতে নে বনে, 
কত ছুংখকষ্টে, অনাহারে অনিদ্রায় কালযাপন করিতে ছিলেন, কিন্তু মোগলের 
করে স্বাধীনতাধন বিসঙ্জন দেন নাই ; মোগলের সহিত বৈবাহিক সত্রে'আবদ্ধ 
হইয়া বংশ-গৌরব বিনষ্ট করেন নাই ; সামান্তভাবে একটু অবনতি স্বীকার 


সন্তোষজনক ভাবে সে সমস্তা পূরণ করিতে পরিলেন না, তখন প্রতাপাদিত্য উঠিয়া সে সমস্া 
নিম্নলিখিতভাবে পূরণ করেন : 
“শো বর কামিনী নীর নাহ।রতি রিত ( রীত) ভালি হেঁ। 
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছ চল্প চলি হেঁ। 
রায় বেচারি আপন মনমে উপম ও চারি হেঁ। 
কে ছঙ্গ মরোরতি সেত € খেত ) ভুজঙ্গিশী, জাত চলি হে? 
__রামরাম বনু, “রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিত্র” মূল গ্রন্থ ২৬ পু 


অর্থাৎ সেই শ্রেষ্টরমণী জলে স্নান করিতে ছিলেন, এ রীতি ভাল। পরে পুক্ষরিণীর ঘাটের উপর 
বস্ত্র নিঙ্গড়াইয়া উহার ধারে ধারে চলিয়। যাইতে ছিলেন । তাহা দেখিয়া রায় বেচারা আপন মনে 
এই উপমা স্থির করিলেন যেন মুত্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলিয়৷ যাইতেছিলেন। 

-_নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিতা', মূল ৯৬-৭ পু 

বিশ্বকোষে" (১২শ খণ্ড, ২৬৩ প্র) "চির মচরকে" স্থলে “চির আচারকে, 'গচপর' স্থলে 'গঠ পর” ও 
“কে ছঙ্গ মবোরতি' স্থলে 'কৈছন মরাবতী' আছে। “চির আচরকে' অর্থে বস্ত্রাঞ্চল বুঝায়, 
“চির মচরকে' থাকিলে : চির-্বস্ত্র, মচরকে -নিঙ্গডাইয়! , গচপর ও গঠপর উভয়েরই একই অর্থ £ 
ঘাটপর বা ঘাটের উপর ; বাঁবিকে _বাপীকে _ পুক্করিণীর। 

এই সমস্যা পূরণের গল্প কোঁথ। হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহ] জান! যায় না। সম্ভবতঃ, 
'রাজনামা' প্রভৃতি যে পারসী গ্রন্থান্ুসারে বন্থ মহাশয় নিজ পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতেই এই 
সমস্ত পূরণের গল্প থাকিতে পাবে। 'বহারিস্তানে' এ গল্প আছে বলিয়৷ জানিতে পারি নাই। 

বন মহাশয় বলেন, এই সমস্তাপুরণ হইতে প্রতাপের পরিচয় হয়; তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; 
তবে সমস্তাপূরণের সময় হইতে তিনি বাদশাহের স্থনজরে পড়েন, এটুকু সত্য হইতে পারে। 
বনু মহাশয়ের গ্রন্থে আছে, 'ইহাতে বাদশাহের অনুমতিতে উজির উহাকে খেলাত দিয় সম্রান্ত 
করিলেন ।-_প্রতাপাদিত্য', মূল ২৬ পৃ। 


আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র ১২৫ 


করিয়াও মোগলের পায়ে আত্মাহুতি প্রদান করেন নাই । আবাবল্লীর গিরিকন্দর 
হইতে যখন প্রত্যহ সেই স্বদেশ প্রেমিক রাজৰ্বি প্রতাপের অপার স্বার্থত্যাগ ও 
সহিষ্ণতার জলম্ত দৃষ্টান্ত প্রবাদ-বাক্যের মত রাজদ্বারে ধ্বনিত হইতেছিল, 
তখন বঙ্গীয় যুবরাজের মানস-নয়নে স্বদেশ-সেবার এক অতি সজীব আদর্শ 
প্রকটিত করিয়াছিল। একথা কোন প্রামাণিক ইতিহাসে না থাকিতেও 
পাবে, কিন্ত ইহা সত্য ন৷ হইয়াও পাঁরে না । যখন প্রতাপাদ্দিত্য রাজধানীতে 
ছিলেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলনা, যে প্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী 
শুনিয়া তাহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের কথা ত স্বতন্ত্র) 
তাহার ছিল যোদ্ধজীবন, অদম্য আশা ও রাজা-পিপাসা ; সম্মুখে নিজেরই 
নামধারী রাজপুতবীরের অলৌকিক আদর্শ; উভয়েবই স্বাধীনতার শক্র মোগল, 
প্রতাপাদিত্যের ষে স্বাধীন হইবার বাসনা নৃতন করিয়া জাগিবে, সে কিছু 
বিচিত্র কথা নহে । 

বিকানীরের রাজকুমার কবিবর পুথ্বীবাজ সআাট আকবরের সভাসদ 
ছিলেন। তিনি প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ কবেন। 
প্রতাপসিংহের বীরত্ব পৃর্থীর হৃদয় উদ্বেলিত করিত। এক সময়ে মিবারেশ্বরের 
কঠোর প্রতিজ্ঞা দৈব কারণে মন্দীভূত হুইবার উপক্রম হইলে, কিরূপে পৃথ্বীরাজের 
কবিত্বপূর্ণ পত্রে তাহাকে পুনকুদ্দীপিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য 
দিয়াছে ।১ রাজধানীতে পৃথথীরাজের খ্যাতি সর্ধত্র ; বাদশাহ দরবারে পরিচিত 
হওয়ার পর প্রতাপও পৃর্থীর সহিত পরিচিত হন। পূথথীরাজের বাক্যে প্রতাপ- 
সিংহের প্রতি তাহার হৃদয় আরও আকৃষ্ট হয়। আগ্রা হইতে প্রতাপ নিজ 
সঙ্গী হূর্ধ্যকান্ত ও শঙ্করকে লইয়া তীর্থ পধ্যটনে বাহির হন) সম্ভবতঃ তিনি 
ধখন নৃতন রাজধানী শিকরীতে গিয়াছেন, তখন তথা হইতে আজমীর ও 
চিতোর যান; মিবাবের রাজধানী চিতোর তখন মোগল কবলিত; সেখানে 
প্রতাপাদিত্য সহজে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন । চিতোরই তাহার নিকট 
প্রধান তীর্ঘক্ষেত্র হইল। তিনি চিতোর ছুর্গের সংস্থান ও নিশ্দাণ কৌশল 
দেখিয়া আসিয়াছিলেন। দেশে বিদেশে রাজপুতের সেই বীরত্বখ্যাতি, 
শক্রমিত্র মোগল-পাঠান সকলের নিকট সেই ্বদেশপ্রেমিক বীরজাতির চরিত্রের 


১ সতীশচন্ত্র মিত্র, 'প্রতাপসিংহ', ৩য় সংস্করণ, ১৪৬ পৃ। 


১২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতিপত্তি, আর সর্তোপরি প্রতাপসিংহের কঠোর প্রতিজ্ঞার জীবন্ত দৃষ্টাস্ত 
যুবরাজ প্রতাপাদিত্যকে একেবারে বিমুগ্ধ করিয়াছিল । খোসরোজের দিন হিন্দু 
রমণীর প্রতি আকবরের অত্যাচার কাহিনী, এবং সামন্ত রাজগণের নিকট 
হইতে কন্তা আনিয়া বিবাহ করিবার প্রথা! নানা বর্ণে অতিরঞ্রিত হইয়া মোগল 
বাদশাহের প্রতি স্বজাতিভক্ত হিন্দুর একট! তীব্র ঘ্বণা জন্মাইয়া দিতোঁছিল ।১ 

প্রতাপ তীর্ঘভ্রমণ করিয়া রাজধানীতে পৌছিবার পূর্বেই রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন যে, একবার কোনরূপে স্বদেশে গিয়! রাজতক্তে বসিতে পারিলে, যতশীন্্ 
সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা! করিয়া মোগলের কবল হইতে স্বাধীনতা গ্রহণ করিবেন। 
মহাপ্রাজ্ঞ বসন্ত রায়ের নিকটও যে মোগলের অধীনত কিছু প্রিয় পদার্থ ছিল, 
তাহা নহে। তবে তিনি মোগলের শক্তি বুবিতেন, এজন্য অনর্থক চেষ্টা 
করিয়া হাস্তাম্পদ হইতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ যে বয়সে লোকে অসম্ভবকে 
সম্ভব করিতে চায়, পরিণাম চিন্তা না করিয়া দুস্তর সাগরে ঝাঁপ দিতেও 
কুষ্ঠিত হয় না, বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সে বয়স আর ছিল না। আবার প্রতাপ 
মিবারের যে জলন্ত আদর্শ দেখিলেন, মোগল সরকারের যে রাজনৈতিক অবস্থার 
পর্যালোচনা করিলেন, শক্রপক্ষের যে সব অভাব ও দুর্বলতার পরিচয় 
পাইলেন, যশোহরে রাজভ্রাতৃদ্ধয় তাহার কিছুই জানিতেন ন।। স্ৃতবাং প্রতাপ 
দেখিলেন, তাহাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আত্মমতে আনয়ন কর! যাইবে না। 
অথচ রাজতক্তে বসিয়া রাজব্ল করায়ত্ত করিতে না পাবিলে, স্বাধীনতা ঘোষণার 
উপযোগী কোন আয়োজনই করা যায় না। যৌবনের চাঞ্চল্যে বিলম্ব সহা 
করা যায় না; এজন্য প্রতাপ বন্ধুগণের পরামর্শে এক কৌশলের অবতারণ৷ 
করিলেন। কিন্তু টোডরমল্ল তখন আগ্রায় থাকিলে, কোনও কৌশল খাটিত 
না। 


১ বাদশাহ আকবর বাস্তবিকই উচ্চবংশীয় সামন্তরাঁজগণের পরিবার হইতে এক একটি কন্তা 
লইয়। নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন অথব। নিজ বংশীয় কাহারও সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এইব্প 
চতুর শাসন নীতিবলে তিনি বহু রাজপুত বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদের বংশ 
ও চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে গৃহীত কন্যাকে স।ধারণত:; ডোলার কন্যা বলিত । 
উত্তরকালে প্রতাপাদ্িত্যও এইরূপ এক ডোলার কন্ঠ। সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়। রামরাম বনু 
মহাশয় যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে।__রামরাম বন্র মূল গ্রন্থ, ১২৬ পৃ; নিখিলনাথ 
রায়ের 'প্রতাপাদিত্, মূল ১১৪-৫ পৃ । স্থানাস্তরে এ বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে । 


আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র ম্‌ব্‌ঃ 


১৫৮০ অবের প্রান্তে বঙ্গ বিহারে জায়গীবদারদিগের ভীষণ বিজ্রোহ 
হয়।১ তখন বাজ টোভরমল্ল সে বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং পরবর্তী 
বৎসরে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ছুই বসরকাল অতি স্বন্দরভাবে শাসন- 
কার্য সম্পন্ন করেন। প্রতাপাদিত্য ১৫৭৮ অব্দের শেষভাগে আগ্রায় গিয়া 
ছুই তিন ব্থসরকাল সেখানে ছিলেন। টোভরমল্লের অন্ুপস্থিতিকাঁলে 
প্রতাপাদিত্য এক কৌশল অবলম্বন করিয়া যশোর-রাজ্য নিজহস্তে লইবার জন্য 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তিনি রাজধানীতে থাকার সময় বসন্ত রায় বাদশাহের 
রাজস্ব প্রতাপের নিকটই পাঠাইতেন। প্রতাপ ছুই তিন বারের প্রেরিত টাকা 
সরকারে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিলেন এবং স্থযোগমত বাদশাহকে 
জানাইলেন যে, যশোরের ভুঞ্াগণ রীতিমত রাজন্ব আদায় করিতেছেন না । 
বঙ্গীয় বিদ্রোহের পর এ সংবাদ বড় শুভস্তচক বোধ হইল না৷ । অপর পক্ষে 
প্রতাপ প্রকাশ করিলেন যে বাদশাহ যদি কূপাপরবশ হইয়া তাহাকে যশোরের 
সামন্তরাজ করিয়া সনন্দ দেন, তাহা হইলে তিনি বীতিমতভাবে বাকী রাজকর 
পরিশোধ করিয়। দিয়! চিরদিন মোগলের ছন্দাহ্গগত রহিবেন । 

গ্রণগ্রাহী সম্রাট প্রতাপের প্রতি স্বদৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্থতরাং প্রতাপের 
কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার মত একজন উদীয়মান বীরযুবকের নামে যশোর- 
রাজ্যের দ্বিতীয় সনন্দ লিখিয়! দিলেন এবং উপযুক্ত খেলাত, যানবাহন ও সৈন্য- 
সামন্ত দিয়। অন্গৃহীত রাজকুমারকে স্বদেশে পাঠাইলেন। প্রতাপ সঞ্চিত অর্থ 


১ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময়কার বঙ্গের শাসনকর্তা মুজঃফর খাঁর কঠোরতার জন্য 
জায়গীরদারগণ বিদ্রোহী হন। এই ভাবে তিনি যাহাদিগকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
কীকশাল জাতি প্রধ।ন। এই তেজম্বী জাতি বহু বৎসর যাবত প্রাণ দিয়া মোগল সিংহাসন রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই জন্য বঙ্গদেশে আসিয়। তাহার! বহু জায়গীর পাইয়াছিলেন। মুজঃফর 
ভুলক্রমে তাহাদের কয়েকজনকে অপমানিত করিয়া বঙ্গে বিদ্রোহ প্রজ্্বলিত করেন। কাকশালগণ 
অনেকে বিদ্রোহের মন্ত্রণ। স্থির করিতে এবং বিতাড়িত পাঠানের সহিত সহযোগিতা করিতে 
বিক্রমাদিত্যের রাজ্য যশোরে আসিয়াছিলেন। রাজধানীর উত্তর-পুর্ব্বকোণে যমুনার পূর্ব পারে 
বসস্ত রায় তাহাদের জন্য আবাসম্থীন নির্দেশ করিয়। দেন। এ স্থানকে কাকশিয়াল বলিত। 
কাক ও শিয়ালের সহিত এ নামের সন্বদ্ধ নাই। ইংরাজ আমলে এর স্থানের মধ্যদিয়া! কালীগঞ্জ 
হইতে পূর্ধবমুখে যে খাল খনিত হয়, তাহাকে ককশিয়ালীর খাল বলে, উহ! এক্ষণে নদীর মত 
প্রশস্ত, এবং কলিকাতা হইতে পূর্ববগামী নৌকাসমূহের জলপথ হইয়াছে । ইংরাঁজিতে উহাকে 


১২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইতে বাকী রাজন্ব পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সময়েও টোডরমন্ল 
বঙ্গদেশে ছিলেন; তখনকার সময়ে স্রাট কখনও কোনভাবে প্রধান কর্মচাবী- 
দিগের মতাপেক্ষা করিতেন না । এজন্য তিনি বা বসন্ত রায় এ ব্যাপারের কিছুই 
জানিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্য যথাসময়ে যশোরে পৌছিলেন এবং 
অকন্মাৎ সেই বাদশাহী লঙ্কর সহ অসন্দিপ্কধ যশোহর-দুর্গ অবরোধ করিয়া 
বসিলেন (১৫৮২)। এই স্থানেই প্রতাপাদিত্ের পিতৃত্রোহিতার প্রত উ্সেষ। 


এক্ষণে 0%:2911 বলে ((2001705 05856606657 9. 9)1 কাকশালদিগের বিরক্তির কারণ 
জানিয়া, আকবর তাহাদিগকে শান্ত করিবার জম্য মুজঃফরকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্ত তখন 
কাকশালদিগের সহিত যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল এবং মুজঃফরও শান্তি সংস্থাপনে নিপুণ ছিলেন না 
বাবা খা কাকশাল বিহার হইতে আগত মাশুম খা! কাবুলীব সহিত একযোগে এমন বিদ্রোহ উপস্থিত 
করিলেন যে, তাহাদের হস্ত হইতে বঙ্গ রক্ষা করা দায় হয়! পড়িল। ট্য়ার্ট সাহেব এই অবস্থার বর্ণনি। 
করিতে গিয়। লিখিয়াছেন : "0052 017:0762 0£ £১৮522 985 86 170 06110 80517905677 
৪5 ০5 006 1252111017, 10616 0625011060.,---905আ810, 77215601907 32621, 0. 19], 
কালীগঞ্জের নিকটবর্তী কীকশিয়ালীর খালকে ০০০1৪ ০:০৮ বলিত, কারণ উহা 30০1894 


সাহেবের ব্যবস্থায় খনিত হয় । 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
প্রতাপের রাজ্যলাভ 


এদিকে রাজকুমারের প্রত্যাবর্ভনে যশোহর পুরী উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহার পিতা ও খুল্পতাত আশীর্মাল্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। যশোহরের 
মহারাণী যশস্ী পুত্রের আগমনবার্তী শুনিয়া আনন্দে আত্মহার! হইলেন । কিন্তু 
যখন রাজকুমারের বিব্রোহ-সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন সকলেই যেমন বিস্মিত, 
তেমনই ক্ষুপ্র হইলেন। সকলেই আশঙ্কা করিল, প্রতাপের কোঠ্ঠীর ফল বুঝি 
এইবার ফলিয়া যায়। সকলেই বিচলিত হইল- বিচলিত হইলেন না শুধু বাজা 
বসন্ত বায়। তিনি স্বীত্ব বুদ্ধিবলে প্রতাপের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়৷ দিলেন। 
তিনি অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়! কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন ; অসস্ভষ্টি ব৷ 
সন্দেহের রেখামাত্র কোথায়ও (প্রকাশ না পায়, সর্বাগ্রে তাহা কবিলেন ; পরে 
বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সাহসে ভর করিয়! প্রতাপের শিবিরে গিয়া সকল গণ্ড- 
গোলের মীমাংসা করিয়া আসিলেন। প্রতাপকে বুঝাইলেন যে, তাহার কার্ধ্ে 
তাহার! উভয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই, বরং সন্তষ্ট হইয়াছেন, কারণ 
তাহাদের জরাজীর্ণ দেহে রাজত্ব করিবার বয়স আর নাই। প্রতাপ বাদশাহী 
সনন্দ আনিয়াছেন, সে ভাল হইয়াছে ; বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর পুনরায় আর 
আনিতে হইবে না; সনন্দ না আনিলেও তিনি অচিরে যুববাজ পদে বরিত 
হইতেন। বাদশাহ যে তাহার প্রতি অন্ুকম্পা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য পৌরজন 
সকলে ধন্য হইয়াছে । প্রতাপও দেখিলেন, তাহার অন্পস্থিতি সময়ে অল্পদিনে 
বিক্রমাদ্দিত্যের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; স্থন্দরবনের নূতন 
আবহাওয়ায় তাহার স্বাস্থ্য যেন আর বক্ষিত হইবে না। অন্য দিকে বসন্ত রায় 
তাহার কথাগুলি এমন প্রাণের সঙ্গে বলিলেন, যে তাহার ভাষা হইতে যেন স্সেহ 
উছলিয়া পড়িতেছিল। সে স্রেহের শ্রোতে বিদ্রোহের বহি ভাসিয়া গেল; 
প্রতাপের ব্যান্্মৃস্তি শান্ত হইল। 

তখন প্রতাপ হাসিমুখে আবার বাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন; অমনি 
সর্বত্র আনন্দ আোত বহিল। প্রতাপ যেখানে যান, সেখানেই সমাদর অভ্যর্থনা ; 
তিনি দেখিলেন, তাহার সকল কল্পনা বিফল হইয়াছে । নগরের আনন্দ- 
কোলাহল, তোরণের দুন্দুভিরব ও অস্তঃপুরের হুলুধ্বনির মধ্যে সকল গর্ব বিসঞ্জন 


নি 
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দিয়! দৃপ্ত যুবককে পুনরায় রাজকুমার সাজিতে হইল । তখন বসন্ত রায় উদ্যোগী 
হুইয়া বহুকাধ্যের কর্তৃত্ব তাহার হস্তে দিলেন; বৃদ্ধ নৃপতি নামে মাত্র রাজ! 
থাকিয়া অনেক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রতাপ যাহা করিতেন, 
কেহই বাধ! দিত নাঁ। প্রতিভার পথে কেই বা অন্তরায় হইতে পারে? 

বসন্ত রায়ের পুত্রগণের মধ্যে সম্ভবতঃ চণ্ীদাসগুহ বা জগদানন্দ রায় 
সর্ধবজ্যোষ্ঠ ছিলেন । ঘটকদিগের কারিকায় তাহার পুক্রগণের নামের ীর্বাপর্ধ্য 
রক্ষিত হয় নাই। বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের পৃথক্‌ তালিকা! দিতে গিয়াও 
এরূপ হইয়াছে । স্তুতবাং পুক্রগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট জানা যায় না। 
জগদানন্দের বংশ নাই ; সম্ভবতঃ তাহার অকাল মৃত্যু হইয়াছিল। অপর ১০টি 
পুত্রের মধ্যে আমরা মাত্র চারিজনের বিশেষ সংবাদ পাই ; এবং তাহাদের 
ছুইজনের বংশ এখনও আছে। উহাদের নাম__ গোবিন্দ, রাঘব, চন্দ্র বা 
টাদরায় ও রমাকান্ত। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ জ্যেষ্ট এবং রাঘব মধ্যম । প্রতাপ 
ও গোবিন্দ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, গোবিন্দ কিছু ছোট । রাঘব তৎকনিষ্ঠ 
এই রাঘবেরই অন্য নাম কচু রায়। বসন্ত রায়ের হত্যার সময় রাঘব কচু বনে 
লুকাইতে পারেন, কিন্ত তখন তিনি শিশু ছিলেন না, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক |; 
এঁ ঘটনার কয়েক বসর পরে মানসিংহ আসিয়! কচু রায়কে রাজ! করিয়া যান। 
যাহা হউক, সে কথার বিশেষ আলোচনা পরে করিব। এখন গোবিন্দ রায়ের 
কথা বলিতেছি; তাহার সহিত প্রতাপের সপ্ভাব ছিল না, বরং জ্ঞাতি-বিরোধই 
ছিল। চাদ রায়কে প্রতাপ ভালবাসিতেন ও বিশ্বান করিতেন; কিন্তু 
গোবিন্দের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিবন্ত ছিলেন। গোবিন্দ অতিবিক্ত ঈর্যাপরবশ 
এবং অন্পবুদ্ধি ছিলেন। প্রতাপ ও তাহার সঙ্গিগণ সর্বদ। তাহার প্রতি বিদ্দপ 
ও কট,ক্তি প্রয়োগ করিতেন । গোবিন্দ রায় অবিরত প্রতাপের বিরুদ্ধে নানা 
কথা মাতার নিকট জানাইতেন এবং পরে তাহার ঈর্ধা-প্রণোদিত বর্ণনায় উহা! 
বসন্ত রায়ের কর্ণগোচর হইত । তিনি স্তনিতেন, বুঝিতেন, কিন্তু সহজে বিচলিত 


১ বিপদে পড়িলে প্রাপ্তবয়স্ক ুবকেরও কচু বনে পলায়ন করা অসম্ভব নহে। মানসিংহের 
সাহত যুদ্ধকালে রাথবের বয়স ২৫ বংসর ধরিলে প্রতাপের আগ্রা হইতে প্রআগমনকালে তাহার 
বয়ন ৪1৫ বংদর। তখন কোনদিন প্রতাপের ওদ্ধত্য জন্ রাঘবকে লুকাইয়। রাখ। বিচিত্র নহে। 
'বঙ্গাধিপপরাজয়ে' এইরূপ কথাই আছে। সে পুস্তকও প্রবাদের ভিত্তিতে লিখিত। তবে তাহাতে 
অনেক অত্যন্ভুত ঘটনা আছে ।--৫৯৪ পৃ 


প্রতাপের রাজ্যলাভ ১৩১ 


হইতেন না। হয়তঃ নির্ধবোধ পরিবারবর্গকে তিনি কোন কথা বলিলে, তাহ! 
অতিরঞ্রিত হইয়া প্রতাপের কর্ণে পৌছিত। প্রতাপ একে খুন্নতাতের প্রতি 
সন্দিপ্ক, তাহাতে পরের মুখে নানা কথা শুনিয়া উদ্রিক্ত হইয়! পড়িতেন। 
বসন্ত রায় গ্রতাপের গুদ্ধত্যে মনে মনে যে বিরক্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; 
তবে তিনি বয়সে প্রবীণ এবং উদার-হৃদয় ; স্থতরাং সব দিকে সামঞ্জন্ত করিয়া 
হৃদয়ের গুণে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়। চলিতেন । 

কিন্ত অসছ্ঠাব ক্রমেই একটু গুরুতর হইয়া দাড়াইতেছিল। ইহা! আর কেহ 
না বুঝেন, বুদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্য বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া 
চিন্তিয়! স্থির করিলেন, উভয় পরিবারের সন্ভাব কখনও থাকিবে না। স্ৃতরাং 
তাহার জীবদ্দশায় সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। 
তিনি রাজ্যকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া! উহার ॥৮ দশআন। অংশ প্রতাপকে 
এবং 1৮০ ছয়আনা অংশ কনিষ্টভ্রাতা বসন্ত রায়কে দিলেন । ভ্রাতৃভক্ত বসন্ত রায় 
ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। রাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্য হইলেও, 
উহার সংস্থাপক ও ব্যবস্থাপক তিনিই ছিলেন; তাহার পক্ষে তুল্যাংশ দাবি 
করা অসঙ্গত হইত না এবং সেরূপ দাবি করিবার জন্য তিনি পুভ্রদিগের ছার! 
বিশেষভাবে প্ররোচিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে পাছে প্রতাপের 
বিরক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির স্ষ্টি হয়, এজন্য তিনি জ্যেষ্টের কথায় সম্পূর্ণ 
সম্মতি দিলেন । তথন বিক্রমাদিত্য রাজ্যটিকে চিহ্নিত মত ভাগ করিয়া দিলেন । 
কালিন্দী হইতে ভাগীরঘী পর্যন্ত পশ্চিমাংশ পাইলেন বসন্ত রায় ; উহা এক্ষণে 
সম্পূর্ণ ভাবে ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত ; আর কালিন্দী হইতে মধুমতী পর্যন্ত 
বিস্তৃত পূর্বরাজ্য পড়িল প্রতাপের অংশে; উহা! এখন সম্পূর্ণ খুল্না৷ জেলার 
অন্তর্গত; আপাততঃ উভয় রাজ্যাংশের রাজধানী যশোহরেই রহিল। সমগ্র 
রাজ্যের পরিরক্ষণ জন্য আবশ্টাকমত উপযুক্ত স্থানে নিব্বিবাদে সৈন্য রক্ষা ও 
দুর্গনিম্মাণ করা যাইবে, ইহাই স্থির হইল। | 

প্রতাপ একস্থানে উভয় অংশের রাজধানী রাখিতেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এ 
সময়ে যশোহর নগরের অনেক দূর দক্ষিণ পর্যান্ত সুন্দরবন পরিচ্কৃত হইয়াছিল। 
দক্ষিণ দিকে যেখানে যমুনা পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, এবং 
ূর্বমুথে ইচ্ছামতী বা কদমতলী শাখা এবং পশ্চিম দিকে যমুনা প্রবাহিত 
হইতেছিল, সেই স্থান পর্য্যন্ত প্রায় ৮1১০ মাইল স্থান পবিস্কৃত হইয়া- 
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ছিল।১ সেই স্থানে যমুনা ও ইচ্ছামতীর দক্ষিণ পারে ভীষণ জঙ্গল ছিল। 
প্রতাপাদিত্য এ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়! নৃতন রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পন। 
করিলেন। তিনি যমুন। গর্ভ হইতে উত্থিত আগ্রা দুর্গ এবং গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে 
প্রয়াগে ইল্লাহাঁবাদ ছুর্গ দেখিয়া আসিয়াছেন। এইবার তিনি তদন্থুকরণে যমুনা 
ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে ধুমঘাটে নৃতন দুর্গ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। 
বর্তমান মুকুন্দপুরে যে যশোহর নগরীর প্রথম ছুর্গ স্থাপিত হয়, তাহাতে উত্তর 
দিক হইতে শক্র আমিবার সভ্ভাবনা ছিল বলিয়া, সেই দিকেই বাঁধা দিবাঁর বিশেষ 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দক্ষিণ দিক হইতেও শত্রুর আগমন অসন্তব ছিল 
না। আরাকাণ ও সন্ছীপ হইতে মগের! পররাষ্ট্রজয় ও দেশ লুষঠনে অসাধারণ 
শক্তিশালিতার পরিচয় দিতেছিল, পটুগীজ ফিবিঙ্গিরাও তাহাদের সহিত যোগ 
দিয়া দস্থ্যবৃত্তি করিতেছিল। স্থতরাং চতুদ্দিক হইতে ছুরধিগম্য ও ছুর্তেছ্য 
দুর্গের প্রয়োজন । প্রতাপ এবার তাহারই আয়োজন কবিলেন। বসন্ত রায় 
তাহার প্রস্তাব প্রতিভাসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপযোগী বলিয়া গ্রাহ্থ করিলেন এবং 
তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া, নৃতন রাজধানীর পত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ 
বিষয়ে তাহার যে অভিজ্ঞতা ছিল, প্রতাপ তাহার সাহায্য লইতে কুম্তিত 
হইলেন না। 

ধূমঘাটে রাজধানী নিম্মিত হইতে থাকিল। বসন্ত রায় স্বয়ং তাহার 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিক্রমাদিত্য রোগাক্রান্ত হৃইয়। 
হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন (১৫৮৩) | মহাসমারোহে যশোহর রাজধানীতে 
তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাহিত হইল । এই শ্রাদ্ধকালে যশোহর ও বাকল! উভয় 
স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া! আসিয়া রাজোপচারে অভ্য্িত 
হইলেন। এই সময়ে ডামরেলীর সমাজমন্দিরের নিশ্মাণকাধ্য শেষ হইয়া উহাতে 
ইষ্টকলিপি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সম্ভবতঃ সেই স্থানেই পণ্ডিতবর্গ 
ও সামাজিকগণের সমাগম ও সম্বর্ধনা! হইল। এই শ্রাদ্ধকার্য্যে রাজবংশের 
ইষ্টদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষত! করিলেন । বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের স্থব্যবস্থা 
ও সামাজিকতায় সমবেত ব্যক্তিবর্গ সকলেই সমধিক পরিতুষ্টি লাভ করিলেন। 


১ প্রথম সংস্থাপিত যশোহর-নগরী উত্তর দক্ষিণে ৮১* মাইল বিস্তৃত ছিল। রামরাম বন্থুও 
ইহাকে পঞ্চক্রোশী বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন । কোঁন একটি ক্ষুত্্র স্থানকে যশোহর বলিত না। উপকণ 
লইয়া ১* মাইলব্যাপী সমস্ত স্থানের সাধারণ নাম ছিল যশোহর । 


প্রতাপের রাজ্যলাভ ১৩৩ 


স্ব্গগত নৃপতির যাবতীয় গু্ঘধদেহিক ক্রিয়া সথসম্পন্ন হওয়ার পর, বসন্ত রায় 
উদ্যোগী হইয়া পরবর্তী বৈশাখী পুণিমায় প্রতাঁপাদিত্যের রাঁজ্যাভিষেক ক্রিয়া 
সম্পাদন করিলেন।১ এতছুপলক্ষে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূঞ্] নৃপতি ও 
অন্যান্য ছোট বড় রাজন্যবর্গ মকলেই নিমন্ত্রিত হইয়! যশোহরের শোভাবদ্ধন 
করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের অসামান্ত চেষ্টার ফলে এবং তাহার অন্ুচর 
বর্গের প্রাণপণ পরিশ্রমে ইহাদের অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এ সময়ে 
কে কে আসিয়াছিলেন, তাহ] জান! যায় না। তবে ছুই একজন আসিয়াছিলেন, 
তাহা বল! যায়; ভূষণার মুকুন্দরাম ও তৎপুক্র সত্াজিৎ এবং উড়িস্তার ঈশা খা' 
মছন্দরী এই উত্সবে যোগ দিয়াছিলেন। ঈশ] খা খন কতলু খাঁর উকীল 
স্বরূপ গৌড়ে অবস্থান করিতেন, তখন বসন্ত রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। 
তাহার! উভয়ে পাগড়ী বদল করিয়! প্রকাশ্য মিত্রতা স্থাপন করেন ।২ এইজন্য 
ঈশা খাঁকে বসন্ত রায়ের 'পাগড়ী-বদল ভাই” বলিত। সত্রাজিৎ রায়ের সহিত 
এই সময়ে প্রতাপের যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। বাভন্যবর্গ 
লইয়া আমোদে প্রমোদের অভিষেক উত্সবের সমারোহ বৃদ্ধি করা ব্যতীত এ 
ব্যাপারে প্রতাপের আরও নিগুঢ় উদ্দেশ্ট ছিল। স্থযোগমত তীহাদের প্ররতি ও 
শক্তি পরীক্ষা কর এবং মোগলেব প্রতি তাহাদের আসক্তি বা বিরক্তি কিরূপ 
ছিল, তাহাও বুঝিয়া লওয়া এই অভ্যর্থনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়াছিল। শুধু 
তাহাই নহে, ধাহাদের সহিত তাহার মতের মিল হইয়াছিল, মোগলের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি তাহাদের সহিত অনেক পরামর্শ 
করিয়া লইলেন। অন্যত্র হইতে সময়কালে সাহায্য পাওয়া যে অসম্ভব নহে, 
প্রতাপের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তীহার উৎসাহ 
উদ্ধম আরও বাড়িতে লাগিল। 

ভাগ্যবানের পথ ভগবানই পরিষ্কার করিয়া দেন। প্রতাপের জীবনে ইহা! 


১ যতদুর বুঝা যায় তাহাতে ১৫৮৩ অন্যের শেষভাগে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। এবং ১৫৮৪ 
অবের এপ্রিল মাসে বা ১৫০৬ শাকের বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়। ইহা! 
তাহার যশোহর ভূঞা-রাজোর 1%* অংশপ্রাপ্তির প্রথম অভিষেক । তিনি যখন ম্বাধীনতা। ঘোষণ! 
করেন, তখন ধূমঘাঁটে তাহার পুনরভিযেক হইয়াছিল 

২ সত্যচরণ শাস্ত্রী, 'প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত', ৮১ পৃ, ৮৮ (9190101090)) 2342 
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বিশিষ্টভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে । যখন কেবলমাত্র জাগতিক চেষ্টায় কার্ধ্য 
হয় না, তখন সহসা দৈবশক্তি আবিভূত হইয়া! প্রকৃত উদ্বোধন করিয়া দেয়। 
মোগলের বিপক্ষে দাড়াইয় বঙ্গের স্বাধীনত! ঘোষণ1 করিবার উদ্দেশ্ট মনে মনে 
স্থির হইয়াছিল; আত্মুবল বৃদ্ধির জঙ্তয অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু এখনও 
লোকের বিশ্বাস উদ্দ্ধ হয় নাই। বিশ্বাস না হইলে প্রাণে বল আগ্িবে কেন? 
প্রাণ দিয়া পরের বা দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ কবিবার প্রবৃত্তি জাগিবে 
কেন? প্রতাপ শক্তিশালী, প্রতাপ উদ্যমশীল, প্রতাপ সাহসী ও অদ্তুতকর্খা ; 
কিন্তু তবুও লোকের বিশ্বাস জাগে নাই । হুঠাৎ একটি দৈব ঘটনায় যশোরেশ্বরী 
দেবীর আবিতাবে তাহার প্রতি লোকমাত্রের অটল বিশ্বাস স্থাপিত হইল । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


যশোরেশ্বরী 


প্রতাপাদিত্য আগ্রা হইতে যে সৈন্যদল সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহার 
অধিনায়ক ছিলেন এক তীক্ষবুদ্ধি পাঠান বীর__কমল খোজা । ইহার সম্পূর্ণ 
নাম খোজ! কামাল বা কামালউদ্দীন হইতে পারে; কিন্ত তিনি সাধারণতঃ 
হিন্দু ভাবাপন্ন কমল নামেই পরিচিত। প্রথমতঃ তিনি প্রতাপের শরীরবক্ষী 
সেনার অধিনায়ক ছিলেন; পরে ভ্রমশঃ তাহাকে আরও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে 
উন্নীত করা হয়। প্রায়ই তাহাকে এক একটি প্রধান দুর্গে অবীশ্বর করিয়া 
রাখা হইত। আমরা পরে দেখিতে পাইব, তাহার নামানুসারে একটি প্রসিদ্ধ 
দুর্গের নাম হইয়াছিল-_গড় কমলপুর। তীহার উপর প্রতাপের অগাধ বিশ্বাস 
ছিল এবং তিনিও চিরদিন সে বিশ্বাস অক্ষ রাখিয়াছিলেন। রাজ্যারোহণের 
পর প্রতাপাদিত্য যখন ধূমঘাটে নৃতন দুর্গ নিশ্নাণ করিলেন, তখন তাহার প্রধান 
ভার কমল খোজার উপর অর্পিত হইল ।১ 

যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গম স্থলের দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে এই বিস্তীর্ণ মুন্ময় 
দুর্গ নিম্মিত হইয়াছিল। যমুনা ও ইছামতী উহার উত্তর ও পূর্ববদিক বেষ্টন 
করিয়া থাকিল এবং দক্ষিণ দিকে ইছামতী হইতে হানরখালি নামে একটি খাল 
খনিত হইল এবং পশ্চিমদিকে হানরখাঁলি হইতে কামারখালি নামক অন্য একটি 
খনিত খাল বাহির হইয়া যমুনায় মিশিল। এই ভাবে ইহার বাহিরের গড়খাই 
হইল। ভিতরে চারিদিকে বিস্তৃত পরিখ! কাটিয়া মৃত্তিকা স্তপীরুত করিয়া 
ঝেষ্টন প্রাচীর প্রস্তুত হইল ; উহারই মধ্যে সৈম্তাবাসের জন্য ইষ্টক ও কাষ্ঠনিম্মিত 
গৃহনকল প্রস্তত করা হইল। পূর্বদিকে উহার সদর তোরণ হইল। সেই 
দ্বারের পার্ে দুর্গাধ্যক্ষের আবাস স্থান ছিল। কমল খোজা দিবারাত্রি সেইস্থানে 
থাকিয়! ছুর্গ নিশ্মাণের তত্বাবধান করিতেন। গভীর নিশীথেও তিনি প্রহরীর 
মত এই পূর্বরদ্ধারে বসিয়া থাকিতেন। সেস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে তখনও 
ভীষণ অরণ্য ছিল। প্রবাদ এই, & অরণ্যের মধ্যে গভীর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে 
তিনি এক স্থান হইতে অগ্নিশিখা উঠিতেছে দেখিতে পাইতেন। দুর্গের 


১. ১কশ এবং ৩৩শ পরিচ্ছেদ ভ্রষ্টুব্-_-শি মি 


১৩৬ যশোহর-খুল্নীর ইতিহাস 


পূর্ববোত্তর কোণে ইছামতী বা কদমতলীর উপর একটি খেয়াঘাট হইয়াছিল। 
সেই ঘাটের মালিক যশ পাটনীও রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে এরূপ অগ্রিশিখা 
দেখিত। ক্রমে এই কথা যখন প্রতাপের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি জঙ্গল 
কাটিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিলেন। এই অগ্নিশ্রিখায় 
কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, দুর্গের সান্লিধ্যে রাজধানীর সহঙ্ন প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন হইয়াছিল। জঙ্গল কাটিয়া স্থান পরিষ্কত হইলে, তন্মধে) স্তপীকৃত 
ইষ্টকাদির ভগ্নাবশেষের নিম্ে যশোরেশ্বরী দেবীর পাষাণমর়ী মুক্তি [আবিষ্ত 
হইল। পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, সে অতীব রুষবর্ণ বা কষ্টিপাথরে। নিষ্মিত 
ভয়ঙ্করী কালীমৃত্তি। বাস্তবিকই ভয়ঙ্করী মৃত্তি। মৃত্তি অনেক দেখিয়াছি, 
কিন্ত এমন বিভীষিকাময়ী মৃত্যু-মৃত্তি আর দেখি নাই ।১ সেই অতি বিস্তার 
বদন জিহবাললন-দশনা ভীষণা মৃ্তি দর্শন করিলে, মানব মাত্রেরই আতঙ্কের 
সঞ্চার হয়; কিন্তু এক অপূর্ধব বিশেষত্ব এই, সে ভীতির সঙ্গে ভক্তি বিজড়িত 
থাকে; ভীতির পদার্থ হইতে মানুষে সবিয়। যাইতে চায়, কিন্ত হিন্দুর প্রাণ 
লইয়া কেহ সে মৃদ্তি দেখিবার বেলায় নেত্র নিমীলিত করিতে চায় না। আতঙ্কে 
রোমাঞ্চিত হইতে হয় সত্য, কিন্তু উহা! ভক্তিতে পুলকিত হইবার নিদর্শন কিনা, 
তাহা স্থির কর! যায় না। বাহাদৃষ্টিতে যাহা মৃত্যু-মৃত্তি, প্ররুতপক্ষেই তাহা 
বিশ্বমাতার শ্রীমুত্তি। প্রথম আবিফারের সময় ভারতীয় ভাস্কর্যের এই অপূর্ব 
রচন1-_করুণাময়ীর শ্রীমৃত্তি যিনি দর্শন করিলেন, তিনিই ভক্তিতে বিগলিত 
হইয়া গেলেন । 

এ ৃত্তি যে পীঠমুন্তি তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না। মহাপ্রাণ বসন্ত রার, 
যিনি কালীঘাটের পীঠমুত্তির জন্য মন্দির শির্খাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি 
চিনিলেন। তান্ত্রিক সাধক তর্কপঞ্চানন আপিয়! তন্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া 
স্থির করিয়া দিলেন, ইনি একান্নপীঠের অন্যতম যশোবের পীঠ-দেবতা-_-অতএব 
ইহার নাম মাতা যশোরেশ্বরী : 


১ মাত! যশোরেশ্বরী সত্যযুগ হইতে বর্তমান আছেন | সে প্রমাণ আমর! প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। 
এ মূর্তির নির্মাণপ্রণালী আদি হিন্দুযুগের পদ্ধতির অনুযায়ী । এজন্য আমরা ইহার ভাস্কর্যের পরিচয় 
প্রথম খণ্ডে (৩য় সং, ১৬৬-৭০ পৃ) দিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। তবে দেবীর পূর্বতন 
মন্দিরাদি সম্বন্ধে কিছু পুনরুক্তি না করিলে সঙ্গতি রক্ষা হয় ন|। 


যশোবেশ্ববী ১৩৭ 


“যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী 
চণ্ডশভৈরবন্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্ুয়া__অন্ুড়ামণি 

তবে ত যশোর-রাজ্যের ইহাই পীঠস্থান, ইহাই শীর্বস্থান, যশোর নাম ত ইহারই 
হওয়1 উচিত । পূর্বে বসন্ত রায় যে নৃতন সহরকে যশোহর বলিয়াছিলেন, তাহা 
ত ঠিক হয় নাই । প্রতাপ বাস্তবিকই রাজধানী করিবার জন্য ভাগ্যক্রমে প্রকৃত 
স্থানই বাছিয়া বাহির করিয়াছেন। এতদিন ধূমঘাটের সীমাস্ত পর্য্যন্ত যশৌহর 
নাম বিস্তৃত হইয়াছিল ; এখন ধূমঘাট সে নামের অন্তর্ভুক্ত হইল। ক্রমে 
ধূমঘাটের রাজধানী যত দক্ষিণে পূর্বে বিস্তৃত হইতে লাগিল,উত্তরদিকের প্রাচীন 
সহর তত নগণ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং তাহার যশোহর নাম অবশেষে 
যমুনা পার হইয়া ধূমঘাটে সংলগ্র হইল। যে স্থানে যশোরেশ্বরী দেবীর মৃদ্ত 
আবিষ্কৃত হইল, তাহার নাম হইল যশোরেশ্বরীপুর, উহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া হইল 
ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুর বলিলে প্রতাপাদিত্যের ধুমঘাট-যশোরের একাংশকে 
বুঝাইত। এখনও তাহাই বুঝায়; এখনও দক্ষিণাঞ্চলের কোন লোক ঈশ্বরীপুর 
বা নিকটবন্তী কোন স্থানে যাইবার সময় "যশোর যাইতেছে” বলিয়া পরিচয় 
দেয়। সে অঞ্চলে এখনও “যশোর” কলিলে ইংরাজ আমলের আধুনিক জেল! 
যশোহর বুঝায় না। একস্থানের যশ: হরণ করিয়া! অন্যস্থানে লইতে লইতে 
যশোহর নাম যে কত স্থানই ভ্রমণ করিল ! কিন্ত যেখানেই গিয়াছে; যশঃ রক্ষা 
করিতেছে, এখন শেষ রক্ষা করিতে পারিলে হয়। 

যশোরেশ্বরী মৃদ্তির আবির্ভীব হওয়! মাত্র প্রতাপ ভক্তি-বিহবল হইয়া 
পড়িলেন। অচিরে পার্ববন্তী জঙ্গল বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কৃত হইল; স্তুপী্ৃত 
ইষ্টক সরাইয়া ফেলা হইল; প্রতাপাদিত্য মায়ের শ্রীমন্দির নিশ্মীণের জন্য উপযুক্ত 
আদেশ দিলেন । পীঠস্থানের সন্্িকটে তিনি দুর্গের স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার আনন্দ আর ধরে না । দুর্গ, সহর ও মন্দিরের গঠনকার্ধয পূর্ণবলে 
চলিতে লাগিল। তন্মধ্যে মন্দিরের কর যাহাতে যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত 
স্থচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিত্তি 
খনন কালে মৃত্তিকার নিয়ে যে কত ইট কাঠ বাহির হইতে লাগিল, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। মায়ের মৃহ্ভিও নৃতন নহে ; মন্দিরও কতবার পড়িয়াছে, কতবার 
গড়িয়াছে, তাহা বলা যায় না । কাল তাহার একমাত্র সাক্ষী । 

প্রাচীন যশোর একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। ভবিস্তপুরাণ হইতে দেখিতে পাই, 


১৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এখানে সতীদেহ হইতে বাহু ও পদ পতিত হয়। কবিরাম কৃত “দিগ্বিজর 
প্রকাশ" নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায়, পূর্ববকীলে অনরি নামক একজন 
ব্রাঙ্ষণ দেবীর জন্য এখানে শতদ্বারঘুক্ত এক বিরাট মন্দির নিশ্মীণ কবেন। 
পুনরায় ধেম্কর্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় নৃপতি তীর্ঘদর্শনে আসিয়। মায়ের ভগ্রমন্দির 
স্থলে এক নৃতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। স্ন্দববনের ইতিহাষে দেখিয়াছি 
যে, সুন্দরবন বহুবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে । কখনও এখানে জন তকোলাহলময় 
লোকালয় ছিল; কখন তাহ] উৎসন্ন হইয়া মন্ুয্বশূন্য হইয়াছে । একে প্রস্তরশূন্ত 
বঙ্গদেশ, তাহাতে লবণাক্ত বাযু-প্রবাহ, উভয় কারণে প্রাচীন অট্টান্সিকা বিনষ্ট 
হয়। যশোরেশ্বরীর মন্দিরও এইভাবে কতবার নষ্ট হইয়াছে । মন্দির যাইতে 
পারে, কিন্ত যে অপূর্ব কষ্টিপাথরে এই পীঠমৃদ্তি নিম্মিত হইয়াছিল, তাহার 
বিনাশ বা ক্ষয় নাই । এবার মা যেমন উঠিলেন, সেই প্রস্তরের কালিমার মধা 
হইতে কালী মায়ের আভা ফুটিল। মৃত্তি যেখানে উঠ্ভিলেন, সেইখানেই 
রহিলেন; কারণ সে বিরাট প্রতিমা অচল অটল, যেন পাহাড়ের মত ভারী । 
যে ভাবে উঠিয়াছিলেন, এখনও মেই ভাবেই আছেন। দেহের যতটুকু অংশ 
মেজের উপরে আছে, ততোধিক এবং স্থলতর অংশ ভূপ্রোথিত রহিয়াছে । এই 
অচলা মৃষ্ঠির চারিধারে বেড়িয়া মন্দির উঠিল। প্রবাদ এই, মায়ের জালাময়ী 
মৃদ্তি বলিয়। উহার মন্তকোপরি ছাদ থাকিত না, ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া জালা নির্গমনের 
পথ হইত; ত্দবধি সেইস্থানে চিম্নীর মত গাথিয়| ফাক করিয়! দেওয়া হয়। 
এ মুত্তি পরে মানসিংহ লইয়া গিয়াছেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা সত্য 
নহে। আমরা! পরে তাহা! দেখাইব। যশোরেশ্বরী দেবী এখনও নিত্য পূজিত 
হন, শনি মঙ্গল বারে সেখানে লোকারণ্য হয়। কালীঘাটের মত ঈশ্বরীপুরও 
জাগ্রত পীঠ। 

মন্দিরের কাধ্য শেষ হইলে, তান্ত্রিক বিধানে মহাসমারোহে মায়ের মৃত্তির 
অঙ্গরাগ ও অভিষেকাদি করিয়া পূজার স্ব্যবস্থা করা হইল। এ সকল কার্য 
রাজগুর তর্কপঞ্চানন ও তীহার পুক্রগণের সাহায্যে স্থুসম্পন্ন হইল। সম্ভবতঃ 
কালীঘাট হইতে ভুবনেশ্বর ব্রদ্ষচারীও এই সময়ে যশোহরে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপেরও জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ পরিবপ্তিত হইয়া 
গেল। বৈষ্ণব কুলে তাহার জন্ম ; রামচন্দ্র নিয়োগী হইতে তদ্বংশীয়েরা সকলেই 
বিকুমন্ত্রে দীক্ষিত; তন্নধ্যে আবার বিক্রমাদিত্য ও বসম্ত রায় বৈষ্তব-ড়ামচুণি। 


যশোরেশ্বরী ১৩৯ 


প্রতাপও বালাকাল হইতে, এমন কি রাজ হইবার পরও কিছুদিন বৈষ্ণব মতের 
পক্ষপাতী ছিলেন, গোবিন। দাসের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। কিন্ত তাহার 
ধর্ের কোন অনুষ্ঠান ছিল না, যোদ্ধজীবনের মধ্যে তাহার কোন অবসরও 
ছিল না। তিনি ধর্মের ভাব দেখাইতেন, কিন্তু ধশ্শ তাহাকে অধিকৃত করিতে 
পারে নাই । এইবার সে ভাব চলিয়া গেল; মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপের মতি 
গতি ফিরিয়! গেল। তিনি নৃতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তর্কপঞ্চাননের নিকট 
শাক্তমন্ত্রে তান্ত্রিক দীক্ষ। গ্রহণ করিলেন। শক্তির উপাসক এবার নিজে মহী- 
শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন । অরণ্যে লোকারণ্য হইল , অসংখ্য লোকে 
মায়ের দুয়ারে পুজা দিতে আদিতে লাগিল । চতুদ্দিকে প্রচারিত হইল যে, 
প্রতাপের প্রতি কপাপরবশ হইয়া দেবী স্বয়ং আবির্ভৃত হইয়াছেন। লোকে 
বলিতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য দেবী ভবানীর বরপুক্র । 

তাই কবিবর ভারতচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন-_“বরপুত্র ভবানীর, 
প্রিয়তম পৃথিবীর |” ধশ্মকে ধরিতে পারিলে জীবনের একট! লক্ষ্য স্থির হয়; 
তখন লোকমত আসিয়া ধশ্মনি্কে আশ্রয় করে। লোকে শুনিল, প্রতাপাদিত্য 
এক স্বপ্র দেখিয়াছেন যে, দেবী যুদ্ধে বা রাজ্য শাসনে চিরকাল তাহার সহায় 
থাকিবেন , তিনি ক্্ীলোকের প্রতি অত্যাচার না করিলে বা রাজলক্্ীকে নিজে 
দূরীভূত না করিলে, যশোবেশ্বরী মীতা৷ কখনও তাহার প্রতি বিমুখী হইবেন না। 
এ স্বপ্ন বৃত্তান্তের মূল কোথায়, তাহা জানা যায় না ; তবে অচিরে একথা চারিদিকে 
প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবানুগৃহীত মানব 
বলিয়। প্রতাপের প্রতিপত্তি সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । তেজ:সম্পন্ন হথন্দর মৃত্তি, 
অসাধারণ কার্ধ্যদক্ষতা ও অদ্ভূত বীরত্ব খ্যাতি মানবমাত্রকেই লোক প্রিয় 
করিয়া থাকে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যদি শুনে, দেবী কালিকা স্বয়ং 
তাহার সহায়, তাহা হইলে আর কথা থাকে না। সাধারণ লোকে তাহাকে 
একেবারে দেবতা বলিয়াই মানে এবং বনে জঙ্গলে ভীষণ বিপর্দে যেখানে 
ইচ্ছা সেইস্থানেই লোকে তাহার পদান্রপরণ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব 
করিয়া তুলে। রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধনবল প্রতাপের করায়ত্ত হইয়াছে; 
এতদিনে দেববলে বলীয়ান হওয়ায় লৌকবলও তাহার হস্তগত হইতে চলিল। 
বনাম্ত ও নদীবহুল যশোর-রাজায সহজে ছুর্গম এবং নবাগত মোগলের প্রতি 
তখনও লোকে অতীব সন্দি্থ এবং ভক্তিশূন্য ; স্থুতরাং দেশ ও কাল উভয়েই 
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তাহার সহায়; স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন চেষ্টা করিতে হইলে, ইহাই 
তাহার উপযুক্ত সময়। প্রতাপ সময় বুঝিয়া যথোচিত আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। সে আয়োজনের পরিচয় আমর! পরে দিতেছি; আপাততঃ 
যশোরেশ্বরীর সহিত সম্বন্বযুক্ত অন্যান্য বিগ্রহের পরিচয় দিয়া লইব |; 

প্রত্যেক গীঠদেবতারই এক একটি ভৈরব থাকে, যশোরেশ্বরীর ধ$ভরবের নাম 
চগ্ডভৈরব। অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহার জন্য একটি পৃথক্‌ মন্দির ছিল, 
এ মন্দিরও কতবার ভাঙ্গিয়! গিয়াছে, কে জানে? কথিত আছে গৌঁড়াধিপতি 
লক্ষ্মণ সেন এই চগুভৈরবের জন্য একটি মন্দির নিশ্বীণ করিয়। দিয়াছিলেন। 
কিন্তু প্রতাপ যখন ভৈরবটি পাইলেন, তখন তাহার মন্দির বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
তিনি উহার জন্য একটি ত্রিকোণ মন্দির গঠন করিলেন ; বারংবার সংস্কারের পর 
সে ত্রিকোণ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে । তাহার দরজাগুলি নাই, ভিতরও 
জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে ; পুনরায় উহার সংস্কার প্রয়োজনীয় । চগুভৈরব এখন 
মায়ের মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। প্রতাপও চগণ্ডের সব অংশ পান নাই, 
উহা! একটি বড় বাণলিঙ্গ ; প্রতাপ উহার উদ্ধভাগ অর্থাৎ লিঙ্গাংশটুকু আবজ্জনার 
মধ্যে পাইয়াছিলেন। এ অংশ শ্বেত মন্খর প্রস্তরে গঠিত; তিনি উহার 
নিম্নবন্তি গৌরী পট্রের পরিবর্তে একখানি শ্বেত প্রস্তরের ব্রিকোণ পীঠ প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন । উহাতে পঞ্চমুণ্ডী আসন কল্পনা কর! হইয়াছিল। একখানি 
চৌকির উপর এই ত্রিকোণ পীঠ পাতিয়! তন্মধ্স্থ গর্তমধ্যে শিবলিঙ্গটি বসাইয়া 
পূজা করা হয়। সেই ভাবেই উহার ফটো! লওয়া হইল। 

যশোরেশ্বরীর মন্দির মধ্যে আর একখানি অতি স্থন্দর পাষাণ প্রতিমা 
আছেন। উহা! অন্নপূর্ণা মৃত্তি বলিয়া! পূজিত ও পরিচিত হুন বটে, কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে উহা! গঙ্গামৃত্তি। উহার বিশেষ বিবরণ ও ছবি প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল ১+ দেবী মকরবাহন। নানালঙ্কার-ভূষিতা হইয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে 
দীড়াইয়া আছেন, এবং তাহার মুখচ্ছবি হইতে দিব্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। 


১ প্রথম খণ্ড, ওয় সং, ২৩৭-৮ পৃ। আমার গৃহীত ফটে। দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্ত্ী ও বন্ধুবর রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহোদয় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রতিমার ভাব ও ভাস্কর্যের 
তুয়সী প্রশংসা করেন এবং উহ! যে গঙ্গামুর্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বলিয়! নির্দেশ করেন । 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বঙ্গে যে একটি বিশিষ্ট ভাক্কর্যয প্রণালী ছিল এ মুর্তি তাহারই প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন | 
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এই প্রতিম। যশোরেশ্বরী-মৃত্তির সহিত একই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল 
কিন! সন্দেহ । আমবা পূর্বখণ্ডে দেখাইয়াছি যে, প্রায় শতবর্ষপূর্বববর্তী একটি 
মোৌকদ্দমার বণনা হইতে জানা যায়, যশোরেশ্বরী দেবী সত্যযুগ হইতে প্রকাশিত 
আছেন ; আর প্রতাপাদিত্যের সময় হইতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণ] ঠাকুরাণীর নিষ্কর বৃত্তি 
চলিয়া আমিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রতাপাদিত্য এই মুন্তি আনিয়া 
দেবীর মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
অন্নপূৃর্ণী সতাযুগ হইতে থাকিলে, যশোরেশ্বরীর সহিত একসঙ্গে সেবপ উল্লেখ 
থাকিত। নিশ্চয়ই প্রতাপাদদিত্য অন্যত্র হইতে এ মুদ্তি সংগ্রহ করেন, এবং 
ইহার অপূর্ব ভাস্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গামৃত্তি গঙ্গাতীরবর্তী 
তীর্ঘক্ষেত্রে ভিন্ন অন্তত্র দেখ! যায় না; কাশীধামের অপর পারে রামনগরে 
গঙ্গার গর্ভ হইতে উখ্িত এক মন্দিরে গঙ্গাদেবীর যে অপূর্ব মশ্মর প্রতিম! 
দেখিয়াছি, তেমন সুন্দর জীবস্তমৃত্ি বোধ হয় জগতে আর নাই। কাশী 
যেমন এক গঙ্গাতীর্থ, সগরদ্বীপও তাহাই । অনুমান করি, প্রতাপাদিত্য যখন 
সগরছ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তখন তথায় এই গঙ্গামূত্তি পান এবং উহা! নিজ 
রাজধানীতে স্থানাস্তরিত করেন। আমরা দেখাইয়াছি, ইহা সেন রাজগণের 
আমলের ভাক্কধ্যের নিদর্শন। প্রতাপাদিত্যের সময়ে এ মৃত্তি চিনিতে ভুল 
হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না । হয়ত ঠাদরায় বা অন্য কোন পরবর্তী 
রাজার আমলে ইহার বৃত্তি ব্যবস্থার সময় গঙ্গামৃত্তি ভ্রাস্তিবশতঃ অন্নপূর্ণা নামে 
উল্লেখিত হন । 

দীক্ষার পর প্রতাপাদিত্য রীতিমত তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান দ্বারা সাধন আরম্ত 
করেন। এইরূপ পৃজাদির সময় তিনি স্থরাপান করিতেন। সাধন-মার্গে 
স্থরাপানের গুণভাগ যাহাই থাকুক, উহার দৌষভাগও প্রতাপের চরিত্রে বিশেষ- 
ভাবে বপ্তিয়াছিল। তিনি মত্তাবস্থায় কয়েকটি ঘোর নির্দিয়তার কাধ্য করিয়! 
নিজের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু পূজা বা স্থরাপান নহে, 
কাধ্যকর্শে এবং মন্দিরাদি নিশ্মাণেও তান্ত্রিকতা দেখাইতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, 
যশোরেশ্বরীর মন্দিরের ঈশানকোণে চণ্ডভৈরবের যে মন্দির প্রস্তত হয়, উহা 
ত্রিকোণীরৃতি । তিনটি প্রাচীরের মন্দির আমরা! আর দেখি নাই । পূজার পর 
মায়ের নিশ্মাল্যাদি রাখিবার জন্য মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিকোণ করিয়া ইষ্টক 
গ্রথিত পুষ্পাধার প্রস্তত করেন। ছাগাদি বলি দিলে, তাহা হইতে রক্ত বহিয়! 
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গিয়া পূর্ববপার্থে একটি ছোট পুফ্করিণীতে পড়িত, উহার নাম থর্পর পুষ্করিণী” ; 
উহাও ত্রিকোণাকৃতি। প্রতাপের প্রচলিত তীহার স্বীয় নামাস্কিত মুদ্রাও 
ভ্রিকোণারূতি ছিল বলিয়া কথিত আছে। আমরা পরে দেখাইব, প্রতাপ 
মুসলমানদিগের জন্য একটি মসজিদ ও খৃষ্টানদিগের জন্য একটি গিজ্জ নির্মাণ 
করিয়! দেন; মায়ের মন্দির, মসজিদ ও গির্জা, এই তিন তিনটি 
উপাসনালয় এমন ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, যেন একটি ত্রিষুজের তিন 
কোণে পড়ে । 4 

প্রতাপ এই স্মক্স হইতে নিত্য তাস্তিক পুজাদি করিতেন। এ বিষয়ে একটি 
প্রবাদ .আছে। গোববভাঙ্গার নিকট ইছাপুরে রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ নামক 
একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ছিলেন৷ গল্প আছে, তিনি নাকি 
বাটী হইতে ৮ ক্রোশ দূরে গিয়া নিত্য গঙ্গান্নান করিয়া আমিতেন। তাহার 
কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। এক সময়ে তিনি প্রতাপকে রাজন্ব দিতে অস্বীকৃত 
হওয়াতেই হউক বা অন্য কোন কারণে প্রতাপের বিরাগ-তাজন হন! তখন 
প্রতাপ সসৈন্তে আসিয়! বর্তমান গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে যমুনার কুলে ছাউনী 
করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ ন্নানাস্তে দৈবশক্তিবলে প্রতাপাদিত্যের শিবিরে প্রবেশ 
করেন এবং প্রতাপের ভৃত্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্বহস্তে রাজার পূজার 
আয়োজন করিয়া রাখেন । প্রতাপ সে আয়োজন প্রণালী দেখিয়া চমকিত হন 
এবং কে করিয়াছে জিজ্ঞাসা করেন । তখন সিদ্ধান্তবাগীশ আত্মপরিচয় দেন। 
প্রতাপ তীহার সহিত আলাপে ও তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তখনই 
তাহার সহিত সষ্ভাঁব স্থাপন করেন। তখন রাঘব রাজাকে আতিথ্য গ্রহণের 
জন্য অনুরোধ করেন । প্রতাপ তখন উত্তর করেন, তিনি পরের রাজ্যে অন্যের 
অন্নগ্রহণ করেন না। বাস্তবিকই ছাউনি স্থানটি সিদ্ধান্তবাগীশের দখলে ছিল। 
তখন তিনি উহা তৎক্ষণাৎ দলিল লিখিয়া প্রতাপাদিত্যকে অর্পণ করেন এবং 
প্রতাপকে সমাদরে অন্নদানে অভার্থনা করেন । ত্দবধি এ স্থানটির নাম হয় 
প্রতাপপুর । গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে রেলওয়ে পুলের একটু দক্ষিণদিকে যমুনার 
কূলে উচ্চভূমিতে প্রতাপপুর এখনও আছে । 





১ প্রতাপপুর এখনও সুন্দর স্থান। উহীর পূর্বদিকে কণকণার বাওড়, দৃক্ষিণদিকে রত্বথালি 
ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে যমুনা । প্রতীপপুরে এক সময়ে নীলকুঠি বসিয়াছিল। উহা৷ এক্ষণে কুশদহের 
জমিদার মণীন্্রনাথ বন মল্রিক মহাশয়ের অধীন | রাঘব দিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরের হড় চৌধুরী ; 


যশোরেশ্বরী ১৪৩ 


যশোরেশ্বরী দেবী পশ্চিমবাহিনী। এখন চক্মিলানো বাড়ীর পূর্ববপোতার 
মায়ের মন্দির রহিয়াছে । আধুনিক লোকের মুখে প্রবাদ এই, প্রতাপাদিত্যের 
প্রতি বিমুখী হইয়! দেবী মন্দিরসমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন।১ ভারত- 
চন্দ্রের অনদামঙ্গলে আছে : 

“শিলামধী নামে, ছিলা তার ধামে, অভয়! যশোবেশ্বরী |. 
পাপেতে ফিরিয়া, বসিল! কুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি ॥ 

এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। দ্বেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
কাজের বেলায় বিমুখী হইতে পারেন, কিন্তু শরীরের বেলায় সম্ভবতঃ পূর্বববই 
ছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী করিয়! দেবতা! প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্ত 
যশোরেশ্বরীর আবিষ্কারের সময় হইতে তাহাকে পশ্চিমমুখী দেখা গিয়াছিল। 
তাই সাধারণতঃ লোকে যে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কবি তাহা 
দিয়াছেন। আর সে কবির কাব্য আধুনিক হইলে কি হয়,» যখন কবির 
ভাষায় আছে, তখন তাহাই সকলে এঁতিহাসিক তত্বের মত ধরিয়া! বসিয়াছেন। 
মা ত বিমুখী বু লোকের ভাগ্যে হইয়া! থাকেন, কিন্তু ফিরিয়! দাড়াইবার বা 
পৌোত৷ সমেত মন্দির উল্টাইবার গল্প ত আর কোথায়ও শুনি না। পশ্চিম 
অঞ্চলে সব দিকে ফিরানো দেবতা-মৃন্তি দেখা যায়; আমাদের এই দেশেই মা! 
শুধু এক দিকে ফিরিয়া থাকিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস, 
পশ্চিমমূখী হইয়াই মাতা৷ আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন ; সেইভাবে তাহার মন্দির 


রাঘবের পৌত্র রঘুনাথ কৃতী পুরুষ ছিলেন; তাহারই সময়ে ইছাপুরে বিখ্যাত নবরত্ব মঠমন্দির ও 
অন্ঠান্ঠ সৌধাবলী নিশ্মিত হয়। স্থানান্তরে মঠমন্দিরের পরিচয় দিব ।__খাটুরার ইতিহাস', ১৪৭-৯ পৃ। 
এই সিদ্ধান্তবাগীশ প্রতাপের পতনের পর মানসিংহের সভায় সমাদরে সংকৃত হন। তছুপলক্ষে রচিত 
শ্লৌোকের অর্ধাংশ এই ; 
'সংখ্যাবান সাংখ্যতর্কীগমনিগম বিচারেবু বিশ্বপ্রকাশি | 
সুক্রীমান্‌ মানসিংহ প্রভৃতি নৃপতিভিঃ সৎকৃতোইয়ং সভায়াং |! 
বঙ্গীয় সমাজ, ১৮৪ পু 
828: 8156 2200560 006 12100012196 1980 00110 60৩87059 006 ৬/০5 ০ 05 
01090607010 109 011£105] 00520107077 0106 9০001015005 009 2৪100051007 
00 24-7609/715 ; নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিতা', মূল ৩৭৮ পৃ। 
২ অন্নদামঙ্গলের প্রথম সংস্করণ কলিকাতায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ছাপ! হয়। অর্থাৎ প্রতাপাদিতোর 


পতনের অন্ততঃ ১৬০ বংসর পরে। 


১৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চকমিলান বাড়ী, পশ্চিম দিকে তোরণ ও তাহারই সম্মুখে পু্কবিণী প্রভৃতি হয়। 
শেষে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, স্বন্দরবনের সাময়িক নিমঞ্জন বশতঃ 
মন্দিরের পার্ববস্তী স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শ্বাপদসঙ্কুল হয়। কিছুদিন পূজা 
একপ্রকার বন্ধই ছিল। পরে বর্তমান অধিকারীদিগের পূর্বপুরুষ আসিয়। 
পুনরায় পূজার ব্যবস্থা করেন। তদ্দংশীয়দিগের সময়ে মন্দিরাদির সংস্কার ও 
নৃতন গৃহাদি নিম্মিত হইয়াছে । সে বিবরণ আমর! পরে দিব। এই দ্বিতীয় 
বার আবির্ভাবের পর দেবীর পশ্চিমবাহিনী মৃন্তি ও দেশের পতন অবস্থা, এই 
উভয় মনে করিয়া লোকে দেবীর মুখ ফিরাইবার প্রবাদ গড়িয়াছিল। রা 
দৌষের জন্য দেবী মুখ ফিরাইলেন, তাহাও প্রতীপের নিজের দোষ নহে; 
আমরা পরে দেখাইব যে পরের জন্য কল্পিত গল্প প্রতাপের স্বন্ধে আরোপিত 
হইয়াছে ।» 

মায়ের বাড়ীর প্রকৃত তোরণ পশ্চিমদ্িকে হইলেও উত্তরদিকে সদর দরজা! 
ছিল; অদূরবন্তী বারছুয়াবী গৃহে যখন প্রতাপ দরবারে বসিতেন, তখন সেখান 
হইতে মায়ের বাড়ীর সদর দ্বার দেখিবেন বলিয়াই এই দ্বার নিশ্মিত হইয়াছিল । 
মাকে যদি স্থানচ্যুত করাই যাইত, তবে দক্ষিণ পোতায় মন্দির করিয়া উত্তর- 
বাহিনী মাকে দেখা চলিত। কিন্ত মা যে অচলা; তিনি পশ্চিমবাহিনীই 
আছেন এবং এখনও সদর দরজা উত্তরদিকে রহিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের 
পশ্চিমবাহিনী কালী ছিলেন বলিয়া একটি জনশ্রতিই আছে। 

যশোরেশ্বরী দেবীকে এইভাবে পশ্চিমমুখী অবস্থায় পাইবার পর, প্রতাপাদিত্য 
যেখানে যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রায় সর্বত্রই পশ্চিমমুখ করিয়া 
দেবতা প্রতিষ্টা ও মন্দির নিশ্বাণ করেন। সুন্দরবনের ২৩৩ নং লাটে, শিবসা 
নদীর সঙ্গমের সন্নিকটে, সেখের টেক নামক স্থানে কালীর খালের কুলে, 
আমরা প্রতাপাদ্দিত্যের যে /কালী-মন্দিরের বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি, তাহাঁও 
পশ্চিমদ্বারী। সে মন্দির এখনও অনেকটা অভগ্ন অবস্থায় বর্তমান আছে 


১ বিক্রমপুরের কেদার রায়ের ইষ্টদেবীর নাম শিলাময়ী ; মানসিংহ তাহাকে লইয়া যান। 
এখনও তিনি অন্বরে আছেন, তাহার নাম সল! দেবী বা! শিল! দেবী । সেই দেবী কন্যারপে কেদার 
রায়কে ছলন! করিলে তিনি তাহাকে তাড়াইয়। দেন, এজন্য শিলাময়ী কেদারের প্রতি বিমুখী 
হন। প্রতাপের ভাগাদোষে কবির লেখনী সেই গল্প আনিয়! তাহার স্বন্ধে চাপাইয়াছে। এ বিষয় 
আমরা পরে বিশেষ বিচার করিব। 


যশোরেশ্বরী ১৪৫ 


এবং তাহা দেখিবার যোগ্য ।১ এ কথা অনেকেই জানেন যে, প্রতাপাদিত্য 
কাশীধামে এচৌধট্রি যোগিনীর মন্দিরের নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাট পাষাণনিম্মিত 
করিয়া দেন। সে ঘাট এখনও আছে এবং প্রতাপাদিত্যের মহিমা ঘোষণ! 
করিতেছে । চৌষট্টি যোগিনী কাশীক্ষেত্রের আদি দেবতা বলিয়া বিদিত। 
প্রতাপ শুধু তাহার ঘাট বাঁধিয়া! দেন নাই, তিনি পরে সেই দেবী-মন্দিরের 
ঠিক সম্মুখে একটি পশ্চিমদ্বারী গৃহে পশ্চিমমুখী করিয়া ভদ্রকালীর মৃষ্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন।২ সে দেবীমৃত্তি এখনও আছেন । শুধু দেবীমৃত্তির বেলায় নহে, তাহার 
সময়ে যেখানে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সব মন্দিরগুলিই বোধ হয় 
পশ্চিমদ্বারী হইয়াছিল । গোপালপুরের যে প্রসিদ্ধ গোবিন্দদেব বিগ্রহের কথা 
আমরা পরে বলিব, সে মন্দিরও পশ্চিমদ্বারী । বেদকাশীতে যে শিব মন্দিরের 
রাশীকৃত ইঠ্টক ও প্রস্তর স্তপ দেখিয়াছিলাম, তাহাও পশ্চিমদ্বারী বলিয়া 
অনুমান করিয়াছিলাম । 

সাধারণ গল্পগুলি হইতে শুনি, দেবী বিমুখী হইয়া পশ্চিমবাহিনী হইবার 
অল্পকাল পরে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। কিন্তু উল্লিখিত ভদ্রকালীর মৃত্তি বা 
গোবিন্দদেব বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা যে পতনের বহু পূর্বে হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। স্বতরাং আমরা! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, মাতা যশোরেশ্বরী দেবী যে 
স্থানে যে ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই আছেন । তিনি 
বিরূপা হইলেই যে দ্েহরূপের ব্যতিক্রম হওয়া দরকার, তাহা নহে; 'অন্থ 
নানাভাবে তিনি পাপীর শাস্তি দিয়া থাকেন। প্রতাপাদিত্য এই ভাগাদেবতা 


১ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, ৮০-৮২ পৃ। মন্দিরের বাহিরের মাপ প্রতি দিকে 
২১%৩% ভিত্তি ৫-৩" এবং ভিতরের উচ্চতা ২৫৬" | বাহিরের ইটে বিশেষত; পশ্চিম দিকে হন্দর 
কারুকাধ্য ছিল। জঙ্গলের মধ্যে এমন হুন্দর মন্দির আর নাই। আমরা উহীর সংবাদ ও ছবি 
প্রকাশিত করিয়াছি। 

২ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, প্রতাপাদিত্য আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে কাশীধামে আসিয়া 
চৌধট্র যৌগিনীর ঘাট বাঁধিয়া দেন €৫২ পৃ)। কিন্ত ইহ! সত্য বলিয়া! বোধ হয় না। কারণ 
তিনি তখনও বৈষ্ণব, এবং তান্ত্রিকমতে দীক্ষিত হন নাই। বহুলোকের হৃবিধার জন্য একটি প্রসিদ্ধ 
মন্দিরের সন্নিকটে ঘাট বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইলেও, তখন যে ভগ্্রকালীর মুস্তি প্রতিষ্ঠা করেন 
নাই, তাহ! নিশ্চিত । যশোরেশ্বরীর আবির্ভ।বের পর তিনি নিজে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া এই 
পশ্চিমমূখী কালীমৃত্তি স্থাপন করেন, ইহাই সম্ভবপর । 


১০ 


১৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পাইয়া, যতদূর সম্ভব স্থন্দরভাবে, তাহার ব্সন-ভূষণ ও পৃজায়োজনের স্থব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। সে বত্বালঙ্কারের কিছুই এখন নাই ।, 

মাতা৷ যশোরেশ্বরী ভীষণ। কালীমৃত্তি। তাহার মুখমণ্ডল মাত্র সম্বল । হস্ত 
পদাদি কিছুই নাই ।২ কণ্ঠ হইতে সমস্ত নিম্নাংশ প্রলপ্িত বক্তবস্ত্ের অভ্যন্তরে 
লুক্কায়িত থাকে । বাহির হইতে এঁ অংশ প্রকাণ্ড প্রস্তরপিগুবৎ বোধ হয়। 
অধিকাবিগণ ভিন্ন অন্য কাহারও সে অংশ দেখিবার সাধ্য নাই ; তাহারাঁও বস্ত্র 
পরিবর্তনের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দেখিতে পান না। এ সম্বন্ধে বি যে 
বিবরণ পাইয্াছি, তাহা হইতে উদ্ধত করিতেছি : | 

ভ্রীশ্রীঞমাতা যশোবেশ্বরী দেবীর শ্রীমৃতি কেবল প্রস্তরময় মুখমণ্ডল মাত্র 
জানিবেন। কণ্ঠের নিম়াংশে হস্তপদাদি আর কিছুই নাই। একটি প্রস্তরময় 
প্রায় সমচতুক্ষোণ বেদীর উপব এই কৃষ্ণপ্রস্তরের নিশ্মিত মুখমণ্ডলটি দৃঢ়বূপে বসান ) 
ঠিক যেন জগজ্জননীরূপে বসিয়া! রহিয়াছেন বলিয়! সাধারণের ভ্রম হয়। 
প্রথমতঃ এঁ সমচতুক্ষৌোণ উৎকুষ্ট প্রস্তর নিশ্মিত বেদিটি প্রায় এক হস্ত পর্য্যন্ত 


১ এখন থাকিবার মধ্যে ন্বর্ণজিহ্র৷ ও মূকুটে সামান্ত সৌন্দর্য আছে। নকীপুরের জমিদার 
৬ হরিচরণ চৌধুরী মহোদয় যে মুণ্ডমাল! গড়িয়। দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বড় বেশী নহে এবং তাহা 
চৌধুরী মহাশয়ের দানের মত হয় নাই। অবশ্ মৃত্তির গায়ে অলঙ্কার দিবার বেশী স্থান নাই, সবই 
প্রায় বন্ত্রে টাকা । কিন্তু মাকে দিবার শক্তি ব৷ ইচ্ছা থাকিলে, তাহীর সদ্ধবহার করিবার পন্থা 
এখনও আছে। মায়ের পুজার জন্ প্রতাপের আমলের একজোড়া রৌপ্যনিশ্মিত ভারী কোশাকুশি ও 
রোৌপাকুণ্ড ছিল , কালক্রমে কোন এক ব্যক্তি কতৃকি উহ স্বানান্তরিত হইয়া টাকীতে হরিচরণ দাসের 
নিকট বন্ধক পড়িয়াছিল। টাকীর শ্বনামধন্য জমিদার রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উহা ১৩*২ 
টাক! ব্যয়ে উদ্ধার করিয়। দিয়াছেন। কৌশার উপর 'শ্রীকালী' লেখা আছে। মন্দিরে প্রাচীন- 
কালের একটি তাত্র ঘট আছে, উহা! অত্যন্ত ভারী। কেহ কেহ অন্য ধাতু নিশ্মিত বলিয়া সন্দেহ 
করেন। আমর! ১ম খণ্ডে গঙ্গামু্তির ছবির সঙ্গে উহার ছবি দিয়াছি ।_-১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৪১ পৃ। 

২ “বিশ্বকোষে' (১ম, ৪৯৭ পৃ ) কিন্তু যশোরেশ্বরীর এক অদ্ভুত ছবি দেওয়া হইয়াছে । দেবীকে 
অষ্টভুজ! মহিষমদ্দিনী করা হইয়াছে । যশোরেশ্বরী দেবী পূর্বববং এখনও আছেন, যথাস্থানেই আছেন, 
তাহার কিন্ত হস্তপদ নাই । না দেখিয়া শুনিয়! “বিশ্বকোষে'র-মত প্রমোণিক অভিধানে কাল্পনিক 
ছবি প্রকাশিত কর! যে কত অন্যায় এবং তাহাতে গ্রন্থের মূল্য কত কমে, তাহা সহজেই অনুমেয় । 
গ্রন্থকারগণ ধরিয়! লইয়াছেন, মানসিংহ যশোরেশ্বরী দেবী লইয়া গিয়াছিলেন, লে মুক্তি অষ্টডুজ, 
স্তরাং একটি অষ্টতুজা মুর্তিই মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু অষ্টভুজ! মহিষমর্দিনী মুর্তি দুর্গ। মুর্তি, এবং 
প্রতাপাদিত্যের আরাধ্য! দেবী আছ বা কালীমুন্তি, সে হিসাব কর! হয় নাই। 


যশোরেশ্ববী ১৪৭ 


চতুর্দিকে উচ্চ হইয়া তথা হইতে ক্রমশ: সরু হইয়া কদেশে গিয়া মিশিয়াছে। 
কিন্তু এই দৃঢ় প্রস্তরাবরণের মধ্যে যে কণ্ঠের নিম্নভাগ কি প্রকার, তাহা দেখিবার 
বা জানিবার কোনও উপায় নাই ; এ প্রস্তরাবরণ অতিশয় দৃঢ়রূপে বেমালুম 
জোড়া, তাহা! খোল। বা! ভাঙ্গ। সম্পূর্ণ অসাধ্য ! দেখিলে অনুমান হয় যে, মুখমণ্ডল 
আকারে যেরূপ বড় সেই অনুযায়ী যদি শ্রীাঞদেহ ও হস্তপদাদি থাকে, তবে তাহা 
এত অন্ুচ্চ হইতেই পারে না। স্থতরাং নিশ্চয়ই মৃত্তিকা মধ্যে (যদি হস্তপদাদদি 
থাকে) কতকাংশ প্রোথিত আছে। ভমায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া, হয় কবি 
কল্পনা, আর না হয় প্রথমে দক্ষিণবাহিনী ছিলেন, পরে মানসিংহের যুদ্ধ জয়ের 
পর হয়তঃ এ মৃত্তি উঠাইয় লওয়ার চেষ্টা করায় হস্তপদাদির কোন হানি হইতে 
পারে, এজন্য কিংব। সেবাইতগণের বিনয়ান্ুরোধে লইয়া যাওয়া আর আবশ্যক 
মনে করেন নাই, তৎপরে কঠের নিম্নাংশ এ কঠিন প্রস্তরাবরণে চিরকালের মত 
আচ্ছাদিত করিয়া! প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখী হওয়ার চিহ্নম্বরূপ পশ্চিমবাহিনী 
করিয়া বসান হইয়াছিল ।, 

আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি মায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া কবিকল্পন! মাত্র । 
এমন কি বিমুখী হওয়ার কথাটাই প্রতাপের ইতিহাসের অস্তভূক্ত নহে। 
মানসিংহ এতবড় বিরাট প্রস্তরমূতি লইয়া যাইবার কল্পন! করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। মায়ের মৃত্তি পূর্বে কেমন ছিল বা কোন পরিবর্তন হইয়াছে 
কিনা, কেহই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আমার বোধ হয়, মা যেমন 
ছিলেন, তেমনি আছেন । অনেক স্থানেই পীঠমুত্তির মুখমণ্ডল বা! দেহাংশ- 
বিশেষমাত্র সম্বল থাকে | যশোহরেও তাহাই । মায়ের ভয়ঙ্করী মৃত্তির অন্তরালে 
ককণাময়ীর প্রতিভ। প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা! একটি প্রশ্নের বিষয়। এই 
সদুত্তর দিবার জন্য বহুবার সুন্দরবন ও তৎসান্নিধ্যে মণ করিয়াছি, বন্ুবর্ধ ধরিয়া 
সন্ধান লইয়াছি। সে চেষ্টা ও সাধনার ফল এই স্থানে প্রকটিত করিব । এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতে হইবে, কিক্রমাদিত্যের 
রাজধানীর অবস্থান কোথায় । বিক্রমাদিত্যের বাজধানীকে আমরা যশোরের 
প্রথম বা পুরাতিন রাজধানী বলিব এবং প্রতাপের রাজধানীকে দ্বিতীয় বা নৃতন 
রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিব । ধূমঘাট স্বন্দরবনের একটি পত্তন, উহা আধুনিক 
ম্যাপে ১৬৫ নং ধূমঘাট বা বংশ্ীপুর লাট বলিয়া খ্যাত। গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে 
টিবির মোহানায় যমুনা ও ইছামতী ছুই নদী মিশিয়াছিল ; পরে ধুমঘাট লাটের 
উত্তরাংশে পুনরায় উহাঁরা বিধুক্ত হুইয়] ছুইদিকে গিয়াছিল। এই মোহানার 
সন্নিকটে উক্ত ধূমঘাটের মধ্যে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দুর্গ হইতে 
পূর্বদিকে ঈশ্বরীপুর ৷ ঈশ্বরীপুরের পার্শববন্তী স্থানের সাধারণ নাম যশোহর। 
কিন্ত যশোহর বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। যশোহর এক সময় 
বহুবিস্তৃত সহর ছিল; ঈশ্বরীপুর উহার একাংশ মাত্র। সে সহরের অন্যান্য 
অংশ এখন তত খ্যাত নহে বলিয়া, যশোহর বলিতে এখন সাধারণতঃ ঈশ্বরীপুর 
অঞ্চলকেই বুঝায় । 
পূর্বোক্ত নৃতন ও পুরাতন রাজধানী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইবার জন্য আমাদিগকে অন্ততঃ ৫টি বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিতে 
হইবে 

১ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাটের উত্তরাংশে ছিল; কিন্ত 

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা ঠিক নাই। মহামতি 

বিভারিজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকেরা এই মতাবলম্বী । 

২ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত ধুমঘাটের উত্তরাংশে ছিল এবং 

প্রতাপের রাজধানী আধুনিক ধুমঘাটের দক্ষিণভাগে অবস্থিত , কিন্ত 

সে স্থান এক্ষণে ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ। সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই 

মতাবলম্বী। 


গ্রতাপাদিত্যের রাজধানী রর 


৩ বিক্রমাদদিত্যের রাজধানী উক্ত উত্তরাংশে বা ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে 
ছিল; কিন্ত প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল গঙ্গার মোহনায় সগর- 
দ্বীপে । এই দ্বীপের অন্য নাম চ্যাপ্ডিকান ছ্বীপ। নিখিলনাথ রায় 
মহোদয় এই মতের প্রবর্তক | 

৪ বিক্রমাদিত্যের বাজধানী তেরকাটিতে বা ১৬৯ নং লাটে ছিল; 
উহা! এক্ষণে ঘোর অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। প্রতাপের নৃতন রাজধানী 
ঈশ্বরীপুরের কাছে ছিল। কেহ বা বলেন, পুরাতন রাজধানী 
ঈশ্বরীপুরে এবং নৃতন রাজধানী তেরকাটিতে ছিল। এই মতের 
পরিপোৌষক বহু লোক নহেন। তবে তেরকাটিতে যে মনুষ্যাবাস ছিল, 
তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন । 

৫ প্রাচীন রাজধানী মুকুন্দপুর অঞ্চলে এবং নূতন বা ধূমঘাট দুর্গ 
ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত । 

শেষোক্ত মতই আমাদের নিজমত এবং এই মত স্থাপনের জন্য আমর। 
নিয়মিতভাবে অপর মতগুলির থগণ্ডন করিতে চেষ্টা কৰিব : 

১॥ বিভারিজ বলেন,১ প্রথমতঃ, চাদ খাঁর নামীয় জায়গীর পাইয়া 
বিক্রমাদিত্য যে রাজধানী স্থাপন করেন, তাহার নাম যশোহর | চাদ খা চক 
হইতেই পাশ্চাত্যের! রাজ্যটির নাম চ্যাপ্ডিকান করিয়াছেন। প্রতাপ পিতার 
রাজধানী ত্যাগ করিয়া, ধূমঘাটে নৃতন রাজধানী করেন। তাহাও চাদ খা 
জায়গীরের রাজধানী, এজন্য উহাঁও চ্যাপ্তিকান বলিয়া কথিত হয়। (প্রতাপ 
কার্ভালো! নামক এক পটু'গীজ সেনানীর হত্যাসাধন করেন বলিয়া প্রবাদ 
আছে; আমরা পরে উহার সত্যাসত্য বিচার করিব। আপাততঃ তর্কের জন্য 
উহ! সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলাম )। দ্বিতীয়তঃ, কার্তালোকে চ্যাণ্ডিকান হইতে 
যশোরে ডাকিয়া লইয়া প্রতাপ কার্তালোকে হত্যা করেন; সে সংবাদ পরদিন 
রাত্রিতে চ্যা্ডিকানে ( থুষ্টানদ্রিগের নিকট ) পৌছে। স্থতরাং যশোহর সহর 


১732৮671066, 10856706 ০] 80121807, 0. 176-9 ; 1. 4৯" ৯. 87 1876., 2. 
7146. 2৫5. চন. 0. 1৪:০5 বিভারিজের কথায় আস্থা না করিয়! বলেশ্বর নদীর হরিণঘাটা। নামক 
মোহানার সন্নিকটে চত্তীশ্বর নামক স্থানে ধূমঘাট রাজধানী ছিল বলিয়া কল্পনা কারন ( ০581০009 
76৮1০, 1877, ৬০1, 65, ০. 266. ), কিন্তু সেখানে রাজধানীর চিহ্ন নাই; সপ্ভবতঃ প্রাচীনকালে 
একটি বন্দর ছিল বর্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৮৩-৪ পৃ। 


রি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চ্যাপ্ডিকান হইতে দূরে । কিন্তু তাহা কোথায়, বিভারিজ তাহা৷ ঠিক করেন 
রা | তবে আমরা এইটুকু পাইলাম যে, ঈশ্বরীপুরের সন্গিকটে ধূমঘাট রাজধানী 

বং উহাই চ্যাণ্ডিকান। তবে কালে বিক্রম ও প্রতাপের রাজধানী যে পরস্পর 
রা এক হইয়াছিল, তাহা ফক্নাঁর প্রভৃতি বৈদেশিক ৪ লেখকও 
স্বীকার করিয়। গিয়াছেন।১ 

২॥ ধাহারা বলেন, ঈশ্বরীপুবের সন্নিকটে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল 
এবং উহার দক্ষিণে ৮১০ মাইল দূরে প্রতাপ নৃতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা) করেন 
কয়েকটি কারণে তাহাদের কথ বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রথমতঃ) তাহা 
হইলে প্রতাপের নূতন দুর্গদ্বার হইতে অদূরে যশোরেশ্বরী দেবীর মুক্তি বাহির 
হইবার প্রবাদ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরীপুর হইতে 
দক্ষিণে ৮1১০ মাইল পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়া আবাদ হইয়াছে । উহার অধিকাংশই 
নকীপুরের ৬হরিচরণ চৌধুরী মহাশয়ের এলেকাধীন। এস্থানে তাহার হরিনগর 
কাছারী আছে। তাহার পূর্ব পার্খে ধুমঘাট নদী। কাছারীর উত্তর-পশ্চিমে 
ঈশ্বরীপুর পর্য্যন্ত সবস্থানই এক্ষণে আবাদ হইয়াছে; কিন্ত কোন স্থানে কোন 
ভগ্মীবশেষ পাওয়া যায় নাই । ধুমঘাট নদী ও কদমতলীর মোহানা হইতে 
সিঙ্গুড়তলী, চুণকুড়ি ও ঘজিখালি নদীপথে পশ্চিমমুখে যমুনাতে পড়িতে হয়; 
এই পথের উত্তরে আবাদ ও দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলে কোন মনুষ্যাবাসের 
সংবাদ পাই নাই। যমুনা হইতে পূর্ব দক্ষিণ মুখে আইবুড়ীর দোয়ানিয়া ও 
মঠের খাল দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় বটে, কিন্তু তথায় রমজাননগর নামক 
হাল আবাদে দুই একটি পুকুর, কতকগুলি বেলগাছ এবং সামান্য ইষ্টকাদি 
ভিন্ন প্রকাণ্ড দুর্গ বা রাজধানীর কোন চিহ্ন নাই। প্রায় ২৫ ব্সর কাল 
প্রতাপাদিত্যের মত পরাক্রান্ত ভূপতি যেখানে রাজাসন পাতিয়া শাসন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার নিকট কোন কীত্তি-চিহ্ন নাই, অথচ তাহার বহুদূর দক্ষিণে 
মালঞ্ হইতে বহির্গত হরিখালি নদীর পার্খে ভগ্ন ইষ্টকালয় এখনও বর্তমান আছে 
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প্রতাপাদিতোর রাজধানী ১৫১ 


এবং তাহারও দক্ষিণে কোন কোন স্থানে ইষ্টক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । 
এমন কি, ঈশ্ববীপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১৭৩নং লাটে ইচ্ছামতী ও আড়- 
পাঙ্গাসিয়ার মধ্যবর্তী আড়াই বাঁকীর দৌয়ানিয়ার উত্তরাংশে প্রতাপের একটি 
নৌসেনা নিবাস ছিল, কিন্ত তথায় ছুর্গের কোন পরিচয় নাই। এ সকল দুরে 
বসিয়া কল্পনা নহে, প্রাণ হাতে করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া চাক্ষুষ প্রমাণে প্রতিপন্ন 
করিয়াছি, ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে ২০ মাইলের মধো প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 
ছিল না। তৃতীয়তঃ ধুয়ঘাট সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে আছে : 


“ঘশোর-দেশ বিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে | 
ধুমঘট্টপত্তনে চ ভবিত্যন্তি ন সংশয়ং ॥ 


অর্থাৎ যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট পত্তন ছিল; সেখানেই প্রতাপা- 
দিত্যের রাজধানী । কিন্ত ঈশ্ববীপুর হইতে দক্ষিণে গিয়া আর কোথায়ও 
যমূনা ও ইচ্ছামতীর প্রত্যক্ষ মিলন হয় নাই। স্থতরাং ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে 
প্রতাপের রাজধানী ছিল না। 

৩॥ নিখিলনাথ রায় মহোদয় বলেন, প্রতাপের রাজধানী সগরদ্বীপে 
ছিল।১ নিজের মত স্থাপন জন্য তিনি প্রধানতঃ ছুইটি প্রমাণ উপস্থিত 
করিয়াছেন । প্রথমতঃ, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যশোর ও ধুমঘাট সংলগ্ন স্থান। 
স্থতরাং যশোর হইতে কার্ভালোর হত্যার সংবাদ চ্যাপ্ডিকানে পৌছিতে এক 
দিনেরও অধিক সময় লাগিতে পারে, অতএব চ্যাপ্ডিকান যশোর হইতে খুব দূরে 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে এই বল! যায়, প্রতাপাদিত্য কতৃক বা তাহার 
জ্ঞাতসারে কার্ভালোর হত্যা যদি সত্যই হইয়াছিল ধরিয়া! লই, তাহা হইলেও সে 
সংবাদ ধুমঘাটস্থ মিশনরীগণকে ন! জানাইয়া যতক্ষণ চাপিয়া রাঁখা যায়, তাহার 
চেষ্টা হইতে পারে ; তজ্জন্ত সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হওয়া সম্ভব। নিখিলনাথ 
সগরছীপকে চ্যাণ্তিকান ধরিয়া লইয়া বলেন, যশোর হইতে সগর দ্বীপ বহু 
দূরবর্তী বলিয়া! এরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্ত যত সময় লাগিয়াছিল, এখনও 
তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে । কিন্তু “সে সময়ে ভ্রুত জলযানযোগে সর্বদা যেরূপ 
গতায়াত হইত” বলিয়া তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া 


১ 'প্রতাপাদিত্য', ১৩৩-৪৫ পৃ। 


১৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যায় না।৯ দ্বিতীয়তঃ, তাহার অন্য প্রমাণ এই যে, বিভারিজ প্রভৃতি লেখকগণ 
কোন ম্যাপে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ না দেখিলেও তিনি ১৯০৫ অব্দে প্রকাশিত 
সার্‌ টমাস্‌ রো”র মানচিত্রে [15 ৫০ 01380519810 বা চ্যাপ্ডিকান দ্বীপের 
অবস্থান আছে দেখিয়াছিলেন।২ এবং রামরাম বন্থর গ্রন্থে ও অন্যান্য বহস্থলে 
প্রতাপাদিত্কে সগরছীপের শেষ রাজা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে।* 
প্রতাপাদিতা যে চ্যাণ্ডিকানের রাজা, তাহা জেন্ুইটি মিশনরীগণের বিবরণী 
হইতে জানা গিয়াছে। ইহা হইতে নিখিলনাথের বিচারপ্রণালী 'টইরূপ 
দীড়াইতেছে : প্রতাপ চ্যাপ্তিকানের রাজা, প্রতাপ সগরছীপের রাজা, অতএব 
সগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। তর্কবিজ্ঞানের বিচারে ইহার মধ্যে কতকগুলি 
ভ্রাস্তবাদ থাকিয়া! যাইতে পারে, তাহা হয়ত তিনি লক্ষ্য করেন নাই। বিশেষত: 
সার টমাস রো”র ম্যাপের উপর তিনি অতিবিক্ত নির্ভর করিয়াছেন ; সার টমাস 
ভৌগোলিক নহেন এবং তাহার ম্যাপে যে ভাবে চ্যান্তিকান দ্বীপের পূর্ববদিকে 
ঢাকার সন্নিকটে সাতর্গ| নগরীর স্থান দেখান হইয়াছে, তাহাতে সে ম্যাপের 
কিছুই বিশ্বাস করা চলে না । “পরবন্তী কালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও 
চ্যাপ্ডিকান” বলিতেন, এ কথা নিখিলনাথই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।ঃ 
প্রকৃতপক্ষে সগরদ্বীপ চ্যাপ্তিকান রাজ্যের একাংশ মাত্র, এবং প্রতাপ চ্যাণ্ডিকানের 
রাজ! হইয়াও সগরদ্বীপের রাজ। ছিলেন । তাহা হইলে সগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান 
রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে না। ১৫৯৬ খুষ্টাব্ধে প্রকাশিত পাশ্চাত্য 
ভ্রমণকারীর গ্রন্থে স্পষ্টত; লিখিত আছে যে, তখন হুগলী বা গঙ্গানদীর 
পূর্বদিধত্তী প্রদেশ চ্যা্ডিকান বলিয়া বিদিত ছিল; সগরছ্ীপের নিকটবর্তী 
গঙ্গার প্রবাহকে চ্যাপ্তিকান নর্দী বলা হইত 3 এমন কি, ১৬০৪ অবে' হুগলী 
অঞ্চলকে চ্যাপ্ডিকান প্রদেশ বলিত।« স্থৃতরাং সার টমাস্‌ বো'র ম্যাপে 
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প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৫৩ 


সগরদ্বীপের চ্যাপ্ডিকান নাম হওয়া বিচিত্র নহে। চ্যাণ্ডিকান নামে একটা 
রাজ্য ছিল, এবং সে রাজ্যের রাজধানী সগরে ছিল বলিয়া মনে করি না। 
এইরূপ মনে করিবার হেতু ও আছে; সগবদ্বীপে রাজধানীর মত কোন 
নিদর্শন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে-দক্ষিণাংশে সমুত্রতীরে প্রধান 
সহর ছিল, তাহা এক্ষণে সমুত্রগর্ভে গিয়াছে । বাস্তবিকই দ্বীপের কতকাংশ 
বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্বে কপিল মুনির মন্দির ছিল) এখন মন্দির নাই, মুক্তি 
আছে। প্রতিবসর পৌষসংক্রান্তির সময়ে লক্ষ লোকে আসিয়া! তাহার পুজা 
করে; সমস্ত বংসর ভরিয়া ২১ জন মাত্র লোক সে মৃন্তির প্রহরীস্বরূপ থাকে । 
১৬৮৮ খুষ্টাব্ের ভীষণ গ্লাবনে দ্বীপের এই দশা হইয়াছে, তৎপূর্বে এখানে ছুই 
লক্ষ লোকের বাস ছিল।১ আমরা এই দ্বীপের বর্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়া আসিয়াছি এবং এই দ্বীপে বা নিকটবত্তীস্থানে কোন প্রাচীন কীত্তির চিহ্ন 
আছে কিন! বিশেষভাবে তাহার সন্ধান লইয়া আসিয়াছি। যতদূর জানিয়াছি, 
তাহাতে দ্বীপের দক্ষিণাংশ সমূদ্রগর্ভে গেলেও খুব বেশীদূর যে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় নাই, তাহা সত্য কথা । এমন সমুদ্রকলবন্তী স্থানে কেহ রাজধানী স্থাপন 
করিলে তাহা সমুদ্রসৈকত হইতে একটু দূরে করাই সম্ভব। তাহা হইলে 
যতটুকু ভাঙ্গিয়াছে, তাহাতেই রাজধানীর চিহ্ন বিলুপ্ঠ হইত না। এখনও দ্বীপটি 
১৬৫ বর্গ মাইল। ইহার কোথায়ও কোন দুর্গ বা বিস্তীর্ণ বাজপ্রাসাদের নিদর্শন 
পাই না। পৌষ সংক্রান্তিতে যেখানে মেলা বসে, তাহার উত্তরাংশে জঙ্গলের 
মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকালয়, কয়েক মাইল দূরে উত্তরদিকে বামুনখালি নামক 
স্থানে একটি মন্দির এবং উত্তরভাগে অর্থাৎ সগরেরই এক অংশ মনসাদ্বীপে 
মৃত্তিকা নিয়ে ইষ্টক প্রাচীরের ভগ্রাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে ।২ মোট কথা, 
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১ বিশেষ বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৫৭-৬০ পৃ দ্রষ্টব্য । 

২ সগরত্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বিখাত [16 770০5 বা আলোকমঞ্চ আছে । 
উহার যিনি বর্তমান তত্বাবধায়ক, তাহার নাম 1. 4১, 7-115006], ইনি বিশিষ্ট সঙ্জন ; আমি 


তাহার নিকট তৃন্বজিজ্ঞাস্থ হইলে তিনি লিখিয়াছেন যে, কিছুদিন পূর্বে মৃত্তিকার নিম্নে একটি নবর্ণ 


১৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এখানে রাজধানী ছিল না; তবে সমূদ্রপথে হিজলীর দিক হইতে কোন শত্রু 
আসিয়া রাজ্যাক্রমণ করিতে না পারে, এজন্ত প্রতাপাদিতোর সময়ে এখানে 
একটি প্রধান নৌবাহিনীর আড্ডা ছিল। সেইজন্য বন্দর বা নৌসেনার নিবাস- 
গুলি যাহা! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কতক ভগ্ন হইয়া সমূদ্রগর্ভে এবং 
কতক ভীষণ প্রাবনে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিখিলনাথও এ কথা! স্বীকার 
করিতে গিষ্া লিখিয়াছেন : 'প্রতাপাদিত্য ইহাকে নৌ-বাহিনীর প্রধাঁম স্থান 
করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা তাহার রাজধানী যশোর অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের 
নিকট স্থপরিচিত ছিল |” আর এই রাজধানী যশোর বলিতে ধুমঘাটেরনৃতন 
রাজধানী বুঝিলে সকল গোলমাল চুঁকিয়া যাইত এবং অনেককে গতাহ্থগতিকের 
মত ভুল ধারণা পোষণ করিতে হইত না ।২ 

৪|॥ এক্ষণে আমরা চতুর্থ মতের বিচার করিব। কেহ কেহ বলেন, 
বিক্রমাদিত্যের রাজধানী তেরকাটি বা তিওরকাটি জঙ্গলে ছিল। এই স্থান 
এখন সুন্দরবনের ১৬৯ নং লাটের অন্তর্গত এবং ঈশ্বরীপুর হইতে ৭1৮ মাইল 
পূর্ববদক্ষিণে অবস্থিত। তেরকাটি গভর্ণমেন্টের খাস জঙ্গল (0২69617৬৮০ 7701956) 7 
উহা এখন বেশ উচ্চ ভূমি; এজন্য শীঘ্র আবাদী বন্দোবস্ত হইবার কথা 
চলিতেছে । ইহা যে এক সময়ে মন্ুপ্তের আবাসভূমি ছিল, তাহা অনেকে 
জানিত; এজন্য ইহার পত্তন ও অধিবাসী সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিয়াছে। তবে 
ইহা যে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল না, তাহাই আমাদের বিশ্বাস। এ 
বিশ্বাসের প্রথম কারণ এই, গৌড় হইতে গঙ্গাপথে আসিতে গেলে যমুনা দিয়া 
হাসনাবাদ অঞ্চলে আসাই সহজ ; এবং সেখানে বসন্ত রায়ের পত্তন স্থান এখনও 


অঙ্গুরীয়ক পাইয়াছিলেন , উহার উপর একটি ছোট মনুয-সুত্তি অঙ্কিত আছে বলিয়! বোধ হয়। পত্রের 
উপর তিনি অঙ্গুরীয়কটির হুস্পষ্ট ছাঁপ দিয়! পাঠাইয়াছিলেন। আলোকমঞ্চের নিকট একস্থান খনন 
করিতে মাটার নিয়ে কতকগুলি কুয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; উহার সহিত কোন সময়ের কোন 
লবণের কারখানার কিছু সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বৌধ হয় না। সগরঘ্ীপের নিকটবন্তাঁ চন্দনপীড়ি নামক 
গবর্ণমেন্টের খাস জঙ্গলে একটি মন্দির এখনও ভগ্রাবস্থায় আছে। টাকীর জমিদার যতীন্ত্রনাথ চৌধুরীর 
বুড়বুড়ীর তট নামক আবাদে তে 21096 এর 270 20106107 এ একটি মন্দির দণ্ডায়মান আছে। 
উহ৷ প্রাচীন বিশালাক্ষীর মন্দির ছিল বলিয়! কেহ কেহ অনুমান করেন । 

১ 'প্রতাপাদিত্য, ১৪৪-৫ পৃ।-_শিমি 

২ 1$00050)61056) 22019. 7070950--1385609 ০ 15010% 51722, 5226. 


। 
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বসন্তপুর নামে খ্যাত। তেরকাটিতে আসিবার বেলায় ভৈরব-কপোতাক্ষীর 
পথে বহু ঘুরিয়া আসিতে হয়, এবং ততদূর না আসিয়াও আবাদী অঞ্চলে প্রথম 
পত্বন হইতে পারিত। যমূন! ঘুরিয়া তেরকাটি যাইতে হইলে, ধূমঘাট ছাড়িয়া 
তথায় যাওরার প্রয়োজন ছিল নাঁ। দ্বিতীয় কারণ, তেরকাটিতে দুর্গ বা 
রাজধানীর কোন চিহ্ন নাই। আমর! তিনদিক হইতে তেরকাটির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি । পূর্বদিকে চুনার নদী হইতে তেরকাটির খালে 
প্রবেশ করিয়া ৭।৮টি আইট্‌ বা পুরাতন বাটার চিহ্ন এবং বহু গ্রাম্য বৃক্ষলতা 
দেখিয়াছিলাম। পরে নৈহাটির খাল ও নৈহাটির দোয়ানিয়া দিয়া প্রবেশ 
করিয়া নান! মন্ুম্তাবাসের নিদর্শন, ইষ্টক, পুষ্কবিণী এবং গাব প্রভৃতি গ্রাম্যতরু 
দেখিয়াছিলাম। এমন কি, একস্থানে বকুল বৃক্ষ ও দুর্ববাক্ষেত্র দেখিয়া বিন্ময়া- 
বিষ্ট হইয়াছিলাম । পশ্চিমদিক হইতেও এইরূপ মালঞ্চ নদী হইতে টাঁটের খাল 
দিয়া কলাগাছি নদীতে পড়িলাম ; বগিদোয়ানী, কেয়া ও তেরকাটির খাল__ 
কলাগাছিয়া হইতে উঠিয়াছে। উহারই একটির কূলে ভীষণ ঘোষড় বনের 
মধ্যে কতকগুলি আইট্‌ পাইলাম । এখানে ভিটা, গাবগাছ ও নানা স্থানে ইট 
আছে। একজন বলিয়াছিলেন, একটি মস্জিদ আছে, কিন্তু অনেক খু'জিয়াও 
তাহা দেখিতে পাই নাই। কোথায়ও বিস্তীর্ণ দুর্গ, স্থায়ী দেবালয় বা রাজ- 
প্রাসাদাদির ভগ্রাবশেষ আমাদের নয়ন-পথে পড়ে নাই । ইহা দ্বার! স্থির হয়, 
তেরকাটিতে প্রাচীন বা নৃতন কোন রাজধানী ছিল না। 

ধূমঘাটে নৃতন রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর সে সহর উত্তরদিকে প্রাচীন 
যশোহরের সহিত মিশিয়। গিয়াছিল এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত 
হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চপদস্থ ধনী ব1 ভদ্রলোকের বসতি ঈশ্বরীপুরে বা তাহার 
উণ্তর দিকে হইয়াছিল, কিন্ত নিয়শ্রেণীর বা ব্যবসায়ী লোকের বসতি একটু 
দূরে দূরে তেরকাটি অঞ্চলে বাঁ ধূমঘাট নদীর পশ্চিমকূলে হইয়াছিল । তেরকাটি 
নামটি হইতেও তাহা অনুমিত হয় । তেরকাটি বা তিওরকাটি অর্থাৎ যেখানে 
তিওর বা মত্স্তজীবিগণ জঙ্গল কাটিয়! বসতি করিয়াছিলেন । উহার মধ্যবর্তী 
মোড়লখালি, পোদখালি প্রভৃতি খালের কৃূলেও এরূপ নিয়শ্রেণীর লোকের বসতি 
ছিল বলিয়া বোধ হয়; উহার! প্রকাণ্ড সহরের লৌকের খাছসরঞ্জামাদি 
সরবরাহ করিতেন। এখনও কলিকাতার উপকণ্ঠে বহুদূরবর্তী স্থান হইতেও 
ব্যবসায়ীরা মৎস্য তরকারী প্রভৃতি দ্রব্জাত লইয়! গিয়া! অতি প্রত্যুষ হইতে 
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সহরের জনতা! বৃদ্ধি করেন। সেইরূপ তেরকাটির লোকের যাতায়াতের জন্যও 
ধূমঘাট পধ্যস্ত যে সোজা! রাস্তা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে, উহার পাশে 
পাশে অসংখ্য ভিটা এখনও পড়িয়া আছে; পূর্বের ধূমঘাটের সহিত তেরকাটি 
মংলগ্ন গ্রাম ছিল, এখন একটি নদী ছারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।৯ 

৫ ॥ এতক্ষণ আমরা প্রথম চারিটি মতের খণ্ডন করিয়াছি; এখন আমরা 
পঞ্চম মত বা আমাদের নিজ মতের সমর্থন করিব । অন্য মতের নিরসন কর 
এক প্রকার স্থিরীরূুত হইয়াছে যে, ধূমঘাটে বা ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে প্রতাপাি 
রাজধানী ছিল; এবং আমরা! অনুমান করিয়াছি, এখন যে স্থানকে মুকুন্দপুর 
বলে, সেখানেই প্রথম বা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
তাহার নাম ছিল__যশোহর। পরে প্রতাপের ধূমঘাট রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী 
হইলে, তাহারও নাম হয়__যশোহর। ক্রমে কীগ্তিমপ্ডিত এই উভয় রাজধানী 
পরস্পর মিশিয়। গিয়াছিল এবং আট দশ মাইল লইয়া সমস্ত স্থানটাই যশোহর 


১ এ সম্বন্ধে আমি একজন অভিজ্ঞ পদস্থ বৃদ্ধের পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি : 
'তেরকাটী জঙ্গলটি চণ্তীপুর জঙ্গলের লপ্ত ছিল। সুন্দরবনের কমিশনার যখন জমিদারী 
জঙ্গল ও গবর্ণমেন্টের খাস জঙ্গলের সীমা ঠিক করেন, তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনার রস্‌ সাহেব 
চত্ীপুর ও তেরকাটির মধ্যবর্তী সীমান। ঠিক করিয়া এক মাটির পিল্পাঁ দেন। এ সময়ে বংশীপুরের 
জঙ্গল ইজারাদার শ্রীক্ষীরোদচন্ত্র রায় কদমতলী নদী হইতে চুনার নদীতে সহজে যাইবার জন্য 
উপরোক্ত পিল্পার পাশ দিয়া লম্বে পনর কাঠ] এবং প্রস্থে ৫ হাত একটি খাল কাটান, এ খালের 
বর্তমান নাম 'কাট। দৈইনা' ( দোয়ানিয়। )। উহ মুন্সীগঞ্জের হাটখোলার সন্মুখে স্থিত। বর্তমানে এ 
খাল খুব প্রবল হইয়াছে এবং জমিদারী জঙ্গল ও গবর্ণমেন্টের জঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। 
চণ্তীপুর যাহা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাহা! মন্ৃয্যালয়ে পরিণত হইয়াছে । ইহাতে অনুমান কর! যায় এ 
খাল বিস্তীর্ণ হওয়ার প্রধান কারণ অপর পার হইতে কোন বন্য জন্ত আসিয়! চণ্ডীপুর পারের 
মনুষ্যালয়ের কোন ক্ষতি না করে। এ খাল কাটার পূর্ববে যখন আমি চণ্ভীপুর আবাদে আবাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন চণ্ীপুরের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ যশোহরের দ্দিক হইতে একটি রাস্তা চণ্তীপুরের 
উপর দিয়া তেরকাটি অভিমুখে গিয়াছে, অনুমান হইত। এ রাস্তার উত্তরাংশে বড় বড় ভিট্টা এবং 
কোন কোন স্থানে দক্ষিণাংশে বড় বড় ভিট ও পুকুরের চিহ্ন এবং গ্রাম্য গাছ গাছালি থাকায় স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইত পূর্বের ধ স্থান সমৃদ্ধিশীলী ছিল। আমি সর্বদাই বনের দৃগ্ধ এবং পুরাকালের 
ভিটা-পুকুর গাছগাছালি বনের মধ্যে দেখিয়! অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতাম । তংকালে এ চণ্তীপুরে 
ব্যাস্ত গণ্ডার নানাবিধ হিংস্র জন্তর বাস ছিল। অনেকের ধারণ! স্ুন্বরবন জঙ্গলে গণ্ডার থাকিতে 
পারে না। কিন্তু গণ্ডার আমি হ্বচক্ষে দেখিয়াছি ।"_ প্রীপুর-নিবাসী কালীপদ বন মহাশয়ের পত্র । 
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এই সাধারণ নামে পরিচিত হইল। নতুবা যশোহর নামে কোন চিহ্নিত গ্রাম 
নাই। যাহা হইক, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ মুকুন্দপুর ও ঈশ্ববীপুরের 
পারিপাশ্বিক অবস্থা ও কীতিরাজির বিচার করিয়া আমাদের মত স্থাপন করিব। 

মুকুন্দপুরে বিস্তীর্ণ দুর্গ ছিল, তাহা এখনও বেশ বুঝা যায়। উহার তিন 
পাশের পরিখাতে এখনও প্রায় বারমাস জল থাকে । ইহার নাম মুকুন্দপুর 
হইল কেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে নামটির কিছু ইতিহাস আছে, 
মনে হয়। এক্ষণে মুকুন্দপুরের গড়ের মধ্যে জয়রাম বায় ও লক্ষ্রণচন্দ্র রায় 
্রাতৃদ্ধয় রামলম্ণের মত সৌহছ্যে স্থখে বাস করিতেছেন।১ ইহাদের পূর্ব 
নিবাস ছিল মুশিদাঁবাদে। তথায় লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ রামচন্দ্র বায় 
আলিবদ্দী খার শাসনকালে নদীয়ার রাজার উকীল ছিলেন। তখন ধুলিয়াপুর 
নদীয়ারাজের প্রধান পরগণা। সেই স্থত্রে রামচন্দ্র স্বীয় কার্ধযদক্ষতার পুরস্কার- 
স্বরূপ প্রতৃত ব্রন্ষোত্তর পাইয়া এই মুকুন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তদবধি 
এই পাচ পুরুষ অর্থাৎ আন্রমানিক ১৫০ বৎসর তাহারা এখানে বাস করিতেছেন। 
তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের পতনের প্রায় ১৫০ বত্সর পরে রামচন্দ্র মুকুন্দপুরে 
আসেন। সেই দীর্ঘকাল প্রাচীন যশোহরের কত কীত্তিচিহন বিলুপ্ত হইয়াছিল, 
তাহা কে জানে? 

দুই শত বৎসর পূর্বের দুর্গের অবস্থা কি ছিল, এখন তাহা! বলিবার উপায় 
নাই ; তবে এখনও গড়ের মধ্যে প্রায় ১৫০/ বিঘা জমি আছে ও তাহাতে 
যেখানে সেখানে ইষ্টক চিহ্ন আছে ; সে সব স্থানে রাজবাটী নিম্মিত হইয়াছিল। 
বসন্ত বায় প্রথমতঃ বসস্তপুর হইতে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে করিতে অনতিদূরে 
মুকুন্দপুরে রাজধানী স্থাপন করেন । উহার চারিধারে আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণপণ্তিত 


১ লক্ষণচন্দ্র রায় সাতক্ষীরা ই্রেটের ম্যানেজার, খুল্ন! ভিষ্টক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং কৃতী ও 
মিষ্টভাষী সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়। যশম্বী। ইহার! ভরদ্বাজ গোল্রীয়, মুখোপাধ্যায় । রামচন্দ্রের সময় 
হইতে রায় উপাধি হয়। রামচন্ত্র ফুলিয়ামেলের প্রধান কুলীন কেশব চত্রবর্তীর পৌন্রকে কন্তাদান 
করিয়! সম্মানিত হন। তিনি মুকুন্দপুরে আসিয়া! এক প্রকাণ্ড দীধিকা৷ খনন ও মন্দির নির্ীণ করেন। 
এ মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ এবং নন্দছুলাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার সময়ে নিশ্মিত, কাঁটালের 
কাঠে প্রস্তুত হুন্দর পুতুল ও কারুকার্া-যুক্ত একখানি রঙ্গমহল ঘর এখনও আছে। বংশীবলী এই ; 
রামচন্দ্র- দুর্গাপ্রসাদ, যছুনাথ ও গৌরীপ্রসাদ । যদ্রনাথ-_ বৈগ্যনাথ, শ্রীনাথ ও নন্দকুমার ; নম্দকুমার-_ 
জয়রাম ও লক্্রণচন্্র ; জয়রাম-_সতোন্র, শৈলেন্র ও নরেন্র । লগ্গণচন্্__শৌরীন্্ ও জ্যোতিরিক্রর। 
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ও সামাজিকদিগের বসতির বাবস্থা হয়। ধলবাড়িয়া, মুকুন্দপুর, দেবনগর ও 
পরমানন্দকাটি প্রভৃতি গ্রামে অধ্যাপক, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণবর্গের বাস হয়। 
কালিন্দী তখন ক্ষত্র শ্বোতমাত্র; তাহার অপর পারে বাঙ্গালপাড়া, বাকড়া 
প্রভৃতি স্থানে রাজজ্ঞাতিগণের বসতি নির্দিষ্ট হয়। নিকটবর্তী পরবাজপুর, 
বারকপুর» প্রভৃতি স্থানে সেনানিবাস ছিল। পাঠান সৈন্যের উপাসনার জন্য 
পরবাজপুরে যে স্থন্দর মস্জিদ্‌ নিম্মিত হয়, তাহার বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। 
বসন্তপুরের অপর পারে দম্দমা নামক স্থানে গুলি বারুদ প্রস্তুত হইত।* 
বিক্রমাদিত্যের সময়েই গোপালপুরের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত 
হয়; উহার জলাশয়ের পরিমাণই ৯৯ বিঘা । যশোহর সহরকে কাশীধামের 
সহিত তুলনা করিতে গিয়া ইহাকেই মণিকণিক1 দীখিকা বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছিল। ভামরেলীর সমাজমন্দির এই মুকুন্দপুরের সান্নিধ্যে ছিল ; অতি 
অল্পকাল পূর্বে যে উহার জঙ্গল পরিস্কৃত হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
গৌড়ের যশোহরণকা'রী সহরের সৌষ্টববৃদ্ধির জন্ত যে সব শিল্পীর সমাগম 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খণ্ডিকার, কন্মকার প্রভৃতি কতকের বাস এখনও 

১ বারক শব্দে অশ্ব বুঝায় । অখ্থ রাখিবার স্থান বলিয়! ইহার নাম বারকপুর হইতে পারে । 
ইংরাজী 73877501. ( বারাক ) শব্দ হইতে যে বাঙ্গীল। এক বারিক শব্দ হইয়াছে, তাহাতে সৈম্াবাস 
বুঝায়। কিন্তু সে শব্ধ যোড়শ শতাব্দীতে এদেশে আমে নাই। ইংরাজ আমলে হুন্দরবনে সৈন্য 
রাখিয়। সে স্থানের নাম বারাকপুর রাখিবার কথা শুনা যাঁয় নাই। কলিকাতার সন্নিকটে ইংরাজ 
দিগের একটি সৈম্ভাবাস হয় এবং সে স্থানের নামও বারাকপুর বটে। কিন্তু খুল্ন। জেলায় যে 
কয়েক গুনে বারকপুর গ্রাম আছে, তাহার সহিত ইংর।জ সৈম্তের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে 
করি না। সম্ভবত; এই সকল স্থান হাতিবেড়, হাতিরডাঙ্গা ব1 হাতিয়া! প্রভৃতি স্থানের মত অশ্বের 
নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। 

২ দমদমায় গুলি বারুদ প্রস্তুত হইত এবং এখানকার কামানের দমাদম্‌ শব্দে লোকে ভয় 
পাইত, এই জন্ঠ ইহার নাম দমদমা। কলিকাতার সন্নিকটে যেরূপ দমদম! ও বারাকপুর বলিয় 
দুইটি স্থান আছে, বসন্তপুরের সন্নিকটেও দমদম! ও বারকপুর আছে। প্রতাপাদিত্যের কপোতাক্ষা 
দুরের সন্নিকটেও দম্দম। এবং গাঁদিগুমা বলিয়। ছুইটি গুলিবারুদের আড্ডা ছিল। সে স্থান এক্ষণে কাণী 
আবাদ ফরেষ্ট ষ্টেশনের দক্ষিণে ঘোর অরণ্যানীর মধ্যে পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ ইংরাজেরা বাঙ্গালীর 
সেই পুরাতন দমদম! নাম গ্রহণ করিয়াছেন । নৈহাটির কাছে গঙ্গাতীরে জগদ্দলে প্রতাপের যে দুর্গ 
ছিল, উহীরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাবে পুরাতন বারাকপুর ও দমদম] থাঁক বিচিত্র নহে। “06 
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আছে। এই সকল তথ্য একত্র মিলাইয়া দেখিলে সহজে অন্থুমিত হইবে যে, 
বিক্রমাদিত্যর রাজধানী মুকুন্দপুরে ছিল। 

এই মুকুন্দপুর হইতে ৮1১০ মাইল দক্ষিণে যেখানে যমুনা! ও ইচ্ছামতীর 
সম্মিলিত প্রবাহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়! ছুইদ্িকে গিয়াছে, সেই “যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে”র 
দক্ষিণ পারে প্রতাপাদিত্যের ধুমঘাট দুর্গ নিম্মিত হইয়াছিল। সেই ছূর্গের 
অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে “যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠমৃত্তি আবিষ্কৃত হয়। যেখানে 
ক্রোশৈক বিস্তৃত যুক্তনদী যমুনা ৪।৫ মাইল সোজা! দক্ষিণ মুখে আসিয়া! মুক্ত হইয়। 
পড়িয়াছে, সেইস্থানে প্রতাপাদিত্যের প্রকাণ্ড বুরুজখান1। উহার ম্বত্তিকার 
টিপি এখনও রহিয়াছে, তাহা! প্রায় ১০।১২ হাত উচ্চ। ইহার উপর নদীমুখ 
করিয়া প্রকাণ্ড কামান সজ্জীভূত থাকিত, তাহাতে যখন অনল উদশীরিত হইত, 
তখন নদীবক্ষে বহুদূরে শক্র-তর্ণী তিষ্িতে পারিত না। আর এই প্রধান 
বুকজের ছুইপার্থে উভয় নদীর কুলে কুলে পূর্ব পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যস্ত, মাটার 
প্রাচীরের উপর সারি সারি বুরুজ ছিল, প্রত্যেকটির উপর কামান থাকিত। 
এখনও তাহার অসংখ্য টিপি বর্তমান আছে । ইহাঁরই কাছে যেখানে সেখানে 
মাটার মধ্যে কামানের গোল! পাওয়া গিয়াছে । 

প্রধান বুরুজ হইতে শতাধিক হস্ত দক্ষিণে ধূমঘাট দুর্গের বেষ্টন-পরিখ]। 
উহা! দুর্গটির চারিধার ঘিবিয়া আছে; এক একটি নদীর মত প্রশস্ত ; এখনও 
তাহাতে জল থাকে । এই পবিখার বাহিরে কিছুদূরে বাহিরের পরিখা ছিল 3 
উত্তর ও পূর্ববাদিকে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীদ্বারা এবং অন্য ছুইদিকে ছুইটি খনিত 
খাল ছার! ছুর্গটি বেষ্টিত হইয়ীছিল। পশ্চিমের খালটির নাম কামারখালি ; 
উহার কূলে কূলে গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণকারী কামারদিগের বসতি ছিল। 
দক্ষিণের খালের নাম হাবরের খাল বা হানরখালি। কামারখালি উত্তরদিকে 
গিয়া যমুনায় এবং হানরখালি পূর্বমুখে গিয়া ইচ্ছামতীতে মিশিয়া ছিল। 
কামারখালি বেশ প্রশস্ত ; তাহা দিয়া পাথর ও লৌহ বোঝাই জাহাজ আসিত। 
এখনও এ&ঁ খালের কুলে ও ছুর্মপ্রাচীরের পার্থ রাস্তার ধারে রাশি রাঁশি লৌহ- 
মণ্ডর বা লোহার গু পাওয়া যায়। পাথরের গোলকের উপর লৌহের আবরণ 
দিয়া কামানের গোলা হইত ।৯ 

১ এখনও হুর্গের পার্থ যেখানে সেখানে পাথর পাওয়া যায়। উহা কুড়াইয়৷ লইয়।৷ কলুগণ 
ঘানি-গাছের ভার দিবার জন্য ব্যবহার করিতেছে, দেখিয়াছি । করিম কলু গড়ের দক্ষিণ পাড়ে 
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ভিতরের যে ঝেষ্টন-পরিখার কথ! বলিলাম, তাহারই মধ্যে ছিল মৃগ্ধায় ছুর্গ। 
তাহার দীর্ধায়ত মৃত্তিকা-প্রাচীর কতকাল ধরিয়! ক্ষয়িত হইয়া! এখনও পাহাড়ের 
মত উচ্চ রহিয়াছে এবং উহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কত কত লোকের 
বসতি হইয়াছে । উহারই মধ্যবস্তী সমতল ভূমির উপর সৈন্াবাস প্রভৃতি রচিত 
হইয়াছিল। এই প্রায় সমচতুষ্কোণ ভূমির পরিমাণ ২১৪৪ বিঘা, উহার দৈর্ঘ্য 
বা প্রস্থ প্রত্যেকদিকে ১২1১৩ শত হাত হইবে । এই মৃন্ময় দুর্গের১ ভিতরেও 
সম্ভবতঃ প্রাচীরের পার্থ দিয়া ঘুরাইয়া অপ্রশস্ত খাল ছিল এবং উত্তর-গৃঁশ্চিম 
কোণ হইতে উহা! বাহিরে গিয়া! দূরবর্তী কামারখালিতে মিশিয়াছিল। সেই 
খাল এখনও আছে এবং কামারখালির সহিত উহার মিলনস্থানকে 'শরৎখানার 
দহ” বলে। আধুনিক সকল ছুর্গেই এরূপ পলায়নের গুপ্ত পথ থাকে এবং 
তাহাকে ৬/৪90০1 2৪০ বা জলপথ বলে । 

প্রতাপাদ্িত্যের পতনের অব্যবহিত পরে স্থন্দর বনের স্বাভাবিক প্ররুতি 
অনুসারে অকস্মাৎ এই ছুর্গ ও রাজধানী অবনমিত হইয়া বহুকাল জলাকীর্ণ ও 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন দুর্গপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান অনেককাল ধরিয়া 
ডুবিয়া থাকে এবং সমস্ত গৃহাদি বিনষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রমে তাহার'উপর 
উচ্চ পাহাড়ের মাটি ধুইয়া পলিস্তর জমিয়া যায় এবং অট্রালিকাদি সমস্ত ভূগর্ভস্থ 
হয়। সেই মাঁটার স্তরে অবশেষে স্বন্দরী প্রভৃতি বন্য বৃক্ষ জন্মিয়া ভীষণ অরণা 
হইয়া! যায়। বহুকাল পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ প্রায় ১৭৫ 


নিজের বাড়ীর বেড় কাটিবার সময় একপ্রস্ত সুন্দর পাথরের বাসন পাইয়াছিলেন । দরিদ্র লোক, 
ছুভিক্ষের বংসরে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বংশীপুরের নায়েব নলত নিবাসী হরিশ্চন্্র 
ঘোষ উহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়া লন। গড়ের দক্ষিণ দিকে রমজান গাজির বাড়ীর পার্থে গর্ত 
কাটিতে গিয়া! কয়েক বৎসর পূর্ব রাশি রাশি শঙ্খ বাহির হয়। বাছিয়া৷ উহার ৫1৬ শত বংশীপুরের 
নায়েব মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় লইয়া যান। উহার ২1৩টি আমিও দৌলতপুরে লইয়। আসিয়াছিলাম। 
এ সব শঙ্ছে উৎকৃষ্ট শীখা হইতে পারিত; কিন্তু আমার অনুমান হয়, অট্টালিকার গাথুনির চুণের 
জন্তই সমুদ্কূল হইতে ভারে ভারে শঙ্খ আদিত। উত্তর দিকে যমুনার পুরাতন খাতে একস্থানে 
স্তীকৃত পাথরখণ্ড পাওয়া! গিয়াছিল। সে সব পাথর গোল! প্রস্তুত করিবার জন্যই আসিয়াছিল। 

১ হিন্দু শাস্ত্রে প্রস্তর ও ইষ্টকাদি নিশ্মিত মহীছুর্গের কথা আছে (মনুসংহিতা, ৭ম-৭০ )। কিন্ত 
নিয়বঙ্গে প্রস্তরদুর্গ অসম্ভব; ইষ্টকতুর্গ নির্মাণ করাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ এবং কামানের মুখে তাহাও 
নিরাপদ নহে। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নিম্মিত হইলে মৃণ্ময় দুর্গই সর্বাপেক্ষা ছুর্ভেন্চ। কলিকাতার 
ফোট উইলিয়ম ছুর্গ ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টাত্ত স্থল। 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৬১ 


বৎসর পরে, যখন উহার নিকটবত্তী স্থান বাসের উপযোগী হইয়। উঠে, তখন 
দূর স্থান হইতে লোক আসিয়। ধনধান্যের লোভে এই প্রদেশে বাস করে এবং 
তাহারাই উক্ত হূর্গ মধ্যস্থ জঙ্গল কাটিয়া আবাদ পত্তন করে। চারিপার্খে 
প্রকাণ্ড মাটার টিপি, এবং মধ্যস্থান নিয় দেখিয়া, তাহারা উহাকে প্রাচীন 
কালের কোন এক প্রকাণ্ড দীঘি বলিয়া অনুমান করে। লোকে শুনিয়াছে, 
প্রতাপের পর একসময়ে চাদ বায় কিছুকাল এই প্রদেশে রাজত্ব করেন; তাহার 
স্বাক্ষরযুক্ত সনন্দ এখনও দেখা যায়। এইজন্য তাহার। উক্ত প্রাচীন ছুর্গকে দূর্গ 
না বলিয়া চাদরায়ের দীঘি” বলিয়া কীন্তিত করে । এখনও সাধারণ লোকে 
মধাবন্তী স্থানকে “দীঘির বিল' বলে। কিন্ত প্রাচীন ম্যাপ ও অন্তান্য বিবরণীতে 
প্রাচীন ছুর্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে ।১ 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা! দীঘি নহে । যদি উহা দীঘিই হইত, তাহা হইলে 
উহার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড স্থন্দরী বৃক্ষ জন্মিত না। এখনও ২।১ হাত মাটীর 
নিষ্নে সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া যায়। জলাশয় হইলে তাহার গর্ভে 
জোব মাটি জমিত ; প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা তুলিতে পারিত না এবং উহার মধ্যেও 
পাহাড়ের মাঁটার মত হ্ুন্দর রক্তীভ মাটী হইত না। পাহাড়ের উপর ও পার্শে 
খুঁড়িলে যেখানে সেখানে ইঠ্টকরাশি বাহির হইত না ।২ 
_ ছুর্গের পূর্বদিকে পরিখার বাহিরে একটি স্থানকে এখনও রাজবাড়ী বলে। 
স্থানে কয়েকটি পুকুর ও স্থানে স্থানে যথেষ্ট ইষ্টক পাওয়। যায়। সম্ভবত: 
এইস্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল এবং তাহা! পূর্বমুখী করিয়া নিম্মিত হয়। বাজবাটার 
সিংহদ্বার হইতে উত্তর-দৃক্ষিণে বিস্তৃত একটি বাস্ত। দক্ষিণমুখে গিয়া এযশোবেশ্বরী 
বাড়ীর সদর দরজায় মিশিয়াছে। রাস্তাটি এখনও আছে । সেই রাস্তার 
অপর পারে ঠিক বাজবাটার সম্মুখে বারছুক্ারী গৃহের ভগ্রাবশেষ এখনও 
রহিয়াছে । ইহা অতি স্থন্দর কারুকার্্যখচিত সুদৃঢ় অক্টালিকা ছিল। 


১ এই "দীঘির বিলের' জমি খুব উর্বর! এবং তাহাতে বেশ ভাল স্থপুষ্ট ধান্য হয়। নে ধানে 
চিট! হয় না। এ জমি আড়াই ব। তিন টাক। বিঘায় জম। বিলি হয়। এখনও দীঘির বিলের ধানের 
একট। খ্যাতি আছে; লোকে যত করিয়! বেশী মূলো সে ধান খরিদ করিতে ভালবাসে । 

২ কত শত ইষ্টকগৃহ যে ইহার মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা বল! ঘায় না। গভর্ণমেণ্টের 
তত্বাবধানে সারনাথ, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে খনন কার্ধ্য দ্বার! যেরূপ বিস্ময়কর সৌধমালা আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল, এখানেও, সেইরূপ কতকগুলি ইঞ্টকগৃহ পাওয়া! যাইতে পারে । 

১৯ 


১৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মোগলদিগের ভাষায় ইহাই প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী-আম বা সাধারণ দরবার 
গৃহ ।১ কথিত আছে, প্রতাপ এই পূর্বব-পশ্চিমে দীর্ঘ গৃহে দক্ষিণমুখী হইয়া 
দরবারে বসিলে মায়ের মন্দিরের সদর ছ্বার দেখিতে পাইতেন, এখনও তাহা 
দেখা যায়৷ বাবছারীর সম্মুখে পদ্মপুকুর | উহারই দক্ষিণে আসিয়া যশোরেশ্বরী 
দেবীর মন্দির। উহ] একটি চকমিলান বাড়ী । উত্তরদিকে সদর ছার, তাহার 
ছুই পার্খে সারি সারি কয়েকটি ঘর। পূর্ব পোতায় মন্দির এবং মায়ের স্তর 
সন্মুথে পশ্চিম পোতায় তাহার একটি তোরণ এবং উহার ছুই পার্খে ও দিলে 
কয়েকটি বাসের গৃহ । দক্ষিণে সারি সারি পাকা ঘর। মধ্যস্থলে আধুনিক 
নাটমন্দির, পূর্বে কি ছিল জানা যায় না। মায়ের বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটি 
সদর পুষ্করিণী এবং পূর্বদিকে খর্পরপুকুর ও উত্তর-পূর্ব অর্থাৎ ঈশান কোণে 
চগুভৈরব মহাদেবের ত্রিকোণ মন্দির । মায়ের বাড়ী ত্যাগ করিয়া আরও 
দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে একটি প্রাচীন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, 
উহাকে লোকে সাধারণতঃ হাবসিখানা বলে । ইহা অতি সুন্দর শক্ত ইমারত 
ছিল, এখন অনেকটা ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে। উহার মধ্যে একপার্থে একটি কৃপ 
দেখিয়া লোকে বলিত, এই স্থানে কয়েদীদিগকে হাজতে বা বন্দী করিয়া রাখা 
হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি স্নানাগার মাত্র ; কৃপ হইতে জল তুলিয়া 
নলসংযোগে উহা গৃহান্তরে নীত হইত এবং সেখানে সম্ভবতঃ গরম ও ঠাণ্ডা 
উভয় প্রকার জলের ব্যবস্থা হইত; কোন উচ্চপাস্থ আমীর তথায় উনুক্তদেহে 
দ্বারবদ্ধ ঘরে স্নান করিতে পারিতেন।২ পার্খে সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ আছে এবং 
দ্বিতলেও থাকিবার ঘর ছিল, তাহা এখন ভাক্ষিয়া৷ পড়িয়াছে। সম্ভবত: 


১ বারছ্বারী শব্দের অর্থ বার ব! দ্বাদশটি দ্বারযুক্ত গৃহ নহে। ৬৬175 2৪ 0106. ৪. 18150 
00110175 10 12 200:8756 £9065 (0218 0/81)--1:156 ০00 00121 1৬1017247/21/05, 
19. 146. বন্ততঃ 'বার' শব্দ “দরবার' শব্দের সংক্ষিপ্ত অংশ, ইহার অর্থ সভা । বারদ্বারী বলিতে 
প্রকান্ঠ সভাগৃহই বুঝায়, উহীতে দ্বাদশটি দ্বার থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। 

২. 46 ৪3 10016 0:008015 ৪, [300310)9171517909, 01: 1080101706 1580€. 01 801036 
[8595 10) 2. 9/6]] 17) 005 09119106207 005 5809015 0£ ৪0০7-71-55 ০0) 
071012%6 1101117065, 0,146, কিস্তু গত ২৪১১২, তারিখের কলিকাত। গেজেটে 
(২১৮৬ পৃ) ইহাকে হামামখানা ব। হীবসিখানা না বলিয়। 53062 15580.5 বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৬৩ 


প্রতাপাদিত্য এই গৃহটি অভ্যাগত আমীর ওমারহগণের অভার্থনার জন্য নিশ্মাণ 
করেন এবং তাহার পতনের পর মোগল ফৌজদীরের ধূমঘাটে অবস্থানের সময় 
তিনি এই গৃহেই বাস করিতেন ।১ ছুর্গের পাচ মাইল উত্তরে জাহাজঘাটায় 
এবং মোগল ফৌজদারের পরবর্তী শাসনকেন্দ্র ত্রিমোহানীতে এইরূপ হামামখান 
সম্বলিত বাসগৃহ আছে। যথাস্থানে উহার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি 'প্রাচীন 
কীত্তি রক্ষার আইন অনুসারে ঈশ্বরীপুরের হামামখানা গভর্ণমেন্টের ব্যয়ে 
সংস্কৃত ও রক্ষিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 

হামামখানা ছাড়িয়া আর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে এক 
প্রকাণ্ড পুরাতন মস্জিদ্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে উহাকে 
টেঙ্গ৷ মস্জিদ্‌ বল! হইয়াছে; “টেঙ্গা” নামের উৎপত্তির কোন কারণ জানা 
যায় না। ইহা যে প্রতাপাদিত্যের নৃতন রাজধানীতে অবস্থিত মুসলমান সৈন্য 
ও রাজকম্মচাবিগণের উপাসনা-গৃহ বলিয়! নিম্মিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 
পুরাতন রাজধানীর পার্থে যেমন পরবাজপুরেব হুন্দর মস্জিদ্‌, তেমনি ধুমঘাটের 
নৃতন রাজধানীতে এই পঞ্চগুত্বজযুক্ত প্রকাণ্ড উপাসনালয়। মস্জিদ্টি এক 
শ্রেণীতে পাচটি ঘরে বিভক্ত, প্রত্যেক ঘরের উপর একটি গু্জ। মস্জিদের 
বাহিরের পরিমাণ ১৩৬১৮ ৩৩ মধ্যস্থলের ঘরটির ভিতরের মাপ ২০- ৮৯ 
২০- ৯ এবং পার্খববন্তী অন্য চাবিটির প্রত্যেকটি ১৮ ৭৯ ১৮-৭ইক্চি | 
মেজে হইতে গুণ্জের উচ্চতা ৩৬। মস্জিদটি অন্ততঃ পাচ ছয় ফুট বসিয়া 
গিয়াছে; কারণ, উহার মেজে প্রথম সময়ে যদি মাটা হইতে ৩” ফুট উচ্চ ধরা 
যায়, তাহা! হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে, সেই মেজেই তিন ফুট মাটার নিম্নে 
বসিয়া গিয়াছে । মধ্য ঘরের দরজার খিলান ৭--৩ প্রশস্ত এবং অন্য 
ঘরগুলির দরজার খিলান ৬--৩ প্রশস্ত ৷ ভিত্তি সর্বত্রই ৭ফুট। বাগেরহাটে 
খা] জাহান আলির সমাধিমন্দিরাদি ব্যতীত এরূপ শক্ত মস্জিদ্‌ এ প্রদেশে বড় 


১ আমরা 'বহারিস্তান' হইতে জানিতে পারি, পুরীর অধীশ্বর কতলু খাঁর পুক্র জামাল খা 
প্রতাপাদিতের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। এইরূপ সম্মানিত বংশীয় ব্যক্তিগণ সময় সময় এই 
গৃহে বাস করিতেন ।__-প্রবাসী”, কাত্তিক, ১৩২৭, ৩ পৃ। [ পরিশিষ্ট জষ্টব্-_শি মি] 

২1285 ০00 07১02 11017:67/6655 0,146 1 হ00067996205022) 4০০00$) 
4-7১01277215, 0. 118, 


১৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কম দেখিতে পাওয়া যায়। মস্জিদের পূর্বদিকে তিনদিকে প্রাচীর বেষ্টিত 
একটি চত্বর ছিল এবং মস্জিদের দরজা হইতে পূর্বদিকের সদর ফটক ৮৬” ফুট 
দূরবর্তী ছিল। এই চত্বরের উত্তর গায়ে সারি সারি কয়েকটি সমাধি ছিল, 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি “বার ওমরার কবর” বলিয়া খ্যাত। কথিত 
আছে, এক সময়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যে বারজন মোগল ওমরাহ প্রেরিত হন, 
তাহাদের সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, প্রতাপের স্থব্যবস্থায় তাইাদের 
মৃতদেহ এই স্থানে আনিয়৷ কবর দেওয়া হয়। ইহা একপক্ষে যেমন হিন্দুবীরের 
বিজয়ন্তস্ত, অন্যপক্ষে মৃতশরীবের প্রতি তাহার সদন্তঃকরণের পরিচায়ক । 

টেঙ্গা মস্জিদের উত্তরাংশে আর একটি অষ্টকোণ গুশ্জওয়াল! ইষ্টকালয়ের 
তগ্নাবশেষ এক্ষণে প্রকাণ্ড বটবুক্ষের কোটরস্ব আছে। হিন্দুরা বলেন উহা! 
লক্ষমীদেবীর মন্দির এবং মুসলমান মৌলবীদিগের মতে উহা! “বিবির আস্তান' 
অর্থাৎ মুসলমান রমণীগণের নেমাজ করিবার ঘর। এই শেষোক্ত মতই সমীচীন 
বলিয়া বোধ হয়; প্রধান প্রধান জুম্মীমস্জিদের একাংশে স্্রীলোকদিগের 
নেমাজের ব্যবস্থা দিলী আগ্রায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের 
জনবহুল যশোহর নগরীতে রমণীবর্গের জন্য এইরূপ রাজোচিত বিশেষ ব্যবস্থা 
যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই প্রশংসনীয় | 

যশোহরের জুম্মীমস্জিদ্‌ হইতে উত্তরদ্দিকে বহুদূর অগ্রসর হইলে, ইছামতীর 
কূলে খুষ্টানদিগের জন্য গীর্জা নিশ্মিত হইয়াছিল ; সে গঞ্জার ভগ্নাবশেষ ও 
সংশ্লিষ্ট কবরখানা এখনও আছে । সে গীর্জা চ্যাপ্ডিকানেই ছিল বলিয়া বিবরণ 
আছে।১ স্থতরাং ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে অর্থাৎ 
যশোহরেই চ্যাণ্ডিকান ; অর্থাৎ যশোহর ও চ্যাণ্ডিকান অভিন্ন এবং এই স্থানেই 
প্রতাপারদদিত্যের লোকবিশ্রুত রাজধানী । 

আর্‌ একটি কথা বলা হইলেই আমাদের এ প্রসঙ্গ শেষ হয়। “বহারিস্তান” 
হইতে জানিতে পারিতেছি, প্রতাপের শেষ পরাজয়ের প্রাকালে মোগল 


১ ইহাই বঙ্গদেশের প্রথম থুষ্টীয় গীর্জা (2 0:610166 চ:£1155" ) 100. 78000, 
[61706 77156006055 11065 07727964125) 015801025 50507 নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', 
মূল ৪২১ ও ৪৪৮ পৃ, 8৫%211086, 827012ঞ1ঘ, 9. 176. এই গীর্জা নির্মাণের বিশেষ বিবরণ 
পরে দিব । 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৬৫ 


সেনাপতি ইনায়ে খা! এবং মীর্জা সহন+ যখন প্রতাপের অনলবর্ধী কামানের 
মুখে অতি কষ্টে যমুনা ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল পার হইয়া পূর্বদিকে ইছামতীতে 
প্রবেশ করবেন, তখন ইনায়েৎ কাগরঘাট নামক স্থানে আসিয়া বাম পারে ছাউনি 
করেন এবং মীর্জ। বীরবিক্রমে নদী পার হইয়া পূর্ববিক হইতে দুর্গদ্বার আক্রমণ 
করেন। এই কাগরঘাটই খাগড়াঘাট ; উহা! এখনও ইচ্ছামতীর পরপারে 
বর্তমান আছে। খাগড়াঘাট গ্রামের পশ্চিমাদ্ধ ৬মাতা যশোরেশ্বরী দেবীর 
দেবোত্তর সম্পত্তি, এখনও উহার আয় মাতার সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। 
স্তরাং খাগড়াঘাটের অবস্থান হইতেও প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর স্থান নির্দেশ 
করা যায়। আশা করি, এই বিস্তৃত আলোচনার পর প্রতাপের রাজধানী সম্বন্ধে 
আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না| 


১ নূতন পাঠোদ্ধারে অধাপক যছুনাথ সরকার “নহন' স্থলে 'নথন্‌ গাঠ গ্রহণ করিয়াছেন__ 
'শনিবারের চিঠি, ল্যো্ট, ১৩৫৫ 1-_শি মি 

২ প্রবানী, ১৩২৭, কাত্তিক, ৬ পৃ; [ পরিশিষ্ট ডরষটব্--শি মি ]) 1২607)61'8 009] 
০. 7 _০০৩৫০৮; ইহাই খাগড়াঘাট । এই স্থান তালা-খাজরা! পরগণার একটি ছিটমহল | 
থাগড়াঘাটার পূর্ববর্ধ এক্ষণে সাতক্ষীরার শ্বনামখ্যাত জমিদার মহাশয়দের এলেকাধীন। যেখানে 
ইনায়েৎ খাঁর ছাউনি হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে নিল্নতমি, ধানের ক্ষেত। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
প্রতাপের আয়োজন 


প্রতাপাদিতোর নৃতন রাজধানী কোথায় নিম্মিত হইয়াছিল, তাহা আমরা 
দেখিয়াছি। ভযশোরেশ্বরী দেবী যেখানে আবির্ভূতি হইয়াছিলেন, সেখানেই 
আছেন; সেই ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে প্রতাপের ধুমঘাট দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ 
গঠিত হইল। তখন পুনরায় বসন্ত রায়ের উদ্যোগে মহাসমারোহে সেহী নৃতন 
রাজধানীতে প্রতাপাদিত্যের অভিষেক ক্রিয়া স্থসম্পন্ন হইল। রাজধানীর 
কিন্ত নামের পরিবর্তন হইল না) তাহা পূর্ব যশোহর নামেই অভিহিত 
হইত। রাজাভিষেকের সময়ে এবারও অনেক ভূঞা রাজা যশোহরে 
আসিলেন; আত্মবল ও দেশরক্ষার অনেক কল্পন। স্থিরীকৃত হইয়া! গেল। 
পরবন্তী ঘটনাবলী হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়| যায় মাত্র; নতুবা 
তৎসম্বদ্বীয় কোন বিশ্বাসযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ পাইবার উপায় নাই। 

রাজ্যলাভের সঙ্গে প্রতাপের আনন্দলাভ হইয়াছে; রাজ্যের অপরিমিত 
কর্মভার পাইয়া তাহার দৃপ্ত চিত্ত শাস্ত হইয়াছে ১ দুর্গম প্রদেশে দুর্ভেছ্য দুর্গ 
তুলিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া তাহার অপরিমিত সাহস ও 
বীরপ্রতিভা জাগিয়াছে ; আর দৈবান্গ্রহে যশোবেশ্বরী দেবীর বিকাশে তাহার 
মনে দৃঢ় বল ও অপরিমিত আশার সঞ্চার হইয়াছে । এইভাবে তৃপ্চি, বল ও 
আশার সংমিশ্রণফলে তিনি ভবিষ্যতের জন্য এক বিরাট কার্যয-প্রণালীর ব্যবস্থ। 
করিতে লাগিলেন। নূতন রাজ্যের নৃতন প্রজাদ্বারা যদি কিছু করিতে হয়, 
তাহার সকল আয়োজন নিজেরই করা প্রয়োজন; তাহাকে আগাগোড়া সবই 
নিজেই গড়িয়া লইতে হইবে । তাহার পিতা ও পিতৃব্য রাজ্য পত্তন করিয়াছেন 
মাত্র, সে ভিত্তির উপর গঠন কার্য কিছুই হয় নাই। কোন কিছু গঠন বা 
সংগঠনের পূর্বে তিনি তাহার উদ্দেন্ত গুছাইয়া৷ লইলেন। 

তিনি বাদশাহ আকবরকে দেখিয়াছেন, আগ্রার রাজদরবার ও রাজনীতি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন; আর দ্বেখিয়াছেন রাজপরিবারে 
আত্মকলহ, শিবিরে ষড়যন্ত্র এবং পাঠানের পুনকুখান চেষ্টা । সে চেষ্টার স্রোত 
যে রাজধানী প্লাবিত করে নাই, তাহা! নহে। তবে বাদশাহের গুণগ্রাহিতা 
কতিপয় হিন্দু বীরের মর্ধযাদার সমাদর করিয়া মোগল সিংহাসন দৃঢ় করিয়াছিল। 


প্রতাপের আয়োজন ১৬৭ 


হিন্দু লবণের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে জানে এবং সেই জন্য বাদশাহের নিমিত্ত 
দেহের রক্ত জলের মত ব্যয় করিতে প্রস্তত ছিল।১ যে হিন্দুমিষ্টব্যবহারে 
তুষ্ট হইয়! শিষ্টভাবে মৌগলের সেবা করিতে পারিত, হিন্দু বীর্যের উন্মেষ 
দেখিলে সে হিন্দু যে সহজেই সেই দিকে যোগ দিতে পারে, প্রতাপের তাহা 
বুঝিতে বাকী ছিল না । 
পাঠানরাজত্ব গিয়াছে, কিন্তু পাঠান শক্তি যায় নাই । বাহিরের শ্রোত এখন 
অন্তঃসলিল হইয়া! বহিতেছে। মোগল রাজতক্ত কাড়িয়৷ লইলেও সমগ্র বঙ্গে 
কখনও সম্পূর্ণ প্রভূত্ব বিস্তার করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। যেখানে 
মোগলের অত্যাচার, যেখানে মোগলের প্রতি অসন্তোষ বা যেখানে মোগলের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বহ্ছি জবলিবে, সেখানেই পাঠানেবা শত্রুপক্ষের দলবৃদ্ধি করিবে । 
স্থৃতরাং হিন্দুস্বাধীনতার জন্য স্থকৌশলে চেষ্টা করিতে পাবিলেই হিন্দু ও পাঠান 
উভয় বলের সাহায্য অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িবে । স্থযোগ বুঝিয়! কার্ধা করাই 
এক্ষণে কৃতিত্বের পরিচায়ক । প্রতাপ এ স্থযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন 
না। তিনি নানাভাবে সৈন্য গঠন ও সীমান্ত রক্ষা করিয়! যুদ্ধের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । কয়েকটি প্রধান কারণে তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন। 
প্রথমতঃ, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাধান্ স্থাপন তাহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। 
এ উদ্দেশ্য ছোট বড় সকলেরই থাকে, তাহারও ছিল। নে অবাজকতার ঘুগে 
সবলে দাড়াইতে না পারিলে, পতন অবশ্ন্ভাবী। স্থৃতরাং দাড়াইতে হইলেই 
যুদ্ধল চাই। তেমন দ্রাড়াইতে অনেকেই চাহিয়াছিল; ভুএগারাজগণ সকলেই 
নিজের গণ্ডীতে মাথা তুলিয়! দীড়াইয়াছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্য বিস্তারের 
জন্য সকলেরই একটি তীব্র আকাজ্ষা ছিল। স্থতরাং প্রতাপাদিত্যের আত্ম- 
শীধান্তের চেষ্টা স্বার্থমূলক বা! ঘ্বণাজনক হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাহার মত 
বীরপুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক বা নিতান্ত অগৌরবের বিষয় ছিল ন1। প্রতাপের 


১ বর্তমান ইংরাজ-রাজত্বের সৈনিকবিভাগ এখনও প্রকৃষ্টভাবে এই গপ্তরহস্ত বুঝিতে পারেন 
নাই। হুবিখ্যাত ধতিহাসিক হাঁণ্টার সাহেব একন্থলে রাজ! টোভরমল্ল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 
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১৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উত্থান চেষ্টা প্রারস্তকালে ব্যক্তিগত বা প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে 
তাহার ফল বহুদূর গড়াইয়াছিল। 

ছিতীয়তঃ, পাঠানের পক্ষসমর্থনের জন্য প্রতাপ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 
একটি ধশ্ববুদ্ধি তাহাকে এই কার্যে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। পাঠান- 
রাজের কৃপাবলেই তীহারা প্রথম যশোররাজ্য প্রাঞ্চ হন। পাঠানের ধনবলই 
যশোরের সমৃদ্ধির ভিত্তি। মোগলের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালন জন্য যে সমস্ত 'ন- 
সম্পত্তি স্যাস-স্বরূপ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে সমপিত হইয়াছিল, 
তদ্বারা মোগলের চরণে উপচৌকন দেওয়া নিতান্ত অকুতজ্ঞের কারধ্য। যে 
কার্ধ্যের জন্য দায়ুদের জীবন গিয়াছে, যে সাধনায় পাঠানেরা ছিন্ন ভিন্ন উৎসন্্ 
হইয়া পড়িয়াছে, সেই কার্্যের জন্য যিনি উদ্যোগী হইবেন, তিনিই দায়ুদের প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী । পাঠান ভূপতির বক্তসম্পকিত ওসমান উড়িস্তা অঞ্চলে যে 
পাঠান শক্তির উদ্বোধনের জন্য আমরণ চেষ্টিত ছিলেন, প্রতাপাদিত্য আপনাকে 
বঙ্গদেশে পাঠানের উত্তরাধিকারী কল্পনা করিয়া, সেই পাঠান প্রতিপত্তি অক্ষণ্ 
রাখিতে উদ্যোগী হইলেন । মিথ্যা কথা বলিয়া এবং সামন্তরাজ হইবার অঙ্গীকার 
করিয়া আকবর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লাভ কর প্রতাপের একটি 
যৌবনস্থলভ চাপল্যের ফল); সে ছুরভিসদ্ধি তাহার চরিত্রান্গত নহে এবং 
তদ্বারা তাহার চরিত্রে ছুরপনেয় কলক্কুই আরোপিত হইয়াছে । 

পাঠানেরা যখন প্রথম বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, তখন তাহারা বিদেশীয় এবং 
শত্রুর মত বিবেচিত হইত | শেষে পাঠানেরা এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিল 
বঙ্গের অন্ন, বঙ্গের পণ্য, বঙ্গের স্থখছুঃখ সকলই তাহারা আপন করিয়া লইল। 
তখন পাঠানে হিন্দুতে গলাগলি, কোলাকুলি বন্ধুত্ব হইল। হিন্দু পাঠান 
হইল, পাঠান হিন্দুর মতে মিশিতে লাগিল। তৎপরে আসিল-_মোগল। 
পশ্চিমাঞ্চলকে অসিমুখে ও অগ্রিমুখে দিতে দিতে যখন মোগল আমিল, তখন 
হিন্দুর নিকট মোগল হইল শত্র, আর পাঠান হইল আপন জন। হিন্দুরা 
এ ভাব পোঁষণ করিতে করিতে, যখন ত্বরিতে মোগলের হাতে পাঠান হারিল 
এবং অবশেষে তাড়িত হইয়া দেশ ছাড়িল, তখন দেশ মধ্যে একটা তীব্র কল্পনা 
ইহাই জাগিল, কেমন করিয়! মোগল শক্রর ধ্বংস করিয়া দেশকে পুনর্ববার 
পাঠান শাসনতলে স্থাপন করা! যায়। তাই প্রতাপ পাঠান সৈন্য ও পাঠান 
সেনানীর সহায়তা পাইয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। 


প্রতাপের আয়োজন ১৬৯ 


তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশে হিন্দুশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রতাপ চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার প্রথম উদ্দেশ্য হইতে পারে, পাঠানের 
সমর্থন তাহার অব্যর্থ লক্ষ্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 
স্বীয় সামধ্যের সফলতা দেখিয়া অবশেষে জাতীয় গৌরবের জন্য প্রাণপাত 
করিবার কল্পনা তাহাকে যে অমানুষিক কার্যে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । পাঠানের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু আত্মকলহের জন্য 
যদ্দি পাঠানের দিন শেষ হইয়া থাকে,১ পাঠান ঘদি কিছুতেই আর না জাগে, 
তবে হিন্দুশক্তি জাগাইতে হইবে, মোগলকে কিছুতেই উঠিতে দেওয়া হইবে না, 
ইহাই প্রতাপের প্রতিজ্ঞা হইল। বঙ্গদেশ তখন হিন্দুর দেশ; সকল দেশের 
সকল জাতিরই নিজের দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার অধিকার আছে । হিন্দুর! 
পাঠান শাসনকালে প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়। সে স্বাধিকার লাভে বঞ্চিত 
থাকিলেও, আবার যদি মোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালে স্থযোগ বুঝিয়া তাহারা 
স্বাতন্ত্রলাভের চেষ্টা করে, তাহা অন্যায় বলিয়৷ বিবেচিত হইতে পারে না । 
প্রতাপাদিত্য তাহার স্বজাতীয় হিন্দুর এই চিরস্তন অধিকার লাভের জন্য উদ্যোগী 
হুইয়াছিলেন। সমগ্র দেশ যদি জাগিত, তবে প্রতাপের প্রতিজ্ঞাও থাকিত। 
কিন্তু তাহার চেষ্টা শেষকালে সফল হয় নাই বলিয়া আমরা! মূলে তাহার 
উদ্দেশ্টেরই সন্দেহ করি। প্রকৃতপক্ষে সময় তখন আসে নাই, দেশ তখন জাগে 
নাই; একজন বা দশজন জাগিলেই দেশ জাগে না। তখনও ঘরে ঘরে 
আত্মকলহ চলিতেছিল, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে দেশ ডুবিয়া ছিল; সমাজ ও 
সংস্কারের মোহমন্ত্রে দেশের বা দশের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। একাকী 
প্রতাপ বা ভুঞারাজগণ তাহার কি করিবেন? প্রতাপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
অসমদ্ে চেষ্টা করিতে গিয়া কত ভুল করিয়াছিলেন, কত নৃশংসতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া, তাহার একনিষ্ঠ 
সাধনার কথা আমর সকলেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাহার আয়োজনের 
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১৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যদি পরিচয় দেওয়া যায়, তবে আশা করি, তাহার দেশসেবার বার্তা একেবারে 
মুছিয়া যাইবে না। 

চতুর্থতঃ, সকল উদ্দেশ্তের কথ ভুলিয়া গেলেও আমরা প্রতাপাদিত্যের একটা 
চেষ্টার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না) তিনি একদিকে যেমন মোগলের 
অত্যাচার, অন্য দিকে তেমনই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যদিগের পাশবিক অত্যাচার 
হইতে দেশবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
মোগলের সহিত তাহার পচিশ বৎসর ধরিয়া দারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল) াহার 
যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ হইতে উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । তাহার রাজ্যাবস্তের 
পূর্বব হইতেই আবাকাণী মগ ও পাশ্চাত্য পটু গীজ বা ফিরিঙ্গি দক্থাগণের ভীষণ 
আক্রমণে দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থান সম্পূর্ণ মন্ুম্শূন্য হইয়াছিল; তাহার রাজত্ব- 
কালে এই উভয় দস্থাদলের প্রবল প্রতাপ আরও বদ্ধিত হইতে চলিয়াছিল। 
এজন্য নানাস্থানে ছুর্গ সংস্থান ও উপযুক্ত নৌবাহিনী সংগ্রহ করিয়া তিনি এই 
দস্তাদিগকে দমন করিয়াছিলেন । সে অত্যাচারের বিবরণ না জানিলে, প্রতাপের 
কার্ধোর গুরুত্ব ও তাহার উপকারিতা! হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এজন্য আমরা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে সেই অত্যাচার কাহিনী বলিব । 

এক দিক হইতে বাদশাহী মোগল সৈন্য ও অন্যদিক হইতে ছুর্বত্ত দস্থাদল, 
উভয়ের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা ও আত্মরক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; 
বিশৃঙ্খল দস্থ্যদলকেও নিবৃত্ত বা নিগৃহীত কর! যায়, কিন্তু স্থশিক্ষিত মোগলকে 
বিধ্বস্ত করা অতি দুরূহ কার্য । মোগলের গুণগ্রাহিতা লোক বাছিয়া উপযুক্ত 
কর্শভার দিয়াছিল; আকবরের সমদশিতা বহু লোককে বশীভূত করিয়াছিল। 
সে শান্তনীতির বলে অনেকেই মোহিত হইল । পাঠান আত্মবিক্রয় করিল ) 
হিন্দু জাতি দিয়া দাসত্ব করিতে লাগিল | স্থতরাং মোগলেরা দেশীয়দিগের বাহু 
ও মস্তিষ্কের বলে বলবান হইয়! ছুদ্ধর্য হইয়াছিল। এ ছুরস্ত শত্রুর বিপক্ষে অস্ত 
ধারণ করিতে হইলে যথেষ্ট সতর্কতা আবশ্যক | প্রতাপাদ্দিত্য মোগল দরবারে 
বাস করিবার সময় এ সকল বিষয় বিশেষভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি 
জানিয়াছেন, মোগলের অশ্বারোহী যেমন স্থপটু, পদাতিক তেমন নহে । মোগল 
স্থলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে । মোগলের অন্য প্রকার সাজ 
সরঞ্জাম যথেষ্ট থাকিলেও নৌকা বা জাহাজের তেমন সংস্থান নাই; যাহা কিছু 
ছিল, তাহাও প্রধানত; বঙ্গদেশের জন্য এবং উহা! বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত । 


প্রতাপের আয়োজন ১৭১ 


এখনও মোগলদিগের কামান বন্দুকের পর্য্যাপ্ত সংগ্রহ বা ব্যবহারপটুতা হয় নাই । 
মোগলের! পাহাড় পর্বতে ও মকুকল্প শুষ্কদেশে যেমন অত্যন্ত, সিক্তবাত বা 
কর্দমাক্ত বঙ্গদেশে তাহার! সেরূপভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না। মোগলের 
সাজসরঞ্জাম এত অধিক এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার যে, অতিদূরবন্তী বঙ্গের এক 
কোণে আসিয়! নদীবহুল ও জঙ্গলাকীর্ণ দেশের সহিত যুদ্ধ করা তাহাদের পক্ষে 
বড় ছুঃসাহসিক সংকল্প । এই সকল তথোর প্রতি বিশিষ্টভাবে লক্ষ্য রাখিয়া, 
প্রতাপ ন্থকৌশলে নিজের দুর্গ নিন্মাণ, সৈম্তগঠন ও নৌবাহিনী প্রস্তত করিতে 
লাগিলেন। আমরা অগ্রে মগ ও ফিবিঙ্গির অত্যাচারের কথা৷ বলিয়া, পরে 
মোগলের সহিত তাহার যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিব। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
মগ ও ফিরিজি 


আমরা যে মগ ও ফিরিঙ্গির কথা৷ বলিয়াছি, তাহাদের অত্যাচার কাহিনী 
শুনিবার পূর্বের তাহাদের পরিচয় জানা আবশ্যক অগ্রে মগের কথা বলিতেছি। 
মগেরা আসিত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকাণ হইতে । আরাকাণ বর্তমান 
চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। একটি পর্বতমালা ই 
রাজ্যের পূর্ববসীম! জুড়িয়া বসিয়া! ইহাকে সমগ্র ব্রন্মদেশ হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে) 
আর পশ্চিমসীমার সর্বত্রই বঙ্গোপসাগরের তবঙ্গমালায় প্রতিহত । এই উভয় 
সীমার মধ্যে থাকিয়া! রাজ্যখণ্ডের উত্তরদিকের বিস্তৃতি ৫০ মাইলের অধিক 
হইবে না, এবং ক্রমে সরু হইয়া! দক্ষিণ দ্রিকে কোন কোন স্থানের প্রস্থ ১৫ 
মাইল মাত্র। পশ্চিম দিক হইতে সমুদ্রই নদীর নামে দেশের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে ; অধিবাসীরা! একপ্রকার সমুদ্রমধ্যেই বাস করে, সমুদ্রবক্ষে খেলা 
করে, তাহারা! নাববিদ্যায় দক্ষ। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই ছুর্গম; সমুদ্রের 
কূলে কূলে কতকগুলি ছুর্গ আছে এবং সমুদ্রমধ্যেও অনেকগুলি দ্বীপ ইহাদের 
রাজ্যভুক্ত এবং স্থ্রক্ষিত; পরদেশীর পক্ষে এ রাজ্য জয় করা বড় কঠিন। 
এইজন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় চারি সহন্র বৎসর ধরিয়া এই ক্ষুত্রজাতি 
তাহাদের স্বাধীনত৷ রক্ষা করিয়াছিল। রামাবতী তাহাদের রাজধানী ছিল, 
উহার বর্তমান নাম সান্দোবয় (991000স85) | ১৭৮২ খৃষ্টাব্ধে আরাকাণ বাজ্য 
্রন্মবাসীর! অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতেই, 
্রহ্মযুদ্ধের পর উহা৷ ইংরাজাধিকৃত হইয়াছে (১৮২৬)। এখন আরাকাণ নিম্ন 
ব্রন্মের একটি বিভাগ এবং আকিয়াব উহার প্রধান নগরী । বাণিজ্য বা রণসঙ্জায় 
আরাকাণীরা উত্তরে চট্টগ্রামে আসিত এবং সেখান হইতে পূর্বব ও দক্ষিণ দিকে 
আসিবার পথে সন্দ্বীপ তাহাদের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ব্রক্ষবাসীর মত 
আরাকাণীদিগকেও সাধারণতঃ মগ বলে এবং ধর্শের' হিসাবে তাহারা বৌদ্ধ 
বলিয়! পরিচিত । কিন্তু সে উদার মতের কোন নীতি তাহারা অনুসরণ করিত 
বলিয়া! বোধ হয় না; কারণ, হিংসা ও দস্থ্যতাই একসময়ে তাহাদের প্রধান 
ব্যবসায় ছিল। 

আমর! যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম 


মগ ও ফিরিঙ্গি ১৭৩ 


ভারত হইতে পটু গীজগণ আসিয়া আরাকাণ ও নিকটবর্তী নানাস্থানে সমুদ্রুতীবে 
বাস করে। প্রথমতঃ মগেরা এই বিদেশীকে বন্ধুভাবে লুফিয়া লইয়াছিল; 
কারণ তাহারা উৎকৃষ্ট নাবিক এবং দক্থ্য ব্যবসায়ের উপযুক্ত সহচর । বিশেষতঃ, 
বঙ্গে আসিয়া দস্থ্যতা করার জন্য বঙ্গের শাসক, পাঠান বা মোগল সকলেই মগের 
প্রতি বিরূপ ছিলেন ; মগেরাও উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বিশেষ 
সাহাষা পাইবে বলিয়! পটু'গীজদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু সমব্যবসায়ীর 
সম্ভাব বেশীদিন থাকে না; স্থতবাৎ মগ ও পট্টুগীজের মধ্যে কখনও মিত্রতা, 
কখনও সংঘর্ষ হইত। উহার ফলে অনেক সময় বঙ্গের ভাগ্য পরিবস্তিত 
হইয়া যাইত। সেই কথাই আমরা বলিতেছি; কিন্তু অগ্রে দেখিব, এই 
পটুগীজগণ কোথা হইতে আসিল এবং কেমন করিয়৷ তাহারা ফিবিঙ্গি নাম 
পাইয়াছিল ৷ 

পটুগাল ইয়োরোপের একটি প্রান্তবর্তী ক্ষত্ররাজ্য । কিন্তু ১৫শ শতাবীতে 
নৌসাধনে অনেক নৃতন দেশ আবিষ্কার করিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্য অনেক বড় 
দেশের চক্ষু ফুটাইয়াছিল। পর্টুগীজ নরপতি মান্য়েলের রাজত্ব কালে ভাস্কো 
ডা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়৷ ভারতবর্ষে আসেন। অনেককাল হইতে 
ইয়োরোপের লোকেরা স্বর্ণভূমি ভারতে আসিবার পথ আবিফার করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছিল; পটু'গীজ গাম। মে পথ বাহির করিয়। খ্যাতিলাভ করিলেন । 
শুধু পথ দেখান নহে, পর্টগীজরা বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার এই উভয় কল্পনা 
লইয়! কা্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে তাহারা পশ্চিম ভারতে সমুদ্র- 
তীববর্তী নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পত্তন করিল; অন্ন কাল মধ্যে গোয়া 
নগরীতে ছুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করিয়া নানাস্থানের সহিত বাণিজ্য করিতে 
লাগিল। গামা বর্গদেশে না আসিলেও তাহার কথা জানিতেন এবং 
তৎসম্বন্ধে লিখিয়! যান। বঙ্গকে তখন ভারতের ভূ্বর্গ (%2875015৩ ০: 
[1)019” ) বলা হইত। মোগলদিগের সনন্দাদিতে এ নামেই বঙ্গদেশের পরিচয় 
ছিল।+ 

একে বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ, তাহাতে আবার উহার দৃক্ষিণাংশ গভীর 


১1711], 5. 0৯ 72750] 0) 2756-57, ৬০1 1115 2 160 ; ০০802908, 1707040565৫ 
£7 10625 0০ 19,066. 
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জঙ্গলাকীর্ণ। এদেশে অসংখ্য নদীর জলে ক্ষেতে ক্ষেতে সোণ! ফলে ? নদীর 
কূলে দুর্গম প্রদেশে স্বচ্ছন্দে বাস করা৷ যায়।১ নদীপথে যাতায়াতের স্থবিধা 
থাকিলেও যাহারা নাববিছ্ভায় স্থ্দক্ষ নহে, বঙ্গ তাহাদের পক্ষে ছুর্গম প্রদেশ । 
তথায় নদী বেষিত স্থান মাত্রই দুর্গের মত হয়। এজন্য এ প্রদেশ পলায়িত বা 
ুর্ববত্তের আশ্রয়স্থল। রাজা প্রজা বহুজনে এদেশে আসিয়া গুপ্তভাবে বহিয়! 
গিয়াছেন। পাঠান আমলে খ! জাহান বা শাহ জালাল প্রভৃতি কত সাধু কির 
এখানে আস্তানা করিয়া ছিলেন? দন্জম্দন কিরূপে চন্্রদদীপে বাজ্যস্্াপন 
করেন, হুসেন-পু্র নসর কিরূপে খুল্নার অন্তর্গত বাগেরহাটে পিতার 
জীবদ্দবশাতেই রাজত্ব করিয়! গিয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি।২ 
মোগল আমলেও হুমায়ুন, শের খা, শাহজাহান প্রভৃতি কত রাজা বা আমীর 
এদেশে আসিয়া বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। ভূঞ্ারাজগণ বহুকাল বঙ্গের 
নানাভাগে স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়াছিলেন । তেমনি পটুগীজ, ইংরাজ, ফরাশী ও 
ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিগণ বঙ্গে আসিয়াই সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির পথ 
বাহির করেন।৩ ইংবাজবাজ্যের প্রথম সোপান বঙ্গ হইতে আরব্ধ হয়। কিন্তু 
সে কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। 

আমরা দেখিতে পাই, পর্টুগীজদিগের প্রথম আমলে অথবা ১৬শ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে তাহার! বঙ্গে আসিতে থাকে । শুধু বাণিজ্যের লোভে নহে, অন্য 
কারণেও বঙ্গ তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল। তাহার] নাববিদ্যায় দক্ষ, 
বঙ্গে তাহার যথেষ্ট প্রসার আছে । তাহারা দুঃসাহসিক অভিযান ভালবাসে, 
বঙ্গে তাহার স্বযোগ মিলে । এখানে বীরত্ব দেখাইলে রাজ্য-জয় হয়, দস্থ্যতা 
করিলে অর্থলাভ হয় এবং ধন ও জীবন লইয়া পলায়ন বা বসতি স্থাপন উভয়ই 
সহজ-সাধ্য। স্ৃতরাং এই দেশই তাহাদের জাতীয় প্রতিভা বা প্রকৃতির 


১ প্রসিদ্ধ! উর্ধ্বর। ভুম্যো। বনুশস্ত বন্ুপ্রজাঃ। 
ন্দীমতৃকদেশোহয়ং লে।কানাং হখদায়কঃ ॥'__লঘুভারত 
২ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ৩০৯ ৩৪৫-৫৭, ৩৭৭ পৃ। 
৩ পটুগাল রাজের অধিবাসীদিগকে পট.গীজ, ইংলগ্ের লোকদিগকে ইংরাজ, ফ্রান্দের 
লোককে ফরাসী, হল্যাণ্ডের অধিবাসীকে ওলন্দীজ এবং ডেনমার্কের লৌককে এদেশীয়ের দিনেমার 
বলিত। পট গীজেরাই পরে ফিরিঙ্গি বলিয়! অভিহিত হইত। কেন তাহ! পরে বলিতেছি। 


মগ ও ফিবিঙ্গি ১৭৫ 


অন্থকূল।” পটুীজেরা ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে হুসেন শাহের বাজত্বকালে 
প্রথম বঙ্গে আসে। ১৫১৭ খুষ্টাব্ধে সর্বপ্রথম কোয়েলহো! (0961০ ) চট্টগ্রামে 
আসেন পর বত্সর সিলভিরা (91155175 ) আরাকাণে দেখা দেন। শেষে 
প্রতি বৎসর তাহাদের তরণী পণ্যভার লইয়| বঙ্গে আসিত ) ১৫২৮ অন্দে 
ডে মেলো (706 21119 ) ধরা পড়িয়া বহুকাল গোঁড়ে বন্দী ছিলেন। মামুদ 
শাহের রাজত্ব কালে পটুগীজের৷ চট্টগ্রাম ও অগ্চগ্রামে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের 
আদেশ পায় ( ১৫৩৭-৮)১ তাহারা এই ছুই স্থানকে যথাক্রমে বড় বন্দর 
€ 0:60 (181506 ) ও ছোঁট বন্দর (2০:6০ 7500)0 ) বলিত। ক্রমে 
হুগলীতে পটুগীজদিগের প্রধান আড্ডা হইলেও তাহাকেই ছোট বন্দর বলা 
হইত।২ লের খার আক্রমণকালে পর্টুীজের! মামুদ শাহের পক্ষে যুদ্ধ করে 
এবং তাহারা শকড়িগলি ও তেলিয়াগড়িতে বঙ্গের দ্বার রক্ষা করিবার ভার 
পাইয়াছিল। ১৫৮৮ খুষ্টাবে যখন র্যালফ. ফিচ. (চ২০11) 10০ ) বঙ্গে 
আসেন, তখন হুগলী সম্পূর্ণন্ূপে পটুগীজদিগের অধিকৃত দেখিতে পান ।* 
পটুগিজেরা নৌবাহিনীর নিরাপদ আশ্রয় স্থানকে বন্দর বলিত, এই বন্দর কথা 
হইতে ব্যাণ্ডেল হইয়াছে; এক সময়ে বঙ্গে তাহাদের অনেকগুলি ব্যাণ্ডেল 


১.0 ৪. 19105111008 06 115015 006. ৪0211601618 ০0010 01৮2 2130. 02709 
9006981 21). 01581019697 18৮৪6০ (1.6 ০০9100 ৪170 50806 510) 10907165. 
[7617০6 73615911085 0621 0176 10010 01 €%:010169 280. 0 07:5.0.9610755 ০: 1016511678 
00 7586156. 2৬619007678 81115." 081005, ৭ 707008256 ঠা 86726], 9. 24. 


২ পেড়ে! ট্যাভারিদ্‌ (543০ "5৪:5৪ ) নামক একজন পট.গীজের উপর বাদশাহ 
আকবর অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে বঙ্গের কোথাও একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করিবার আদেশ দেন। 
তখন এই ট্যাভারিস্ই হুগলী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হন (১৭৯)। আকবর-নামায় এক পরতাপ বার 
€ £808 8৪) ফিরিঙ্গির কথা আছে। বিভারিজ প্রভৃতি এতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, 
ট্যাভারিস্‌ ও পরতাঁপ বার অভিন্ন।-_-/7470776, 901. [া, ঢ,349-5] ) 48 
(810০8202205 07440 5 117০৮, ৬০ ভি 5:59. ম্যানরিকের [0775295০ পুস্তকে 
ইহার বিশেষ বিবরণ আছে ।-__960891 725: 8150 7155610) 2৪৫৮ ]া, 15167]. 4১. 5. ৪, 
1904, 0. 52 08102008, 7১9. 52-3 ; বারটলি (88:০1?) নামক পধ্যটকের বৃত্তান্তে আছে, 
21500 088563 ৪.৪ 06106 ৪ 1001116515 56781)0 01 4১165818750. 8150 85 ০8010911 
০£ ৪. 000 11) 73210691." 

৩. 280015) চ২৪1010--105হ107015 0807766700 [50165 5০১ ০]. ঢা, 2116, 1899. 
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ছিল। হুগলীর নিকটবর্তী ব্যাণ্ডেল নামক স্থানের উৎপত্তি এইরূপ । এই 
সকল উপনিবেশে অবস্থান করিবার সময় তাহাদের বিশেষ কোন শাসন-ব্যবস্থা 
ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৯ থৃষ্টা্ৰ পর্যন্ত লিন্সটেন 
€ড৪.0. 710501,002 ) নামক পধ্যটক ভারতবর্ষে ছিলেন; তিনি বলিয়। 
গিয়াছেন, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পটুগীজদিগের আড্ডা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে 
তখনও তাহাদের কোন দুর্গ বা শাসন-শৃঙ্খলা ছিল না; তাহারা ধানে 
সেখানে অব্যবস্থিতভাবে বাস করিত, স্ব স্ব প্রধান ছিল, কেহ কাহারও 
মানিত না। তাহারা নানা অপরাধে অপরাধী বলিয়া একস্থানে স্থায়িজ্বাবে 
বসতি করিতে সাহসী হইত না।১ 

পশ্চিম ভারতে বন্ধে অঞ্চলে যে সব পটুগীজ বাস করিত, তাহাদের মধ্যে 
অনেকে গুরুতর ছূর্বত্ততার জন্য অপরাধী হইত। তখন গোয়ার পটু'গীজ 
গভর্ণমেন্টের হস্তে শান্তি পাইবার ভয়ে পলায়ন করিয়। বঙ্গে আসিত। বঙ্ধে 
অঞ্চল হইতে আসিত বলিয়। এই জাতীয় লোকের সাধারণ নাম ছিল “বন্বেটে?। 
দস্থযবৃত্তিই এদেশে তাহাদের প্রধান ব্যবসায় হইত» এজন্য তদবধি দস্থ্ুর্বত্ব- 
দিগকে এদেশে এখনও ব্ধেটে বলা হয়। প্রথমতঃ আরাকাণ ও চট্টগ্রামের 
উপকূলে নানাস্থানে তাহাদের আড্ডা হয়। তথা হইতে তাহারা পূর্ব ও দক্ষিণ 
বঙ্গে প্রবেশ করিত ; চট্টগ্রাম হইতে বঙ্গে আসিতে, পথে পড়িত সন্দীপ। এই 
সন্দীপ বা নোমদ্বীপ বঙ্গোপসাগরের মধো একটি সমুর্বর সুন্দর দ্বীপ; উৎপন্ন 
শস্ত ও পণ্যের গৌরবে উহার নাম ছিল স্বর্ণ দ্বীপ । সেই স্বর্ণ দ্বীপ কথা হইতেই 
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সন্দীপ নাম হইয়াছে । ছ্বীপটি ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রশ্ত ।১ 
ফ্রেডারিক নামক একজন ভিনিসীয় পর্যটক ১৫৬৯ খুষ্টাব্দে সন্দ্বীপ পরিার্শন 
করেন। তাহার মতে অন্দীপ তখন একটি প্রধান উর্বরতাশালী বহুজনপূর্ণ 
সমুদ্ধ দ্বীপ ।২ ডু-জারিকের ১৬১০ খুষ্টাব্দের বিবরণী হইতে জানা যায়, সন্দীপ 
লবণের ব্যবসায়ের জন্য ভারতের মধ্যে প্রধান ছিল। প্রতি বত্সর ছুইশতের 
অধিক জাহাজ লবণ বোঝাই করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইত ।৩ সন্দীপের 
এইবূপ সমৃদ্ধির জন্য তথ্প্রতি মগ, পটু গীজ, মোগল বা ভুঞ্জাবাজগণের লোলুপ 
দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তাহারই ফলে সন্দ্বীপের কূলে ও জলে বহুবার ভীষণ রণক্রীড়া 
হইয়াছিল, সে কথা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব। ফ্রেডারিকের আগমন 
কালে সন্দ্বীপের প্রধান অধিবাসী ছিল মুর বা মুসলমানগণ | ক্রমে তথায় মগ 
ও পটুগীজগণের বসতি হয়। পুরাতন হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা খুব কমই 
ছিল। পর্টুগাজদিগের পূর্বে কয়েক বখ্পরকাল সন্দীপ বারভূঞ্জার অন্যতম 
কেদার রায়ের শাপনাধীন ছিল, পরে সে কথা বলিব । 

ট্টগ্রামেই পটুগীজদের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৫৬৭ খুষ্টাব্ে চট্রগ্রাম 
আবাকাণ-রাজের অধীন হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমতঃ সে বাজার সহিত 
পটুটগীজদিগের সম্প্রীতি ছিল; সেই সম্প্রীতির ফলে তাহারা দলে দলে আসিয়া 
চট্টগ্রামে বাম করিতে থাকে, কারণ এই স্থানের রমণীয় অবস্থান গুণে তাহারা 
মোহিত হইয়াছিল । ত্রমে তথায় তাহাদের বংশবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি হইতে থাকে । 
অবশেষে ১৫৯০ খুষ্টাব্দে তাহারা অস্ত্রবলে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু 


১ ১৮৭৭ হুষ্ট।ন্দে সন্দীপ ও পার্খববস্তী হাতিয়। ও বামনী দ্বীপ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১,৯৫০ ৭০২ 
টাকায় বিক্রীত হয় । উহার অর্ধেক [7. 0০8:1০5. এবং অপরার্ধ সমানাংশে 1, 106191717) 
এবং শিবছুলাল তেওয়ারী একত্রযোগে খরিদ করেন, মোট রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে ৩৮,৪২০, 
টাঁক। স্থিবীকৃত হয়। এখন্‌ নিজ সন্দ্বীপের প্রায় 1%- কুর্ছজনের কন্যা 775. 1২1953110813802 
এবং অপরাংশ তুলাংশে ডিলানি" ও তেওয়ারীর জমিদারী ভুক্ত আছে। আমরা ১৯১২ অন্দে 
এই সকল জমিদারীর কাছারী পরিদর্শন করিয়াছিলাম | 
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১৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তৎপূর্ব্রেও উক্ত সহরে পাহাড়তলীর নিকট তাহাদের একটি দুর্গ ছিল এবং 
চট্টগ্রামের দক্ষিণে অর্থাৎ কর্ণফুলি নদীর মোহাঁনার অপরপারে ডিয়াঙ্গ! (0191068) 
নামক স্থান তাহাদের বসতির জন্য একটি বড় সহর হইয়া! দাড়াইয়াছিল । 
ডাঙ্গা হইতে ডিয়াঙ্গা হইয়াছিল, এখনও উহাকে ফিরিঙ্গির বন্দর বা শুধু বন্দর 
নামে অভিহিত করা হয়। কেবল ডিয়াঙ্গায় নহে, আরও কয়েকটি স্থানে 
পটুগীজদিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। তন্মধ্যে একটি স্থানের নাম রামু 
(২৪700) ।১ বোধ হয় ইহারই পূর্বনাম রামাবতী ছিল। তবে ডিয়াাই 
যে তাহাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
এই স্থানেই তাহাদের প্রথম গীঞ্জ! নিম্মিত হয় (১৫৯৯ )।২ 

ভাক্কো ডা গামার সময় হইতে পটুগীজগণ যখন এদেশে আসিত, তাহারা 
স্বদেশ হইতে স্ত্রীলোক সঙ্গে আনিতে অনেকে পারিত না। উহার ফল এই 
হইয়াছিল যে, কোন স্্রযোগ পাইলে বা! যুদ্ব-বিদ্রোহ কালে তাহারা এদেশীয় 
স্্রীলোকদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। অবশেষে গোয়। নগরী 
অধিকারের পর নরপতি মানুয়েলের আদেশক্রমে গোয়ার শাসনকর্তা আল্বুকার্ক 
পটুগীজেরা এদেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ কবিতে পারিবে বলিয়া অভিমত প্রচার 
করেন। তবে নিয়ম ছিল, তাহার! উত্তম বংশীয় স্ত্রীগণকে খৃষ্টান করিয়া! লইয়! 
পরে বিবাহ কবিবে।* যাহারা নিয়মাহুদারে বিবাহ করিত, আল্বুকার্ক 
তাহাদিগকে বসতির জমি দিতেন । কিন্ত নিয়ম আর কয়দিন থাকে ? তবে 
বিবাহ হউক বা না হউক, বহুজনে স্ত্রীলোক গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ হইল। এইভাবে 
গোয়ার লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল বলিয়৷ অন্তস্থানের পট,গীজদিগের ঈর্ধা 


১ রেণেলের ১ নং ম্যাপে মহেশখালি ফাড়ির পূর্ধপারে নর্দীতীরে 8৪০০০ আছে; উহ! 
বন্তমান কক্সবাজার (00%5 7828) হইতে ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত ।-_0121065€017 € 
8550665[, 0, 188 ভ্রমণকারী ম্যানরিক্‌ ডিয়াঙ্গী হইতে রামুতে আসিয়াছিলেন।-_1.. 
00, 176-7. 
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হইল এবং তাহারাও কোন প্রকারে বিবাহ করিয়া! মন্তুষ্-সংখ্য। বুদ্ধি করিতে 
লাগিল। এইবূপে যাহারা বিবাহ করিয়। বাস করিত, তাহারা অর্থপ্রাচুর্ধো 
স্থখে থাকিত, আর কখনও দেশে ফিরিতে চাহিত না। শুধু ভারতবর্ষে নহে, 
এইরূপে পটগীজেরা নানাদেশে রক্ত সম্বন্ধ পাতাইয়৷ দেশ ভুলিয়া গেল; পর্ট,গালে 
স্ত্রী সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিল, এবং দেশ ক্রমে মনুষ্যশূন্য হইতে লাগিল । 
অল্পকাল মধ্যে যে উদ্মশীল পর্ট,গীজ জাতির পতন হইল, তাহার প্রধান কারণ 
এই । অবশেষে ১৫৮০ খুষ্টাব্দে পট,গাল যখন স্পেনের অস্তভুক্ত হইল, তখন 
হইতে পর্ট,গীজ জাতির ব্যক্তিত্ব মুছিয়া যাইতে লাগিল, উপনিবেশের অধিবাসীর 
সঙ্গে স্বদেশের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গেল। তখন হইতে যাহারা ভারতবর্ষে ছিল, 
তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসায় হইল দস্থ্াতা ও ইন্দ্রিয়সেবা। তাহাদের 
সহিত এদেশীয় স্ীলোকের সংযোগে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উত্পত্তি হয়, তাহারাই 
ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত ।১ 

এই পর্ট,গীজ বা ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহারা দুর্বস্ততার জন্য পদচ্যুত হইয়া 
ব। স্বজাতির নিকট মুখ দেখাইতে ন! পারিয় বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিত, তাহারা 


১ আমরা এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (৩য় সং ৬৪-৬৫ পৃ) ফিরিঙ্গি নামের উৎপত্তির 
বিষয় বিস্তুতভাবে আলোচন! করিয়াছি। ফ্রাঙ্ক কথ হইতে ফিরিঙ্গি হইয়াছে । প্যালেষ্টাইনে যখন 
মুমলমানদিগের সহিত ইয়োরোপীয়দিগের সংঘর্ষ হয়, তখন আরবীয়ের৷ সকল ইয়োরোপীয় জাতিকেই 
ফ্রাঙ্ক বলিত। পরে প্টগীজ প্রভৃতি জাতির! যখন বাণিজ্যার্থ ভারতে আসেন, তখনও সকল 
জাতির নাধারণ নম হইয়াছিল ভ্রাঙ্ক ব1 ফিরিঙ্গি | 
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এই সকল ইয়োরোপীয়দের. মধ্যে পর্ট,গীজেরাই প্রথম বঙ্গদেশে আসিয়া উৎপাত করিত এবং 
তাহারাই প্রথম ফিরিঙ্গি নাম পাইয়ছিল। তাহাদের চরিত্রদোষে ফিরিঙ্গি নামে কলঙ্ক আরে।পিত 
হইয়াছে। এজন্য অন্য।ন্ত ইয়োরোপীয় জাতিরা এ নাম ঘ্বণী করেন এবং এ নামে পরিচিত হইলে 
অপমানিত বোধ, করেন। এখন প্ট.গীজদিগের সংসর্গজাত বর্ণসন্করকে ফিরিঙ্গি বল! হয়; আমরা 
পট.গরীজ্‌দ্গাদিগকেই ফিরিঙ্গি বলিব। ইহার! চট্টগ্রামীর নিকট প্রতঙ্কীচ নামে খ্যাত; “আলোয়ালের 
পদ্মাবতী'তে প্রতস্কীচের উল্লেখ আছে। 


১৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চরিত্রদোষে জাতি হারাইয়! এদেশে স্থাধ়িভাবে বাস করিত এবং বিলাস শোতে 
গ। ঢালিয়া দিত; অনেকে একাধিক বিবাহ করিত বা উপপত্বী রাখিত এবং 
ক্রমে স্ত্রীপুত্রের জন্য ভারাক্রান্ত হইয়! অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া! পড়িত। যখন 
বাণিজ্যে তাহাদের তৃষ্ণা৷ মিটিত না, তখন তাহারা দস্থ্য-ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, 
ইহাতে বিচিত্রতা কি? ফিরিঙ্গি দস্থ্যরা আরাকান, চাটিগাও, সন্দীপ প্রভৃতি 
স্থানে বসতি করিয়া তথা হইতে লুঠপাটের জন্য বঙ্গের দক্ষিণভাগে ঢাকা! হই 
সগরদ্বীপ পর্যন্ত যাতায়াত করিত। আরাকাণী মগ ও এদেশীয় অন্য দার! 
আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গিগণের চবিত্রের 
মিল ছিল, এজন্য তাহার! ফিরিঙ্গিদিগকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছিল। 
মগেরা পূর্ব হইতেই দস্থ্যতা করিত; দস্থ্যতার শাস্ত্রে কে কাহার শিক্ষক, তাহা 
বলিবার উপায় নাই | মগের! অনেকে স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকার উপর বাস করিত, 
যাযাবর জাতির মত একস্থান হইতে সপরিবারে অন্যত্র যাইবার আপত্তি ছিল 
না।১ ফিরিঙ্গিদিগেরও স্ত্রী সঙ্গে লইয়া চল। ফেরা স্বভাবসিদ্ধ। অচিরে মগের 
সহিত ফিরিঙ্গিবা মিশিয়া। গেল এবং দস্যবৃত্তির মন্ দেশময় ছড়াইয়। পড়িল। 
পতিত ফিরিঙ্গিব সহিত মিশিয়া বৌদ্ধ মগগণও পতনের শেষ সীমায় নামিল। 
এই ছুই জাতির দস্থ্যবৃত্তির সহিত যে দক্ষিণবঙ্গের অনেক পলায়িত বা পরিত্যক্ত 
হিন্দু মুসলমান যোগ দিতনা, তাহা নহে । সকলে মিলিয়া এক নৃতন দস্থ্যর 
জাতি গড়িয়াছিল, তাহাদের অমান্থুষিক উৎপাতে বঙ্গদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইয়। 
যাইতেছিল। এই ছুদ্দিনে, এই দুরন্ত দস্থ্যদলের দমন জন্য সগর্বের দণ্ডায়মান 
হইয়! মহাবীর প্রতাপাদিত্য ও তাহার সহযোগী ভুঞ্গণ বহুদিন পর্য্যন্ত দেশ 
রক্ষা করিয়াছিলেন। সে দস্থ্যতার বিভীষিকাময় দৃশ্ত না দেখিলে কেহ 
বঙ্ষবীরগণের কৃতিত্ব ও পুরুষত্তের পূর্ণ পরিচয় পাইবেন না। লেখনী কলঙ্কিত 
হইলেও আমর সে নিশ্মমতার চিত্র প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব। 

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে কোন সুশাসন ছিল না; তখন এই মগ 
ও ফিরিঙ্গি দস্থ্যগণ বঙ্গের দক্ষিণ দিক হইতে নদীপথে দেশের মধ্যে যেখানে 
সেখানে প্রবেশ করিত এবং লুঠন, গৃহদাহ ও জাতিনাশ করিয়া বঙ্গের শান্তপল্ী- 
গুলিকে শ্মশানে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বর্তমান বরিশাল, 


১. (10০0৯ 7২81010 (0115) ), 00. 154-55. 
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খুল্না ও চব্বিশপরগণ জেলার দক্ষিণাংশ উহাদের প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল । 
আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি, এই মগ ও ফিবিঙ্গির অত্যাচার সুন্দরবন ধ্বংসের 
অন্যতম কারণ। স্থন্দরবনে মন্ুষ্তাবাস ছিল; শুধু নৈসগিক বিপধ্যয়ে লোকের 
বাস উঠিয়া যায় নাই; গেলেও পুনরায় ভূমির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তথায় 
মনুষ্কাবাস বসিত। কিন্তু এই মগ ও ফিবিঙ্গি দন্যাদ্দের অত্যাচারে কেহ আসিতে 
বা তিষ্ঠিতে পারে নাই । বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ এই অত্যাচারের জলন্ত সাক্ষ্য 
দিয়াছেন। বাণিয়ারেরঃ ভ্রমণ কাহিনীতে আছে চৌধ্য ও দক্গাতাই উহাদের 
প্রধান বাবসায় ছিল। তাহারা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজ লইয়া সমুদ্রপথে 
দ্বীপপুঞ্জের উপর পড়িত অথবা! নদী নাল! বাহিয়া শতাধিক মাইল পধ্যন্ত দেশের 
ভিতর প্রবেশ করিত ; সহর, বাজার বা জনসংঘ দেখিলে কিংবা দরিদ্র ভদ্রলোক- 
গণের বিবাহাদি উত্সব ও কোন ক্রিয়াকন্মের সন্ধান পাইলে তথায় গিয়। 
আক্রমণ করিত। যাহা পাইত লুটিয়া লইত; ছোট বড় সব স্ত্রীলোককে 
অসাধারণ নির্দয়তার সহিত ধরিয়া! লইয়া দাস-শ্রেণীভূক্ত করিত; যাহা লইতে 
পাঁবিত না, তাহা অগ্নিসাৎ করিয়া দিয়া যাইত | এই জন্যই গঙ্গার মোহানায় যে 
সকল ছাঁপ পূর্বে জনাকীর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং 
সে সব স্থানে ব্যান্রাদি বন্যজন্ত ভিন্ন অন্য অধিবাসী নাই । অধিবাসীদিগের মধ্যে 
যাহার পলাইবার স্থযোগ বা সামর্থ্য না থাকায় দস্ত্যহস্তে বন্দী হইত, দক্থ্যবা 
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তাহাদের মধো অচল অকর্মণ্য বুদ্ধ স্্রীপুরুষদিগকে হয়ত পরদিনই যেখানে 
সেথানে সন্তায় বেচিয়া ফেলিত। অমর্থ পুরুষদিগের মধ্যে কতক খালাসী 
করিত এবং কতককে থুষ্টান করিয়া নিজেদের দস্থ্য-ব্যবসায়ের সহযোগী করিয়া 
লইত। অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহাদিগকে গোয়া, সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি 
নানাস্থানে বিক্রয় করিয়া আসিত। এবং মিশনরীগণ শত চেষ্টা করিয়া 
বছরে যাহা ন৷ পাবিতেন, তাহারা এইভাবে একবৎসরে তদপেক্ষা অধি 
লোককে খুষ্টান করিয়] গর্ব অনুভব করিত ।১ 
বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমভাগে যখন বাঙ্গালার নবাব মীরজুন্া । 
আসাম জয় করিবার জন্য বিরাট মোগলসৈন্য পরিচালনা করেন, তখন শিহাব্‌- 
উদ্দীন মহম্মদ তালীশ নামক জনৈক কন্মচারী তাহার সহযাত্রী হন। তালীশ 
এই আসামাভিযানের এক বিস্তীর্ণ বিবরণী লিখিযা গিয়াছেন। উহার অনেক 
প্রতিলিপি দেখা যায়, এমন কি, উদ্দ্, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় উহার অন্থবাদ 
হইয়াছিল ।২ অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বড্লিয়ান লাইব্রেরীতে তালীশের গ্রন্থের 
যে হস্তলিপি পুথি আছে, তাহার পশ্চাতে এক পরিশিষ্ট ছিল।২ অধ্যাপক 
যছুনাথ সরকার মহোদয় এ পরিশিষ্টের পত্র সমূহের ফটে৷ আনাইয়। তাহার 
অন্গবাদ প্রচার করেন ।* উহার মধ্যে সায়েস্তা খার চট্টগ্রাম-বিজয়ের ইতিবৃত্ত 
আছে এবং সেই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে মগ ও ফিবিঙ্গি দস্থ্যগণের অত্যাচার-কাহিনী 
বণিত হইশ্বাছে। অধ্যাপক সরকার মহাশয় উক্ত তালীশের বিবরণী এবং 
আলমগীর-নামার সাহায্যে এই অত্যাচার সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । উহা! হইতে আমরা জানিতে পাবি, কিরূপে আরাকাণী মগ 
ও ফিরিপ্গি দস্থ্যগণ জলপথে আসিয়া বঙ্গদেশ লুঠন করিত। তাহারা হিন্দু, 
মুসলমান, শ্রী পুরুষ বহুজনকে ধরিয়া লইয়া যাইত | উহারা বন্দীদিগের হাতের 
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তালু ছিদ্র করিয়! তন্মধ্য দিয়া সক বেত চালাইয়া দিত এবং এই ভাবে হাঁলি 
গাঁথিয়া লইয়া হতভাগ্যদিগকে তাহাদের জাহাজের পাটাতনের নিয়ে একটির 
উপর একটি রাখিয়া স্তুপীক্কত করিয়া বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত। লোকে 
যেমন কুকুটাদি পক্ষীর খাছ্যের নিমিত্ত. শস্ত ছড়াইয়া! দেয়, সেইভাবে বন্দীদিগের 
খাগ্যের নিমিত্ত সকালে বিকালে অসিদ্ধ তওুল-মুষ্টি নিক্ষেপ করিত । এই খাছযে 
যাহারা প্রাণ ধারণ কবিতে পারিত, দেশে ফিরিয়া দন্থ্যর! তাহাদিগকে সামর্থ্য 
অনুসারে চাঁষ বাঁ অন্য কঠিন কার্যে নিয়োজিত করিত। অবশিষ্টগুলিকে 
দাক্ষিণাত্যে লইয়া গিয়া! ওলন্দাজ, ইংরাজ বা ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় 
করিয়া আসিত । সময় সময় তাহাদিগকে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরে লইয়া! গিয়া 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিত । তাহাদের বিক্রয়ের প্রণালী এইরূপ ছিল: বন্দীর 
জাহাজ উক্ত বন্দরে পৌছিলে, তাহার লোক পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণকে 
সংবাদ দিত। দক্থাগণ তাহাদের উপর অত্াচার করিতে পারে এই ভয়ে 
ক্রেতারা লোকজন সক্ষে করিয়া তীরে উপস্থিত হইত, এবং জনৈক লোককে 
টাকাকড়ি সঙ্গে দিয়া দস্থদিগের জাহাজে প্রেরণ করিত। দর দামে বনিলে 
দঙ্গযুরা টাকা লইয়া বন্দীদিগকে তীরে উঠাইয়। দিত। সাধারণতঃ এই ভাবে 
ফিবিঙ্গিরাই বন্দীদিগকে বিক্রয় করিত ; মগেরা তাহাদিগের দারা কৃষিকার্ধ্যাদি 
করাইয়া লইত। পাত্রী ম্যানরিক্‌ খৃষ্টান ফিরিঙ্গিগণের পক্ষ হইতে আরাঁকাণ- 
বাজের নিকট যে নিবেদন জানাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার নিজের কথাতেই 
আছে: প্রত্যেকেই জানেন এই পট,গীজগণ কিরূপে প্রতি বৎসর বাক্লা, 
সলিমানাবাদ, যশোর, হিজলী ও উড়িস্তা প্রভৃতি বাজ্যের উপর আক্রমণ করিয়া 
( মোগল ) শক্রর শক্তি নাশ এবং আপনার ( আরাঁকাণরাজের ) শক্তি বুদ্ধি 
করিয়াছে । তাহারা সম্পূর্ণ নগরী ও গ্রামগুলি পর্যন্ত আপনার রাজ্যে লইয়া 
আসিয়াছে । এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহার! এই রাজো এগার 
হাজার পরিবারকে আনিয়1 বসতি করাইয়াছে।'১ এই ম্যানরিকের বিবরণীব 
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অন্যত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি যে পাঁচ বৎসর কাল আরাকাণে ছিলেন, 
তন্মধ্যে পটুগিজ ও মগ দস্থাগণ বঙ্গদেশের এই সকল স্থান হইতে ১৮০০০ লোক 
ডিয়াঙ্গা ও অঙ্গারখালি (40£97০919 ) নামক স্থানে আনিয়াছিল। চট্টগ্রাম 
হইতে হুগলী পধ্যস্ত কোন স্থানই তাহাদের উৎপাতে নিরাপদ ছিল না।) 
যশোরের উপরই যেন তাহাদের উত্পাত সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। এখানে যশোর 
বলিতে যশোর-রাজ্য বা খুল্নার দক্ষিণাংশই বুঝিতে হইবে। যানরিক 
আরাকাণে যাইবার পথে যখন ডিয়াঙ্গায় উপস্থিত হন, তখন শুনিলেন পটুীজ। 
কাপ্েনেরা এরূপ দক্থাযতার জন্য যশোরে গিয়াছিল।২ হুগলীর নিকট যে সকল ' 
প্ুগীজেরা আড্ডা করিয়াছিল, তাহারা ভাগীরথী প্রভৃতি নদীপথে দস্থ্যতা 
করিত, মাশুল না লইয়া কোন জাহাজ বা নৌকাকে চলিতে দিত না। এই 
সময়ে গ্রামে গ্রামে ছেলে-ধরার ভয় হইয়াছিল। 'পর্রগীজেরা ছোট ছোট ছেলে 
ধরিয়৷ বিভিন্ন দেশে লইয়া! গিয়! বিক্রয় করিত । ইহাদের উৎপাতে যে কত 
সহর, কত শত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে, কত শত বণিকেব সর্বনাশ হইয়াছে, 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।৩ এই জন্যই সআউশাহজাহানের আদেশে 
১৬৩৩ খুষ্টান্ধে একবার এই প্রতিমাপূজক ফিরিঙ্গিরা অধিকাংশ হত, আহত ও 
নিদারণরূপে অপমানিত হইয়া হুগলি অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল ।, 

এইরূপে বহুকাল ধরিয়া! অবিরত পাশবিক দস্থ্যবৃত্তি চলিয়াছিল। তাহার 
ফলে আরাকাণ অঞ্চলে যেমন লৌকসংখা বৃদ্ধি পাইতেছিল, দক্ষিণ বঙ্গ তেমনি 
ক্রমশঃ জনশৃন্ভ ও আত্মরক্ষাকল্পে শক্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। চট্টগ্রাম হইতে 
ঢাকা পধ্যন্ত নদীর কূলে সকল স্থানে মন্ষ্যাবাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ঠ হইয়াছিল; 
তাহাদের লুণ্ঠন ও মনুগ্তাপহরণের জন্য পথের পাশে কোন স্থানে কোন লোক 
বাস করিত না প্রদীপের বাতি জলিত না| গ্যার্টেল ও রেণেলের প্রাচীন 
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ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দক্ষিণবঙ্গের বহুস্থান এই দস্থ্যদিগের 
দ্বারা জনশূন্য হইয়াছিল বলিয়। স্পষ্টতঃ উল্লেখিত হইয়াছে ।১ 

মগেরা আসিয়া যে মুল্লুকের উপর পড়িত, তাহার শাসন-নীতি মানিত না, 
একেবারে ধ্বংস করিয়া ছাড়িত। শাসনহীন প্রদেশকে এখনও লোকে “মগের 
মুলুক” বলে। সমস্ত দক্ষিণবঙ্গ এইরূপে মগের মুল্পুক হইয়া গিয়াছিল। তাহার 
পরে আসিল ফিরিঙ্গি। তাহাঁরাও অনেক দেশকে নিজের দেশ করিয়াছিল, 
অনেক জলপথকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিয়। লইয়াছিল। স্বন্দরবনের সমৃদ্ধ নগরীসমূহ 
তাহারাই বিনষ্ট করিয়াছিল। এখনও স্থন্দরবনেব মধ্যে “ফিরিঙ্গিখালি,, 
“ফিরিঙ্গির দৌয়ানিয়” “ফিবিঙ্গি ফাঁড়ি” প্রভৃতি নামসমৃহ অনেক প্রাচীন 
হৃদয়বিদারক স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিয়া থাকে । আমরা কবিকক্কণ চণ্ডীতে 
পড়িয়াছি,_“ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধার, পটুগিজদিগের নৌবহারের 
নাম আরমাডা ( £১2029.09% )) উহারই অপভ্রংশে হাশ্মাদ হইয়াছে । উহ! 
হইতে ফিরিঙ্গি দস্থ্যদ্িগকেই এদেশের লোকে “হাঁরমাদ” বলিত।২ দুঃসাহসিক 
বঙ্গীয় বণিকগণ 'রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হাবমাদের ডরে” এইরূপ বর্ণনা আছে। 
কিন্ত বহুদিন সে বণিকের দুঃসাহস থাকিল না। যে বঙ্গবাসিগণ নানা 
দ্বীপোপদ্বীপে গিয়। উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদের 
গতিপথ রুদ্ধ হইল; যে বঙ্গবণিকেরা সচরাচর সিংহল পধ্যন্ত স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য 
করিত, তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল। তাহাদের অগণ্য পণ্য কতক 
লুটিয়া লইত, কতক বা হাট বাজার হইতে সম্তায় কিনিয়! লইয়া এই ফিরিঙ্গিরা 
অর্থাগমের পথ সোজা করিত । এই সময় হইতে দেশীয় বণিকদিগের পক্ষে 
সামুত্রিক বাণিজ্য বন্ধ হইল। অনেক আদার ব্যাপারী পূর্বে জাহাজের খবর 
পাখিত, এখন তাহারা কৃুপমণ্ডকের মত গণ্তীবদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন পপ্ডিতেরা 
কথায় কথায় বলিতেন “কিমার্ক-বণিজঃ বহিত্র-চিন্তয়া” অর্থাৎ আদার ব্যাপারীর 
জাহাজের খবরে কাজ কি? যে বঙ্গ একদিন শস্ত-সম্তাবের প্রাচুধ্যে জগতের 
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পণ্যভাগার বলিয়া গণা হইত, সে বঙ্গ আজ অন্ন-বন্ত্রের অভাবে দীন! হীনা 
কাঙালিনী । আজ আমাদের প্রাচীন গৌরব বিলুপ্ত ; আমাদের ও্পনিবেশিকতা 
বা বাণিজ্য প্রবৃত্তি একেবারে স্ুযুপ্ত ; আমাদের সমুদ্রযাত্রা শাস্তরশাসনে নিষিদ্ধ। 
যাহারা এক দিন সগর্ধে সপ্ত ডিঙ্গা ভামাইয়া সিংহলে, সৌরাষ্ছে বা অন্মাজে 
গিয়া অবাধে বাণিজ্য করিত, তাহারা আজ কালাপানির ভয়ে থরহরি কম্পিউ। 
কেন এমন হইল? কখন হইতে এমন হইল? কে বঙ্গের ধ্বংসের পথ প্র ম 
প্রস্তুত করিল? অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠকমাত্রেই স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করিতে পারিবেন, 
এই মগ ওফিরিক্ষি দস্থার অবিশ্রান্ত আক্রমণ, অক্লান্ত গ্রতিদ্ন্িতা এবং অমানুষিক 
অত্যাচারই বঙ্গধ্বংসের অন্যতম কারণ । এই অত্যাচারে বঙ্গের যাহা অনিষ্ট 
হইয়াছে, এমন অনিষ্ট বৌধ হয় কোন দেশের আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় 
না। যিনি যখন এই অত্যাচার হইতে বঙ্গবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন, তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত স্বদেশহিতব্রতে সর্বাগ্রগণ্য । মহাবাজ 
প্রতাপাদিত্য এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য কত ছুর্গ নিশ্মীণ ও সৈন্য 
গঠন করিয়াছিলেন; তাহার বিবরণ পরে দিবার জন্যই পূর্ববক্ষণে এই অত্যাচার- 
কাহিনী বর্ণনা করিয়া লইতেছি । আমরা দেখিব, প্রতাপ্াদিত্য যত দিন জীবিত 
ছিলেন, ততদিন এই দস্বাদিগের উৎপাত দমিত ছিল ; তাহার মৃত্যুর পর হইতে 
সিবাষ্টিন্‌ গঞ্জেলিস নামক এক দুর্দান্ত নায়কের কর্তৃত্বাধীন হইয়া আবার কিরিঙ্গিরা 
ভীষণ হইয়া] উঠিয়াছিল। এইরূপে আবার ৫* বৎসর কাল তাহাদের দাকণ 
অত্যাচার চলিয়াছিল, ম্যানরিকের চাক্ষুষ সাক্ষ্য হইতে তাহার কতক আভাস 
পূর্বে দিয়াছি। বঙ্গেশ্বর সায়েস্ত1 খা সর্বশেষে ইহাদের সর্বনাশ সাধন করেন। 
১৬৬৬ খুষ্টাবে চট্টগ্রাম বিজয়কালে তিনি বহুক্ষেত্রে রণক্রীড়। করিয়া দুর্দান্ত 
দস্থ্যদূলকে “সায়েস্তা” করিয়া অর্থাৎ পযু্ঠদস্ত ও নিয়মান্গবন্তী করিয়। দিয়াছিলেন। 
এখনও আমাদের ভাষায় দুব্বিনীত লোককে “সায়েস্তা করিবার কথা প্রচলিত 
আছে। 

বাঙ্গালা মুলুক এই সব দস্থযদলের খাস তালুকের 'মত হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
সায়েন্তা খা চট্টগ্রাম জয় করিলে, মগ ও ফিরিঙ্গি উভয় জাতিই তাহার বস্তা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তখন জনৈক প্রধান কাপ্টেন্র অধীন কতকগুলি 
ফিরিঙ্গি ঢাকায় গিয়া নবাবের শরণাপন্ন হয়। সায়েস্তা খা তাহাদিগকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, "তোমরা যে আরাকাণীদের পক্ষতুক্ত হইয়! মোগলের সহিত যুদ্ধ কর, 
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মগেরা তোমাদের বেতন কি ভাবে দিত? তছুত্তরে তাহারা সরল ভাবে 
বলিয়াছিল, “মোগলরাজ্য আমাদের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; বাঙ্গালা দেশকে 
আমাদের জায়গীর বলিয়া! ধরিতাম ; সেখানে বারমাস অনায়াসে আমাদের লুষ্ঠন 
সংগ্রহ করিতাম ; এজন্য আমাদের কোন আমল! বা আমীন রাখিতে বা 
কাহারও নিকট হিসাব নিকাশ দিতে হইত না।”১ এই উক্তিই তখনকার 
বঙ্গের প্ররূত অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে । 

এইরূপ অবাধ দস্থযতার ফলে বঙ্গবাপী এক সময়ে ধনেপ্রাণে যে কত 
নিধ্যাতিত হইয়াছিল, তাহ] বলিবার নহে । তবে এই সম্পর্কে তাহার। স্বদেশীয় 
সমাজের নিকটও কম নিগৃহীত হয় নাই । দক্থ্যর অত্যাচার সায়েস্তা খাব সময় 
হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ না হউক, একেবারে কমিয়া গিয়াছিল,২ কিন্তু সমাজের 
নির্যাতন আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ধকাল বা দশ পুরুষ ধরিয়া সমানভাবে 
চলিতেছে । আমব পূর্বেই বলিয়াছি, ফিরিঙ্গি ও মগেরা নদীপথে দেশের মধো 
বহুদৃব প্রবেশ করিত এবং স্থযোগমত গ্রামেব উপর পড়িয়া রক্তারক্তি, লুটপাট 
করিত, কিছু না পাবিলেও ছুই একটি স্ত্রীলোক বা ছেলে ধরিয়া লইয়া যাইত। 
দেশের লোকে প্রাণের ভয়ে এবং ততোধিক মানের দায়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা 
করিত। কিন্ত তাহাতেও নিস্তার ছিল না। অনেকে ধরা পড়িয়া জীবন ও 
ধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ যাহারা যুবতী অথব। 
যাহারা নিতান্ত বুদ্ধ নহে, তাহারা যে কত দ্বণিত পাশবিক অত্যাচার সম 
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করিত, সে কলঙ্ককাহিনী মসীবর্ণে চিত্রিত করিবার ভাষা নাই; যে সব স্ত্রীলোক 
পলাইবার কালে কোন প্রকারে ধৃত বা স্পণিত মাত্র হইত, তাহার! কোন 
গতিকে উদ্ধার পাইলেও সমাজের শাসনে জাতিচ্যুত বা সমাজবজ্জিত হইয়া 
থাকিত। তাহাদের স্বামী বা পিতা নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে পবিত্র জাশিয়া 
স্সেহের কোলে টানিয়! লইলেও নির্দয় হিন্দু-সমাজের রুক্ষ কটাক্ষ তাহাদের প্রতি 
কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাইত না। বংশ-কাহিনীর তথ্য জানিতে গিয়া গল্প 
শুনিয়াছি, একটি স্ত্রীলোক নদীর ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময়ে দুই একাঁজন 
মগ, দস্থ্যতার উদ্দেশে না হইতে পারে, অন্য কারণে পার্খবর্তী পথ দিয়া 
যাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি মগের ভয়ে জলে ডুব দিয়! রহিল, ভাবিল মগেরা চলিয়া 
গেলে উঠিবে। কিন্তু একজন মগ তাহাঁকে ডুব দিতে দেখিয়া ভাবিল, স্ত্রীলোকটি 
বোধ হয় আত্মহত্যার জন্য ডুব দিয়াছে; অমনি সে ছুটিয়া গিয়া জল হইতে "চুল 
ধরিয়] তাহাকে তুলিয়! ডাঙ্গায় আনিল ; পরে জীবিত দেখিয়া, ব্যাপার বুঝিয়া, 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া! গেল। স্ত্রীলোকটি 
কিন্তু সেই ম্পর্শমাত্র দোষে চির-জীবনের জন্য চিহ্নিত ও কলঙ্কিত হইয়া থাকিল। 
তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে গ্রহণ করার পাপে পুরুষান্ুক্রমে পাতিত্য ভোগ 
করিয়! আসিতেছেন্। এমন সব গল্প আছে, দস্ধ্যরা গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার 
কালে, শুধু র্গরহস্তের জন্য পথের পার্থ স্্রীলোকদিগকে অঙ্ধুলিদবারা স্পর্শ করিত 
বা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া থুথু ফেলিত। অঙ্গুলি স্পর্শ হইত বা না হইত, থুথু 
গায়ে আসিয়! পড়িত বা না পড়িত, দূর হইতে যাহারা এই মগের চেষ্টা দেখিত 
বা অদ্রহাসির রোল শুনিত, তাহারাই হতভাগা গৃহস্থকে নিগৃহীত করিবার জন্য 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। ফলে দাড়াইত এই, কতকগুলি গৃহস্থ আপনাদের 
দুর্ভাগ্যবশে অথবা অরক্ষিত অরাজক দেশের দোষে, সমাজে পতিত ও অপবাদ গ্রস্ত 
হইয়া থাকিত। এই কলঙ্ককে “ফিরিঙ্গি বা মগে পরিবাদ' বলিত। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বর্গার উৎপাত হয়, তখন “বর্গাঠেলা” পরিবাদও 
হইয়াছিল। কোৌলিক বিশৃঙ্খলার আংশিক প্রতীকার কল্পে ব্রাহ্মণ সমাজে যে 
মেল-বন্ধন হইয়াছিল, এই জাতীয় পরিবাদ যে তাহার অন্যতম কারণ, তাহা! বোধ- 
হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপে পরিবাদগ্রস্ত পরিবারকে মগো- 
ব্রাহ্মণ, মগো-বৈদ্য, মগো-কায়েত, মগো-নাপিত প্রভৃতি খেতাবে পরিচিত রাখা 
হইত । এই কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়! তাহারা পরবর্তীকালে উচ্চবংশে বিবাহ 
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দ্বার! বক্তসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই এবং ব্রমশঃ নিয়পদস্থ স্বজাতীয়ের সঙ্গে 
যৌনস্বন্যক্ত হইতে হইতে তাহারা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । 
প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারকে যে সমাজে কাধ্যতঃ প্রআয় দিতে দেখ] যায়, সে সমাজ 
জানিয়া শুনিয়া হয়ত সাধারণ স্পর্শদোষেই একটা বংশকে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ 
করিয়া রাখিয়াছে । আমাদের ধশ্ম বা সমাজের পংক্তি হইতে খরচ ব্যতীত জম! 
নাই ; বহুকাল হইতে আমাদের সমাজের বিশেষত: হিন্দুসমাজের মা বাপ নাই; 
নতুবা স্বদেশীয় লোকের উপর এইব্প অনর্থক অসম্ভব নির্মমতা দেখাইয়া, 
জাতীয়তার শক্তিকে নির্মল করিবার ব্যবস্থা হইত না । এখনও যমুনা, সরস্বতী, 
ভৈরব্‌ বা মধুমতীর কুলে ত বটেই, এমন কি, যশোহর জেলার উত্তরভাগস্থ নব- 
গঙ্গাব তীরে মাগুরা অঞ্চলের নানাস্থানে বা ফরিদপুরের অভ্যন্তরে ভূষণ প্রভৃতি 
স্থানে মগো-পরিবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি নান! শ্রেণীর লোকের বাস 
বহিয়াছে। বংশ বা ব্যক্তির নামের তালিক! দিয়া লাভ নাই, এবং সে পরিচয় 
দিতে গিয়া, তাহাদের পুরাতন পবিবাদের মাত্রা বুদ্ধি করিতে চাহি না। 

শুধু সাময়িক অত্যাচার বা সামাজিক নিগ্রহ হইতেই মগ ফিরিঙ্গির সহিত 
আমাদের সন্বন্ধের শেষ হয় নাই । এস্থানে তাহাদের অত্যাচারের বর্ণনা করাই 
আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই সকল বৈদেশিকের সহিত 
আমাদেব যে সকল অন্য সম্বন্ধ এখনও বর্তমান আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাষ 
দেওয়া সঙ্গত মনে করি । 

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের গায়ে নানাস্থানে তাহাদের গতিবিধি ও বসতির 
সম্বন্ধ এখনও আছে। দক্ষিণ বঙ্গে মধিয়া, মগরা, মগ্তখালি, মগপাড়া প্রভৃতি স্থান 
তাহাদেব নামান্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে খুল্না ও ২৪-পরগণায় 
সমুদ্রকূলে এবং বরিশালের অন্তত গুল্সাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, 
থাপরাভাঙ্গা, যগপাড়া ,প্রতৃতি স্থানে বহুধংখাক মগফিরিঙ্গী বা তাহাদের 
যৌনসন্বদ্ধজাত সঙ্কবজাতি এখনও বাস করিতেছে । নোয়াখালিতে হাতিয়া, 
সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপে, ট্টগ্রামে আদিনাথ, কক্স বাজার, রামু প্রভৃতি স্থানে, 
সন্দরবনে হরিণথাটার মোহানার নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে অনেক মগপল্ী 
রহিয়াছে। ঢাকার নিকটবন্তাঁ ফিরিঙ্গিবাজারে ও চট্টগ্রাম সহরে অসংখ্য 
ফিরিক্ষি অতি দুরবস্থায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং সীমাবদ্ধ স্বজাতির মধ্যে 
বিবাহাদি করিয়! উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। 


১৪৯৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রোগের তালিকায় “ফিরিঞ্গি-ব্যাধি'র মত এক প্রকার 

অতি কুৎসিত ভয়ঙ্কর উপদংশ জাতীয় ব্যাধি প্রবেশ লাভ করিয়াছে । চরক, 
স্শ্রুত, হাবীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈগ্যক গ্রন্থে এই রোগের কিছুমাত্র উল্লেখ 
নাই, কেবলমাত্র ভাব-প্রকাশেই এই রোগের বিবরণ আছে । ভাবপ্রকাশ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ; এজন্য সহজে অনুমেয়, পূর্ব্বে এদেশে এ রোগের 
নাম গন্ধ ছিল না।১ ভাবপ্রকাশে এই ফিরঙ্গ-ব্যাধি'র এইরূপ নিদান টস 
হইয়াছে : 

গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহুয়ং জায়তে দেহিনাং প্বম্‌। 

ফিরিঙ্গিণোহতিসংসর্গাৎ ফিবিঙ্গিণযাঃ প্রসঙ্গত: | 

ব্াাধিরাগরুজোহোষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ | 
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ফিরিপ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গত; ইতি বিশেষার্থং অর্থাৎ ফিরিঙ্গিণী সংসর্গই এই রোগের 
প্রধান কারণ । এই ছুরারোগ্য ব্যাধির সাংঘাতিক বীজাণু নিম্ন শ্রেণী ও ইন্ডরিয়- 
সেবীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়! গলিত কুষ্ঠাদি রোগে মানুষের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে । 

তৃতীয়তঃ, আমাদের গাহ্‌স্থ্যজীবনের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতেও বৈদেশিক 
ফিরিঙ্ষির সম্বন্ধ রহিয়াছে । অনেক নৃতন ফলমূল বা ফুল তাহারা দূর দেশ 
হইতে এখানে আনিয়। দিয়াছেন। অনেক জিনিসের নাম এবং উহা প্রস্তত 
করিবার ব1 ব্যবহারের প্রণালী আমর৷ তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি। 
আমাদের আনারস, পেপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, নোন। আতা, চীনের 
বাদাম, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহারাই 
আফ্রিকা হইতে গান্ধাফুল আনিয়া আমাদের বাগান সাজাইয়াছিলেন ; এইজন্য 
খৃষ্টান উৎসবে গান্ধাফুলের এত বাহার ও পসার। তামাক তাহারাই প্রথম 
দক্ষিণ ভারতে আনেন (১৫০৮), কিন্ত ১৬০৫ খুষ্ট'ব্দের পূর্বে উহার বিশেষ 
ব্যবহার আরন্ত হয় নাই। এখনও আমাদের দেশের লোকে ফিরিঙ্গি কটি 
( পাওরটি ) খায়, স্ত্রীলোকের! ফিবিঙ্গি খোপা বাধে । আমাদের ঘরের কড়ি, 
বরগা, জানালা, গবাদিয়!, কামরা, বারান্দা, পেরেক সকলই ফিবিঙ্ি কথা; 


১ "বিশ্বকোষ", ১২শ খণ্ড, ৬০২ পূ শব্দকল্পদ্রুম" ফিরঙ্গ শব্দ, ২৮০৪ পূ । 


মগ ও ফিবিঙ্গি ১৯১ 


আমাদের আফিসের আলমারী, কাদেরা, মেজ, আল্পিন, ফিতা, চাবি সবই 
তাহাদের আনীত জিনিস; আমাদের নিত্যব্যবহাধ্য বোতাম, বয়েম, বোতল, 
বালতি, বাসূন প্রভৃতি তাহাদের ভাষা এবং হয়ত তাহাদের আনীত দ্রব্য । 
কামান, পিস্তল, লস্কর, বজরা, বয়া (99০৮), মাস্তল, তৃফান প্রভৃতি কথা 
তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি ; আমর] তাহাদের অনুকরণে গীর্জা, পাত্রী, 
ইংরাজ, মিল্ত্রী প্রভৃতি নাম দিরাছি। আমরা পয়স] “বেন্ত' করি, “কামিজ 
'ইস্্ি' করিয়া পরি, বসর “কাবার” করি, উপদদেশের কথ! 'টুকিয়া” লই, কুঠিতে 
“আয়া” রাখি, পুস্তক “ছাপা করি, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে “জোলাপ” লই, দ্রব্যাদি 
“নীলাম” করি, _এসব স্থলে তাহাদের কথাই ভাষাগত করিয়া! লইয়াছি।১ 
আমাদের ভাষা তাহাদের প্রবন্তিত শব্দভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে । অত্যাচার পীড়িত 
হইলেও বাঙ্গালী এ বিষয়ে তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য | 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রতাপের ছর্গ-সংস্থান 


প্রতাপাদিত্া যে বিশেষভাবে রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন, তাহার ছুর্গ- 
সংস্থান দেখিলে উহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হয় । প্রতাঁপ রাজত্ব করিতে 
করিতে সময় ও প্রয়োজন বুঝিয়া নানাস্থানে ছুর্গ নি্মাণ করেন। ধম; 
সমস্ত দুর্গ নিশ্মীণ করিবার পরই যে তিনি স্বাধীনতা প্রচার বা শক্রর। সহিত 
ুদ্ধারস্ত করিয়াছিলেন, তাহ] নহে। ছুর্গগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 
গঠিত হয়। কখন কোন্টি বা কোন্টির পর কোন্টি নিশ্মিত হয়, তাহা ঠিক 
ভাবে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই । আবার, ছুর্গগুলির বিষয় আহ্বমানিক 
সময়ান্যায়ী বিভিন্ন স্থানে নানাজাতীয় ঘটনার মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে বর্ণিত 
হইলে, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধনীতি জ্ঞানের কোন সজীব আভাস পাওয়া যাইবে 
না। এজন্ত আমবা এখানে একই স্থলে সকল দুর্গের ও তৎ্সংশ্লিষ্ট নৌবাহিনী 
প্রভৃতির প্রধান প্রধান আড্ডাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থিত করিলাম । 
দুর্গগুলির প্রয়োজনীঘবতা৷ ঘটনাবলীর সহিত যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে । 

১ যশোহর ছুর্গ॥ আমরা পূর্বে বিশদভাবে দেখিয়াছি যে, যশোর- 
রাজ্োর প্রথম রাজধানী মুকুন্দপুরে ছিল ; তথায় প্রথম ছুর্গ নিম্মিত হয়। রাজধানীর 
নাম যশোহর হইয়াছিল বলিয়া তথাকার দুর্গকে আমর! যশোহর-ছুর্গ বলিয়াছি ।১ 

২ ধুমঘাট দুর্গ॥ পরে প্রতাপাদিত্য নিজে যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমে 
ধূমঘাটে নৃতন রাজধানী স্থাপন করিলে, সে সহরের নাম পরে যশোহবর হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু ছুর্গটিকে আমরা! ধুমঘাট ছুর্গ বলিতে পারি। ইহাই রাজ্যমধ্যে 
সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা স্থরক্ষিত তুর্গ। প্রতাপের রাজত্বের শেষভাগে প্রথম 
রাজধানী নগণা হইয়া পড়ে এবং তখন ধুমঘাটকেই যশোহর সহর বলিত7 
এমন কি, বসন্তপুর হইতে ইশ্বরীপুর পর্য্যস্ত সমস্ত স্থানটিরই সাধারণ নাম 
যশোহর হইয়াছিল । এই সময়ে মুকুন্দপুরের পৃথক্‌ নামকরণ হয়; নতুবা পূর্বে 
তাহার নাম যশোহরই ছিল। মুকুন্দপুর ও ধূমঘাট এই ছুইটি ছুর্গের বিশেষ 
বিবরণ আমরা! পূর্বে দিয়াছি। এখন অন্যান্য দুর্গের কর্থী'ধলিব । 

৩ রায়গড় ছুর্গ॥ বিক্রমাদিত্যের জীবদ্দশায় যশোহর-ঠক্য দ্বিধা 

১ [পরে ইহা “মুকুন্দপুর হুর্গ' বলিয়াও উল্লেখিত হইয়াছে ।__শি মি ] 


রং সী রঃ 
চন ভাকিনি বিএ) 


৯ 


পা 
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বিভক্ত হয়; পূর্বদিকের ॥৮০ অংশ প্রতাপাদিত্য পান ও পশ্চিমভাগের 1৮০ 
অংশ বসন্ত বার ও তাহার পুত্রগণের সম্পত্তি হয়। প্রতাপ ধুমঘাটে রাজধানী 
স্থাপন কবিলে, বসন্ত রায় কিছুদিন প্রাচীন রাজধানীতে থাকিয়! স্বীয় রাজ্যাংশের 
পরিচালনা করেন। কিন্ত তাহাতে স্থুবিধা বোধ করিলেন না; কারণ, পূর্বেই 
বলিয়াছি, প্রতাপের সহিত বসন্ত বায়ের পুক্রগণের কোন সঙ্ভাব ছিল না। 
নিকটে থাকিলে উভয় পক্ষের জ্ঞাতিবিদ্বেষ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইবে, এই 
আশঙ্কায় এবং রাজ্য পরিচালনার স্থবিধার জন্য বসন্ত বায় রাজধানী স্থানান্তরিত 
করিতে উদ্যোগী হইলেন । পশ্চিম সীমায় গঙ্গাতীরে কোথায়ও রাজধানী হইলে 
শাসনের সুব্যবস্থা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিষ্ঠ বসন্ত রায়ের পক্ষে বুদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের 
স্থযোগ ঘটে । তখন ৬কালীঘাঁটের সন্নিকটে বেহালা-বড়িষা প্রসিদ্ধ ও জঅমুদ্ধ 
সমাজ-পল্লী ছিল; তিনি এই স্থানে বাজধানীর স্থান নির্বাচন করিলেন । 
বসন্ত রায় এ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন ; তিনিই প্রথম কালীঘাটের মায়ের মন্দির 
নিশ্মাণ করিয়া! দেন; সেই স্থত্রে মায়ের সেবক যোগসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর 
সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন । খুব সম্ভবত: ব্রহ্মচারীই তাহাকে কালীঘাটের 
সন্নিকটে বাজধানী স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন। তখন তিনি বেহালা ও 
বড়িষা! উভয়ের মধ্যে সরশুন গ্রামের উত্তরাংশে রাজধানীর স্থান নির্দেশ করেন। 
এ স্থানে যে ছুর্গ নিম্মিত হয়, তাহার নাম_ রায়গড় ছুর্গ। ছুর্গের ভগ্মাবশেষ 
এখন বিশেষ কিছু নাই ; কেবল স্থানে স্থানে ইষ্টক ও পরিখার চিহু বর্তমান । 
আর সেই দুর্গের পার্খে যে বিস্তীর্ণ দীঘ্িক1] খনিত হয়, তাহ! এখনও “রায়দীঘি' 
বলিয়া খ্যাত।১ উহা! প্রায় ষাট বিঘা! জলাশয়, দৈর্ধ্যপ্রস্থে ১৫০০১৫৬০০ ফুট 
হইতে পারে। বেহালার শেষ সীমায় চৌমাথা হইতে পশ্চিমমুখে বজ্বজ্‌ পর্য্যস্ত 
যে পাকা রাস্তা গিয়াছে, উহারই পার্খে বাস্থদেবপুর গ্রামের সীমায় এবং সরশুনার 


১ দীঘিটি এখনও অত, গভীর; উহাতে বারমাঁস জল থাকে । ৫* বৎসর পূর্ব ইহা 
দামদলে একেবারে ঢাকা ছিল, এখন অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়ছে। তবু কুলের দিকে হোগলা ও নল 
নটা যথেষ্ট আছে। কেহ কেইঃউহার কতকাংশ ঘিরিয়া৷ লইয়া আপন আপন পুকুর করিয়া 
লইয়াছেন। উত্তর পাহাড়ে পুষ্প প্যবসায়ী কৈবর্র্দিগের বাস। তাহাদের একজন বাধ দিয়া দীঘির যে 
অংশ নিজস্ব করিয়াছে, তাহার উত্তর কুলে একটি পুরাতন পাকা ঘাট আছে। দীঘিটি এখন 
বামাচরণ রারহাশয়ের জমার অধীন; দীঘিতে অনেক মংস্ত আছে, তজ্জন্য উহার জলকর আছে 
এব উহার | ২1১টি মেছকুমীর জুটিয়াছে। 


১৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উত্তর গায়ে এই দীঘি অবস্থিত। উক্ত চৌমাথা হইতে পূর্বমুখে এক ক্রোশ 
দূরে আদিগঙ্গার ঘাট, এঁ স্থানে এক সময় ৬করুণাময়ী কালীমাতার মন্দির 
ছিল। এখনও উহা “করুণাময়ীর ঘাট বলিয়। পরিচিত | বায়দীঘি হইতে 
এখন গঙ্গার দূরত্ব প্রার তিন মাইল ) পূর্ব্বে এত দূর ছিল না, গঙ্গা মজিয়া চড়া 
পড়িয়া! যাওয়ায় রায়গড়ের তদ্রাসন এত দূরবর্তী হইয়া পড়িক়্াছে।! সরশুন। 
গ্রাম হইতে আদ্রিগঙ্গার তীর পধ্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথের নিদর্শন পাওয়া 
যায়; ইহাকে লোকে “দ্বারির জাঙ্গাল” বলে।১ গঙ্গ। পার হইয়াও এই জাঙ্গাল 
পূ্বমূখে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এখনও অনেক স্থলে উহার উচ্ট টিপি 
দেখিতে পাওয়। যায়। এমন কি, বসন্তপুবের পর পারে কালিন্দীর তীর পধ্যস্ত 
উচ্চ গড় বা জাঙ্গাল ছিল বলিয়া বুঝ! যায়। এই গড়ের উপর দিয়া রায়গড় 
হইতে ধুমঘাট যাতায়াত করিবার স্থবিধা ছিল। এখনও বর্তমান হিঙ্গুলগঞ্জের 
হাটের উত্তরধারে পশ্চিমমুখে বহুদূর পর্যযস্ত উচ্চ গড়ের চিহ্ন দেখা যায় । এখন 
উহার নিকট দিয়া হাসনাবাদেব খাল খনিত হইয়াছে । প্রকৃত কথা, বায়গড়ের 
সহিত যশোহব ছুর্গের সম্বন্ধ ছিল, যাতায়াতের বাবস্থা ছিল, এখনও তাহার 
অস্পষ্ট প্রমাণ আছে। রায়গড়ও একসময়ে স্থরক্ষিত স্বন্দর দুর্গ ছিল, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় তাহার বিপুল এশ্বর্যযের কোন নিদর্শন নাই। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্ 
ঘোষ সত্যই লিখিয়! গিয়াছেন, “রায়গড়ের বর্তমান অবস্থা দেখিলে এখন তাল 
পুকুরের তালের ন্যায় বোধ হয়।'২ 

যেরূপ জাঙ্গালের কথ! বল! হইল, নিম্নবঙ্গে তেমন পুরাতন জার্গাল অনেক 


১ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র গ্রন্থকার ৬প্রতাপচন্দ্র ঘোৌঁষ বলেন, ব্দ্ধমানাধিপের এক রাজধানী 
এক সময়ে এই স্থানে ছিল। দ্বারি নামক তীহারই কোন মহিলার অর্থে এই জাঙ্গাল নিশ্মিত হয়। 
সেই রাজারই বাইমহল এখন ব্হোল! নামে পরিচিত। এখনও বেহালার দক্ষিণসীমাঁয় সখের 
বাজার আছে। দ্বারির জাঙ্গাল নামের উৎপত্তি এইভাবে হইতে পারে, কিন্তু বসন্ত রায়ের 
সময়ে সে জাঙ্গাল সংস্কৃত ও প্রলম্থিত হইয়া দীর্ঘ গড়ে পরিণত হইয়ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। 

২ ৬প্রতাপচন্ত্র ঘোষ সরশুনার ঘোষবংশীয় শ্বনামধন্ত পুষ্ট্ষ। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির 
সহকারী সম্পাদক ছিলেন , সোসাইটির বাৎসরিক বিবরণী হইন্তুত তাহার পাঙ্িত্য ও গবেষণার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রতীপাদিতের ইতিহীন ও হুন্দসবরন্‌ সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার 
করেন। (926, 71906201065 0£ 012 4518010 9০০12 ডে ]/৬-6100675 2868 ) 
রায়দীঘির দক্ষিণভাগে তাহার আবাস বাটা ছিল। এখনও তথায় তাহাদের স ন$ শাড়ী আছে। 
১২৭৫ সালে যখন তিনি 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেই হয 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৯৫ 


দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও লোকে উহ নিশ্মীণ করে। উহার সাধারণ 
নাম গড়। এখনও লোকে গড় তুলিয়া বাড়ী করে; সাধারণ প্রজার নিজের 
জমির সীম দিয়া যে পগার কাটে তাহাকে গড় বলে এবং উহার মাটা তুলিয়া 
টিপি করিয়! যে প্রাচীর তৈরার করে, তাহাকেও গড় বলে। প্রকৃতপক্ষে পগারের 
নাম গড়খাই বা পরিখা এবং উপরের প্রাচীরের নাম গড়। প্রতাপাদিত্যের 
সময়ে এই গড়ে অনেক উদ্দেশ্য সাধন করিত ; ইহার জন্য বানবন্যায় নদীর জল 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না; ইহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাতায়াত 
এবং পণ্য বা রসদ প্রেরণ করা চলিত ; ইহার উপরে বা পশ্চাতে সৈন্য রাখিয়! 
শক্রর গতিরোধ কর! হইত । প্রতাপাদিত্য প্রধানত: এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য 
তাহার রাজধানীর দূর সীমান্তে এইরূপ গড় রচন! করিয়াছিলেন । 

৪ কমলপুর ছুর্গ॥ আমরা রায়গড় হইতে পূর্বমুখে যমুনা পর্যন্ত 
এইরূপ গড়ের চিহ্ন পাইয়াছি। বর্তমান কালীগঞ্জের১ নিকট যমুনা পার হইয়া 
এই গড় পুনরায় পূর্বমুখে রহিমপুর, মহব্বৎপুব, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া 
খোলপেটুয়। নদী পর্ধ্য্ত চলিয়া গিয়াছে । যমুনা কূল হইতে শ্রীপুর পর্য্যস্ত তিন 
চারি মাইল স্থানে এই গড় খুব উচ্চ এবং প্রশস্ত আছে। কোন কোন স্থানে 
ইনার উচ্চতা যোল-সতর ফুট পর্য্যন্ত হইবে, এবং ইহার উপর দিয়! দুইজন 
অশ্বারোহী স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি চলিয়া! যাইতে পারিত। এই গড়ের দক্ষিণে 
স্বানে স্থানে বড় বড় দীঘি আছে।২ এই গড়ের উপর মধ্যে মধ্যে বুরুজ ছিল; 


জঙ্গল ছিল। উক্ত পুস্তকে এ সময়ের ও ২* বংসর পুর্ব্বের ফটো গ্রাফ হইতে কয়েকখানি চিত্র 
দেওয়] হয়। তাহাতে রায়গডের দুর্গের একটি হথরঙ্গ ও রায়দীঘির চিত্র আছে। 

১ কালীগঞ্জ নাম আধুনিক । প্রতীপের পতনের পর বাজিতপুর পরগণ! নদীয়র রাজার 
হস্তগত হয়। চাঁচড়ার রাজা কৃষ্ণরাম (১৭০৫-১৭২৯) এ পরগণ! খরিদ করেন। কালক্রমে 
তাহা কলিকাতার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের হস্তে যায়। তণ্বংণীয় কানাইলাল ঠাকুর নারায়ণপুরে 
কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তজ্্য খালীগঞ্ী নাম হয়। ঠাকুরবাবুরা বাজিতপুর 1, 4১01১15৪1 
0৪এর নিকট বন্ধক রাখেন, গ্রান্টের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে খরিদাস্থত্রে উহার 
বার আন। অংশ এক্ষণে সাতঙ্গারার জমিদারদিগের সম্পত্তি হইয়াছে । 3৫6, ৬ 5৪:19710-_ 
]655076, 0, 59. 2 

২ গণের আধ মাইল দক্ষিণে শ্রীকল গ্রামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের নাম “বাহদেব রায়ের 
দী্দিপি'  উহীর পাহাড়ের উপর ঘোড়ানাল ফকিরের আস্তান। ছিল । 


১৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তথায় প্রকাণ্ড কামান সকল পাতা থাকিত। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বেও 
মহব্বৎপুরের গড়ে ছুইটি প্রকাণ্ড কামান ছিল।১ কালীগঞ্জ হইতে € মাইল 
উত্তর-পূর্ব কোণে তারালি নামক স্থানেই আর একটি এক মাইল দীর্ঘ গড় 
দেখিতে পাওয়া যায়, উহার প্রকৃত উদ্দেপ্য বুঝা যায় না। এঁ গড়ের উপর ৰ 
একস্থানে যে হাট বসে, তাহাকে “গড়ের হাট” বলে । | 
মহব্বতপুরের গড়টি খোলপেটুয়! নদী পর্যন্ত গিয়াছিল। তখন খোলপেটুষ়া 
এখনকার মত বড় নদী ছিল না। সম্ভবতঃ সেতুদ্বার! নদী পার হওয়ার বাবস্থা 
ছিল। নদীর পর পার হইতে সমুচ্চ প্রকাণ্ড গড় পুনরায় প্রায় ৩ মাইল দূরবস্তা 
কপোতাক্ষী নদী পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ণ ছুই মাইল পর্যান্ত এই গড় বেশ ভাল 
অবস্থায় বর্তমান আছে ।২ এই গড়ের উত্তর পার্খে প্রতাপাদিত্যের নামানুসারে 


১ উহ।র একাট কামান যমুনার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। অপরটি 
একজন ইংরাজ কর্মচারী আসিয়া লইয়া যান। কালীগঞ্জ নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
ইহ! স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তিনি এখনও জীবিত আছেন । 

২ রাম গোম্বমী নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধকপুকষ উত্তরশ্রীপুরে বাস করিতেন। তিনি 
তারালি, মাঘুরালি এবং লক্ষ্্ীনাথপুর, এই তিন স্থানে তিনটি কালীবাড়ী ও সাঁধনপীঠ স্থাপন করেন। 
কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ এই তিনটি পরম্পর দুববত্তী স্থানে মায়ের পূজা! করিতেন। একদা! তিনি 
শুভক্ষণে সিদ্ধিলাভ করেন । প্রথমতঃ তিনি নলতার পার্খবত্তী কালীবাঁটীতে সাধনা করেন, কিন্ত 
ম1 সেখানে তাহাকে দর্শন দিলেন না, তাই তিনি বলিয়াছিলেন, 'ম।! ঘুরালি' অর্থাৎ আমাকে 
দেখ। দিলি না: তাই সে স্থানের নাম হইল 'মাঘুরালি' । পররত্তা সাধনগীঠে তারা৷ মা তাহাকে 
দেখা দিলেন, তখন তিনি পূর্ণানন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তারা! এলি'_তাই সে 
স্বনের নাম হইল 'তীরালি'। তিনটি স্থানেই মায়ের মুত্তি নাই, ঘটে পূজ| হয়। মাঘুবালিতে 
একথানি প্রস্তরময় যোনিগীঠে পূজা হইত, সে গীঠ আছে এবং মুস্তি প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। সেখানকার 
মন্দিরটি বেশ উচ্চ, উহীর গর্ভমন্দিরটির পরিমাণ ১৬'-২%১৫১৬1-২৮; ঈশান কোণে একটি 
শিবমন্দির ছিল, উহ। ভগ্ন হওয়ায় লিঙ্গটি মায়ের মন্দিরে আনীত হইয়াছে । 

৩ এই গড়ের বিস্তৃতি ১৬০' ফুট হইতে ২২৫ ফুট পর্যন্ত দেখিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে ৮১, 
ফুট উচ্চ আছে। কপোতাক্ষীর নিকটবত্তী আধ মাইল স্থানে: গডটি নদীর সহিত সমতল হইয়! 
গিয়াছে। সম্ভবতঃ কপৌতাক্ষী নদী মজিয়। যাওয়ায় এই আধ মাইল স্থান চড় পড়িয়াছে। লোকে 
বলে এসব দেবতার কীন্তি। এক রাত্রিতে এই প্রাচীর গঠিত যু রাত্রি শেষ হইলে থনকেরা 
ঝুড়ি ফেলিয়া চলিয়। যায়। এখনও একটা স্থানকে 'ঝুড়িঝাড়া" বলে। খুন জেলায় এমন প্রবীদ 
অনেক স্থানের সম্বন্ধে আছে; তালার নিকট 'আগড়ঝাড়া"র স্তুপ, আগরহাটির নিকট 'ডালিঝাড়া' 
নামক ভিটা দৃষ্টান্তস্থল (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২১২ পৃ)। এই গড়ের মুখে খোলপেটুয়ার সম্িকটে 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৯৭ 


প্রতাপনগর গ্রাম এবং দক্ষিণ ধারে গড়-কমলপুর । কমলখোজা নামে প্রতাপের 
যে একজন বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাহার নামানুসারে এই ছুর্গের নাম 
কমলপুর ছুর্গ। ইহাকে সাধারণতঃ কপোতাক্ষী দুর্গ বলা হইত এবং ইহ 
পূর্বদেশীয় বা ভৈরব ও কপোতাক্ষী পথে আগত শক্র নিবারণের জন্য একটি 
প্রধান বহির্বল ছিল। এই দুর্গ খোলপেটুয়া হইতে কপোতাক্ষী পর্যন্ত বিস্তৃত; 
ইহার উত্তর সীমায় গড় ও দক্ষিণ সীমায় একটি পরিখা ছিল। সে পরিখা 
এক্ষণে খালে পরিণত হইয়াছে । খালের দক্ষিণে একটি স্থপেয় সলিলপূর্ণ 
পুর্কবিণী এখনও বিছ্মমান আছে । ছুগেঁর পূর্বভাগে কপোতাক্ষীর পূর্ববধারে 
যেখানে এক্ষণে ভীষণ জঙ্গল রহিয়াছে, তথায় দমদম! ও গাদিগুম! নামক স্থানে 
এই দুর্গের ব্যবহারোপযোগী গোলাগুলি প্রস্তুত হইত। 

৫ বেদকাশী ছুর্গ॥ গড় কমলপুর হইতে কপোতাক্ষী দিয়া একটু 
দক্ষিণদিকে আসিলে কপোতাক্ষী ও খোলপেটুয়ার মোহানায় পড়া যায় । সেখান 
হইতে যুক্তনদী আড়পাঙ্গাসিয়। নামে সমুদ্রগামী হইয়াছে । এঁ মোহানা হইতে 
গোলখালি দিয়া শাখবাড়িয়ায় পড়িতে হয় ; সে নদীতে জোয়ার দিয়! উত্তরমুখে 
গেলে নদীর পশ্চিমপারে বিখ্যাত বেদকাশী নামক স্থান।১ তথায় প্রতাপাদিত্যের 
বেদকাশী দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। স্থানীয় লোকে এই ছুর্গকে 
“বড় বাড়ী” বলে; উহার ইষ্টক গ্রথিত বহিঃপ্রাচীরের ভগ্রীংশ এখনও আছে। 
স্থানে স্থানে উচ্চ গৃহগুলির ভগ্নস্তূপ একতালা বাড়ীর মত উচ্চ রহিয়াছে । দুর্গটি 
উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, উহার পরিমাণ ১৫০০ ৮৮০০ হাত হইবে । ছুর্গের চারিপাশে 
এখনও পরিখা আছে, তাহার বিস্তৃতি ৬০ ফুটের কম নহে। ছুর্গের মধ্যে 


একটি ভাল পু্ধরিণী আছে, উহার জল সুমিষ্ট এবং বহুদূর হইতে লোকে আসিয়৷ তথাকার জল 
লইয়া যায়। এই হ্ুবিস্তৃত গড় একটি সম্পর্তিবিশেষ । বনহুলোকে গড়ের উপরে ও পার্থ বাড়ী 
করিয়। গড়টিকে একটি গ্রাম করিয়াছে এবং গড়গ্রামে তাহাদের বাঁড়ী বলিয়া পরিচয় দিয়৷ থাকে । 
পুক্ষরিণীটির দক্ষিণ পারে যে হাট হয়, তাহার নাম গড়ের-হাঁট এবং পূর্বব পারে জমিদারী কাছারী । 
চকগডে ২৫ হাজার বিঘা! জমিতে ২০,০০০ টাক! হস্তবুদ আছে * অবগ্ঠ গড় ও নিকটবর্তী আবাদ 
লইয়] চকগড় হইয়াছে । ঢাক] নিবাসী প্রফুললচন্ত্র ঘোষ মহাশয় এই সম্পত্তির মালিক । 

১ প্রতাপনগরের সমহুত্রে কপোতাক্ষী পার হইলে মদিনার আবাদদে (২১২ নং লাট) 
আট্রা! গ্রামের মধ্য দিয়া শাখবাড়িয়া পর্যন্ত সৌজ। রান্ত। ছিল। তখন নদীপথে ঘুরিয়া বেদকাশীতে 
যাইতে হইত না। উক্ত রাস্তার চিগ্ এখনও আছে। 


১৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


২৩টি পুকুর আছে, একটির নাম শীলপুকুর ; সেটি সম্ভবতঃ পোল্তরাধা ছিল। 
দুর্গের মধ্যে সর্ধত্র রাশি রাশি ইষ্টক এখনও আছে; অনেক লোকে এই ইট 
কুড়াইয়! লইয়া কাদীর গাথুনি করিয়া ঘর প্রস্তত করিয়া বাস করিতেছে 
দুর্গের বাহিরে বসন্ত রায়ের প্রতিষ্রিত উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির ও অন্যান্য | 
মন্দির ছিল। সে কথা পরে বলিব। | 
৬ শিবসা ছুর্গ॥ বেদকাশী হইতে বজবজে নদী দিয়! আড়ুয়া-শিবস! 
নদীতে পড়িতে হয়, অনতিদূরে এই আড়ুয়াশিবসা এবং মূল শিবসা মিশিয়া 
প্রকাণ্ড ত্রিমোহানা হইয়াছে, উহাকে “রূপসার দহ" বলে; এই স্থান হইতে 
যুক্তনদী মঞ্জাল নাষে সমুদে পড়িয়াছে। মোহানার নিকট মঞ্জালের পূর্ধবপারে 
সুন্দরবনের আধুনিক ২৩৩নং লাট + উহাকে সাধারণতঃ “সেখের টেক" বলে। 
এই স্থানে প্রতাপাদিত্য পূর্ধবদেশীয় শক্র বা দস্থ্যর হস্ত হইতে রাজারক্ষ। করিবার 
জন্য একটি ছুর্তেছ্য ইষ্টকছুর্গ নিশ্বাণ করেন। উহাকে আমরা! শিবস! দুর্গ বলিয়া 
পরিচিত করিব। পূর্ববে সেখের খাল, দক্ষিণে কালীর খাল, পশ্চিমে মঙ্জাল বা 
মাজ্জীর নদী এবং উত্তরে শিবসার মোহানা, এই সন্ধিস্থানে এই ছুর্গ নিশ্মিত হয়। 
এই ছূর্গের বিশেষ বিবরণ ত দূরের কথা, অস্তিত্বের সংবাদও বিশেষ ভাবে 
সাধারণো প্রচারিত হয় নাই।১ ছুর্গের বেষ্টন প্রাচীর সর্বত্র ইষ্টক-রচিত, উহার 
বেধ ৫ ফুট। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, কোন কোন ঘরের ভিতর 


১ বনবিভাগীয় বিবরণী হইতে সরকারী রিপোর্টে অতি অল্পদ্িন হইল লিখিত হইয়াছে : 40 
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আমর! বনুকষ্টে এই ভীষণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার বিবরণ ও চিত্র সংগ্রহ 
করিয়াছি, ফটে। লইবার সময়েও কিভাবে ব্যান্তরেরে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
কয়েকজনকে বন্দুকহস্তে সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল, মন্দিরের ছবিতে তাহার পরিচয় আছে। 
(১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৮*-৮১ পৃ)। স্থানটি নিকটবত্তা জঙ্গলের জমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ । দুর্গের 
ভিতরে ও বাহিরে নিবিড় অরণা। গাবগাছ, বটজাতীয় বড় গাছ, জিওলগাছ, শটীগাছ প্রভৃতি 
ূর্বববত্তী মনুয্বাবাসের পরিচয় দেয়। ছুর্গের উত্তরদিকের প্রাচীরের ফটে। লওয়া হইল | উহাতে 
যে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ শায়িত দেখা যাইতেছে, তাহা একটি গাবগাই। আর যে একটি গাবগাছ 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহীর বেষ্টন ১৩ ফুট । 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৯৪ 


দেওয়াল অনেকটা ঠিক আছে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গ বর্তমান 
রহিয়াছে । সম্ভবতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দুর্গের তোরণ-দছ্বার ছিল। ইহার 
চতুঃপার্থে পরিখার চিহ্ন আছে এবং বাহিরে একটি প্রকাণ্ড দীঘির খাত রহিয়াছে । 
হুর্গটির বাহিরে ঈশান কোণে একটি মন্দিরের ভগ্রাবশেষ আছে ) উহ] শিব-মন্দির 
বলিয়া অনুমান হয়। দক্ষিণ-পূর্বদিকে কালীর খালের কুলে প্রতাপাদিত্যের 
যে কালীর মন্দির এখনও একপ্রকার অভগ্ অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতেছে, উহাঁর 
বিশেষ বিবরণ স্থন্দরবনের ইতিহাসে দিয়াছি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৮০-৮১ পৃ)। 
৭ জগদ্দল দুর্গ ॥ মোগলদ্িগের সহিত প্রতাপাদিতোর রীতিমত সংঘর্ষ 
আরম্ত হইলে, রায়গড় হইতে আরও উত্তরদিকে, বর্তমান কাকনাঁড়া ও ভষ্টপলীর 
সন্নিকটে জগদ্দল নামক স্থানে আর একটি দুর্গ নিম্মিত হয়; উহারই নাম 
জগদ্দল ছুর্গ। ইহ] গঙ্গার ঠিক পূর্ববতীরে অবস্থিত ; তিন দিকে বিস্তৃত পরিখা 
ছিল; কেবল মাত্র পশ্চিমদিকে ভাগীরথী দ্বারা পরিখার কাধ্য হইত। কেহ 
কেহ অনুমান কবেন, প্রতাপের পূর্তঁ-বিভাগের সর্ধবপ্রধান কর্তী জগৎসহায় দত্তের 
নামান্তসারে জগদ্দল নাম হইয়াছে ; উহা! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ 
জগদ্দল নাম পূর্বেও ছিল।১ যদিও নান! কলকারখানায় জগদ্দলের অধিকাংশ 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তথাপি তথাকার ছুর্গচিহু বিলুপ্ত হয় নাই। পরিখাগুলি 
স্থম্পষ্ট আছে, স্থানে স্থানে উহার খাত পুষ্ধরিণীতে পরিণত করিয়া লওয়! 
হইয়াছে । ইহার উপর দিয়া সদর রাস্তা চালাইবার জন্য রীতিমত পুল করিতে 


১ প্রতাপাদিত্যের পূর্বেও জগন্দল ছিল। বঙ্গদেশের একটি বৌদ্ধ মহাঁবিহারের নাম ছিল, 
জগদ্দল। কিন্তু সে জগদ্দল এখানে কিনা, বলা যায় না। মহামহৌপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহোদয়ের মতে সে জগদ্দল পূর্ববঙ্গ রামপালের নিকট ছিল। মা'লদহে জগদ্দল নামে ছুইটি প্রাচীন 
স্থান বাহির হইয়াছে । উহার কোন একটি জগদ্দল মহীবিহার হইতে পারে বলিয়! কেহ কেহ অনুমান 
করেন (আধ্যাবর্ত, কার্তিক, ১৩১৮, ৪৯২ পৃ)। এখানেও যে গঙ্গাতীরে সেই মহাবিহার থাকিতে 
পারে না, তাহা নহে। হয়ত তাহার চিহ্নাদি দেখিয়াই প্রতাপ এস্থানে দুর্গ স্থাপনের মত করেন 
এবং হয়ত নামের মিল দেখিয়! জগংসহায় দত্তেরও এখানে তুর্গ-নিন্্োণের উদ্যোগ হয়। ১৫৭৭ 
খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত কবিকস্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরের সিংহল যাত্রার বর্ণনায় জগদ্দলের উল্লেখ আছে : 

'গরিফা ছাড়িয়া ডিঙ্গী গেল গোন্দলপাড়া, 
জগদ্দল এডাইয়া গেলেন নপাঁড়। ।' 

এই ১৫৭৭ খুষ্টাব্দ বিত্রমাদিত্যের রাজত্বকাল। নিশ্চয়ই তাহার অনেক পরে এখানে দুর্গ 
নিশ্মিত হয়। 


২০০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছে । দুর্গের মাঝখানে এখনও একটি বাঁধাঘাট ওয়াল! পুঞ্ধবিণী “রাজ- 
পু্করিণী' নামে কীগ্ভিত হয়। ভাগীরথীর উপর যেখানে দুর্তে্য প্রাকার-বেষ্টিত 
বাজবাটা ছিল, তথায় কতজনে গঙ্গাবাসের জন্য বাড়ী করিয়া লইয়াছেন। 
প্রতাপাদিত্যের সময়ে জগদ্দল দুর্গ রাজপরিবারের গঙ্গাবাসের জন্য ব্যবহৃত 
হইত। বসন্ত রায়ের সহিত রাজ্য বিভাগের পর তিনি যেমন অধিকাংশ সময় 
সপরিবারে রায়গড়ে বাস করিতেন, প্রতাপও সেইরূপ কখনও কখনও জগদলে 
থাকিতেন।১ 

৮ সালিখাছুর্গ ॥ প্রতাপাদিতোর আর একটি দুর্গের নাম সালিখা 
দুর্গ। এই সালিখ! ছুর্গ কোথায়, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। রাজ- 
বংশীয়দের বংশগত প্রবাদ হইতে জানা যায়, সালিখা! নামে প্রতাপের 
একটি ছুর্গ ছিল। কাটুনিয়ার রাজা যতীন্দ্রমোহন বায় বলেন, বর্তমান 
কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে সালখিয়া আছে, সেখানেই 
প্রতাপের ছুর্গ ছিল এবং এই স্থানে ভাগীরথী-বাণিজ্যের শুন্ক আদায় 
হইত। রেলওয়ে কোম্পানিগুলির কার্ধের উৎপাতে হাওড়া সহরের 
এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, কোন প্রাচীন কীন্তির চিহ্, কিছুই উদ্ধার 
করিবার উপায় নাই | রামরাম ব্ন্থও বলেন, সালকিয়! থানায় প্রতাপের 
সহিত মোগলদিগের শেষবার যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে সালখা হাওড়ার 
সালখিয়া বলিয়া বোধ হয় না। “বহাবিস্তান নামক পারসিক গ্রন্থ হইতে 
জানিতে পারি, শেষবার সাল্থায় মৌগলের সহিত প্রথম নৌযুদ্ধ হয় এবং 
উহা যশোর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত।২ আরও জানিতে পারি, এ যুদ্ধের 
পরদিন কুচ (729০) করিয়া মোগল সৈন্য বুধন বা বুড়ন দুর্গে পৌছিয়াছিল। 
এই বুড়ন প্রতাপের রাজধানী হইতে অধিক দূরবস্তী নহে, কারণ তিনি একটি 


১ প্রতাপের সঙ্গে যশোহর হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ কায়স্থগণ উঠিয়া আসিয়া! জগদ্দলে 
বাস করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ গোত্রীয় বৈদিক ভট্টাচাধ্যগণের আদিপুরুষ নারায়ণ ভট্ট 
তীহার শ্বশুর যশোহর-পরমানন্দকাটি নিবাসী রামভদ্ত্র ভট্টাচাধ্যের নিকট হইতে সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিয়! 
তথা হইতে আসিয়া! জগদ্দলের পার্থে যেখানে বাস করেন তাহারই নাম হয় ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া। 
যে সব বস্গজ কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন, তাহাদের ২১ ঘর এখনও আছেন, কিন্তু তাহার! সামাজিক 
সুবিধার জন্য দক্ষিণরাট়ী কায়স্থ হইয়। গিয়াছেন। 

২ দপ্রবাসী', ১৩২৭ কার্তিক, ৩-৪ পৃ। [পরিশিষ্ট ভ্র-_শি মি] 
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খাল দিয়া সহজে সেখানে পৌছিয়াছিলেন। এই খালটি বোধ হয় এখনকার 
কালিন্দী নদী। হাসনাবাদের দক্ষিণে বুড়নহাটি নামক যে স্থান আছে, খুব 
সম্ভবতঃ উহাকেই মোগলেরা বুড়ন দুর্গ বলিয়াছেন। এ স্থানে প্রতাপাদিত্যের 
সৈন্যসামন্তের সাময়িক ছাউনি পড়িত, কোন স্থরক্ষিত দুর্গ ছিল না। এস্থান 
হইতে উত্তরদিকে ১০।১২ মাইল দুরে ইছামতীব কূলে সাল্থা হইতে পারে । 
আমাদের মনে হয়, যমুনা! ও ইছামতী যে টিবির মোহানায় মিশিয়াছে, তাহারই 
সান্নিধ্যে কোথায়ও সাল্খ! থানা ছিল; এ মোহানার নিকটে সাল্খি বলিয়া 
একটি নদী ইছামতীতে মিশিয়াছিল। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে সে নদী 
আছে,২ কিন্তু আধুনিক ম্যাপে নাই । সম্ভবতঃ নদীটি মজিয়! বিলুপ্ত হইয়াছে। 
এই নদীর মোহানায় সাল্থ। থানা হওয়া খুব সম্ভবপর । কারণ, এই স্থানে 
পর্যাপ্ত নৌবাহিনী লইয়! দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলে উত্তরদিকের 
শত্রু ভাগীরথী-যমুনা বা ভৈরব-ইছামতী যে পথেই আস্ক না কেন, তাহার 
গতিরোধ করা যায়। সম্ভবতঃ এইস্থানে মোগলের সহিত প্রথম নৌধুদ্ধ আরস্ম 
হইয়া সে যুদ্ধ কয়েকদিন চলিয়াছিল (রামরাম বহর মতে যুদ্ধ সাতদিন 
চলিয়াছিল ); এই কয়েক দিন মোগলের। যেমন অগ্রসর হইতেছিল, প্রতাপের 
সৈহ্যদল তেমনি হটিয়া যাইতেছিল, পরে কয়েকদিন পরে যেখানে যুদ্ধ শেষ 
হইল, সেখান হইতে বুড়ন ১০১২ মাইল বা একদিনের দূরবর্তী হইতে পারে । 
মোটকথা, ইছামতীর কৃলবর্তী টাকি প্রভৃতি স্থান হইতে টিবির মোহান! পর্য্যন্ত 
যে স্থানে সাল্থা ছিল সেখানে প্রতাপের জ্যোষ্টপুত্র উদয়াদিত্য যথাসম্ভব 
সত্বরতার সহিত একটি মুন্মম় দুর্গ রচন| করিয়া লইয়াছিলেন । 

যে কয়েকটি দুর্গ বিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, উত্তর দিক 
হইতে শক্র (অর্থাৎ মোগল শক্র ) আমিলে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য 
প্রতাপাদিত্যের কি ব্যবস্থা ছিল। শক্র প্রধানতঃ ভাগীরথী দিয়াই আসিবার 
কথা; সে পথে আসিয়া শত্র যদি ত্রিবেণী হইতে যমুনাতে প্রবেশ করিত, 
তাহ]! হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাধা দেওয়! হইত না; শক্রকে সাহসে ভর 
করিয়া যমূনাপথে অনেকদূর যাইতে হইত। দৈবক্রমে ভৈরব ও ইছামতী 
দিয়া শক্র আসিলেও এ একই কথা, যমুনাঁইছামতীর সঙ্গমের পূর্বে তাহাকে 
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বাঁধা দেওয়া হইত না। প্রয়োজন হইলে সেই সঙ্গমস্থলে, অর্থাৎ টিবির 
মোহানায় (সম্ভবতঃ এইস্থানেরই নাম ছিল সালখা ) নৌবাহিনী দ্বারা 
শত্রকে প্রতিনিবুন্ত করিবার চেষ্টা হইত। নতুবা তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়৷ 
তরঙ্গসক্কুল বন্য নদীপথে আর অগ্রসর হইতে দেওয়া হইত। কালিন্দী ও 
যমুনার সঙ্গমস্থলে, বসন্তপুরের নিকটে আসিয়া শক্রবাহিনী দেখিত প্রতাপের 
অসংখ্য রণতরী কামান সজ্জিত করিয়া বিপক্ষের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তত। 
এক পারে বুড়নে সৈন্ত-শিবির, অপর পারে দমদমার গুলি-বারুদখান।। 
সেখান হইতে একটু অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ দিকে মুকুন্দপুর ছুর্গ এবং মহব্বৎ- 
পুরের গড়ের অসংখ্য অগ্নিবর্ধী তোপ সঙ্জীভূত। সে সব স্থানেও যদি 
যুদ্ধজয় করিয়া বা অন্ত কোন উপায়ে যমুনা! বাহিয়া। আরও অগ্রবর্তী হইতে 
বিপক্ষের পক্ষে স্থুযোগ হইত, তাহা হইলে যমুনা ও ইছামতীর মুক্ত সঙ্গমে 
যশোহবের ছুরাক্রমা ছুর্গের ভীষণ বুরজখানা তাহার সর্বনাশ সাধন করিতে 
উদ্যত হইত। শক্র যদি যমুনা বাঁ ইছামতী দিয়া না আসিয়া ভৈরব পথে 
কপোতাক্ষ দিয়া আসিত, তাহা হইলে তাহার অভ্যর্থনার জন্য কমলপুরের 
কপোতাক্ষছূর্গ, এবং আরও পূর্বদিকে যদি শিবসা বাহিয়া আসিত, তবে শিবসা 
দুর্গ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু উত্তর দেশীয় শক্রর পক্ষে শিবস। 
পথে আসা সহজ বা স্থবিধাজনক ছিল না। এজন্য শিবসা ও বেদকাণী ছুর্গ 
সাধারণতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ দেশীয় শত্রকেই বাধা দিত। 

শত্র-সৈন্য ঘদি ভাগীরঘী হইতে যমুনায় প্রবেশ না করিয়া আরও দক্ষিণ 
দিকে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে প্রথমতঃ জগদ্দলে পরে রায়গড় হইতে 
তাহাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা হইত। তখন খিদ্দিরপুর হইতে খনিত খালে 
ভাগরঘথীর সহিত সরস্বতী ব৷ রূপনারায়ণের সংযোগ হয় নাই, তখন আদিগঙ্গ। 
পথেই বাণিজা পথ ছিল। সে পথে গেলে বিদ্যাধরী নদী দিয়! বর্তমান 
মাতলার ' কাছে পৌছিতে হয়। সেখানে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। 
বিছ্যাধরীতে না পড়িয়া গঙ্গার পথে গেলে গঙ্গার সাগরসঙ্গমে সগরদ্বীপ ; সেই 
স্থানে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীর পধ্যাপ্ত সমাবেশ ছিল। উত্তরদিগ্বর্তা শত্রুর 
কখনও নানা বাধা অতিক্রম করিয়া সমুত্রে পড়িবার সাধ থাকিত না। মাতলা 
বা সগর হুর্গ প্রধানতঃ মগ ও ফিরিঙ্গি প্রতৃতি সামুপ্রিক দস্থ্যদিগের জন্যই 
নিশ্মিত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু এই দুইটি দুর্গ নহে, দক্ষিণ দিকেও শ্রেণীবদ্ধ- 
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ভাবে কতকগুলি নৌছুর্গ ছিল। তাহারই কথা এখন বলিব। উত্তর সীমায় 
যেমন শিবসা হইতে রায়গড় পর্য্যন্ত ৫।৬টি ছুর্গ ছিল, এবং এই সকল স্থানে যেমন 
স্থল-যুদ্ধের উপাদানই প্রধানতঃ সঙ্জীভূত থাকিত, দক্ষিণ দিকের মগ, ফিরিঙ্ি 
প্রভৃতি শত্রুর জন্য সেইরূপ ধূমঘাট হইতে মাতল! পর্যন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী- 
মোহানায় এক শ্রেণী দুর্গ ছিল, এবং সেই সকল ছূর্গে জলযুদ্ধের জন্য স্থুসঙ্জিত 
রণ-তরীসমূহ সর্বদ। প্রস্তুত থাঁকিত। প্রথমোক্ত হছুর্শ্রেণীতে রসদাদি ও 
লোকজনের যাতায়াত জন্য যেরূপ উচ্চ মুন্ময় গড় প্রস্তুত হইয়াছিল, দক্ষিণ 
দ্রকের দুর্গশ্রেণীর জন্যও সেইরূপ স্থানে স্থানে খনিত খাল দ্বারা নদীপথে 
যাতায়াতের জন্য সোজ! পথ আবিষ্কৃত ও স্থুরক্ষিত হইয়াছিল । মানচিত্র হইতে 
ইহা! সহজে বোধগম্য হইবে। 

৯ মাতলা ছুর্গ॥ কপোতাক্ষ দুর্গ হইতে দক্ষিণ দিকে খোলপেটুয়া ও 
কপোতাক্ষী নদী মিশিয়! আড়পাঙ্গাসিয়া নাম ধারণ করে। আবার ধূমঘাটের 
নিম্নে ইছামতী নদী যমুন! হইতে বিমুক্ত হইয়া উক্ত পত্তনের পূর্বসীমায় কদমতলী 
নাম ধারণ করে এবং পরে দক্ষিণদিকে আসিয়! মালঞ্চ হয়। বহু দক্ষিণে 
আসিয়া! এই মালঞ্চ আবার আড়পাঙ্গাসিয়ার সহিত মিশিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। 
ধূমঘাট পত্তনের দক্ষিণে মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যে সামান্য বাবধান ছিল। 
প্রতাপাদিত্যের সময়ে এক খনিত খাতের দ্বার! এই ব্যবধান বিলুপ্ত হয়। এই 
খাতের নাম “আড়াইৰীকীর দৌয়ানিয়া”১ কারণ উহা! মাত্র আড়াই বাক 
দীর্ঘ । আড়াইবাকীর নয়নাভিরাম মোহান] হইতে একটু দক্ষিণে গেলে মালঞ্চ 
ও যমুনার মধ্যে সামান্য ব্যবধান ছিল, প্রতাপের পর্ট,গীজ সেনাপতির ব্যবস্থায় 
আর একটি খনিত খাত দ্বারা উভয়ের সংক্ষিপ্ত সংযোগ সাধিত হয়; এই 
খাতকে এখনও “ফিরিঙ্গির দৌয়ানিয়া” বলে। এই দোয়ানিয়ার মুখ হইতে 
যমুনা পথে একটি শাখানদী দিয়া রায়মঙ্গলে পড়িতে হয় ১২ রায়মঙ্গল বাহিয়া 
আরও উত্তরদিকে আসিয়া বড় কলাগাছিয়া ও আঠারবীকী নদী দিয়া অবশেষে 


১ যে নদী বা খালের ছুই দ্রিক হইতে জোয়ার ভাট? চলে তাহাকে দৌয়ানিয়! বলে; অসংখ্য 
প্রশস্ত নদী থাকার জন্য হুন্দরবনের'অধিকাংশ খালই দোয়ানিয়া বা দ্বিমুখী । ১ম খণ্ডে সুন্দরবনের 
বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

২ এই শাখ| নদী এক্ষণে ১৭৬ নং লাটের দক্ষিণ দিয়! প্রবাহিত হইতেছে । কালিন্দী শাখাই 
নিয়ে আসিয়া রায়মগলে মিশিয়। সমুদ্রে পড়িয়াছে। 
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মাতলার কাছে বিদ্যাধরীতে মিশিতে হইত » মাতলার নিকট সেই মোহানায় 
একটি দুর্গ ছিল। ইহাকে মাতলাদুর্গ বলে; প্রতাপের বিখ্যাত সেনাপতি 
হায়দর মানক্লী এই ছুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল__ 
হায়দরগড় | 

১০ আড়াইবীকীদছুর্গ॥ আড়পাঙ্গাসিয়া ও মালঞ্চের মধ্যবর্তীস্থানে 
পূর্বোক্ত আড়াইবাকীর খনিত খালের উত্তরাংশে একটি ছুর্গ ও নৌবাহিনীর 
প্রধন আড্ডা ছিল। অগাষ্টাস্‌ পেড়ো নামক একজন বিখ্যাত পটুীজ 
নৌ-সেনাপতি এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই ছুর্গকে আড়াইবাকীর দুর্গ 
ব৷ ফিরিঙ্গি দু বলা যাইতে পারে ।২ ছুূর্গের নিম্পে নৌবহর রাখিবারও ব্যবস্থা 
ছিল। একটু পূর্বদিকে বংশ-কঞ্চিকার মত অদ্ধচন্দ্রাকারে একটি খাল খনিত 
হয়। ইহাকে কঞ্চিকার খাল বলিত।* ঝটিকাদির সময়ে সমস্ত জাহাজ ও 
নৌকা নিরাপদে এই খালের মধ্যে রাখা হইত। ধুমঘাট ছূর্গ হইতে মাতল৷ 
দুর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত জলপথের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য ফিরিঙ্গি সেনাপতি দ্বারা সাধিত 
হইত; এজন্য এই দীর্ঘ জলপথকে “ফিরিঙ্গি ফাড়ি' বলিত, ইহা! ফিরিঙ্গি জাতীয় 
নাবিক প্রহরী দ্বারা রক্ষিত কন্মক্ষেত্র । শক্রর গতিবিধি দেখিবার জন্য এই 
পথে সর্বদা চৌকি-নৌকা বা রণতরী চলাফেরা করিত এবং মোহানায় 
মোহানায় সাহায্যকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহর সজ্জিত থাকিত। এই বহরের 
অধ্যক্ষদিগকে মীরবহর বলিত। আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বিশদভাবে দেখাইয়াছি, 
আবাকানী মগ ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যরা কিরূপে বঙ্গোপসাগর হইতে নদীপথে দেশের 
ভিতর প্রবেশ করিয়! শান্ত পল্লীবাসীর ধনপ্রাণ ও মানসন্ত্রমের উপর অত্যাচার 


১ এই ছুর্গের স্থান বর্তমান মাতল! বা ক্যানিং সহরের উত্তরাংশে অবস্থিত। এস্থানে এখনও 
বুকজখান। প্রভৃতি উচু টিপি দেখিতে পাওয়া যায়; নিকটে প্রতাপনগর নামক শ্রীম, কুটি বাড়ী, 
রাজার খাল, হায়দর আবাদ এখনও অনেক প্রাচীন কথা মনে করাইয়া দেয় । এই হায়দর আবাদ 
এক্ষণে সুন্নরবনের ৫৭ নং লাটের অন্তর্গত । ইহাকে সাধারণ লোকে হেদে বলে। 

২ এই দুর্গ ১৭৩ নং লাটের অন্তর্গত । ইহাকে নৌছুর্গ বলা যাইতে পারে ; নদীর মধ্যে রণতরী 
প্রভৃতি রাখিবার ভাল ব্যবস্থা ছিল। উপরে সাধারণ দুর্গের মধো অধ্যক্ষ অগাষ্টাস্‌ পেড়োর কুঠি ছিল। 
যেখানে তাহার সামান্য ভগ্রাবশেষ আছে, তাহাকে লোকে 'বড় কুঠি' বলে। 

৩ কঞ্চীর দোয়ানিয়! এখনও আছে। সরকারী ম্যাপেও উহা! কুঞ্ধি। (০০]০136৪) নামে 
লিখিত হইয়াছে । এই কর্ধী এক্ষণে ২*২ নং লাটের পূর্ব্ব বেষ্টন হইয়াছে । 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ২০৫ 


আরম্ভ করিয়াছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির স্থরক্ষণ ও 
স্থবাযবস্থা করিয়া এই দস্থাদলকে বারংবার পরুদস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
দৌরাত্ম্য হইতে দেশবক্ষা করিয়া বহুদিন পধ্যন্ত সর্ধজাতীয় প্রজাবর্গের 
প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। স্থন্দরবনের নদীপথে যখন তখন যে সব খণ্ড-যুদ্ধ 
হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই | কিন্তু যে সুন্দরবনে কোন কালে লোকের 
বসতি ছিল কিনা বলিয়া কতজনের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্যের 
রাজত্বকালে সে স্বন্দরবনের জনবহুলতা এবং বিপুল সৈম্যবল সংগ্রহের কথা 
দেশের এক নৃতন অবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত করে। এখন হয়ত কোন ফিরিঙ্গি 
দন্থ্যর হত্যার জন্য প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে কালিমা! অর্পণ করিবার জন্য আমর 
মহাব্যস্ত, কিন্তু সে হত্যার পশ্চাতে দস্থ্য কর্তক আমাদের ম্বজাতীয় ও 
স্বদেশীয়দিগের হত্যার কি শোণিত-শ্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহার আমরা সন্ধান 
রাখিব না! এই সকল দস্থ্যগণ শুধু দেশের মধ্যে নহে, দেশীয়দিগের রাজনৈতিক 
বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক কত ষড়যন্ত্রের স্ষ্টি করিয়া স্বাধীনতা- 
প্রয়াসী প্রতাপের রাজনৈতিক জীবনকে কত বিড়দ্বিত করিয়াছিল, তাহা 
ভাবিয়। দেখিবার উপযুক্ত বিষয়। এই দস্থাদলের জন্য তাহাকে পর্যাঞ্চ 
যুদ্ধায়োাজন করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার নৌ-সেনানীদিগকে পাশ্চাত্য 
প্রণালীতে কামান সাজাইয়া সর্ববদ1 সতর্ক হইয়। থাকিতে হইত । এই একাগ্র 
চেষ্টার ফলে ভাগীরঘীর মোহানা হইতে মধুমতীর মোহান! পর্যন্ত সমগ্র যশোর- 
রাজ্যের দক্ষিণভাগ এমন স্থন্দরভাবে স্থরক্ষিত হইয়াছিল যে, তাহা ভাবিলেও 
বিস্ময়ান্িত হইতে হয়। এই সকল স্থানে প্রত্যেক বড় নদীর মোহানায় বা 
নদী-সঙ্গমে দুর্গ বা নৌ-সেনা রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। হয়ত সকল সদ্ধান 
আমরা দিতে পারিলাম না, এবং পারিবারও সম্ভব কম। কিন্তু আমরাই 
বহু সম্ধানের ফলে যে সংবাদ দিতেছি, তাহাতেই প্রকৃত অবস্থার একট! মোটামুটি 
আভাস পাওয়া যাইবে । পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা নদীপথে 
দেশ রক্ষার প্রণালীটি দ্েখাইতে চেষ্টা করিলাম । 

১১ সগরছুর্গ॥ ভাগীরঘধীর মুখে সগরঘ্বীপে একটি প্রধান দুর্গ ও 
নৌসংস্থান ছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে, সগবে প্রতাপাদিত্যের 
প্রধান রাজধানীই ছিল, সে মতের প্রতিবাদ কল্পে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, 
পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে সগর ছুর্গের পার্খবর্তী স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন 
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ভগ্নাবশেষ দেখা গিয়াছে, তাহারও বিবরণ দিয়াছি। স্থৃতরাং এখানে সগর হূর্গ 
সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । 

১২ মণিদুর্গ ॥ ভাগীরথী হইতে পূর্বদিকে প্রধান মোহানা জামিরা 
নদীর | সে নদী দিয়া শত্রু আসিয়! ঠাকুরাঁণী নদীতে পড়িলে, উহার শাখা মণি 
নদীর পার্থে একটি দুর্গ ছিল। এইস্থান এক্ষণে ২৬ ও ১১৬ নং লাটের মধ্যে । 
এই ছুর্গকে মণি ছুর্গ বলিতে পাবি ; কারণ ইহ]! মণি নদীর পার্থে এবং স্থানটিকে 
এখনও মণির টাট বলে। এ ছুর্গকে জগ্ননগর দুর্গ ও বলা যায়, কারণ ইহার 
পার্খে ১১৭, ১১৮১ ১১৯, ১২০ এই সব লাটগুলি একত্র যৌগে জয়নগব বলিয়া 
চিহ্নিত হয় এবং মণির টাটের মধ্য দিয়] প্রবাহিত একটি খালকে এখনও 
জয়রাম হাতীব গড় বলে। “হাতী?” কৈবর্তদিগের একটি উপাধি । কৈবর্তবংশীয় 
জররাম মণি দুর্গের অধ্যক্ষ থাকা বিচিত্র নহে এবং তাহার নাম হইতে পার্বন্তী 
বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম জয়নগর হইতে পারে । মণির টাটে মৃন্ময় প্রাচীরের চিহন 
আছে এবং পার্স্থ বায়দীঘি ও কক্কণদীঘি নামক দুইটি বৃহৎ জলাশর রায়গড় 
ছুর্গপতির সহিত মন্বদ্ধ বুঝাইয়| দ্রিতেছে। দুর্গের বাহিরে মণি নদীর মোহানার 
কাছে একটি উত্তুঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে “জটার দেউল” বলে। বহুদূর হইতে 
এই দেউল দেখা যায় ; উহার উচ্চতা ৬০।৭০ ফুটের কম হইবে না। সম্ভবত: 
ইহা একটি বিজয়-স্তস্ত।১ ইহার বয়স ৪1৫ শত বৎসর বলিয়। অন্মিত 
হইয়াছে । স্থৃতরাং উহা প্রতাপারদদিত্যের আমলের বিজয়স্তম্ত হওয়া বিচিত্র 
নহে । কথিত আছে, ইহারই নিকটবত্তী বিদ্ভাধরী নদীর এক মোহানায় 
প্রতাপ-সেনানী রূডা একটি নৌধুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন (67581, 
73956 200. 71:556170,) ৬০1. ]া, 6. 259 )।1 জটার দেউল একটি মুত্তিকা 


১ জটার দেউল ১১৬ নং লাটের অন্তর্গত। ম্যাপে ইহাকে প্যাগোডা (৪8০৭৪) ব। (বৌদ্ধ) 
মন্দির বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । ১৮৬৮ খুষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোনাইটির কাধ্যবিবরণী হইতে 
জানিতে পারি--১17 5৮৮171)001)98 01511517650 ৪1005 ০0 015০ 70170512619 
019009৮6190. ॥া। [.06 116.70105 021000916 15 0 006 000019150 (506. 0৫ 51:001060- 
৪751 0২০৮. 0. 7,077 বোধ হয় এই দেউল দেখিয়াই *৪ 11796 [71700 66090] (৮5০ 
527/50155 01 বলিয়া! গিয়াছেন। মেজর ম্মিথ (9725108) বলেন যে, এই স্থানে একটি মন্দিরে ৮ 
বংসর বালকের আকার বিশি একটি প্রস্তরমুস্তি ছিল ।-_ল ০1962 91211508001 /80005205, 
০]. [, 7. 88 3 24-5 87£01585 (৪2০6০০67029. 


প্রতাপের দুর্শ-সংস্থান ২০৭ 


স্বপের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাহিরের মাপ ৩০ ৯১:৩০ ৯% ভিতর ১০ ৯ 
৯১০-৯৮ এবং ভিত্তি ১০ ফুট। উচ্চত! প্রায় ৭০” ফুট। পূর্বদিকে 
একটি মাত্র প্রবেশ পথ, উহা৷ ৯-৬বিস্তৃত। দেউলটি পাতল! ইটের গীথুনি, 
আগাগোড়া সুন্দর কাককার্ধ্যমপ্ডিত, শুধু নিম্নের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট 
ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিল্পকলা বিলুপ্ত হইয়াছে । গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহার সংস্কারের 
আয়োজন চলিতেছে । জামিবার পূর্ববভাগে মাতল! নদী দিয়া শত্রু আসিলে, 
তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ মাতল। ব। হীয়দর ছুর্গে প্রতিরোধ করিত। এখান হইতে 
ধূমঘাট বা যশোহর যাইতে পূর্বোক্ত ফিরিঙ্গি ফাড়ি দিরা সোজা! পথ ছিল 
বলিয়া! এ দুর্গ এত উত্তরদিকে সংস্থপন করা হয়। 

১৩ রায়মঙ্গ লদুর্গ ॥ মাতলার পূর্বের রায়মঙ্গলের মোহানাই প্রধান 
এবং উহা! একটি ভীষণ সঙ্কটময় স্থান। রায়মঙ্গলের পথে শত্রু আসিলে রায়মঙ্গল 
ও কলাগাছিয়ার সঙ্গমস্থলে বর্তমান ১৪৬ নং লাটে একটি দুর্গ ছিল, উহার 
নাম বায়মঙ্গল দুর্গ ।১ কথিত আছে, ইহার আশ্রয়ে প্রতাপাদিত্যের টহ্কশাল। 
(টশাকশাল ) এবং মহাপরাধীদিগকে নির্বাসন দিবার জন্য কারাগার ছিল। 
এখানে ইষ্টকন্ুপাদি আবিষ্কৃত হইযাছিল।২ রায়মঙ্গলের পূর্বববস্তী মালঞ্চের 


১ হ্ুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাদ্র-ভীতি নিবারক “দক্ষিণ রায়' নামক এক গ্রাম্য দেবতার পৃজ। হইয়। 
থাকে । আমর প্রথম খণ্ডে ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি € ৩য় সং ৪৩০-২, ৪৩৮-৩৯ পৃ )। সম্ভবত; 
এই “রায়” হইতে “রায়মঙ্গল' নাম হইয়া থাকিবে । কৃষ্ণরাম দাস নামক একজন প্রাচীন কায়স্থ 
কবি এই দক্ষিণ রায়ের পীচালী রচন! করেন, তাহার নাম 'রায়মঙ্গল' | প্রাচীন কালে এইরূপ 
অনেক 'মঙ্গল' লেখা হইত; নদীর নামে পাঁচালীর নাম হইয়[ছিল বলিয়া বোধ হয় না ।__-“সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮৬ পূ [৮ম সং, ৬৯ পৃ-_ 
শিমি]! 

২ এসিয়াটিক সোসাইটির কাধ্যবিবরণী € ১৮৬৮) হুইতে জীনিতে পারি, গুছ 1০0০. 
146 015616 216 70110] 7011)5 ৮100 06006,00165, 00090065003, 10100, £১512010 90০, 
1868, 9. 271--শি মি ] কেহ কেহ বলেন, রায়মঙ্গল ও কলাগাছিয়ার মোহানাকে লক্ষ্্রীনারায়ণের 
মোহান। বা সংক্ষেপতঃ “লয়ের মোহানা” বলে, নাবিকের| উহার অপত্রংশে "ন"র মোহানা” করিয়া 
লইয়ছে , অন্যমতে নই নদী ও কলাগাছিয়ার সঙ্গমে অর্থাৎ ১০৯ নং লাটের পার্খে নর মোহীন৷ 
ছিল, কিন্তু সে স্থল আমরা শ্বচঙ্ষে ঘুরিয়! দেখিয়া কোন ভগ্রাবশেষ পাই নাই। ১৪৬ নং লাটই 
দুরশস্থান বলিয়া বোধ হয়| এস্থলে টশকশাল থাকিবার কথ। আমরা পরে আলোচন1। করিব । রায়- 
মঙ্গলের নাম শুনিলে লোকে ভয় পায়, এবং লোককে রায়মঙ্গল পাঠাইবার কথা বলিয়। ভয় দেখান 


২০৮ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


মোহাঁন! দিয়া শক্র আসিলে সমগ্র ফিরিক্ষি ফাড়ির শাসনদণ্ড এবং রাজধানীর 
সর্বপ্রধান নৌ-ছুর্গ তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। ইহা ব্যতীত 
আড়পাঙ্গীসিয়া যেখানে মালঞ্চে মিশিয়াছে, সেখানে, ১৮৮ নং লাটের পশ্চিম 
সীমানায় একটি স্থানে অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ১৭৯ নং লাটে 
হরিখালি নামক সুদীর্ঘ খালের একটি পাঁশখালির কুলে একটি বড় ইঞষ্টকগৃহের 
ভগ্নাবশেষ আছে। এ সকল স্থানে রীতিমত দুর্গ প্রতিষ্ঠা কঠিন ব্যাপার, 
বিশেষতঃ পূর্বোক্ত লাট সমুদ্রের অতি সন্নিকটে । আরও পূর্বদিকে অগ্রসর 
হইলে মর্জালের মোহানা। এই মঞ্জালের উপরই শিবসা ছুর্গ, সে কথা পূর্বের 
বলিয়াছি। মর্জালের পূর্বদিকে পশরের মোহানী। এ পশর ও পানকুশী 
নদীর সঙ্গমস্থলে ঝাপা নামক শাখানদীর উত্তরভাগে ইষ্টকগৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট 
হয়। এই অংশ এখন এমন নিবিড় জঙ্গল সমাচ্ছন্ন যে, ইহা এখনও ফরেষ্ট বা 
বন-বিভাগের শাসনাধীন হয় নাই।১ পশরের পরে বিখ্যাত বলেশ্বর বা মধুমতীর 
মোহাঁনা_ উহার নাম হরিণঘাটা। এখানে সম্ভবত: কোন বিখ্যাত বন্দর ছিল, 
তাহ] এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে ।২ 

১৪ চকশ্রীছুর্গ॥ যশোর-রাজ্যের পূর্বদিক হইতে শকত্রর আগমনের 
সম্ভাবনা অল্প । এজন্য এদিকে অধিক সংখ্যক ছুর্গ নাই। চকণ্ী বা চাকশিরি 
দুর্গই এ দিকের প্রধান দুর্গ ও নৌসেনা-নিবাম। চাকশিরি লইয়া প্রতাপাদিত্যের 
সহিত তাহার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের যে বিষম বিবাদ হয়, তাহা৷ ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং চাকশিরির অবস্থানের যে একটা বিশেষত্ব ছিল, 


হয়। সম্ভবত; ইহার কয়েকটি কারণ আছে : প্রথমতঃ, এখন যেমন কোন অপরাধীকে নির্বাসন দণ্ড 
দিয়! আন্দামান দ্বীপে পাঠান হয়, প্রতাপাদিতোর সময় সেইরূপ রায়মঙ্গল দুর্গে পাঠান হইত। 
দ্বিতীয়তঃ, রায়মঙ্গল বড় বিস্তৃত প্রবল নদী, ইহার সন্নিকটে বঙ্গে'পসাগরের অতলম্পর্শ, নাবিকেরা ভয়ে 
এ পথে যাইতে চাহে না। 

১ কোন বনবিভাগীয় বা সরকারী বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র জানিবার উপায় নাই। 
যাহার! শ্বচক্ষে দেখিয়াছে আমর! তাহাদেরই মুখে এ স্থানের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি । বর্তমান চাদ- 
পাই ফরেই ষ্টেশন হইতে এই স্থানের অনুসন্ধান চলিতে পারে । 

২ 705 88:05 এবং ৬ঞ 21) 8:০০০]০ প্রভাতির মাপে হন্দরবনের যে পাঁচটি বিনষ্ট 
নগরীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নল্দি (1০1) নামক নগর এই স্থানের নিকট ছিল বলিয়া! অনুমান 
করা ষায়। [বর্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ওয় সং, ৪৬৫ পৃ (পরিশিষ্ট ক) ভষ্টব্া-শি মি] 
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প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ২০৯ 


তাহা! সহজে অনুমেয় । এই চাঁকশিরি কোথায়, এই বিষয় লইয়া লেখক দিগের 
মধ্য নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়, কারণ তাহারা কেহই স্থানটি চক্ষে দেখিয়া 
লিখেন নাই। শুধু ইতিহাসের খাতিরে নহে, চাকশিরির নদী-দৃশ্ত একটি 
দেখিবার জিনিষ | 

খুল্না জেলার বাগেরহাট হইতে ছয় মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এবং 
রামপাল থানার ছয় সাত মাইল পূর্বোত্তরে বর্তমান চকশ্রী অবস্থিত। পশ্চিম 
ও উত্তরে ধৌতখালি এবং পূর্ব ও দক্ষিণে কুমারখালি নামক দুইটি শাখা নদী 
এই চককে বেষ্টন করিয়া রামপালের সন্নিকটে উভয়ে মিলিত হইয়াছে এবং 
তথা হইতে “মঙ্গলা” নাম ধারণ করিয়! পশরে গিয়৷ পড়িয়াছে। পূর্বকালে 
ধৌতখালি হইতে রামপাল পর্যন্ত সমস্ত স্থানটির নাম ছিল চকশ্রী।১ কারণ 
এই স্থানের নবোখিত আবাদ শস্ত-প্রাচুর্যে সমস্ত চকের শ্রী-সম্পাদন করিয়াছিল । 
এখন চাকশিরির মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম হইয়াছে । পূর্ব্ব ভৈরব হইতে পশর 
পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জলাকীর্ণ ছিল। উহার মধ্যে রঙ্গদ্বীপ (বাঙ্গদিয়1), মধুদ্বীপ 
( মধুদিয্ ), পরবর্তী মধুদীপ (পারমধুদিয়া ) প্রভৃতি দ্বীপের উন্মেষ হইলেও সমস্ত 

১ প্রাচীন দলিলাদিতেও এই স্থান চকশ্রী। নামে অভিহিত । একববরিয়া» ঝাঁলবুনিয়া, তালবুনিয়।, 
বড়দিয়।, আঙ্গারিয়া, চণ্তীপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এই চকের অন্তর্গত । বেলফুলিয়। নিবাসী 
রাখালদাস সিংহ মহাশয় প্রভৃতির পূর্ববপুরুষগণ চকগ্রীর চারি আন! অংশ খরিদ করিয়। বাটোয়ার।- 
সুত্রে তালবুনিয়! মৌজ। পাইয়াছিলেন। তাহাদের গৃহে রক্ষিত প্রাচীন খতিয়ানে €৩% হইতে ৩ 
পৃষ্ঠা) এই বিবরণ আছে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর স্রন্দরবশের অন্তান্ত অংশের মত চকশ্রীও 
ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে । বনৃকাল পরে অন্তান্ত বিভাগের ম্যায় এ স্থানও উচ্চ হুইয়া। আবাদে 
পরিণত হয় । ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বদন হাওলাদার নামক এক সওদাগর নবাবের কাধ্যোপলক্ষে 
পূর্বাঞ্চল হইতে এখানে আসেন। তংপুত্র দেখ কালাই মুশিদকুলি খীর সময়ে সনন্দ পাইয়া 
সমস্ত চকণ্রী দখল করিয়া এই স্থানে বাস করেন। সেই সময় তিনি একটি সুন্দর মস্জিদ নিশ্মীণ ও 
'বড়পুকুর নামক একটি জলাশয় খনন করেন। উভয় কীন্তিই বর্তমান। মসজিদটি মোগল 
স্থাপত্যানুযায়ী গঠিত , উহীর বাহিরের মাপ ২২৮২২” ভিতরে ১৫৮ ১৫% ভিত্তি ৩--৬” , উহাতে 
একটি মাত্র গুন্বজ এবং ৪টি মিনার আছে, মিনারের উচ্চতা ১৫' ফুট । স্থানীয় লোক এই স্থানে 
নেমাজ করেন। নেখ কালাইএর বাড়ীতে একটি পাক কবর ও দরগ। আছে। সেখ কালাইএর দুই 
পুর ছিলেন-_নুমুজ উদ্দীন ও মইবুল্যা ৷ নুমুজ উদ্দীনের পুত্র নুর উদ্দীন রাজ। বিবিকে বিবাহ করেন 
এবং নিজে নিঃসন্তান বলিয়। সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়। দেন। এজন্য মইবুল্ার পুক্র 
জমিরতুল্যার সহিত বিবাদ চলিতে থাকে । সেই বিবাদ-হুত্রে নানাস্থানীয় জমিদারগণ প্রবেশ করিয়। 

১৪ 


২১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থানের মাঝে মাঝে বহু বিস্তৃত বিল ছিল । সুতরাং মধুমতী বা ভৈরব নদ হইতে 
পশ্চিম-দক্ষিণমুখে সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, চকশ্রীর পথে আসিতে 
হইত এবং এ স্থলে স্থদূট সৈন্তাবাস বা নৌ-বাহিনী থাকিলে, শক্রর গতি প্রতিহত 
করা যাইত। বিশেষত: চারিদিকে চক্রাকারে নদী থাকাতে জাহাজ ও নৌকা! 
প্রভৃতি নিরাপদে রাখা চলিত। চাকশিরির এই অবস্থান-কৌশলের 
প্রতাপাদিত্য এই স্থানে একটি প্রধান নৌ-সেনার আড্ডা করিতে সঙ্কল্প 
করেন। বাজ্যবক্ষার জন্য সে সংকল্প এত প্রয়োজনীয় যে, তজ্জন্ত তিনি অবশেষে 1 
পিতৃব্যের সহিত বিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিবাদের বিবরণ 
পরে দিব। 

চকের উত্তর সীমায় ধৌতখালির দক্ষিণ কূলে যেখানে এখন চাকশিরির হাট 
বসে, তাহাই দুর্গের স্থান। ধৌতখালির উত্তর পার হইতে উহার ফটো লওয়া 
হইয়াছিল। এই চাঁকশিরির নিকটবর্তী কালীগঞ্জ, চণ্ডীতলা, কালিকাতলা,, 
দুর্গাপুর প্রভৃতি এই স্থানে হিন্দু প্রাধান্তের পরিচয় দিতেছে । হাটের দক্ষিণাংশে 
একটি কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে এবং প্রাচীন একটি পুকুরও 
তাহার পার্খে রহিয়াছে । পাশ্ববর্তী একব্বরিয়। গ্রামের পূর্বভাগে একটি প্রকাণ্ড 
দীঘি আছে, উহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ । সম্ভবতঃ দীঘিটি প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
খনিত এবং উহার সন্নিকটে ছুর্গাধ্যক্ষের আবাস গৃহাদি ছিল। এখন কিন্তু 
লোকে তাহা বিশ্বাম করিতে চায় নাঃ বড় দীঘি দেখিলেই লোকে বলে, 
তাহা খাঞ্তাই কীর্তি, অর্থাৎ খা জাহান কর্তক খনিত দীঘি । সে কথার কোন 
মূল্য নাই, কারণ পুরাতন অধিবাসীর কোন বংশধর এখানে বাস করিতেছেন 
না। এখন চাকশিরির কিছুই নাই ;) আছে মাত্র প্রাচীন নাম আর আছে 
মাত্র এখানকার হাট, উহা মঙ্গল ও শুক্রবারে লাগে। ইহাকে এ অঞ্চলে 
কাটিকাটা হাট ব৷ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাট বলে; এবং স্থন্দরবনের পূর্বভাগের 
আবাদের বহুলোক এখানে আসিয়া হাট করে । 

উপরিভাগে প্রতাপাদ্দিত্যের যে ১৪টি প্রধান দুর্গের কথা বলা হইল, তদ্বতীত 


ক্রমে ক্রমে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কাড়ীপাড়ীর রায়চৌধুরীগণ, বেলফুলিয়ার সিংহ, নওয়া- 
পাড়ার ঘোষ ও সারসার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশীয় ধনী ব্যক্তিবর্গ সমগ্র প্রাচীন চাকশিরি বণ্টন 
করিয়া লইয়াছেন। 


প্রতাপের দুর্গ-সংস্থান ২১১ 


আরও কতকগুলি ছোট ছোট ছুর্গের সন্ধান পাওয়া যায় ।১ কেহ কেহ বলেন, 
সুদূর পূর্ব কোণে মেঘনা নদীর মোহানার নিকট কোন স্থানে একটি দুর্গ ছিল; 
ূর্ধদেশীয় সৈশ্যের অধিপতি রঘু নামক সেনানী সেখানে অধ্যক্ষ থাকিতেন। 
ঘটককারিকাতেও 'প্রাচ্যপতি রঘূ” একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়া 
বর্মিত আছে। কিন্তু দুর্গের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং ইহার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করি। উত্তরভাগে আধুনিক যশোহর সহরের সন্নিকটে 
মুড়লীতে প্রতাপাদিত্যের একটি সৈম্তাবাস ছিল; চাচড়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ 
ভবেশ্বর রায় ইহার কিল্লাদার ব৷ ছুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই 
তথ্যের সত্যাসত্য আমরা পরে বিচার করিব। মোগলের সহিত প্রতীাপের 
বিশেষ ভাবে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ধুমঘাটের ৫।৬ মাইল উত্তরে মৌতলায় 
একটি দুর্গ নিম্মিত হয়। ইহারই পার্ষে জাহাজঘাটা বা নৌ-বাহিনী সংস্কার ও 
নিশ্মীণ করিবার জন্য প্রধান কর্্মশাল! ছিল । এখানে অনেক নাব-সৈন্য থাকিত 
এবং গুলিবারুদ প্রস্তত হইত। এই স্থানে একজন ফিরিঙ্গি অধ্যক্ষ ছিলেন 
এবং ত্ীহারই বাসের জন্য জাহাজঘাটায় প্রশস্ত বাসগৃহ ছিল। রাজা বসন্ত 
রায়ের পুত্র টা রায় বা চন্দ্রশেখর রায় এই সকল ব্যাপারের সহকারী ছিলেন। 


১ কেহ কেহ বলেন বর্তমান কলিকাতার চারিদিকে প্রতাপাদিত্যের সাতটি দুর্গ ছিল; 
মাতলা, রায়গড়, টানা, বেহালা, সালখিয়া, চিৎপুর ও আটপুর (মূলাজোড় ), এই সাতটি স্থানে 
এই সকল দুর্গের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে মাতলা৷ ও রায়গড়ের বিবরণ দিয়াছি। রায়গড় 
ও বেহালা দুর্স বোধ হয় অভিন্ন । মুলাজোড়ের পার্থ যে দুর্গ আছে, তাহী বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে 
বর্দমানীধিপতির বাসের জন্য নিশ্মিত হয়; সামনে ( সম্মুখে ) গড় ছিল বলিয়া নিকটবর্তী ষ্টেসনের 
মাম হইয়াছে গ্তামনগর 1--হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, “কলিকাতা সেকালের ও একালের ৪৩ পৃ । 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা 


নদীবহুল ভাটিরাঁজ্যে রাজত্ব করিতে গেলে পর্য্যাপ্ত নৌ-সংস্থান না 
চলে না। সে অঞ্চলে যেখানে সেখানে গিয়া শক্রকে অতকিত ভাবে আক্রম 
করিবার এমন উপায় আর নাই। মোগলদিগের এ বিষয়ে ভাল ব্যবস্থা ছিল 
না, তাহা! প্রতাপাদিত্য জানিতেন। পূর্রবকালে সামুদ্রিক জাহাজ প্রধানতঃ ) 
বঙ্গদেশেই প্রস্তুত হইত । আকবরের সময় একটি বাদশাহী নৌ-বিভাগ ছিল; 
ব্হদেশ হইতে উৎকুষ্ট নৌকা সংগৃহীত হইত বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও 
সিন্ধুদেশের মত অন্য কোথাও ভাল সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত হইত না। 
বাদশাহ নান দেশ হইতে কারিগর আনাইয়! লাহোর ও এলাহাঁবাদে বহুসংখ্যক 
তরণী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।১ কিন্ত বঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে উহারা অতি . 
কমই আসিত। সম্রাট আগরঙ্গজেবের সময় যখন পূর্বববঙ্গে মগ, ফিরিঙ্গি গ্রভৃতি 
জলাদস্থাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন নবাব সায়েস্তা খা ঢাকা 
প্রদেশে অসংখ্য নৌকা ও জাহাজ নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-বিদ্ভার উন্নতি হইয়াছিল। 
মহাভারতে মনোরথগাঁমিনী, সর্ববাতসহা ও যন্তযুক্ত তরণীর উল্লেখ আছে ।২ 
নৌ-সাধনোগ্যত বঙ্গবাসীকে পরাজিত করিয়া! দিগ্বিজয়ী রঘু বঙ্দেশে জয় পতাকা! 
উড্ডীন করিয়াছিলেন। বঙ্গবীর বিজয়সিংহ সিংহলে রাজ্য স্থাপন করেন। 
বঙ্গীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ যব, স্থমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া ধর্শপ্রচার ও 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। অজান্তা প্রভৃতি গিরিগ্ুহায় এবং যব দ্বীপাদদির 
ভাস্কর্্য-শিল্পে প্রাচীন ভারতের নৌ-বিগ্ভার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ 


১48077748৮1 (31 00101021217)5 00, 279-80. 
২ “ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্‌ বিদ্ুরেণ নরম্তদ] । 
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্‌ ॥ 
সর্ববাতসহাং নাবং যন্তযুক্তাং পতাকিনীম্‌। 
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈবিশ্বংস্তিভি; কৃতাম ।' 
_“মহাভারত', আদিপর্ব্ব, ১৪৯ । 
৩ “রঘুবংশম', ৪র্থ) ৩৬ শ্লোক । 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৩ 


যুগে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্ধ্স্ত কি ভাবে হিন্দু বণিকেরা নান! চিনত্রবিচিত্র 
ডিঙ্গা সাজাইয়! বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন, প্রাচীন সাহিত্যে ও চীন 
পর্যটকের বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । উডিস্যার অন্তর্গত 
খণ্ডগিরির শিলালিপিতে আছে, কলিঙ্গ-রাঁজপুত্রকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত “নাব- 
ব্যাপার শিখিতে হইয়াছিল । বঙ্গদেশে এই নাব-ব্যাপার একটি প্রধান শিক্ষার 
বিষয় ছিল। বঙ্গ ও কলিঙ্গের লোকেরাই যে এই বিদ্যায় বিশেষ পারদশশা ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।১ বঙ্গের মধ্যে আবার দক্ষিণ বঙ্গের অর্থাৎ সমতটের অধি- 
বাসীর! নাব-বি্যায় অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। অপ্ত ডিঙ্গ৷ সাজাইয়। ধনপতি 
বা চাদ সওদাগর কিরূপে বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং পণ্য 
বিনিময়ে দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেন, তাহার কথা ন] শুনিয়াছেন, এমন লোক 
বিরল। কবিকম্কণের চস্ীকাব্যে উহার বিশেষ বিবরণ আছে এবং উহা! হইতেই 
দেখা যায়, নৌকাগুলি, মাঝি ও দীড়ী পূর্ববঙ্গ হইতে আসিত। বাঙ্গাল নাবিকেরা 
পথে বিপদে পড়িয়া বাঙ্গালের ভাষায় কান্দিয়াছিল, সে বর্ণন] চণ্ডীতে আছে ।২ 
প্রতাপাদিত্যও এইরূপে ডিঙ্গ৷ সাজাইয়াছিলেন, কিন্ত তাহা! বাণিজ্যের জন্য 
নহে। পূর্বববঙ্গে তাহার পৈতৃক নিবাস এবং সপ্তগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
স্তরাং এই ছুই স্থান হইতে তাহার উৎকৃষ্ট পোত নিশ্মাণকারী কারিগর 
অনিতে কষ্ট হয় নাই । অপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যের জন্য সর্বপ্রধান বন্দর ছিল, 
“কর্ণাট, গুজরাট, কাশী, কনখল, লঙ্কা, দ্রাবিড় হইতে শ্রীহষ্ট পযন্ত সকল শফরের 
( সহরের ) বণিক সপ্তগ্রামে আসিয়া বাণিজ্য করিত» কিন্তু সপ্তগ্রামের বণিক 
কোথাও যাইত না। এখানে সকল দেশের নৌকা-নির্শীণপদ্ধতি পরিজ্ঞাত 


১0901061101, চ২8.01)80007700, 11১0101 51৮1218হ, 1912, 00, 46-9 5 2212 
126711)1%5 ০] 51911021% 9৫০ (ি৬71£970. ৬. 5০70016), 0. 255. 


২ “কানেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাঁফোই । 
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো৷। 
বিদেশে রহিলু' ন। দেখিলু মাত পো 1"-**ইত্যাদি 
- «কবিকঙ্কণ চণ্ডী”, ডিঙ্গীর বিনাশে নাবিকদের রোদন 
(বঙ্গবাসী সংস্করণ ১, ১৯৮ পৃ 
৩ “এসব সফরে যত সদাগর বৈসে। 
জঙ্গ ডিঙ্গ। ল'য়ে তার। বাণিজ্যেতে আইসে ॥ 


২১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিল; সকল দেশীয় লোকেরা এখানে আসিয়া আবশ্যক মত নৌকা নিম্মাণ বা 
সংস্কার করিয়া লইত। কবিকঙ্কণ প্রতাপাদিতের সমসাময়িক লোক ।১ তাহারই 
বর্ণনায় দেখিতে পাই, কোন কোন সদাগরী ডিঙ্গা “আশী গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গের 
ছু'কুল” এবং কোন ডিঙ্গায় বহুসংখ্যক দীড় ছিল। প্রতাপাদিত্যের জামার 
রামচন্দ্র যে নৌকায় যশোহর রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহী৷ 
চৌষট্রি দাড়যুক্ত এবং কামানদ্বার! রক্ষিত ছিল।২ এই সকল নৌকাকে রর 
নৌকা বলিত, এই সকল স্থদীর্ঘ নৌকা দ্রতগমনের জন্য ব্যবহৃত হইত | 
প্রতাপাদিত্যের বহুসংখ্যক কোশ! নৌকা ছিল।* অধ্যাপক যছ্ুনাথ সরকার 
মহোদয় সম্প্রতি 'বহারিস্তান” নামক পারপিক গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়। যে 
অন্গবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, যুদ্ধকালে প্রতাপাধিত্যের 
সেনাপতির সঙ্গে 'বেপাবি, কোশা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোয়া, পশতা ও 
জলিয়া জাতীয় নৌকা ছিল ।”৪ ইহা! ব্যতীত দুই এক খানি “পিয়ারা” এবং : 

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়। 

ঘরে বস্যে সখ মোক্ষ নান! ধন পায় ॥' 

_-'কবিকঙ্ণ চণ্ডী' (এ সংস্করণ ), ১৯৬ পৃ 

“কথা-সরিৎ-সাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়, বণিকের। 'যান পাত্র ব। যান পাত্রক' নামে এক 
প্রকার পৌতে সমুদ্র যাত্রা করিতেন, চীনের! অগ্াপি উহাকেই যান্ক নামে ব্যবহার করিতেছেন 
(01096567005) 1 শ্রী যান্কই জঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে । এই পোতের আকার খুব 
বড় এবং তলদেশ বিস্তৃত। ইহাতে অনেক বৌঝাই ধরিত।-_-বঙ্গের জীতীয় ইতিহাস" বৈগ্যকাণ্ড 
৬৯-৭০ পৃ । 

১ *শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খুষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্য 
প্রণয়ন করেন । 

২ 'চতুঃষষ্টিদওুযুক্তা নৌরানীতা৷ মহামতি: | নালীকৈঃ সঙ্জিতা শ্বৈরং সৈম্ঠাই্ৈঃ পরিরক্ষিতঃ1' 
__ঘটককারিক1, নিখিলনাথের 'প্রতাপাদিত্য' মূল ১১৯ পৃ। [উক্ত গ্রন্থের রামরাম বন্ত রচিত 
'রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র' অংশের টিপ্লনী, ৬৯__শি মি ] 

৩ সম্ভবতঃ হিন্দুরা পুজার সময় যে কোশী ব্যবহার করেন, কতকটা! তাহারই মত আকার 
বলিয়া এই নৌকাগুলির নাম কৌশ! নৌক।। 

৪ “প্রবাসী”, কার্তিক, ১৩২৭, ৪ পৃ । [ পুনরায় পাঠোদ্ধারাস্তে অধ্যাপক সরকার বলিয়া" কে 
“ভলিয়। বলিয়াছেন_ “শনিবারের চিঠি" জ্যোষ্ঠ। ১৩৫৫; পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্া--শি মি। ] 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৫ 


'মহলগিরি” নৌকাও ছিল। ইহার মধ্যে কোঁশা! নৌকার কথা বলিয়াছি; 
অপর নৌকা সমূহের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক | 

এই সকল নৌকার মধ্যে ঘুরাব (3:8৮) সর্বাপেক্ষা শক্ত ও শক্তিশালী । 
উর্দ, প্ঘুরাব শবে কাক পক্ষী বুঝায়। ইহাতে সাধারণতঃ ছুইটি এবং 
বড়গুলিতে তিনটি মাস্তল থাকে । দৈর্্ের অন্থপাতে ইহা বেশ প্রশস্ত; প্রায়ই 
সম্মুখে ছুইটি বড় কামান এবং ছুইপার্থে কতকগুলি করিয়া ছোট কামান সাজান 
থাকিত। “বলিয়া” নৌকা বোধ হয় আমরা যাহাকে 'ভাউলিয়া" বলি, সেইরূপ 
ছোট, লম্বা, একপার্থে ছইওয়ালা ক্রতগামী নৌকাকে বুঝায়। “পাল” বলিতে 
খুব সম্ভবতঃ ঢাকা হইতে আমদানী 'পলওয়ার” নৌকাকে বুঝাইত ; ইহাতে 
একটি মাত্র প্রকাণ্ড মাস্্ল থাকে এবং অতানস্ত বোঝাই ধরে । “মাচোয়া, 
(সম্ভবতঃ 74195509018 ০০৪) নৌকার তক্তাগুলি কাতা বা শণ দিয়া বাধিয়া 
প্রস্তুত করা হইত এবং উহাতে তরঙ্গের বেগ সহা করিতে পারিত। এ জাতীয় 








ঢাকাই পলওয়ার 


নৌকা মান্রাজের উপকূলে ব্যবহৃত হইত।১» পশতা” (80509) এক প্রকার 
ছুই মাস্তলিয়া ক্রুতগামী জাহাজ ।২ জলিয়া (89111%20 100 8811101) নৌকা 


১ ড/1595167, ]. 7.১ 150119 26০০705 ০ 10057177420) চ, 547 10027) 527 
17015, 0,236. 

হ পশতা বা ফস্তা 82189000৪ নৌকার মত। এই পোত সাধারণতঃ দহ্যাদিগের দ্বার! 
ব্যবহৃত হইত । 


২১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ব্যবহৃত হইত । ইহা দাড়ের সাহায্যে চালিত হইত। 
ইহার উপরে পাতল! বাশের পাটাতনের ছুই পার্খে ৪০1৫০টি পর্যন্ত দাঁড় বসান 
থাকিত; বৃহদাকারের জালিয়া৷ বা জল্বাগুলিতে ৬টি বা ৭টি পর্ধ্স্ত ছোট 
কামান পাতা থাকিতে পারিত।১ পিয়ারা নৌকাগুলি মঘুরপঙ্ঘী বা সুন্া 
বজরার মত। উহার ভিতর আরোহিগণ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত 
মহলগিরি তরণী পিয়ার অপেক্ষাও সুন্দর ও বড়। উহাতে রাণী বা উচ্চবংশী 
মহিলারা আরোহণ করিতেন। প্রতোক বহরে সেনাপতি বা আমীরদিগের 
জন্য এরূপ ২১ খানি তরণী থাকিত। বেপারি নৌকা বাণিজ্যের জন্য এখনও : 
ব্যবহৃত হয়। ইহ! ঘুরান ছইওয়াঁলা এবং সম্মুখে কয়েকটি দাড় এবং মধ্যস্থলে 
একটি প্রকাণ্ড মাস্তল থাকে । অস্ত্রশস্ত্র ও খা্যাদি বহনের জন্যই এ সব নৌকা 
যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় ছিল। 

যে দেশে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সংস্থান, নদীর অবস্থা ও উপকূলের প্রকৃতি 
যেরূপ, সে দেশে তদনুযায়ী নৌকা বা রণতরী প্রস্তত হইয়া থাকে । এইজন্য 
ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশে নৌকা বা জাহাজ নিম্মাণের সময় কোন এক 
প্রকার আদর্শের অন্নকরণ করিলেও উহার মাল মসলা এবং ব্যবহারের প্রণালী 
পৃথক হওয়াতে আদর্শেরও অনেক পবিবর্তন হইয়া থাকে । উপরিভাগে যে সকল 
পোতের কথ! বলা হইল, উহার অধিকাংশই রণতরী ; এজন্য প্রতাপাদিত্যকে 
উহার অধিকাংশই অন্ের অন্থকরণে প্রস্তুত করিয়। লইতে হইয়াছিল। তাহার 
নৌ-বিভাগে যে সকল পর্ট,গীজ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারাও 
দাক্ষিণাত্যের মালবর ও করমগ্ডল উপকূলের কয়েকজাতীয় পোত__যেমন ঘুরাব, 
পশ্তা, মাচোয়া বা মাছুল! এবং জালিয়া বা জল্বা (79191) _যশোহরে প্রবর্তন 


১17,001, 51555) 00,242) 807/529 03৫হ616201, ৬০01. 176 216 ]7) 0.89, 
জালিয়! ও জল্বা (৪15) বোধ হয় একই কথা । ইহা! প্রাচীন গ্যালি (25115%) জাহাজেরই 
প্রকারান্তর । ইংরাজীতে 08111%81 ও 091119£ দুই নাম আছে । উহার মধ্যে 051119£ গুলি 
ইয়োরোপে ভূমধ্যসাগরে এবং ৫3811158€ গুলি দাক্ষিণাত্যের উপকূলে ব্যবহৃত হইত। মোগলদিগের 
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নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৭ 


করিয়াছিলেন। অবশ্ সপ্তগ্রাম এবং সন্দীপ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ পোত পূর্ব 
হইতে প্রস্তত হইত । প্রতাপাদিতোর সময়ে যশোহবের কারিগরগণ জাহাজ- 
নিশ্মাণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তাহার ফলে সায়েস্তা খা অনেক জাহাজ 
যশোহর হইতে প্রস্তত করাইয়া লইয়াছিলেন। কয়েক প্রকার নৌকা! যশোহরের 
নিজ সম্পত্তি ছিল; যেমন, ডিঙ্গি, পান্সী, বাছাঁড়ী ও বালাম । “যখন লোহার 
ব্যবহার জানিত না, তখন বেতে কাধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীর! নানাদেশে 
ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। মে নৌকার নাম ছিল “বালাম নৌকা? । 
তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত, তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে ।”১ 
আমরা এক্ষণে বালাম চাঁউলই চিনি, বালাম নৌকার কথা ভুলিয়! গিয়াছি। 
তবে এখনও বালাম চাউল প্রধানত: খুল্না ও বরিশাল জেল! হইতে নান। দেশে 
রপ্তানি হয়। দক্ষিণ খুল্ন! বা! প্রাচীন যশোহরের বালাম নৌকা! নিজস্ব। 
প্রতাপাদিত্যের সময়েও রসদ প্রেরণের জন্য এ নৌকার প্রচলন খুবই ছিল। 
বড় নৌকা বা জাহাজকে পূর্ববকালে ডিঙ্গা বলিত; এবং সর্ধজাঁতীয় ছোট 
নৌকার সাধারণ নাম ছিল--ডিঙ্গি। একজন লোকে একখানি বৈঠা দিয়া 
ইহা স্বচ্ছন্দে বাহিতে পারে; নদীতীরবাসী প্রত্যেক গৃহস্থের এ নৌকার 
প্রয়োজন ছিল এবং এখনও উহা! ব্যবহৃত হয়। যশোহবে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার 
ছিল। ডিঙ্গি অপেক্ষা একটু বড় নৌকা ছই বাঁ আবরণ দিয়া দাড় বদাইলে 
পান্সী” হইত এবং উহাতে অল্প সংখ্যক লোক চলাফেরা! করিতে পারিত। 
যে সব প্রকাণ্ড আকারের পান্সী ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আসিত, তাহাকে 
“সৈদপুরী পান্সী” বলে। পান্সী অপেক্ষা একটু বড় ও শক্ত, অনাবৃত, 
ভারবাহী নৌকাকে “বাছাড়ী” বলে; তদপেক্ষা বড় হইলে “বাছাড়ী জাহাজ: 
হয়। এখনও “বাছাড়” উপাধিধারী নম:শুদ্র জাতীয় লোকেরা বহুসংখ্যক 
প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে বাস করেন। সম্ভবতঃ তাহাদের নামানুসারে এই 
প্রকার নৌকার নাম হইয়া থাকিবে । এই সকল নৌকা! ব্যতীত সংবাদাদি 
প্রেরণের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগামী সিপ নৌকা, ভারী দ্রব্য ও হাতী ঘোড়া প্রভৃতি 
জীবজন্ত বহনের জন্য "ঢাকাই পাটুয়া”, "ড়" বা 'জঙ্গ' নৌকা ব্যবহৃত হইত। 


১ কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর 
অভিভাষণ, ২৭ পৃ । 


২১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


পাতিল” নৌকা উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে আসিত, এবং মোগলবাহিনীতে রসদ 
বহনের জন্য উহা! ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনীতে ঘুরাব, 
জালিয়া, বালাম, পলওয়ারী ও কোশার সংখ্যাই অধিক । তন্মধ্যে, ঘুরাব, 
কোঁশা ও জালিয়া প্রকৃত রণতরী ।১ অপরগুলি অধিকাংশই ভারবাহী | 

এই সকল জাহাজ ও নৌকা গঠন করিতে প্রতাপাদিত্যের আর একটি 
বিশেষ স্থুবিধা ছিল। সুন্দরবনে পোতনিশ্নীণের উপযোগী কাঠের অভাব ছিল 
না। তন্মধ্যে হ্বন্দরীকাঠই সর্বাপেক্ষা উত্কৃষ্ট। এই কাঠ দেখিতে সুন্দর, 
গাঁ লালবর্ণ, ইহা খুব শক্ত এবং ভারসহ ; কাঠে গিরা বা গাইট কম, 
ফাড়িলে দীর্ঘ তক্ত1 হয়; এ কাঠ জলে ভাল থাকে, লোনায় সহজে নষ্ট হয় 
না। এমন কি, জলের মধ্যে সুন্দরীকাঠ শাল বা! সেগুন অপেক্ষাও বেশী দিন 
টিকে। এখন যেমন ভাল স্থন্দরীকাঠের বিশেষ অভাব, তখন তাহা ছিল 
না।২ প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর কাছে নিজের এলেকায় বহুকালের সঞ্চিত 





পাতিল নৌক। 


হুন্দরীবৃক্ষ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া এই 
কাঠে অসংখ্য তরণী গড়িয়াছিলেন। জাহাজের তলায় সুন্দরবীকাঠ ভাল 
উপাদান ছিল; বাইনের তক্তায় পাটাতন ও আবরণের বিশেষ সাহায্য করিত। 


১ মোগলদিগের নওয়ার। বিভাগে ঘুরাব, পাতিল, জলব! এবং কোশার সংখ্যা বেশী ছিল। 
মগদিগের নৌ-বিভাগে ঘুরাব, জল্বা, জঙ্গি ( জঙ্গ বা [01 ) এবং কোশ! ও বালাম অধিক । 
২ বর্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৯৩-৪ পৃ। 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৯ 


একমাত্র স্থন্দরীকাঠই হে অবলম্বন ছিল, তাহা নহে। সকল কাবিগবে 
স্ন্দবীকাঠ ছ্বাবা কাধ্য করিতে সমর্থ বা! সম্মত ছিলেন না। ঘুবাব প্রভৃতি প্রধান 
জাহাজগুলি অন্য দেশের ধরনে শাল সেগুনে নিম্মিত হইত। ইয়োরোপে 
ওক (০৪1) কাঠে জাহাজ গড়া হইত; সে দেশের লোকে ওকের গৌরবে 
গর্বান্বিত ছিল। কিন্তু ওক অপেক্ষা সেগুন অনেক ভাল। ওকের জাহাজ 
বার বৎসরে পরিবর্তন করিতে হইত; কিন্তু সেগুনের পোত ৫৭ বৎসর 
থাকিত। সেগুনের তলা ও শাল শিশু দ্বারা অন্যান্য অংশ গড়িলে জাহাজ 
খুব দীর্ঘস্থায়ী হইত । 

প্রতাপাদিত্যের উৎকৃষ্ট বণতবরীর সংখ্যাই সহম্াধিক ছিল, অন্তান্ত পোঁতের 
সংখ্যা ততোধিক । ইসলাম খাঁর নবাবী আমলে আবছুল লতীফ নামক যে 
ভ্রমণকারী নৃতন দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা হইতে 
জানিতে পারি, প্রতাপাদিত্যের “যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা 
ছিল।১ মোগল সেনানী ইনায়ে খা যখন তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, তখন 
প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ৫০০ রণপোত লইয়া তাহাকে প্রথম আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। ইহা ভিন্ন সেই সময় রাজধানীর সন্নিকটে ও প্রধান প্রধান নৌ-ছুর্গে 
বাজ্যরক্ষার জন্য আরও অনেক বণতরী ছিল। রসদাদি সংগ্রহ ও যাতায়াত 
ব্যবস্থা জন্য, যুদ্ধের আনুষর্ষিক কার্য্য ও সংস্কার জন্য যে আরও কত শত জাহাজ 
ও নৌক] কত স্থানে ছিল, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে 
তাহারও আনুমানিক সংখ্যা যে সহআ্ীধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এই মকল জাহাজ নিশ্নমীণ ও সংস্থানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা! 
হইয়াছিল। যশোহর দুর্গ হইতে২ ৪1৫ মাইল উত্তরে একটি স্থান নির্দিষ্ট 
হইল এবং তথায় নৌ-বিভাগের কার্যালয় স্থাপিত হইল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী 
বা উজবেগ জাতীয় কর্মচারীর অধীন কার্য্যারন্ত হইয়াছিল। এই কর্মচারী 
কে, জানিতে পারি নাই। তৎপরে পটুগীজ জাতীয় ফ্রেডারিক্‌ ডুডলিকে 
( ঢা:৪৭61০1 10015 ) নিযুক্ত করিলে, তিনিই সর্বময় কর্তা হইয়া 
বাসিলেন। কর্মদক্ষ ডুড্লির পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সম্ধান পাঁওয়া যায় 





১ প্রবাসী আখিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃ [ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্-_শি মি ]। 
২ ধুমঘাট ছূর্গকেই এখন হইতে আমর! সাধারণতঃ যশোহর দুর্গ বলিব। প্রীচীন যশোহর 
দুর্গ বলিতে হইলে তাহাকে নিষ্দিষ্ট ভাবে মুকুন্দপুর ছুর্গ বলিয়। উল্লেখ করিব। 


০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
নাই। নৌ-বিভাগের প্রধান কার্যালয়ের নাম হইয়াছিল, জাহাজঘাটা ; তথায় 
ডুড্লি ও তাহার কর্মচারিগণের কর্মশাল। ও আবাসগৃহ নিম্মিত হইল; উহার 
ভগ্নাবশেষ এখনও আছে । যমুনার খাতের পূর্ববতীরে জাহাঁজঘাটা ; এ স্থানের 
খাতের ধার দিয়! রাস্তা চলিয়া গিয়াছে । প্রতাপাদ্িত্যের আমলের পুরাতন ূ 
রাজবর্ এক্ষণে ডিস্ীক্ট বোর্ডের বাস্ত। হইয়াছে । এই রাস্তার পার্থে ৪১৬৯% 
২১০” ফুট পরিমিত স্থানে এখনও ইষ্টক স্তুপ, 
প্রাচীর, খিলান প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। 
উত্তর দিকের মৃত্তিক1 প্রোথিত কয়েকটি 
প্রাচীর দেখিয়া তত পুরাতন বলিয়া বোধ 
হয় না; সম্ভবতঃ নীলকরগণ এখানেও প্রাচীন 
গৃহাদি ভাঙ্গিয়! কুঠি স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন; 
১ যমুনার জল লোনা হওয়াতে বোধ হয় সে 
7 উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ভগ্রচিহ্ের মধ্যে 
পূর্ববপার্থে শতাধিক ফুট দীর্ঘ এক ভগ্ন 
অদ্টালিক৷ এখনও দণ্ডায়মান বহিয়াছে। 
সম্ভবতঃ উহাই ছিল পোৌতাধ্যক্ষের আবাস- 
বাটিকাঁ। উহার উত্তর দ্রকে একটি খোলা 
ঘর, সেই দিকে সদর। তাহার দক্ষিণে 
একটি গুশ্বজওয়ালা ঘর, উহাই আফিস। 
তৎপরে ছুই পার্খে ছুইটি গুশ্বজওয়াল! ছোট 
ঘর, দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান। তাহার দক্ষিণে 
একটি সর্বাপেক্ষা বড় ঘর, সম্ভবতঃ শয়ন 
ঘর, উহাঁও গুশ্বজওয়ালা | তাহাঁরই পার্খে 
ন্নানাগার, উহাতে দুইধারে ছুইটি চৌবাচ্চা ; 
অষ্টালিকার গাত্র সংলগ্ন প্রকাণ্ড ইন্দার! 
হইতে জল তুলিয়া নলদ্বারা এ জলে চৌবাচ্চা 
আহা্ব্াটার তৃহ পুরিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক গুশ্বজের 
উপরই এক একখানি গোলাকার ক্ষটিক বসান ছিল, তজ্জন্য গৃহগুলি বাহিরের 
আলোকে আলোকিত হইত। 





নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২২১ 


জাহাজঘাটাকে কেহ কেহ কোটাঘাটাঁও বলে। কেহ কেহ বলে, ভঙ্গ 
কোটাটিতে নবাবের কাছারি বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পতনের পর 
অল্পদিন মধ্যে ধূমঘাট বাসের অযোগ্য হইলে, মোগল ফৌজদার কিছু দিনের জন্য 
জাহাজঘাটার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। জাহাজঘাটার একটু উত্তরে একটি 
টিপি আছে; কেহ কেহ অন্থমান করেন, এখানে পরী পোতাধ্যক্ষ ও তাহার 
স্বজাতীয়দিগের জন্য একটি গীর্জা ছিল; অনুমান অযৌক্তিক নহে, কারণ 
পার্খবন্তী মৌতলায় মুসলমানদিগের জন্য একটি মস্জিদ আছে। হিন্দুদিগের ত 
কথাই ছিল না, নিকটবর্তী নকীপুর, পরমানন্দকাঠি ও গোপালপুরে অনেকগুলি 
হিন্দু মন্দির ছিল । 

জাহাজঘাটা ও মৌতলার কতকাংশ লইয়। পরিখাবেষ্টিত ছুর্গ ছিল । এখানে 
নৌ-সৈম্ত ও গোলন্দীজ সৈন্যের! বাস করিত । উত্তরদিক দিয়! পবিখার পরিচয় 
স্ববূপ একটি কাটাখাল আছে । এ খালে এখনও অনেক স্থানে জল থাকে । 
দুর্গের উত্তর-পূর্বব কোণে খালের দক্ষিণ গায়ে মৌতলার প্রসিদ্ধ মস্জিদ। উহা 
এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং স্থানীয় বহুলোকে সেখানে নেমাজ করেন। 
এই মস্জিদের জন্যই স্থানটির নাম হইয়াছে নেমাজগড়। মস্জিদ্টির ভিতরের 
মাপ ১৯- ২৮৮ ১৯২ ইঞ্চি) ভিত্তি ৩-৩% মাটি হইতে গুশ্জের নিম্ন 
পর্যান্ত উচ্চতা ১২ ফুট; একটি মাত্র বড় গুণ্বজ, মিনার নাই। পূর্বদিকে 
৩টি এবং উত্তর দক্ষিণে প্রত্যেক দিকে ২টি করিয়া দরজা। পরবাজপুর ও 
ঈশ্বরীপুরের বিখ্যাত মস্জিদের মত, এই নেমাজগড়ের মস্জিদও প্রতাপাঁদিত্যের 
উদারতার পরিচয় দিতেছে । 

জাহাজঘাট! হইতে একটু উত্তর দিকে গিক্সা যমুনার পশ্চিম পাবে দুধ্লি ডক্‌ 
বা পোত নির্মাণ স্থান। কর্মাধ্যক্ষ ফ্রেভারিক ডুভূলির (9165) নামানুসারে 
এই স্থানটিব নাম হইয়াছে ছুধ্লি। এই স্থানে পূর্বদিক হইতে একটি খনিত 
খাল আসিয়া যমুনায় মিশিয়াছে এবং উহা! অপর পার হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে 
চলিয়। গিয়াছে ; এই খাল হইতে উত্তর-পূর্ব মুখে একটি পাশখালি বাহির করিয়া 
একটি কৃত্রিম হদে মিশান হইয়াছিল । বড় বড় জাহাজ সংস্কারের এন্য এই খাল 
দিয়! আসিয়।৷ এই হদে নামিতে পারিত; এবং সেখানে প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া 
দিয়া, হ্রদটিকে শুষ্ক করিয়া লইয়া জাহাজের তলদেশ পরীক্ষা বা সংস্কার করা 
যাইত। উক্ত খালের মুখ হইতে বরাবর উত্তর দিকে নদীর পশ্চিম পার্থ দিয়া 


২২২ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 


বড় পুরিণীর মত কতকগুলি খাত কাটা রহিয়াছে । ছুই ছুইটি খাতের মধ্যবর্তী 
স্থান এখনও পাহাড়ের মত উচ্চ আছে। একটি খাতের পরে টিপি, পুনরায় 


খুব উচ্চ স্থান উঃ 
৬ প:- পু: 
এ 1 
৮] 8 
খুব উচ্চ স্থান ্ 
্ 09 
নদ রর 
খাল, 
দুধূলি ডক্‌ 


খাত, পুনরায় টিপি, এই ভাবে আমরা! ১৩০টি খাত গণনা করিতে পারিয়াছিলাম। 
এ খাতগুলিকে ডক বা গদি বলিত। গুঁদির মধ্যে কতকগুলি ১০৯৬০ ফুট 
পরিমিত এবং অনেকগুলি ইহা অপেক্ষা! কমবেশী নানা আকারের হইবে । নদীর 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২২৩ 


দিক ব্যতীত গু'দি সকলের অপর তিন পার্খ ইষ্টকগ্রথিত ছিল ; এখনও ২।৪টিতে 
সেরূপ গীখুনি আছে। মধ্যবর্তী ভিট্রাগুলির কতক অত্যন্ত উচ্চ। এক 
মাইলের অধিক দূর পর্যন্ত হাটিয়া গেলে, তবে গুঁ'দিগুলি পার হইয়! যাওয়া 
যায়। উত্তর দিকে যেখানে গু দিগুলি শেষ হইয়াছে, সেখানে যমুনা নদী প্রায় 
ছুই মাইল প্রশস্ত ছিল; এখনকার খাত দেখিলে উহ! অন্মিত হয়। গু'দির 
মুখে ছুই পার্খের ইষ্টক প্রাচীরের প্রান্তের সহিত কাষ্টনিশ্মিত কপাট লাগান ছিল) 
জাহাজ বা নৌকাগুলিকে উহীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া এ সকল কপাট বন্ধ 
করিয়া জল নিষ্কাশন পূর্বক উহাদিগকে মেরামত করা হইত, অথবা শু 
গুঁদিতে রাখিয়! নূতন পোত নিশ্মাণ করিয়া! জলপূর্ণ করতঃ সেগুলিকে ভাপাইয়া 
লওয়৷ হইত। শুধু ছুধ্লিতে নহে, জাহাজঘাটা, আড়াইবীকীর মোহানা, সগর 
দ্বীপ ও অন্যান্ত স্থানেও পোত-নিশ্মীণের ব্যবস্থা ছিল। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
লোক-নির্বাচন 


একক কেহ কখনও কোন কাধ্য করিতে পারে না; বড় কাধ্যে অন্তের 
সহায়তা চাই । সেই সহায়তার সদ্যবহার করাই ব্যক্তি-বিশেষের কৃতিত্বের 
পরিচাম্নক। সৈম্যগণের দেহ-রক্তের বিনিময়ে যুদ্ধে জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু 
যশস্বী হন সেনাপতি । তবে সৈনিকের প্রাণপণ বিক্রম প্রদশিত না হুইলে, 
সেনাপতিত্ব বিফল হয়। যে সব রাষ্বিজয়ী বীর জগতের ইতিহাসে কীততি- 
ম্ডিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে নিজ অপেক্ষা! সহকারী সৈন্য ও সেনানীবর্গের 
উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছিল । দেশে যখন একটা নৃতন আন্দোলন 
উঠে, নৃতন বিপ্লব জাগে, পূর্ব হইতে কেমন এক প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার 
আয়োজন হইতে থাকে । সেই আন্দোলনের স্রোতের মুখে তাহারই আন্কূলোর 
জন্য যখন একজন বুক পাতিয় দাড়ায়, তখন অলক্ষিত ও অতকিত ভাবে 
শতজন আসিয়! তাহার পৃষ্ঠপৌষণ করে ; তখন ভগবানের ব্যবস্থায় পূর্বব হইতে 
যে সমস্তই প্রস্তুত ছিল, তাহা দেখিয়া সকলে অবাক হয় । বিধি-নির্দেশ ব্যতীত 
কোন বড় কার্য হয় না; এবং তাহা যখন হয়, এই ভাবেই হইয়া থাকে । 

একবার কম্্ী হইয়! দণ্ডায়মান হইতে পাঁরিলে, সহকারীর অভাব হয় না; 
কিন্ত সে কম্মার কোন অমানুষিক শক্তি এবং নির্বাচন কৌশল চাই। কৃতী 
পুরুষের ইতিহাসে দেখা যায়, তিনি তীক্ষ বুদ্ধিবলে প্রয়োজন মত এমন সব 
লোক নির্বাচন করিয়াছিলেন যে, সহকারিগণের স্বকীয় ক্ষমতা অপেক্ষা তাহার 
নির্বাচন কৌশলের অধিক প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রতাপাদিত্যের 
লোক বাছিয়! লইবার প্রণীলী অতি সুন্দর ছিল; তাহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় 
যদি কিছু সাফল্য হইয়া থাকে, তবে ইহাই তাহার মূলীভূত। তাহার সহকারী 
কশ্মাধ্যক্ষগণের কার্য্যবিভাগ সমালোচনা করিলে, এ কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । 
এই কর্শচারিগণের কোন লিখিত তালিক নাই ঃ সমসাময়িক “বহারিস্তান: 
প্রভৃতি গ্রন্থে দুই একটি নাম পাওয়া যায়; বহুদিন পরে লিখিত ঘটকের 
গুথিতে কতকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, কোন সমসাময়িক স্মারক-লিপি তাহার 
ভিত্তি হইতে পাবে । ইহা ব্যতীত দেশের নানাস্থানে এই সকল কর্মাধ্যক্ষগণের 
বংশ ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে ; সে বংশের উত্তরাধিকাঁরিগণের গৃহ-রক্ষিত কোন 


লোক-নির্বাচন ২২৫ 


বংশ-তালিক1 হইতে বা বংশগত প্রচলিত প্রবাদ হইতে কতক সংবাদ সংগ্রহ 
করা যায়। সকল তথ্যের সমাবেশ করিয়া আমরা বিভাগ অন্গসারে যে 
তালিকা করিয়াছি, এখানে তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রত্যেকের 
কার্ধ্যকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে ন]। 

গৌড় নগরী লুন্তিত ও মহামাবিতে উৎসন্ন হইলে, ধাহারা নবপ্রতিষ্ঠিত 
যশোহরে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক হিন্দু জমিদার-বংশীয় কামস্থ-তনয় 
ছিলেন, তাহার নাম ক্ধ্যকান্ত গুহ । তিনি গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে 
প্রতিপালিত হন এবং বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত তাহার এক অকৃত্রিম 
বন্ধুত্ব সংগঠিত হয়।১ কয়েক বৎসর পরে যখন প্রতাপের বয়স ১৪।১৫ বৎসর, 
তখন শঙ্কর চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্ণ-তনয় যশোহরে আসিয়া প্রতাপের আশ্রয় 
লন। অতি অল্পকাল মধ্যে এই ব্রাহ্মণ যুবক তীক্ষ বুদ্ধিবলে প্রতাপের চিত্তে 
অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শঙ্কর চক্রবর্তী প্রতাপ বা৷ সুরধ্যকাস্ত 
অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। বঙ্গে স্বাধীনতার উন্মেষই প্রতাপের সাধনা, সে 
কল্পনা গৌড়ে থাকিতেই জাগিয়াছিল; সকলেরই বাল্যজীবন ভবিষ্যতের স্থচন৷ 
দেখাইয়। থাকে । শক্করও বাল্য হইতে সেই একই চিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন । 
প্রতাপ যাহা চান, শঙ্করে তাহা মিলিল ; প্রবৃত্তির মিলনে অচিরে উভয়ের 


১ সুধ্যকান্তের পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বঙ্গাধিপ 
পরাজয়ে" নুধ্যকান্তকে 'শুধ্যকুমার' করা হইয়াছে এবং তিনি জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্রের পুজ বলিয়! 
বণিত হইয়াছেন। এ তথ্যের মূল পাই নাই। আধুনিক নাটকে তাহাকে শঙ্করের শিষ্য ও 
অনুচর-_একজন সাধারণ লোৌক বলিয়। চিত্রিত কর! হইয়াছে । ঘটকদিগের মতে তিনি গুহ বংশীয় 
বঙ্গজ কায়স্থ এবং প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি । ৭ 

'নুর্যকান্তঃ মহাশূরঃ গুঁহকুলস্ত তৃষণং। 

প্রতাপাদিত্যসেনানী হয়গ্রীবোপমঃ কিল ॥' 
বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' আছে, যুদ্ধাবনানে হ্ুর্যাকুমীর প্রতাপের কন্তাকে বিবাহ করেন। নুর্যযকাস্ত 
রাজজ্ঞ।তি হইলে পে বিবাহ হইতে পারে না। আমরা ঘটককারিক! হইতে দেখাইয়াছি, 
রাজ। রামচন্দ্র ব্যতীত প্রতাগের অন্য জামাতার নাম রাজুরুলত রায়। ঘটকগণ সর্বত্রই হুর্যকাস্তকে 
মহাশুর বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, যথা : 'নুর্ধ্যকান্তঃ মহাশুরঃ সর্ববশত্ত্বিশারদঃ। অন্যত্র প্রতাপ 
্বয়ং বলিতেছেন, 'শূণু নুষ্য মহাশূর যশোহ্রপ্রদীপক'। [ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মুল ৩০৮, 
৩১৬ এবং ৩৩৭ পৃ ।-শিমি] 

১৫ 


২২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মনোমিলন হইল সে বন্ধুত্ব এ জীবনে কখনও ছিন্ন হয় নাই। ইয়োরোপে 
ম্যাটুসিনির চিন্তা ও মন্ত্রণা যেমন গ্যারীবল্ডির কার্ধাকারিতায় প্রকাশিত হইয়া, 
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ইটালীর স্বাধীনতার গাথা লিখিয়া রাখিয়াছে, শঙ্করের 
ধ্যান-জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতাপের অসীম সাহস, বীরত্ব ও কার্্যকারিতাঁকে 
সম্পোষণ করিয়া বঙ্গেতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়কে গৌরবময় করিয়া 
রাখিয়াছে। ভারতে চিরান্ুগত প্রথায় ব্রাঙ্ধণের মন্ত্রিত্বই ক্ষত্রিয়ের বাজত্বকে 
উদ্ভাসিত করিয়া থাকে ; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। শঙ্কর চক্রবর্তী; 
ছিলেন মন্ত্রী এবং প্রতাপাদিত্য ছিলেন কন্্ট ; আব সে কর্শের সহায়ক ছিলেন, 
বীরবর স্থ্ধ্যকান্ত। এই তিন জনের অপূর্ব সম্মিলনে মধুর ফল ফলিয়াছিল। 
তিন জনের হৃদয় ও উদ্দেশ্য এক হইলেও কাধ্য বিভাগান্ুসারে কম্মক্ষেত্র ও 
প্রণালী বিভিন্ন ছিল। 

প্রতাপাদিত্য রাজ। ; শঙ্কর ও ্র্য্যকান্ত তাহার প্রধান সহচর ও সহকারী । 
দুই জন ছুই বিভাগের কর্তা । শঙ্কর চক্রবর্তী স্ুপপ্ডিত, ধীর স্থির, কর্তব্যকঠোর 
এবং ব্রাঙ্মণোচিত প্রতিভা-সম্পন্ন । রাজ্যশাসন, রাজস্ব-সংগ্রহ ও আয়-ব্যয় 
প্রভৃতি প্রধান ভাব তাহার উপর । অন্যদিকে সৃুর্য্যকান্ত অসমসাহমী, মহাযোদ্ধা, 
সর্বশস্রবিশারদ এবং লোক-পরিচালনে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী । রাজত্বের 
প্রথমভাগে তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ; সৈশ্যরক্ষণ, যুদ্ধ-ব্যবস্থা 
এবং বলসঞ্চয়ের জন্য প্রধান দায়িত্ব তাহার । শঙ্কর দেওয়ানি ও মন্ত্রণা বিভাগের 
কর্তা এবং স্্য্যকাস্ত সৈম্ত-বিভাগের অধ্যক্ষ । প্রত্যেক বিভাগে ইহাদের সহকারী 
ছিলেন। দেওয়ানী বিভাঁগে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, রূপরাম বা রূপবস্থ এই 
দুই জন শঙ্করের প্রধান কর্মচারী ছিলেন । পিতৃমাতৃহীন ব্রাঙ্ষণ বালক লক্ষমীকাস্ত 
রাজ সরকারে আশ্রয় লইয়া ক্রমে সদগুণ ও তীক্ষ বুদ্ধিবলে উন্নতি লাভ করিয়া 


১ কাগ্থপ গোত্রে দক্ষবংশে বর্তমান ২৪-পরগণাঁর অন্তর্গত বারাসাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পরিবারে শঙ্কর চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ঈশ্বরীপুরের ৫৬ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে 
এখনও শঙ্করহাটি বা! শঙ্করকাটি বলিয়। একটি গ্রাম আছে; যশোহর বাসকালে শঙ্করের তথায় 
বাঁসাবাটি ছিল। প্রতাপের পতনের পর তিনি পুনরায় বারাসাতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। 
৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে তাহার বংশের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 


লোক-নির্বাচন ২২৭ 


প্রধান দেওয়ানের পদ পান।, তিনি রাজস্ব বিভাগে সর্বময় কর্ত' 
ছিলেন। এমন কি, প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর প্রভৃতি যখন যুদ্ধাদি জন্য 
স্থানান্তরে যাইতেন, তখন লক্ষমীকান্তের উপর রাজ-প্রতিনিধির ভার অপ্িত 
হইত। 

দেওয়ানী বিভাগে আরও অনেক কন্মচারবীর নাম পাওয়া যায়। প্রবাদ 
আছে, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে দ্ুর্গাদীস সমাদ্দার নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক 
যশোহর বাজ-সরকারে প্রবেশ করেন, এবং কাধ্যদক্ষতায় বাজন্ব বিভাগের 
একজন প্রধাঁন কশ্মচারী হন। ভবিষ্যতে ইহারই নাঁম হইয়াছিল ভবানন্দ 
মজুমদার এবং তিনি নদীয়ার কেশরকোনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ।২ শঙ্করের 
সহকারী আর একজন বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, রূপরাম বা রূপ বস্থ। ইনি 
বসন্ত রায়ের জামাতা । পদোন্নতিতে তিনি প্রতাপাদিত্যের বাজত্তের প্রথম ভাগে 
সমর-সচিব হইয়াছিলেন | যুদ্ধের পরামর্শ এবং যুদ্ধাদির আয়ব্যয় নিদ্ধারণ ও 
সামরিক ব্যবস্থা তাহার প্রধান কাধ্য ছিল। রূপ বস্থর তীক্ষবুদ্ধি ও সুক্ষ ব্যবস্থা 
বহুক্ষেত্রে প্রতাপের প্রধান সহায় হইয়াছিল । বংশীপুরে যশোহর-ছুর্গের দক্ষিণে 
'ূপরামের দীঘি" তাহার কীতিচিহু রাখিয়াছে ।৬ বসন্ত রায়ের হত্যার পর 
এই বূপরাম শক্র হইয়া তাহার সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেন। অন্য 


১ ইনি বর্তমান বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। ইহার বাল্যজীবন উপন্যাসের 
মত রহস্যময়, কন্মজীবন কৃতিত্বে উদ্ভাসিত এবং শেষজীবন শ্রশ্বধ্যে বিলসিত। কিন্তু প্রভু 
প্রতাপাদিত্যের প্রতি কৃততক্নতার জন্য তাহার সকল মাহীস্ম্য মগিন করিয়া রাখিয়ছে। আমর! 
৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে ইহার জীবনী ও বংশ বিবরণের আলোচনা করিব । 

২ ইনি মানসিংহের আক্রমণ কালে মোগল পক্ষে সাহায্য করেন বলিয়। ১৪ পরগণার জমিদারী, 
মোগল সরকারে কানুনগো৷ চাকরি এবং মজুমদার উপাধি পান। তিনি যে প্রতাপাদিত্যের সরকারে 
চাকরি করেন, তাহার বিশিষ্ট লিখিত প্রমাণ বর্তমান নাই। কিন্তু প্রবাদ শতমুখে তাহাকে 
কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্রের মত দেশদ্রোহী বলিয়! অখ্যাত করিতেছে । মানসিংহের আক্রমণ প্রসঙ্গে 
যখন ভবানন্দের কথ! বলিতে হইবে, তখন এই প্রবাদের সত্য।সত্য বিচার করিব । 

৩ ইহাদের আদিম বাস ঢাকার অন্তর্গত মাল্খানগর। তথাকার পৃর্ীধর বন্থ বংশে 
যছুনন্দন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন! তৎপুক্র রূপরাম বসন্ত রায়ের কণ্ঠ বিবাহ করেন। রাজবৈবাহিক 
যছুনন্দন প্রভৃত বৃত্তি পাইয়া! আথারমাণিকের নিকটবর্তাঁ মালঙ্গপাঁড়ায় আসিয়া বাস করেন এবং 
রূপরাম যশোহরে রাজকাঁর্ে) নিযুক্ত হন। পরে তাহার পদোন্নতি হইলে লক্ষ্ণকাটি নামক স্থান বৃত্তি 


২২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কন্মচারিগণের মধ্যে শ্রীপতি গুহ, বয়াজিৎ হাজারি ও জগৎসহায় দত্ত বিশেষ 
বিখ্যাতি। শ্রীপতি গুহ১ স্বরাজ্য মধ্যে রসদ সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যয়ের ব্যবস্থা 
করিতেন । বয়াজিৎ হাজারি পররাজ্যে যাইবার জন্য রসদ সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত 
ছিলেন। জগতসহায় দত্ত" পূর্তাবিভাগের প্রধান কর্তা বা ইঞ্ছিনিয়ার ছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন তাহারই নামানুসারে জগদ্দল ছুর্গের নামকরণ হইয়াছিল 
এই স্থলে আরও কয্মেকজন নিম্ন কশ্মচারীর নাম করা যায় : আমীন ও রাজস্ব 
সংগ্রাহক কালশীর দত্ত, কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ এবং কাহুনগে! জানকীবল্লভ ।৪ | 
ইহারা প্রত্যেকেই নিজ যোগ্যতার গুণে যথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন : 
করিয়াছিলেন। 

শাসন ও সমর বিভাগে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য স্ত্্যকান্তের সাহায্যে যাবতীয় 
বিধি ব্যবস্থা ও নিয়োগাদি করিতেন । ধাহাঁর। কোন ছৃর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হইতেন, তাহারা যুদ্বসন্বদ্ধীয় সকল ব্যবস্থা করিতেন, অধিকন্ত প্রাদেশিক 
শাপনভারও তাহাদের হস্তে ছিল। এই স্থানে কয়েকজন ছুর্গাধ্যক্ষের নাম 
পাইয়া যশোহরে বসতি করেন। তাহার বংশীয়গণ এখনও টাকীর নিকটবন্তী নৈদপুরে ' বাস 
করিতেছেন । 

১ শ্রীপতি গুহ শ্রীপুরের "রায়' উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ । 

২ ইহারই নামানুসারে প্রাচীন যশোহরের সন্ত্িকটে বিস্তৃত বাজিতপুর পরগণা , সম্ভবত? 
উহা তিনি প্রতাপের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

৩ ইনি শ্রীহট্রবাঁসী কায়স্থ, কি সুত্রে তিনি প্রতীপের দৃষ্টিপথে পড়িয়া ছিলেন, তাহ নির্ধ!রণ 
করিতে পারা যায় নাই। 

৪ কালনীর দত্ত বর্তমান বনগ্রামের দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বাগআচড়া গ্রামে তাহার বসতি 
ছিল; তথা হইতে তত্বংশীয়গণ প্রথমতঃ সথথপুকুরিয়ায় ও পরে বনগ্রামে বাস করেন। এই বংশীয় 
স্বরূপ নারায়ণ টাঁকীর জমিদারগণের খ্যাতনামা আমীন ছিলেন। তৎপুক্র বিষুচরণ ইংরজ 
আমলে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইয়া “রায় বাহাদুর খেতাব পান (১৮৯২)। কারকুণ 
গোবিন্দ প্রসাদ 'রায়' উপাধিযুক্ত মুখোপাধ্যায় । ইহার বংশধরেরা বৌধখানা, বানা, নিমটা। 
প্রভৃতি স্থানে বাঁস করিতেছেন । বান! নিবাসী তারকচন্ত্র রায় মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, 
তিনি এক্ষণে 'রায় সাহেব উপাধিযুক্ত এবং বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ বিভাগের জয়েন্ট রেজিষ্রার। 
তিনি এঁিহাসিক চচ্চায়ও পরমোৎসাহী , তিনিই সীতাহাটি হইতে বল্লালসেনের তাত্রশাসন 
আবিষ্কার করেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এক সময়ে খড়রিয়৷ ও বেলফুলিয়। পরগণার জমিদার 
ছিলেন; এই বংশীয় রায়চৌধুরীগণ মূলগড়ে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কাঁজুলিয়ায় বাস করিতেছেন। 


লোক-নির্বাচন ২২৯ 


করিতে পার : সগর ও মেঘন! ছুর্গের কর্তা__পুরুষোত্তম রায় চৌধুরী এবং 
তাহার অধীনে ছিলেন রঘু । কপোতাক্ষ দুর্গের অধ্যক্ষ__কমলখোজ। ; মাতলা 
দুর্গের অধ্যক্ষ__হায়দর মানক্লীৎ এবং চকণ্রী ছুর্গাধ্যক্ষ__মুয়াজিম বেগ ও তাহার 
সহকারী মধুস্দন মীরবহর ।* প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতিগণের মধ্যে 
সূ্যকান্ত, কমলখোজা, জমাল খা, যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং ফিরিঙ্গি কডা, এই 
কয়েকজনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে “বহারিস্তানে, সূর্যাস্তের 
নাম নাই ; সম্ভবতঃ তিনি মানসিংহের নিকট প্রতাপার্দিত্যের পরাজয় কালে 
যুদ্ধে নিহত হন ব! তৎপরে কাধ্য ত্যাগ করেন। খোজা কমল, জমাল খা এবং 
উদয়াদিত্যের কথা বহারিস্তানে স্পষ্টতঃ উল্লেখিত আছে । কমল প্রভুভক্ত বীরের 
মত শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়! রণক্ষেত্রে তন্গত্যাগ করেন । জমাল খা উড়িস্তার 
শাসনকর্তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কতলু খাঁর তৃতীয় পুভ্র।* মোগলদিগের সহিত 
শেষ সংঘর্ষকালে যখন সালথিয়ার সম্নিকটস্থ নৌ-যুদ্ধে খোজ কমল নিহত ও 
উদয়াদিত্য পলায়িত হন, তখনও জমাল খাঁ তীর হইতে অনেকক্ষণ যুদ্ধ 
চালাইয়! অবশেষে পরাজিত হন । 

প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সৈন্য ৯ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান সেনাপতির 
অধীন ইহার প্রত্যেক বিভাগে পৃথক পৃথক সেনানী ছিলেন। সৈন্য বিভাগের 
নামের সঙ্গে সেনানীবর্গের নামোল্লেখ করিতেছি : 


১ বরিশালে পুরুষোত্তমের পূর্ববনিবাস ছিল , ইনি বদন্তরায়ের মাতুল। রাজকীধ্য উপলক্ষে 
যশোহরে অবস্থান কালে যেখানে বাসাবাটী ছিল, উহাকে এখনও পুরুষোত্তমপুর বলে। প্রাচ্যপতি 
রঘুর কথা পৃর্বে্ধ বলিয়াছি। 

২ সুলেমান ও বাবুই মানক্লী ছুই ভাই। তাহারা উভয়ে দায়ুদ শাহের সেনাপতি । 
_40৮7 (91990000010), 09. 320, 473. বাবুই মানক্লী কতলু খীর ভগিনীপতি। বাবুই মানক্লীর 
পুজ্রের নাম হীয়দর। তাহারই নামানুসারে মাতলা ছূর্গের নাম হায়দর গড়। 

৩ মধুনুদন মাইনগরের বনু বংশীয় দক্ষিণরাটীয় কুলীন কায়স্থ । চাকশিরি দুর্গের মীরবহর 
বা নাবাধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি পার্থবস্তী পারমধুদিয়ায় বাস করেন। এখনও পারমধুদিয়। 
প্রভৃতি স্থানের 'মীরবহর' বন্থুরা বিশেষ সন্্রান্ত কুলীন। দৌলতপুর কলেজের ভাইস-প্রিক্সিপাল 
প্রীমান্‌ হুরেন্দ্রনাথ বঙ্গ এম, এ, চরির্রগুণে এই বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন । 

৪ 46 (91008200581)7),--0, 520 7 91871562182 10285151210, 499. সম্ভবতঃ 


২৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১ ঢালী বা পদাতিক সৈন্য: এ বিভাগে অধ্যক্ষ মদন মল্পঃ এবং 
সহকারী কালিদাস রায়২, সবাই বীড়ুষ্যেণ প্রভৃতি । 

২ অশ্বারোহী সৈন্য : অধ্যক্ষ প্রতাপ সিংহ দত্ত এবং সহকারী মাহী 
উদ্দীন, বুদ্ধ সুর উল্ল! প্রভৃতি |" ূ 


১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগল কর্তৃক উডিষু।য় পাঠানদিগের পরাজয়ের পর জমাল খা! প্রতাপের সৈহদলতুক 
হন। খাজা কমলের কথ। ৩৩শ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে । 

১ ঘটকক।রিক!য় আছে: 'নামস্তো মদনশ্চৈব ঢালীনাং পতি মল্পজ?' | ঘটকদিগের বর্ণন! 
হইতে জীন৷ যায়, মানসিংহের সহিত যুদ্ধকালে তান অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কথিত আছে, 
এই মদন মলের পূর্ণনাম মদন মোহন মিত্র এবং তিনি যশোৌহর-টাচড়ার নিকটবত্তী মিত্রসিজ। 
গ্রামের প্রসিদ্ধ কায়স্থ মিত্রবংশের জনৈক পূর্ববপুকষ | পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৩ পঘায়ভুক্ত 
প্রসিদ্ধ কুলীন শুক্লান্বর মিত্র এই মিত্রসিঙ্গায় প্রথম বসতি করেন । সম্ভবতঃ মদন মোহন শুক্লান্বরের 
প্রপৌত্র । তিনি নিজে সম্ভবতঃ নিঃসন্তান, এজন্য কারিকায় তাহার নিজ ধারা উল্লেখ নাই । মিত্র- 
সিঙ্গার মিত্রগণ বহুদিন হইতে টাচড। রাজ সরকারে দেওয়াশি প্রভৃতি চাকরি করিয়াছেন । দেওয়ান 
স্বরূপচান্দ্রের বংশীয়গণ এক্ষণে রাঁজঘাটে বাস করিতেছেন । 

২ ইনিবিভাগদি ও সেখহাটির কক্ষীশগোত্রীয় রাঁয়চৌধুরিগণের পুর্ববপুরুষ । প্রতাপাদিত্যের 
পতনের পর চেঙ্গুটিয়া পরগণ।র জমিদার ছিলেন ইহার কথা ৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে আলোচনা 
করিব। 

৩ সবাই বা সর্বনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরের অন্তর্গত আলতাপোলের বিখ্যাত বাঁড়্‌য্যে 
বংশের পূর্ববপুকষ। ইনি শাঙিলা বন্দাঘটাবংণীয় মকরন্দের ৮ম অধস্তন বংশধর এবং কুলীন- 
শ্রেষ্ঠ চতুভুজের পুক্র। চতুভূ্জের তিন পুত্র 'লোহাই, সবাই, স্ুন্দ' মধ্যে সবাই এবং স্রন্দ বা 
স্রন্দরমল প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। সেনহাটির সিদ্ধান্তবংশীয়ের। হন্দরমল্লের বংশধর । 
এমনও দিন ছিল যখন প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাঙ্মণেরাও যুদ্ধব্রতে লিপ্ত হইয়। মল্ল বলিয়া! পরিচিত হওয়া 
অগৌরবের বিষয় মনে করিতেন না'। সবাই ও সুন্দরের কথা স্থানাস্তরে বর্ণিত হইবে। 


৪ "দত্ত; প্রতীপসিংহশ্চ মহারথিগণাধিপ'-_ঘটককারিকা। এই প্রতাপসিংহের অন্ত কোন 
পরিচয় পাওয়। যায় নাই । 


৫€ মাহী উদ্দীনের ন।মে প্রসিদ্ধ মাইহাটি পরাগণ।। প্রতাপের পতনের পৰ এই পরগণা 
রাজা টাদ রায় কর্তৃক টাকী-শ্রীপুরের রায় চৌধুরীদিগকে বৃত্তিষ্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহার! এখনও তাহা 
ভোগ করিতেছেন । রাজ যতীন্রমোহন রায় বলেন, প্রতীপের সেনাপতি এই নুর উলার নামানু- 
সারে নুরনগর গ্রাম হয়। ইনি যশোহরের ফৌজদাঁর নুর উল্যা নহেন। কিন্তু নুরনগরের নাম 
ফৌজদার নুর উল্যার নামে হওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।-__'ঢাক! রিভিউ ও সম্মিলন” হয় খণ্ড, 
৩২৮-৩৩ এবং ৪৯৫-৮ পৃ দ্রষ্টবা। 





লোৌক-নির্বাচন ২৩১ 


৩ তীরন্দাজ সৈন্য : এই বিভাগের অধ্যক্ষদিগের মধ্যে স্থন্দর, ধুলিয়ান 
বেগ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায় ।১ 

৪ গোলন্দাজ সৈন্য : অধ্যক্ষ ফেবঙ্গ জাতীয় ফ্রান্সিস্কো রুডা বা 
রডা ।২ 

৫ নৌ-সেনা বিভাগ : সর্বাধ্যক্ষ অগষ্টাস্‌ পেড়ো (ঞ.555৮03 [০1০) 
ইহার অধীন আরও কয়েকজন পট গীজ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু 
তাহাদের নাম পাওয়া যায় না। সময় সময় চকশ্ী দুর্গের অধ্যক্ষ 
মুয়াজিম বেগ তাহার সাহাষ্যার্থ আসিতেন। এই নৌ-সেনাপতি 
বা মীরবহর পেড়োর তত্বাবধানে পোতাশ্রয় (17251) এবং 
পোত-নিন্মাণ স্থান 09০০) সকল রক্ষিত হইত। ফ্রেডারিক 
ডুড্লি পোতসংস্কারের প্রধান কর্তা ছিলেন, সে কথা পূর্বে 
বলিয়াছি ; ডুড্লির অধীন খাজা আব্বাচ নামক এক ব্যক্তি 
ডকের জাহাজগুলির তত্বাবধায়ক ছিলেন। ডকের পার্শে 
এখনও একটি স্থান তাহার নামানুসারে খাজাবাড়িয়া বলিয়া 
কথিত হয়। 

৬ গ্রপ্তসৈন্য : বিপক্ষের গতিবিধি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যেমন 
নদীপথে ফিবিঙ্গি ফাড়িতে রণতরী চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, 
স্থলপথেও সেইরূপ কয়েকদল সৈন্য সর্ধবদ1 গুপ্তভাবে নানাদিকে 
ভ্রমণ করিত। চার-চক্ষু না হইলে রাজার রাজ্য চলে না। 
কথিত আছে, স্থখা নামক এক জন ছুঃসাহসিক বীর গ্রীন 


দলের অধিনায়ক ছিলেন ।* রা রি 


১ ধুলিয়ান বেগের নামে সম্ভবতঃ প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে ধৃলিয়াপুর পরগণা! হয়। এই 
ধূলিয়ান বেগ চকণ্রী ছূর্গাধ্ক্ষ মুয়াজিম বেগের পিতা । উহার৷ উজবেগ জাতীয় । 

২ ফেরঙ্গপতি রুড। একজন বিখ্যাত যোদ্ধা । তিনি মোগল সংঘর্ষকালে কয়েকটি যুদ্ধে জয়- 
লাভ করেন। 366, 24-810851785 382666661, 0. 29 3 82৮62) 785 010 176561%, 
৬০], মূ, 9. 259. 

৩ "গুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ' __ ঘটককারিকা। হৃখা যে কোন্‌ দেশ 
হইতে আসিয়াছিলেন, তাহ জানিবার উপায় নাই। 


২৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


৭. রক্ষিসৈন্য : স্বয়ং প্রতাপাদিত্য, তাহার পরিবারবর্গ, প্রধান মন্ত্রী ও 
সেনাপতির দেহরক্ষার জন্য কয়েকদল স্থগঠিত শরীর-রক্ষী সৈন্য 
ছিল। উহার পরিচালকদিগের মধ্যে বিজয়রাম ভঙ্চচৌধুরী, 


রত্বেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর রায় প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।১ | 
৮ হন্তিসৈন্ত : এ বিভাগের কোন চিহ্নিত অধ্যক্ষের নাম সা 
যায় না। 


৯ পার্বত্য কুকি-সৈম্য : ইহার অধ্যক্ষ রঘু। তীহার কথা পূর্বে 
বলিয়াছি। 


১ ইনি নলতার বিখাত ভগ্ভচৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ । বিজয়রামের পিত। যাদবেন্ত্র প্রতাপের 
রাজ-সরকারে উচ্চপদ পাইয়! খাঞ্জের নিকটবত্তাঁ নল্তায় বাস করেন। বিজয়রাম বিখ্যাত বীর 
ছিলেন। প্রতাপের পতনের পর তিনি নবাব-সরকার হইতে বাজিতপুর পরগণ। বন্দোবস্ত করিয়া 
লন। উহার তিন আন অংশ এখনও ভগ্রচৌধুরীগণ ভোগ করিতেছেন। রত্রেশ্বর রায়ের ইতিহাস 
চাচড়।-প্রসঙ্গে পৃথক পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


সৈম্যগঠন 


যোদ্ধার পক্ষে সৈন্য গঠনের মত কঠিন কার্ধ্য আর নাই। এই কাধ্যের 
পূর্ব্বে রাজ্যের অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়, শত্রুর বল ও 
যুদ্ধ-প্রকৃতি বিচার করিতে হয়। সকল বিচার করিয়। এমন ব্যবস্থা করিতে হয় 
যে, সৈন্ত গঠনে বা পরিচাঁলনে কষ্ট না হয়; শক্রব সর্ধবিধ আক্রমণ ব্যর্থ করা 
যায় এবং নৃতন প্রণালীতে অধিকতর বলশালী চৈন্ত-সমাবেশ-ছ্বারা বিপক্ষকে 
অকম্মাৎ চমকিত ও পরাভূত করা যায়। প্রতাপাদিত্যের বাবস্থা পর্যযালোচন৷ 
করিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি সর্ধদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 
প্রতাপাদিত্যের যে ৯ প্রকার সৈশ্ত ছিল, তাহার নামোল্লেখ আমরা! পূর্বে 
করিয়াছি। পরাক্রমশালী বড় রাজাদিগের সব রকমের সৈন্য অল্পবিস্তর থাকে, 
কিন্তু সব সৈম্তদলের উপর তাহাদের সমান নির্ভর চলে না । অবস্থাভেদে নানা 
জাতীয় সৈন্ত-সংখ্যার তারতম্য করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তাহা! 
হইতেই যোদ্ধার সৈম্য-গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব বুঝা যায়। 

অর্থের দায়ে যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা প্রকৃত যুদ্ধ করে না। যাহার! 
প্রাণের দায়ে, ধর্মের রক্ষার্থ বা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, তাহারাই প্রকৃত 
যোদ্ধা; সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে বঙ্গে প্রাণের দায়ে যুদ্ধ করিবার স্থুযোগ 
আসিয়াছিল। পাগান-শক্তি পরাজিত, নবাগত মোগলের প্রতাপে দেশ 
বিকম্পিত। পাঠান নৈনিকেরা পলায়ন করিয়া! অনেকে যশোর-রাজ্যে আশ্রয় 
লইয়াছে; পয়স! পায় না পায়, যেখানে মোগলের বিপক্ষে কেহ যুদ্ধ করে, 
সেখানেই তাহারা! প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রস্তত। কারণ আর কিছু লাভ হউক 
বা না হউক, প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে। বাঙ্গালী হিন্দুরাও কেহ অর্থের 
লোভে, কেহ ব! মোগলের অত্যাচার ভয়ে, আর কেহ বা প্রতাপের শাধন- 
কৌশলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। স্থতরাং পাঠান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায় হইতে 
প্রতাপের পক্ষে সৈন্ত-সংগ্রহে অস্থবিধা ছিল না । তিনি আবশ্যক মত পর্যাপ্ত 
সৈন্য সংগ্রহ করিমাছিলেন। 

উত্তর-ভারতে পার্বত্যদেশে যে ভাবে যুদ্ধ করা যায়, দক্ষিণবঙ্গে, সুন্দরবনের 
প্রান্তে, নদীবহুল, লবণাক্ত ও কর্দমিত ভাটি অঞ্চলে সে ভাবে যুদ্ধ করা! চলে 
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না। ক্ৃতরাং স্থানের অবস্থান্রসারে প্রতাপকে যুদ্ধ-প্রণালীরও পরিবর্তন করিতে 
হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ভাল অশ্ব পাওয়া যায় না, দক্ষিণবঙ্গের পথঘাট, নদীনাল। 
অশ্বপরিচালন পক্ষে স্ৃবিধাজনক নহে । এজন্য অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা 
পদাতিক ৫সন্যের দিকে তাহাঁর অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল । পুরুষাঙ্গ 
যাহারা সুন্দরবনে যাতায়াতে চিরাভ্যস্ত, এমন অসংখ্য সবলকায় নিয়শ্রেণী 
লোক লইয়া তিনি তাহার বিখ্যাত ঢালী” সৈন্য গঠন করিলেন। তীহার 
হস্তি-সৈন্য অতি কম ছিল, যোল্টি হল্কা বা দল মাত্র। এক দলে ১০।১৫টির) 
অধিক হস্তী ন| থাকিতেও পারে ।১ প্রতাপের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা মে 
সময়ের পক্ষে নিতান্ত কম ছিল না; তাহার অযুত বা দশ সহস্র অশ্বসাঁদী বা 
অশ্বারোহী সৈশ্য ছিল বলিয়! কথিত হয় । কিন্তু সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য 
তীরন্দাজ ও ঢালী সৈন্যের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল; ক্ষিতীশবংশাবলীর 
মতে তাহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ছিল এবং প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে 'ও 
ভাঁরতচন্দ্রের কবিতায় আছে : 

“ষোড়শ হল্কা হাতি, অযুত তুবঙ্গ সাতি, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী ।”২ 
'অন্নদামঙ্গলে'র অন্যত্র আছে : 


“সিন্দুর স্থন্দর, মণ্ডিত মুদ্গর, ঘোড়শ হল্ক] হাঁতি। 
পতাঁক1 নিশান, ববিচন্দ্রবাণ, অযুতেক ঘোড়া সাতি ॥ 
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী |” ইত্যাদি 


দেখা যাইতেছে, ভারতচন্দ্র সর্বত্র ঢালী সৈন্যের বেলায় বায়ান্ন হাজার সংখ্যা 
স্থির রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রবাদই ইহার ভিত্তি; আবছুল লতীফের ভ্রমণ 
কাহিনী হইতে জানিতে পারি, প্রভাপের রাজত্বের শেষাংশেও তাহার বিশ 


১ “ষোড়শ হল্ক। হাতি' (ভারতচন্ত্র )। হস্তীর দল ব! যুখকে আরবীতে হৃল্কা বলে। 
এখনও আমর] মাছের 'হালি' বলিয়া থাকি। কিন্তু এক হল্কায় কত হাতী থাকিতে পারে, তাহার 
স্থিরতা! নাই। বিশ্বকোষে 'ষোল শ হল্ক! হাতী' এইরূপ পাঠান্তর নির্দেশ করিয় হস্তীর সংখা! 
১৬০০ শত ছিল, ইহাই বলিতে চাঁন। অন্নদামঙ্গলের প্রথম সংস্করণের পুস্তকেও এ পাঠাস্তর নাই, 
থাকিলেও হ্ল্কা! কথার অর্থ হয় না । এ মত আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি ন! ।_-বিশ্বকৌধ', ২২শ 
থণ্ড, ৫৩৫ পূ। 

২ সাতি, সাথী শব্ধ সাদি বা সাদী শব্দের অপত্রংশ | অন্ব গজ ব! রথারোহীকে সাদী বলে। 
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হাজার পাইক বা পদাতিক সৈন্য ছিল।১ তাহাতে রাজত্বের প্রথম বা 
প্রতাপান্িত অবস্থায় তাহার পদাতিক সৈন্য সংখ্যা বায়ান্ন হাজার পধ্যন্ত 
হইয়াছিল, ইহা! বিচিত্র নহে। তাহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ও পৃথকৃভাবে ৫২ 
হাজার ঢালী ছিল, হয়ত এ কথা ঠিক নহে; সম্ভবত: ঢালী সৈন্যেরই কতক 
আবশ্তক মত তীর ধন্নু লইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত । তবে এই পদাতিক 
বা ঢালী সৈন্য যে তাহার প্রধান স্থল ছিল, তৎ্পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। 

ঢাল এবং সড়কী বা! বর্শাই ঢালীদিগের প্রধান সজ্জা! ছিল। সুন্দরবনে তখন 
বহুসংখ্যক গণ্ডার ছিল; উহাদের চম্ম হইতৈ যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তত হইত। 
গণ্ডার চম্মের ঢালের তুলনা নাই ; এমন ঢাল আর কিছুতেই হয় না। এ দেশে 
সড়কী বা বর্শাও অতি মহজ এবং স্থলভভাবে প্রস্তত হইত। সরু দীর্ঘ বাশের 
অগ্রভাগে, স্বন্দরীগাছের সর ছিটের শীর্ষে, বা স্থপারির চট বা বাখারির মাথায় 
স্ক্মাগ্র লৌহ-ফলক লাগাইয়। সড়কী হইত । লৌহ-ফলক না হইলেও শুধু 
স্থপারির চট] সরু করিয়া লইলেই বর্শার কাজ চলিত । মাঁলকৌচ। দিয়া কাপড় 
পরিয়া, কটিবন্ধ আটিয়া এই চাল সড়কী লইয়া! ঢালী সৈন্ত ডাক ছাড়িয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে 
লাফাইয়! পড়িত। এই তীব্র চীৎ্কারে লোকের মনে আতঙ্ক হইত এবং 
বহুদূরে যুদ্ধধবনি ঘোষিত হইত। এই সকল ঢালী সৈন্য কোন বাধা বিপত্তি 
মানিত না, প্রাণপাত করিয়াও যুদ্ধ করিত। খা জাহানালির পদাদিক সৈন্যের 
মত ইহাঁদেরও কোদাল বা কুঠার অন্ত্রমধ্যে গণ্য হইত। উহার] জঙ্গল কাটিত, 
গড় কাটিত এবং খাল নালা বাঁধিয়া পুল প্রস্তুত করিয়া চলিত। ইহারা 
যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অদম্য যোদ্ধা, তেমনি জঙ্গলে কাঠুরিয়া, জলে নৌকার দ্াড়ী 
এবং পথে কোডাদারের কাঁজ করিত। প্রতাপের পতনের পর এই সকল সৈন্য 
ও তাহাদের কার্ধয-প্রণালী দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িয়াছিল।২ এই ঢালী 

১ প্রবাসী ১৩২৬ আশ্বিন, ৫৫২ পৃ। [ পরিশিষ্ট দ্র--_-শি মি] 

২ এখনও যশোহর এবং খুল্না এই উভয় জেলার পাড়াগায়ে যেখানে সেখানে 'চাঁলী" 
উপাধি-ধারী মুসলমান ও নম£শূড্র বশ বাস করিতেছেন । এই উপাধি তাহাদের বংশগৌরব চন! 
করে। এখনও জমিদারে জমিদারে দৈবাং কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে, উভয় পক্ষের 'লাঠিয়াল' দিগের 
ঢাল সড়কীই প্রধান অস্ত্র হয়। এখনও বিবাহে ও পর্বদিনে চালীপাক খেলা হয়। বরহাত্রীর 
মিছিলে বা সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢালী সৈশ্যের মত উচ্চ চীৎকার করিবার প্রথা আছে; 'ঢাল ও তরবারি 
না লইলে যে সেকালে যুদ্ধ ব! সর্দারী কর! চলিত না প্রবাদ-কথায় তাহার প্রমাণ আছে। উপযুক্ত 
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সৈন্য প্রতাপাদিত্যের এক প্রধান অবলম্বন এবং তাহার সৈম্ভগঠন-প্রণালীর 
প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পটুগীজ প্রভৃতি ঈয়োরোপীয় জাতি 
ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়! পড়ে। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজন্যবর্গের 
সেনাবিভাগে প্রবেশ করে। প্রতাপের রাজত্বকালে উহার! বঙ্গোপসাগবে ও 
পার্খবর্তী দরক্ষিণবঙ্গে আসিত) বাণিজ্য, দস্থ্যতা, ধশ্মপ্রচার বা চাকরী প্রভৃতি 
নানা উদ্দেশ্যে উহারা দেশের মধ্যে প্রবেশ করিত। কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী 
হইয়া যশোরে আসিত, কেহ বা আত্ম-কলহ জন্য প্রতাপাদিতোর আশ্রয় ভিক্ষা 
করিত। প্রতাপ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা কোন কাধা 
করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। কেহ তাহার সৈশ্যদলভুক্ত হইত, কেহ 
তাহার শরীর-রক্ষী সাজিত, কেহ জাহাজ নিশ্মীণে, গুলিগোলা প্রস্তত করিবার 
কৌশলে বা গোলন্দাজেব কার্ষোে নিজের ক্ষমতা দেখাইয়া চাকরী পাইত। 
প্রধানতঃ তাহাদের দ্বারা দুইটি কাজ হইত) কেহ জাহাজ নিশ্মীণ ও সংস্কার 
করিয়া নাব-বিভাগে নায়ক হইত; আর কেহ গুলিগোলা প্রস্তুত করিয়া 
কামান লইয়া যুদ্ধ করিত। উভয়ই গুরুতর কার্য । প্রতাপ যে তাহাদিগকে 
বিশ্বাম করিতেন, তাহাতে সুফল ফলিয়াছিল। দেশের লৌক বিশ্বীসঘাতকতা 
করিতে পারে, কিন্তু রুডা, পেড়ো বা ডুভলি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই । 
পটুগিজ জাতির মধ্য হইতে এই গোলন্দাজ ও নৌ-সৈনিক সংগ্রহ করা 
প্রতাপাদিত্যের সৈম্য-নির্বাচন প্রণালীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব । 

পূর্বাঞ্চলের সহিত প্রতাপাদিত্যের বিশেষ সংশ্রব ঘটিয়াছিল। তীহার 
সেনাপতিগণের মধ্যে রঘু, সখা এবং পূর্তবিভাগীয় কণ্মচারীর মধ্যে জগৎ সহায় 
দত্ত প্রভৃতি অনেকে শ্রাহট্ট ও ত্রিপুরা হইতে আসেন। শুনা যায়, রঘুর অধীন 


সরঞ্জাম না লইয়া কোন কার্য্যে উদ্যোগী হইলে, লোকে বলে, 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম 
সর্দার। প্রতাপের ঢালীসৈম্যের নায়ক বা৷ ঢালীসর্্দারের বংশীয়গণ এখনও এদেশে সম্মানিত । খুল্না 
জেলায় 'ঢাল'-সংযোগে বহুস্থানের নাম হইয়াছে । হরি নামক কোন্‌ ঢালী. হরিঢালী গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা; 
ইতিহাস তাহা ভুলিয়া গিয়াছে । চকণ্রীর সন্নিকটে এক চকেরই নাম হইয়াছে ঢালঢাকা | হ্বন্দর- 
বনের নিকটে ঢালচাকার হাট বিখ্যাত। কালীগঞ্জের সন্নিকটে যে স্থানকে এক্ষণে ধলবাড়িয়া৷ বলে, 
হয়ত তাহার আদিম নাম ছিল ঢাল-বাড়ী। ইহা ভিন্ন ঢালী, ঢালনগর, ঢালীর চক প্রসতি আরও 
কত গ্রাম আছে। 
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প্রতীপের এক দল পার্বত্য কুকী সৈন্য ছিল। ইহার! মুখে চিত্র বিচিত্র করিতেন, 
হাতে পায়ে গায়ে নানা অদ্ভুত আদিম-যুগীয় অলঙ্কার পরিতেন এবং তীর ধনুক, 
বর্শা ও টাঙ্ষি লইয়া যুদ্ধ করিতেন। যুদ্ধে ইহারা সহজে ক্লান্ত হইতেন না; 
আহারের ক্রেশে চঞ্চল হইতেন না এবং ভ্রুদ্ধ হইলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। 
শত্রগণ ইহাদের অদ্ভূত যুদ্ধ-প্রণালী জানিত না; স্থৃতরাং তাহারা ইহাদের 
অবাবস্থিত কঠোর যুদ্ধে বিপধ্যস্ত হইত। বঙ্গোপসাগরের কূলে বা দ্বীপে 
যাহারা বাস কবিত, তাহারা সকলেই অল্প বিস্তর নৌ-বিদ্ায় পারদশশী হইত । 
প্রতাপ জাতিধর্মনিহ্বিশেষে ইহাদের দ্বারা নৌ-সেন! পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন । 
সুন্দরবনের জঙ্গলে বা নিকটবন্তী গ্রামে যে সব কৈবর্ত, বাগদী, নমঃশৃদ্র, পোদ 
( পৌগুক ) ও বেদিয়া প্রভৃতি জাতি ছিলেন, তাহারাও দলে দলে আসিয়া 
সৈন্তদলভুক্ত হইতেন। এই ভাবে পার্ধত্য জাতি, দ্বীপবাসী ও আদিবাসী 
সৈন্য দ্বারা সামরিক বিভাগের বল সঞ্চয় করা তাহার সৈম্ত-গঠন প্রণালীর 
তৃতীয় বিশেষত্ব। 

প্রতাপাদ্দিত্য গুলিগোলা ও অস্ত্রশস্ত্বের যথেষ্ট সংস্থান করিয়াছিলেন । 
বিশেষতঃ যে মোগলদিগের সহিত তাহার সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাহারা কামানের 
ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ; যথেষ্ট কামানের প্রয়োগই তাহাদের যুদ্ধ জয়ের গুপ্ত মন্ত্র। 
আকবর স্বহস্তে বন্দুক চালন! করিতেন; তাহারই হাতের গুলিতে রাজপুত 
বীর জয়মল্লের বিনাশ হয় । প্রতাপ এসব জানিতেন এবং তজ্জন্ত তিনি কামান 
বন্দুকের বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া মোগল-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। এজন্য 
পর্য্যাপ্ত লৌহের প্রয়োজন; কিন্তু উহা বঙ্গদেশে সহজে পাওয়া যায় না। 
প্রতাপের যে ছোট বড় বহুসংখ্যক কামান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 
এখনও ধুমঘাট রাজধানীতে দুর্গের গায়ে প্রকাণ্ড বুরুজ খানা ও ইছামতীর 
পার্বে সারি সারি বুরুজ বা অসংখ্য কামান রাখিবার টিপি বর্তমান আছে। 
কালীগঞ্জের নিকটবর্তী মহব্বৎপুব গড়ের উপর যে কয়েকটি প্রকাণ্ড কামান ছিল 
তাহা স্বচক্ষে দেখিবার লোক এখনও জীবিত আছেন। এখনও একটি বড় 
কামান ত্রিমোহিনীতে পড়িয়া আছে, প্রবাদ আছে উহা প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী হইতে গৃহীত।১ প্রতাপাদিত্যের প্রত্যেক দুর্গে এবং অনেক স্থানের 


১ ঈশ্বরীপুরের সন্গিকটবর্তী চণ্ডীপুরের বীধের কাছে যে একাট লৌহময় জিনিষ পাওয়া যায়, 
তাহ! সরকারী বাবস্থায় সাতক্ষীরায় আনীত হইয়া বহুকাল কাছারীর নিকট পড়িয়াছিল। রাজা 
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গড়ের মাঝে মাঝে কামান প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল কামানের অধিকাংশ 
যশোহর রাজধানীতে বিখ্যাত শিল্পীর দ্বার] নিশ্মিত হইয়াছিল। দেশীয় শিল্পীর 
নিম্মিত বড় কামান এখনও ঢাকা, বরিশাল ও মুশিদাবাদে দেখিতে পাওয়া 
যায়। হয়ত প্রতাপের কামানের ছুই চারিটি পটুগীজ বা পাঠানদিগের নিকট। 
হইতে ক্রীত বাঁ গৃহীত হইতে পারে । কামান ও গোলা! প্রস্তত করিবার জা 
যে যথেষ্ট লৌহ রাজধানীতে আনীত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরিষ্কৃত 
লৌহ মণ্ডর আনিয়া তাহা হইতে উৎকুষ্ট লৌহ বাহির করিয়া লইয়া কামান ও 
গোলার জন্য ব্যবহৃত হইত। অব্যবহার্ধ্য মণ্ডর বা লৌহের গু কারখানার 
পার্থে পরিত্যক্ত হইত। এখনও ধুমঘাট ছুর্গের বাহিরে ও অন্যান্য স্থানে 
রাশি রাশি লৌহ-মণ্ডর দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ছোটনাগপুর প্রভৃতি 
স্থান হইতে এই মিশ্রিত লৌহ-পিগু সংগৃহীত হইত এবং বিষ্পুর বা সেন- 
পাহাড়ীর হিন্দু ভুঞ্াগণ প্রতাপের সহিত সখ্যস্থত্রে এতদ্বিষয়ে তাহাকে সাহায্য 
করিতেন । তীহার নান। জাতীয় গোল! ছিল, তন্মধো বড় গোলা সকল চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) সম্পূর্ণ লৌহছারা নিম্মিত গোল! । রায়পুরের 
অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি উহার একটি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার্থ 
কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম। এই গোলাটির পরিধি এক ফুট; লৌহ 
অপেক্ষা উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। সম্ভবতঃ লৌহের সহিত অন্য 
কোন ধাতুর মিশ্রণে এই অত্যন্ত ভারী গোলা প্রস্তুত হইয়াছিল। (২) লৌহের 
আবরণ বিশিষ্ট পাথরের গোলা । পর্ধ্যাপ্ত লৌহের অভাবে প্রতাপ এই নৃতন 
উপায় অবলম্বন করেন। পাথরের গোলকের উপর পুরু লৌহের আবরণ দিয়া 
তাহাই কামানে ব্যবহৃত হইত । (৩) সেরূপ আবরণ না দিয়! শুধু প্রস্তর- 
গোলকই কামানে পুরিয়া গোলার মত প্রযুক্ত হইত।- এখনও রাজধানীর 
সন্নিকটে নানা স্থানে এইরূপ পাথরের গোল! পাওয়া যায়। উহার কতকগুলি 
শ্রীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের প্রযত্বে ঈশ্বরীপুরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
মন্দিরে এবং আমার নিকট সংগৃহীত আছে । চু'চুড়া সাহিত্য-সন্মিলনে অধ্যাপক 
হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ধ মহোদয় পরিষদের তিনটি গোলকের তত্বান্গসন্ধান 


গিরীক্রনাথ রায় উহ চাহিয়। লইয়া! নিজের খোঁড়গাছির বাঁড়ীতে রাখিয়াছেন। তিনি বলেন সেটি 
কামান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা। নহে, উহ! কোন নিমজ্জিত জাহাজের ভগ্মাংশ হইতে পারে। 
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করিয়া একটি ক্ষত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।১ তাহা হইতে মোটামুটি জানা যায়, 
উহার মধ্যে ছুই প্রকার গোল! ছিল, তাহাদের পরিধি ৯২ ইঞ্চি হইতে এক 
ফুট পধ্যন্ত। এক প্রকার গোলা অত্যন্ত দৃঢ় প্রস্তর দ্বার! নিম্মিত এবং অন্য 
প্রকার গোল! 'নদীসৈকতস্থিত বালুকণী একত্র করিয়! চুনা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তত। 
প্রস্তরেব প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়। হেমচন্দ্র অনুমান করিয়াছেন যে, উহা! রাজমহল 
হইতে আনীত | নদীপথে রাজমহল বা অন্যস্থান হইতে যে রাশি রাশি পাথর 
আনা হইত, তাহার অন্য পরিচয় আছে। ধুমঘাট ছুর্গের সন্নিকটে যমুনার কূলে 
স্থানে স্থানে প্রস্তররাঁশি পাওয়। যায়, স্বচক্ষে দেখিয়াছি । এঁ সকল পাথর 
দেখিলে তাহা রাজমহলের পাথর বলিয়া! অন্মিত হয়। এইরূপ ভাবে 
আনীত পাথর যে শুধু গোলা প্রস্তুত করিতেই শেষ হইত, তাহা নহে । ইহার 
মধ্যে যে সব কষ্টিপাথর পাওয়1 যাইত, তন্বার! দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের স্তস্তাদি 
গঠিত হইত । কয়েকটি প্রস্তর স্তস্ত ও পাদপীঠাদি এখনও বেদকাশীতে পড়িয়া 
রহিয়াছে । সব সময়ে এই প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যাইত 
না; বিশেষতঃ মোগল সংঘর্যকালে গঙ্গাপথে কোন ভ্রব্যাদদি আনিবার পথ রুদ্ধ 
হইয়াছিল। এজন্য প্রতাপাদিত্য এক নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিয়! লইয়- 
ছিলেন । (৪). তিনি মাটার গোলক তৈয়ার করাইয়া পৌড়াইয়! লইতেন এবং 
উহার উপর লোহার আবরণ দিয়া গোলারূপে বাবহাঁর করিতেন । বেদকাশীতে 
'পাথরথালি নামক খালের কুলে স্থানে স্থানে পাথর, লৌহমণ্ডর এবং এই 
প্রকার পোড়ামাটার গোলা এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায় । হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 
পাথরের গোলা কামানের গোলারূপে অনেক দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, ; কিন্ত 
পোড়ামাটির গোলাকে লৌহমন্তিত করিয়া বোধ হয় একমাত্র প্রতাপাদিত্যই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন | 

শুধু কামান ও গোল! নহে, যশোহরের কারখানায় নানাবিধ বন্দুক প্রস্তত 
হইত। এখনও অনেক পুরাতন বন্দুকের ভগ্মীবশেষ পাওয়া যায়। খোড়গাছি 


১ এই প্রবন্ধ হইতে জান। যায়, যশোহরের গোলার প্রস্তরে “বক্রভঙ্গ ফেলস্কর, অপিট ও 
অয়স্থাস্ত' ব্যতীত গালাগনিট নামক এক পদার্থ আছে। এই প্রস্তর ক্ষার শ্রেণীর অন্তগত। তেমন 
প্রস্তর রাজমহলে ও দাক্ষিণীত্যে পাওয়া যায়। প্রতাপের পক্ষে দাক্ষিণাত্য হইতে পাথর আনিবার 
সম্ভাবন। নাই। এজন্য অনুমান হয়, তিনি এই সব পাথর রাজমহল হইতে আনেন ।-_সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিকা» ১৯ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৫৯৬০ পৃ। 


২৪৩ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 


রাজবাটাতে তিনটি পুরাতন বন্দুকের নল আছে। ছুইটিতে কিছু কিছু কাঠ 
আছে; কুন্দা কোনটিতে নাই । ছোট নল ছুইটির প্রত্যেকটি ৫-৪+ ইঞ্চি দীর্ঘ 
এবং বড়টি ৭ফুট দীর্ঘ। বড়টির ছিদ্র পূর্ণ এক ইঞ্চি বিস্তৃত। সাত ফুট নল- 
যুক্ত বন্দুক বড় ভারী, এরূপ বন্দুকের নাম ছিল, জদ্দীল বন্দুক; এখনকার| 
লোকের নলটি হাতে তুলিয়া! লওয়াই কষ্টকর ব্যাপার । যশোহরের কম্মকারগণ। 
নানাবিধ স্থতীক্ষ তরবাবি, খাণ্ডা, গুপ্তি, টাঙ্গি, বর্ম ও বর্শার ফলক প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিতেন ; তাহাদের শিল্পগৌরবে যশোহর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 
প্রতাপের পতনের পর ইহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইলেও, এখনও কালীগঞ্জের 
কামারগণ যেমন খাঁড়া, কাটারি ও অন্যান্য বাবহাধ্য অস্ত্রাদি নিশ্মীণ করেন, 
তেমন সুন্দর জিনিষ অন্যত্র সহজলভ্য নহে। প্রতাপাদিত্য যে নিজ। সৈন্যদ্লকে 
এবম্িধ নানারকম অস্ত্রশস্ত্র হবমজ্জিত ও সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার 
সৈন্য-গঠন প্রণালীর চতুর্থ বিশেষত্ব। 

এতক্ষণ আমর! প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিলাম । তিনি কি 
ভাবে দুর্গ নিন্মাণ ও নৌ-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, কি ভাবে সৈন্য গঠন ও 
তাহাদের পরিচালনার জন্য লোক নির্বাচন ও রসদ সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই দেখাইলাম। এখন আমরা! তাহার কাধ্যকলাপ ও যুদ্ধবিগ্রহের 
বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। এতক্ষণ যাহার আয়োজন কবিয়াছি, এখন তাহার 
প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে হইবে। 


পাশ চি 9 
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বন্ধে প্রথম গীর্জা, ঈশবরীপুর 


অ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রতাপের রাজত্ব 


এইবার আমবা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের কথা৷ বলিব । সময়াঙ্ক্রমে তাহার 
জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করা যায় না; কারণ, সমসাময়িক বা বিশ্বাসযোগ্য 
লিখিত বিবরণী না থাকিলে, ঘটনার পৌর্ববাপর্ধ্য স্থির রাখ! সম্ভব নহে। পূর্বের 
আমরা কয়েকটি পরিচ্ছেদে তাহার যুদ্ধাদির আয়োজনের পরিচয় দিয়াছি। 
বিত সকল ঘটনাই যে বাজ্যারস্তেই হইয়াছিল, এমন কথা নহে; ততগুলি ছূর্গ 
বা! নৌ-বাহিনী নির্মাণ বা লোক সংগ্রহ অল্প দিনে হয় না; তবে কখন কোন্‌ 
ঘটনা হইয়াছিল, তাহা যখন নিদ্ধীবিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, তখন 
একজাতীয় ঘটনাগুলি একত্র প্রকাশিত করাই ভাল। সেরূপভাবে শ্রেণীবিভাগ 
করিলে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়। আমরাও তাহাই 
করিয়াছি । 

যতদূর বুঝিতে পারা যায়, প্রতাপাদিত্য ১৫৮৭ খুষ্টাব্খ হইতে রীতিমত 
স্বহস্তে রাজকার্ধ্য পরিচালন! করিতে থাকেন । এই বৎসরই তাহার ধুমঘাটের 
দুর্গ নিম্মিত হইতেছিল; তাহা অচিবে সম্পন্ন হইল। এই বৎসরই মাতা 
যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব হইল এবং তাহার মন্দির নিশ্মিত হুইল। সেই পীঠমৃত্ত 
আবির্ভাবের ফলে তিনি দেবান্ুগৃহীত বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এই দৈব 
কারণে তাহার নিজেরও চরিত্রোন্নতি হইল । তিনি গুরুদেবের নিকট নিয়মমত 
পূর্ণাভিষিক্ত হইলেন এবং রীতিমত তান্ত্রিক পূজা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন! এই বখ্সরই মহারাণী শরৎকুমারীর গর্ভে তাহার প্রথম পুত্রের জন্ম 
হয়। মায়ের আবির্ভাবে যে ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার স্বতিরক্ষার জন্য তিশি 
পুভ্রের নাম বাখিলেন-_উদয়াদিত্য | পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপাদিত্যের পুর্ববনাম 
ছিল গোপীনাথ; ভক্ত বসন্ত রায় গোপীনাথের প্রথম পুত্রের নাম রাখিলেন 
জগন্নাথ । আমরা পরে দেখিব, স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া এই 
পুত্র যথার্থই বংশের নাম উজ্জল করিয়াছিলেন । নৃতন ছূর্গ, নৃতন ইষ্টদেবতা 
এবং নবকুমার লাভ এই তিনটি ঘটনার জন্য এই বৎসরটি বিখ্যাত হইয়া 
থাকিল। 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইতে গত কয়েক বৎসর যাব প্রতাপ ও বসস্ত রায় 


১৩ 


২৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রাচীন রাঁজধানীতেই বাস করিতেছিলেন। ১৫৮ অবে ধু়ঘাট দুর্গ ও 
তৎসংলগ্ন আবাসবাটিকাদি নিম্মিত হইলে, প্রতাপ সপরিবারে তথায় স্থানাস্তবিত 
হইলেন এবং বসন্ত রায়ের উৎসাহে ও স্ুব্যবস্থায় তথায় ভীহার পুনরভিষেক- 
ক্রিয়া! স্থসম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গদেশের সর্বত্র হইতে ভূঞ্ারাজগণ 
নৃতন রাজধানীতে সমাগত হইলেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য মহা! ধুমধাম 
হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধুমঘাটের নাম দেশে বিদেশে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকিল। 
প্রতাপ এই সকল ভূঞা-বৃপতিগণের সহিত নৃতন রাজনীতির আলোচনা করিতে 
লাগিলেন ; কিরূপে সকলে সমবেত হইলে সকলের সাধারণ শক্র মোগলকে 
দেশ হইতে বিতাড়িত করা যায়, ইহাই তাহাদের মন্ত্রণীর প্রধান বিষয় ছিল। 
অবশ্য পক্ষভূক্ত পাঠান সর্দারেরা এ বিষয়ে তীহাদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস ও 
উৎসাহ দ্িতেছিলেন। ইহাতে যে শুধু দেশ-মাতৃকার সেবা হইবে, তাহা নহে; 
স্বকীয় স্বার্থ ও দেশের উন্নতির পন্থাও উদ্ভাবিত হইবে। এ কল্পনায় প্রতাপই 
নিজের অত্যধিক আগ্রহের পরিচয় দিলেন, কে কে অগ্রণী হইবেন, কোন্‌ 
দেশ হইতে কোন্‌ প্রকার সৈন্ত সংগ্বীহত হইবে এবং কি ভাবে সমবেতভাবে 
কার্য চলিবে, ইহাই বিষম বিতর্কের বিষয় হইল। কেহ সছুদ্দেশ্য বুঝির! 
সম্মতি দিলেন, কেহ ইহাকে প্রতাপের আত্ম-প্রাধান্য স্থাপনের কৌশল মনে 
করিয়! স্পষ্ট ভাবে মতামত দিলেন না। যাহা স্থির হইল, তাহা আপাততঃ 
অপ্রকাশ্ট রাখা হইবে, এবং উপযুক্ত আয়োজন করিয়! ভবিষ্যতে দূতের সাহায্যে 
কার্য্যপ্রণালী নিষ্ভারণ করিয়া! লওয়া হইবে । শঙ্কর চক্রবর্তী এই সকল কৃটমন্ত্রণায় 
যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেন । তবে বসন্ত রায় এই ব্যাপারে যোগদান করিলেন 
না; মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া তাহার অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তিনি 
দ্বেশীয় লোকের শক্তি ও প্রকৃতি বুঝিতেন। প্রতাপ বা তাহার সহিত সখ্য-স্থত্রে 
আবদ্ধ ছুই এক জনের মনে স্বাধীনতার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশ 
না জাগিলে তাহা বিফল হইবে এবং অসময়ে চেষ্টা করিয়া! বিফলতা! লাভ করিলে 
ভবিষ্যতের আশাও কিছু থাকিবে না, প্রতাপকে তিনি তাহা বুঝাইলেন, কিন্ত 
তিনি বুঝিলেন না, বরং খুল্পতাতের প্রতি এই বিরুদ্ধ মতের জন্য আন্তরিক 
অসন্তষ্ট হইয়া! রহিলেন। বসন্ত রায়ও প্রতাপের ভবিষ্তৎ বিপদ-সঙ্কুল মনে 
করিয়। নিজে পৃথক হইয়া থাকিবার চেষ্ট| করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্তে কেহ 
বিশেষ কিছু বলিলেন না, কিন্তু মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। প্রতাপ 


প্রতাপেব রাজত্ব ২৪৩ 


ধূমঘাটে রাজত্ব আরম্ভ করিলে, বসস্ত রায় গঙ্গাতীরে রায়গড় ছুর্গে পরিবারবর্গ 
স্থানান্তরিত করিয়া, অধিকাংশ সময় তথ। হইতেই যশোর রাজ্যের ।৮ ছয় আন 
অংশের শাসনকাধ্য করিতে লাগিলেন। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে কখন কখনও 
তিনি যশোহরে আসিতেন। 

যুদ্ধ বা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যের যে চগুমৃত্তি দেখি, শাসনকালে 
তাহা ছিল নাঁ। তাহার মুদ্তিতে যে কঠোর ভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করা 
যায় না, সকল যোদ্ধারই তাহ থাকে ; আলেকজেগ্ার, নেপোলিয়ন, প্রতাপসিংহ 
বা শিবাজী সকলেরই এক কঠোর ভাব ছিল, উহা! বীর্ধ্য-প্রতিভার অঙ্গন্ববূপ। 
দেশের শাসক বীরপুরুষের মুখে যদি স্ত্রীজনোচিত কোমল ভাব বা মধুর ভাষ৷ 
শুনিতে চাই, অনেক স্থলে তাহাতে নিরাশ হইতে হয়। প্রতাপাদিত্যের 
কঠোরতার অন্তরালে হৃদয়ের অন্তস্তলে এক অপূর্ব কোমলতা ও মহাপ্রাণতা 
ছিল; বাহিরে তাহা স্তায় বিচারে, উদার ব্যবহারে এবং দয়াদাক্ষিণ্যে প্রকাশিত 
হইয়! পড়িত। বসন্ত রায়ও শিষ্টের পালনে ও প্রজারঞ্রনে দক্ষ ছিলেন, ছুষ্টের 
দমনেও তাহার আগ্রহ ছিল, তিনি মিতব্যয়ী, মিতাচারী এবং সহদয় ব্যক্তি; 
ধীর স্থির ভাবে স্থবিবেচনীয় যাহা কর! যায়, তাহা! তিনি করিতেন । কিন্তু 
প্রতাপের প্রতিভা অন্যরূপ ; তাহার যোদ্ধজনস্থলভ কঠোর প্রকৃতি মানুষকে 
শঙ্কান্বিত করিত, তাহার শাসন হয়ত কোন কোন স্থলে বড় কঠোর হইয়। 
যাইত; কিন্তু বহুক্ষেত্রে তাহার অসাধারণ উদারত। দেখিয়া লোকে বিস্মিত ও 
স্তস্তিত হইত। লোকে তাহাকে ভয় করিত সত্য, কিন্তু আবার তাহার 
দয়াদাক্ষিণ্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিলে সকল ভয়, সকল নিন্দা! ভামিয়া যাইত। 
তাহার এই কল গুণের বহু গল্প এখনও প্রদেশে প্রচলিত আছে । কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ ঘটনা হইয়াছিল, আমরা! তাহার আম্ুপুব্বিকতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া 
কয়েকটি গল্প এখানে প্রকাশ করিতেছি । এ সকল গল্প অল্পবিস্তর অতিরঞ্রিত 
হওয়া! অসম্ভব নহে; কিন্ত ইহা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া 
যায় না। দেব-চরিত্রের পরিচয় পাইলেই মানুষে তাহা লোক-শিক্ষার জন্য 
সম্পত্তির মত ব্যবহার করে এবং উত্তরাধিকার স্বরূপ পরবংশীয়গণের জন্য রাখিয়া 
যায়। পুরুষপরম্পরায় উহা! উপদেশ দিবার জন্য আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে । 

অভিষেক বা অন্ত কোন উৎসব উপলক্ষে একদিন প্রতাপাদিত্য মহারাণীর 
সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমাগত ব্রাক্ষণ ভিক্ষুকে স্বরমুদ্রা দান 


২৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিতেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের নির্দেশ মত মৃহারাণীই হাতে করিয়া মুদ্রা 
দ্িতেছিলেন । দৈবাৎ এক ব্রাঙ্মণকে দিবার সময় মহারাণীর হস্ত হইতে দানের 
মুদ্রা একটি নিম়স্থ পাত্রে পড়িয়া যায়; তিনি তৎক্ষণাৎ হাত দিয়! পাত্র হইতে 
একটি মুদ্রা উঠাইয়া দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ঠিক যে মুদ্রাটি হস্তস্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেইটিই কি তিনি তুলিতে 
পাঁরিয়াছেন? মহারাণী ইহা নিশ্চিত করিয়া! বলিতে পারিলেন না। তখন 
প্রতাপ বলিলেন, '্রাঙ্ষণকে দিবার জন্য যাহা হাতে করিয়া উঠান হইয়াছিল, 
তাহা! দেওয়াই হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে; যখন তাহা হইতে হস্তচ্যুত 
মুদ্রাটি খু'জিয়৷ পাওয়া! গেল না, তখন তিনি কিছুতেই দত্তাপহারী হইতে পারেন 
না। মহারাজ তখন অগ্ান ব্দনে হুকুম দিলেন, পপাত্রস্থ সমস্ত মুদ্রা ব্রাঙ্মণকে 
দান কর” । ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ভাগ্য খুলিয়া চিবদরিদ্রত। ঘুচিল। ব্রাহ্মণ দুই 
হস্তে আশীর্বাদ করিয়! প্রস্থান করিলেন । 

প্রবাদ আছে, দ্রিল্লী বা আগ্রা হইতে এক ভাট কবি ভিক্ষার জন্য যশোহরে 
আসেন। রাজধানী হইতে প্রতাপের অন্গপস্থিতি বশতঃ কিছু দিন অপেক্ষা 
করিয়া পরে একদা স্থানান্তরে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! প্রীর্থন৷ জানাইলেন। 
মহারাজ তাহাকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি আর অধিক 
দ্রিন বিলম্ব করিতে সম্মত ন1 হওয়ায় অবশেষে তাহাকে একটি অশ্ব ও সহম্্র 
মুদ্রা পুরস্কার দিবার আদেশ দেন। ভাট কবি অবাক্‌ হইয়া! গেলেন, অবশেষে 
মুক্তক্ঠে বলিলেন, ভারতের কোন স্থানে তিনি এমন দানশীলতা৷ দেখেন নাই । 
সেই অবধি আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, “না চাহিতে 
ঘোড়াট! হল, চাহিলে হাতিটা পেতাম? | 

আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, বন্দ্যঘটা-বংশীয় কুলীনশ্রেষ্ঠ চতু ভুজের পুত্র সবাই 
ও স্থন্দর প্রতাপাদিত্যের সেনানী ছিলেন। সবাই বা সর্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনেকগুলি বিবাহ করিয়া বহু কুলীনের কুলরক্ষার হেতু হইয়াছিলেন। সবাই 
ছিলেন ঢালী সর্দার এবং বিবাহ ব্যাপারে তাহার "চাল মাপা খাই ছিল,; অর্থাৎ 
তিনি একখানি ঢাল পরিপূর্ণ করিয়া কড়ি না লইয়া কাহারও কন্তার পাণিপীড়ন 
করিতেন না। তাহার ঢাল খানিতে অন্যন ৯৫০. টাকার কড়ি ধরিত ; তিনি 


১ 'বিশ্বকোষ', ১২শ থণ্ড, ২৬৯ পৃ। 


গ্রতাপের বাজত্ত ২৪৫ 


বিবাহের পূর্বের এমন বহুজনের নিকট হইতে ৯৫০২ টাকা খাইয়া বলিতেন |, 
একদা এক কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতাঁপাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“সবাইকে কন্া সম্প্রদান না করিলে তাহার কুল থাকে না, তিনি উহাকে সম্মত 
করাইতে না পাবিলে রাজবাটীতে জলগ্রহণ করিবেন না” প্রতাপাদিত্য 
তৎক্ষণাৎ সবাইকে ঢাল মাপিয়া টাক] দিয়া সম্মত করিলেন। তখন উপবাসী 
ব্রাহ্মণ অন্নজল গ্রহণ করিলেন প্রতাপের দানশীলতা৷ দেশে বিদেশে বিঘোষিত 
হইল। 

প্রবাদ আছে, চাচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ বত্বেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রক্ষি- 
সৈন্য দলের কর্তী ছিলেন। অত্যন্ত বলবান বলিয়া! তাহার খ্যাতি ছিল। 
গোপালপুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তথায় বহু সহস্র ব্রাহ্মণকে পংস্তি ভোজন 
করান হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড খুঁটির উপর সামিয়ান! টাঙ্গান ছিল; 
এক দিন উহার নিম্পে যখন বহু ব্রাঙ্মণ পংক্তি-ভোজনে রসনার সাধ মিটাইতে- 
ছিলেন, তখন হঠাৎ দম্কা বাতাসে খু'টিটি ইতস্তত: সঞ্চালিত হইতে থাকায় 
্রা্ণভোজন বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রত্বেশ্বর পাশে দ্রাড়াইয়াছিলেন, 
তিনি উহা৷ দেখিয়া! মহাবিক্রমে খু'টিটি বুকে জড়াইয়৷ ধরিয়া অটল হইয়া 
দাড়াইলেন এবং ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহারাজের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। 
প্রতীপ তৎক্ষণাৎ অশ্গগত বীর সেনানীর কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, বত্বেশ্বরের 
নাম রাখিলেন-_যজেশ্বর এবং তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কীর প্রদান করিলেন ।২ 


১ ভটনারায়ণ হইতে ১৭শ পুরুষে চতু'ভুজ বিখ্যাত কুলীন : তংপুক্র ১৮ সবাই, লোহাই, 
নগর । সবাই হইতে ধারা এইরূপ £_-১৮ সবাই--১৯ কেশব__২ হরিনারায়ণ_-২১ মথুরেশ-_. 
২২ নন্দকিশোর-__২৩ রত্বেখর-_২৪ নীলকণ্ঠ_২৫ কৃপারাম-_২৬ মুক্তারীম সাং চীলিতীবাডিয়া__২৭ 
রামকুমার, ইনি ১২১৭ সালে আলভাপোলে বদতি করেন। তওৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয় (রায়বাহাদুর ), 
জগজ্জয় প্রভৃতি । ২৮ জগজ্জয়-_২৯ কুগ্রীবিহারী--৩০ উপেক্্র_-৩১ গুরুদাস, পঞ্চানন প্রভৃতি । 
সবাই বাড়য্যের ৯৫০ খাওয়ার প্রবাদ এখনও চলিয়া আসিতেছে। কোন কার্যের পূর্বে কেহ 
বাধ্যবাধকতা করিয়। না ফেলিলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি তোমার ৯৫০ খাইয়াছি যে এই কাধ্য 
করিব? 

২ এই স্থানে যজ্েশ্বর রাঁয়কে পরগণ। দানের কথ! আছে। তদ্ধিষয় আমরা চাচড়া। বংশের 
ইতিহাস প্রসঙ্গে বিচার করিব। তবে প্রতাপাদিত্য যে যজ্ঞেশ্বরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহার 
প্রমাণ আছে। যশোহর কালেক্টরীর ৩২৪ নং সিদ্ধ নিষ্কর তায়দাদ দেখিলে জানা যায়, রাজা 


২৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের কল্পতরু হওয়ার গল্প লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 
সম্ভবতঃ: ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণ1 করেন, তখনই এই দান- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি অনেক বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের 
অন্ুবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সেদিন প্রতাপ ও তাহার মহিষী 
মুক্তহত্তে দান করিতেছিলেন। প্রাথিগণ যে যাহা চাহিল, তাহাই পাইল। 
অর্থের ত কথাই নাই, বসন ভূষণ, স্বর্ণ রৌপ্য, ভূমি বা সামগ্রী, হাতি ঘোড়া, 
যান বাহন, যে যাহা চাহিল, সকলই অকাতিরে বিলাইয়! দেওয়া হইল। এমন 
সময়ে এক ব্রাহ্মণ প্রতাপাদিত্যের দানশীলতার শেষ পরীক্ষা করিবার জন্য 
মহারাজের নিকট তাহার মহিষীকে প্রার্থনা কবিলেন। আজ দোর্দও প্রতাপ- 
শালী প্রতাপাদিত্য সর্ধবসমক্ষে দান-শৌপ্তিকতার পরীক্ষ1 দ্বার জন্ দণ্ডায়মান, 
হিন্দ্-নৃ্‌পতির নিকট সে পরীক্ষাক্ষেত্র তখন ধর্মক্ষেত্রে পরিণত ; ব্রাহ্মণের প্রগল্ভ 
প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই ; তাহা হইলে যে মহারাঁজকে নিরয়গামী 
হইতে হইবে । ক্ষণবিলম্ঘ না করিয়া! প্রতাপ সত্যপালন কৰিবার জন্য উদ্যত 
হইলেন । মহিষীও তাহার সতী সাধ্বী, প্রকৃত সহধশ্মিণী; তিনি মহারাজের 
মুখের পানে চাহিয়া ইঙ্গিত মাত্র ভিখারী ব্রাহ্মণের সমীপবন্তী হইলেন। সমবেত 
লোক সকল অবাক হইয়া সেই কাণ্ড দেখিতেছিল । এবার ব্রাহ্মণ বড় বিপন্ন 
হইয়া পড়িলেন, তিনি করযোড়ে নিবেদন করিলেন, “মহারাজের দানশক্তি 
বুঝিবার জন্য আমি এপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মহিষী আমার কন্া- 
স্থানীয়া, আমি পুনরায় মহাঁরাজকে দান করিতেছি । যখন আপনি রাজা, তখন 
আমার দান গ্রহণ করিতেও আপনি ন্যায়তঃ ধন্মতঃ বাধ্য |, প্রতাপ প্রথমতঃ 
সে প্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই ; শেষে সভাসদবর্গের শাস্ত্রের ব্যবস্থ। 
মত মহিষীর ভারাহ্ুরূপ অর্থ ত্রাহ্মণকে দান করিয়া মহাঁরাণীকে পুর্নগ্রহণ 


প্রতাপাদিত্য চীচড়া বংশের পূর্বপুরুষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে শ্যামর।য় ঠাকুরের সেবার্থ ১২৩৫ বিঘা জমি 
নি্ষর দেন। উহা! ১৭৬৫ খ্ীষ্টাবের পূর্ববব্তী নিষ্কর বলিয়! দশশাল! বন্দোবস্তের সময় বহাল থাকে। 
মলই, রামচন্ত্রপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি পরগণায় উক্ত নিষ্ষর জমি আছে। গ্ঠামরায় বিগ্রহ এখনও 
আছেন। টাচড়া বাটীতে তাহার যে হুন্দর জোড় বাস্গল! ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, 
শুধু সম্মুথের একটি মাত্র প্রাচীর আছে। পূর্বপোতার নৃতন গৃহে এক্ষণে শ্তামরায়ের পূজা] হয় । 

১ “বিশ্বকোষ” ১২শ খণ্ড, 'প্রতাপাদিত্য' প্রবন্ধ (চারচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ), ২৩৯ পৃ, রাম- 
রাম বহ্নর 'প্রতাপাদিত্য' ( মূলগ্রস্থ ) ১২৭ পৃ, নিখিলনাথের টিগ্লনী, ১১৫ পূ 


প্রতাপের রাজস্ ২৪৭ 


করিলেন । অচিরে এই সকল দানের কাহিনী যশোহর রাজ্যের সর্বত্র লোক- 
সমাজে প্রচারিত হইল। তখনই ভাটমুখে কবিতা রচিত হইয়াছিল : 
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাস্থুকী পাতালে, 
প্রতাপ আদিত্য বায় অবনীমণ্ডলে 17১ 

এই গল্পের কতটুকু সত্য বা অসত্য, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
তবে এইটুকু বলা যাইতে পাঁরে যে, এমন কবিত অকারণে রচিত হয় না; 
তাহা যদি হইত, তবে দেশে অনেক খ্যাতিসম্পন্ন রাজাও আছেন, তাহাদের 
অনেকের নামে এমন কবিতা রচিত হইত । যতদিন এই কাহিনী প্রবাদবাক্যে 
রক্ষিত হইবে, ততদিন প্রতাপাদিত্যের দানের মহিমা নিশ্রভ হইবে না! 
এই দান শুধু সাধারণ দান নহে, এই দানশীলতার অন্তরালে সেই বঙ্গীয় নৃপতির 
যে মহাপ্রাণতা এবং কঠোর ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়। যায়, তাহা! সকলেরই 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

এইরূপে যখন প্রতাপাদিতোর যশোপ্রভা চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল, তখন 
ক্রমে ত্রমে কত পণ্ডিত ও গুণিজন তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও 
তাহাদের আশ্রয় দান করিতেন এবং যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া! দিয়। 
বিদ্যোখ্সাহিতার পরিচয় দিতেন। বাদশাহ দরবারে প্রতাপ নিজেই কিরূপে 
সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন, সে গল্প পূর্বে বলিয়াছি। তাহার নিজের রাজসভায় 
সেইরূপ সমাগত পণ্ডিতের সমস্যা পূরণ ও নানাবিধ দার্শনিক তর্ক করিতেন । 
গুরুদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্ধানন ইহাদের সকলের অগ্রণী ছিলেন; তিনিই 
সাধারণতঃ ছুই পক্ষের শান্তর বিচারে মধ্যস্কৃতা করিতেন। তবে তিনি অধিক দিন 
জীবিত ছিলেন না। সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের পূর্বেই তাহার মৃত্যু ঘটে। 
অন্যান্য সভা পপ্তিতগণের মধ্যে অবিলম্ব সরত্বতী ও কবি ডিমৃডিম্‌ সরন্বতী নামক 
দুই ভ্রাতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উভয়ই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । 
তন্মধ্যে একজন মুখে মুখে বড় দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এজন্য 


১ এই কবিতাটি আগ্রা! হইতে আগত জনৈক ভাটের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্গ মহাশয় 
ভাটের গল্পট1 বড় বেণী অতিরঞ্জিত করিয়। ফেলিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাটের পক্ষে বাঙ্গল! কবিত! 
'রচন| সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় কোন দেশীয় ভাট বা! কবি ইহা! রচনা করেন এবং দান- 
শীলতার গল্পের সঙ্গে সর্বত্র প্রচারিত হয় । 


২৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহার উপাধি হয়-_অবিলম্ব সরস্বতী | অন্য জন দর্শনশান্ত্রে আরও বড় পণ্ডিত 
হইলেও গ্লোক-রচনার বেলায় ভ্রাতার মত দ্রুত কবি ছিলেন না, এজন্য তাহীকে 
লোকে বলিত কবি ভিমৃডিম। এ ছুইটি, উপাধি মাত্র ; তাহাদের প্রকৃত নাম 
জান] যাঁয় নাই। সরস্বতী উপাধি তাহাদের কয়েক পুরুষ হইতে চলিয়। 
আসিতেছিল। 
প্রতাপাদিত্যের যশোকীর্তনে মুগ্ধ হইয়া দারিদ্রয-ক্রি্ট অবিলম্ব সরম্বতী 

একদিন রাজমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া! বলিয়াছিলেন : 

'প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম নিভালয়। 

স্বেদেন প্রোঞ্ছিতা সন্ত বিধেছুর্লেখ-পংক্তয়ঃ ॥' 
হে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, একবার আমার কপালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
তুমি আদিত্যস্বরূপ, তোমার দৃষ্টিমাত্র কপালে দর দর ধারায় ঘন্ম বহিবে এবং 
উহা ছারা আমার পোড়া কপালের বিধিলিপি ধুইয়! মুছিয় যাইবে, অর্থাৎ মহারাজ 
আপনার কৃপাদৃষ্টি পাইলে আমার ছুরদুষ্ট ঘুচিবে। প্রতাপকে এইরূপে আদিত্য 
বা সুর্ধ্য কল্পনা করিয়া তিনি অন্য সময়ে আরও অনেক কবিতা রচনা করিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে কবিকলা-কৌশলের গুণে একটি কবিতা এখনও স্থধী-সমাজে 
আত্মরক্ষা করিয়াছে। তাহা এই : 

দানান্থসৈক-শীতার্ভা যশোবসনবেষ্টিতা । 

ভ্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদ্দিত্য সেবতে ॥, 
হে প্রতাপাদিত্য, তোমার দানরাশি জলধাবাতুল্য শীতল, তাহার সিঞ্চনে 
ত্রিলাকের লোক শীতার্ত হইয়াছে, এবং শীত নিবারণ জন্য তাহার! তোমার 
যশোরূপ বন্ত্রদ্ধারা গাত্র আবৃত করিয়াছে ; অবশেষে তাহাতেও শীত না যাওয়ায়, 
তুমি প্রতাপ-বলে স্্ধ্যতুল্য বলিয়া তোমার সেবা করিতেছে । অর্থাৎ তোমার 
দানশীলতার কীত্তি-কাহিনীতে সমাকুষ্ট হইয়া সকল লোকে তোমার আশ্রয় লইতে 
আসিতেছে। বুত্তিভূক্‌ পণ্ডিতের! স্তাবকতা৷ অনেক করিয়! থাকেন, কিন্তু এমন 
স্থকৌশলে কবিতা গ্রথিত করিয়া অতি অল্প কবিই ছুই একটি মাত্র শ্লোক দ্বারা 
প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যশোহরের কবিচন্দ্র এইবপ স্বভাব-কবি ছিলেন, 
অন্যত্র আমর তাহার কথ বলিব। বর্তমান যুগে নবদ্ধীপের মহামহোপাধ্যায় অজিত- 
নাথ ন্যায়রত্ব এইরূপ সরল সুন্দর দ্রুত কবিত্বের জন্য খ্যাতি-মণ্তিত। আমাদের 
দেশের দুর্ভাগ্য, অবিলম্ব সরন্বতীর মত কবির মুখে অজন্র উদগীরিত কবিতারাজি 


প্রতাপের বরাজত্ত ২৪৪ 


একেবারে বিলুপ্ত ও বিস্বৃত হইয়া গিয়াছে । হয়ত তাহার অনেকগুলি উত্তট- 
কবিতায় আছে, কিন্তু কোন ভিত নাই বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। 
প্রতাপাদিত্যের নাম-সংযোগে এই ছুইটি শ্লোক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে ।১ 

প্রতাপাদিত্য অবিলম্ব ও তাহার ভ্রাতার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। 
অবিলম্ব সরস্বতী শুধু কবি নহেন, তিনি পরম ভক্ত ও সাধক এবং সিদ্ধকুলে 
তাহার জন্ম। কথিত আছে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের গুরু কেশব ভারতীর বংশে 
এই ছুই ভ্রাতার জন্ম হয়। প্রতাপের ব্যবস্থামত অবিলম্ব সরন্বতীর প্রধান কাজ 
ছিল, মাতা! যশোবেশ্বরীর মন্দিরে নিত্য চণ্তীপাঠ । যে কেহ চণ্তীপাঠ করিতে 
পারেন না) পাঠের সময় একটি বর্ণাশুদ্ধি বা উচ্চারণ-দুষ্টি ঘটিলে, চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ 
হয় এবং পুনরায় সংকল্প করিয়া আছ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিতে হয়। আমরা পরে 
দেখিব, প্রতাপের পতনের প্রাক্কাল পধ্যন্ত এই চণ্তীপাঠ কার্ধ্য শুদ্ধ ও শাস্ত্রসঙ্গত 
ভাবে চলিয়াছিল। যে দিন অবিলম্ষের মুখে চণ্তীপাঠ অশুদ্ধ হইল, বারংবার 
চেষ্টায়ও শুদ্ধপাঠ মুখ নিঃস্ছত হইল না, সেই দিন সরম্বতী চণ্ডী বন্ধ করিয়া মায়ের 
মন্দির পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রতাপ নিজের ভাগ্য বুঝিয়া 
লইলেন এবং অনতিবিলম্বে অথগ্ডনীয় কশ্মফলে স্বীয় কম্ম-জীবনের পরিসমাপ্তি 
দেখিলেন। সে কথা পরে হইবে, আপাততঃ আমরা সরস্বতী ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশ- 
পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি । 

ষোড়শ শতাবাীর প্রারস্তে কেশব ভারতী নামক এক সন্সাসী কাটোয়ায় বাস 
কবিতেন। ইনি কাশ্তপ গোত্রীয়, সিমলাই গাঞ্জি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। আদি নিবাস 
হুগলীর অন্তর্গত বৈচির নিকটবর্তী সিমলা গ্রাম । মহাপ্রভু ১৫০৭ ্রীষ্টাবে 
কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। যতদুর জানিতে পাবিয়াছি 


১ বন্ধুবর পূর্ণচন্্র দে কাবারত্র উদ্ভটসাগর মহোদয় স্বকীয় 'উদ্তট-সমুদ্র' নামক সংগ্রহ- 
গ্রন্থে অবিলম্ব সরম্বতীর শ্বরচিত এই ছুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । তবে তাহার সংগ্রহ- 
সাগরের অন্য রত্বগুলির মধ্যে এই সরম্বতীর সম্পত্তি আর কিছু নাই, এমন কথাও বলিতে পার! যায় 
না। ছুঃখের বিষয়, পূর্ণচন্ত্রের গ্রন্থে অবিলম্বের কোন পরিচয় দেওয়া! হয় নাই। 

২ অবিলম্ব সরম্বতীর বংশ বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি । যেখানে 
তাহার বংশীয়গণের সন্ধান পাইয়াছি, সেখানেই নিজে গিয়া বা পত্রদ্ধারা বারংবার প্রার্থনা 
জানাইয়াছি। কিন্তু ছুঃখের বিষয় আশানুরূপ সছুত্তর পাই নাই। যশোহর-প্রতাপকাঠি নিবাসী 
কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই বংশীয়। তাহার নিকট হইতে বংশবিবরণ পাইবার 


২৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কেশব ভারতীর দুই পুত্র ছিলেন_ _ছত্রভারতী ও নন্দকিশোর। সম্ভবতঃ 
নন্দকিশোর অসামান্য মেধার ফলে শতাবধানী উপাধি পান। নন্দকিশোরের 
রামানন্দ ও রামগোবিন্দ নামে ছুই পুভ্র হয়। রামগোবিন্দ হুগলীর অন্তর্গত 
শ্রীবরা গ্রামে বাস করেন; তথাকার ভট্রাচার্ধ্গণ এবং নদীয়ার সরকার গোষঠী 
এই বংশীয়। প্রাত:ম্মরণীয় শ্তামাচরণ সরকার ব্যবস্থা-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। রামানন্দেৰ পুত্রের নাম মুকুন্দরাম সরস্বতী | সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমাদিত্যের 
রাজত্বকালে যশোহবে আসেন এবং বৃত্তিভোগী হইয়া বর্তমান কালীগঞ্জের 
উত্তরাংশে নল্তার নিকটবর্তী খলসিয়ানী গ্রামে বাস করেন। বিক্রমাদিত্য এই 
মুকুন্দবামকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ইহারই নামান্থদারে মুকুন্দপুর নাম 
হইয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। মুকুন্দরামের পুক্রদ্ধয়ের নাম অবিলম্ব 
সরস্বতী ও কবি ডিম্ডিম্‌ সরম্বতী। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে অবিলম্ব 
সরম্বতী অন্পবয়স্ক যুবক ছিলেন এবং তাহার পতনের পর তিনি কপোতাক্ষী তীরে 
সাগরদাড়িতে বাস করেন। রায়েরকাঠি প্রভৃতি স্থানের বাস্ৃকী-গোত্রীয় 
রাজবংশের বিবরণী হইতে জানিতে পারি : 


“চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস-মন্ত্রদাতী, 

কেশব ভারতী ছিল ঠিক যেন ধাতা। 
সাঁগবদাড়ি বাসী বটে শ্রোত্রিয় প্রধান, 
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞ্চি হন। 
সে কেশব ভারতীব সন্তান সুন্দর 

সিদ্ধ পুরুষ অবিলম্ব সরম্বতীবর । 

সে মহাত্সার কাছে রাজা কুদ্রনারায়ণ 
ভক্তিভরে ইট্টমন্ত্ব করেন গ্রহণ ।,১ 


জন্য বনু চেষ্টা করিয়ও তাহার আলম্ত ত্যাগ করাইতে পারি নাই। এ ছুঃখ রাখিবার স্থন নাই । 
তিনি একটু চেষ্টা করিলে সকল শাখার বিবরণ একত্র করিয়। দিতে পারিতেন। অগত্যা! আমার 
চেষ্টার ফলে যাহা! পাইয়াছি তাহার সত্যতা উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করিতে না পারিয়াই প্রকাশ 
করিলাম । যিনি সত্য উদ্ধার করিয়া আমার কোন ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন, উহার নিকট 
চিরকৃতদ্রে রহিব। 

৯ 'বান্থকি-কুল গাথা" , 'বাক্লার ইতিহীস”* ২৩৩ পৃ। 


প্রতাপের রাজত্ব ২৫১ 


অবিলম্ব সরম্বতী রুদ্রনারায়ণের পিতৃশুরু ছিলেন। কদ্রনারায়ণ ১৬৪৩ খুষ্টাবে 
সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করেন। স্থতরাং উহার পূর্েই কুদ্রনারায়ণের দীক্ষা 
হয়। ১৬০৭ শ্রীষ্টাব্ধে প্রতাপের পতনের পর অবিলম্ব সরম্বতী সাগরদাড়িতে বাস 
করেন। এখনও তথায় তাহার বাড়ী, সাধন-কালীতলা! এবং বুড়া শিব নামক 
ক্ষদ্র শিবলিঙ্গ আছে এবং এখনও পার্খবস্তী কপোতাক্ষীর ঘাট বুড়া শিবের ঘাট 
বলিয়। বিদিত। লোকে বুড়া শিবের মানসা করে এবং প্রবাদ আছে তাহার 
ঘাটে কখনও কুমীর দেখা যায় না। ভারতীবংশীয় কয়েক ঘর এখনও এই 
গ্রামে বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু সিদ্ধপুরুষের গৃহদেবত৷ বুড়া শিবের পুজাদির 
যাহ] ছুর্গতি দেখিলাম, তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।১ অবিলম্বের কত 
প্রসঙ্গ যশোহর-খুল্নার কত স্থানে শুনিতে পাওয়! যায় । বাগেরহাটের নিকট- 
বর্তা মসিদপুর গ্রামের প্রান্তে ভৈরবকুলে একস্থানে তাহার সাধনাসন দেখিতে 
পাওয়া যায়, উহাকে এখনও “অবিলম্ব সরস্বতীর বটতলা” বলে; গুল্ম-বিজড়িত 
বুক্ষ-স্তবকের ঘনচ্ছায়৷ এখনও সেই নির্জন স্থানটিকে ভীতি সম্কুল করিয়া 
রাখিয়াছে। নিকটবর্তী ব্রান্ষণ-বাঙ্গদিয়ার একটি গ্রাম্য রাস্তাকে “অবিলম্ব 
সরম্বতীর জাঙ্গাল' বলে এবং বাজুয়া গ্রামে তাহার ভিট্রাও দেখান হয়।২ 
সাগরাড়ি হইতে অবিলম্বের বংশধর যষ্টাদাস বিছ্যালঙ্কার রায়েরকাঠিতে উঠিয়া 
যান। যষ্টীদাসের সম্ভতানগণ বায়েরকাঠি হইতে সাগরদীঁড়ির সম্পত্তির অংশভাগী 
ছিলেন ।৩ 


১ ভারতবংশীয় ধাহার। এক্ষণে সাগরাড়িতে আছেন, তন্মধ্যে ললিতমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 
প্রধান। বুড়া শিবটি কিন্তু দৌহিত্রবংশীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ( যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ) গৃহে 
হীনভাবে পালিত হইতেছেন । সা'গরটীড়ি কবিবর মাইকেলের জন্মভূমি , তাহার স্মৃতিসৌধের নিকটে 
অবিলম্ব সরস্বতীর বাসভৃমিতে তাহার বুড়াশিবের জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রামের 
গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না । 

২ ভৈরবের অপর পারে কৌড়ামার! গ্রামে এখন ভারতীবংশীয়ের1 বাস করিতেছেন । তন্মধো 
অক্ষয়কুমার ভারতী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাহার| নিজ বংশের ইতিহাসে সম্পূর্ণ 
উদাসীন । 

৩ যশোহর কালেক্টরীর ১২*৯ সালের ১৯৩২৮নং তায়দাদ্‌ হইতে দেখা! যায়, ওধনকাটি 
ডাকনাম রায়েরকাঠি নিবাসী রামজয়, রামলোচন ও মৃত্যুগ্নয় ভটটাচা্যদিগের পূর্ববীধিকীরী প্রপিতামহ 
কেশবানন্দ সরম্বতীর নামে নেহালপুর সাগরঘীড়িগ্রামে ৫১/ বিঘা নিষ্ষর ছিল। উহার অদ্বীংশ 
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প্রতাপের পরলোক গমনের পর যখন াচড়। রাজগণ যশোহররাজ বলিয়া 
পরিকীন্তিত হন, তখন তদংশীয়েরা অবিলম্ব সরম্ঘতীর বংশধরগণকে গুরুবূপে 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভারতীবংশীয়েরা প্রতাপকাটি ও কামালপুর প্রভৃতি 
স্থানে বসতি করেন। কবি ডিম্ডিমের বংশধরগণ প্রাচীন খলসিয়ানী ক্রমে 
পার্খব্তী চাপাফুল প্রভৃতি গ্রামে ও পরে বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত সাল্খে, 
চাতরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন।১ 


এক্ষণে সাগরদীড়ির ভ্রেলোক্যনাথ ঘোষ মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অবিলম্ব সরম্বতীর 
প্রপৌন্রের নাম কেশবানন্দ, এবং চাচড়ার মনোহর রায়ই কেশবানন্দকে উক্ত নিষ্ধর দিয়াছিলেন। 

১ সম্ভবত; অবিলম্বের পৌন্র সর্ধবানন্দ কবিক্ঠাভরণ প্রতাপকাটি আসেন। তাহার জোষ্ঠ 
পুত্র রপরাম; তংপুক্র গৌরীকান্ত ও নীলকান্ত। গৌরীকান্ত বিছ্ালঙ্কারের পুক্র রামচন্ত্র শিরোমণি, 
তৎপুজ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্র হবনাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেদারন।থ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের পিতা। ইহ! 
আছ্যোপাস্ত পণ্ডিতের বংশ । কবি ডিম্ডিমের ধারায় টাপাফুলে রামচন্দ্র তর্কতীর্থ খ্যাতনামা পণ্ডিত । 
কবি ডিমৃডিমের একটি ধারা এইরূপ: তৎংপুত্র প্রসন্ন সরম্বতী-_রামভদ্র-_ঘনগ্ঠাম, কৃষ্ণকিস্কর-_ 
কাশীনাথ- দুর্গাপ্রসাদ, বিষ্ুপ্রসাদ ; হুর্গাপ্রসাদ-_কামাখ্যানাথ, সাং__চাতর।; বিষ্ুপ্রসাদের বর্তমান 
নিবাস সাল্থ! । 


চতুব্বিংশ পরিচ্ছেদ 
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আমরা পূর্বের দেখিয়াছি, ১৫৮২ খৃষ্টাবে রাজা টোডরমল্ল মোগলাধিকৃত 
বঙ্গরাজ্যের হিসাব প্রস্তুত করিয়া এবং শাসনের কতক ব্যবস্থা করিয়া এ দেশ 
হইতে চলিয়া যান। তিনি আর কখন বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসেন নাই। 
বঙ্ষের বিদ্রোহ কিন্তু তাহার যাওয়ার পর শান্ত হয় নাই। এই বিদ্রোহ-বহ্ছি 
বহস্থানে নানা আকারে বহুকাল পর্য্যন্ত জলিয়াছিল, ইহার প্রশমন করিবার জন্য 
শাসনকর্তীদিগকে বহুকাল ধরিয়| বিড়স্বিত হইতে হইয়াছিল। বঙ্গের রাজ- 
নৈতিক আকাশের সে অবস্থা আমরা পূর্বে বর্ণন1 করিয়াছি । 

টোৌডরমল্লের পর আকবর আর একজন প্রধান সেনাপতিকে বঙ্গে পাঠাইয়া 
দেন। ইহার নাম মীর্জা আজিজ. কোকা ) ইনি বাদশাহের ধাত্রীপুত্র ; স্থতরাং 
ইহার প্রতি তিনি আজীবন বিশেষ সদয় ও সেহযুক্ত ছিলেন।১ বঙ্গে আসিবার 
কালে ইনি পাঁচ-হাঁজারী মন্সবদার পদে উন্নীত হন, তখন ইহার নাম হয় খান্-ই- 
আজম্‌। সাধারণতঃ ইহাকে আজম্‌ খাঁই বলা হয়। আজম্‌ খা এক বৎসরের 
কিছু অধিক কাল বঙ্গে ছিলেন। ইহার আগমনের প্রাক্কালে প্রতাপাদিত্য নিজ 
নামে যশোহর-রাজ্যের সনন্দ লইয়। দেশে ফিরিয়াছিলেন ৷ ঘটককারিক। হইতে 
জানিতে পাবা যায় যে, এই খা আজমের সহিত প্রতাপাদিত্যের প্রথম সংঘর্ষ 
হয়।২ এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ এই সময়ে 


১৮710005618 01665106005 1015 (4১212) 001917555, 4১100810010 00 1816]5 
00171519 17100 ; 196 0520. 60 5925: 4320০618100 8180 4১212 15 2 1156] 01 10111 
15100] 02071065033", ৮44৮ (91951000010), 9,325 ; কারণ উভয়েই এক মায়ের 
স্তন্ত পান করিয়াছিলেন । 

২ ঘটক কারিকায় আছে: 

'সম্বাদমশিবং ক্রত্ব। জাহাঙ্গীর! মহীপতিঃ | 
প্রেষয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ | 
রঃ রব সঃ 
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন ভূতলে ।' 
-[নিখিলনাথ, মূল ৩*৬ পৃইশি মি] 
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প্রতাপাদিত্য পিতার মৃত্যু, রাজ্যের বিভাগ, নৃতন রাজধানী প্রতিষ্টা, সৈম্তগঠন 
ও অন্যান্য ব্যাপারে এরূপভাবে লিগ্ত ছিলেন যে, প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে 
তিনি মোগলের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 

ভবেশ্বর রায় নামক একজন ক্ষত্রিয় সেনানী খাঁন আজমের কর্মচারী ছিলেন। 
ইনি চাঁচড়! রাজবংশের আদি পুরুষ । উক্ত রাজ পরিবারের বংশগত প্রবাদ ১ 
হইতে জান! যায়, ভবেশ্বর বায় খা আজমের নিকট সৈয়দপুর, ইমাদপুর, 
মুড়াগাছ ও মল্লিকপুর, এই চারি পরগণার সনন্দ পাইয়াছিলেন ( ১৫৮৪ ) এবং 
এই সম্পত্তি তিনি মৃত্যুকাল পধ্যন্ত ভোগ করেন (১৫৮৮)। কেহ কেহ 
বলিয়াছেন, খা আজম এই চারিটি পরগণ' প্রতাপের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া 
ভবেশ্বরকে প্রদান করেন।২ প্রতাপের সহিত যে আজমের বিরোধ হইয়াছিল 
এই ঘটন] হইতে তাহ অনুমিত হইতে পারে। কিন্ত প্রকৃত ঘটন। তাহা নহে। 
কবিরাম কৃত “দ্বিথিজয়-প্রকাশ” হইতে জানিতে পারি, ভদ্রতীরবন্তী কেশবপুরই 
প্রতাপের যশোর-বাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। উক্ত চারিটি পরগণাই ভদ্রনদীর 
অপর পারে, কেশবপুরের উত্তরাংশে বর্তমান যশোর সহরের পার্খে অবস্থিত । 
স্থুতরাং উক্ত পরগণাগুলি প্রতাপাদিত্যের সনন্দের অন্তভূক্তি ছিল না) এবং 
তাহা ভবেশ্বরকে প্রদান কর! হইলে প্রতাপের প্রকাশ্টে আপত্তি করিবার কিছু 


কিন্তু জাহাঙ্গীর আজম্‌কে প্রেরণ করেন এবং তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হন, এই উভয় 
উত্তিই ভুল। আজম্‌ আকবরের শাসনকাঁলে ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত বঙ্গে ছিলেন, পরে বঙ্গে 
আসেন নাই, এবং তিনি ১৬২৩-২৭ খুষ্টাব্দে পরলোক গত হন ।--/4%7. (91900702000), 0,327. 

১ গত ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে জ্ঞানদ।কণ রায়বাহাছুর গভর্ণমেন্টের নিকট যে বর্ণন। দাখিল করেন 
তাহাতে ছিল : 44৪ 7 ৪8 ] 2৪0 £90067 11010) 076 ০0170019:61)06 ০৫ 171500110০2] 
£809 2170. 70100 0:5.01610105 8170. 9001] 7:500105 11) 105 910211509, 01015 [71000 
£61716181] 83 1২8). 13178665587 চ১০5? ৪. 11-6০-00 8190 178610127)018] 08.) 0: 
08001) 270 010০ 10101576101 056 7 2550126 19] 1810)115% 57100, 11) 0106016106 €০0 
৪ 01061 0007 0106 (02061026001 00010 171005516 002 92170.0515 এ ০0 
5010178 00 0617£8] 200. 0012111778 0106 2105017206301) 175 ০০0-0792780101) ড/100 
হয 080," কিন্তু প্রকৃত ঘটনা! আমর! যেরূপ জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ভবেশবরের পূর্ধ্ব- 
পুরুষই অযোধা। প্রদেশ হইতে বঙ্গে আসিয়া, মুশিদাবাদের অন্তর্গত জেমে৷ নামক স্থানে বাস করেন 
এবং পরে তাহার] এদেশীয় সমাজভুক্ত হন । সবিশেষ বিবরণ পরে দিব । 

২ ড/2৪0191070) 165$016) 0,452 7000817058 08260665610 0. 36-7. 
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ছিল না। সে সব পরগণাঁর উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্ত 
তখন তিনি এমন ভাবে নিজের রাজ্য-ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত যে, এই কয়েকটি 
ক্ষুদ্র পরগণার জন্য অপ্রত্তত অবস্থায় মোগলের সহিত বিরোধ করিতে আসা 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। অপর পক্ষে, বিদ্রোহ দমন করিতেই 
আজমের আগমন ; অথচ তিনি প্রতাপের পথ আগুলিয়৷ অস্বাস্থ্যকর নিম্নবঙ্গে 
বসিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং তিনি প্রতাপের মত ছুদ্দাস্ত জমিদারের 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য ভবেশ্বরকে থানাদার করিয়া, যশোর-রাজ্যের 
ঠিক উত্তর সীমায় ছাউনি করিয়া থাকিতে আদেশ দিলেন এবং সৈম্বর্গের 
ব্যয় নির্বাহের জায়গীর স্বরূপ উক্ত চারি পরগণার সনন্দ দিলেন। কেশবপুবের 
নিকট ভদ্রনদীর অপর পাবে যেখানে ভবেশ্বরের প্রথম ছাউনি হয়, সেখানে হাট 
বসিল; ভবেশ্বরের নামে হাটের নাম হইল ভবহাঁটি এবং দুই মাইল উত্তরে 
যেখানে মাটার গড় করিয়া ভবেশ্বর প্রথম আবাসস্থান স্থাপন করিলেন, তাহারই 
নাম হইল মৃলগ্রাম ।১ ১৫৮৮ খুষ্টাবে ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাহার পর উক্ত 
পরগণাগুলি তৎপুত্র মহতাবরাম রায়ের হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপা- 
দিত্যের সহিত সম্ভাব স্থাপন করিয়া চলিতেন। 

রামরাম বস বলেন, বাদশাহ আকবর জর্বপ্রথম আবরাম খাকে প্রতাপের 
বিরুদ্ধে পাঠান এবং তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। ফতেপুর-শিকরীর সেখ 
দেলিমের ভ্রাতুন্পুত্র সেখ ইব্রাহিম খা আজমের শাসনকালে বঙ্গ বিহারে ছিলেন 
বটে, কিন্ত তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না এবং 
তাহার মৃত্যুও ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় হইয়াছিল ।২ নিখিলনাথ রায় মহোদয় 
ঘটককাবিকা ও বস্থ মহাশয়ের উক্তির কতকটা সমন্বয় করিতে গিয়া উহার 
অনৈতিহাঁসিক অংশ বাদ দিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, খা আজমের সহিত 
বিবোধ উপস্থিত হইলে, প্রথম ইব্রাহিম সৈন্য লইয়। যান, এবং তিনি পরাজিত 
হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পরে আজম গিয়! প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন। 


১ বর্তমান কেশবপুরের ছুই মাইল উত্তরে এখনও মূলগ্রাম আছে। সেখানে ভবেশ্বর সিংহের 
গড়কাটা বাড়ীর চিহু আছে । এক্ষণে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ কীসারি পরিবার ইহার অধিবাসী । তাহারা 
সকলেই কীস। পিতলাদি ধাতুদ্রব্যের ব্যবসায়ী । 

২ 4১8৮, (81901008170), 9. 403 ; নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ১৩৪-৫ পৃ। 


২৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কেহ কেহ বলেন, খা আজমই পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং বসিরহাটের সন্নিকট- 
বন্তী সংগ্রামপুবে যুদ্ধ হয়| কিন্তু এ বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ নহি । তবে ঘটক- 
কারিকার কথা পরিত্যাগ করিলেও বন্থু মহাশয়ের উক্তি একেবারে পরিত্যাজ্য 
নহে। তিনি পারসীক ভাষায় লিখিত বিবরণী দেখিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন, 
এইরূপই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ আজম ও ইব্রাহিমের সহিত যুদ্ধের 
কথা লোক পরম্পরায় চলিয়া না আসিলে, ঘটকেরাই বা কোথায় পাইলেন? 
স্ৃতরাঁং যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে এবং সংগ্রামপুর স্থানের নামটিও তাহার ইঙ্গিত 
করে। তবে যুদ্ধ হইয়া! থাকিলেও যে পবে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ ইহার পবেও অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য 
যে মোগলের বশ্ততা স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। আমাদের 
বিশ্বাস, ধুমঘাটে নৃতন রাজধানী করিয়! শাসন করিবার সময়ও তিনি সামন্ত 
রাজ! ছিলেন এবং তদন্ধুসারে রাজসরকারে কিছু কিছু পেশ্কস্‌ বা উপহার 
প্রেরণ করিতেন। কিন্তু সে শুধু বাহ নিদর্শন মাত্র, রাজা মধ্যে তিনি স্বাধীন 
রাজার মতই চলিতেন। 

এমন সময়ে (১৫৯১ ) উড়িষ্তার পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হন। তাহারা 
জগন্নাথের মন্দির অধিকার কবিয়া লইয়! ক্রমে কটক ও জলেশ্বরের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকেন এবং অবশেষে বিষুপুরের ভূঞা! হাশ্বীর মল্লের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া বলেন ।১ শুধু আক্রমণ নহে, এমনভাবে গ্রামের পর গ্রাম 
লুঠন করিয়া! দেশ ছারখার করিতে থাকেন যে, প্রজাকুল একান্ত ব্যাকুল হইয়া 
হাত্বীরের কৃপাপ্রার্থী হন। তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসন-কর্তী ; কিন্ত তিনি 
এদেশের আবহাওয়ার প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ যে, নিজে বিহারেই থাকিতেন, 
সৈয়দ খ1 রাজধানী তাঁগ্ায় থাকিয়া তাহার সহকারীম্বরূপ বঙ্গ শাসন করিতেন ।২ 
হাম্বীর মল্ল সর্ধপ্রথমে পাঠান বিদ্রোহের কথা মানসিংহ ও সৈয়দ খাঁকে 
জানাইলেন | মানসিংহ হাশ্বীরের প্রতি সদয্র ছিলেন। কারণ, হাম্বীর বহুকাল 
পর্য্যন্ত আকবরের অন্ুরক্ত সামস্ত রাজ ছিলেন। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর 
পূর্ব যখন কতলু খার সৈম্যদল মানসিংহের জোয্টপুত্র জগৎসিংহকে পরাজিত 


১4১৮০752172 (96522148£6), ৬০1. 111, 0,934. 
২ 9657816১750 ০01 732661 (98708810551 5.9161017)+ 0, 205. 
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ভিজলীর মসনদ আলি মসজিদ 





হিজলীব মসজিদের শিলালিপি 


উড়িম্তাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৫৭ 


ও আহত করেন, তখন হান্বীর মল্পই তাহাকে বিষ্ণুপুর লইয়া আশ্রয় দেন, 
তাহার প্রাণ রক্ষা করেন।১ সে কথা যানসিংহের মনে ছিল। তিনি 
সত্ব বাদশাহের অনুমতি লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন এবং সৈয়দ খাঁর উপর 
এই মন্মে হুকুম জারি করিলেন যে, তিনি যেন স্বয়ং এবং সমস্ত সামন্ত রাজগণের 
সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন। সৈয়দ খ! এই সময়ে খুব অন্থুস্থ ছিলেন, তবুও 
আয়োজন করিতে বিরত হইলেন না। তিনি অন্যান্য সামন্ত রাজাদিগকে 
যেমন লিখিলেন, তেমনি যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যকেও লিখিয়াছিলেন।২ 
অন্যদিকে হাশ্বীর মল্লও এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট 
লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

কয়েকটি কারণে প্রতাপাদিত্য এই উপলক্ষ্যে মোগলপক্ষে যুদ্ধ করিতে 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রথমতঃ, মনে মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্ভাবে 
তিনি মোগলের বিপক্ষাচরণ করিতে পারেন না; সৈন্য দিয়া বাদশাহকে সাহায্য 
করা প্রত্যেক সামন্ত নূপতির অবশ্য কর্তব্য; পূর্ববার পাঠানের সহিত সন্ধি 
করিয়া মানসিংহ বাদশাহের নিকট দুর্বদ্ধিতার জন্য তিরম্থৃত হইয়াছিলেন। 
এ জন্য এবার তিনি কেবলমাত্র বঙ্গ বিহারের সৈশ্য লইয়া উড়িস্তা জয় করিবার 
জন্য কৃতসন্বল্প ;৩ স্থৃতরাং সকল সামস্ত রাজদিগকে সৈন্য লইয়া আসিতেই হইবে 
এবং সৈয়দ খার অস্থখ থাকিলে কি হয়, তাহাকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেই হইবে, 
এইরূপ হুকুম আসিল। এরূপ অবস্থায় বাদশাহী আদেশ কিছুতেই অমান্য 
করা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ, স্থবেদারের আদেশ অমান্য করিলেও হিন্দু 
ভূঞ্কাদিগের মধ্যে অন্যতম হাম্বীর মল্লের অন্থরোধ উপেক্ষনীয় নহে। তৃতীয়তঃ, 


১4১/৮217572 (3০৮60866)৯ ৬০]. [1], 0. 879 : 11100, ৬০1, ৬1, 7, 86. 
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২৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আফগানেরা জগন্নাথের পুরী লুষ্ঠন করিয়া এবং পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া, সর্বঘ- 
জাতীয় হিন্দুর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একবার বিক্রমাদিত্যই জগন্নাথ দেবের 
মু্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি১ এবার তাহার পুত্র সেই 
উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে আশ্চধ্যের বিষয় কি? চতুর্থ তঃ, বীরমাত্রেই 
বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য উদ্যোগী হন, তাহার একটি স্থুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। 
বিশেষতঃ এমন একটা বিরাট অভিযানে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় থাকিতে 
পারে। এ জন্য প্রতাপ এ স্থযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি কতকগুলি 
বাছা বাছা সৈন্য লইয়! উড়িষ্যার যুদ্ধে যাইবার জন্য স্থসঙ্জিত হইলেন। বসন্ত 
রায়ও এ অভিযানে তাহাকে বাধা দেন নাই; কারণ মোগলের আন্ুগত্য, 
হাম্বীরের সাহায্য এবং জগন্নাথ উদ্ধার, ইহার কোনটিই তিনি ত্যাগ করিতে 
পারেন না। ঈশা খাঁর সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল বটে, কিন্তু ঈশা এবার এই 
সদ্ধি ভঙ্গ করা ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন; তিনি তখন জীবিত ছিলেন বটে, 
কিন্তু জরাজীর্ণ অবস্থায় হিজলীতে বাস করিতেছিলেন।২ বিদায়কালে যখন 
প্রতাপ খুল্পতাতের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন বসন্ত রায় প্রাণ ভবিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন এবং উড়িস্তা হইতে তাহার জন্য একটি শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ 
করিয় আনিবার জন্য বিশেষ করিয়। বলিয়া দিলেন। 

মানসিংহ নিজে কতকগুলি উৎকুষ্ট সৈন্দ্দল লইয়া গঙ্গীপথে অগ্রসর হইলেন 
এবং বিহারের সৈন্য সমূহকে ইউসফ্‌ খার অধীন হইয়! ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া 
মেদিনীপুর যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এ দিকে সৈয়দ খা! কোন প্রকারে 
রোগশধ্যা হইতে উঠিয়া মখ্স্থম্‌ খাঁ, পাহাড় খা, তাহির খা! ও বাবুই মান্কী 
প্রভৃতি সেনানীবর্গ লইয়া মেদিনীপুর আসিয়া মিশিলেন। প্রতাপাদিত্যও 
তথায় আসিয়া বঙ্গীয় সেনার দলপুষ্টি করিলেন । তথা হইতে সমগ্র বাদশাহী 
সৈন্য জঙ্গলের মধ্য দিয়! জলেশ্বরের দিকে চলিল। অপর পক্ষে পাঠান সৈন্য ও 
জলেশ্বর ভান দিকে রাখিয়া তথা হইতে স্থবর্ণরেখা নদীর কূলে কূলে আরও 
উত্তর দিকে অগ্রসর হইল $ এবং বনপুর* নামক স্থানে উভয় সৈম্ত পরস্পর, 


১ বর্তমান খণ্ড, ৬৩ পৃ। 
২ বর্তমান খণ্ড, ৩৬ পু পাদটীকা । 
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সম্মুখীন হইয়| স্ুব্্ণরেখার ছুই পারে দাড়াইল। কয়েকদিন পরে মানসিংহ 
তথায় একটি দুর্গ নিশ্মাণের চেষ্টা করিলে, একদিন পাঠান সৈন্য স্থবর্ণরেখা পার 
হইয়া মোগলদ্দিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিল। 

সম্মুখে ৭৫টি হস্তী ও ৮৪০০ অশ্বারোহী লইয়া কতলু খাঁর ছুই পুত্র নসিব 
ও জমাল খা এবং পশ্চাতে ৮০টি হস্তী ও ১২০০ অশ্বারোহী সহ ঈশ! খার 
পুক্রদ্ধয় স্থুলেমান ও ওসমান যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান । অপর পক্ষে মানসিংহ স্বয়ং 
মধাস্থলে এবং বিহারী সৈন্য লইয়! দক্ষিণ ভাগে রায় ভোজ, রাজা সংগ্রাম 
ও বাঁকির খা এবং বামভাগে তোলক খাঁ, ফরাক খা প্রভৃতি সেনানীবর্গ ভীষণ 
যুদ্ধ করিলেন। মোগলের কামান সমূহ সর্বাগ্রে থাকায় গোলাঘাতে হস্তী 
সমূহ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাবুই মানর্ী ও পাহাড় খা! প্রভৃতি বঙ্গীয় 
সেনানীগণ হঠাৎ অগ্রবন্তী হইয়! পাঠান দলের দক্ষিণাংশের সহিত যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন ।১ প্রতাপাদিত্য এই বাবুই মানক্লীর পার্বন্তী হইয়া অমানুষিক 
বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। বুদ্ধ পাহাড় খ৷ প্রভৃতি তাহার সে বীর্যযপ্রভা দেখিয়া 
চম্নকিত হইয়াছিলেন। অবশেষে আফগানেরা পরাজিত হইলেন এবং তিন শত 
সৈম্কে শবরূপে রণক্ষেত্রে রাখিয়া পলায়ন করিলেন । 

পরদিন মোগলেরা আরও অগ্রসর হইয়া জলেশ্বর দখল করিয়া লইলেন। 
সৈয়দ খা রুগ্রদেহ লইয়া আর অগ্রসর হইতে ম্বীরূত ন1 হইয়| এই স্থান হইতে 
বঙ্গের দ্রকে ফিরিলেন। কিন্তু মানসিংহ এবার শক্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত 
না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। পাহাড় খা ও বাবুই মানরী রাজারই অন্থবর্তন 
করিলেন । প্রতাপাদিত্য সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি এবার উড়িস্যায় তীর্থ 
দর্শন করিবেন এবং খুল্লতাতের জন্য শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিবেন । 
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১.:4১1752782, [1], 00. 935-6.  জলেখ্বরের সন্নিকটে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা৷ এদেশে 
গ্রচলিত প্রবাদে এবং রামগোপাল রায় কৃত 'দারতত্ব তরঙ্গিনী'তে আছে--'জলেশ্বর পাটনায় 
হইল সংগ্রাম , এখানে "পাটনা' বলিতে পত্তন বুঝাইতেছে ।__-নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল 
২৮২ পৃ 


২৬৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মানসিংহ ভত্রকে আসিয়া শুনিলেন, পাঠান সেনানীবর্গ কটকের নিকটবর্তী 
সরণগড় দুর্গে এবং কতক সমুদ্র সান্নিধ্যে আলছুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। ছুর্জন মিংহ 
প্রভৃতি আলছুর্গ দখল করিতে প্রেরিত হইলেন। মাঁনসিংহ স্বয়ং কটকে পৌছিয়া 
সরণগড় অবরোধ করিলেন । তিনি এইবার ইউসফ খাঁর উপর ভাবার্পণ করিয়া 
স্বয়ং পুরীতে গিয়! জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। প্রতাপাদিত্যও তাহার 
সহযাত্রী হইয়া তীর্থ দর্শন করিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র খুরদা ও পুরীর 
অধীশ্বর ; সরণগড় তাহারই অধিকারভুক্ত। মানপিংহ ভাঁবিলেন, রামচন্দ্র 
নিশ্চিতই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু তাহা করিলেন না; তিনিও 
পাঠানদিগের সহিত সহযোগী হইয়া! মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । 
কিন্তু টোডরমল্ের সময় হইতে তিনিই মোগলের সামন্তরাজ ছিলেন। মানসিংহ 
তাহার বিরুদ্ধ স্বভাব দেখিয়! পূর্ব কথা বিস্বত হইলেন এবং জগত সিংহ প্রভৃতি 
সেনানীবর্গকে রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন । রামচন্দ্র 
তখন ছুর্ভেগ্য খুরদা দুর্গে আশ্রয় লইলেন , মোগল সৈন্যরা মহোল্লাসে তাহার 
রাজ্যের সর্বত্র লুটপাঠ করিতে লাগিল । সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতাপাদিত্য 
পুরী বা তন্নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে ৬গোবিন্দদেবের অপূর্ব শ্রাবিগ্রহ ও 
সুন্দর একটি শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করিলেন । 

বাদশাহ আকবর কিন্ত মানমিংহের এই নৃতন নীতির অনুমোদন করিলেন 
না। পুরাতন ভূম্যধিকারী হিন্দুরাজন্যের সহিত বিবাদ করা তাহার অভিপ্রেত 
ছিল না । হিন্দুর সহিত মিত্রত। করিয়া পাঠানদিগকে পরুপুদস্ত করাই তখনকার 
সমীচীন উদ্দেশ্ট । মানসিংহ বাদশীহের পত্র পাইয়। মত পরিবর্তন করিলেন । 
বিপন্ন রামচন্দ্র সময় বুঝিয়া তাহার অহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে 
তাহার সহিত সন্ধি হইল। পাঠানের পক্ষ ত্যাগ করিবার সরতে সমস্ত উড়িস্যা- 
রাজ্য তাহাকে প্রত্যপিত হইল | স্্বর্ণরেখ! নদী তাহার রাজ্যের সীমা হইল । 
অবশেষে পাঠানগণও সরণগড় এবং আলছুর্গে আত্মসমর্পণ করিয়] সন্ধি করিলেন, 
তাহারা ক্বর্ণরেখা পার হইয়া উড়িষ্তায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না, ইহাই স্থির 
হইল । এই সময় হিজলী তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হইল। পাঠানদ্দিগকে 
বিক্ষিপ্ত করিয় দ্বিবার নিমিত্ত মানসিংহ তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতিকে 
বঙ্গের নান স্থানে জায়গীর দিয়াছিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ খাজ! 
ক্থলেমান, ওসমান, শের খাঁ ও হেব খাকে খলিফতাবার্দে জায়গীর 
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দেন এবং তাহির খাঁ ও বাকির খা তাহাদের অন্ুবন্তাী হইয়াছিলেন 1১ 
এই খালিফাতাবাদ যে বর্তমান খুল্নার অন্তর্গত বাগেরহাট প্রভৃতি স্থান, 
তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। মোগল আমলে খালিফাতাবাদ 
একটি সরকার ছিল এবং উহা এখনকার যশোহর ও খুল্না জেলার 
অন্তর্গত। এই সরকারেব মধ্যে বাগমারা, যশোর, চিরুলিয়া, দাতিয়া, 
সলিমাবাদ, সাহস, মুড়াগাছা এবং হাবেলী খালিফাতাবাদ, এই ৮টি পরগণায় 
আফগানদিগের বসতি হইয়াছিল।২ এখনও এ লব স্থানে তাহাদের বংশ 
আছে এবং বর্তমান সময়ে সেই সকল বংশীয়ের এতদঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে উচ্চপদস্থ বলিয়া খ্যাত। পূর্বোক্ত বাকির খা সম্ভবতঃ বর্তমান বাগেরহাটের 
নিকটবর্তী বাগমারা বা হাবেলীতে আসিয়াছিলেন, এবং তাহার নাম হইতে 
বাগেরহাটের নাম হওয়া বিচিত্র নহে । আবুলফজল লিখিয়াছেন, দুষ্ট লোকের 
পরামর্শে মানসিংহ পরে সুলেমান, ওসমান প্রভৃতির জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন 
এবং তখন হইতে তীহার! ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত করেন । সে বিদ্রোহ দমন 
করিতে বহু ব্সর লাগিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যাহারা 
পবে বিদ্রোহী হয়, তাহাদিগেরই জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। আকবর- 
নামাতেই দেখিতে পাই, আকবরের রাজত্বের ৩৮শ বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ 
১৫৯৪ খুষ্টাবের প্রারস্তে, উড়িস্যা বিজয়ের পর মানসিংহ প্রথম আসিয়৷ বাদশাহের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সম্মানিত হন। এই সময়ে তাহার সহিত কতলু খার 
তিন পুক্র, নসিব খাঁ, লোদি খা এবং জমাল খা মানসিংহ কর্তৃক বাদশাহের 
নিকট পরিচিত হন ।৩ স্থতরাং এ তিন জন যে বশ্ঠত৷ স্বীকার করিয়াছিলেন, 
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২৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে তাহাদিগকে আর বিদ্রোহিবূপে দেখিতে পাই 
না এবং “বহারিস্তান' হইতে জানিতে পারিয়াছি, কতলুর তৃতীয় পুত্র জমাল থ৷ 
প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। উড়িস্তা যুদ্ধকালেই জমাল 
খার সহিত প্রতাপাদিত্যের পরিচয় হইয়াছিল। এবং মোগলের সহিত সন্ধি 
হওয়ার পর হয়ত মোগলপক্ষের জ্ঞাতপাবেই জমাল খা যশোহর সরকারে 
কাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও প্রতাপের মহিত মোগলের প্রকাশ্ট বিবাদ 
হয় নাই। 

১৫৯৩ খুষ্টাব্ধের প্রথমভাগে প্রতাপাদিত্য বিগ্রহদ্ঘয় লইয়া বন্ধুবর্গ সহ 
যশোহবে পৌছিলেন। অর্থ দিয়া সেবাইতদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া অথবা বল 
প্রয়োগ করিয়া, কি ভাবে তিনি বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার 
উপায় নাই । এমন স্থন্দর গোবিন্দদেব বিগ্রহ ঘষে কেহ অর্থের লোভে সহজে 
হস্তচ্যত করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তবে বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি 
বল্লভাচারধ্য নামক একজন উড়িয় ব্রাঙ্মণকে যে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়ত বিগ্রহটি কোন প্রসিদ্ধ রাজা বা জমিদারের 
ছিল, প্রতাপাদিত্য বলপ্রয়োগে উহা! হস্তগত করিয়া, পরে অর্থ দিয়া উহারই 
সেবাইতকে প্রলুব্ধ করিয়। সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বসন্ত রায় গোবিন্দদেব বিগ্রহ 
দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই এমন শ্রীবিগ্রহ অতীব 
দুর্লভ পদার্থ । বিগ্রহ অনেক দেখিয়াছি, কিন্ত এমন সৌষ্ঠব, এমন দিব্যোজ্জল 
নয়নভঙ্গি আর দেখি নাই। অনতিবিলম্বে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল আয়োজন 
চলিতে লাগিল। অচিরে উড়িন্যার যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা এই দেব-বিগ্রহের 
খ্যাতি দেশময় মণ্তিত হইয়া পড়িল। '“সারতত্ব তরঙ্গিণীতে” আছে : 

“নীলাচল হইতে গোবিন্দকে আনি । 
বাখিলেন কীন্তি যশঃ ঘোঁষয়ে ধরণী ॥' 

আমরা এ স্থলে অগ্রে ঞগোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, মন্দির ও তীহার 
বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস দিয়া পরে শিবলিক্ষের কথা বলিব। এক 
স্বানে ধারাবাহিক বিবরণী থাকিলে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। 

ধূমঘাট দুর্গ হইতে তিন মাইল উত্তরে দক্ষিণ-বাহিনী যমুনার পশ্চিম কুলে 
গোপালপুর নামক স্থানে গোবিন্দদেব বিগ্রহের জন্য মন্দির নিশ্মিত হয়। মন্দির 
একটি নহে, চত্বরের চাবিধাবে চাবিটি উচ্চ মন্দির নিম্মিত হইয়াছিল ; উহার 


উড়িস্যাতিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৬৩ 


মধো কেবল মাত্র পূর্ব পোতার মন্দিরটি ভগ্মাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, অপর 
তিন পোতার মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া প্রাঙ্গণ জুড়িয়া স্ত,পীকৃত হইয়া 
রহিয়াছে । সে তিনটি মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ ছিল কি না, বাঁ তাহা কি 
কার্যে ব্যস্ত হইত, তাহা! জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ উত্তর ও দক্ষিণ 
পোতার মন্দিরে অন্য বিগ্রহ থাকিতেন এবং পশ্চিম দিকে সাধু মন্ন্যাসীর আশ্রম 
গৃহ ছিল। যে মন্দিরটি দপ্ডার়মান আছে, তাহার চুড়া নাই ; উহার গুগ্বজ বা 
চুড়া ছিল কি না, তাহাও বল! যায় না। তবে মন্দিরটি দৌতাল]| ; নিয় 
তালায় পুজাগৃহ ও তাহার পার্খ দিয়া সিঁড়ি আছে; উপর তালায় ঠাকুরের 
শয়নগৃহ ছিল। এখনও মন্দিরের যতটুকু খাড়া আছে, তাহার উচ্চতা ৩০” 
ফুট হইবে । মন্দিরের ভিতরের মাপ ১৬৬৮ ১৬৬ ইঞ্চি) ভিত্তি 
৮৯) দরজার খিলান ৬- ৭১৫৫” ফুট। পশ্চিম দিকে সদর দুয়ার? 
দক্ষিণ ও পূর্ব দিকেও দরজা আছে কিন্তু উত্তর দিকে কোন দ্বার নাই। 
মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর মৃত্তি ও কারুকার্য্যের পরিচয় এখনও আছে। কোন 
শিলা বা ইষ্টক-লিপি নাই , হয়ত যাহ] ছিল, তাহা নষ্ট বা অপহৃত হইয়াছে । 

মন্দিরগুলির পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড দোল-মঞ্চের তগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান 
রহিয়াছে ।১ এবং মন্দিরের ৮।১০ রশি উত্তরে প্রকাণ্ড দীঘিকা । যশোহরপুরীকে 
কাশীর সহিত তুলনা করিতে গিয়া পণ্ডিতপ্রবর যে শ্লোক রচন। করিয়াছিলেন, 
তাহাতে এই দীঘ্বিকাই মণিকণিকার মত তীর্থ সরোবরের সহিত তুলিত 
হইয়াছে । বাস্তবিকই ইহা! একটি স্থবিস্তীর্ণ জলাশয়, উহার জলাশয়েরই পরিমাণ 
৯৪৯/বিঘা ; তাহা ব্যতীত পাহাড় লইয়! দীঘিকার বিস্তৃতি আরও অধিক ।২ 
এই সুন্দর জলাশয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জলদান পুণ্যের পরিচয় দিতেছে । 
যশোহর-খুল্নায় ইহার সহিত মাত্র খা জাহানালির ঘোড়াদীঘি ও সীতারামের 
রামসাগর দীঘির তুলনা হইতে পারে। 


১ গোপালপুরের মন্দিরের পশ্চিম ধারে নকিপুর নিবাসী কেদ।রনাথ বন্দ্যোপাধায় মহীশয় 
নিজ বাগাঁনবাটাীতে ১৩২১ সালে একটি পুক্করিণী খনন কালে মৃত্তিকার নিয়ে কয়েক স্থানে ইষ্টক- 
গ্রথিত সি'ড়ি,ভগ্র কৃষ্ণমূর্তি, কতকগুলি মাটীর আতরদান এবং একটি প্রকাণ্ড কীসার বাটি পাইয়াছেন। 

২ [6 25 ৪. 01960161060 12551010 26 0205 0006 59৮ ৪০ 05386062623 
০৮616102 16) 26205 930. 01301009-491/01606 11017277655 0. 140, এই দীথিকাটি 
এক্ষণে কলিকাত৷ নিবালী ৬ভ্রীনাথ দান উকীল মহাশয়ের সম্পত্তিভুক্ত । 


২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গোপালপুরের নৃতন মন্দিরে গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার সময় এক 
বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশ দেশাস্তরের পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসীর 
সমাঁগমে এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের সমারোহে বিস্তীর্ণ যশোহরপুরী বহুদিন ধরিয়া! আনন্দ 
কোলাহলে প্রযত্ত হইয়াছিল । কথিত আছে, এতছুপলক্ষে লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন 
করাইয়! দক্ষিণা প্রদত্ত হয় এবং তাহাদের পদধুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই 
সময়ে একদিন চাচড়ার পূর্বপুরুষ যজেশ্বর বায় ব্রাঙ্ষণভোজন কালে হঠাৎ ঝড় 
উঠিলে, বীরবিক্রমে যজ্ঞরক্ষা করিয়া! প্রতাপের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সে 
কথ! আমরা! পূর্বে বলিয়াছি। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বল্লভাচার্ধ্য উড়িস্তা হইতে বিগ্রহের সঙ্গে আসেন এবং 
সেবায়েৎ নিযুক্ত হইয়া অধিকারী উপাধিতে পরিচিত হন। অধিকারী মহাশয়কে 
পুরুষাহ্কত্রমে এ দেশে বাস করিতে হইলে, সমাঁজিক বিপত্তি উপস্থিত হইবে 
বলিয়া, প্রতাপাদিত্য এদেশীয় রাটীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বৈবাহিক সম্বন্ধ 
ঘটাইয়া দেন এবং তাহার ফলে অধিকারিগণ ক্রমে এদেশীয় সমাজভুক্ত হইয়া 
গিয়াছেন। প্রতাপের জীবদশায় বল্লভাচার্ধ্য ও তাহার জোষ্ঠ পুত্র স্বুসিংহদেব 
চক্রবস্তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬০৯ খুষ্টাব্দে প্রতাপের পতনের পর যখন বসন্ত রায়ের 
পুত্র টাদ রায় পৈতৃক রাজ্য লাভ করেন, তখন তিনি বল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র 
রাঘবেন্দ্র অধিকারীকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা এখনও অধিকারী মহাঁশয়- 
দিগের গৃহে আছে । উহার অবিকল প্রতিলিপি এই : 


শ্রাশ্ীকৃষণ টি 
৬ গোবিন্দ দেব চে ্ রি 
০ ডু 
স্বস্তি পূজাতম শ্রীযুক্ত রাজশ্রীটাদ রায়স্য 
রাঘবেন্ত্র অধিকারী ও 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র অধিকারী 
চরণেষু 


প্রণীম! বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ আমার অধিকার চাক্লা ধুলিয়াপুরের 
গ্রামহায়ে শ্রীত্রীঞ ঠাকুরের সেবার্থে অজবঞ্জর খারিজ জমা ২৮৬/০ 


উড়িস্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ। ২৬৫ 


ছুইসত ছেয়াসি বিঘ! ভূমি মাফিক তপশিল দেবত্তর দিলাম । 
অতএব তোমরা এঁ ভূমি উখ্থিত করিয়া উহার উপস্ত্ত লইয়া 
্ীশ্রী৬ সেবা করিয়! পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম স্থখে ভোগ করিবে । 
ইতি সন ১০১৬ দশ শত সোলে! সাল তারিখ:.*.*২১ চেত্র-* 


তপশীল ভূমি ---২৮৬/ 


জায় 
গোপালপুর *** ১০১/ হাসনকাটি *.. ৪/ কাছিমপুর ১৩/ 
দুর্গাপুর -. ২/ ভুরলিয়া ** ৭/ হাসনকাটির পূর্বব 
মদমনার মধ্যে চর ১১১ 
শ্রীরামপুর 8৮ 58 বিঝুপুর! .....৪/ ধলবাড়িয়া ... ১/ 
অনন্তপুর -* ২৯/ মসোণামারী -.* ৭/ খানপুর "২ ৩/ 


গোপালপুরে যেখানে এক্ষণে গদাধর ঘোষের বাড়ী রহিয়াছে, এ স্থানে 
অধিকারী মহাশয়দিগের বসতি বাড়ী ছিল। প্রতাপের পতনের পর যশোহর 
রাজধানী শ্রীত্রষ্ট হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্রমে 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া! পড়ে। ক্রমে গোপালপুবেরও সেই দশ! হয়। তখন 
অধিকারীর। ঠাকুর লইয়া পরমানন্দকাঁটিতে আসিয়৷ বাস করেন । াদরায়ের 
পৌন্র রাজা শ্যামস্থন্দরের সাহায্যে সেখানেও ৬গোবিন্দদেবের জন্য মন্দির ও 
দোলমঞ্চ নিম্মিত হইয়াছিল। উহার ভগ্রাবশেষ এখনও আছে । «গোবিন্দদে 
শতাধিক বর্ধ কাল পরমানন্দকাটিতে ছিলেন। পরে যখন বাজিতপুর পরগণ। 
কলিকাতার পাথুবিয়াঘাটা নিবামী লাড্ডিমোহন ও গোপীমোহন ঠাকুর খবিদ 
করেন, তখন পরমানন্দকাটি উক্ত পরগণার অন্তর্গত বলিয়া তাহারা এগোবিন্দদেব 
বিগ্রহের মালিক হইতে ইচ্ছা করেন। সেই উদ্দেশ্তে এগোবিন্দদেবের পূজার 
সংকল্প তাহাদের নামে করাইবার জন্য অধিকারীদিগকে আদেশ দেন। কিন্ত 
উহারা কিছুতেই পীরালি সংশ্রব-ছুষ্ট ঠাকুর বাবুদের নামে পৃজার সংকল্প 
করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার ফলে অধিকারীদিগের উপর অত্যাচার 
আরম্ভ হইল। তখন ১২০৩ লালে (১৭৯৭ খুঃ) অধিকাবীবা ঠাকুর লইয়া 
পুনরায় গোপালপুরে আসিয়া বাস করেন; চাদ বায়ের বংশীয় বাজাগণ এ সময়ে 
হ্রনগরের অন্তর্গত রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন | ঠাকুরবাবুরা! গোপালপুর 


২৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইতে জোর করিয়া ৬ঠাঁকুর দখল করিবার চেষ্টা করিলে, অধিকারীরা 
গোবিন্দদেবকে রামজীবনপুরে রাজবাড়ীতে গুপ্তভাবে রক্ষা কবেন। তখন 
ঠাকুর বাবুদের পক্ষ হইতে রামছুলাল ও রামঠাদ অধিকারীর নামে ৬ঠাকুর 
চুরির যোকদম! হয়।১ ১২০৪ সালের ৩০শে মাঘ € ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৮ ) 
তারিখে যশোহর ফৌজদারী আদালতে এই মোকদমার যে বিচার হয়, তাহার 
রায় হইতে জানিতে পারি যে, “ঠাকুরের উপর অধিকারীদের স্বামিত্বই স্থিরীকৃত 
হয় এবং ঠাকুর বাবুর! হাবিয়া গিয়া মোকদমার খরচাঁর দায়িক হন। অবশেষে 
১২৩৫ সালে রামছুলাল অধিকারীর পুল্র ও জ্ঞাতি ভ্রাতুক্পুত্রগণ রায়পুর গ্রাম 
পত্তনী লইয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। ৬গোবিন্দদেব তখন রামজীবনপুরে 
ছিলেন; অধিকারীরা ঠাকুরকে রায়পুরে আনিবার প্রস্তাব করিলে রাজারা 
ঠাকুর আনিতে দিতে চাহেন না। তখন অধিকারীদের সহিত বাজাদের 


১ অধিকারী মহাশয়দিগের বংশাবলী এইরূপ : 
বল্লভাচাষা 


নৃসিংহদেব চত্রবত্তা রাজেন্দ্র চক্রবর্তী 
দি চক্রবর্তী টি 
রি রর 
ঃ রর 
ও নি 
| | | | - | 
রামচাদ শ্ীমোহন রাজচন্জ্‌ ঈশ্বরচন্্র 
টি টি: টি ৫ 
নন 1277 নি 
শিবনারায়ণ কমলনারায়ণ 
জর ৰ 


হরেন উপেক্তর যতীন  নগেন্দ্ 


উড়িস্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ' ২৬৭ 


ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেটের কোর্টে 
১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখে বিচার হইয়া স্থির হয় যে, ঠাকুর অতি 
পূর্বকাল হইতে অধিকারীদের দখলে আছেন, তাহাই থাঁকিবে, রাজার! ইচ্ছা! 
করিলে স্বত্বের মোকদ্দমা করিতে পারেন ।১ প্রকৃতপক্ষে আর মোকদ্দম। হয় 
না। আপোষ মীমাংসায় স্থির হয়, মূলে রাজারা ঠাকুরের মালিক হইলেও 
অধিকাবীরা বংশান্গুক্রমে সেবায়ৎ এবং দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী । তদবধি 
প্রতি বখ্সর ৬গোবিন্দদেবকে হ্ুরনগর রাজবাটীতে আনিয়া মহাসমারোহে 
দোলের উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। নুরনগরের দোল একটি বিখ্যাত উৎসব এবং 
তছুপলক্ষে সেখানে প্রতিবৎসর বহুসহমতর লোকের সমাগম হইত । এইভাবে 
ঠাকুরের সহিত দে্তগ্রস্ত রাজবংশীয়দিগের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল; দোলের সময়ে 
ঠাকুরকে পাইয়! তাহারা গৌরবে দৃপ্ত এবং আনন্দে অধীর হইতেন। রায়পুরে 
অধিকারীদিগের বাড়ীতে গোবিনদেবের স্থন্দর মন্দির আছে । 

কয়েক বৎসর হইল, টাকীর স্থবিখ্যাত মুন্সীবংশীয় জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী মহোদয় ধূমঘাট-বংশীপুরের স্বত্বাধিকারী হন। গত ১৩১০ সালে তিনি 
অধিকারীদিগের নিকট হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ চাহিয়া লইয়া টাঁকীর নিজ 
বাটীতে রাসোৎসব সম্পন্ন করেন। ম্ুরনগর ও কাটুনিয়ার রাজবংশীয়েরা 
পূর্বক্ষণে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অধিকাবীদিগকে নিষেধ করেন) কিন্ত 
তাহার! নিষেধ না মানিয়া, নিজের ঠাকুর তাহারা যাহ! ইচ্ছা তাহা করিতে 
পারেন, একভাবে ইহাই প্রমাণিত করিবার ছলে এবং বায় যতীন্দ্রনাথের 
সাহায্য ও উৎসাহের বলে ৬গোবিন্দেব বিগ্রহকে টাকীতে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। টাকীর মুন্সীবাবুর! রাজবংশীয়দিগের জ্ঞাতি ও আত্মীয় ছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাদের বৈষয়িক অবস্থা যতই উন্নত হউক না কেন, বাজবংশীয়েরা৷ বংশগোৌরবে 
কোন দিনই তাহাদের নিকট মাথা হেট করিতে রাজী নহেন। অধিকারীরা 
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রাজবংশের পূর্ব্বগৌরবের একমাত্র জীবন্ত নিদর্শন শ্রীবিগ্রহকে পরাশ্রয়ে প্রেরণ 
কৰিলে চিরদিনের মত প্রতাপাদিত্যের বংশধরগণের মাথা নীচ হইয়া যাইবে, 
এ জন্য এই ব্যাপারে তাহার] অত্যন্ত অপমানিত ও মন্মাহত হইলেন । কমল 
নারায়ণ অধিকারী মহাশয় (প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব না বুঝিতে পারিয়া, অরুতজ্ঞের 
মত রাজবংশীয়দের মুখে যে কালিমা! লেপন করিয়া! দিলেন, তাহার ফলে কয়েক 
বৎসর ধরিয়া বিবাদ বিদ্বেষের প্রবল বহ্ছি জলিয়া উঠিল। 

এই সময়ে নুরনগরে ও পার্খবস্তী কাটুনিয়ায় রাজবংশীয়দিগের মধ্যে ধাহারা 
বাস করিতেন, তন্মধ্যে কাট্রুনিয়ার রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় বয়সে সর্বাপেক্ষ। 
প্রবীণ না হইলেও বিদ্যাবুদ্ধি ও বংশোচিত তেজন্থিতায় সকলের অগ্রগণ্য । 
তিনি রাজা অন্নদাতিনয়ের পুক্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া লোকে তাহাকে বড় 
রাজা” বলিয়া ভাকে 7 কিন্ত শুধু নামে নহে, কার্যেও তিনি বড় রাজা । তাহার 
ভাবভঙ্গি, কথাবার্তী ও কার্্যপ্রণালীর মধ্যে রাজোচিত উদারতা ও বীরোচিত 
কঠোরতা ও কার্যযতৎপরতা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। লোকে তাহাকে বাজার 
মত ভক্তি করে, বীরের মত ভয় করে, আর আশ্রিতের প্রতি তাহার দয়া দেখিয়। 
নিঃস্ব প্রজা তাহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করে। যিনি তাহাকে ভাল করিয়া 
জানেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, কোন স্বাধীন দেশে তাহার জন্ম হইলে, 
তাহার যোদ্ধ-জীবন সেনাপতির উচ্চাসন অলঙ্কৃত কবিত। তিনি শুধু কৃতাবিদ্য 
নহেন, তিনি চিন্তাশীল, স্থলেখক ও স্থবক্তা1 ১ তিনি শুধু উদার নহেন, তিনি সরল, 
অমায়িক, ও অতিথিব্সল। ব্ৃহুজনে তাহাকে আপন জনের মত জানে; 
নিজের বংশগৌরব রক্ষার জন্য তিনি সতত চেষ্টিত এবং একমাত্র তাহারই নিকট 
হইতে বাজবংশের বহু পুরাতন কাহিনী জানিতে পারা যায়। বঙ্গেশ্বর লর্ড 
কারমাইকেলের সময়ে যখন খুল্নায় তাহার দরবার বপিয়াছিল, তখন রাজা 
যতীন্দ্রমোহনকেই এই জেলার প্রথম আসন প্রদত্ত হয়।, 

«গোবিন্দদেব বিগ্রহ সম্পর্কে ধাহারা অধিকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে 


১ রাজা বসন্ত রায়ের অধস্তন দশমপুরুযে রাজ। যতীন্্রমোহন । সংক্ষেপতঃ তাহার বংশধর! 
এইরূপ : ১৪ বসস্তরায়-_চাদরায়__রাজারাম- শ্ঠামন্তন্দর__-নন্দকিশোর-_রাধানাথ-__রামশারায়ণ__ 
জয়নারায়ণ_অন্নদাতনয়__২৩ যতীন্তর, মতীন্তর, শৈলেন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্র। নন্দকিশোর রামজীবনপুরে বাস 
করেন এবং রামনারায়ণের পুত্রগণের সময়ে কাটুনিয়ায় রাজবাটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সম্পূর্ণ 
বংশলতিক। পরে প্রদত্ত হইবে । 


উড়িষ্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৬৯ 


উদ্যোগী হন, তন্মধ্যে রাজ৷ যতীন্দ্রমোহনই প্রধান । কিন্তু পরিণামে যখন অবস্থা 
বিপদ-সঙ্কুল হইয়া দীড়াইল এবং মোকদ্দমাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় হইতে লাগিল, 
তখন একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই বংশগৌরব রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে ছিলেন । বহুদিন ধরিয়া ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল ; বহু মামলা মোকদ্দম। 
হইল) বহুবার জোর করিয়। রায়পুর হইতে বিগ্রহ লইয়া! যাইবার চেষ্টা চলিল; 
কিন্তু তাহাতে স্থবিধা হইল না। অবশেষে অধিকারীদিগের বাড়ীতে গোবিন্দ- 
দেবকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে পুলিশ পাহারা বসিল। কিন্তু 
তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শুনিয়াছি, সেই পাহারা থাকিতে থাকিতে 
গোবিন্দদেব ও শ্রীরাধিকা৷ ছুইটি বিগ্রহই অপহৃত হইলেন। কে কোথায় লইয়৷ 
গেল জানা যায় নাই; কিছুদিনের মধ্যে পুলিশের চেষ্টায়ও তাহার সন্ধান 
হইল না। অবশেষে শুনা গেল, সেই বিগ্রহই রাজ! যতীন্দ্রমোহনের হস্তগত 
হইয়াছে । তিনি তাহাকে গোবিন্দদেব বলিয়া প্রচার না করিলেও লোকে সে 
অপূর্ব শ্রীমৃত্তি চিনিত; যে ভাবেই হউক, প্রকৃত গোবিন্দদেবই যে বাজা- 
মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছেন, লোকের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। শ্রীপুর- 
নিবাসী বঙ্গজকুল-প্রদীপ সতীশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের মন্দির 
নিশ্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন কবিধা অর্থের সদ্যবহার করিলেন। রাজা 
যতীন্দ্রমোহনের নিজ বাটাতেই অচিরে স্থদৃঢ প্রকাণ্ড মন্দির নিশম্মিত হইল এবং 
তথায় মহাড়ম্বরে গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা হইল। রাজার ধন রাজার হাতে 
ফিরিয়া আসিলে, সে ব্সরের দোলের সময়ে বহুদূর হইতে দলে দলে লোক 
আসিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রার স্থট্টি করিয়াছিল।১ ত্দবধি প্রতি বৎসর 


১ এই সময়ে অধিকারিগণ তাহাদের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া খুল্নার ম্যাজিষ্টেট 
বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করায়, রাজা যতীন্দ্রমোহনকে দশ হাঁজার টাকার মুচ্লক। দিতে হইয়াছিল 
এবং দেই দোলের সময়ে তাহার বাটীতে কয়েক শত সশস্ত্র মিলিটারী পুপিশ বসিয়াছিল। উহাদের 
ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করিতে হইয়াছিল । কিন্তু যখন তদানীস্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাভ্লি-বাটি সাহেবের 
সহিত কালীগঞ্জে দেখ! করিয়া রাজ। ঘতীন্দ্রমোহন অবিচলিতভাবে নিজের বংশগৌরব ও বর্তমান 
হাঙ্গামার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন, তখন ইতিহাস-রসিক সহাদয় সাহেব সকল কথ! 
বুঝিলেন এবং স্বয়ং কাটুনিয়। রাজবাটাতে গিয়া সমস্ত অবস্থা তদস্ত করিয়া মিলিটারী পুলিশ স্থানান্তরিত 
করিবার আদেশ দ্দিলেন। সশস্ত্র পুলিশ দল রাজোচিত আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়। গোবিন্দ-দেলের 
শোভাযাত্রার আরও শোভ। বৃদ্ধি করিয়াছিল । 


২৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দলের সময় কাটুনিয়ায় প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়, রাজবাটার 
সম্মুথে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া প্রকাণ্ড মেলা বসে। বর্তমান 
সময়ে কাটুনিয়ার দোলোত্সবের মত বিরাট উত্সব বোধ হয় খুল্না জেলার 
আর কোথাও হয় না । প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দদেব দেখিতে হইলে কাট্রুনিয়ার 
রাজবাটাতেই দেখিতে হইবে ।১ অধিকারী মহাঁশয়েরা উক্ত ঘটনার পর, 
১৩১৬ সালে পণ্ডিতবর্গের পরামর্শ লইয়া নৃতন গোবিন্দদেব ও রাধিকা মুস্তি 
পরস্তৃত করাইয়া পূর্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বটে, কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে তাহারা 
প্ররুত গোবিন্দদেবের কতকগুলি বুত্তিমহলের উপস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। 
অথচ কে সে উপস্বত্ব পাইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এ সম্বন্ধে অনেক 
মোকদম। হইয়া গিয়াছে । অনেক স্থলে প্রজাবাই নিষ্ধর ভোগ করিতেছেন । 
প্রতাপাদিত্য যখন উৎ্কল দেশ হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনয়ন করেন, 
তখন ত্সঙ্ষে রাধিকা মৃদ্তি ছিল না। কথিত আছে এ মৃত্তি নাকি স্ুবর্ণরেখা 
ন্দীর মধ্যে পতিত হয় এবং বহু চেষ্টায়ও তাহার উদ্ধার সাধন হয় না। বসম্ত 
রায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ববে নিজের পছন্দ মত পিত্তল নিম্মিত রাধিকা মৃ্তি 
গঠন করিয়া লন। প্রথম গঠিত ছুই একটি মৃত্তি তাহার মনোনীত না হওয়ায় 
পরিত্যক্ত হয়; প্রবাদ এই যে, বসন্ত রায় স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া জানিতে পারেন, উক্ত 
মুর্তি গোবিন্দদেবের মনংপৃত হয় নাই তখন এ সকল পরিত্যক্ত মৃত্তির জন্য 
নৃতন কৃষ্ণমূত্তি গঠন করাইয়া, প্রতাপাদিত্য তীহার রাজ্যমধ্যে নানা স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “বেহালা প্রভৃতি স্থানে 
প্রতাপ স্থাপিত প্রতিমুন্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের নিকটও 
এ মুত্তি ছিল, এক্ষণে উহা৷ বারাসাতে আছে। ইহার শ্রীরুঞ্ণ লাবণ্যব্তীতে 
নিমগ্ন হন ; এক্ষণে উক্ত রাধিক। বিধবা ব্রাহ্মণী নামে অভিহিত হন ।”২ 
গোবিন্দদেব বিগ্রহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য যে একটি শিবলিঙ্গ আনিয়াছিলেন, 
উতৎকল দেশ হইতে আনীত বলিয়া উহার নাম উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ । এই 
লিঙ্গ বসন্ত রায় বেদকাশী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ স্থানে যে দুর্গের 


১ [ এই বিগ্রহ বর্তমানে রাজ! ৬যতীন্ত্রমোহনের পুকত্রগণ কর্তৃক বসিরহাটে আনীত হইয়াছে । 
_শিমি] 
২ 'প্রতীপাদিত্যের জীবন-চরিত', ৬৪ পূ । 


উড়িস্তাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ। ২৭১ 


কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার বাহিরে উত্তর দিকে কাশীর খালের পার্খে একস্থানে 
উতৎ্কলেশ্বর শিবমন্দিরের প্রকাণ্ড ইষ্টকত্ুপ রহিয়াছে । এঁ স্থানে একখানি 
গোলাকার প্রস্তর-ফলকে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় ; উহা! এই : 


“নিশ্মমে বিশ্বকশ্মা যৎ পদ্মযোনি-প্রতিষ্ঠিতং 
উত্কলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমন্তত্তমম্‌। 
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ 
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তত ॥ 


এই শিলালিপিখানি কাটুনিয়ার রাজবংশীয় রাজা রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট 
ছিল।১ প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের নাম সংযুক্ত শিলালিপি আর পাওয়া 
যায় নাই; উহাতে কোন তারিখাদি না থাকিলেও এঁতিহাসিকের নিকট 
ইহার মূল্য বেশী; কিন্ত দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাও অযত্বে অপহ্ত হইয়াছে । 
লিপিতে আছে যে শিবলিঙ্গ বিশ্বকশ্মা বিনিম্মিত, স্থতরাং উহা যে সুন্দর ও 


১ রাজা রমেশচন্ত্র এখনও জীবিত। ইনি রাজ। যতীন্দ্রমোহনের জ্ঞাতি খুল্লতত। রাজ। 
রমেশচন্দ্রের নিকট এই শিলালিপি ছিল, প্রায় পচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সত্যচরণ শাস্ত্রী মহোদয় 
প্রতাপাদিত্যের বিবরণী সংগ্রহ জন কাটুনিয়ায় আসেন, তখন তিনি ম্বচক্ষে শিলালিপিখানির 
পাঠোদ্ধার করিয় স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করেন (১ম সংস্করণ, ৬৪ পৃ)। শীস্ত্রী মহাশয়ের 
গ্রন্থ হইতেই লিপিটি নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের গ্রন্থে ও অনন্ত স্থলে প্রকাশিত হয়। টাকী নিবাসী 
ফণিভূষণ বন্্ মহাশয় এক সময়ে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের স্থূল সমুহের অতিরিক্ত ইন্স্পেক্টর ছিলেন । 
তিনি রমেশচন্দ্ের ভগিনীপতি এবং শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। রমেশচন্ত্র বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ 
ও অন্তান্ত পগ্ডিত-সমাজে দেখাইবার জন্য শিলালিপিখানি কলিকাতায় লইয়া যান, সকলকে 
দেখাইবার পর উহা! ফণিভূষণ বস্থ মহাশয়ের কলিকাতার বাঁসাবাটাতে রাখিয়া আসেন। কিছুদিন পরে 
ফণিভৃষণ বন্ মহাশয়ের বাটা পরিবর্তন করিবার কালে (সম্ভবতঃ ১৯*৬ খৃষ্টাব্দে ) উহা অযত্বের ফলে 
বিলুপ্ত হয় । আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উহার উদ্ধারের জন্য আমি রাজা রমেশচন্ত্রের 
পত্র লইয়া ফণিতৃষণ বন্্ মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই । কি ভাবে লিপি- 
খানি পাইয়াছিলেন, উহাতে কি লিখিত ছিল এবং পরে উহা! তাহার নিকট হইতে কি ভাবে 
বিনষ্ট হয়, তাহার সাক্ষ্য ম্বূপ তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। যে দেশে 
ফণিভূষণ বন্গুর মত উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অনবধান বশত; এমন একখানি মূল্যবান 
শিলালিপির বিলয় ঘটে, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা যে কত হুদুরপরাহত, 
তাহা সহজে অনুমেয় । 


২৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিরাট তাহাতে সন্দেহ নাই । বেদকাশীর কাছারী বাঁটাতে যে ছুইখানি ভগ্ন প্রস্তর 
আছে, তাহা! উক্ত শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠের অংশ বলিয়। অঙ্মান করিয়াছিলাম। 
সম্ভবত: একমাত্র শিবমন্দির নহে, উহার পার্থে একই প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি 
মন্দির থাকিতে পারে। হয়ত উহার একটিতে যে চতুভূর্জ বাস্থদেব মৃত্তি ছিল, 
তাহার নিম্নাংশ ভগ্নাবস্থায় কাছারী বাটাতে বুক্ষতলে পতিত ছিল $ আমি উহা 
আনিয়৷ দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্বে রক্ষা করিয়াছি । বেদকাশীতে 
শিবমন্দির যে খুব বড় এবং স্থদৃঢ ছিল, তাহার নিদর্শন আছে । এ মন্দিরের 
ভগ্মীবশেষের সন্নিকটে কতকগুলি প্রস্তরস্তস্ত এবং কয়েকখানি প্রকাণ্ড পাথর 
পড়িয়া আছে। মাটার উপর যেগুলি আছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাইয়া- 
ছিলাম। আরও কত পাথর মাটার নিম্নে বিলুপ্ত আছে বা অন্য লোক দ্বারা 
স্থানান্তরে নীত হইয়াছে, তাহা জানি না ।১ সম্ভবতঃ শিবমন্দিরটি ইষ্টক-গ্রথিতই 
ছিল এবং উহার স্থানে স্থানে ও বারান্দার থামে সুদৃঢ় কষ্টিপাথরের 
ব্যবহার হইয়াছিল। গোবিন্দদেবের মন্দিরের মত বেদকাশীর শিবমন্দিরটিও 
যে বসন্ত রায় নয়নাভিরাম করিয়া গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | 
রাজধানী যশোহর যখন কাশীর সহিত তুলিত হয়, তখন তিনি বেদকাশী 
নাম দিয়া কপোতাক্ষীর অপর পারে এই নৃতন সহর রচনা করেন, ও তাহার 


১ উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের ভগ্রাবশেষ এক্ষণে নিবারণচন্ত্র গাইন ও মহাদেব মণ্ডল 
মহাশয়ের জমির অন্তভুক্তি। নিকটবর্তী জ্ঞান মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীর পার্থে একটি নিম্ন স্থানে ৭টি 
প্রস্তর স্তস্ত ছিল। সেগুলি তিন হাত দীর্ঘ। একটি স্তস্ত একটু কম দীর্ঘ অর্থাৎ ৪ ফুট ছিল। সেইটি 
আমি লইয়! আসিয়! নিজ বাঁটাতে রক্ষ। করিয়াছি স্থযোগ মত উহা৷ বিশিষ্টভাবে রক্ষা! করিবার কল্পনা 
আছে [ উহা এক্ষণে দৌলতপুরে ব্রজমোহন কলেজ গৃহে রক্ষিত আছে_-শি মি]। বেদকাশী 
ও পার্শ্ববর্তী গাবুরা৷ আবাদ এক্ষণে কলিকাতা! নিবাসী *শিবচন্ত্র মল্লিকের জমিদারীর অন্তর্গত। 
তথাকার ভূতপুর্ব নায়েব বঙ্কবিহীরী দত্ব মহাশয় বড় সদাশয় এবং বিদ্যোংসাহী । তিনি আমাকে 
উত্ত স্তস্ত ও বাসুদেব বিগ্রহের পাদাংশ আনিবার অনুমতি দেন এবং নিজে লোক দ্বার! উহা! আমাদের 
নৌকায় পৌছাইয়। দিয়। কৃতজ্ঞতা-পাশে আবন্ধ করেন। স্তস্তের সন্নিকটে আমর! কর্দমের মধ্য হইতে 
৩! ৯২/-২" বিস্তৃত ও ৯" ইঞ্চি পুরু একখানি পার্দপীঠও আবিষ্কার করিয়াছিলাম । ইহ] ভিন্ন, 
জান মণ্ডল তাহার বাড়ীতে গোলার পৈঠা করিবার জন্য কতকগুলি পাথর বাবহার করিতেছেন 
দেখিলাম । এমন পাথর কত জনে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহ। কে জানে ! 


উড়িম্তাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৭৩ 


নামকরণ করেন।১ গোপালপুরে যেমন বিস্তীর্ণ দীর্থিক1 ছিল, এখানেও বসস্ত 
রায় একটি স্থপেয় সলিলপূর্ণ এক হ্বন্দর দীত্বিকা' খনন করেন। উহাঁর জলাশয় 
১১৫৯৮০০ ফুট । কিন্তু উহার মিষ্ট জল আর নাই, দীঘিতে লোণা ঢুকিয়া 
উহার জল লোপা করিয়া দিয়াছে, এই জন্যই বসন্ত রায়ের দীঘির বর্তমান নাম 
“লোণা দীঘি" । উহা! খালাস-থা দীঘি অপেক্ষা বড় ও স্বতন্ত্র। খালাস-খ। 
দীঘির কথা আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচন। করিয্বাছি ।* 


১. কেহ কেহ এই স্থানের নামকে বেতকাঁশী বলিয়া বানান করেন, তাহ ঠিক নহে । যেমন 
বারাণসীর অপর পারে বেদকাশী, তেমনি কাশী তুলা যশোহরপুরীর পূর্ব্ধধারে বেদকাশী। পদকর্থী 
বসন্ত রায় যে স্ুকবি ছিলেন, তাহা আমরা পূর্বের বলিয়াছি। 

২ ১ম খও, ৩য় সং, ৭৮ ৩২৬ পৃ 

১৮ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 
বসস্ত রায়ের হত 


প্রতাপের জন্মমাত্র জনৈক জ্যোতিষী দ্বারা তাহার কোঠী রচিত হয়; তাহা 
হইতে জান] যায় যে, তাহার জীবনে পিতৃদ্রোহিতা দোষ ছিল। এই কথা 
শুনিবামাত্র বিক্রমাদিত্য পুক্রের প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ হন। তিনি যতদ্দিন জীবিত 
ছিলেন, তাহার সে বিরক্তি যায় নাই। প্রতাপের জন্মের কিছুদিন পরে তাহার 
জননীর মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্যের বিরক্তি আরও বদ্ধিত হয়, এমন কি, পুত্রের 
গতিবিধি ও কাধ্যকলাপ সবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। অপর পক্ষে গুণগ্রাহী 
বসস্ত রায় রাজপুভ্রের স্কুমার তন্ত্র ও বীরোচিত মৃত্তি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ 
হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার জোষ্টা পত্বীর কোন সন্ভানাদি হয় নাই ;১ প্রতাপ 
মাতৃহার! হইলে তিনিই শিশুর লালন পালনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, সঙ্গে 
সক্ষে বসন্ত রায়েবও পুত্রন্পেহ প্রতাপের উপর মমপিত হইল । ক্রমে বসস্ত বায় 
অন্যান্য পত্বীর গর্ভে বহুপুত্রের পিতা হইলেও, প্রতাপ যে তাহাদের সর্ধজ্যোষ্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন, সে কথা তিনি কখনও ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই । 
বিক্রমাদিত্য আশঙ্কা করিতেন, প্রতাপের পিতৃহস্তা দোষের ফল তিনিই ভোগ 
করিবেন, স্থতরাং তিনি সর্বদাই সন্দিপ্ধ থাকিতেন। বসন্ত রায় ও তাহার পত্রী 
প্রতাপের সকল দোষ ঢাকিয়। রাখিয়া! তাহাকে পিতৃকোপ হইতে বক্ষা করিতেন 
এবং নেহাধিক্যবশতঃ প্রশ্রয় দিতেন । কাধ্যতঃ দ্রাড়াইল এই, প্রতাপ প্রকৃত 
পিতৃন্সেহ খুল্পতাতের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সেই 
খুল্লতাতকেই হত্যা করিয়া তিনি ভাগ্যচক্রের ফল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । 

বসন্ত রায় চিরদিন অযাচিত স্সেহ-ধাবায় প্রতাপকে প্রাবিত করিয়া রাখিলেও 
নিয়তির হাতে নিস্তার পান নাই। তিনি যতই ন্মেহশীল হইয়' প্রতাপের প্রতি 
সদ্যবহার করিতেন, মস্তিষ্কের কেমন যেন এক বিকৃতিবশতঃ প্রতাপ ততই 
তাহার প্রতি মনে মনে সন্দেহযুক্ত হইতেন। জ্ঞাতি-বিরোধ ও সঙ্গিগণের কুপরামর্শ 
এই সন্দেহ বুগ্ধি করিয়া দিত। প্রতাপের প্রতি বসন্ত রায়ের পুত্রগণের অত্যন্ত 
জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ছিল; বিশেষতঃ: জো্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায় প্রতাপের প্রায় সমবয্ 





্্াস্সপীসী 


১ বর্তমান খণ্ড, ১১৬-৭ পৃ ভষ্টব্য। 


বসন্ত রায়ের হত্যা ২৭৫ 


ছিলেন এবং উহাদের উভয়ের মধ্যে সর্বদাই একট] বিজাতীয় মনোমালিন্য এবং 
বিবাদ বিসম্বাদ চলিত।১ প্রতাপ বসন্ত রায়ের জ্যোষ্ঠা পত্বীর পুত্রতুল্য বলিয়া 
গোবিন্দের মাতা তাহাকে সপত্বীপুত্রের মত স্বণার চক্ষে দেখিতেন। উহারই 
ফলে পুক্রগণের মধ্যে সর্বদা কলহ হইত । প্রতাপ যনে করিতেন, এই কলহের 
অন্তরালে বসন্ত রায় নিলিপ্ত ছিলেন না। যে সকল কারণে বসন্ত বায়ের প্রতি 
প্রতাপের আক্রোশ জন্মাইতেছিল, এই জ্ঞাতি-বিদ্বেষ তাহার সব্বপ্রথম । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইবার মূল প্রস্তাব বিক্রমাদিত্যই উপস্থিত 
করেন ; বসন্ত রায় বহু চেষ্টায় তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বাধ্য 
ভইয়| অন্গমোদন করেন, এবং সে কার্যে প্রতাপের মঙ্গল হইবে বুঝিয়াই নিজে 
অগ্রণী হইয়া উহার স্থব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রতাপ ভাবিলেন, খুল্লতাতের 
চক্রান্তেই তাহাকে দূরদেশে নির্বাসিত করা হইল। 

তৃতীয়ত: প্রতাপাদিত্য মোগল বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়৷ 
আসেন । কয়েক বৎসর তদন্গসারে সামন্তরাজের মতই ছিলেন এবং মানসিংহের 
নির্দেশমত মোগল পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য উড়িস্তায় না যাইয়াও পারেন নাই। 
সেই অভিযান হইতে প্রত্যাগমনের পর প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। তখন বসন্ত রায় তাহাকে বাধা দিলেন 
এবং নানামতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
হইলে এশ্বধ্যযুক্ত যশোর রাজ্য হস্তচ্যুত হইয়। যাইবে। প্রতাপ তাহা বুঝিলেন 
না; তিনি মনে করিলেন, খুল্লতাত দেশত্রোহী, নতুবা দেশের লোকের 
স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবেন কেন? হয়ত তিনি প্রতাপের বলবীধ্য 
পরিমাপ করিতে পারেন নাই, নতুবা মোগল শক্র হওয়া এতই বিপজ্জনক বলিয়া 
মনে ভাবিলেন কেন? আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ একটা সহজ কথা 
বুঝিতেন ; পাঠানেরাই যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এবং পাঠানের অর্থ-সম্পদেই 
সে রাজ্যের সমৃদ্ধি এত বৃদ্ধি পাইরাছে; স্ৃতরাং পাঠানের রাজ্য ও অর্থের 
অধিকারী হইয়া মোগলের বশ্তা ম্বীকার করা বিশ্বাসঘাতকতার কাধ ; 
প্রতাপ তাহাতে সম্মত ছিলেন না। কিন্ত প্রকৃত অবস্থা বিচার করিয়া বসন্ত 
রায় রাজ্যের মঙ্গলার্থ ই প্রতাপকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন । ফল বিপরীত 


১ বর্তমান খণ্ড, ১৩*-১ পৃ। 


২৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


হইল; প্রতাপ খুল্লতাতের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন । মোগলের সহিত বসন্ত 
রায়ের চক্রান্তের আশঙ্কা করিয়া প্রতাপ তাহার প্রাণ-বিনাশেরই কল্পনা পোষণ 
করিতে লাগিলেন । 

চতুর্থতঃ, এই সময়ে চাকশিরি পরগণা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইল । 
বিক্রমাদিত্যের বিভাগান্গসারে যশোর-রাজ্যের পূর্ববাংশ প্রতাপের এবং পশ্চিমাংশ 
বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। বসন্ত রায়ের শ্বাশুর কষ্ণরায় দত্ত ভূসম্পত্তি লাভ 
করিয়। বাঙ্গদিয়া! পরগণায় বাস করেন । চকশ্রী বা চাকশিরি তাহারই সম্পত্তির 
অন্তর্গত, স্থৃতরাং তাহা প্রতাপেব রাজামধ্যে হইলেও তাহার স্বাধিকারভূক্ত 
ছিল না। অথচ অবস্থানগুণে নদীতীরবন্তী চাকশিরিতে একটি নৌ-ছুর্গ স্থাপন 
করিয়া পূর্ববদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করা প্রতাপাদিত্যের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। তিনি অন্য স্থানের বিনিময়ে চাঁকশিরি পরগণা 
চাহিলেন, বসন্ত রায় তাহা! প্রত্যর্পণ করিবার পথ পাইলেন না, বিশেষতঃ তাহার 
পুত্রগণ ও শ্যালকেরা বিরোধী হইয়া পড়িলেন। প্রতাপের যখন যাহা মাথায় 
ঢুকিত, তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। অবিরত চেষ্টা চলিতে লাগিল, 
বারংবার খুড়ার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দ রায় 
প্রভৃতির চক্রান্তে কিছুতেই চাকশিরি পাওয়া গেল না। এই সময় হইতেই 
প্রবাদ হুইয়া রহিয়াছে : “সারা রাঁতি ঘুরি ফিরি, তবু না পাই চাকশিরি । 
প্রতাপের ক্রোধ সপ্তমে চড়িল ; তিনি খুল্পতাতকে হত্য করিবার জন্য কৃতসংকল্প 
হইলেন । গ্ুপ্তভাবে স্থযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

পঞ্চমতঃ, এমন সময়ে একদা বসন্ত বায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ তিথি উপস্থিত হইল । 
সস্ত্রীক ধন্মাচবণ করিতে হয়, গৌড় হিন্দু বসন্ত রায় তাহা মানিতেন। জোষ্ঠা 
পত্বীই প্রকৃত ধন্মপত্বী; সে পত্বী প্রতাপের নিকট ধুমঘাট দুর্গেই অবস্থান 
করিতেন। বসন্ত রায় প্রত্যেক যাগঘজ্ঞ বা শ্রাদ্ধাদিতে জ্যেষ্ঠা পত্বীকে নিজ 
বাটাতে লইয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এবার উভয় পক্ষে এমন 
মনোমালিন্য চলিয়াছিল যে, গোবিন্দ বায়ের মাতার চক্রান্তে বসন্ত রায় জোষ্ঠা 
পত্ভীকে আনিলেন না বা নিমন্ত্রণ করিলেন না। কেবল মাত্র প্রতাপাদিত্যকেই 
নিমন্ত্রণ করা হইল । ইহাতে সেই জোষ্ঠ। পত্বী বা যশোহরের মহারাণী অতাস্ত 
অপমানিত বোধ করিলেন। সপত্বী-বিদ্বেষ এই ঘটনার মূল কারণ মনে করিয়া, 
তিনি চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে দুঃখের কথা প্রতাপাদিত্যকে জানাইলেন। 


বসন্ত রায়ের হতা। ২৭৭ 


প্রতাপ একে খুল্পতাতের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তাহাতে মাতার এই অবমানন৷ 
কিছুতে সহা করিতে পারিলেন না । প্রতিশোধ লইবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া, 
নিমন্ত্রণ বক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন। কলহ পূর্ব হইতে চলিতেছিল; স্থৃতরাং 
এবার প্রতাপ নিরীহ ভ্রাতুষ্পুত্রের মত নিমন্ত্রণ বক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না । 
তিনি নিজে সম্পূর্ণ যোদ্ধবেশে এবং বাছ। বাছা কতকগুলি সশস্ত্র শরীররক্ষী দ্বারা 
পরিবৃত হইয়া শ্রাদ্ধদিনে বায়গড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন । পূর্ব্রেই বলিয়াছি, 
তাহার পান-দোষ ছিল, এ সময় তিনি অতিরিক্ত মগ্চপানে বক্তচক্ষু হইয়। 
উপস্থিত হইলেন। প্রলয়ের আকাশ পূর্ব হইতেই প্রস্তত হইয়া রহিল। 

সেই অবস্থায় যখন প্রতাপাদিত্য প্রবেশ করিলেন, তখন গোবিন্দ রায়ের 
আশঙ্কা হইল; সে আশঙ্কা অমূলক বল! যায় না । তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ বুঝি 
তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্যই সশস্ত্র হইয়! প্রবেশ করিতেছেন । বসন্ত 
রায়ের মিষ্ট সন্সেহ ব্যবহারে অনেকবার প্রতাপের রুদ্রমৃত্তি শান্ত হইয়াছে, হয়ত 
এবারও সেরূপ হইত। কিন্তু বসন্ত রায়ের সহিত তাহার সাক্ষাতের পূর্ব্বেই 
গোবিন্দ বায় ুরবদ্ধিতা বশতঃ এক অত্যহিত উপস্থিত করিলেন । কোন 
কথাবার্তা হইবার পূর্বেই তিনি দোতালার বারান্দা হইতে প্রতাপাদিত্যকে লক্ষা 
করিয়! ছুইবার তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর ঠিকমত লাগিলে প্রতাপের বক্ষা 
ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হইল, অমনি মদোম্মত্ত দৃপ্ত বীবের ক্রোধ সীমাতি- 
ক্রম করিল। প্রতাপ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছটিয়া উঠিয়া এক আঘাতে গোবিন্দ- 
রায়কে দ্বিখপ্ডিত' করিয়া ফেলিলেন। চারিদিকে বিষম হাহাকার রোল উঠিল। 

বসন্ত রায় যেখানে শ্রাদ্ধে বসিয়াছিলেন, সে শবে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। 
প্রতাপের প্রতি তাহার যতই ন্সেহ থাকুক এবং গোবিন্দের দুর্বধদ্ধির জন্য তাহার 
প্রতি যতই বিরক্তি থাকুক, বৃদ্ধকালে তাহারই সম্মুখে তাহার জোট পুত্রের নৃশংস 
হত্যা! তিনি কিছুতেই সহা করিতে পারিলেন না) এমন সহ জগতের অতি কম 
লোকেই করিতে পারে । বিশেষতঃ তিনি নিজে প্রবীণ যোদ্ধা এবং অসম- 
সাহসী । পুক্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি গঙ্গাজল আন, গঙ্গাজল 
আন? বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভীহার নিজের প্রকাণ্ড তরবারির 
নাম ছিল গঙ্গাজল। নিকটবর্তী ভৃত্য তাহ বুঝিল না, সে ভাবিল শ্রাদ্ধকালে 
যে গঙ্গাজল লাগে, রাজা মহাশয় তাহাই চাহিতেছেন। সে দৌড়িয়া গিয়া এক 
ঘটি গঙ্গাজল আনিয়া উপস্থিত করিল। বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে চিনিতেন, 
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তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিলেন এইবার সর্বনাশ হইল। অপর পক্ষে তিনি 
যখন গঙ্গাজল” গঙ্গাজল" বলিয়! চীৎকার করিতেছিলেন, তখন প্রতাপ বুঝিলেন 
সে কোন্‌ গঙ্গাঁজল। সশগ্ত হইয়া! দণ্ডায়মান হইলে বহু যোদ্ধাও ধাহার নিকটে 
যাইতে পারিত না, প্রতাপের অস্ত্রশিক্ষা-গুর সেই বসন্ত রায় আজ গঙ্গাজল হাতে 
পাইলে তাহার নিস্তার নাই, ইহা! তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না ॥ এই 
আশঙ্কায় প্রতাপাদ্দিত্য সদসৎ বিবেচনা কৰিবার অবসর না পাইয়া, হতও্ুদ্ধির 
মত দৌড়িয়া গিয়া বসন্ত রায়ের মুগ্ুচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। বহুদিনের 
সম্পোষিত জিঘাংসা, ক্রোধে ও মছ্পানে চৈতন্যের লোপ এবং সর্বশেষে স্বকীয় 
জীবননাশের অত্যধিক আশঙ্কা-_-এই তিনটি কারণ ভাগ্যদোষে একত্র হইয়া, 
তাহাকে তিলাগ্ের জন্য কিছু ভাবিয়া দেখিতে দিল না, তিনি হঠকারিতা ও 
রুতত্তার একশেষ দেখাইয়! নিতান্ত ছুর্দান্ত পাষণ্ডের মত পিতা হইতেও যিনি 
তাহার আপন জন, সেই পিতৃতুল্য খুল্পতাতের হত্যাসাধন করিলেন। এইবার 
তাহার কোষ্ঠীর ফল ফলিল; এই দিন হইতে তাহার রাজ্যের ভিন্তি শিথিল 
হইয়া পড়িল।১ ইহার পর তিনি বাহুবলে আরও রাজ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 


১ বসম্ত রায়ের হত্যার তারিখ সম্বন্ধে নানা মত আছে। সবগুলির উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 
সাধারণ মত এই, চন্্রদ্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপ-কন্তার বিবাহকালে বসন্ত রায় 
জীবিত ছিলেন । “বৌঠাকুরাণীর হাটে" এই প্রসঙ্গে ব্সস্ত-চরিত্রের অনেক চিত্র দেওয়। হইয়াছে। সে 
বিবাহ ১৬০২ খুষ্টাব্দে হয়। সথতরাং বসন্তের হত্যাও ১৬০২ অব্দে হয়। ঘটককারিকায আছে : 

'যুগযুগ্মেধু চঙ্ছে চ শকে হত বসম্তকং | 

প্রতাপাদিতা নামাসৌ জায়তে নৃপতির্মহান্‌ । 
অর্থাৎ ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খুষ্টাব্দে বসন্ত রায়.হত হন। ইহাঁরই অব্যবহিত পরে মানসিংহের 
আক্রমণ ঘটে । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দে আক্রমণের অন্ততঃ ৭৮ বংসর পূর্বে বসন্ত রায়ের 
হত্যার প্রমাণ আছে। সুতরাং রামচন্ত্রের বিবাহকালে বসন্ত রায় জীবিত ছিলেন না! এবং 
রামচন্ত্রের জীবন রক্ষার জন্য তিনি প্রতাপের শক্র হইয়াছিলেন, একথা সত/ বলিয়া ধরিতে 
পারি নাঁ। আমাদের মতে ১৫৯৪-৫ অন্দে বসন্তের হতা। সাধিত হয়। এই সিদ্ধান্তের 
অন্ততঃ তিনটি কারণ দিতে পারি। প্রথমতঃ, যখন জেম্ুইট পাদরিগণ ১৫৯৯ হইতে ১৬০৩ অব্দ 
পর্যান্ত এদেশে ছিলেন, তাহারা যশোর রাজোর পূর্বে ও পশ্চিমে সকল দিক ভ্রমণ করেন। 
কিন্তু তাহার কোথাও বসন্ত রায়ের রাজ্যাংশের উল্লেখ করেন নাই, অথচ চীদর্থী চকের মধ্যে 
ঘে সগরদ্বীপে ভীহাদের একটি প্রধান আড্ডা হয়, তাহা বসস্ত রায়েরই সম্পত্তিভুক্ত ছিল। 
সুতরাং তাহাদের আগমন অর্থাৎ ১৫৯৯ খুষ্টাকের বন্পূর্ধ্বে সমস্ত রাজ্য প্রতাপাদিত্যের করায়ত্ত 
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করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। 
'সারতত্বতরঙ্গিণীতে” আছে : 


“রাজ্যলোভে হ'য়ে মূঢ় নিদারুণ চিত 
কাটি খুল্লতাত মাথা পাপে হইল হত।” 


এই নৃশংস হত্যার যে কোন কারণ থাকুক না কেন, ইহা! প্রতাপ-চরিত্রকে 
ছুরপনেয় কলঙ্কে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এবং এখনও তদ্ংশীয়েরা খখুড়া 
কাটার গো” বলিয়া লোৌক-সমাজে নিন্দিত হন। : 

বসস্ত রায়কে হত্যা করিবার পর প্রতাপাদিত্য কৃত কর্মের গুরুত্ব বুঝিয়া 
একেবারে স্তস্তিত হইয়া পড়িলেন। কোন গুরুতর অপকর্মের পর সকল লোকের 
যেরূপ তীব্র অন্ুতাপ উপস্থিত হয়, তাহাঁরও তাহাই হইয়াছিল। ইহার পর 
তিনি অন্ত কাহাকেও হত্যা করিয়াছিলেন বা কাহারও উপর অত্যাচার করিয়া- 
ছিলেন, এমন মনে হয় না। ঘটককারিকায় আছে-_নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দো 
প্রতাপেন মহাত্সনা, অর্থাৎ প্রতাপ কর্তৃক গোবিন্দ ও চন্দ্র ছুই ভ্রাতা নিহত 
হইয়াছিলেন। এ কথা সত্য নহে । আমর] দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের 
পর বসম্ত-পুত্র চন্দ্র বা চাদ বায় কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । এবং তাহার 


হইয়াছিল ও বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটিয়াছিল, তংপক্ষে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত, রামরাম বনহুর 
গ্রন্থ ও অন্তান্ত প্রবাদ হইতে জানা যায়, বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তৎপুক্রগণ হিজলীর ঈশ! খঁ৷ 
মছন্দরীর শরণাপন্ন হন। সেই ক্রোধে প্রতাপ হিজলি আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন; নেই 
যুদ্ধে বা পরে ঈশা! খার মৃতু হয়। সে মৃত্যু যে ১৫৯৫ অব্দের পরে হয় নাই, তাহার প্রমাণ 
আমর! পূর্বে দিয়ছি € ৩৫-৬ পৃ)। তৃতীয়ত, বসন্ত রায়ের হত্যার পর যখন তৎপুক্র কচু 
রায় দিল্লী যান, তখন তিনি অল্লবয়স্ক । কুলাচাধ্যগণের মতে তথন তাহার বয়স ১২ বৎসর। 

'বর্ষদ্বাদশমাপন্ন স্তীত্রধীল ক্ষণান্থিতঃ | 

উপগম্যাতিহুঃখেন দিলীশ্বরসমীপতঃ | 
খন তিনি কচু বনে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন, তখন তাহার বয়স বড় বেশী ধরিলও ১৫।১৬ 
বর্ষের অধিক নহে, অথচ মানসিংহ যখন যুদ্ধার্থ আসেন, তখন কচু রায় মহাবীর এবং কুটবুদ্ধিবলে 
মানসিংহকেও 'নীতিসার বাক্য' শুন/ইতেছেন। ম্ৃতরাং তখন ভীাহীর বয়স ২৩।২৪ বর্ষের কম 
নহে। মানসিংহের আগমন কাল ১৬*২-৩ অব্দে ধরিলে কচু রায়ের দিলী যাত্রার সময় ১৫৯৫ অব্দের 
পরে হইতে পারে না । অতএব বসন্ত রায়ের হত্য। ১৫৯৪-৫ অব্েই হুইয়াছিল। এ সম্বন্ধে নিথিল- 
নাথ রায়ের টিগ্ননী ভ্ষ্টবা।_“প্রভাপাদিত্য মূল ১২১-৩ পৃ। 
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প্রদত্ত সনন্দ ও দানপত্রাদি পাওয়! গিয়াছে । বন্থ মহাশয় লিখিয়াছেন-_-“গোবিন্দ 
রায়ের মস্তক কাটিল এবং তীহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়া! বসন্ত 
রায়ের কাটা মুণ্ড লইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন |” গোবিন্দের গভবতী স্ত্রীর 
কথা অন্যত্র নাই। তাই বলিয়া বস্থ মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে। 
পারি না। স্বামীর হত্যাকালে হয়ত তিনি সম্মুখে পড়িয়া ক্রোধাদ্ধ বীরের 
উন্মুক্ত কপাণ হইতে রক্ষা পান নাই । কথা সত্য হইলে, গোবিন্দের হত্যা 
অপেক্ষাও এই হত্যা আরও নৃশংস এবং মহাপাতকের কাধ্য | প্রতাপের পাপ- 
চরিত্র সমর্থন করিবার কোন উপায় থাকে না। কিন্তু একথ! সত্য বলিয়া মনে 
হয় না। 

প্রতাপাদিত্য গোবিন্দ ভিন্ন বসস্ত রারেব আর কোন পুত্রকে নিহত করেন 
নাই | সম্ভবতঃ অনেকেই এ সময়ে স্থানান্তরে ছিলেন । বস্থ মহাশয়ের মতে বসন্ত 
রায়ের মৃত্যুর পর তাহার ৭ পুত্র জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাঘব রায় জ্যেষ্ঠ।৯ বাণী 
বা তাহার রেবতী নামী এক দাসী রাঘবকে কচুবনে লুকাইয়! প্রতাপের হস্ত 
হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এ জন্য পরে তাহার নাম হয়-_কচু রায়। এই 
কচু রায়ই আগ্রায় গিয়া মানসিংহকে লইয়া! আসেন, এবং প্রতাপের পতনের 
পর যশোরের সামন্ত-বাজ হইয়া! “যশোহরজি« উপাধি লাভ করেন। খুল্লতাতের 
হত্যার পর তাহার স্ত্রীগণের উপর প্রতাপ কতৃক যে সব পাশবিক অত্যাচারের 
প্রসঙ্গ তুলিয়া 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে"র গ্রন্থকার নবীন বয়সে স্বীয় লেখনী কলঙ্কিত 
করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই । প্রবাদের সঙ্গে অনেক অতিরঞ্জিত 
গল্প জড়িত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্ত সে প্রবাদও 
তাস্ত্িকভক্ত প্রতাপাদিত্যের নামে তেমন কোন অস্বাভাবিক গল্পের সুষ্টি কবে 
নাই । 

রায়গড় ছুর্গ হইতে নিক্ষান্ত হইবার পূর্ধে প্রতাপাদিত্য বক্ষি-সৈম্য দ্বারা 
তাহার পাহারা ঠিক রাখিয়া এবং রাজকার্ধ্য নিব্বাহের সাময়িক ব্যবস্থা 
করিয়! আসেন। তিনি ধুমঘাটে পৌছিলে, মাতা মহারাণী সংবাদ শুনিয়া 
হতচৈতন্ত হইয়। পড়েন । তাহার কোন সন্তান ছিল না; যাহাকে তিনি স্তন 








১ বসন্ত রায়ের ১১ পুজ্রের মধ্যে ৭ জন জীবিত ছিলেন। অপর ৪ জনের মধ্যে গোবিন্দ 
নিহত হন। অবশিষ্ট তিন জন সম্ভবত; তাহার জীবদ্দশায় কালগ্রাসে পতিত হন। চণ্ডীদাস ও 
নারায়ণদাদের অকাল মৃত্যুর কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি । ৯১১৬ পৃ পাদটীকা ডষ্টবয। 


পপি 


বসন্ত রায়ের হতা। ২৮১ 


দিয়া পুভ্রাপেক্ষাও অধিক ন্সেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই আজ তাহার 
দেবতুলা স্বামীকে হত্যা করিয়া আসিয়াছে, এ শোক ও ক্ষোভ সহা করা যায় 
না। আকাশ অনেক দিন হইতে ঘনাচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু এমন ভীষণ প্রলয় 
আশঙ্কিত হয় নাই। আজ মহাঁরাণীর সপত্বী-বিছেষ আর নাই, প্রতাপের 
প্রতি পুত্রন্নেহও কোথায় চলিয়া গেল, জাগিয়া উঠিল শুধু সতী রমণীর 
অতুলনীয় পতিভক্তি। বিলাপ, আর্তনাদ ও ভ€মনার বেগ অচিরে বিলুপ্ত 
হইলে, সতীর অপূর্ব তেজ সমুজ্জল হইয়া উঠ্ভিল। এত বড় প্রতাপশালী 
মহাবীর যে প্রতাপ, তিনি আজ দেবী-প্রতিমার পদপ্রান্তে বিলুষ্ঠিত হইয়া, নয়ন 
জলে ভামিতে ভামিতে আর্তনাদ করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। অনুতাপের 
পার নাই। ভুল অনেকের হয়, তাহার জীবনেও হইয়াছিল, এমন ভুল কদাচিৎ 
দেখা যায়। (এই জাতীয় ২।১টি ভুল করিয়! মহাবীর আলেকজেগুর নিজ 
চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিলেন । ) অবশেষে বসন্ত রায়ের ধন্পত্বী সহমরণের 
জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রতাপ মহাঁরাণীকে ন৷ জানাইয়া খুল্লতাতের অস্ত্েট্ি- 
ক্রিয়া করিতে পাবেন নাই। বন্থ মহাশয় লিখিয়াছেন, প্রতাপ বসন্ত রায়ের 
কাটামুণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। পুরোহিত দ্বারা সেই মুণ্ড আনাইয়া! মহারাণী 
তৎ্সহ চিতারোহণ করিলেন । যখন মহাসমাবোহে চিতার আগুন জলিল, তখন 
মহারাণী প্রতীপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন যে, “তাহার স্ত্রী পুন্ত 
অস্ত্যজগ্রস্ত হইবে । এই উক্তির সত্যতা কি এবং কোথায় কি ভাবে চিতা 
জ্বলিয়াছিল, তাহা! নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে প্রতাপের পতনের পর 
তাহার স্ত্ীপুত্র জলমগ্ন হইয়া মার! গিয়াছিল, ইহাই মাত্র প্রবাদ আছে। 


যড়বিংশ পরিচ্ছেদ 
সন্ধি-বিগ্রহ 


প্রতাপাদিত্যের জীবনের উদ্যোগ-আয়োজনের কথাই এতক্ষণ আমরা 
বলিয়াছি। এইবার আমবা প্রকৃতপক্ষে তাহার কর্মময় জীবন ও সর্ববতোমুখী 
প্রতিভার পরিচয় দ্িব। এখন হইতে প্রায় দশ বৎসর কাল তাহার প্রকৃত 
যোদ্ধ-জীবন_-সে জীবন অতি বড় কার্ধ্-ত্পরতা এবং ঘটনা-বহুলতাঁয় 
পরিপূর্ণ । জ্ঞাতি-বিরোধ এবং আত্মকলহই আমাদের দেশের প্ররুত ব্যাধি। 
প্রতাপ যদি এই ব্যাধির প্রকোপে প্রপীড়িত না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গের 
ইতিহাস হয়ত নৃতন করিয়া লিখিত হইত। বাল্য হইতে বসন্ত রায় যে 
তাহার পিতা অপেক্ষাও তাহার প্রতি অধিকতর স্সেহশীল ছিলেন, তাহ সত্য; 
তিনিও যে সেই অযাচিত অপরিমিত স্সেহের মূল্য কিছুই বুঝিতেন না, তাহা 
নহে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বসন্ত রায়ের আদেশ ও উপদেশ গুরু-বাকোর 
মত পালন করিতেন । কিন্ত গোবিন্দ বায় প্রভৃতি বসন্তের পুন্রগণ সর্বনাশের 
হেতু হইয়াছিলেন; আর তাহাদের কয়েকজন আত্মীয় ও অমাত্য উভয় পক্ষের 
বিরোধ ঘটাইবার জন্য সর্ধবিধ নীচতা৷ ও কূটমন্ত্ের অবতারণা করিতে কুগা 
বোধ করিতেন না। উহাদের মধ্যে রূপরাম বা রামরূপ বস্থ সকলের অগ্রণী; 
সাধারণতঃ সকলে তাহাকে রূপবন্থ বলিয়া জানিত। তিনি বসন্ত রায়ের ভ্রাতা 
বাসুদেব রায়ের জামাতা। ১২ কিন্তু সকলে ইহাকে বসন্ত রায়ের নিজের জামাতা 
বলিয়াই মনে করিত। ইনি পূথ্থীধর বন্থবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন যছুনন্দনের পুত্র । 
যছুনন্দন মাল্খানগর হইতে আসিয়া আধারমাণিকের সন্নিকটবর্তী মালঙ্গ 
পাড়ায় বাম করেন। তথা হইতে তৎ্পুত্র রূপরাম বন্থু ঠাকুর "যশোহরের 


১ কৃষ্ণদ্রাস বা বিদ্যাধর বাতীত বসন্ত রায়ের আরও ছুই ভ্রাতার কথা৷ দেহ্রগাঁতির ঘটক- 
কারিকায় উল্লিখিত আছে। এ দুইজনের নাম 'যছ্ুনাথ ও বাস্থদেব রায়। ১০৮ পৃষ্ঠায় কারাপাড়ার 
কারিকা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহীতে এ অংশ অল্পষ্ট বলিয়া বাদ দিয়াছি। তবে বিশেষ 
মনোযোগ করিলে সেখানেও বাস্থদেব রায়ের নাম পড়া! ষায়। পৃর্থীধর বন্থ হইতে রূপরাম পর্যন্ত ধার! 
এইরূপ : ১১ পূৃর্ধীধর__-১২ দেবীবর-_-১৩ গঙ্গাধর_-১৪ যছুনন্দন__-১৫ গোগীনাথ ও রূপরাম। 
রূপরামের বংশধরের। এখনও টাকীর নিকটবর্তী সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন ।-_বঙ্গীয় 
সমাজ, ১৯৯-২০০ প্‌ ] 


রি 
শা 


সদ্দি-বিগ্রহ ২৮৩ 


রাজবংশের আশ্রয়ে লক্ষণকাটি গ্রাম বৃত্তি পাইয়া যশোহরবাসী হইয়াছিলেন ।” 
ধূমঘাট ছৃর্গের দক্ষিণ পার্খে রূপরামের দীঘি এখনও আছে। বূপবস্থ তীক্ষবুদ্ধি, 
শক্তিধর পুরুষ ছিলেন । তবে তিনি গোবিন্দ প্রভৃতিকে সর্বদা কুপরামর্শ দিয়া 
উত্রিক্ত করিতেন এবং প্রতাপের প্রত্যেক কার্ধোর দোষ ধরিয় তাহার 
কু-অভিসন্ধি বুঝাইতেন | গোবিন্দ একে কিছু স্থুলবুদ্ধি হঠকারী লোক, তাহাতে 
আবার রূপবস্থর কু-মন্ত্রণী। উহার পরিণাম বিষময় হইয়াছিল এবং জ্ঞাতি-বিছ্বেষ 
একেবারে শেষসীমায় দাড়াইয়াছিল। ইহারই ফলে উভয় পক্ষের ভুল ধারণার 
জন্ প্রতাপ কর্তৃক সপুত্রক বসন্ত রায়ের হত্যার মত একট! গুরুতর কাণ্ড হইয়। 
গেল। খুল্লতাতের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য তাহার পরিবারবর্গের প্রতি আর 
কোনও অত্যাচার করেন নাই । কিন্তু রূপবন্থু সেখানেই যবনিকার পতন হইতে 
ন! দিয়া, দেশের সর্বনাশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনুতগ্র প্রতাপ হয়ত জ্ঞাতি 
ভ্রাতাদ্দিগের উপর অত্যধিক অন্ুগ্রহই দেখাইতেন, কিন্তু বূপবন্থ তাহা করিতে 
দিলেন না। তাঁহার চক্রান্ত যে কেবল প্রতাপ-চরিত্রকে লোক-সমাজে কলঙ্কিত 
করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে; উহা! দ্বারা প্রতাপের সকল আয়োজন ব্যর্থ 
করিয়া দেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করিয়৷ দিয়াছিল। 

রূপবন্থ কচু রায়কে লইয়া রায়গড় দুর্গ হইতে পলায়ন করতঃ উড়িম্যায় 
ঈশা খার দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্রগণের জীবন ও 
রাজ্য বক্ষা করাইবার জন্য পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিয়া তুলিলেন। বসন্ত 
রায়ের হত্যাঁকালে তাহার পুত্রগণের মধ্যে চাদ রায় ও অন্য কেহ কেহ 
সম্ভবত: মাতুলালয়ে ছিলেন। কচু রায়ের সহিত কে কে রায়গড়ে প্রহরি- 
বেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে রামরাম বন্থর 
গ্রন্থে একটি গল্প আছে, শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় ভাষার সচ্ছলতায় উহা! অযথা 
সম্বদ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। গল্পটি এই- প্রতাপাদিত্য বসস্তের পুত্রগণকে 
বন্দী করিয়া নিজ রাজধানীতে আনেন ; রূপবন্থ সেই সংবাদ ঈশা খার নিকট 
দিলে, তাহার সেনাপতি ব্লবস্ত পুত্রগণের উদ্ধার সাধনের জন্য ধূমঘাটে আসেন । 
প্রতাপের সহিত নিভৃতে গুপ্ত মন্ত্রণা করিবার ছলে বলবস্ত নির্জন গৃহে নিরন্তর 
প্রতাপকে হঠাৎ আক্রমণ করেন। বলবন্ত প্রকৃতই বলশালী, তিনি বসস্তের 
পুল্রগণের জীবন দান করিবার অঙ্গীকারে প্রতাপকে ছাড়িয়া দেন। প্রতাপ 
সত্য পালন করিয়াছিলেন। এ গল্প আমর! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, বলবস্তের 
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উল্লেখও কোথায় পাওয়। যায় না। তবে এই ঘটনায় বলবস্তের বল পরীক্ষা 
অপেক্ষা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সত্াবাদিতা অধিক পরীক্ষিত হইয়াছিল, 
ইহাই আনন্দের বিষয় | 

যাহ! হউক, বসন্ত রায়ের সব পুক্রই ষে প্রতাপের হস্তচ্যত হইয়াছিলেন, 
তাহা নহে । শুনা যায়, তাহার কয়েক পুত্র মাতুলালয়ে ছিলেন এবং চন্দ্র বায় 
প্রভৃতি প্রতাপের অন্ুগ্রহ-ভাজন হইয়া উচ্চ রাজকাধ্যে নিুক্ত ছিলেন। 
কেবল মাত্র কচু বাঁয়ই দেখিতে পাই, প্রথমতঃ হিজলীতে ও পরে আগ্রাতে 
উপনীত হন। বলবন্তের দৌত্যের ফলেই হউক, অথবা রূপবন্থর প্ররোচনায় 
পাঠানের। শক্তি সংগ্রহ করিতেছেন এই সংবাদ শুনিয়াই হউক, প্রতাপাদিত্য 
ঈশ] খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়! তাহাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। 
হিজলীর নব প্রতিষ্ঠিত পাঠান-রাজ্য বসন্ত রায়ের রাজ্যাংশের ঠিক অপর পারে। 
এ সময়ে পাঠানদিগকে পধু্দস্ত করিতে না৷ পারিলে, ভাহার] যে স্থযোগ বুঝিয়! 
পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । একটু স্বপদে দাড়াইতে 
গেলেই চারিদিক হইতে কিরূপ শক্র-বৃদ্ধি হয়, প্রতাপ তাহা বুঝিতে লাগিলেন। 
শুধু পাঠান শক্র নহে, এই সময়ে মগ ও পট্ট,গীজ প্রভৃতি দস্থারাও ভাগীরথী, 
সরস্বতী ও রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী-পথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
অত্যাচার করিতেছিল ; তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ভাগীরথীর মোহানায় 
সমুদ্র-কৃলে অর্থাৎ সগরদ্বীপে একটি প্রধান সৈম্াবাস স্থাপন কর৷ প্রয়োজনীয়, 
ইহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। এই সগরদ্বীপের পরপারে হিজলী রাজ্য ; 
মোগল কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পর, অল্পদিন হইল পাঠানগণ তথায় আসিয়া দল- 
বদ্ধ হইতেছিলেন। স্ৃতরাঁং এই হিজলী রাজ্য করতলগত করিতে না পারিলে, 
সগরদ্বীপের আড্ডা কখনও নিরাপদ হইবে না। পাঠানের। স্থযোগ পাইবা- 
মাত্র সে আড্ডা কাড়িয়া লইতে চেষ্ট। করিবেন। এ জন্য শুধু ঈশা খার উপর 
প্রতিশোধ লওয়া নহে, মগ বা ফিরিঙ্গি দস্থ্যর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার 
নিমিত্তও, সগরদ্বীপে একটি প্রধান নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র খুলিতে হইবে । 

সেজন্য প্রতাপাদ্িত্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । মহোৎ্সাহে 
আয়োজন চলিতে লাগিল । নানাস্থানে সৈন্-সংগ্রহ করিয়! রায়গড় ছুর্গে পাঠান 
হইতেছিল। অতি অল্লদিন মধ্যে নৃতন নৃতন রণতরী নিম্মিত বা' পূর্ববঙ্গ হইতে 
সংগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত সে সব স্থসজ্জিত 
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করিয়া বজ্বজ্‌ প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হইল। রায়গড় হইতে বজ্বজ্‌ 
পর্ধযস্ত প্রশস্ত রাজবর্স নিম্মিত হইল, তাহা এখনও আছে। এই সময়ে 
হাতিয়াগড় ও মেদন্মলে সেনা নিবাস হয়।১ ধুমঘাঁট হইতে বাহিরের পথে 
অসংখ্য রণতরী আসিয়া হুল্দি নদীর অপর পারে সমবেত হইতে লাগিল। 
ইহার পৃবের্ব ফিবিঙ্গি দলপতি কাপ্তেন বডা একটি যুদ্ধে বন্দী হইয়া] প্রতাপের 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রতাপ তাহাকে কোন প্রকার শাস্তিপ্রদান না 
করিয়া নিজের কম্মচারী নিযুক্ত করিলেন । ইহার ফলে, রডা চিরজীবন বিশ্বস্ত 
ভৃত্যের মত প্রতাপের এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। নৌ-যুদ্ধে রণ-তরীতে 
কামান সজ্জিত করিয়া কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে রড] প্রতাপ- 
সৈন্যের শিক্ষাগত হইলেন । আয়োজন স্থির হইলে, হিজলীর যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য 
স্ব. আসিলেন, তাহার সঙ্গে ফিরিঙ্গি রডা, স্্যকাস্ত, সুন্দর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
সেনীপতিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন । 

প্রতাপাদিত্য তিন দিক হইতে হিজলী রাজ্য আক্রমণ করেন ; পূর্বদিকে 
আদাবাড়িয়ার দিক হইতে, উত্তরে হল্দি নদীর মোহান! দিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া এবং দক্ষিণে উন্ুক্ত সাগরের দিক হইতে হিজলী আক্রমণ করা হইল। 
শুনা যায়, এই যুদ্ধ ১৮ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। রণতরী হইতে তীরে নামিয় 
দুর্দান্ত বাঙ্গালী-সৈন্ঠ দিনের পর দিন ভীষণ অনল-ক্রীড়া৷ করিয়াছিল। অবশেষে 
প্রতাপের জয় হইল। প্রবাদ এই, যুদ্ধকালে ঈশা খার পায়ে এক গোলার 
আঘাত লাগে, সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার প্রধান সেনাপতিও 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন প্রতাপ যুদ্ধ জয় করিয়া শক্র সৈন্য বিতাড়িত 
করিয়া দেন এবং কথিত আছে, তিনি ছয়মাস কাল সেখানে থাকিয়া রাজ্া- 
রক্ষণ ও রাজন্ব-সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। হিজলী রাজ্যে পূর্ব হইতে 
অনেকগুলি সামন্ত রাজ! ছিলেন; অল্পদিনে পাঠানেরা তাহাদিগকে করতলগত 


১ রামগোপাল রায় লিখিয়। গিয়াছেন : 
'হাতিয়৷ গড়েতে রাজ হস্তীর মকাম 
সেই হৈতে হইল হাতিয়াগড় নাম । 
জগদ্দলে মেদন্মলে আদি পাট মহলে 
আছিল সৈশ্ের ঠাট সিন্ধু সম বলে ॥' 
মেদন্মল বর্তমান ২৪-পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর প্রভৃতি স্থান লইয়! গঠিত প্রাচীন পরগণ! । 
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করিতে পারেন নাই । কথিত আছে, বাস্থদেবপুর ও মাদ্‌ন! ষ্টেটের প্রথম সনন্দ 
প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রদত্ত হয়। 

হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন । উহার উদ্ধারের জন্য আমি 
বহু চেষ্টা করিয়াছি । যাহা পাইয়াছি, তাহা সামান্য এবং তাহার মধ্যে 
গ্রতাপাদিতোর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। হিজলীতে 
পাঠান আমলের একটি প্রাচীন মস্জিদ আছে । উহারই সন্নিকটে এক প্রাচীন 
মুসলমান গৃহে একখানি অতি জীর্ণ পারসীক পুঁথি পাওয়া যায়। কাখির 
স্থযোগ্য মহকুমা-ম্যাজিষ্টেট রায়সাহেব রামপদ্দ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় উহা! 
কিছুকালের জন্য আমার হস্তগত হয়। উহার অতিরঞ্জিত গল্পপুঞ্জের মধ্য 
হইতে সংক্ষিপ্ত সার গ্রহণ করিয়া! হিজলীর উৎপত্তির একটি বিবরণী পাইয়াছি। 
বহুমার পুক্র রহমৎ নামক এক সাহসী সর্দার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
সমুদ্রকূলে হিজল-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এক প্রদেশে হিজলী নামক স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। 
পাতশাহের সেনাপতি খা-খানানের নিকট হইতে তিনি জমিদারী সনন্দ পান 
এবং বহুদিন পরে পুত্র দাউদ খাঁর হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। দাউদের তাজ খা ও সেকন্দর পালোয়ান নামক ছুই পুক্র হয়। তাজ খাঁর 
অন্য নাম এক্তিয়ার খা, তিনি সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হন এবং সম্মানিত 
বলিয়। তাহার মননদ-আলি বা মসন্দরী এই সাধারণ খেতাব ছিল। ভীমসিংহ 
মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন কম্মচারীর চক্রান্তে সেকন্দর মৃত্যুমুখে পতিত হন 
(১৫৫৪ খুঃ অঃ)। তাজ খ সাধু পুরুষ, তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, তাহার 
অন্ুরক্ত ভ্রাতা সেকন্দরের বলগৌরবেই তাহার জমিদারীর বহুল বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
এখন সেই বীর ভ্রাতার মৃত্যুর পর, তিনি যখন শুনিলেন, তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য 
প্রেরিত হইভেছে, তখন তিনি নিজে কবরে প্রবেশ করিয়৷ প্রাণত্যাগ করেন। 
হিজলীতে যে বিরাট পুরাতন মস্জিদ্‌ আছে বলিয়াছি, উহার ফটো আমি 
পাইয়াছি এবং তাহার শিলালিপিরও পাঠোদ্ধার করিয়াছি। শিলালিপি হইতে 
জানা যায়, দাউদ খার পুক্র এক্তিয়ার খা কর্তৃক এই মস্জিদ্‌ নিশ্মিত। স্থতরাং 
ঈশা] খা কর্তৃক এই মস্জিদ্‌ গঠিত হয় বলিয়া আধুনিক সময়ে যে প্রবাদ 
চলিতেছে, তাহা] সত্য নহে । ভীমসিংহ মহাপাত্ তাজ খা ব! এক্তিয়ার খার 
দেওয়ান ছিলেন । দেউল বাড় বা বাহিরিয়ামুটায় উক্ত ভীমসিংহের বংশীয়গণের 
প্রকাণ্ড অট্রালিক! ও মন্দির আছে। ভীমসিংহের উদ্যোগে তাজ খার পুক্র 


সদ্ধি-বিগ্রহ ২৮৭ 


বাহাদুর খা রাজতক্তে বসেন। সরকারী বিপোর্ট হইতে জান যায়১ ভীমসিংহের 
মৃত্যুর পর রুষ্ণ পাণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক তাজ খাঁর জামাতা জৈলখার সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়। বাহাছুরকে দূরীভূত করেন। জৈলখা ১৫৭৩ খুঃ অঃ পর্য্যস্ত ও 
পরে বাহাছুর পুনরায় ১৫৮৩ পর্য্যন্ত শাসন করেন । সেই সময়ে উক্ত কৃষ্ণ পাণ্ড 
ও ঈশ্ববী পষ্রনায়ক হিজলী রাজ্য প্রধানতঃ জালামুটা ও মাজনামুট1 এই ছুই 
সম্পান্তিতে বিভক্ত করিয়া নিজেদের নামে বন্দোবস্ত করিয়! লন। ইহার পর 
আর হিজলীর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস জানা যায় না। 

তবে কতলু খার সময়ে যে হিজলী পর্যন্ত পাঠান প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫৯২ খুঃ অন্ধের পর যখন পাঠানগণ মানসিংহের 
সহিত সব্দিস্ত্রে স্থবর্রেখ! পার হইতে বাধ্য হন, তখনই তাহার! হিজলী অঞ্চল 
স্বাধিকৃত করিয়া বাস করেন।২ হিজলী একটি ক্ষুদ্র পরগণা, পাঠান রাজত্ব 
তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। বুদ্ধ ঈশ] খা জীবনের অবশিষ্ট দুই এক বধ কাল এই 
স্থানে বাস করেন, কিন্তু তখন হইতে তৎপুত্র ওসমান প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের শেষ 
সীমা পর্য্যন্ত নানা প্রদেশে ঘোর বিগ্রহ-বহ্ি প্রজ্লিত করেন। ইশা খাকে 
হিজলীর ঈশা খা বলা সঙ্গত নহে, তিনি প্ররুতপক্ষে উড়িস্যার অধিপতি কতলু খা! 
লোহানীর ভাতা এবং তাহার প্রকৃত নাম খাজা ঈশা খা লোহানী । হিজলীর 
মসনদ আলী বংশীয় বলিলে তাজ খার বশীয়দিগকেই বুঝায় । উড়িস্যার ঈশ! খা 
যে উক্ত তাজ থার সহিত কোন প্রকারে সম্বন্বযুক্ত নহেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। 
ঈশ] খা লোহানীর অবস্থান কালে হিজলী অঞ্চলে কোথায় তাহার রাজপাট 


১ মেদিনীপুর কালেক্টরী হইতে আমি হ্বালামুটা ও মাজনামুটার 9০ 00167206150 1২60০17 এর 
নকল আনিয়াছিলাম । তাহাতে সেকন্দর পালোয়ন ও তাজ খার বিবরণ আছে ।- বন্তমান খণ্ড, 
২৭ পৃ দ্ষ্টবা। মস্জিদের শিলালিপি হইতে জান গিয়াছে যে, উহা তাজ খা কর্তৃক প্রতিষ্টিত। 
সুতরাং খজ! ঈশা খা লোহানি যে এ মস্জিদের প্রতিষ্ঠীতা নহেন, তাহা! নিঃনন্দেহ । প্রতাপাদিত্য 
উ মস্জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া! প্রবাদ আছে; কারণ হিজলী বন্দরের নৌসেনাগণের উহা 
ধন্ম উপাসনার স্থান হইয়াছিল।-_নিখিলন।থ, 'প্রতাপাদিত্য', ১২৬ পৃ। 

২ তখনও কৃষ্ণ পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পষ্টনায়ক পাঠানের সামন্তরাজ রূপে থাকিতে পারেন। 
হয়ত ইহার! প্রতাপাদিত্যের আক্রমণ কালে পাঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন , এজন্য প্রতাপ 
পুরত্কৃত করিবার জস্থ তীহাদেরই সঙ্গে রালোর বন্দোবস্ত করিতে পারেন । শাস্ত্রী মহাশয় যে 
'দুইজন প্রধান হিন্দু রাজকর্মুচারীর উপর রাজভার ন্যস্ত করার কথা বলিয়াছেন, তাহারা এই 
দুইজন ।-_শাক্ত্রী, ৮৯ পৃ। 
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ছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের বিজয় লাভের পর 
হিজলীতে একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় ; মগ ফিবিঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য 
সেখানে প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনী থাকিত। এইজন্য বন্দরটি প্রস্তর প্রাচীর 
বারা স্থুরক্ষিত হইয়াছিল, উহার কোন কোন চিহ্ন এখনও আছে ।১ 

এই সময়ে প্রতাপ হিজলীতে রণতরী বাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সগর- 
দ্বীপে নৌ-সেনার একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল । তথায় জাহাজ নিশ্মাণ ও 
মেরামতের ব্যবস্থা হইল ; ফিরিঙ্গি কর্মচারীর! উহার ভার লইল। ক্রমে সগর- 
দ্বীপ দ্বিতীয় রাজধানীর মত সমৃদ্ধ হইয়া দাড়াইল। উত্তর দিকে বহুদূর পর্ধাস্ত 
লোকের বসতি হইয়া গেল; মোহানার কাছে পৌষ-সংক্রান্তিতে যে মেল! 
বসিত, তাহাতে বহুদূর হইতে হাজার হাজার লোক আসিয়া সমবেত হইত 
এবং সে তীর্থক্ষেত্রের খ্যাতি সর্ধত্র বিস্তৃত হইয়া! পড়িল। প্রতাপের শাসন- 
কৌশলে দস্থাদিগের সর্ববিধ অত্যাচার হইতে এ স্থান রক্ষা পাইল । সগরছীপ 
হইতে আরম্ভ করিয়া ধূমঘাট পধ্যন্ত সর্বত্র রণতরী দ্বারা পাহারা বসিয়া গেল। 
তখন হইতে এ দীর্ঘ জল-পথের নাম হইয়াছিল-_ফিবিঙ্ষি ফাঁড়ি” কারণ এ 
ফাঁড়ি ফিরিঙ্গি জাতীয় প্রধান কন্মচারী দ্বার স্থরক্ষিত হইয়াছিল। সে কথা 
পূর্বেব বলিয়াছি ; একটি পৃথক পরিচ্ছেদে এই ফিরিঙ্গি ফাড়ির শাসন শৃঙ্খলা ও 
উপকারিতার পরিচয় দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্েখ নিস্রয়োজন। নানা 
ক্ষু্র বৃহৎ নদীপথে ঢুকিয় বন্বেটে, ফিবিক্ষি ও মগ প্রভৃতি দম্থযরা যখন তখন 
ফাড়ি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিত, তাহার ফলে কত স্থানে কত খণ্ডুদ্ধ 
বাধিত, তাহা নির্ণয় করিবার কোন পন্থা নাই। মালঞ্চ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত এক দোয়ানিয়া খাল দিয়! দস্থ্যদ্ল একবার ধূমঘাটের দিকে অনেকদূর 
অগ্রসর হইয়াছিল, শেষে পরাজিত হইয়! পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এ 
দৌয়ানিয়! তদবধি ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়। নামে চিহ্িত হইয়া রহিল। আমর 
পূর্ববন্তী একটি পরিচ্ছেদে এই সকল দহ্থ্যদের পাশবিক অত্যাচার কাহিনী 
বর্ণনা করিয়াছি । তাহাদের ভয়ে দেশের লোক কম্পিত হইত। প্রতাপাদিত্য 


১ কাথির সর্ধজনপ্রিয় জমিদার হুরেজ্রনাথ শীসমল মহাশয় বলেন, হিজলী বন্দরে পাথরের 
গাথুনি ছিল। এখনও উহার অনেক পাথর আছ্ে। এ পাথরের একখানি তিনি নিজে তাহার 
এক আবাদে আনিয়াছিলেন। উহ! এক্ষণে বুড়াঠাকুর বলিয়। স্থানীয় লোক দ্বারা পুজিত হইতেছে । 
হিন্দুর মত পাথর পুজক জাতি আর নাই। 
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স্বকৌশলে সগরছ্বীপ হইতে শিবসার মোহানা পর্যযস্ত নানা স্থানে ছূর্গ সংস্থাপন 
করিয়া, অসংখ্য বণতরী দ্বারা এই অত্যাচার হইতে নিজের ব্াজ্য রক্ষা 
করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য উত্তর দিকে যাওয়ার পথ বন্ধ 
করিয়া অন্য রাজ্য-বক্ষারও হেতু হইয়াছিলেন। প্রতাপের বলবীধ্যে দেশের 
যদি অন্য কোন উপকার না হইয়া থাকে, তবু এই দস্থাদের দমন করিয়া তিনি 
দেশবাসীর আশীর্বাদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । যশোর রাজ্যের পূর্বসীম! পার 
হইয়া বরিশাল অঞ্চলে, এবং এমন কি, যশোহর জেলার উত্তরাংশেও অনেক 
স্থানে সমাজের গাত্রে দস্থ্যদিগের অত্যাচারের কলঙ্করেখা এখনও আছে, কিন্তু 
তাহার নিজ বাঁজ্যে সুন্দরবনের উত্তরাংশে কোথায়ও তেমন কোন পরিবাদ 
নাই। ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

বাস্তবিকই বরিশাল প্রর্দেশে এই সময় এই সকল দস্থ্যর উৎপাত কিছু বেশী 
হইয়াছিল। এই সময়ে বন্থবংশীয় কন্দর্পনাবায়ণ বায় চন্দ্রদ্বীপ বা বাক্লার 
রাজা ; তিনি প্রসিদ্ধ বারভূঞ্ার অন্যতম এবং মহাপরাক্রান্ত পতি । ঘটকের। 
তাহাকে মহাঁধনুর্রো মানী মহারথ মহাশৃরঃ, বলিয়| বর্ণনা করিয়াছেন । 
বর্তমান বরিশালের নিকটবর্তী কচুয়ায় তাহার রাজধানী ছিল; এ স্থান প্রবল 
নদীর কুলবর্তী বলিয়া অবিরত মগ ও ফিরিষ্গিরা রাজধানীর উপর আক্রমণ 
করিত; এজন্য কন্দর্পনারায়ণ তথা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া, নান৷ 
পরিবর্তনের পর লোকালয় মধ্যবর্তী মাধবপাশায় স্থাপন করেন এবং বহুসংখ্যক 
যুদ্ধতরী ও কামান প্রস্তত করিয়া নদীমুখে সর্বদা! যুদ্ধার্থ প্রত্তত থাকিতেন। 
সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত দেশের শান্তি রক্ষার উপায়ান্তর নাই, ভূঞা 
রাঁজগণ এক্ষণে তাহা বুঝিলেন। এজন্য সাধারণ স্থার্থের খাতিরে পরস্পরের 
মত-পার্থক্য বা দ্বেব-হিংসা বিলুপ্ত রাখিয়া, পত্র-বিনিময় ছারা সন্ধি-সন্প্ 
স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন । কন্দর্প ও প্রতাপ উভয়েই বীর ও সমংন্ষ্ী? 
ত্বরায় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হইল ।'* উভয়ই বঙ্গজ কায়স্থ এবং 
উভয় বংশের মধ্যে পূর্ব হইতে বক্ত-সন্দ্ধও ছিল। যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠার 
পূর্ব্বে বাকল সমাজই বঙ্গজ কায়স্থকুলের সর্বপ্রধান সমাজ ছিল এবং তাহার 
সমাজপতি ছিলেন কন্দর্প ও তাহার পিতা । অচিরে উভয় বীরের মধ্যে 


১ রোহিণীকুষার সেন, 'বাকল। ১৭০ পৃ। 


১৪ 


২৯০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। শক্রনাশের জন্য পরম্পর সাহায্য করিবেন, স্থির 
হইল। উভয়ের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য কন্দর্পের পুত্রের সহিত 
প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহ স্থিরীরুত হইয়া রহিল, শুধু পুত্র কন্যা উভয়ে 
শিশু বলিঘ্াা' বিবাহ কয়েক বৎসর স্থগিত রাখার পরামর্শ হইল। ূ 

এমন সময়ে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগত পাঠান দল বাক্‌লা আক্রমণ করিঃ 
বসিল। কন্দর্পনারায়ণ নামে মাত্র মোগলের সামন্তরাজ ছিলেন, ই 
তাহাদের আক্রোশের বিষয় হইল । ঘটককারিকায় এই প্রসঙ্গে জনৈক গাজীর! 
সহিত যুদ্ধের কথা আছে; মাধবপাশ]| রাজধানীর কাছে "গাজীর দীঘি" নামে 
একটি জলাশয় এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । শক্রনাশকারী পাঠান সর্দারেবা 
“গাজী” উপাধি লইতেন। এখানে কোন্‌ পাঠান সর্দার আসিয়াছিলেন, তাহ। 
জানা যায় না। যিনি বা ধাহারাই আঙ্মুন, হোসেনপুর নামক স্থানে তাহাদের 
সহিত কন্দ্পনারাম়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এ সময় প্রতাপাদিত্য সৈন্য 
দিয় কন্দর্পকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পাঠানেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া 
দেশত্যাগ করিলেন (১৫৯৬) 

শুধু পাঠান নহে, এই সময়ে আরাকাণী মগেরা রাজ্যজয় করিতে করিতে 
অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া বাক্‌ল৷ রাজ্যে উপনীত হইল । প্রতাপও সংবাদ 
প্রাপ্তিমাত্র সৈম্যদল সাজাইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের 
পর মগগণ বণে ভঙ্গ দিয়া প্রতাপ ও কন্দর্পের সহিত সন্ধি করিল। কারণ, এই 
সময়ে মগদিগেব সহিত ফিবিঙ্গি দলের বিষম বিবাদ চলিয়াছিল। প্রতাপও 
এ স্থযোগ পরিতাগ করিলেন না। মগ ও ফিরিঙ্কি উভয় শক্র দলবদ্ধ থাকিলে 
তাহাদের সহিত আটিয়! উঠা দুঙ্ধর। ভেদ-নীতি ব্যতীত এ ক্ষেত্রে সফলতার 
প্রত্যাশা নাই ; এইজন্য মগরাজের সহিত সন্দি-স্থত্রে বন্ধুত্ব করিয়া ফিরিঙ্গি দস্থ্য- 
দিগকে দমন করাই ভূঞা রাজছ্য়ের উদ্দেশ্য হইল। তখন পটুগীজ ফিরিঙ্গিগণের 
বিরুদ্ধে উভয় পক্ষে পরম্পর সাহায্য করিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। 
মগরাজ সন্ধির পর ম্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, প্রতাপও রাজধানীতে ফিরিলেন। 
এই সময়ে তিনি বাসুকিগোত্রীয় সেন নরপতিগণের হস্ত হইতে কয়েকটি পরগণা 
অধিকার করিয়া লন, মে কথা আমরা! পরে বলিতেছি। এই সময়ে চাকশিরিতে 
সত্তার সহিত দুর্গ নিশ্মিত হইতেছিল। রাজ্য বক্ষাকল্পে সে দুর্গ তাহার 
হস্তগত থাক! যে কত প্রয়োজনীয়, প্রতাপাদিত্য তাহা বিশেষরূপ বুঝিলেন, 
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তাহার খুল্পতাত পুক্রগণের প্ররোচনায় এই স্থান তাহাকে না দিবার কল্পনা 
করিয়া প্রতাপাদিত্যের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্ট কি ভাবে বার্থ করিয়া দিবার আয়োজন 
করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিয়া লইলেন। যিনি বঙ্গের স্বাধীনতালাভের পথে 
অন্তরায়, যিনিই হউন না কেন, তিনি যে প্রতাপের পরমশক্রু, তাহা বুঝিয়া 
তিনি আশ্বস্ত হইলেন। 

এই সময়ে (১৫৯৬) হঠাৎ কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু ঘটিল। তাহার পুত্র 
রামচন্দ্র তখন মাত্র ৬ বৎসর বয়স্ক। রাণী পুল্রের অভিভাবিকাম্বরূপ বাক্‌লা 
শাসন করিতে লাগিলেন । তবে গুরুতর বিষয়ে তিনি প্রতাপাদিত্যের পরামর্শ 
লইতেন। বামচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তখন হইতে উভয় পক্ষের 
আত্মীয়তা ও লৌজন্যের বিনিময় হইতেছিল। বাক্লা রাজা শ্বাধিকারভুক্ত 
করিবার কল্পনা প্রতাঁপাদিতোর ছিল, এমন কলঙ্কও তাহার নামে আছে । তাহা 
হইলে 'এ সময়ে স্ববলে বাক্লা জয় কর! বোধ হয় তাহার পক্ষে কঠিন হইত না; 
কন্যার বিবাহের পর জামাতাকে চোরের মত হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকারের পিপাসা 
প্রতাপের মত বীরের থাকিতে পারে না । আর রামচন্দ্রকে হত্যা কবিলেই যে 
বাকল! করতলস্থ হইবে, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? পার্খববর্তা বিক্রমপুরের কেদার 
রায় তখন প্রবল পরাক্রান্ত ভূঞ্চ; তাহাকে প্রতাপাদিত্যের ঠিক সমকক্ষ না 
ধরিলেও কোনবক্রমে তদপেক্ষা হীনব্ল বা! নিম্নপদস্থ বলা যায় না । রামচন্দ্রের মাতা 
কেদার রায়ের শরণাপন্ন হইলে, বাক্লার সৈন্য কেদারের বাহিনীতে যোগ দিলে, 
প্রতাপের পক্ষে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া, সে রাজ্য অধিকার করা৷ যে সহজ 
নহে বরং বড়ই কঠিন, তাহা অন্ত কেহ না বুঝিলেও যশোরেশ্বর বুঝিতেন। 

কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর, বাক্‌লার ততন্বাবধান প্রসঙ্গে শ্রীপুরের প্রসিদ্ধ 
ভূঞ্চা মহাবীর কেদার রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল । এই 
সময়ে আরাকাণী মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গিদলের বিবাদ চলিতেছিল; সে বিবাদের 
কথা আমরা পরে বলিতেছি। বাক্লাতে যখন প্রতাপ ও কন্দর্পের সহিত 
মগরাজের সদ্ধি হয়, তখন কেদাব রায় প্রবল পরাক্রান্ত। তাহার অধীন অনেক 
ফিবিঙ্গি গোলন্দাজ ও সেনাপতি ছিল। ডোমিঙ্গ কার্ভালো উহার অন্যতম ॥ 
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উহার উৎপাতে মগের! অনেক স্থলে বিড়দ্বিত হইত | এজন্য কেদার রায়ের সহিত 
সন্ধি স্থাপন কর! মগরাজেবরও প্রয়োজনীয় ছিল। অপর পক্ষে, মগেরা তখন খুব 
শক্তিশালী, সদ্ধি হইলে তাহারা আর বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবে না এবং বাক্লা, 
শ্রীপুর ও যশোহর এই তিন রাজ্যের প্রধান হিন্দু ভূঞ্া! একত্র সম্মিলিত হইয়া 
আরাকাঁণের পক্ষভূক্ত থাকিলে, ছুদ্ধির্ষ ফিরিঙ্ি দস্থ্যরাও দেশমধ্যে কোন উৎ 
করিতে সাহসী হইবে না। এই প্রকার ভেদনীতির সাহায্যে যে উভয় টি 
দমিত রাখিয়া স্ব স্ব রাজ্যে শান্তি স্থাপন করা যাইতে পারে, প্রতাপ সবিস্তব 
ভাবে তাহা কেদার রায়কে বুঝাইয়! দিয়া, তাহার সহিত সন্ধিস্যত্রে আবদ্ধ 
হইলেন । কেদার রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সন্ধি অক্ষুপ্ন ছিল বলিয়া বোধ হয়। 

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, অত্যল্প কাল পরে এই সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছিল, তখন 
প্রতাপাদিত্য বিপুল বাহিনী সাজাইয় লইয়া স্বয়ং কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 
করেন এবং কেদার পরাজিত হইয়] প্রতাপের চরণতলে অস্ত্র সমর্পণ করেন ।”১ 
এ কথার কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রতাপ ও কেদার উভয়ই তখন বঙ্গের 
প্রধান বীর, তাহাদের মধ্যে কোন প্রবল যুদ্ধ হইয়া! থাকিলে প্রবাদে, গল্পে বা 
অন্ততঃ ঘটকের পুথিতে তাহার খবর থাকিত। সেরূপ কিছু নাই। ঘটকেরা 

“জিত্বা! বঙ্গাধিপান্‌ বীরান্‌ রাঁটাধিপান্‌ মহাবলান্‌। 
আসমুদ্র-করগ্রাহী বভুব নৃপ-শার্দি লঃ ॥ 

প্রতাপের যশোর-রাজ্য সমুদ্র পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং তাহার পক্ষে 
“আমমুদ্র-করগ্রাহী” হওয়া বিশেষ কথা ছিল না; তিনি বাস্তবিকই দক্ষিণ দেশীয় 
দ্থ্য-দূর্ববত্ত দমন করিয়া সমুদ্র-বক্ষে বা নদীপথে বৈদেশিক ব্যবসায়ীর নিকট 
হইতে শুন্ধ আদীয় করিতেন। তিনি অনেক ক্ুত্রবৃহৎ ভূপতিগণকে নিজিত 
করিয়াছিলেন, তাহাঁও সত্য কথা । কিন্তু তন্মধ্যে কেদার রায় ছিলেন না) 
থাকিলে সে কথা গল্পগুজবে বা গ্রাম্য কবিতায়ও আত্মরক্ষা করিত। স্থৃতরাং 
শাস্ত্রী মহোদয়ের এই যুদ্ধাভিযান সম্বন্ধীয় কাল্পনিক বর্ণনা সমর্থন করিতে 
পারিলাম না। “বাঙ্গালা বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার”__রামরাম 
বন্থ মহাশয়ের এই অতিশয়োক্তির কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই । 


৯ 'প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত', ৯১ পৃ। 


সগ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 
খৃষ্টান্‌ পাদ্রীগণ 


ৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে সব পাদরীগণ সর্বপ্রথম বঙ্গে আসেন, তম্মধো 
জেন্থইটগণই প্রধান। ১৫৪০ খুষ্টাবে ইগ্রেসিয়াস লয়োলা৷ ([58605 1,05018) 
নামক এক স্পেনদেশীয় ব্যক্তিছ্বার| জেস্ুইট বা যীশ্-সম্প্রদায় গঠিত হয়। নানা 
উপায়ে জগতের সর্বদেশে খুষ্টধশ্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারাদি নান! প্রণালীতে 
লোক-সেবা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্ঠ। দুঃসাহসিক সৈন্য দলের মত এই 
সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশে দেশে ঘুবিতেন এবং, সদসৎ যে কৌশলে প্রয়োজন, 
রাজাযমধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়! শ্বকার্ধ্য উদ্ধার করিতেন ।১ শত বৎসরের 
মধ্যে জগতের এমন কোন দেশ ছিল না, যেখানে ইহানের প্রচারকার্ধ্ের ভিত্তি 
পত্তন হয় নাই। পাদরীগণ সেনাদলের মত শাসন মানিয়! একমতে চলিতেন 
এবং সৈন্তাধ্যক্ষের মত তাহাঁদেরও সর্বময় কর্তার নাম জেনারেল। ১৫৪২ খুঃ 
অব্দে এই সম্প্রদায়ের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন, 
তাহারই নামে কলিকাতায় এক কলেজ আছে । ১৫৭৬ অবে ফাদার ভাজ ও 
ডিয়াজ্‌ নামক ছুই জন পাদরী বঙ্গে আসিলেও তাহারা আকবর কর্তৃক আহৃত 
হইয়া শিকরীতে যান। ১৫৯৮ খুঃ অবদেই ইহাদের প্রকৃত প্রচার কার্ধ্য আরম্ত 
হয়। এই সময়ে নিকলাস্‌ পাইমেন্টা নামক একজন পাদরী জেস্থইট সম্প্রদায়ের 
ভারতীয় পরিদর্শক (15160) রূপে গোয়া নগরীতে ছিলেন। তাহার 
তত্বাবধানে চারি জন পাদরী বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তন্মধ্যে ফ্রান্সিস্‌ ফার্ণাণ্ডেজ 
(মাএ1501550 ঢা200218062) এবং ডোমিনিক সোসা (0101760 0০ 90959) 
কোচিন হইতে ১৫৯৮ সনের ৩র! মে তারিখে বঙ্গে রওনা! হন এবং মেলকিওর 
ফন্সেকা (14161017107 ৫৪. 0009208) ও এন্ড বাউয়েস (41076 ০0৮25) 
পর বখ্সর সেই দিকে যাত্রা করেন। 


১ "০ :651161005 50201000181 00010 0:000106 2. 115 0 72061) 50 ৮৪710101915 
9150106151)20 ) 17701021790 £70615060 109 02617501017 ০৮6] ৪০ 85 2 50802 
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২৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ সর্ববপ্রধান ছিলেন। তিনি এ বৎখসরই 
পাইমেন্টার নিকট লাটিন ভাষায় কয়েকখানি পত্র লিখেন ।১ এ সকল পত্র 
অবলম্বনে পাইমেন্ট1 ১৬০০ খুষ্টাব্ধে সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষ বা জেনারাল ক্লুভ 
একোয়াভিবার (0180০ 4০৪৬1৬৪) নিকট বঙ্গীয় মিশন সম্বন্ধে পর্গীজ ভাষায় 
যে সব পত্র লিখেন, ১৬০২ অবে লিস্বন হইতে উহা! মুদ্রিত হইয়া! প্রকা ৃ 
হয়। পিয়ারে ডু জারিক (7012016 [এ [91010 ) নামক একজন ফ্রান্স 
গ্রন্থকার এ সকল পত্র ও অন্যান্য বিবরণী হইতে, এশিয়ায় খুষ্টধর্মের অবস্থা! সম্বন্ধে 
ফরাসী ভাষায় এক বিরাট ইতিহাস লিখেন।২ দক্ষিণ ফ্রান্সের কৌর্ডো নগরী 
হইতে ১৬০৮-১৬১৪ খৃষ্টাব্দে তিন খণ্ডে উক্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়। উহার 
তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদ্িত্য সম্বন্ধীয় কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আমর তাহার 
সারমন্ম এখানে প্রকটিত করিব। এই ইতিহাসে স্পষ্টতঃ প্রতাপাদিত্যের 
নাম না থাকিলেও, তিনি চ্যাপ্ডিকানের অধীশ্বর এবং বাক্লার রাজপুত্র রামচন্দ্রের 
ভাবী শ্বশ্তর, এই পরিচয় হইতে প্রতাপাদিত্যকে বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় ন]। 
চ্যাণ্ডিকান ও যশোহর-ধুমঘাট যে অভিন্ন তাহা! আমরা পূর্বের সপ্রমাণ করিয়াছি ।৩ 
তদন্ুসাবে এখানেও চ্যাপ্ডিকানের পরিবর্তে স্থানে স্থানে যশোহর নাম ব্যবহার 
করিব। 


১.:4৯001001615552. 20161091) 01 61)০ 12061: 2.5 00121151)০0. 2.0 15151001711) 
1902, [76101701062 ৮৮05 10015 11) 1550, 21006575ন0 101৮6151001 £৯1০৪19, 11) 1570, 
8771560. 11) 0309. 1575 200. 4160 1 1602.--0365 5110£6, 3012761]) 0. 447. 
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(07161215 980০, সংক্ষেপতঃ উহাকে চব1500115 065 [7025 01161109155 বা ূর্বব ভারতীয় 
ইতিহাস বলা যায়। অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মূল ফরাসী হইতে উহার অনুবাদ করিয়া 
'প্রতাপাদিত্যের সভায় খুষ্টান পাদরী' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ ১৩২৮, আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 
প্রকাশ করিয়াছেন। নিখিলনাথও উহীর ২৯-৩০ ও ৩২-৩৩ অধ্যায়ের মূল ও অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন।-_"প্রতাপাদিত্য', ৪*৭-৪৭৫ পৃ ্ষ্টবা। [ অধ্যাপক সরকার কিছু সংস্কারাস্তে 
উক্ত প্রবন্ধ ১৩৫৫, আযাঢ় মাসের "শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন । উহা! বর্তমান সংস্করণের 
পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল-_শি মি ] 

৩ বর্তমীন খণ্ড, ১৫০ পূ দ্রষ্টব্য । 


খষ্টান্‌ পাদরবীগণ ২৯৫ 


উক্ত চারিজন মিশনরী সর্বপ্রথমে কোচিন হইতে হুগলীর (৫9119) পথে 
চট্টগ্রামে আসেন এবং তথা হইতে ভিয়াঙ্গায় গিয়া অবস্থান করেন। পর্টুীজ- 
পল্লীমাত্রেরই সাধারণ নাম ছিল ব্যাণ্ডেল (88761) ব৷ বন্দর । হুগলীর কাছে 
পুরাতন ফিরিঙ্গি-পল্লীর নাম এখনও ব্যাণ্ডেল এবং ডিয়াঙ্গীকেও ফিরিঙ্গি-বন্দর 
বলিত, ইহা আমরা পূর্বের বলিয়াছি (১৭৮ পৃ )। ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা যখন পথে 
হুগলীতে আসিয়া পৌছেন, তখনই প্রতাপাদিত্য তাহাদিগকে যশোহবে গিয়] 
সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া পাঠান । কিন্তু তখন তাহারা! সে অনুরোধ বক্ষা করেন 
নাই। পরে ফার্ণাণ্ডেজ ডিয়াঙ্গ হইতে যখন শুনিলেন, যে রাজা এ কারণে ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন, তখন তিনি সোসাকে যশোহরে পাঠাইয়া দেন। সোসা ১৫৯৭ খুষ্টাবে 
মে মাসে যাত্রা করিয়া হুগলীর পথে অক্টোবর মাসে যশোহরে পৌছেন। যশোহর 
হইতে তিনি ফার্ণাগ্ডেজকে স্বয়ং তথায় আসিবার জন্য পত্র লিখেন। ফার্ণাণ্ডেজের 
নিজ লিখিত বিবরণী হইতে আমরা এই প্রসঙ্গে জানিতে পারি : “অক্টোবর 
মাসে ফাদার ডোমিনিক আমাকে লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কার্ধ্য সম্বন্ধে 
রাজার সহিত একটা বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্য আমার চাদেকান যাওয়া 
আবশ্যক, কারণ রাজার (মত) পবিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তাহাই 
করিলাম। যখন রাজা জানিলেন যে আমি পৌছিয়াছি, তিনি তাহার একজন 
প্রধান ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার 
আগমনে তিনি অত্যন্ত খুপী হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত 
হইয়াছেন। পরদিন ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন এবং নিজ পরিত্রাণ 
(5415) সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথাবার্থী কহিলেন ।”, 
প্রতাপাঁদিত্য কি ভাবে এই কল নবাগত বৈদেশিক মিশনরীগণের সহিত সদ্যবহার 
করিয়াছিলেন, তিনি একজন স্বাধীন রাজার মত কি ভাবে রাজ্য-মধ্যবস্তী সকল 
বিষয়ের সন্ধান লইতেন এবং সবদিকে দৃষ্টি রাখিতেন, এই ঘটন! হইতে তাহার বেশ 
পরিচয় পাওয়! যায়। ফার্ণাগ্ডেজের ব্যবহারে ও বাক্য-কৌশলে তুষ্ট হইয়া! তিনি 
রাজ্যমধ্যে থৃষ্টধশ্ম প্রচারের জন্য আজ্ঞাপত্র প্রদান করেন।২ অনতিবিলম্বে 


১ অধ্যাপক যছুনাথ সরকার কৃত অনুবাদ, 'প্রবাসী', ১৩২৮, আবাঢ়, ৩২২ পৃ। 
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ফার্ণাগডেজ যশোহর হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া প্রথমে শ্রীপুরে ও পরে ডিয়াঙ্গাতে 
পৌছেন এবং ফাদার ফন্সেকাঁকে আবশ্ক কার্ধয-নির্বাহের জন্য বাক্লার পথে 
যশোহরে পাঠাইয়া দেন। 

ডু জারিকের বিবরণী হইতেই জানা যায়, বাক্লা, শ্রীপুর ও যশোহর তখনকার 
প্রধান তিনটি হিন্দুরাজ্য । চাঁকরী, বাণিজ্য প্রভৃতি নান! কাধ্্য-ব্যপদেশে এ 
তিন স্থানেই বহু পটুগীজ ও অন্যান্য থুষ্টানগণ আসিয়া বাস নল 
তাহার কোন কোন সময়ে ছুইচারি বর্ষের মধ্যে মিশনরীর মুখ দেখিত না ব| 
ধর্ম উপাসনার কোন স্থযোগ পাইত না। ফাদার ফন্সেকা বাক্লায় পৌছিলে 
উহার যেন হাতে স্বর্গ পাইল, রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। 
তখন বালক রামচন্দ্র বাক্লার রাজা, তাহার বয়স মাত্র ৮৯ ব্সর। তবুও 
তাহার বয়সের অতিরিক্ত বুদ্ধি, রাজোচিত গান্ভীধ্য ও সৌজন্য দেখিয়া জেস্থইট 
পাদরী একান্ত মুগ্ধ হইলেন। রাজসভায় ফন্সেকা সমাদরে অভ্যথ্িত হইলেন। 
প্রতাপাদিত্যের কন্যার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাব তখন সকলের জানা 
ছিল। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোথায় যাইবেন ? তখন 
ফন্সেক] উত্তর করিলেন, “আমি আপনার ভাবী শ্বশুরের রাজ্যে যাইব । আশা 
করি, আপনি আমাকে এই বাজ্যমধ্যে গীর্জা নিশ্মাণ ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য 
অনুমতি দিবেন ।' রামচন্দ্র তছুত্তরে বলিলেন, ইহা আমারও অভিপ্রেত, কারণ 
আমি আপনাদের অনেক সদগ,ণের বার্তা শুনিয়াছি। তখনই পাদরীকে 
যথারীতি আজ্ঞাপত্র প্রদান কর! হইল। উহার সঙ্গে ইজন লোকের আহারাদির 
ব্যবস্থাসহ বাজ্য মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার অন্মতিও থাকিল।১ ফন্সেকা 
তখন বাকল হইতে নদীপথে ছুইধারে মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, ২০শে 
নভেম্বর তারিখে ধূমঘাটে পৌছিলেন। 

সেখানে তিনি ফাদার সোসাকে দেখিতে পাইয়া পরম সুখী হইলেন। 
স্থানীয় পট্টুগীজের! তাঁহাকে খুব অভ্যর্থনা! করিল। পরদিন তিনি প্রতাপাদিত্যের 
বারছুয়ারী দরবারে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বেরিঙ্গান জাতীয় একপ্রকার 
কমলা লেবু উপহার দিলেন । এগুলি অতি হ্ুন্দর এবং এদেশে পাওয়া যায় না । 


সস 
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রাজ। পাইয়! খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমাদরে গ্রহণ করিলেন । উত্তর-পূর্ব কোণে 
ইচ্ছামতীর কুলে পটু”গীজদিগের পল্লী ছিল, সেখানে এখনও মৃত্তিকার নিয়ে বহু 
সংখ্যক কবর দেখিতে পাওয়া যায় । ফন্সেকা এ স্থানে একটি গীর্জা নিশ্নাণের 
জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ১৬০০ খুষ্টাব্বের ২০শে জানুয়ারী তারিখে 
ফন্সেকা1 গোয়াতে পাইমেন্টার নিকট যে পত্র লিখেন তাহা হইতে আমরা 
পাই : “তিনি আমাদিগকে এত মান্য করিলেন যে, আমাদিগকে দেখিবামাত্র 
নিজ সিংহাসন ছাড়িয়। দীড়াইয়! মাথা নত করিলেন । ইহার কারণ এই যে, 
এদেশের লোকেরা ব্রদ্ষচধ্যকে (0178506) অত্যন্ত ভক্তি করে এবং ইনি, 
আমরা পূর্ণ ব্রক্মচর্য্য রক্ষা করি শুনিয়া, আমাদের সম্বন্ধে অতি উচ্চ মত পোষণ 
করিয়াছেন। আমাদের বাসার কাছে একট বড় জায়গা আছে । আমরা 
রাজার কাছে সেটি চাহিলাম, কারণ যাহাদিগকে আমরা খৃষ্টান করিব 
তাহাদিগকে সেখানে বাস করাইলে, তাহাদিগকে অতি সহজে সাহায্য করিতে 
ও ধর্মপথে রাখিতে পারিব। তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থনা মগ্ুর করিয়া এ সম্বন্ধে 
একখান ফন্মাণ শীন্ত প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, এ বাড়ীতে 
যে সব হিন্দু (অর্থাৎ নৃতন খুষ্টানেরা ) বাস করিবে, তাহারা যে কর দিত, 
তাহা আমাদিগকে দিবে ১ 

এই সনন্দ পাইবামাত্র গীজ্জ নিশ্মীণের কাধ্যারস্ত হইল। রাজান্তগ্রহ লাভ 
করিলে বাজ্যমধ্যে অর্থ-সংগ্রহ বা কাধ্য-সাধনের ব্যাঘাত হয় না; বিশেষতঃ 
বহু প্ট,গীজ তখন সৈন্যদলে ও নানা বিভাগে চাকরী করিতেছিল। তাহারা 
সানন্দে প্রচুব অর্থ আনিয়া দিল স্বকীয় ধর্মের জন্য সকল জাতিই উনুক্তহস্ত 
হইয়! থাকে । রাজাও যথেষ্ট মালপত্র দিয়! সাহায্য করিলেন। পাদরীগণের 
একান্তিক চেষ্টায় অতি ভ্রুতভাবে কার্য চালাইয়! প্রায় একমাস কাল মধ্যে 
গীর্জ। প্রস্তুত কর] হইল । ১৫৯৯ খুষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষভাগে ফন্সেকা 
যশোহরে আসেন। সেই বৎসর ডিসেম্বর মধ্যেই গীর্জার কাধ্য শেষ হয়। 
ফন্সেকার পত্রেই আছে : 

'বঙ্গদেশে জেন্থইটদ্িগের সর্বপ্রথম গীর্জা এইখানে প্রস্তুত হয় এবং ইহাকে 


১ 'প্রবাসী', ১৩২৮, আষাঢ়, ৩২২ পৃ (অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অনুবাদ )। [ পরিশিষ্ট 
রটব্য-_শি মি] 
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যীশুর গীঞ্জা! নাম দেওয়া হইল। পোর্ট,গীজদিগের সাহায্যে এই গীর্জা খুব 
জাঁকজমক সহকারে সাজান হইল এবং ১ল] জানুয়ারীতে খুব ধুমধামের সহিত 
উপাসনা করা হইল। চারিদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল।.--**... 

এই গীর্জা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজা সভাসদের এক প্রকাণ্ড দল, 
লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জার সাজসজ্জা দেখিয়া হর 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন । খুৰ ভক্তির সহিত গীর্জ1-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং 
যখন প্রধান চ্যাপেলটির নিকট আপিলেন, তখন জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। 
তাহার জন্য একখান। চেয়ার আগে হইতে প্রস্তত রাখ! ছিল, কিন্তু আমর! 
কিছুতেই তাহাকে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি, কার্পেটেও নহে। 
তিনি শুধু সিড়ির উপর একখান! ছোট মাছুরে বসিলেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ 
ধরিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন । গীঙ্জীর বেদীর উপর যে সব দুর্লভ দ্রব্য 
ছিল, এবং অন্যান্য জিনিষ যাহা! দেখিলেন, তাহা! সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীর্জ। নিশ্নশাণ করিতে অনুমতি 
দিলেন, যাহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে ।”১ 

কিন্ত সে পাথরের গীঞ্জা আর প্রস্তত হয় নাই । তবে অল্প সময় মধ্যে যে 
ইঞ্টক-রচিত গীঞ্জ! নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহাও খুব স্থন্দর ছিল বলিয়া জানা যায়। 
উহার গঠন-কৌশল অপেক্ষা সাজসজ্জার পারিপাট্য যে বেশী ছিল, তাহা 
মিশনরীদিগের কথা হইতে বুঝা যায়। ১৬০০ খুষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী গীর্জা! 
খোল! হইল, সে দিন প্রতাপাদিত্য দেখিয়া গেলেন। পরদিন রাজপুক্র 
গীর্জার সাজসজ্জা! দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটবর্তী স্থানে যত হিন্দু, 
ছোট হউক বড় হউক, গীজ্জ1 দেখিয়। গেল, কারণ ইহার জীকজমকের খ্যাতি 
সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হইত। 
পনের দিনের বেশী ধরিয়া এইরূপ হইতে লাগিল ।” সে হ্থন্দর গীর্জা আর 
নাই। বর্তমান ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যুধিষ্ঠির সার্দীরের ভিট্টা' বাড়ীর 
পার্থ জঙ্গলের মধ্যে স্তৃপীরুত ইষ্টকরাশি এক্ষণে তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া 
দেয় মাত্র। লোকে সে জঙ্গল কাটিতে চায় না, কাটিতে গিয়া কে নাকি 


১108 0817105, 111560%2 6০$ 0. 832-34 (অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের অনুবাদ )। 
২ এই রাজপুত্র যে উদয়াদিত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
৩ অধ্যাপক যছ্ুনাথের অনুবাদ, 'প্রবাসী”, ১৩২৮, আধাড়, ৩২৩ পৃ। 


ৃষ্টান্‌ পাদ্রীগণ ২৯৯ 


নির্বংশ হইয়াছিল। ভয়ে কেহ নিকটে বাস করিতেও চায় না। গীঞ্জার 
সংলগ্ন প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রাঙ্গণ ও সমাধিস্থান ছিল। এ সমাধি-ক্ষেত্র সে সময়ে 
ইষ্টক গপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। ইহারই নিকটে পর্টুগীজদিগের ব্যাণ্ডেল বা পল্লী 
ছিল। সমাধি-স্থানে অন্ততঃ ৪০টি ইষ্টকরচিত কবরের ভগ্নাবশেষ দ্রেখিতে 
পাওয়া যায়। এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি কবর পূর্বব-পশ্চিমে দীর্ঘ । গীর্জার 
কাছে কোরমাণ সর্দার নামক এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর পূর্ববে যে একটি 
পুক্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । উহার মধ্যেও 
পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ গোর ও মন্ুষ্তাস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ।১ মৃলমানের কবর 
উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ হইবার নিয়ম আছে, খৃষ্টানের তেমন কিছু নিয়ম নাই। 
স্বতরাৎ কবরগুলি যে থুষ্টানের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একজন খুষ্ট- 
ধন্মাবলম্বী সহৃদয় লেখক এ সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহাই উল্লেখ 
করিতেছি নু 
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১ ঈশ্বরীপুরে ডাক্তার নিরক্কভৃষণ রাঁয় চৌধুরী মহাশয় নিজ গৃহে এই অস্থি সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, দেখিয়াছি । সে অস্থি যে মনুস্যাস্থি তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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10৩ 1) ৪1) 8101016 0069060., 'ড715606 17010190109 12710/60' 11) 06 08100 ৮৪, 
২০৬৪৬) 1920. 20০, 186-7. 


৩০৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাস্তবিক ইহাই বঙ্গদেশে খুষ্ট-ধর্শীবলম্বীদিগের সর্বপ্রথম গীর্জা |» কেহ 
কেহ বলেন ইহা জেস্ুইট সম্প্রদ্দায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম গীঞ্জা হইতে পারে, 
তন্দারা যে তখন বঙ্গদেশে অন্য গীর্জা ছিল না৷ তাহা বুঝায় না। সে গীর্জা 
হুগলীর নিকট থাকিবার সম্ভব, কারণ জেন্থুইট মিশনরীগণ ব্যাণ্ডেলে আসিয়। 
তথায় খুষ্টানদিগের একটি প্রধান আড্ডা দেখিয়াছিলেন। পূর্বতন কোন 
উপাসনা-গৃহ তথায় থাকিতে পারে ; কিন্তু যে ইষ্টক-রচিত বিহার ও গীর্জা 
ব্যাণ্ডেলকে এখনও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অপূর্ব দর্শনীয় স্থান করিয়া 
রাখিয়াছে, তাহা ১৫৯৯ খুষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয় নাই। ব্যাণ্ডেল গীঞ্জা এখনও 
অভগ্র অবস্থায় দাড়াইয়া আছে এবং তাঅরফলকে প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রদর্শন 
করিয়। জানাইয়। দিতেছে যে, উহা ও যশোহবর-গীঙ্জীর মত একই ব্সরে নিম্মিত 
হইয়াছিল।২ এক্ষণে প্রশ্ন এই, যশোহরের গীঞ্জা যখন ডিসেম্বর মাসে নিশ্সিত 
হয়, তখন কোন্টি অগ্রে কোন্টি পরে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? 
তদুত্তরে বলা যায়, যশোহরের গীঞ্জ! প্রথম গীর্জা বলিয়াই উহ] যীতুগুষ্টের পবিত্র 
নামে উৎ্সর্গাকৃত হয়, এবং উহা যে প্রথম, তাহা! ডু জারিক স্পষ্টত: বলিয়া 
গিয়াছেন। স্বতরাং এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে ন1। 
প্রাচীন যশোহর যে কেবল হিন্দুর পীঠস্থান, মুসলমানের মস্জিদের জন্যই 
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গীর্জার পশ্চিম তোরণে তাত্রফলকে লেখা৷ আছে, "০০7০৭, 1599" এবং বিহারের পশ্চিম গেটের 
উপর প্রস্তরফলকে বড় বড় পুরাতন অক্ষরে '1599' লিখিত আছে। চট্টগ্রামে ডিয়াঙ্গায় যে গীর্জা 
নিশ্মিত হয়, তাহ। বিনষ্ট হইয়াছিল (বর্তমান খণ্ড, ১৭৮ পৃ পাদটাক। দ্রষ্টব্য )। তিনটি গীর্জজাই যে 
একই বৎসরে গঠিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 
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খৃষ্টান্‌ পাদ্রীগণ ৩০১ 


বিখ্যাত তাহা নহে; ইহা খুষ্টানদিগেরও এতদ্দেশীয় আদি ধর্মপীঠ বলিয়। 
চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে । 

সে পবিত্র পীঠের স্থৃতিবক্ষা করিবার জন্য কি কেহ নাই? যে স্থানটিতে 
প্রাচীন গঞ্জার ভগ্নাবশেষ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেখানে কোন গীর্জা নির্মাণ 
করা৷ হউক বা না হউক, স্থানটি অবিলম্বে কোন স্তস্তফলক দ্বারা চিহ্নিত ও 
স্মরণীয় করিয়া রাখা কর্তবা। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন কীন্তি-রক্ষণবিভাগের 
দৃষ্টি কি এদিকে পড়িবে না? এই প্রাচীন কীন্তি রক্ষার জন্য স্থানীয় হিন্দু 
মুসলমানের যে সহানুভূতি নাই, তাহা নহে; তবে খুষ্টানদিগেরই এ বিষয়ে 
অগ্রণী হইয়া কাধ্য করা উচিত। অনেক খুষ্টধশ্মীবলম্বী উচ্চপদস্থ রাজকন্মচারী 
বা মিশনরী খুল্নায় থাকেন, তাহারা এবং বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি আরও 
অনেকে ঈশ্বরীপুরের প্রাচীন কীত্তি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন ; অক্রাস্ত- 
কন্মী বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয় সকল পরিদর্শকেরই দৃষ্টি এ দিকে 
আকৃষ্ট করিতে কখনও বিরত হন না। তাহারা কেহ কেহ একবার সামান্ত 
উদ্যোগ করিলেই অনায়াসে প্রস্তাবিত প্রস্তর-ফলক রক্ষা করিতে পারেন। 
ফক্নার সাহেব আমাদের সহিত একমত হইয়া এই গীঞজ্জ সম্বন্ধে যে স্থুমত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিয়াছি। কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার 
কলেজের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ জেন্ুইট ধশ্মযাজক ফাদার হোষ্টেন (7২০. মনন, 
চ795051, 5. 0.) এই জাতীয় এতিহাসিক লুপ্ত বত্বের সমুদ্ধারকল্পে যে অক্লান্ত 
শরম করিতেছেন, ব্যাণ্ডেলের প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কারের জন্য১ যেরূপ একাগ্র 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা স্থ্ধীসমাজে সুপরিচিত ॥ তিনিই পুরোহিতের মত 
অগ্রণী হইয়৷ উশ্বরীপুর দর্শন করত: গীঞ্জার স্থান নির্দেশ ও স্মারকস্তস্ত-প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়। 

বাঁজান্ুগ্রহ লাভ করিয়া পাঁদরীর! যশোহরে পরম স্থখে বাস করিতেছিলেন, 
ইহা বেশ বুঝা যায়। গীর্জা! নিশ্মাণের পর প্রায় ছুই বৎসর কাল এইরূপ সন্তাব 
ছিল। ১৬০০ খুঃ অবে'র জান্ুয়ারীর প্রথমভাগে গীঞ্জা প্রতিষ্ঠার দিনে উহা! 
যেমন করিয়৷ সাজান হইয়াছিল, পর বৎসর (১৬০১) ঠিক এ তিথিতে পুনরায় 
এরূপ একটি বাৎসরিক উৎসব অন্ুষিত হয়। বাজাজ্ঞায় যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং 
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৩০২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সম্ভবতঃ সংগ্রামাদিত্য ১) একত্র হইয়া! উৎসব-দিনে 
গীঞ্জী! দেখিতে আসিয়াছিলেন। পাদরীদিগের পত্রে আছে, “রাজ নিজে অনেক 
সন্্ান্ত পুরুষ সঙ্গে লইয়া এটি দর্শন করিলেন এবং স্থন্দর দৃশ্য দেখিয়া অতি 
সন্তৃষ্ট হইয়া, পাথরের গীষ্ নিশ্বাণ করিবার জন্য আমাদিগকে যে অনুমতি 
দিয়াছিলেন, তাহ দচতর করিয়া দিলেন। ফলত: রাজ পাদরীদের প্রতি এত 
স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে কোন প্রার্থনা পূরণে তাহার 
অতিমাত্র স্থখ হইবে, এরূপ বোধ হইতে লাগিল ।” পাদরীরা জানাইলেন, 
একজন পটুগীজের একথানি জালিয়া নৌকা দেনার জন্য এক ব্যক্তি আটক 
করিয়াছিলেন। রাজার আদেশে তাহ! মালিককে প্রত্যপিত হইল। এমন 
কি একজন হিন্দু বাজার নিকট বহু টাঁকার জন্য খণী ছিল, সে গিয়া পাদরী- 
দ্িিগকে ধরিল এবং তাঁহাদের ছারা অনুরোধ করাইয়া! দেনা হইতে অব্যাহতি 
পাইল। এ সব ঘটন! হইতে বিশেষ সন্ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যশোহরে 
জেস্থইটদিগের উপাসনা ও প্রচারকাধ্য হ্বন্দরভাবে চলিতেছিল । এমন সময়ে 
সন্দীপ লইয়া এক ভীষণ গোলযোগ বাধিল এবং তাহার ফলে যশোহরের 
গীর্জা! গেল এবং পাদরীদিগকেও দেশান্তরিত হইতে হইল। সে কথা আমরা 
পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত করিতেছি । 


১ উদ্দয়াদিত্যের দুইটি সহোদর, অনস্ত রায় ও সংগ্রাম রায়। এই ছুইজনের কেহ জোষ্ঠের 
অনুবন্তী হন । (১১৪-১০ পৃ জষটব্য) 
২ অধ্যাপক সরকারের অনুবাদ । [ পরিশিষ্ট ভ্র-শি মি ] 


অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 


কার্ভালে৷ ও পাদ্রীগণের পরিণাম 


ট্টগ্রাম ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যস্থানে সন্দীপ একটি প্রধান স্থান। উহার 
অবস্থান, সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের কথা আমরা! পূর্বে বলিয়াছি ( ১৭৭-৭৮ পৃ) 
ডূ-জারিকের বিবরণী হইতে আমর! জানিতে পারি, “এই দ্বীপ কেদাব রাঁয় নামক 
একজন বঙ্গাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে 
তাহার সে অধিকার ছিল না, কারণ মোগলের! বলপূর্বক উহা দখল করিয়! 
লইয়াছিল। কিন্ত যখন তিনি জানিলেন যে, পট,গীজেরা উহা দখল কবিল, 
(সে কথা পরে বলিতেছি ), তিনি উহা! একান্ত ইচ্ছাপূর্বকই তাহাদিগকে 
দিলেন এবং এ দ্বীপে তাহার যে কোন স্বত্ব থাকিতে পারিত, তাহা সমস্তই 
পর্ট,গীজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।”* মোগলেরা সন্দীপ হস্তগত করিবার পরও 
কেদার রায় দাবি ছাড়েন নাই। কার্ভালো৷ তখন তাহার অধীন সেনাপতি, 
প্রধানতঃ নাববিভাগের জনৈক অধ্যক্ষ । সন্দীপ দখল করিয়া তথায় পর্টুুগীজ- 
দিগের বাসভূমি নির্দেশ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে এই জাতির প্রতিপত্তি- 
বৃদ্ধির অনেক পথ খুলিবে, কার্তালো তাহা৷ বুঝিতেন। এইজন্য তিনি ১৬০২ 


১ এই অংশ মূল ০1 1670. ভাষায় এইরূপ আছে : 16506 7516 00990677016 
2০ 01016 2 আট 099 1053 06 92106919+ 05+019 200961]6 0০9৫58199 : 17918 
1] গ 2916 01005120015 2101)665 001] 19:61 00100558016 785 ৪. 08056 0016 129 1৬] 00165 
8১61) 690012176 217505162 0৪ 10106. 01 00815010502 006 125 701000815 5161) 
8860161 581518) 00100005. 71005 ৫1005 10161) (050, 16 19. 16) 00708. 0 01 
700,065 ড0101)06 227)0100210 1 15000256072 0005 169 0701609 নু 1] 
60900016 0150615076.-7005- ]80105117656076 80 ঢ৪6 1৬০ 0848. 0৪ য5095, 
[১015556 ঠা, 36101, 0,168, 0 ; নিখিলনাথের 'প্রতাপাদিত্য' ৪২৩ পৃ। নিখিলনাথের 
উদ্ধৃত অংশে বহুসংখ্যক বর্ণাশুদ্ধি আছে এবং তাহার অন্ুযাদ মুলানুগত হয় নাই | 17. 027008 
লিখিয়াছেন। “710০ 0885866. 15£201776 00 1060587 781 1785 1966 10015080510160 
১5 (82৮0) 2001] ৪60 ৪ |) 1015 প্রতাপাদিতা' । পরে আরও কয়েক স্থানে 
এইরূপ ভুল হইয়াছে। উপরোক্ত ফরাসী অংশের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ এই : 11018 18187) 
9610660 ৮5 £1806 6০ ৪. 1075 0£ 217581, 7150 ৪6 081100 080918$ : ০০ 102: 
5677679] 35875 176 00010. 000 20005 105 66080052022 7400£019 (008 105 10706. 
906 122 1১6 1058) 008 005 0১010085256 1090 51520 10 88 ৬৫ 5109]] 1611 
০ 81701015196 282 16 00 00607 9910 £7626 5০111720255 15508 আট টা 0061 
12%007 81] 006 116505 %/0100, 006 50010 10981100511) 20 006 15190. 


৩০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাল 


খৃ্টাবে স্বযোগ মত কেদার রায়ের অসংখ্য রণতবীর সাহায্যে এ দ্বীপ আক্রমণ 
করিয়া দখল করিলেন। যখন কেদার রায় উহা জানিতে পারিলেন,১ তথন 
কার্ভালোর প্রার্থনামত শ্বচ্ছন্দচিত্তে এ দ্বীপের শাসনভার তাহাকে প্রদান 
করিলেন। কার্ভালো দ্বীপটি দখল করিয়া! বসিবামাত্র কেদার রায়ের সহিত] 
একপ্রকার সম্বন্ধ রহিত করিলেনই ; পরন্ত স্থানীয় প্রজার উপর অত্যাচার 
আরস্ত করিলেন। ছ্বীপবামী মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তখন 
কার্ভীলো৷ কেদার রায়ের নিকট সাহাধ্য চাহিতে না গিয়া, চট্টগ্রামের পর্ট,গীজ- 
দ্রিগের নিকট হইতে সাহায্য চাহিলেন। তত্রত্য পট,গীজ সেনাপতি ম্যানোয়েল 
ডি মাটোস্‌ (181706] ৭০ 1৬081095 ) ৪০০ সৈন্য লইয়া কার্তালোর সাহায্যার্থ 
উপস্থিত হইলেন এবং শত্রুরদিগকে পরাজিত করিয়া উভয়ে একযোগে সন্দীপের 
মালিক হইয়া বসিলেন। এই কথা শুনিয়া মোগলেরা কেদার বায়ের উপর 
অত্যন্ত ভ্রুদ্ধ হইলেন, কারণ তাহারা ভাবিলেন কেদার বায় ভিন্ন এমন 
দুঃসাহসিক কাধ্য কেহ করিতে পারে নাঁ। কার্ভালোর বীরত্বখ্যাতি তখনও 
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। স্থতরাং মোগল পক্ষ হইতে কেদার রায়ের 
বিপক্ষে সৈন্য প্রেবণ করিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল । 

এদিকে পটুগিজেরা অনেকদিন হইতেই আরাকাশী মগ ও বাঙ্গলার ভূঞা- 
দিগের অধীন হইয়া বাস করিবার কালে, স্বাধীনভাবে দস্থ্যবৃত্তির পথ পাইতেছিল 
না। তাহারা সন্দীপ অধিকার করিবার পর হইতে চারিদিকে অত্যাচার আরম্ত 
করিল। এই সময়ে তাহার। নানা নদ্দীপথে প্রতাপাদিত্যের বাজ্যের দক্ষিণভাগে 


১ যোগেন্্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কেদার রায় শ্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়া সন্দীপ অধিকার 
করিয়াছিলেন ('কেদার রায়', ৪০-৪১ পৃ)। সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কার্ভালে। 
কেদারের রণতরীর সাহায্যে সন্দীপ দখল করিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাইয়া কেদার রায় সম্ভবতঃ 
পুরস্কার ম্বরূপই সন্দীপের শাসনভার কার্ভীলোকে অর্পণ করেন । মুল বিবরণীতে 'জানিবার' (০৪৩) 
কথা আছে, তিনি উপস্থিত থাকিয়া! যুদ্ধজয় করিলে 'জানিবার' কথা থাকিত না। চ9:০1785, 
1077,55, 08৮ 1৬, ৪০০৮ ৬, 9. 575 হইতে পাই : 706 0108০15 আা10 016 
00201065601 067)£818 1080 093863520. 573058, 0০80:879$ 30111 ০০001010178 
[715 01616, 24061 5010%01 12160 052৮51105 &00. 75089555 €চ০ 2০01:00£818, 
507,056:60 16 17. 1602. এখানেও কেদার রায়ের স্বত্বরক্ষার ছলে কার্ডালো। প্রভৃতি সন্দীপ 
দখল করেন, ইহাই আছে। 


কার্তালে৷ ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩০৫ 


আসিতে লাগিল এবং স্বন্দরবনের মধ্যে যেখানে লোকের বসতি পাইত, সেখানেই 
লুটপাট করিয়৷ ঘোর উৎপাত করিত। তাহাদের অত্যাচারের প্রণালী আমবা 
পূর্বে বর্ণনা] করিয়াছি । সন্দ্বীপ অঞ্চল হইতে প্রতাপের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে হরিণঘাটার মোহানা পথে বলেশ্বর নদে এবং পরবর্তী মর্জালের 
মোহানা দিয়া শিবসা নদীতে আসিতে হইত। ডু-জারিক প্রভৃতি এতিহাসিক 
পটু”গীজদিগের সহিত রাজাদের যে সকল বড় যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই কতক 
আভাস দিয়াছেন, কিন্তু নদীপথে দস্থ্যদিগের সহিত প্রতাপের বণতরী সমূহের 
যে অবিরত কত যুদ্ধ হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই। শুন! যায় অজ্জালের 
মধ্যে তিনি পট্ুগীজদিগকে এক প্রকার সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এঁ সময়ে 
শিবসাঁর মোহানায় কালীর খালের কুলে প্রকাণ্ড শিবস! হুর্গ নিশ্মিত হয় » আমরা 
উহার বিশেষ বিবরণ পূর্বের দিয়াছি (১৯৮-৯ পৃ)। পটুগীজদিগের অত্যাচারের 
সংবাদে শুধু প্রতাপ নহেন, শ্রীপুরের অধীশ্বর কেদার রায় এবং আরাকানরাজ 
মানরাজগিবি১ ( পটু'গীজদের ভাষায় 50117:598. বা! সেলিম শা) একান্ত 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আরাকানরাজই সর্ধঝপ্রথমে পটু'গীজদিগকে আশ্রয় 
দেন, উহার! তাহার আশ্রিত বা বাধ্য ইহাই তীহাঁর ধারণা ছিল; কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে উহারা তাহার রাজ্যের উপরই অধিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। 
শুধু তাহাই নহে, উত্তরে চট্টগ্রাম ও দক্ষিণে পেগ অঞ্চলে দুর্গ নিশ্মাণ করিয়া 
ফিরিঙ্ষিরা বড়ই দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার রাজ্য গ্রাস করিবার 
চেষ্টা করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এইজন্য সর্বাগ্রে বীরবর 
মানরাজই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। তিনি এই জন্য জালিয়া, কার্ডসং প্রতৃতি 
১. শু 1599 4, 79. 05 0 0£ টিএচাও 5706 0 80555850025 5161 
ঢ16586765 00 718137908.5171, 71176 06 £১181597, 15000950176 1919 ৪10. ৪£911730 
006 18106 01 0680.7700081665£077£ 76117005063 05825666657 (0২. নু, 91055 
চ30০75778072), 1909, 2. 28. তাহার প্রকৃত নাম মানরাজগিরি, উহাই অপত্রংশে 'মেংরাজগি' 
হইতে পারে। বাদশাহ সেলিম শাহ বা জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি গর্বভরে সেলিম শা! উপাধি 
ধারণ করিতে পারেন, ইহা। বিচিত্র নহে। কারণ পটু ীজদিগের পরাজয়ের পর পূর্বাঞ্চলে তাহার 
অসীম ক্ষমতা হ্ইয়াছিল। তখন কেদার রায় নিজিত বা নিহত এবং প্রতাপাদিত্যের পতনাবস্থা 
আসিয়াছিল।-_-নিথিলনাঁথ, ৬০ পৃ টীকা । 

২ কাতুর বা কার্তুস্‌ একপ্রকার ৪*৫* হাত দীর্ঘ যুদ্ধতরণী, উহা! দীড়ন্বার! বাহিত হইয়া 
জল-যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত । সম্ভবতঃ ইহার সহিত ইংরাজী কাটার ০৪৫০৪: শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে। 

সু 


৩০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নান। জাতীয় ১৫০খানি যুদ্ধজাহাজ কামানাদি ছারা সজ্জিত করিয়া অগ্রসর 
হইলেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, মগরাজের সহিত কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের সন্ধি 
স্থাপিত হইয়াছিল। সন্দীপ মোগলদিগের অধীন ফতেহাবাদ সরকার ভুক্ত ছিল 
বলিয়া, কেদারের সাহায্যে কার্ভালে৷। কর্তৃক সে স্থান অধিকার করিবার 
সে সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই। দ্বীপ অধিকার করিয়া যখন কার্ভালো! স্বতন্ত্ভাবে চারি- 
ধারে উৎপাত করিতে লাগিয়া একটি তৃতীয় পক্ষ হইয়া দাড়াইলেন, তখন 
দেশের শান্তিরক্ষার জন্য ভুঞ্াঁদিগের সহিত মগরাজার পূর্ববসন্ধি অক্ষুণ্ন থাকিল। 
আরাকাণের অধিপতি সাহায্য চাহিবামাত্র কেদার বায় তাহার জন্য একশত 
খানি কোশ! নৌকা সঙ্ঞিত কবিরা শ্রীপুর হইতে প্রেরণ করিলেন ।১ এ সময়ে 
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৫5 5016 250 5109» এখানে [০ বলিতে যে আর।ক।ণরাজকে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কার্ভালোর নাম আগে, পরে, নিকটেও নাই। তবুও নিখিলনাথ এইস্থানে অনুবাদ 
ভুল করিয়া কেদার রায় কার্ভালোকে একশত কৌঁশ! নৌক! পাঠাইয়াছিলেন, এইরূপ লিখিলেন কেন, 
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কার্তালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩০৭ 


প্রতাপাদিত্য কোন সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন কিনা তাহার উল্লেখ নাই ; তবে 
তাহার রাজ্য একটু দূরবর্তী বলিয়া তিনি কোন সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিলেও তাহা আসিবার পূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়া গেল। আরাকাণী বহর 
অগ্রসর হইলে, ১৬০২ খৃষ্টানদের ৮ই নভেম্বর তারিখে ডিযাঙ্গীর সন্নিকটে এক 
জল-যুদ্ধ হইল। তাহাতে মাটোস্‌ আহত হইলেন এবং আরাকাণীর1! জয় লাভ 
করিয়া কয়েকখানি শক্রর জাহাজ ধরিয়! লইয়া! গিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। 
ইহাই প্রথম যুদ্ধ । 

দুইদিন পরে কার্ভালো কতকগুলি জালিয়া, পশ্তা, কার্ড,স প্রভৃতি যুদ্ধ- 
জাহাজ সহ মাটোসের সহিত মিলিত হইয়া, অকস্মাৎ প্রবল বেগে আরাকাণী- 
দিগকে আক্রমণ করিলেন। সন্দীপের নিকট সমুদ্রের জল রক্তাক্ত করিয়া যে 
ভীষণ যুদ্ধ হইল, তাহাতে অবশেষে পটুগীজেরা জয় লাভ করিল। বহু মগ 
বীর নিহত হইল, তন্মধ্যে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মিনাবাদী অন্ততম । তিনি 
মানরাজের পিতৃব্য । ফিরিঙ্ষিদ্িগের ভয়ে মগের চারিদিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন আরাকাঁণরাজ ক্রোধান্ধ হইয়] নিজরাজ্যবাসী পটুগীজ স্ত্রীপুরুষের 
উপর নিশ্মম শাস্তি বিধান করিলেন। তীহার প্রতিহিংসায় চট্টগ্রাম পধ্যস্ত 
বিকম্পিত হইল । মগ-ফিরিঙ্গির এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৬০২ খুষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর 
তারিখে হইয়াছিল। 

এতদিন জেস্থইট পাদরীগণের প্রচার কাধ্য সুন্বরভাবে চলিতেছিল। এই 
গগুগোলে তাহারা এবার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ফাদার 
ফার্ণাণ্ডেজ যশোহর হইতে ফিরিয়া আসিয়! ডিয়াঙ্গাতে ছিলেন এবং তথায় 
জেন্থইটদ্িগের একটি গীর্জা নিম্মিত হইয়াছিল। উক্ত দ্বিতীয় যুদ্ধের পর 
আরাকাশীদিগের অত্যাচারকালে, তিনি কয়েকটি বিপন্ন বালক বালিকার জীবন 
রক্ষা করিতে গিয়া নিজে বিষমভাবে প্রহ্ৃত হন এবং একটি চক্ষু হারাইলেন। 
উহারই ৩।৪ দিন পরে, ১৪ই নভেম্বর তারিখে কারাগারে তাহার মৃত্যু হইল। 
লোকসেবা-রত পুণ্যাত্বা ধশ্মযাজক অকালে দস্থ্য হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। 


1010 0£ 10) ৪6706 ৪, 1)0750750 00536 1:00) 5117 €০13610 101770৯7770 0100 55, 
স1হানা/25, [, 9০০৮ ড. 9. 515. নিখিলনাথের এই ভুল যোগেত্রনাথ গুড (“কেদার রায়, 
৪৪ পৃ) ও 1707, চ২80198. (00000 1%10117079015955 (17212 91870655216) 
উভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবিকল নকল করিয়াছেন । 


৩০৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাঁর সহচর ফাদার বাউয়েসও কপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
হইলেন। পাদরীগণের সাঙ্গপাঙ্গ কতক সন্দীপে ও কতক শ্রীপুর, বাকলা ও 
যশোহরে পলাইয়া গেল। 

আরাকাণ-রাজ পুনরায় প্রায় সহস্্খানি রণতরী সংগ্রহ করিয়া ভীমবেগে 
সন্দীপ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও তাহাকে পরাজিত হইতে | 
মহাবীর কার্ভালো ১৬ খানি মাত্র জাহাজ লইয়া সমগ্র আরাকাণী বহর ধ্বস 
করিয়া দিলেন। রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! নিজের সেনাপতিদিগকে স্ত্রীলো. 
বেশ পরাইয়া অপমানিত করিলেন।১ কিন্তু পর্টুুগীজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে 
কি হয়, তাহাদের জাহাজগুলি ক্ষতবিক্ষত ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। কার্ভালো 
দেখিলেন, সে জাহাজ লইয়া মগদিগের পুনরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কর! 
সম্ভব হইবে না, কিন্তু তিনি যাইবেন কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। 
তাহার পূর্বতন প্রভু কেদার রায় তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, গত যুদ্ধে 
তিনি আরাকাণের পক্ষেই সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিবেন 
কিনা সন্দেহ । তবুও শ্রীপুর অতি নিকটে, এবং সেখানে জাহাজগুলি মেরামত 
করিবার সুযোগ হইতে পারে, এই আশায় তিনি শ্রীপুরেই আসিলেন। ইহা 
আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই | কার্ভালে। ছ্বীপ পরিত্যাগ করা মাত্র দলে দলে 
ফিরিঙ্গি ও অন্যান্য খুষ্টান্‌ অধিবাসীর]1 সন্দীপ পরিত্যাগ করিয়া বাকৃলা, শ্রীপুর 
ও যশোহর প্রভৃতি নানা স্থানে আশ্রয় লইতে চলিল এবং আবাকাণীরা আসিয়। 
দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। এই সময়ে ফাদার নূনেস্‌ ( ৪৮7০ 919510 
91৩5) ও আরও তিনজন পাদ্রী সন্দীপে একটি গীঞ্জ। নিশ্বাণ করিতেছিলেন, 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহারাও যশোহরে আমিলেন 3 কারণ এ স্থানে ভিন্ন 
অন্য সকল স্থানে তাহাদের আবাস বিনষ্ট হইয়াছিল।২ প্রতাপাদিত্য এখন 
পর্যন্তও ফিরিঙ্গি পাদবীদিগের প্রতি কোন অত্যাচর করেন নাই। 
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পূর্ব্রেই বলিয়াছি, কেদার রায়ের সেনানী কার্ভালো কর্তৃক সন্দীপ অধিকারের 
সংবাদ বঙ্গের রাজধানী রাজমহলে পৌছিলে, কেদার রায়ের বিরদ্ধে যুদ্ধাভি- 
যানের আয়োজন হইতেছিল। মানসিংহ তখন শুধু কেদার রায় নহেন 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধেও সৈন্য-চাঁলনার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্ত আপাততঃ 
সন্দীপ উপলক্ষ্য করিয়া অনতিবিলম্বে শ্রীপুর আক্রমণ না করিলে, ভুঞ্গণ 
সম্মিলিত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় শীঘ্র মন্দ! রায়কে একশত কোশা নৌকা 
বা রণতরী লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলেন। সন্দীপ ছাড়িয়া আসিয়! 
কার্ভালো যখন ত্রিশখানি জীর্ণ তরী সংস্কারের জন্য শ্রীপুরে অবস্থান কবিতেছিলেন, 
তখনই মন্দা রায় আক্রমণ করিলেন । কেদার রায় উপস্থিত স্বকাধ্য উদ্ধাবের 
জন্য কার্ভালোর অযাচিত সহায়তা পরিত্যাগ করা সমীচীন বোধ করিলেন না । 
তাহার যুদ্ধ-তর্ণী সমূহ কার্ভালোর সহিত যোগ দিল। শ্রীপুরের পথে কালী- 
গঙ্গার মধ্যে মন্দা রায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মন্দা রায়ও বীরপুরুষ 
বলিয়া খ্যাত ছিলেন। “কাভালো প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়া! 
তাহাদের জাহাজশ্রেণী ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য শমন-সদনে 
প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মন্দা রায়ও নিহত হন, তিনি গোলাদ্বারা আহত 
হইয়! জাহাজ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। কার্ভালোও একটি তীর বিদ্ধ 
হইয়৷ আহত হন। কয়েক দিবস পরে আবোগ্য লাভ করিয়া কার্তালো! শ্রীপুর 
হইতে গোলি বা গুলু [ হুগলী) নামক পর্ট্গীজ দিগের উপনিবেশে গমন 
করেন ।” 

এক্ষণে প্রশ্ন এই, কেদার বায় যে কার্ভালে! দ্বারা এত উপকৃত হইলেন, 
তাহাকে তিনি সাহায্য দিলেন না কেন? সাহায্য পাইলে বা পাইবার আশা 
থাকিলে কি কার্ভালো৷ অনিশ্চিত সাহায্যের প্রত্যাশায় হুগলীর মত দূরবর্তী 
স্থানে যাইতেন? তখনও তাহার জীর্ণ তরণীগুলির সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ হয় 
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১ নিখিলনাথ রায় কৃত ডু-জারিকের গ্রন্থের অনুবাদ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৪৫৫ পৃ। 


৩১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নাই। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, কেদার রায় প্রকাশ্তভাবে 
কার্ভালোকে আশ্রয় দিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে আরাকাণরাঁজের 
সহিত তাহার মিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকে না। তখনও উভয় পক্ষের সন্ধি অব্যাহত 
ছিল। তবে মোগলেরা উভয়েরই সাধারণ শক্র, এজন্য মোগলের আক্র্মণ- 
কালে কেদার, তাহার পূর্বতন ভৃত্য কার্ডালো স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তীহাকৌ যে 
সাহায্য কবিতেছিলেন, তাহা! গ্রহণ না কবিয়। পারেন না। বিশেষতঃ সন্বী 
স্বত্ব লইয়া যখন মোগলের সহিত বিবাদ, সে সন্দীপের সমস্ত স্বত্ব যখন কার্তালো 
সমপরিত হইয়াছিল, তখন মোগলশক্রর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে 
কাভালো স্যায়তঃ ধর্মশতঃ বাধ্য । তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ের 
পর আবার কেদার রায় তাহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রহিলেন। কারণ মোগলের। 
এবার পরাজিত হইয়1 ছাড়িবে না, অচিরে পুনরাক্রমণ করিবে; সে অবস্থায় 
কার্ভীলোকে আরও অধিক দিন আশ্রয় দিয়া, বাড়ীর নিকটবর্তী সন্দীপাধিপতি 
মগ-রাজের সহিত শত্রতা করা কোন ক্রমে বুদ্ধিসঙ্গত নহে। তাই কার্ভালে৷ 
হুগলী গেলেন, সেখানেও সাহায্য মিলিবে কি না স্থিরতা ছিল না। 

হুগলীতে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানেই পটুগিজদিগের উপনিবেশ । ব্যাণ্ডেল 
এখনও একটি প্রধান স্থান । সেখানে যাইতে হইলে হুগলীর নিকট দিয়! যাইতে 
হয়। তথায় মোগলের একটি নবগনিত ক্ষুত্র দুর্গ ও ৪০০ সৈম্ত ছিল। ফিরিঙ্গি 
বা দেশীয় খৃষ্টান্গণ নদীপথে যাইবারকালে এই মোগল সৈন্তেরা তাহাদের উপর 
অগণিত অত্যাচার করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে নৃতন এক প্রকার শুল্ক 
আদায় করিয়া লইত। কার্ভালে! ৩০ খানি জালিয়! জাহাজ লইয়। গঙ্গাপথে 
যাইবার সময় মোগলেরা দুর্স্থিত কামান হইতে তাহাদের উপর অনল বর্ষণ 
করিত লাগিল। অবশেষে কার্ভালো৷ অতিমাত্র রুদ্ধ হইয়া ৮* জন সৈন্যসহ 
জলে ঝাঁপাইয়া তীরে উঠিলেন এবং ছুর্গ আক্রমণ করিয়া সমস্ত মোগলসৈন্ 
শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন, কেবল একজন মাত্র লোক কোন প্রকারে 
পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল । এ সময়ে কার্ভালোর বীরত্ব-খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহার নাম শুনিলে লোক ভয়ে আতঙ্কিত হইত। 

এই ঘটনার পর, কার্ভালে। হুগলীতে বা! ব্যাণ্ডেলে গিয়া কি করিলেন, 
কিছুই জানা যায় না। এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, প্রতাপাদিত্য 
তাহাকে যশোহরে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ব্যাণ্ডেলে তখন পটু গজ 


কার্ডালে। ও পাদরীগণের পরিণাম ৩১১ 


ও দেশীয় খৃষ্টানে পাচ হাজার লোক ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে পারে এমন 
যথেষ্ট সৈন্য বা জাহাজাদি বাঁ প্রচুর যুদ্ধোপকরণ ছিল না। স্থৃতরাং সেখানকার 
সাহায্যবলে সন্দীপ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, এমন কল্পনা কার্ভীলোর হইল 
শা। এমন সময়ে যশোহরের নিমন্ত্রণ আসিল, নিরাশ্রয় উপায়াস্তর-বিহীন 
কাভালো! তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে ভাগ্যে যাঁহাই থাকুক । 
আশাঙ্বূপ কোন স্থযোগ জুটিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাই তিনি যশোহরে 
আসিলেন। 

ইহারই কিছুদিন পূর্বে চন্ত্রবীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত গ্রতাপাদিত্যের 
কনার প্রস্তাবিত বিবাহ স্থুসম্পন্ন হইয়! গিয়াছে । তাহার বিশেষ বিবরণ 
আমরা পরবস্তাী পরিচ্ছেদে দিতেছি । সেখানে আমরা দেখাইব, কি ভাবে 
রামচন্দ্র শ্বশডরের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়া. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কি 
ভাবে তাহার উপর শক্রতা সাধন করিবেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। 
আরাকানের সহিত বাক্লারই প্রথম সন্ধি হয়, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 
পরে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় সেই সন্ধিতে যোগ দেন। ডু-জারিক হইতে 
জানিতে পারি যে, মগরাজা সোনন্দীপ অধিকার করিবার পর বাকল রাজ্যের 
কিছু দখল করিয়া ঠাদেকান রাজ্য [ যশোহর ] জয় করিবার জন্য আয়োজন 
করিতে লাগিলেন” সম্ভবতঃ আরাকাণরাজ কর্তৃক বাক্লার সমুদ্রকূলবর্তী 
কোন স্থান অধিকৃত হইবার পর, রামচন্দ্র পুনরায় তাহার সহিত সন্দিস্ত্রে আবদ্ধ 
হন এবং তাহাকে যশোহররাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উত্রিক্ত করেন। নতুবা 
নিকটবর্তী শ্রীপুরের উপর কোন আক্রমণের কথ! উঠিল না, বাকলারও বেশী 
কিছু দখল করা হইল না, শুধু টাদেকানের উপর আক্রোশ পড়িল কেন? 
সন্ীপের যুদ্ধে কেদার রায়ের মত প্রতাপাদিত্য কোন সাহায্য পাঠান নাই 
বলিয়াই কি এই আক্রোশ? 

প্রতীপাদিতোর এই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা 
আবশ্টক। তিনি মোগলের বিপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন ; মানসিংহ 
সমর-বাহিনী লইয়া তাহার বিরুদ্ধে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন । কেদার রায় 
আত্মরক্ষায় মহাব্যস্ত ; তাহার নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। 


১ অধ্যাপক সরকারের অনুবাদ, 'প্রবাসী', ১৩২৮, আবাড়, ৩২৩-৪ পৃ। [পরিশিষ্ট স্র' শি মি] 


৩১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জামাতা রামচন্দ্র, তিনিও শক্ররূপে পরিণত | এমন সময়ে বাক্লার সাহায্য- 
বলে বলী হইয়া, যদি সন্দীপ-বিজয়ী মগরাজ দক্ষিণ দিক হইতে প্রতাপের রাজ্য 
আক্রমণ করেন, তবে বাজ্যরক্ষার উপায় কি? একদিকে মানরাজ ও অন্যদিকে 
মানসিংহ, উভয়ই দিপ্বিজয়ী মহাশক্র, প্রতাপের মানরক্ষার উপায় কি? মোগবৌর 
সহিত সদ্ধি হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে স্বাধীনতার ঘোষণা ও 
আত্মমধ্যাদা__সকল গৌরব, সকল আশা- একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হয়)। 
তাহা কিছুতেই হইবে না। আবার আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধ কবিবার 
অধিকাংশ নৌবহর দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলে, উত্তর দিকের আক্রমণ নিবারণ! 
করা যায় না। স্ৃতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্বতন মিত্র আরাকাণরাজের সহিত সন্ধি 
করাই একমাত্র কর্তব্য । সন্দীপ রক্ষা করাই মগরাজের প্রধান উদ্দেশ্য এবং 
তাহার প্রধান ভয় কার্তালো হইতে । সে কার্ভতালোকে কোন প্রকারে হস্তগত 
এবং অন্ততঃ কারারুদ্ধ করিয়। রাখিতে পারিলে, আরাকাণের সহিত সন্ধি হইতে 
পারে। নতুবা সদ্ধির প্রস্তাবও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর 
নিতান্তই যদি আরাকাণরাজ আক্রমণ করিয়! বসেন, তাহা হইলেও কার্ভালো 
হাতে থাকিলে একটা গত্যন্তর হইতে পাবে । আমাদের মনে হয়, এই বিপদ- 
সঙ্কুল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, প্রতাপাদিত্য ্যায়ান্যায় বিচারের 
অবসরমাত্র না পাইয়। কার্তালোকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তৎ্পরে যাহা 
ঘটিয়াছিল, ডু-জারিকের বিবরণীর অনুবাদ হইতে উদ্ধত করিতেছি : 

চার্দেকানের রাজা ( অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য ) দেখিলেন যে এত প্রবল শত্রকে 
তিনি একলা বাধা দিতে পারিবেন না, এবং তজ্জন্য কুটিল নীতিদ্বারা নিজ 
বন্ধুদিগকে ( অর্থাৎ পোর্ভগীজ ) ধ্বংস করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
পথ বাহির করিলেন । তিনি জানিতেন যে, আরাকানের রাজা কার্ভালোর প্রতি 
অসন্তষ্ট এবং তিনি (অর্থাৎ প্রতাপ ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং 
কার্ভালোকে বন্দী করিয়া তাহার মস্তক পাঠাইয়। মগ রাজাকে তুষ্ট করা এবং 
এই উপায়ে নিজ বাজ্য বক্ষ! করিবার ফন্দি করিতে লাগিলেন । তিনি কার্ভালোর 
নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, তাহার নিকট আপিয়া মগরাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহায্য করিলে, তিনি তাহার অনেক স্থবিধা করিয়। দিবেন । 

'কার্ভালে। ঠাদেকানের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিল যে, এইরূপে 
তাহাকে সাহায্য করিলে, কৃতজ্ঞ রাজ! তাহাকে সৈন্বল দিয়া সোনছ্বীপ উদ্ধারে 


কার্ভালে। ও পাদ্বীগণের পরিণীম ৩১৩ 


সহায়তা করিবেন । তিনখান রণসঙ্জায় পূর্ণ বড় জাহাজ, ছয়খান কাটার এবং 
পঞ্চাশখান জালিয়া! ও একদল সাহসী সেন্ত সঙ্গে লইয়া! সে ঠাদেকানে আসিল । 

“রাজা তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া, একট] জরীর পোষাক ও বহুমূল্য 
ঘোড়া উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনদিনের মধ্যে মগরাজের 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য আবশ্যক সব (দ্রব্য, সৈন্য ও নৌকা) দিবেন । 
কিন্তু ১৫ দিন পর্য্যন্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে মগরাঁজের সহিত 
সদ্ধি করিলেন যে, কার্ডালোর মাথ! পাঠাইয়! দিবেন আর মগরাজ চাদেকান 
আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন। 

“অপর পোর্ড,গীজগণ, বিশেষত: পাদরীগণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ 
করিয়া কার্ভালোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়! যাইতে উপদেশ দিল, যেখান 
হইতে সে রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা 
রাজার সহিত কথ চালাইতে পাবিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল জনরব 
উঠিল যে রাজ! কার্তালোকে হত্যা করিবেন। কিন্তু কার্ভাীলো এরূপ করিতে 
সম্মত না হইয়া, নিজের কয়েকজন কাঞ্চেনকে অন্তষ্ট করিবার জন্য রাজাকে 
দেখিবার জন্য [ যশোরে ] গেল। তথায় তিন দিন পর্যন্ত রাঁজদর্শনের উপায় 
হইল না এবং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল । তিন দিন পরে 
রাজার চত্রান্ত কার্যে পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ভা- 
লোকে কয়েকজন পোর্ত,গীজসহ রাজবাড়ীতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে 
শেষ দরজা দিয়! ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার অন্ুবর্তী 
লোকদ্িগকে বাহিরে রাখা হইল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ 
কাড়িয়! লইয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অপমানের সহিত তাহাদিগকে ঘুঁষি মারিয়া, 
পায়ে লোহার বেড়ী পরান হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ভালোকে 
হাঁতীর পিঠে চড়াইয়া অন্য স্থানে লইয়া! যাওয়া হইল? সঙ্গে রাজার একজন 
সেনানী ও ৪ জন বক্ষী সৈন্ত । তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে 
কার্ভালো ও অপর কয়েকজন পোর্ডুগীজকে লইয়া চলিয়া গেল। এই বন্দিগণ 
মৃত্যুর পূর্ধ্বে কি কি ( অত্যাচার ও যন্ত্রণা ) সহা করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং 
কতদ্দিন বন্দিভাবে কাটাইয়াঁছিল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র 
নিশ্চয় যে তাহাদিগকে হত্য। কর! হয়। (৮৬৩-৬৪ পৃ)। 

“তাহার পর টাদেকানের অপর পোর্গীজগণ এই সংবাদ পাইয়া কি 


নি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতীকার করিবে স্থির করিতে পারিল না) ভাবিল রাজা কার্ভালোর উপর 
চটিয়া আছেন, আমরা ত নির্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না। 
কিন্ত স্থানীয় পোর্ত,গীজ উপনিবেশের (সাধারণ নাম বান্দেল অর্থাৎ বন্দর) [অর্থাৎ 
ধূমঘাটস্থ গীর্জার পার্খবন্তী স্থান ] নিকটবাসী মুসলমানগণ ফিরিঙ্গিগণের মহাশক্র 
ছিল; তাহারা এ সংবাদ আপিবার বাত্রেই পোর্ভ,গীজদিগের বাড়ী ও 

লুট ও দগ্ধ করিতে লাগিল। -*-***-*-** পরদিন রাজ! কার্ভালো ও 
পোর্ডুগীজদিগের জাহাজগুলি অধিকার করিলেন, এবং তাহাদিগকে কারাগারে 
ফেলিলেন, সেখানে তাহারা অশেষ দারিদ্য ও কষ্ট ভোগ করিল; তাহাদিগকে 
ধরিবার পরই ছু'জনের মাথা কাটিয়া ফেল! হইল এবং আর ছুজনকে বর্শার 
আঘাতে নিষ্রভাবে হত্যা করা হইল। 

“ফাদারদিগকে বন্দী করা হইল না বটে, কিন্তু তাহারাঁও কষ্ট ভোগ 
করিলেন। রাজা সন্দেহ করিলেন যে, কন্ফেশনের সময় তাহারা বন্দী 
পোর্ত,গীজদিগকে গোপনে উপদেশ দ্দিতেন যে, তাহার! যেন রাজাকে তাহাদের 
স্বাধীনতার মূল্য (78507 ) না দেয়। এজন্য গুপ্তধন ও অস্ত্র অন্বেষণ করিতে 
আসিয়া, পাদবীদের বাড়ী উলট্পালট করা হইল । অবশেষে রাজা রাগে বলিলেন 
যে, পাদরীরা সকলে (তখন চাদেকানে ৪ জন ফাদার ছিলেন ) তাহার রাজ্য 
ত্যাগ করিয়া যাউক এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ যেন সেখানে না আসে। 

'এইবূপে একমাস কাটিল। অবশেষে বন্দী পোর্ভগীজগণ তিন সহশ্র পার্দো 
( এগার হাঁজার টাঁক।) দণ্ড দিয়া খালাস পাইল। ফাঁদারের! একেবারে বাঙ্গাল। 
ত্যাগ করিয়। চীন-জাপানে গেলেন, এবং এখানে খুষ্টধশ্ম প্রায় লোপ পাইল ।, 
(৮৬৫-৬ পৃ), 

এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম গীর্জা ও পট,গীজ দিগের আবাস গৃহ সকল 
অগ্নিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়া ভূমিসাৎ করা হয়। সেই অবস্থায় উহাদের কতক 
ভগ্নাবশেষ এখনও আছে, সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ডু-জারিকের 
বিবরণী হইতে দেখা গেল, কার্ভালো প্রতাপাদিত্য করুক বন্দী ও অপমানিত 
হইয়া! কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। তিনি ও তাহার সঙ্গীর। কতদিন কারাগারে 
ছিলেন, “তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদিগকে হত্যা 


১ [ অধ্যাপক সরকারের অনুবাদ, 'প্রবাসী', আষাঢ়, ৩২৪-৫ পৃ-পরিশিষ্ট দ্র শি মি ] 


কার্ভালো ও পাদ্বীগণের পরিণাম ৩১৫ 


করা হয়।” ইহা পাদরীদিগের অন্মান মাত্র । বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
নিস্তার পাইয়াছিল, বা পলাইয়] গিয়াছিল কিনা অথবা! সকলেই নির্দয়রূপে নিহত 
হইয়াছিল কিনা, তাহা তাহার! বলিতে পারেন না। বিশেষতঃ অচিরে যখন 
পাদরীদিগকেও দেশত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তখন কার্ভালো ব! তাহার 
সঙ্গীদিগের শেষ দশ] সম্বন্ধে তাহার] কোন সাক্ষাই দিতে পারেন না। স্থৃতরাং 
কার্ভালোর হত্যা সম্বন্ধে তাহাদের অস্পষ্ট অনুমান কখনও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ 
করিতে পাবি না। বিশেষতঃ যখন এগার হাজার টাকা দণ্ড দিয় প্ট,গীজ বন্দীবা 
খালাস পাইল দেখিতেছি, তখন সেই মুক্তি-প্রাণ্চ পট,গীজ দলে যে কাভালে! 
ছিলেন না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? প্রতাপাদিত্য নুশংম বা রক্তপিপাস্থ 
হইতে পারেন; তাহার চরিত্রের সে অভিযোগ হইতে তাহাকে নিষ্কাতি দিতে 
চাহি না| সেই বিষম সঙ্কটময় যুগে বিদ্রোহী রাজন্গণের মধ্যে কে-ই বা তেমন 
অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন? তাহার জামাতা! রামচন্দ্র স্বজাতীয় সমধন্ম্ী 
বীবেন্ত্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিয়। নিজের বাটাতে কেমন 
করিয়! তাহাকে নুশংসের মত হত্যা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। 
কিন্ত তবুও যদি প্রতাপাদিত্য কার্তালোকে ভাকিয়া আনিয়া নিজের রাজধানীতে 
খুন করিয়া থাকেন, সে খুনের যতই রাজনৈতিক কারণ থাকুক, জজ্জন্ 
প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের কলঙ্ক নিশ্চয়ই ছুরপনেয়। তিনি যে শেষ জীবনে 
হতমান হইয়! বন্দী ও পিগুরাবদ্ধ অবস্থায় অশেষ কষ্টভোগ করিয়! ছিলেন, সে 
কষ্ট যদি তাহার পিতৃব্য-হত্যা। বা এই জাতীয় আশ্রিতের হত্যার প্রায়শ্চিত্য বলিয়। 
বিবেচিত হয়, তাহাঁতেও আমাদের কোন আপন্তি থাকিতে পারে না।১ তবে 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৎকর্তৃক কার্ভালোর হত্যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত সত্যের খাতিরে আমরা তাহাকে দোষী করিতে পারি না। যে ক্ষেত্রে 
দেশীয় প্রবাদ বা জনশ্রুতি এ বিষয়ে নানা মত পোষণ করে, সেখানে কার্ভালোর 
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৩১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


্বজাতীয় লেখকের অনর্থক অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতাপাদিত্যের 
উপর নরহত্যার অপরাধ আরোপ করা সঙ্গত বলিয়া! মনে করি ন|। 

আরও কথা আছে। এঁতিহামিক জগতে অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদয়ের 
সুল্মান্ুসন্ধিৎসা সর্বত্র একবাক্যে প্রশংসিত। তিনি ফ্রান্স হইতে “বহারিস্তান; 
নামক যে সমসাময়িক ঘটন। সম্বলিত হস্তলিখিত পাঁরসীক পুঁথির সমস্ত পৃষ্ঠাগুলির 
আলোক-চিত্র হইতে অবিকল প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি 
প্রতাপ-চবিত্রের এই অপবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন : “বহারিস্তানের পু'থির 
১৬৮খ পৃষ্ঠা স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে এই অপবাদ মিথ্যা। এ স্থলে লেখা 
আছে যে, ইস্লাম্‌ খা প্রতাপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাশিম খার 
স্থবাদারীর প্রায় শেষাংশে১ মুঘলেরা যখন চাটগীয়ের যগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে ভুলুয়া হইতে অগ্রসর হয়, তখন এঁ মগরাজ! সমস্ত ফিরিঙ্গিদিগকে বন্দী 
ও হত করিতে চেষ্টা করেন এবং কাণথ্চান ভোর-মশ কার্ডালোর অধীনে 
ফিরিঙ্গিগণ মগপক্ষ ত্যাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যৌগ দেয়। ডোরমশ শব্কে : 
ডো-আমে৷ পড়া যাইতে পারে, ইহা! (ডোমিঙ্গ ) 7০0:00£0999, [001011)09 
শবের ফার্সী অপভ্রংশ 1” আমরা যে কার্ভীলোর কথ] বলিতেছি, তাহারও নাম 
ডোমিঙ্ক | স্তুতরাং এক নামে ছুই কার্ভালো৷ না থাকিলে, এবং ছুইজনই উচ্চপদস্থ 
ব! কাপ্তান জাতীয় না হইলে এঁতিহাসিকের এই নূতন তথ্য উড়াইয়া দেওয়া 
যায় না। কাজেই কার্ভালোকে যে প্রতাপাদদিত্য হত্যা করিয়াছিলেন, এ 
কথা আমবা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহি। 

এতক্ষণ আমরা বৈদেশিক গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে তাহার স্বজাতীয় ফিরিঙ্ষি 
সৈম্ত, তাহাদের দলপতি এবং এমন কি, পাদরীগণের উপর প্রতাপাদিত্য কিরূপ 
অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা 
উচিত যে, প্রতাপের সৈম্তদলে, গোলন্দাজ ও নৌ-বিভাগে অনেক পটু'গীজ 
জাতীয় বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন, তাহারা সকলেই তাহার স্নেহ এবং অনুগ্রহের 
অংশভাগী হইয়াছিলেন, এবং এই অত্যাচারের সময়ে তাহাদের উপর প্রতাপ 


১ ইস্লাম্‌ খা ১৬*৮ হইতে ১৬১৩ পর্য্যন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা কাশিম খ 
১৬১৩ হইতে ১৬১৮ খুঃ অন্দ পর্যন্ত বঙ্গে স্বাদারী করেন। 
২ প্রবাসী”, ১৩২৭, কান্তিক ৭-৮ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র. শিমি] 


কার্ভালো ও পাদ্দরীগণের পরিণাম ৩১৭ 


কিছুমাত্র বিরূপ হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই । পাঁদরীগণও যখন প্রথম 
আগমন করেন, তখন প্রতাপ ও তাহার পুত্রগণ পরম সমাদরে তাহাদের যথোচিত 
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সর্বববিধ উত্সাহ ও সাহায্য দিয়! তাহাদের দ্বার। গঞ্জ 
নিশ্বীণ করাইয়াছিলেন, এমন কি তদ্পেক্ষাও সুন্দর পাথরের গীর্জা নির্শীণ 
করাইবার জন্য পাদবীগণকে প্রণোদিত কবিতে ক্রটি করেন নাই । যখন এমন 
সন্ভাব ও শান্তি স্বাপিত হইয়াছিল, তখন হঠাৎ একমাত্র আরাকাণের আক্রমণ 
ভয়ে, তাহার মত একেবারে পরিবন্তিত হইল, প্ররূতি উন্টাইয়া গেল, তিনি 
অতিরিক্ত ভাবে উদ্রিক্ত ও ভ্রুদ্ধ হইয়া এই সকল আশ্রিত বৈদেশিকের উপর 
অমানুষিক ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইহা কি সম্ভবপর? এমন করিয়া কি 
মানুষের চরিত্র পরিবন্তিত হয়, স্বাভাবিক উদ্দারতা ভাসিয়! যাঁয়? কখনই নহে। 
নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন আকম্মিক দুর্ঘটন! হইয়াছিল । তাহা কি? 
ফিরিঙ্ষি দস্থ্যদলের অত্যাচার কাহিনী আমর পূর্বে বিবৃত করিয়াছি । 
তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত প্রতাপকে অবিরত বিব্রত থাকিতে হইত। ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র সকল ঘটনা বা সকল খণ্ডযুদ্ধের কোন ধারাবাহিক বিবরণ দিবার পন্থা নাই। 
তবে এই দস্থ্যদলের উত্পাতে যশোহরবাসী বণিকগণ এবং সাধারণ প্রজাকুল যে 
সর্বদা নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহা সত্য কথা। এইজন্য রাজা এই 
ব্যাপারে প্রজামগ্লীর সাহায্য পাইতেন ; সম্ভবতঃ আমরা যে সময়ের কথা 
বলিতেছি, তখন কয়েকটি গুরুতর ঘটনা! ঘটিয়াছিল, যাহাতে দস্থ্যদলের 
অত্যাচারের চিত্র জ্লম্ত ভাষায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়া! পড়িয়াছিল। সত্যচরণ 
শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাদ হইতে লিখিয়। গিয়াছেন : “যে সময়ে দেশের জনসাধারণের 
হৃদয়ে বৈর-নির্ধ্যাতন স্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল, সেই সময় কার্তাল্হো৷ নামক 
একজন পট্ট্গীজ জল-দস্থ্য-নায়ক চট্টগ্রাম €) হইতে পলায়ন করিয়া যশোহর 
নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধ বশবস্তা যশোহর নগরের 
প্রজা সাধারণ সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে পথিমধ্যে নিহত করে; ইহার 
মৃত্যু সংবাদ ধৃমঘাটস্থিত মহারাজের নিকট রাত্রিকালে নীত হয়।”; ইহা 
যদি সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা৷ হইলে হয়ত হুগলী হইতে ধুমঘাট যাইবার 
পথে, প্রাচীন যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে কোথায়ও কার্ভালোর হত্যা সাধিত 





১ 'প্রতাপাদিতোর জীবন চরিত” ৯৩-৯৪ পৃ। 


৩১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হয়।১ তাহা! হইলে দেখা যায়, যদিই যশোহরে কার্ডালোর হত্যা হইয়া! থাকে, 
তাহা প্রতাপ কর্তৃক হয় নাই, তাহার অজ্ঞাতসারে অন্য কর্তৃক হইয়াছিল। হয়ত 
এ জন্য ফিরিঞ্গি নৌ-সেনার সহিত দেশীয় লোকের ঘোর সংঘর্ষ হয় এবং তাহার 
ফলে প্রতিহিংসা! পরায়ণ ফিরিঙ্গিরা রাজধানী উপকণ্ঠে প্রজাবর্গের প্রতি পাশবিক 
অত্যাচার করে; তাহাতেই উত্রিক্ত হইয়৷ প্রতাপ ফিরিঙ্গিদিগকে বন্দী করেন 
ও পাদরীদিগকে দেশাস্তরিত করেন। তবে তাহার আজ্ঞা না লইয়া যে-দুর্বত্ত 
কার্ভালো বা তাহার সঙ্গিগণের হত্য। ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তিনি তাহাকে 
সমুচিত শান্তি দিতে পরাজ্মুখ হন নাই। এই হত্যাকারী কে? প্রবাদ হইতে 
তাহাও জানা যায়। তাহার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ নাই, তবে পূর্বোক্ত ঘটনার 
সহিত কতটুকু সংশ্রব তাহাই বিচাধ্য হইতে পারে । আমরা সকল ঘটনা 
বিশ্বাস না করিলেও, সমসাময়িক দেশীয় ইতিহাসের অভাবে প্রচলিত জনশ্রুতি 
হইতে ছিন্নভিন্নভাবে কার্ভালে৷ সম্বন্ধে যে গল্প শুনিতে পাই, তাহা এস্থলে বাদ 
দিতে পারি না। সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার পাঠকবর্ গ্রহণ করিবেন। 

আমরা প্রথম খণ্ডে ( ৩য় সং ৪৩৬ পৃ) বিবৃত করিয়াছি যে, লাউজানির 
প্রসিদ্ধ মুকুট রায়ের এক পুত্র ছিলেন কামদেব। তিনি শিশুকালে গাজী 
সাহেবের অত্যাচারে মুসলমান হইয়া যান এবং পিতৃবংশের পতনের পর নিজে 
বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া, বর্তমান গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমন্থলে 
চারঘাট নামক স্থানে বাস করিতেন । তিনি সেই প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনীয় 
রমণীয় স্থানে মুসলমান ফকিরের বেশে, চিরকুমার হিন্দু সন্ন্যাসীর মত বাস 
করিয়া সঙ্গোপনে সাধন ভজন করিতেন। তখন তীহার নাম হইয়াছিল 
ঠাকুরবর। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ না থাকিলেও ধর্ধপ্রাণতা ও নিশ্মখল চরিত্রের 
গুণে যোগনিরত সাধুর মত সর্ধজাতীয় লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
চারঘাটে এখনও তাহার দরগা ও সমাধিস্থান আছে ।২ তথায় নিত্য সকালে 
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নহে। কোন ছুর্ববত্ত অপরাধী কর্তৃক হত্যা সাধিত হইলে সে সংবাদ প্রথমতঃ ব্হক্ষণ গুপ্ত রাখিবারই 
চেষ্ট। হয়। তাহাতে ১০১২ মাইল দূরেও সংবাদ যাইতে দীর্ঘ সময় লাগিতে পারে । 

২ এই মস্জিদ্টি ছোট হইলেও হন্দর, উহার ভিতরের পরিমাণ ১৯1-৩" ৮ ১৯'; একটিমাত্র 


কার্ভালে। ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩১৯ 


মুসলমান সেবায় কর্তৃক পুস্প-বিন্বপত্রে সংক্ষেপে তাহার পূজা হয় । এই ঠাকুরবর 
সাহেব প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক এবং উদ্ার-হৃদয় নূপতির মত তিনিও হিন্দু 
মুসলমানের সম্প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমে 
অবস্থিত চারঘাট একটি প্রসিদ্ধ মোহানা, যশোর-রাজ্যের উত্তরদিকের প্রবেশ 
বার স্বরূপ । সেখানে প্রতাপকে সময় সময় আসিতে হইত) কথিত হয়, 
ঠাকুরবরও কখনও কখনও ধুমঘাটে যাইতেন । 

হরে শুড়ি বা হরি শৌত্তিক নামক এক ব্যক্তি এই ঠাকুরবর সাহেবের 
বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। হরির পূর্বনিবাস কাচদহে, সে অতি দরিদ্র এবং 
বাল্যকালেই পীর সাহেবের কপালাভ করিয়া! যৌবনে ব্যবসায় বাণিজ্য ছারা 
অতুল এশ্বর্ধ্য লাভ করে। 'শ্বর্য্যের ফল যাহা হয়, হরি শৌত্তিক ধনশালী 
বণিক হইয়। অতিরিক্ত গব্বিত হয় এবং পরে পীরের সহিত বিবাদ করিতে গিয়! 
তাহার অভিশাপেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখনও গোবরভাঙ্গার নিকট যমুনার 
অপরপারে, মাঠের মধ্য দিয়া “হরে শু'ড়ির রাস্তা” নামক একটি প্রশস্ত পথের 
চিহ্ন আছে; লোকে এখনও উহা চিনিতে পারে এবং আমাকে তাহা দেখাইয়া 
দিয়াছিল। এ বাস্তা 'গৌড়বঙ্গের” প্রাচীন রাস্তা হইতে বাহির হুইয়া চারঘাটে 
যমুনার মোহানা পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল । স্থৃতরাং চারঘাঁটে যাইবার উহাই একমাত্র 
সদর রাস্তা এবং হ'রে শু'ড়ির কীর্তি। “গৌড়বঙ্গের রাস্তার কথা আমরা পরে 
বলিব। সেই পথ দিয়াই মানসিংহ আসিয়াছিলেন। 

হ'রে শু'ড়ি বলিলে যাহা বুঝায়, হরি শৌত্তিক তাহা ছিলেন না; তিনি 
রীতিমত ধনশালী খ্যাতনামা বণিক। তাহার পণ্যভারাক্রান্ত ভিঙ্গ৷ নান! দিগ্‌- 
দেশে প্রেরিত হইত। চারঘাটে মাটার নিম্নে এক সময়ে তাঅপাতযুক্ত প্রকাণ্ড 
নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল। হরির কয়েকখানি পণ্য-তরী কয়েকবার 
পটুগৌজ দস্থ্যদিগের দ্বারা লুষ্তিত হইয়াছিল। কার্তালো নিজে বা তাহার 
দলভুক্ত অন্যে এই দস্থ্যতা করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। ইহার জন্ত 
প্রতিহিংসা লইতে হরি সর্বদাই চেষ্টা করিত ; ধুমঘাটে রাজদরবারে বণিক বলিয়। 
তাহার কিছু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল; কার্ভালোকে যশোহরে আসিবার 


এরর সপ অজ স্ম- 


গুস্থজ ; চারি কোণে চারিটি মিনারেট এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে দুইটি দরজা আছে। দক্ষিণদিকে 
দরজার উপর একটি ইষ্টক-খচিত ক্ষুদ্র হস্তিমু্তি এখনও হিন্দু সংশ্রব বুঝাইয়া দেয়। পূর্বদিকের 
দরজার উপর দুইখানি আরবী ইষ্টক-লিপি আছে। উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই । 


৩২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জন্য নিমন্ত্রণ করিতে যে আদ্দেশ প্রচারিত হয়, তাহার মূলে হরির কোন চেষ্টা 
ছিল কি ন| বলা যায় না । কার্ভালে৷ যখন যমুনা পথে যশোহরে আমিতেছিলেন, 
তখন প্রাচীন বাজবাটাতে গুপ্তভাবে তাহাকে বা তাহার দলভুক্ত কয়েক জন 
কাণ্েনকে হরি শৌশ্ডিকের লোকেরা হত্যা করিয়াছিল, ইহাই প্রবাদের সার 
মর্শ। দুর্বত্ত বণিক ন্যায়ান্তায় যাহাই করুক না কেন, তাহার আম্পর্ধার ক 
শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বিচলিত হন, এবং স্বহন্তে তাহাকে নিধন করিয 
শাস্তিবিধান করেন। কথিত আছে, হরি ধনদৃপ্ত হইয়া ঠাকুববরকে মানিত না; 
বলিয়া, পীরসাহেব স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহার সমুচিত | 
শাস্তিবিধানের জন্য উদ্রিক্ত করেন। ধীরভাবে বিচার করিয়াই হউক বা 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়াই হউক, প্রতাপ হরি শৌত্তিককে নিধন করিলে, তাহার 
পরিবারবর্গ রাজভয়ে জলমগ্র হইয়া মরিয়াছিল। এখনও চারঘাটের উত্তর দিকে 
যমুনা হইতে বহির্গত চালুন্দিয়া নদীর মোহানার কাছে একটি গভীর স্থানকে 
লোকে “হরে” শুড়ির দহ” বলিয়া থাকে । 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
রামচন্দ্রের বিবাহ 


বাক্লার অধীশ্বর ৬কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
কন্যার বিবাহপ্রস্তাব পূর্ব হইতেই স্থির ছিল; পু্রকন্যা উভয়ে তখন নিতাস্ত 
শিশু বলিয়া বিবাহ হয় নাই; এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
১৬০২ খৃঃ অবের শেষভাগে রাণী পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিয়া দিনস্থির 
করেন; কারণ, এসময়ে প্রতাপের কন্ত! বিমল] বা বিন্দুমতীর* বয়স ছাদশ বর্ষ 
হইয়াছিল; সাধারণতঃ তদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি ছিল ন!। 
রামচন্দ্রেরও বয়স তখন ১৩1১৪ ব্থসর মাত্র। রাণী বিধবা হওয়ার পর এই 
তাহার প্রথম আনন্দোৎসব ; সুতরাং জ্ষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিনি 
যথেষ্ট ব্যয়ের আয়োজন করিলেন । মাধবপাশা হইতে যশোহর বহু দূরের পথ; 
নৌকা যান বাতীত যাতায়াতের অন্য পন্থা নাই। সুতরাং বিবাহ-যাত্রার জন্য 
বহুসংখ্যক নানা জাতীয় সুন্দর স্থন্দর নৌকা সুসজ্জিত হইল; বরপাত্র ও 
তাহার সহ্যাত্রীদিগের জন্য ২১ খানি মহলগিরি প্রভৃতি সুন্দর তরণী প্রস্তুত 
রহিল; আবশ্ক মত কয়েকখাঁনি কামানযুক্ত স্থুদীর্ঘ কোশ। নৌকাও সঙ্গে 


১ ঘটকারিকায় প্রতাপের কন্ঠার নাম বিন্দুমতী বলিয়াই লিখিত হইয়াছে : 
'যশোহরেশ্বরে! মানী প্রতাপস্ত ছুহিতরং । 
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপযেমে নৃপো।ত্তমঃ ॥" 
তদনুসারে শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিলনাথ বিন্দুমতী নামই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের উভয়ের 
অনুবর্তন করিয়! রায় সাহেব হারাণচন্ত্র রক্ষিত প্রণীত “বঙ্গের শেষবীর' নামক উপন্তাসে এবং ক্ষীরে|দ- 
প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে ও এই সম্পকিত আরও বনু পুস্তকে বিন্দুমতী নামই প্রদত্ত হইয়াছে । 
প্রবাদ-মুখে ও অনেক স্থলে এই নাম শুনিতে পাওয়া যায় । মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরাণীর 
হাঁটে'ও বিভ| বা বিভাবতী নাম গৃহীত হইয়ছিল। কিন্তু সতর্ক এতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখক 
বাখরগঞ্জ-কীত্তিপাশা-নিবাসী এরোহিনীকুমীর সেন মহাশয় লিখিয়৷ গিয়াছেন : 'মাধবপাশার রাজ 
যুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় বলেন যে, রামচন্ত্রের পত্তীর নাম বিমলা। প্রতাপাদিতা-প্রদত্ত যৌতুক- 
ভূমি তৎকন্যা। বিমলার নামেই প্রদত্ত হইয়াছে ।--'বাঁকলা', ১৭১ পৃ। তদনুসারে তিনি স্বীয় পুস্তকে 
বিমলা নামই গ্রহণ করিয়াছেন । যৌতুক দিবার দানপত্রে যদি প্রকৃতই বিমল! নাম থাকে, তবে 
তাহাই গ্রাহা। আমরাও তাহাই করিলাম | বিমলার অন্য নাম বিন্দুমতীও থাকিতে পারে । আমর! 
পূর্ব্ে তাহাই ধরিয়াছি (১১১ পৃ)। 
২১ 


৩২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চলিল। অবশেষে অসংখ্য সামাজিক ও লোকলম্কর সঙ্গে লইয়া বাকলার রাজপুত্র 
রামচন্দ্র মহাঁসমারোহে বিবাহার্থ যশোহর যাত্রা করিলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করিয়! প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন । রামমোহন মল্ 
নামক একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ বীর রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষী সৈন্যবর্গের অধিনায়ক 
ছিলেন।১ বর্তমান উজিরপুরের সিংহ-রায়গণ এই রামমোহনের বংশধর |২ ৃ 

এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরও স্নেহের পুস্তলী কনিষ্ঠ কন্তার বিবাহ ; 
তিনি এ সময়ে দূরবিস্তৃত সম্দ্ধ রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা; তাহার জ্ঞাতিবর্গের 
সমস্ত প্রভূতব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণ! 
করিয়াছেন। যদিও মোগলের আক্রমণ ভয়ে তাহাকে সর্বদা সতর্ক ও যুদ্ধার্থী 
থাকিতে হইত, তবুও তাহার জীবনের এই সর্বাপেক্ষা উন্নত সময়ে কন্যার বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি যশোহরে আনন্দের শ্রোত বহাইয়। দিয়াছিলেন । ইহার বিশেষ 
কোন বিববিণী দিতে গেলেই তাহ] কান্ননিক না হইয়া পারে না। সুতরাং 
এতিহাসিককে শুধু আভাস মাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়। তবে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই যে, ছুইটি বিশিষ্ট ও কুলীন-প্রধান ভূঞা রাজপরিবারের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত এই বিবাহ! উত্সব প্রকৃতই রাজোচিত মহাসমারোহে স্থসম্পন্ন হইয়াছিল। 
ঘটকদিগের বংশকারিক1 হইতে জানিতে পারিয়াছি (১১১ পৃ), প্রতাপাদিত্য 
প্রথম যে কন্ঠার বিবাহ দেন, সে জামাতা কুলীন হইলেও বাজবংশীয় নহেন এবং 
তিনি উপগ্রহবৎ যশোহরেই বাস করিতেন। এবার প্রতাপ পরমকুলীন রাজা 
রামচন্দ্রকে বিনা পণে কন্তা সম্প্রদান করিবার অবসর পাইয়াছেন, স্থতরাং 
তাহার আনন্দ আর ধরে না। বহুদূর হইতে সমাগত উভয় পক্ষের নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনায় এবং পান-ভোজনের বিপুল আয়োজনে সে আনন্দ 
ফুটিয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ বিবাহের পর বরপক্ষের সামাজিকগণ অধিকাংশই 
মর্যযাদাগরূপ সম্মান লাভ করিয়। বাকলায় ফিরিয়া আপিয়াছিলেন ; কেবলমাত্র 
বামমোহন প্রভৃতি সামন্ত শরীর-রক্ষী সৈন্য লইয়! কিছুকাল রামচন্দ্রের সহিত 
যশোহরে ছিলেন। এমন সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। 

রামাই ঢুঙ্গী নামক একজন নরহ্ুন্দর জাতীয় ভাড় রামচন্দ্রের বরযাত্রিদলের 





১. “মললকুলোদ্ভবে! মল্লো রামনারায়ণঃ শুর | 
সামন্তস্তস্ত বিখ্যাতে। মহাবল-সমন্থিতঃ ॥'-_-ঘটককারিক! 
২ 'বাকলা, ২৯৪ পূ। 


রামচন্দ্রের বিবাহ হত 


সঙ্গে ছিল। ভাড়ামি তাহার ব্যবসায়; সে নান। ভঙ্গিতে রঙ্গরমে সকলকে 
মোহিত করিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইত।১ বিবাহের আসরে সে অনেক 
ভাড়ামি করিয়া! হাশ্তরসের আমদানী করিয়াছিল; ভাড় বলিয়া অনেকে 
তাহার অনেক রঙ্গ সহা করিয়াছিল । অবশেষে সে মাত্র৷ ছাড়াইল। এক দিন 
সে শ্শ্রুগুল্ষ কামাইয়া স্ত্রীবেশে অন্দর মহলে ঢুকিল এবং মহাবাণীর সহিতও 
বসিকতা করিতে ছাড়িল না। হঠাৎ তাহার কোন রহস্তে মহাবাণী দুঃখিত ও 
অপমানিত বোধ করিলেন; অবশেষে যখন জান! গেল যে, সে ছদ্মবেশী পুরুষ 
লোক, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাত্রিকালে সেই ঘটনা প্রতাপা- 
দিত্যের কর্ণগোচর করিলেন । সুন্দরবনের সেই ছূর্দান্ত ব্যাত্রতুল্য নরপতি 
মহারাণীর কথা শুনিবামান্্র ক্রোধে জ্বলিয়৷ উঠিলেন ; হয়ত তিনি সে সময় 
অত্যন্ত চিন্তাক্রিষ্ট বা স্ৃরাপানে অপ্ররুতিস্থ ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, জামাতা 
রামচন্দ্র এ জন্য দোষী, তাই রুক্ষকণ্ে হুকুম দিলেন, রামচন্দ্র ও রামাই ভাড় 
উভয়েরই গর্দান লইতে হইবে । কথাটা তখনই অন্দর মহলে রাষ্ট্র হইয়৷ পড়িল 
লোকে ভাবিল, রাজার হুকুম, ইহা নডিবে না। মহারাণী ব্যস্ত ও অপ্রতিভ 
হইয়া পড়িলেন, তিনি এত আশঙ্কা করেন নাই । এ সময়ে রামচন্দ্র শয়নঘবে 
ছিলেন, বালিকা বিমলা মায়ের নিকট হইতে সর্বনাশের সংবাদ পাইয়া! দৌড়িয়। 
গিয়! স্বামীকে জানাইল। রামচন্দ্র অল্পবয়স্ক যুবক, তিনি প্রীণভয়ে অস্থির হইয়া 
পড়িলেন। এমন সময়ে যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়। তাহাকে বুঝাইলেন, কিন্ত 
কিছুতে তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্যের এমন ক্রোধ যে 
সহসা প্রজ্বলিত হইয়! একটু পরে নিভিয়া যাইত এবং তাহার স্সেহার্্ হৃদয় উন্মুক্ত 
করিয়া দিত, উদয়াদিত্য তাহা জানিতেন। কিন্তু রামচন্দ্ের তাহাতে প্রত্যয় 
হইল না। তাহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া অবশেষে যুবরাজ কৌশল করিয়া 
তাহার পলায়নের পথ সোজা করিয়। দিলেন । রামচন্দ্র গোপনে সদলবলে নৌকায় 
উঠিলেন, এবং চৌষটি দাড়যুক্ত নিজ তরণীতে উঠিয়া ক্রুতবেগে সেই রাত্রিতেই 


১ রাজদরবারে বিদুষক রাখা এদেশীয় চিরন্তন প্রথা। আকবরের সভায় বীরবল এবং 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাড়ের আম্পর্ধার কথা সর্্বজনবিদিত। সেই ভাবে রামাই 
তখড কন্দর্পনারায়ণের সময় হইতে রাজসভায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল ॥ বালক রামচন্ত্রকে সে কিছুমাপ্জ 
ভয় করিত ন॥ 


৩২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন।১ তাহার সেই দ্রুতগামী কোশা নৌকাতে 
কামান সজ্জিত ছিল । যখন তাহারা নিরাপদে বাহিরে বড় নদীতে পড়িলেন, 
তখন কামানে অগ্নি ২যোগ করা হইল) তোপধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়! 
রাত্রিশেষে প্রতাপাদিত্য বুঝিলেন, রামচন্দ্র পলাইয়া গেলেন। তিনি তখনই 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কোন ফল হইল না 
সম্ভবতঃ তাহার সংবাদবাহক রামচন্দ্রের নৌকা ধরিতে পারে নাই, অথব 
পারিলেও রামচন্দ্র শ্বশুরের ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়। ফিরিয়া আসিতে সম্মত হন 
নাই।২ | 
ব্যাপারট। এই মাত্র । ইহার ফলে কিন্তু প্রতাপের স্কন্ধে কলঙ্কের ডালি 
চাপিয়াছে। অনেকেই মনে করেন, তিনি জামাতার হত্য! সাধন করিয়! তাহার 


১ ঘটককারিকায় আছে ( উহীর ব্যাকরণদে।ষ অবগ্য উপেক্ষণীয় ) : 
'অত্বা সকল-সংবাদং শৃপস্ত প্রমুখাত্বতত | 
চতুঃষ্টিদগুযুতা নৌরানীত৷ মহামতি ॥ 
নালীকৈঃ সজ্জিত শ্বৈরং সৈম্তাগৈঃ পরিরক্ষিতা । 
তশ্তারোহ্ণং বৃত্ব। প্রগুহা নালীকায়ুধং ॥ 
তুর্ণং গমনবাত্তীঞ্চ নালী কধ্বনিভির্দদ | 
কম্পয়িত্বা শত্রপুরীং স্বরাজো পুনরাগ ত;॥' 

এইরূপ চৌধাট্র দাড়ের সশস্ত্র সুন্দর রণতরী তখন বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইত। রামচন্ত্র ও তংপুক্র 

কীত্তিনারায়ণ নৌযুদ্ধে বিখ্যাত ছিলেন ।--1756019 ০ 17/04077 9111১17৮৫, 90. 215-8, 

২ গল্পটিকে আরও জাকাল করিবার জন্ত এরূপ কথিত আছে. প্রতাপাদিত্যের লোকের 
নদীমধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ফেলিয়৷ পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু রামমোহন মল্প চৌধট্ দাড়ের 
সেই প্রকাণ্ড নৌক। উহার উপর দিয়। টানিয়। পার করিয়। দিয়ছিলেন। প্রতাপের লোকে যে 
কখন পথ বন্ধ করিবার সময় পাইল এবং কামানযুক্ত স্দীর্ঘ রণতরী মল্লবর কিরূপে টানিয়৷ পার 
করিয়া দিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার সাধ্য আমাদের নাই । কোন্‌ নদীতে পড়িয়া রামচন্্র তোপধবনি 
করিলেন, তাহাও তর্কস্থল হইয়াছে । ভৈরব-তীরবন্তাঁ আধুনিক যশোহর সহরকে প্রতাপাদিতোর 
রাজধানী মনে করিয়। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রণীত 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্তাসে লিখিয়াছিলেন যে, 
রামচন্দ্র ভৈরববক্ষ হইতে যে তৌপধ্বনি করেন, তাহাতে প্রতাপের নিদ্রীভঙ্গ হয়। কিন্তু ধূমঘাট 
হইতে ভৈরবের দূরত্ব অন্ততঃ ৫.1৬* মাইল হইবে । গত ২৫ বৎসরে উপন্তাসখানির বহু সংস্করণ 
পার হইয়াছে, কিন্তু হুঃখের বিষয় এই সাধারণ ত্রমটি সংশোধিত হয় নাই। ইহা অতীব ক্ষোভের 
বিষয়। উক্ত উপন্যাসে ভৈরবন্থুলে যমুনা বা ইছামতী হওয়া উচিত।-_“বৌঠাকুরাণীর হাট", ১১শ 
পরিচ্ছেদ, নূতন সংস্করণ, ৭৩ প্‌ ড্রষ্টুবা। 


রামচন্দ্রের বিবাহ ৩২৫ 


বাজ্য বা সমাঁজাধিপত্য দখল করিবেন, ইহাই তাহার কল্পনা ছিল; রামাই 
ছুঙ্গিব চঙ্গটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, রামচন্দ্রকে খুন করার উদ্দেশ্য তাহার পূর্বব 
হইতে মনে মনে ছিল। ইহার উত্তরে কয়েকটি কথা বলা আবশ্তক ; 
প্রথমতঃ, হিন্দুর ছেলে প্রতাপ কি এতই রক্ত-পিপাস্থ পাষণ্ড ছিলেন যে, 
বিবাহাস্তে বালিকা কন্তাকে বিধবা করিয়া! জামাতা খুন করিতে উদ্যত হইবেন ? 
দ্বিতীয়তঃ, সেই উদ্দেশ্তই যদি থাকিত, তবে ববযাত্রিগণ যশোহরে পৌছান 
মাত্র বিবাহের পূর্বাহে রামচন্দ্রকে খুন করা তাহার পক্ষে কি অসম্ভব হইত? 
প্রতাপাদিত্যের কি একটু বুদ্ধি-কৌশলও ছিল না? তৃতীয়তঃ, সত্যসতাই 
যদি তিনি রামচন্দ্রকে হত্যা করিবেন বলিয়। মনে ভাবিতেন, তবে কি রামচন্দ্র 
পলায়নের পন্থা পাইতেন? তৎক্ষণাৎ তাহার হুকুম তামিল করিবার লোক কি 
পুরীর মধ্যে ছিল না? চতুর্থতঃ, কন্যার মঙ্গল, মাতা যেমন দেখেন, অন্তে তেমন 
দেখে না; মহারাণী রামাই ভীাড়ের উপর অসন্ভষ্টা হইয়াছিলেন এবং তাহার 
কারণও ছিল; জামাতার প্রতি তাহার আক্রোশ হইতে পারে না; প্রতাপাদিত্য 
রাক্ষল হইলেও মহারাণীর তেমন কোন অপবাদ ছিল না) সম্মুখে জামাতাব 
হত্যার উপক্রম হইলে, তিনি কি কোন প্রকার প্রবৌধ বা কাতর প্রার্থনা 
দ্বার] তাহ] রদ্‌ করিতে পারিতেন না? পঞ্চমতঃ, প্রতাপের সে সংকল্প যদি 
থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভাবী আত্মীয়তার প্রত্যাশায় বাক্‌লা রাজ্যের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন না এবং প্রয়োজন হইলে কন্দর্পের মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরেই স্ববলে দেশ অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেন। যে 
ভাবেই আমরা দেখিতে চেষ্টা করি, প্রতাপাদিত্য একেবারে মূর্থ বা একান্ত 
দক্থ্য-প্রকৃতিক না হইলে জামাতাকে হত্যা করিতে উদ্ধত হইতেন ন!। 
আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, দৈবদোষে হঠাৎ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া তিনি 
চরিত্র কলঙ্কিত ও জীবন ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। নতুবা ধাহার 
দান-ধর্শের শুভ্র যশোরাশি দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিল, পুক্র-প্রতিম 
জামাতার হত্যা সাধনের নারকীয় প্রবৃত্তি তাহার স্বন্ধে আরোপিত হইতে 
পারে না। 

ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতাপাদিতা রামাই ভাড়ের সঙ্গে রামচন্দ্রেরও হত্যার হুকুম 
চীৎকার করিয়া দিতে পারেন ; এ কথা হয়ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মানসিক এই জাতীয় কোন সংকল্প জাগিয়াছিল বলিয়া 


৩২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ধরিতে পারি না । অনেক পিতা ঘটনাচক্রে ক্রোধান্ধ হইয়া কুক্ষকণ্ঠে পুত্রের 
মৃত্যুর আজ্ঞা! দিয় থাকেন, কিন্ত প্ররুতপক্ষে তাহার হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র থাকে 
এবং যাহারা সে হুকুমের ভাষ! শুনে, তাহারাও সত্য বলিয়া! উহ] ধরিয়া! লয় না। 
তাই মনে হয়, এইবূপ এক প্রকার রাগত ভাষায় প্রতাপ জামাতাকে হত্যা। 
করিবার কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা মৌখিক ক্রোধের 
চিহু মাত্র । সে শবে অন্দর মহল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও, প্রতাপাদিত্য নিজ 
আদেশ প্রতিপালিত হওয়াইবার জন্য আর কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া কোন: 
প্রমাণ নাই । রাত্রিশেষে তিনি যখন কামানের শব্দে জানিলেন যে, রামচন্দ্র 
পলায়ন করিয়াছেন, তখন তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন এবং নিশ্চয়ই নিজে 
অনুতপ্ত হইয়! রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ প্রাণপণ চেষ্টা কবিয়াছিলেন; 
সে চেষ্টায় কোন কাজ হয় নাই। তখন তিনি জামাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 
রহিলেন এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিত করিয়! দিয়াছিলেন। হয়ত তিনি . 
ভাবিয়াছিলেন, “যম জামাই ভাগিনেয় কখনও আপনার হয় না।” 

অনেক সহৃদয় লেখক প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধীয় এই নারকীয় প্রবাদ সত্য 
বলিয়া ধরিতে পারেন নাই । রোহিণীকুমার লিখিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে 
প্রতাপের স্তায় চরিক্রে এই সকল কথা৷ কতদূর সত্য জানি না। শত্রপক্ষ 
হইতে প্রতাপের সম্মান খর্ব করিবার জন্য হয়ত মিথ্যা রটনা মাত্র। তীহার 
এই লোকাতীত প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিজ্মগুল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাঁশি 
অবলোকন করিয়া ঈর্যাপরবশ শত্রগণ, আত্বীয়-বিচ্ছেদ মানসে প্রতাপের নামে 
অনর্থক এই প্রবাদের হ্ষ্টি করিয়! তাহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিম! ঢাঁলিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল ।'১ শুধু এই একজন লেখক নহেন, বহুজনে মনে করেন, 
বসন্ত রায় ও তাহার পুভ্রগণের ষড়যন্ত্রে প্রতাপের সহিত তাহার জামাতার বিবাদ 
স্ষ্টি করিবার জন্য, রামাই ভড়কে প্ররোচিত করিয়া এই ঘটন। সংঘটিত হয়। 
কিন্তু ঘটনার এই কারণ আমরা মানিয়া লইতে পারি না। আমর! পূর্ব্বেই 
দেখাইয়াছি, ইহার ৭1৮ বসব পূর্ধ্ব বসন্ত রায় ও তাহার জো পুভ্র গোবিন্দ 
রায় প্রতাপহস্তে নিহত হন। কচু রায় এ সময় আগ্রা বা রাজমহলে ছিলেন ; 
টাদ রায় প্রভৃতি বসস্তের অন্য পুত্রগণ কোথায় কি ভাবে ছিলেন, ঠিক জানা 


১ বাকলা', ১৭৩ পৃ। 


রামচন্রের বিবাহ ৩২৭ 


যায় না। যেখানেই থাকুন, তাহাদের কোন ষড়যন্ত্র করিবার সাহস বা স্যোগ 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

যাহা হউক, রামচন্দ্র নিরাপদে মাধবপাশায় পৌছিয়া শ্বশুর বা পত্বীর সহিত 
সকল সম্বন্ধ রহিত করিলেন; তিনি উহাদের নাম পর্য্যস্ত শুনিতে পারিতেন 
না। শ্বশুরের প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ ছিল; কিন্তু যে বালিকা স্ত্রী একান্ত 
পতিব্রতার মত হয়ত পিতার বিরাগভাজন হইয়াও, স্বামীর জীবন রক্ষার হেতু 
হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি বিরূপ হওয়া রামচন্দ্রের পক্ষে অর্ধাচীনতার 
পরিচায়ক ভিন্ন কিছু নহে । রামচন্দ্রের সে বার যশোহর-যাত্রাই কেমন অমঙ্গল- 
স্থচক ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন মাধবপাশায় পৌছিলে নিকদ্ধেগ হইবেন, 
কিন্তু বিধির চক্রে নৃতন বিপদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার 
অনুপস্থিতি কালে আবরাঁকাণের বাজ। হঠাৎ বাক্লা আক্রমণ করিয়া কতকগুলি 
স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ডু-জারিকের বিবরণী হইতে আমর! 
জানিতে পারি, “আরাকাণ-রাজ পটু“গীজদিগের হস্ত হইতে সন্দীপ অধিকার 
করিয়া গর্বের আত্মহারা হইয়াছিলেন ; এক্ষনে বঙ্গের অন্যান্য সকল রাজ্য দখল 
করিয়া লইবার মতলব করিয়া! তিনি অকম্মাৎ বাক্লা বাজ্যের উপর পতিত 
হইলেন এবং অনায়াসে অধিকার করিয়া লইলেন, কারণ তথাকার রাজা তখন 
দেশে ছিলেন না এবং তিনি তখনও অল্পবয়স্ক ।”১ সম্ভবতঃ সন্দীপের যুদ্ধকালে 
পূর্বববন্তী সন্ধি অনুসারে বাক্‌লা বা যশোহর হইতে কোনও সাহায্য না পাইয়া 
আরাকাণ-রাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়? সর্ধপ্রথমে বাক্লার সমৃদ্রকলবস্তী কতকাংশ 
জয় করিয়! লইয়াছিলেন এবং প্রতাঁপের বাজ্যান্রমণের উপক্রম করিতেছিলেন । 
এমন সময়ে বামচন্দ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে, সমুদ্র-সংলগ্র কতকাংশ 
আরাকাঁণ-রাজকে দিয়া সন্ধি করা হয়, তখন হইতে এ সকল স্থানে মগের! 
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৩২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আসিয়! বমতি আরম্ভ করে। বিশেষতঃ এবার বামচন্দ্র শ্বশুবের শত্রু হইয়া 
তাহার রাজা আক্রমণ করিবার জন্য মগরাজকে উত্তেজিত করেন এবং সম্ভবতঃ 
এজন্য তাহাকে সাহায্য দিতে উদ্যোগী হন। এই সময়ে যশোহরে কার্ভালোর 
আগমন ও তাহার কারারোধ ঘটে, সে কথা৷ আমরা পূর্বে বলিয়াছি। আত্ম- 
রক্ষার জন্ প্রতাপাদিত্যকে কিরূপ কূটনীতির আশ্রয় লইতে হয়, তত্ভতিন্ন গত্যন্তর 
ছিল কি না, তাহা এ ঘটনা হইতে স্পষ্টত; বুঝা যায়। কুটশীতি কখনই 
ধর্মানমোদ্িত না হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে সব দেশেই দেখিতে পাওয়া 
যায়, রাজন্বর্গের পক্ষে অবস্থাবিশেষে উহার শরণীপন্ন হওয়া ভিন্ন উপাদ্বাস্তর 
থাকে না। 

রামচন্দ্র বীরপুরুষ ছিলেন। ঘটকদ্িগের মুখে তাহার বীরত্বের প্রশংন। 
আর ধরে না। উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরবে যখন তিনি প্রাঞ্ধ-বয়স্ক হন, 
তখন ভুলুয়াধিপতি দুর্দান্ত লক্ষ্মণমাণিক্যকে স্ববলে ধরিয়া! আনিয়া মাধবপাশায় 
কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন । চিরকালই জানিতাম, বীরের মর্যাদা বীরপুরুষেই 
জানেন; কিন্তু রামচন্দ্র তাহ! জানিতেন না। তাহার বীরত্বে কোন মাজ্জিত 
উদারতার পরিচয় পাই নাই, নতুবা রাম লক্ষণে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইলে, 
উভয়েরই বাজশক্তির গৌরব বাড়িত। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে রামচন্দ্র 
লক্ণমাণিক্যকে হ্বশংসের মত নিহত করিয়া স্বীয় কাপুরুষতারই পরিচয় 
দিয়াছিলেন। এ ঘটনা পরে ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্বব হইতেও তাহার প্রতি 
প্রতাপাদিত্যের বিরক্তি বা অশ্রদ্ধার কারণ ছিল। 

যশোহর হইতে পলায়ন করিয়া আসিবার পর, রামচন্দ্র বহুদিন মধ্যে 
বিবাহিতা পত্বীর কোন সংবাদ লন নাই এবং এমন কি, তাহার প্রেরিত 
পত্রবাহকের মুখেও কোন সংবাদ দেন নাই । অবশেষে বিমল এক দুঃসাহসিক 
কাণ্ড করিলেন । বিবাহের চারি পাচ বৎসর পরে তিনি স্বামি-সন্নিধানে যাইবার 
জন্য পিতার নিকট অভিলাষ জানাইলেন। প্রতাপাদিত্য জামাতার প্রতি 
বিরক্ত থাকিলেও কন্যার ছুঃখে অত্যন্ত মন্হত ছিলেন। বিশেষতঃ এ সময়ে 
তাহার জীবনের বেল! শেষ হইয়া আসিতেছিল ; পূর্ণ যুবতী রাজ-নন্দিনীর 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও তিনি ব্যথিত হইতেছিলেন। তিনি কন্ার প্রস্তাবে সম্মতি 
দিলেন; এমন কি, নিজেই উদ্যোগী হইয়া অপরিমিত ধন-রত্ব ও ভূমিবৃত্তি 
যৌতুকন্বরূপ দিয়া উপযুক্ত লোকজন ও সাঁজ-সরঞ্জাম সহ নৌকাযোগে কন্যাকে 


রামচন্দ্রের বিবাহ ৩২৯ 


পাঠাইয়া দিলেন।১ উদ্িগ্ন যশোহর-পুরী সাশ্রনেত্রে সে দৃশ্য দেখিল। যদি 
রাজ] রামচন্দ্র পত্বীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহ৷ হইলে তাহার বা তাহার পিতার 
মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না) এজন্য প্রকাশ্টে সকলকে জানান হইল যে, 
রাজপুক্রী কাশী যাত্রা করিলেন। বাস্তবিকই যদি তিনি এবার স্বামী কতৃক 
গৃহীত না হইতেন, তাহা হইলে যশোহরে ফিরিয়া! না আসিয়া কাশী যাইতে 
পারেন, এমন সমস্ত ব্যবস্থা স্থির ছিল। 

যথালময়ে রাজপুক্রীর তরণীসমূহ মাধবপাশার সন্নিকটে আসিমা পৌছিল। 
বিমলার আশ] ছিল, রাঁজ। রামচন্দ্র সংবাদ শুনিবামাত্র তাহাকে গ্রহণ করিতে 
আমিবেন, কারণ তিনি ত স্বামীর চরণে কোন অপরাধ করেন নাই, স্বামীও ত 
তখন পধ্যন্ত অন্য বিবাহ করেন নাই । ঘটকের তাহাকে “মহামতি” বলিয়া 
ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। বিমলা আসিয়াছেন, সে সংবাদ রটিল; কিন্তু সংবাদ 
পাইয়াও রামচন্দ্র তাহার কোন সংবাদ লইলেন না। মাধবপাশার অদূরে, 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, যেখানে ক্ষুদ্র নদীর কূলে বিমলা স্বামি-দেবতার কপাকাজ্া 
করিয়া দিনের পর দিন মর্মকষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তথায় রাজা 
রামচন্দ্র না আস্থন, বধূমাতাকে দেখিবার কৌতুহলে প্রজাকুল ব্যাকুল হইয়া 
দলে দলে আসিতে লাগিল । জনসমাগমে সেখানে সপ্তাহে দুই দিন করিয়! হাট 
বসিতে লাগিল । সে হাটের নাম হইল, “বৌ ঠাকুরাণীর হাট ।” কত ব্রাহ্মণ ব! 
ভিক্ষুক রাজপত্বীর দর্শন লাভ করিয়। রিক্তহস্তে ফিরিতেন না; কত দীন ছুঃখী 
বধূমাতার চরণধূলি লইতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে আশাতিরিক্ত দান 
করিতেন । দান-মাহাজ্ম্য চতুর্দিকে বিঘোষিত হইলে, লোক-সংখ্য। ক্রমশঃ 
বাড়িতে লাগিল এবং তত দীর্ঘকাল নৌকায় বাস করাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। 
তখন বিমল! সেই স্থান হইতে একটু দূরে সারসী গ্রামের নিকট নৌকা রাখিয়া, 
তীরের উপর তান্ খাটাইয়! তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। 

রামচন্দ্র যে কপ করিয়া বিমলাকে দেখিতে আসিবেন, সে ছুরাশা গেল; 
তিনি যে তাহাকে গ্রহণ করিয়া, কোন প্রকারে পদতলে আশ্রয় দিবেন, সে 
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টি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভবরসাও বিগতপ্রায় ; যশোহর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা! নাই ; স্বামীর 
চরণপ্রান্ত ত্যাগ করিয়াই বা লাভ কি; এইরূপ চিন্তায় দিন কাটিতে লাগিল। 
অবশেষে রাজমাতা৷ সমস্ত বার্তী শুনিয়া বধৃকে আনিবার জন্য পুত্রকে আদেশ 
করিলেন। তৎপরে কি হইল, তাহা! সিদ্ধহস্ত রোহিণীকুমারের হ্বন্দর সংযত 
তাষায় বলিতেছি : “রামচন্দ্র জননীর আদেশ পালনের কোন উদ্যোগ করিলে 
না। ইহাতে রাজমাতা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, পুক্রবধূকে স্বভবনে আনিবার ৫ 
স্বয়ং তাহার নৌকায় গমন করিলেন। শ্বশ্রকে সমাগতা দেখিয়া রাজমহিষী ) 
বিমলাদেবীর পূর্বস্থতি জাগিয়া উঠিল। তিনি অবগুঞঠনে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া ' 
্ব্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক স্বর্ণ থালা তাহার চরণ প্রান্তে রাখিয়া, তাহাকে প্রণাম 
করিলেন। রাঁজমাত৷ বহুমূল্য 'অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদন্ত নিশ্মিত পেটিকা বধূর 
হস্তে দিয়া আশীর্বাদ করতঃ তীহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ববক মুখচুন্বন করিলেন। 
বধুর ভ্রমর-রুষ্ণ পক্্-পংক্তি অশ্রু নিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রু বিসঞ্জন করিতে 
লাগিলেন ; পরে মহা সমারোহে বধুকে লইয়া রাজরাণী মাধবপাশায় প্রত্যাগতা 
হইলেন ।”১ 

কয়েকদিন পরে রামচন্দ্র পত্বীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ-ছুহিতা 
তখন নিজের চরিত্রগুণে রাজ্শ্বরের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। 
তাহারই গর্ভে বামচন্দ্রের কীত্রিনারায়ণ ও বস্থদেব নামক ছুই মহাবলশালী 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কীগ্ডিনারায়ণ রাজা হন; তিনি 
মহাবীর এবং নৌধুদ্ধে স্থপ্রসিদ্ধ ছিলেন।২ তিনি মেঘনার উপকূল হইতে 
ফিরিঙ্গিদিগকে বিতাড়িত করিয়। ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। 


১ “বাকলা”, ১৭৫ পৃ। প্রতাপ-কন্। প্রত্যাখ্যাতা হইয়া কাশী চলিয়া যান নাই। রবীন্দ্রনাথের 
উপগ্ভাস উপন্তাসই, উহাতে এ্রতিহাসিক বিশেষ কিছু নাই । 
২ চন্ত্রত্বীপের কায়স্থ-কুলকারিকায় আছে : 
“কীর্তি নারায়ণো। বীরে। মহামানী তদঙ্গজঃ | 
জগদেকশূরঃ সোহপি নৌধযুদ্ধে স্থপ্রসিদ্ধকঃ | 
মেঘনাদোপকুলে স ফেরঙ্গ-সৈনিকে: সহ । 
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ববানতাড়য়ৎ ॥ 
জাহাঙ্গীর পুরাধীশে। নবাবে। যবনস্ততঃ। 
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্ধং তেন প্রযজ্মতঃ ' 
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কান্তির পরে বন্থদেবনারায়ণ রাজত্ব করেন। প্রতাপ-দৌহিত্র বন্থদেব নিজ 
পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন- প্রতাপনারায়ণ ; তাহারই বর্তমান নিঃস্ব বংশধরেরা 
কাজে না হইলেও, অন্তত; নামে, এখনও চন্্র্ীপের রাজা ও সমাজপতি 
বলিয়া সন্মানিত । 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রথম মোৌগল-সংঘর্ষ : মানসিংহ 


পাঠান রাজত্বের অবসানে সমরবিজয়ী মোগলেবা বঙ্গের স্বামিত্ব লাভ করিলেন ূ 
বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ২৫ বৎসরের মধ্যে এদেশকে শাসনতলে আনিতে পারেন । 
নাই। ১৫৮ খুষ্টাব্বে যখন দেশময় তুমুল বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন স্থদক্ষ 
সেনানী টোডরমল্ল বিদ্রোহী জমিদারবর্গের কতককে নিজ্জিত ও কতককে 
বশীভূত করিয়া বঙ্গীয় রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তত করেন) কিন্তু হিসাব শুধু 
কাগজেই থাকিল, আগ্রা হইতে অর্থ আসিয়া বঙ্গের যুদ্ধব্যয় চালাইতে লাগিল 
বটে, কিন্ত বিংশ বখসরের মধ্যে এদেশ হইতে কপর্দকমাত্রও রাজকোষে 
প্রেরিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহস্থল। খা আজম বা শাহাবাজ খা আসিয়া 
অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। তখন আমিলেন 
বাদশাহ আকবরের সর্বপ্রধান সেনাপতি বাজ! মানসিংহ। তিনি ১৫৮৯ খৃঃ অব 
হইতে ১৬০৪ অব পর্য্যন্ত বঙ্গের স্থবাদার ছিলেন। ইহার মধ্যে ১৫৯৮-৯ অব 
তিনি বাদশাহের আদেশে একবার মাত্র দাক্ষিণাত্য জয় করিতে গিয়া বঙ্গে 
অনুপস্থিত ছিলেন। ১৬০০ অব্দে তিনি পুনরায় এদেশে আসিয়৷ চারি ব্খ্সর 
কাল প্রবল প্রতাপে কার্য্য চালাইয়া১ ১৬০৪ খুঃ অৰে স্ব-ইচ্ছায় কার্ধ্য ত্যাগ 
করিয়। চলিয়া যান। ১৬০৫ অন্দে আকবরের মৃত্যুর পর যখন তৎপুত্র জাহাঙ্গীর 
বাদশাহ হন, তখন তিনি মানসিংহকে রাজধানীর চক্রান্ত হইতে দূরে রাখিবার 
জন্য পুনরায় তাহাকে বঙ্গের শাসন-কাধ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার মানসিংহ 
৮ মাস কাল মাত্র আগ্রা হইতে দূরে ছিলেন, সে সময় তিনি রাজমহল ছাড়িয়া 
পূর্বদিকে কোথায়ও অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তিনি বঙ্গের 
্বাস্থ্যকে বড় ভয় করিতেন, বিহার ছাড়িয়া! সহজে বঙ্গে আসিতে চাহিতেন 
না) বিশেষত: উক্ত ৮ মাসের কতকাংশ যাতায়াতে গিয়াছিল, অবশিষ্ট স্বপ্ন 
সময়ের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানে যোগ দেওয়া যায় না। সুতরাং ১৬০৪ 
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খুষ্টাব্ই প্রকৃতপক্ষে তাহার বঙ্গ শাসনের শেষ বৎসর ; উহারই মধ্যে তাহার 
সহিত প্রতাপাদিত্যের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 

মানসিংহ ১৫৯২ খুঃ অবে কিরূপে উড়িষ্যা জয় করেন, তাহা আমর] 
দেখিয়াছি । তৎ্পরে ১৫৯৫ অব তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন।১ এ 
বসরই তিনি ভূষণার বিদ্রোহ দমন জন্য স্বীয় পুত্র ছুজ্জন সিংহের অধীনে একদল 
সৈন্য পাঠান। এই সময়ে ভুঞ্ারাঁজগণ পাঠানের সহিত যোগ দিয়া মোগলের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান তইয়াছিলেন। উড়িষ্তার ঈশা! খাঁর পুত্র পাঠান সর্দার 
স্থলেমান এবং শ্রীপুরের কেদার বায় উভয়ে আসিয়া যুদ্ধ করেন। স্থলেমান 
নিহত ও কেদার বায় পরাজিত হইলে ভূষণা অধিকৃত হয়। স্থলেমানের মৃত্যুর 
পর তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওসমান পাঠান বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন। 
কুচবেহারের বাজ! লক্ষমীনারায়ণ, জ্ঞাতি ভ্রাত৷ বঘুরায়ের সহিত বিরোধ করিয়া 
মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন। বঘুরায় কত্রাভূর ঈশা খা ও মাসুম খা 
কাবুলীর সহিত যোগ দিয়া প্রবল হইলে পুনরায় ছুজ্জন সিংহ প্রেরিত হন। 
বিক্রমপুরের ৬ ক্রোশ দূরে ঈশা ও মাশুম বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া যে যুদ্ধ 
করেন, তাহাতে ছুজ্জন সিংহ প্রাণত্যাগ করেন ।২ কিছুদিন পরে মাশুম খ 
রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ঈশ' খা বশ্তা৷ স্বীকার করেন। 
লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহুকে কন্যাদান করতঃ সন্ধিস্যত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন | 

এইরূপে উত্তরবঙ্গ কতকট] শাসনাধীন করিয়া মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের 
জন্য চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তখন তাহার জ্যোষ্ট পুত্র জগৎ সিংহ বঙ্গের 
স্থবাদার হন। কিন্ত কয়েকদিন মধ্যে অকম্মাৎ আগ্রায় তাহার মৃত্যু ঘটিলে, 
জগতের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র মহাসিংহ পিতৃপদ পাইলেন।* কিন্তু বঙ্গের 


১ কালে এই সমূদ্ধ সহর আকবরনগর নামে অভিহিত হইত। রাঁজমহলে এখন জঙ্গল- 
মধ্যে মানসিংহের রাজ প্রাসাদের ভগ্াবশেষ আছে। 

২ /41৮74772 (8০৮601066 )* ভ০1. ]]], 79. 1093-4. রামনাথ বারেট প্রণীত 
'ইতিহাস-রাজস্থান' হইতে নিখিলনাথের পুস্তকে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, 
প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়। ছুর্জয় সিংহ মার! পড়েন, সে কথা ঠিক নহে। আবুল 
ফজলের গ্রন্থ অধিকতর প্রামাণিক । 

৩491৮175016 (03656110662 ), ৬০1,171, 9. 1130. 
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৩৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মসনদ বালকের জন্য নহে। শাসনের শিথিলতা দেখিবামাত্র বঙ্গীয় ভূঞ্াগণ 
পুনরায় ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ওসমানের অধীন ছুর্দান্ত আফগানেরা 
ভদ্রকে বাদশাহী সৈন্তকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া পুনরায় উড়িস্তা দখল 
করিয়া লইলেন। শ্রীপুরের কেদার পরাক্রান্ত নুপতির মত শাসন করিতেছিলেন ; 
ভূষণার মুকুন্দরাম পুনরায় মাথা তুলিলেন) বাক্লার রামচন্দ্র তখনও নাবালক, 
প্রতাপাদিত্যের তত্বাবধানে তাহার রাজ্য নিরাপদ ছিল। সকলের মধ্যে 
প্রতাপাদিত্যই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া! শিরোত্তোলন করিলেন । এইবার তিনি 
সত্যসত্যই প্রকাশ্ঠভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
এইবার মহাসমারোহে নৃতন করিয়া রাজতত্তে বসিলেন। রাজস্য় যজ্ঞের মত 
এক বিরাট ব্যাপার অন্ধষ্ঠিত হইল; কত সমধম্ম্ী রাজন্য ও জমিদার, কত সহ্ৃদয় 
আত্মীয় ্বজন আসিয়া আনন্দোৎসবে ও পরামর্শ-সভায় যোগ দিলেন । বহুদিন 
ধরিয়া যশোহরপুরী আনন্দলহবীতে আত্মহার! হইয়া রহিল। স্বাধীনতা ঘোষণা 
করা কত বিপদ-সঙ্কুল এবং মোগল শক্র কত সমর-নিপুণ, প্রতাপ সকলকে তাহা 
বুঝাইয়া দিলেন; সকলে সমবেত না হইলে দেশমাতৃকার সমুদ্ধার হইবে না, 
প্রতাপের পরাজয়ে প্রতাপের কি হইবে? হইবে দেশের সর্বনাশ, ইহাই যেন 
সকলে বুঝিয়া যান। আমবা পূর্বে বলিপ়াছি, এই সময়ে প্রতাপ কল্পতর হইয়া 
অপরিমিত অর্থ লুটাইয়! দিয়াছিলেন (২৪৬ পৃ) এবং দানের শোতে সকলের 
ভক্তিগ্রীতি সমাকর্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 

কথিত আছে, প্রতাপাদিত্য এই সময়ে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন । 
কোনও রাজার পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার এমন নিদর্শন আর নাই। কিন্ত 
একান্ত ছু:খের বিষয় আমি বহু বৎসর একান্তিক চেষ্টার ফলেও এই মুদ্রার 
একটিও দেখিতে পাই নাই, সে কথা পূর্বের বলিয়াছি ( ৫৫ পৃ)। এজন্য কোন 
প্রকার চেষ্টা, অনুসন্ধান, অর্থব্যয় বা সময়ক্ষেপে কাতর হই নাই । লোকমুখে 
শুনি, প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ মুদ্রা ছিল। চতুক্কোণ, অষ্টকোণ, গোলাকার বা 
ডিম্বাকার প্রভৃতি নানা আকারের মুদ্রার কথা জানি, কিন্তু অন্য কেহ ত্রিকোণ 
মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ 
মুদ্রা থাকা বিচিত্র নহে; তিনি ত্রিকোণ মন্দির, ত্রিকোণ পুকুর বা পুষ্পাধার 
রচনা করিয়াছিলেন ( ১৪১-২ পৃ) বিশেষত্বের জন্য ব! তান্ত্রিকতার খাতিরে 
তিনি ত্রিকোণ মুদ্রাও প্রত্তত করাইতে পারেন। তাহার পতনের পর এদেশে 


॥ 
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মোগলের! এরূপভাবে তাহার কীন্তিশ্তি বা! স্বাধীনতার চিহ্ন বিলুপ্ধ করিয়াছিল 
যে, সে সময়ে হয়ত বিশুদ্ধ রৌপ্যের মুদ্রাগুলি কতক লুষ্টিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল, 
কতক লোকে ভয়ে বাহির করিতে না৷ পারিয়া গলাইয়া গহনা গড়িয়াছিল বা 
মাটীর গর্তে পুতিয়া রাখিয়াছিল। হয়ত কোনদিন দৈবাৎ এরপ মুদ্বা বাহির 
হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তবুও যতদিন তাহা চক্ষে না দেখিব, ততদিন 
তাহার অস্তিত্বে আস্থা করিতে বা অন্যকে বিশ্বাস করিবার জন্য বলিতে 
পারি না। 

সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে এই মুদ্রার কথা প্রচার করেন। তিনিও 
মুদ্রা দেখেন নাই ; তিনি যে খোঁড়গাছির রাজ। রাজেন্দ্রনাথের মুখে উহার কথা 
শুনিয়াছিলেন, তিনিও নিজে মুদ্রা দেখেন নাই | রাজা মহাশয় রামনগর নিবাসী 
বাণী সরকার নামক জনৈক কায়স্থ মহাশয়ের নিকট এই মুদ্রার কথা শুনেন। 
বাণী সবকার নুরনগরে যে-মুদ্রা স্বচক্ষে দেখেন, তীহার সম্মুখ পৃষ্টে 'শ্রীশ্রীকালী 
প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্” এবং পরপৃষ্ঠে “বজৎ সিক্কা 
বছিমে! জরবে বাঙ্গাল মহারাজ! প্রতাপাদিতা জর্দীল।__ এইরূপ লেখা ছিল। 
যদি ইহা সত্য হয়,১ তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রথম পৃষ্টা বাঙলা অক্ষরে এবং 
পর পৃষ্ঠ। ফার্সী অক্ষরে সেই ভাষায় লিখিত ছিল | 'জরবে" (টণাকশাল ) শবে 
পর নিশ্চয়ই স্থানের নাম লেখা! ছিল, কিন্তু উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। এই 
টন্কশাল। বা টীকশাল কোথায়, তৎসম্বন্ধেও বহু অনুসন্ধান করিয়াছি | সম্ভবতঃ 
সুন্দরবনের আধুনিক ১৪৬নং লাটে রায়মঙ্গল দুর্গের মধ্যে এই টণকশাল ছিল, 
সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি (২০৭ পৃ)। ধুমঘাটে বহু অহুসন্ধান করিয়াও 
টশীকশালের নিদর্শন পাই নাই। হয়ত মোগলের ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় 
রাজধানী হইতে দূরে ছুতেছ্য গুপ্ত স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। প্রতাপাদিত্যের 


১ উক্ত ব্যক্তিন্ন মুখের উক্তি বিশ্বাসযোগা কিন! তদ্বিষয়ে দ্বয়ং রাজা রাজেন্দ্রনাথও সন্দিহান 
ছিলেন। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি কথাগুলি নিজ লাইব্রেরীর 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক 
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠায় অবিকল টুকিয়। রাখিয়াছিলেন। দে লেখাটি ২৯।১২।১৯১৮ তারিখে আমি 
ভাহারই সম্মুখে পড়িয়া লইয়াছিলীম। উহাই প্রতাপের মুদ্র! সম্বন্ধে এখনকার মত প্রথম ও শেষ 
প্রমাণ । রাজা রাজেন্দ্রনাথ এক্ষণে পরলোকগত। শাস্ত্রী মহাশয় এ অংশ নকল করিয়! স্বীয় 
পুস্তকে (৭১ পৃ) প্রকাশ করেন, উহ! হইতে নিখিলনাথের গ্রন্থে ৫ ১৫৫ পৃ) ও অগ্যান্থ নানান্থানে 
প্রচারিত হইয়াছে । 


টস যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজত্বের শেষভাগে তাহার নিজ নামাহ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকিলেও 
তাহার পিতা ও তাহার নিজ রাজত্বকালে স্থলেমান কররাণীর পুক্র দায়ুদের 
নামাস্কিত পাঠান মুদ্রাই অধিক চলিত। আমি ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে মুদ্রার 
অনুসন্ধান করিতে গিয়া কয়েক স্থলে দায়ুদের মুদ্রাই পাইয়াছি ; এমন কলি 
যশোহবের উত্তর ভাগে বারবাজার প্রভৃতি স্থানেও এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।। 
উহাতে দিলীর স্থুরবংশীয় পাঠান বাদশাহগণের অনুকরণে দেবনাগর 
'শ্রীদাউদসাহী” বপিয়া লিখিত আছে: দাযুদ্র শাহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয় 
এই মুদ্রা প্রচলন করেন, প্রতাপাদিত্য উহার অন্থুকরণ করিবেন, বিচিত্র কি? 
শুধু রৌপ্যাদি ধাতুনিন্মিত মুদ্রাকেই যে মুদ্রা বলে, তাহা নহে ; প্রাচীনকালে 
রাজা স্বীয় নামাক্কিত পোড়া মাটির (65128০09658) মুদ্রার ব্যবহার করিতেন। 
তবে উহা অর্থরূপে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত না'। মাটির মুদ্রা রাজকীয় 
পত্রাদির সঙ্গে সংযোজিত হইয়া অন্যত্র প্রেরিত হইত। এ মুদ্রায় একটি ছিদ্র 
থাকিত, তন্মধ্য দিয়া লৌহ-তার দ্বারা পত্রাদি বাঁধিয়া গাল! দ্বারা আটিয়া 
দেওয়া হইত। এইরূপ মুদ্রা সঙ্গে থাকিলে, পত্রের উপর বিশ্বাস বাড়িত। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ পোড়া মাটির মুদ্রার প্রচলন ছিল। 
শ্রীহর্ষের গ্রন্থে এবং মুদ্রারাক্ষম প্রভৃতি নাটকে এই মুদ্রার উল্লেখ আছে। 
কিছুদিন হইল বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন নালন্দার খনন কালে এইরূপ বহু মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । কামরূপাধিপতি নালন্দার সর্ববাধ্যক্ষ শীলভদ্রকে এইরূপ 
ুদ্রাযুক্ত পত্র লিখিতেন। সম্প্রতি প্রতাপের ধুমঘাট দুর্গের পরিখাপার্থে এইরূপ 
একটি পোড়া মাটির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহা! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।২ 
মুদ্রাটি চেপ্টা, ভিস্বাকার ; পরিমাণ ২৯ ১৯ ইঞ্চি) আধ ইঞ্চির কিছু বেশী 
পুরু। এক কোণে একটু সরু হইয়। গিয়াছে, সেখানে তার দিয়া বাধিবার ছিত্র 
আছে। উহার ছুই পৃষ্ঠাতেই কিছু কিছু লেখা আছে, তাহা সম্পূর্ণ পড়া যায় 
না। একপার্থখে “সং ১৬ মাঘ দিনে ৬ গুহস্ প্রতাপাদিত্য” এইরূপ কিছু অস্পষ্ট 
লেখা আছে । উহা! হইতে মনে হয়, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে ৬ই 
মাঘ তারিখে এই মুদ্রা ব্যবহৃত হইতেছিল। বোধ হয় এই জাতীয় মুদ্রাগডলি 


॥ 


১ এইরূপ যে ছুইটি মুদ্রা আমার নিকট আছে, তাহার ছুইটিরই ফটো। প্রকাশ করিলাম । 
২ এই মাটির মুদ্রাটি £:০৮4০10981০9] [0675£02767€এর সুপারিশ্টেণ্ড টে হৃপত্তিত 
কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মহোদয় ধূমঘাট হইতে লইয়া গিয়াছেন। 
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পূর্বে প্রস্তুত থাকিত না, আবশ্তক মত কীচা অবস্থায় উহার উপর যথেচ্ছ তারিখ 
ও স্বাক্ষরাদদি লিখিয়! তৎক্ষণাৎ পুড়াইয়। লইয়া পত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া 
দেওয়া হইত। স্বাধীন এবং পরাক্রান্ত ন্পতিগণ এইরূপ মুদ্রা নিয়ত ব্যবহার 
করিতেন; প্রতাপাদিত্য ভারতের সেই চিরন্তন রীতির অন্ুবর্তন করিয়াছিলেন । 

স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ে এবং পরবর্তী ছুই এক বৎসরের মধ্ো 
প্রতাপাদিত্যের নিজ শাসিত রাজ্যও বহুবিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। দক্ষিণ- 
দিকের ত কথাই নাই; প্রতাপাদিতা 'হ্বন্দরবনের বাঘ" বলিয়া খ্যাত ; সমস্ত 
ক্ন্দরবন তাহার করায়ত্ত এবং তাহার রাজত্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘটকেবা 
তাহাকে “আসমুদ্রকরগ্রাহী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । পূর্ব দিকে বলেশ্বর নদ 
তাহার রাজ্যের সীম! ছিল, কিন্তু উহা! পার হইয়াও তিনি কয়েকটি পরগণ! 
হস্তগত করিয়াছিলেন । বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর ঢকশ্রী বা চাকশিরি তাহার 
দখলে আসে এবং চাঁকশিরিতে তিনি একটি প্রধান নৌ-ছুর্গ স্থাপন করেন । 
উহার বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে দিয়াছি (২০৮-১০ পৃ)। চাকশিরির পূর্বববস্তী 
পরগণাগুলি এই সময়ে দ্বিগঙ্গা সেনবংশীয় মদনমোহনের অধিকারভুক্ত ছিল। 
তিনি দূরবস্তী স্থানে থাকিয়া পৈতৃক সম্পত্তিভুক্ত ১৪টি পরগণার বৃত্তি ভোগ 
করিতেন ।+ স্থতরাং প্রতাপাদিত্যের মত পরাক্রান্ত ব্যক্তির সে সব পরগণা দখল 
করিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। উক্ত ১৪ পরগণার নাম-_কাঁশেমপুর, 


১ দ্বিগঙ্গী-নিবানী বাস্ুকি-গোত্রীয় কায়স্থকুলতিলক কিন্কর সেন পাঠান আমলের শেষভাগে 
একজন পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ ভূঞা! কিন্কর বলিয়া খ্যাত। ইনি দক্ষিণ 
রাটীয় ১৮ পধ্যায়তুত্ত কুলীনদিগের একজাই করিয়া সমাজে অশেষ সন্মানিত হন। তিনি নবাব 
সরকার হইতে যে ১৪ পরগণ।র সনন্দ পান, উহাই তাহার পুত্র মদনমোহন ভোগ করিতেছিলেন । 
মদনমোহন প্রতাপাদিতোর সমসাময়িক। প্রতাপের পতনের পর ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁ মদনের 
পুত্র শ্রীনাথের সহিত কতকগুলি পরগণার বন্দোবস্ত করেন । শ্রীনাখের পৌত্র রুদ্রনারায়ণ রায়ের- 
কাটিতে আসিয়। রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করেন। ১৬৫৯ থুঃ অন্দে তৎকর্তৃক ৬সিদ্ধেখরীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । সুতরাং যে কিন্কর সেনকে মুশ্রিদ কুলি খা নির্যাতিত করেন বা সম্ভবতঃ 
বাহার গড়কাট। বাড়ীর চিহু চন্দননগরের সন্নিকটে এখনও আছে, সে কিন্কর সেন এই ভূঞা! কিন্কর 
হইতে সম্পূর্ণ ম্বতন্ত্র ব্যক্তি।_বাকলা', ২৩ পৃ, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ( কালীপ্রসন্ন ) ৪৮ পৃ; 
'বান্থকি-কুলগাথা”, ৮-১৩ পৃ | রুদ্রনারায়ণের অধস্তন রাজবংশীয়ের] বরিশীল হইতে খুল্নার কয়েক 
স্থানে আসিয়! বাস করেন । তত্বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব । 

২২ 


৩৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শিবপুর, তগ্লে রুদ্রপুর, বনগ্রাম, মধুদিয়া, সুলতানপুর, সোদ্ধারকূল,১ আবছুল্যা- 
পুর, ইব্রাহিমপুর, রাজোর, সেলিমাবাদ, নাজিরপুর, হাঁবেলী ও চিকলিয়া। 
ইহাঁর মধ্যে চিরুলিয়া ব্যতীত আর ১৩টি পরগণা প্রতাপাদিত্যের অধিকাবে 
আসিয়াছিল। উহার মধ্য হইতে তিনি বনগ্রাম পরগণা স্বীয় প্রিয়তম ভাগিনেয় 
লক্ষ্মণ ঘোষকে প্রদান করেন এবং হাবেলী পরগণা বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী 
দেবীকে প্রদত্ত হয়। তদবধি ভবানী ও তাহার ব্বামী পরযানন্দ রায় এই 
পর্গণায় অর্থাৎ বর্তমান বাগেরহাটে বাস করেন। কিছুদিন পরে যখন 
স্বাধীনত৷ ঘোষণার সময়ে প্রতাপাদিত্য “কল্পতর যজ্ঞ করেন, তখন জানকী- 
বল্পভ সরকার নামক জনৈক বৈদ্যবংশীম্ম কর্মচারী বিশেষ দক্ষতা ও স্ুশৃঙ্খলার 
সহিত কতকগুলি গুরুতর কার্য স্ুুসম্পন্ন করেন বলিয়। প্রতাপের নিকট হইতে 
পুরস্কার স্বব্বপ স্থলতানপুর-খড়বিয্া ও বেলফুলিয়া পরগণার জমিদারী সনন্দ 
পাইয়াছিলেন |৪ 

পশ্চিমদিকে ভাগীরথী নদীই প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজের নির্দিষ্ট সীমা 
ছিল, তবে দক্ষিণাংশে তিনি হিজলী জয় করিয়া লওয়ায় সমুদ্রের নিকট দিয়া 
তাহার রাজ্য উড়িস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমান কলিকাতার 
অপরপারস্থ সাল্খিয়। প্রভৃতি দুই একটি স্থান তাহার ভাগীরখী-বাণিজ্যের শুল্ক 
আদায়েয় কেন্দ্র হইয়াছিল । বসন্ত রায়ের হত্যার পর যশোর রাজ্যের পশ্চিম- 
ভাগে তিনি দো্দিগড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন ৷ ত্রিবেণী 
পর্যন্ত যমুনা নদীর দক্ষিণস্থ বর্তমান ২৪-পরগণা জেলার সমস্ত অংশ তাহার 
করতলগত ছিল । তিনি হালিসহর, কাচড়াপাড়া, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান হুগলীর 
মৌগল ফৌছদারের কবল হইতে সবলে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। জগদ্দলে 


১ বর্তমান বরিশাল জেলার হাবেলী সেলিমাবাদ পরগণার অন্তগত গ্যামরাইল, পোণাবালিয়। 
প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন সোন্ধারকুল পরগণ! গঠিত হইয়াছিল ।-__“বাঁকলা?, ২৭০ পৃ। 

২ ইনি প্রতাপের ভগিনীপতি গোবিন্দ ঘোষ লস্করের পুক্র। ১০৮ পৃত্রষ্টবা। 

৩ গাভ বন্থুবংশীয় পরমানন্ন বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করেন ও পরে প্রতাপ 
কর্তৃক অঞ্জিত হাবেলী পরগণার জমিদারী যৌতুক পাইয়! বাগেরহাটের নিকটবর্তী কাড়াপাড়ায় 
আসিয়া বাস করেন এবং তখন হইতে 'রায়' উপাধি হয়। তংপূর্বে তিনি যশোহর রাজধানীর 
নিকট পরমানন্দকা্টিতে বাস করিতেন । 

৪ “সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩, ২৩০ পৃ। 


প্রথম মোগল সংঘর্ষ : মানসিংহ টগর 


তাহার যে দুর্গ ছিল, উহার বিবরণ পূর্ধেরে দিয়াছি (১৯৯ পৃ)। কথিত 
আছে, যমুনার উত্তরে বর্তমান নদীয়া জেলার কতক স্থানও প্রতাপাদিত্যের 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই সময়ে কুশদ্বীপ বা কুশদহ পরগণা পাত্তিত্য- 
গৌরবে নবদ্ীপের লহিত সমকক্ষতা করিত । এই পরগণা তখন বর্তমান গোবর- 
ডাঙ্গা অঞ্চল হইতে বাণাঘাট প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; কুশদহ পরগণা 
এক্ষণে যশোহর, নদীয়া ও ২৪-পরগণার মধ্যে বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছে | ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে এই পরগণার অধীশ্বর ছিলেন কায়স্থ কুলভূষণ কাশীনাথ 
রায়। কথিত আছে, দাষুদ্দ খার সহিত মোগলের সংঘর্ষকালে কাশীনাথ মোগল 
পক্ষে যোগ দিয়া সৈম্তাধ্যক্ষরূপে অসাধারণ শৌর্ধ্য প্রদর্শন করেন। বাদশাহ 
আকবর তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে “রাজা সমরসিংহ এই গৌরবান্থিত 
উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন তিনি জলেশ্বরের সন্গিকটবস্তী যমুনাবেস্টিত 
চতুর্বেষ্টিত ছুর্গ বা চৌবেড়িয়ার ছূর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করেন। 
কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তদীয় মন্ত্রী রাজ সতীশের চক্রান্তে কুলি খা! যখন বঙ্গের 
মোগল শাসনকর্তী ( ১৫৭৭-৭৮ ) তখন তাহার প্রাণদণ্ড হয়।১ তখন তাহার 
রাজ্য ইছাপুরের চৌধুরী বংশের কৃতী পুরুষ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের হস্তগত 
হয়।ৎ মহারাজ প্রতাপাদিত্য কুশদ্বীপের রাজস্ব দাবি করিয়! কিরূপে সসৈন্তে 
আক্রমণ করেন ও সিদ্ধান্তবাগীশ তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করিলে প্রতাপপুর 
প্রতিষ্ঠা কবিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি 
(১৪২ পৃ)। 


১ এই ঘটন! অবলম্বন করিয়! সাহিত্য-রথী রমেশচন্্র দত্ত তাহার হুপ্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক 
উপস্াস 'বঙ্গবিজেতা' প্রণয়ন করেন। এখন চৌবেড়িয়ার দে দুর্গ বা রাজপ্রাসাদের কিছু 
নাই। নীলকরদিগের সময়ে অনেক প্রাচীনকীর্তির ভগ্রাবশেষের মালমসলা পর্যন্ত স্থানান্তরিত 
হইয়াছিল। এখন চৌবেড়িয়ার রাজার বাগান, ফুলবাড়ী, সেহীলা! পাড়া প্রভৃতি কয়েকথানি হ্ুত্র 
গ্রাম মাত্র প্রাচীন নিদশন রহিয়াছে । এখন চৌবেড়িয়া বঙ্গভাষাঁর কৃতী লেখক ও নাট্যকার রায় 
বাহাছুর দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী 
যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে । কাশীনাথের প্রসঙ্গে 'নদীয়া-কাহিনী", ২২-২৩ পৃ, ও 'কুশদ্বীপ-কাহিনী", 
৭-৮ পৃ দ্রষ্টব্য। 

২ এড়মিশ্রের কারিকায় উল্লেখ আছে, ইছাপুরের হড়চৌধুরীগণ কুশদ্বীপের অধিকার লক্ষণ 
সেনের নিকট হইতে পান। 


৩৪০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপার্দিতা যখন এইরূপ বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখনই 
তাহার সহিত সপ্তগ্রামের ফৌজদারের বিবাদ বাধে । কিন্তু তখন তীহাঁর 
নৌ-বাহিনী এরূপ স্থব্যবস্থিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, ফৌজদার চেষ্টা 
করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই । ত্রিবেণী হইতে যমুনাপথে 
যশোহরের দিকে অগ্রসর হওয়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়। পড়ে । প্রতাপ 
রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ধত্র শীসন বিষয়ক শৃঙ্খল স্থাপন জন্য তাহার স্ুযোগা 
কন্মচারীদ্দিগকে প্রেরণ করেন । বঙ্গীয় রাজন্য ও জমিদারবর্গ যাহাতে তাহার 
নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য একমত হইয়া! কার্য করেন, তাহাদের হৃদয়ে 
যাহাতে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তি-প্রীতির সমুদ্রেক হয়, তজ্জন্ত তিনি সর্বত্র 
উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই দৌত্যকার্যের অগ্রগণ্য 
ছিলেন তাহার পরমবন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী । তিনি যেমন মিষ্টভাষী ও স্ুবক্তা, 
তেমনই সাহসী, অক্রান্তকম্মী ও কুটনীতি-বিশারদ। যখন যেভাবে কোন 
গুরুতর কার্য্যভার তীহীর স্বন্ধে সমপিত হইত, তখন তিনি প্রাণপণে উহা সম্পন্ন 
না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। ১৫৯৯ খুঃ অবে' যখন প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা 
বিজ্ঞাপিত করিয়! বাজতত্তে বলেন, তাহারই প্রাকৃকালে প্রতাপের অন্ুচরগণ 
দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত দেখ] সাক্ষাৎ করিয়া, অভিষেক উপলক্ষ্যে যশোহরে 
পদার্পণ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্র করিয়া আসেন। শুধু রাজা বা 
জমিদারবর্গ নহেন, জন-সংঘকে উদ্ধদ্ধ করাই দূতগণের প্রধান কাধ্য ছিল। 
শঙ্কর চক্রবর্তী বক্তৃতার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতেন। তিনি 
নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে রাজমহলে উপনীত হন। মোগলেরা প্রতাপাদিত্যের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য কিরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, তৎপক্ষে 
তাহাদের শক্তি বা অভিসদ্ধি পরীক্ষা করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 

সম্ভবতঃ এই সময়ে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য রাজমহল ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । শুনা যায়, তখন শের খা নামক এক ব্যক্তি কোন এক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন।১ তিনি শঙ্কবের প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত জানিয়। 


১ আমর] “আকবরনামা' বা অন্য কোন বিবরণী হইতে শের খা কে বা তিনি কি করিতেন, 
সেরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই । এমন কি, তিনি হুগলীর ফৌজদার, বা রাজমহলের 
কোন উচ্চকন্মচারী, তাহাই জানিতে পারি নাই । সুতরাং এই শের খাঁর এতিহাসিকতা স্থাপন 
করিতে পারিতেছি না । 
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ঘটনাক্রমে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। “শের” শবে ব্যান্্র বুঝায়, এই জন্য 
তখন এক প্রবাদ উঠিল : 

শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলো বাঘে 

অন্য লোক আর কোথায় লাগে? 
যাহা হউক, শঙ্কর কিন্তু বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি অচিরে 
কারারক্ষিগণকে বশীভূত করিয়া রাজমহল হইতে পলায়ন করেন । তজ্জন্ শীপ্রই 
ক্রোধান্ধ শের খার সহিত প্রতাপের সেনাদলের সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে 
মোগল পক্ষ পরাজিত হইল, প্রতাপের ছৃদ্ধ্ধ রণতরী সমূহ শত্রদিগকে রাজমহল 
পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়! দেয়। ইহারই জন্য। জনশ্রুতি আছে, প্রতাপাদিত্য 
রাঁজমহল পর্যন্ত রাজ্য জয় করেন। যাহা] হউক, ১৬০০ খৃঃ অবে তাহার 
ক্ষমতা এবং বীরত্বখ্যাতি যে শেষ সীমায় পৌছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তাহার সেই অসীম ক্ষমতার বার্তী! প্রায় দেড় শত বৎসর পরেও কবির লেখনীমুখে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভাগ্যবান কবির ভাষার মাহাত্মে তাহা এখনও বঙ্গের 
ঘরে ঘরে অন্ুরণিত হইতেছে । কবিবর ভারতচন্দ্র লিখিয় গিয়াছেন : 


“যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম, 
মহারাজ। বঙ্গজ কায়স্থ। 

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়, 
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ । 

ববপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর 
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী ; 

ষোঁড়শ হল্কা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি 
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ।' 


দৈববল ব্যতীত কেহই সেরূপ অসাধারণ বলশালী হইতে পারে না, ইহাই 
লোকের ধারণ] ছিল এবং দৈববল হারাইয়াই প্রতাপের পতন হইয়াছিল, ইহাই 
পরিণামে সপ্রমাণ করিবার জন্য কত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক 
তাহাকে দমন করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা মোগল বৃত্তিভোগীরা৷ সকলেই 
বুঝিয়াছিলেন ; এই জন্য তাঁহার দৌর্জন্যের সংবাদ নানা মুখে নানা ভাবে 
বাদশাহের রাজধানীতে পৌঁছিতেছিল। 


০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কিছুকাল পূর্ব হইতে রূপরাম বস্থ কচু রায়কে লইয়া আগ্রায় ছিলেন। 
কিন্ত যশোহরের আরজী ভাল ভাবে বাদশাহের গোচরীভূত করিবার স্থযোগ 
ঘটে নাই। কথিত আছে, এই সময়ে কচু রায় উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া সুন্দর 
ভাবে ফারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন।১ যখন বঙ্গ হইতে প্রতাপের দৌজ্জন্যের 
কাহিনী আমিতেছিল,২ তখন তাহার সাক্ষ্য মেই কাহিনীর প্রধান সমর্থক 
হইল। পক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে” আছে : “অনন্ত রমিক্দরপ্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ 
প্রতাপাদিত্যস্ত দৌর্জন্যিং সমধিগচ্ছন্‌ কচুরায়েণাপি ইন্দ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব 
তদানীমেব তন্দৌর্জন্য গোচরীকৃতং । অথ ইন্রপ্স্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্কুরিতাধরো 
ছ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ যথা! 
মানসিংহ ভবান্‌ মহতা৷ সৈন্যেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং দুবাত্মনং ঝটিতি বদ্ধ] 
সমানয়তু ।” এই আদেশ পাইয়া মানসিংহ বহু সৈশ্যসামন্ত লইয়া মহাড়স্বরে 
বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ঘটকেরা বলিয়াছেন যে, মানসিংহের আক্রমণের পূর্বে বাদশাহ বঙ্গাধিপ 
প্রতাপের বিনাশ জন্য “দ্বাবিংশতিতমখানান্‌ প্রেষয়ামাস সত্বরং" অর্থাৎ ২২ জন 
আমীরকে সসৈন্তে প্রেরণ করেন । কয়েকটি কারণে একথা সত্য বলিয়া মানিতে 
পারি না ।৩ প্রথমতঃ, ১৫৮৯ খুঃ অন্ধ পর্য্যন্ত যখন মানসিংহ উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গে 
বিদ্রোহ নিবারণ জন্য ব্যাপৃত ছিলেন, তখন প্রতাপ অন্ুগতভাবে কিছুদিন 
তাহার সাহাযাই করিয়াছিলেন, কোন অসদ্ভাব করেন নাই। শেষ ছুই তিন 
বৎসর প্রতাপ রাজ্য বিস্তার করিবার সময়ে প্রকাশ্য ভাবে মোগলের সহিত বিবাদ 
করেন নাই। সুতরাং এ সময়ে আমীরগণের আসিবার কারণ হয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, ১৫৯৯ অবে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয় জন্য বঙ্গ ত্যাগ করিলে 
প্রতাপ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, ওসমান উড়িয্যা দখল করেন এবং দেশময় 
তুমুল বি্রোহ হয় । এঁ সময়ে মানসিংহের পুত্র ও প্রতিনিধি জগৎসিংহের মৃত্যু 
হওয়াতে, বৎসরের মধ্যে মানসিংহকে ফিবিয়া আসিয়া সেরপুরের যুদ্ধে 
পাঁঠানদ্দিগকে পরাজিত করিতে হয়। এই বৎসর মধ্যে বাদশাহ যদি ২২ জন 


১ রামরাম বস্তু, প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১), ১৪৪ পৃ। 
২ “ক্ষিতীশবংশীবলী', ৪র্থ পরিচ্ছেদ ( নিখিলনাথ, 'প্রতাঁপাদিতা' মূল ২৯২ পৃ )। 
৩ নিথিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', ১৫৮-৯ পূ। 
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আমীরকে ভার দিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে একক মানসিংহের তত ব্যস্ত 
হইয়া ফিরিবার আবশ্যক হইত না। তৃতীয়তঃ, কোন এক জনকে বিশেষ ভার 
না দিয়া ২২ জনকে এক সঙ্গে বা ভাগে ভাগে পাঠাইবার কোন যুদ্ধবীতি 
দেখিতে পাওয়া যায় না । ভারপ্রাপ্ত কেহ আসিলে ২২শ জনের নাম হইত ন|। 
চতুর্থতঃ, ধূমঘাটে টেঙ্গা মসজিদের কাছে ১২ জন ওমরাহের কবর আছে। অথচ 
যুদ্ধ সেখানে হয় নাই। পরাজিত আমীরদিগের শবদেহ দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
আনিয়া সযত্বে নিজ রাজধানীতে এবং প্রধান মস্জিদের পারে কবর দিবার 
উদ্যোগ বা প্রবৃত্তি প্রতাপাদিত্যের হইয়াছিল বলিয়। মনে হয় না। অপর পক্ষে 
আমীরগণ মানসিংহের নেতৃত্বে তাহারই সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি 
দ্ধান্তে যখন রাজধানী দখল করেন, তখন উহাদের শবদেহ আনিয়! সমাধিস্থ 
করিয়। যাঁন। স্থতরাং “ক্ষিতীশবংশাবলীতে” এবং 'অন্নদামঙ্গলে" যেমন আছে, 
তাহাই সত্য : 
“বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় লয়ে রঙ্গে 
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল ।” 

১৫৯৯ অব্দের শেষ ভাগে সেরপুর আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাজিত 
করিবার পর মানসিংহ রাজধানীতে গিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তখন আকবর তাহাকে সাত হাজারী মন্সবদারী প্রদান করিয়া সমস্ত ওমরাহের 
শীর্ঘদেশে স্থান দেন।১ এইবার প্রতাপাদিত্যের বিবরণ পৌছিল, এবং মানসিংহ 
বিংশ সহস্্র রাজপুত সৈন্তের অধীশ্বর হইয়া! বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসিলেন। 
কথিত আছে, আসিবার কালে তিনি বারাণসীধামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন । 
ই সময়ে তিনি কামদেব ব্রদ্ধচারী নামক একজন তেজস্বী সন্ত্যাসীর জ্ঞানবৈরাগ্যে 
মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সন্গ্যাপী বাঙ্গীলী ব্রাহ্মণ, 
তাহার পূর্ব নাম কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়। তাহার পুত্র লক্ষমীকান্ত প্রতাপাদিত্যের 
সরকারে রাজন্ব বিভাগের প্রধান কন্মচারী ছিলেন ( ২২৬-৭ পৃ)। মানসিংহ 
গুরুর নিকট লক্ষমীকান্তের কথা শুনিয়া বঙ্গে আসিয়া তাহার অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন এবং প্রবাদ আছে, লক্ষ্মীকান্ত তাহাকে গুপ্তভাবে সংবাদ দিয় 
সাহায্যও করিয়াছিলেন, নতুবা মানসিংহ তাহাকে বহু পরগণার মালিক করিয়া 
যাইতেন নাঁ। লক্ষমীকান্তের জীবনী ও বংশকথা! পরে আলোচন! করিব। 
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১৬০০ খৃঃ অবে মানসিংহ কাশী হইতে রাজমহলে পৌছিলেন এবং এবার 
বঙ্গদেশকে প্রকৃতভাবে শাসন-তলে আনিবার জন্য সর্ববিধ আয়োজনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। প্রায় ২৫ বৎসর হইল পাঠানেরা পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গে 
মোগল-শাসন প্রবপ্তিত হয় নাই। মোগলেরা রক্ততর্পণ করিয়। যে রাজ্য জয় 
করিয়াছে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভূঞাগণের পরাক্রমে সে নৃতন রাজ্য বুঝি 
অঙ্গুলির অন্তরাল হইতে হস্তচ্যুত হয়। তাই আকবর তাহার সর্বপ্রধান 
সেনাপতিকে সর্ববিধ ভারার্পণ করিয়। পুনরায় বঙ্গে প্রেরণ করিলেন । বাজ্যলাভ 
বা রাঁজন্ব সংগ্রহ হউক বা না হউক, পরাজিত হইয়! যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কর 
কখনও আকববের স্বভাবগত ছিল না। অজস্র অর্থবৃষ্টি করিয়া তিনি 
রাজপুতনার রাজ্য চাহেন নাই, রাজপুতের বশ্ঠতা মাত্র চাহিয়াছিলেন। বঙ্গজয় 
হউক বা না হউক, সে কথা পরে দেখা যাইবে ; বঙ্গীয় ভূঞ্াগণ বিদ্রোহী হইয়া 
যাহাতে উত্তোলিত মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়, যে কোন প্রকারে তাহাই 
করিতে হইবে । আর সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মানসিংহই একমাত্র সমর্থ 
কর্ণধার । তিনি তাহার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়াছিলেন ; সাতহাজারী মন্সবদারের 
উচ্চ সম্মান যাহাতে রক্ষিত হয়, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ণ 
ছুই বৎসর ধরিয়া এই চেষ্টা চলিল। বিহারের সর্বত্র এবং বঙ্গের যতদূর পর্য্যস্ত 
সম্ভব, শাসনশৃঙ্খল। ও রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। স্থখ-বিলাসে সমভ্যস্ত 
সিংহরাজ নিম্ববঙ্গের আবহাওয়াকে বড়ই ভয় করিতেন, কিন্তু তবুও সেখানে 
যাইতে হইবে। নৌ-সেনাপতি মুণ্ডা বায় কেদার বায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে 
গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মানসিংহ জলপথে কেদীর রায়ের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত কেদার রায় সে সদ্ধিমত কাধ্য না করায় পুনরায় তিনি 
কিল্মক্‌ নামক আর এক সেনানী প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং সর্বপ্রথম 
প্রতাপাদ্িত্যকে পযুণদস্ত করিয়া আবশ্যক হইলে কেদারের রাজ্য আক্রমণ 
করিবেন, কিছুতেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিবেন না, এই ভাবে প্রস্তত হইতে 
লাগিলেন। অবশেষে ১৬০৩ থৃষ্টাবের প্রারস্তে তিনি বিরাট সেন্ত-বাহিনী লইয়া 
যশোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কচুরায় ও রূপরাম তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
ছিলেন। 

রাজমহল হইতে মানসিংহ কোন্‌ পথে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। পথও দুইটি ) এক পথ মুশিদাবাদের মধ্য দিয়া সোজা দক্ষিণমুখে, 
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অন্য পথ বদ্ধমান ঘুরিয়া। যে পথেই তিনি আসন্ন, জলঙ্গীর তীরবর্তী চাপড় 
নামক স্থানে তিনি ভবানন্দ মজুমদার কর্তৃক সতরূত হইয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা 
আছে।১ বদ্ধমানের পথে চাপ্ড়ার দূরত্ব দুইশত মাইলের অধিক ; মুখিদাবাদের 
পথে এ দূরত্ব ১২৫ মাইলের বেশী হইবে না। স্থতরাং প্রথম কথা এই যে, 
মুশিদাবাদের পথই সোজা এবং মেই পথে সৈন্য চলাচলের মত রাজবর্্র ছিল। 
দ্বিতীয় কথা, ছাঁপঘাটির মোহানার কাছে ভাগীরথী পার হওয়া যত সোজা, নিম্ 
দিকে হুগলীর কাছে তত সোজা নহে। প্রতাপাদিত্যের স্থদক্ষ রণবাহিনী যে 
ত্রিবেণীর নিকটে তাঁহার পারের পথে বাধা দিতে পারে, সে আশঙ্কা অবশ্য 
মানসিংহের ছিল। স্থতবাং নিম্নদ্িকে আসিয়া তিনি ভাগীবথী পার হইবার 
মতলব করেন নাই । তৃতীয়ত, তিনি যদি বদ্ধমানেই আসিবেন, তাহ! হইলে 
উল্টা দিকে পূর্বস্থলী ও নবদ্বীপের মাঝে গঙ্গা পার হইয়া২ চাপড়ার অপর পারে 
যাইবেন কেন? ভবানন্দের সঙ্গে দেখ! করিবার খাতিরেই কি বিরাট বাহিনী 
লইয়া অতদূরে যাওয়া যায়? বিশেষতঃ নবদ্বীপের নিকট জলঙ্গী ভাগীরথীতে 
মিশিয়াছে ; উহার দক্ষিণে কাল্নার নিকট পার হইলে একবার পার হইলেই 
চলে; বদ্ধমান হইতে বৈকুগপুর, সাতগাছি প্রভৃতি প্রাচীন স্থান দিয়া কাল্ন! 
পধ্যন্ত পুরাতন রাস্তা ছিল। কিন্তু সে পথে না আসিয়া মানসিংহ একবার 
ভাগীরথী ও একবার জলঙ্গী এই ছুই নদী পার হইবার জন্য চাপড়ায় গেলেন 
কেন? যাহা হউক, যেদিক হইতে দেখা যায়, মানসিংহ বর্ধমানের পথে 
আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ভারতচন্র শুধু বিগ্াস্থন্দর গল্পের অবতারণা 
করিবার জন্য তাহাকে সেই পথে আনিয়াছিলেন।ঃ 


১ 'চাপড়াখাগ্রামসমীপবর্তিনদীতটে তংসৈষ্ঠং সমাজগাম ।'--“ক্ষিতীশবংশাবলী' 

২ 'উত্তরিল! পূর্বস্থলী নদে সন্নিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে ম্ান দান কৈলা। কনক 
অগ্ললি দিয়! গঙ্গ৷ পার হৈলা ॥ পরম আনন্দে উত্তরিল! নবদ্বীপ ।'__-'অন্নদামঙ্গল' । «এই সময়ে 
ভাগীরঘী নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়! প্রবাহিত হইতেন।'-_-“নদীয়া-কাহিনী', ৯, ৩৬৬ পৃ। এইজন্য 
পূর্ববস্থলী হইতে ভাগীরথী পার হইয়। নবদ্বীপে আসিতে হইত। 

৩ “মজুমদার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে, বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈ্ঠ লয়ে ।-_ভারতচন্তর | 

৪ নিখিলনাঁথ লিখিয়াছেন__'ভারতচন্ত্র তাহাকে বর্ধমানে উপস্থিত হওয়ার যে উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহ প্রকৃত নহে । উহা! কেবল বিগ্যানুন্দর প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য ।'__-প্রতাপাদিত্য' 
১৫৯ পৃ। 
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বাজমহল হইতে গঙ্গার ধার দিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ স্থৃতীর নিকট ভাগীরথী 
শাখা পার হইয়! জঙ্গীপুরের মধ্য দিয়া সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, এ পথ 
দিয়া মানসিংহ সসৈন্যে আসিলেন। মুশিদাবাদ অঞ্চলে এ রাস্তাকে এখনও 
বাদশাহী সড়ক" বলে এবং উহাই প্ররুত “গৌড়বঙ্গের রাস্তা” । ভাগীরখীর 
পূর্ববপার দিয়া এই পথ নদীয়ার মধ্যে জলঙ্গীর কুলে আসিয়াছিল। জলঙ্গী তখন 
প্রবল নদী; সে অঞ্চলে ভাগীরথী ভিন্ন অন্য কোন নদী তেমন প্রশস্ত, গভীর ্ 
বাণিজাবহুল ছিল না। মাননিংহকে সৈন্যসহ এই নদী পার হইতে হইবে । 
তিনি চাপড়ার পরপারে পৌছিয়! উহারই আয়োজন করিতে ছিলেন। এ পর্য্যন্ত 
তিনি যে সব স্থানের মধ্য দরিয়া আসিয়াছেন, তথা হইতে সকল লোকজন ও 
রাজার! ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন।২ সুতরাং স্থানীয় লোকের নিকট 
হইতে পার হইবার পক্ষে কোন সাহায্যের প্রত্যাশ। ছিল না । তিনি হাতী ও 
উটের গাড়ীতে চড়াইয়া কতকগুলি নৌক] সঙ্গে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
বিরাট বাহিনীর পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত নহে। 

এমন সময়ে ভবানন্দ সমাদ্দার নামক এক ব্রাঙ্গণ আসিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার প্রতিভাসম্পন্ন স্থকুমার মৃত্তি দেখিয়া মানসিংহ মুগ্ধ 
হইলেন। বিশেষতঃ যখন কোন জমিদার তাহার সহিত দেখা করিতে আসেন 
নাই, তখন সাহস করিয়! ভবানন্দ আসিলে, এবং যে কোন ভাবে হউক বাদশাহী 
সৈম্তদলের সাহায্য করিতে চাহিলে মানসিংহ পরিতুষ্ট হইলেন। ভবানন্দ তখন 
হুগলীতে কান্ছনগে দপ্তরে মুহুরীগিরি চাকরী করিতেন, তখনও তিনি কান্গনগো 
হন নাই ।৩ চাকরী হিসাবে মুহুরীগিরি বিশেষ কিছু না হইলেও তখনকার 
দিনে উহাতে পয়সা ছিল এবং পৈতৃক সম্পত্তি ও পূর্বতন আয় হইতেও 


১ 01061, 96265660201 480508%5) তি 01. 150, 01493. 

২ "ত্র যত্রোবাস তম্মাত্তম্মাৎ লোকাঃ পলায়ঞ্চত্রিরে রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষান্বতুবুঃ 
_ অর্থাৎ মানসিংহ যেখানে যেখানে আসিলেন, সেখান হইতে সকল লোক পলাইল, রাজীরা কেহ 
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১৬১ পৃ; এই [75::51,০০ অন্নদামঙ্গলের হরি হড় নয়ত? কাশীনাথ ভবানন্দের পিতামহ । 
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ভবানন্দ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। বাগোয়ানে তাহার বাড়ী ছিল, উহা বেশী 
দূরবর্তী নহে; দেশের মধো তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল, সে কথ! পরে বলিতেছি। 
ভবানন্দ বিশেষ চেষ্টা করিয়! বহুসংখ্যক নৌকা! সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বাদশাহী 
সৈম্য নিরদ্বেগে পার হইল । কিন্তু এই সময় চৈত্রমাস ; অকন্মাৎ এক দৈব 
বিপদ ঘটিল। সৈন্য-সামন্ত পার হইম্বা চাপড়ায় আসিতে না আসিতে ভীষণ 
ঝাড়বুষ্টি আরম্ভ হইল এবং সাতদিন ধরিয়! অবিশ্রান্ত চলিল। উহাতে কত 
নৌকা! ডুবিল, হাতী ঘোডা ভাসিয়া গেল, সাজসরঞ্জাম ও রসদাদি নষ্ট হইল, 
আশ্রয়হীন সৈন্তদলের অপরিসীম কষ্ট হইল। তাহারা জোর করিয়া আশ্রয় 
জুটাইল, ভবানন্দও যতটুকু সাধ্য, তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু তাহাদের 
প্রধান অভাব হইল খাছোর ; সেপক্ষেও ভবানন্দ তাহাদের প্রধান ভরসাস্থল 
হইয়াছিলেন। তিনি নিজ গৃহে গোবিন্দদেব বিগ্রহের সহিত রাধিকা! প্রতিমার 
বিবাহ দিবার উৎসব কবিবেন বলিয়া! যথেষ্ট খাছ্য-সস্তার সংগ্রহ করিয়া বাখিয়াঁ- 
ছিলেন । তাহাই দিয়া মানসিংহের সৈন্তদ্িগের উদব-তৃপ্তি করিলেন । ঝড়বৃষ্টির 
মধ্যেও অবিরত ভারে ভারে সেই সকল খাছ নৌকাযোগে আনিয়া লুটাইয়! 
দেওয়া হইল | যে নৈবেছ্ গোবিন্দদেবের পূজায় লাগিল ন!, তাহাই মানসিংহের 
পূজায় দিয়া ভবানন্দ স্বীয় ভাগ্যলক্ষ্মীকে স্প্রসন্ন করিলেন। মানসিংহ তাহাকে 
ভবিষ্যতে বহু পুরস্কার দিবেন বলিয়া কত আশ্বাস দিলেন; এবং তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া যশোহরা ভিমুখে যাত্রা করিলেন। সত্বরতার সহিত সৈশ্-চাঁলনাই জয়- 
লাভের মূলমন্ত্র । 

এইবার আমরা! ভবানন্দের পরিচয় দিয়া লইব। শাগ্ডল্য গোত্রীয় ভট্ট- 
নারায়ণের অষ্টাদশ পুরুষ কাশীনাথ নদীয়াঁর অন্তর্গত কাকৃদি পরগণার জমিদার 
ছিলেন এবং বাগোয়ানের অন্তর্গত আন্দুলবাড়িয়ায় তাহার নিবাস ছিল। 
দৈবদোষে তিনি রাজকোপে পতিত হইয়া মৃত্যুদণ্ড দর্ডিত হন এবং তাহার 
বিষয় বাজেয়াপ্ত হয়। তখন তাহার গর্ভবতী স্ত্রী নিরাআয় অবস্থায় পড়িয়। 
জাতিমানের ভয়ে নিকটবন্তী হরেকুষ্চ সমাদ্দার নামক এক বৈষয়িক ব্রাঙ্ষণের 
আশ্রয় লন। যথাকালে তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। হরেরুষ নিঃসন্তান 
ছিলেন বলিয়া কালে এ পুক্রটিকে নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন । 
পুভ্রের নাম রামচন্দ্র; তিনি সমাদ্বারের উত্তরাধিকারী বলিয়া লোকে তাহাকে 
রাম সমাদ্দাঘ বলিয়া! ডাকিত। কালে রামচন্দ্রের চাবিটি পুক্র হয়, তন্মধ্যে ছুর্গাদাস 
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জ্যেষ্ঠ । এই দুর্গাদাস পরে ভবানন্দ নাম পান এবং হুগলীর কাহুনগে! দপ্তরের 
মুহুরী পদ হইতে ১৬১৩ খুঃ অবে' কান্ঠনগো পদে উন্নীত হন; তখন তাহার 
উপাধি হয়-_মজুমদার। এইরূপে ছুর্গাদাস সমাদ্দার ভবানন্দ মজুমদার বলিয় 
পরিচিত। স্ুবিধাবোধে আমর সর্বত্র তাহাকে সেই ভবানন্দ নামেই অভিহিত 
করিব । আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভবানন্দ অপর তিন ভ্রাতাকে 
ফতেপুর, কুড়ুলগাঁছি ও পাট্কাবাড়ী এই তিনটি বিষয় বিভাগ করিয়। দিয়া, নিজে 
বাগোয়ানের অধিকারী হইয়া তদস্তর্গত বল্লভপুরে সৌধনিম্নীণ করিয়া! বাস 
করিতেছিলেন। 

ভবানন্দের বাল্যজীবন এতিহাসিকের নিকট তমসাচ্ছন্ন। কেহ কেহ বলেন, 
হুগলীর ফৌজদার এক সময়ে জলঙ্গীপথে যাইবার সময় তাহার নিকট হুগলীর পথ 
জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই উদ্দীয়মান বালকের উত্তরে তাহার তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া, তাহাঁকে হুগলী লইয়! গিয়। সংস্কৃত ও ফারসী এই উভয় ভাষায় উত্তমরূপে 
শিক্ষিত করেন । আবার এমনও শুনা যায়, রাম সমাদ্দার স্বয়ং বালক পুভ্রটিকে 
লইয়া গিয়া প্রতাপাদিত্যের পিতার রাজসরকারে প্রবেশ করবেন এবং তথায় 
ভবানন্দ রাজানুগ্রহে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেন। যশোহর-রাজবংশের কুলগত 
প্রবাদ হইতে জান] যায়, ছুর্গাদাস বালককালে যশোহরে যান এবং প্রথমতঃ 
দেবসেবার পুষ্পচয়ন ও তত্বাবধানের কার্যে ব্রতী হন। ক্রমে তিনি রাজপরিবার- 
ভুক্ত সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। বিশেষত; বসন্ত রায় ও তাহার পত্বীগণ 
তাহাকে অত্যন্ত ন্েহ করিতেন । দেবসেবার তত্বাবধান কাধ্যে ও নিজ চবিত্র- 
মাধুর্ধ্যে তিনি রাশীদিগের নিকট হইতে ্রাণীয়ান বৃত্তি, লাভ করেন। 
যশোহরের নিকটবর্তী দেবনগর, দুধলী প্রভৃতি এখনও রাণীবৃত্তি বলিয়! খ্যাত ।১ 
এ সম্পত্তি ভবানন্দের অধস্তন কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয়েরা ভোগ করিতেন বলিয়া 
কথিত হয়। তবে প্রতাপের পতনের পর অনেকগুলি জমিদারী উহার! ক্রমে 
লাভ করেন; তন্মধ্যে উক্ত সম্পত্তি কি ভাবে অজ্জিত হয়, তাহার কোন লিখিত 
বিবরণী পাই নাই। যাশাহরে থাকিতে বোধ হয় ছুর্গাদাসের নাম পরিব্তিত 
হইয়া ভবানন্দ হয়। সম্ভবতঃ বসন্ত বায়ের হত্যাকালে তিনি ঘটনাক্রমে 
প্রতাপাদিত্যের বিরক্তিভাজন হন ও পরে যশোহর ত্যাগ করিয়া হুগলীর 





সপোন 


১ সতীশচন্ত্র রায়, 'বঙ্গীয় সমাজ', ১৫১ পৃ । 
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কাহ্ছনগো দ্র মুহুরী হন। এই সময়ে মানসিংহ আসেন ও তাহার ভাগ্য 
প্রসন্ন হয়। 

ভবানন্দের প্রথম জীবন যে যশোহরে অতিবাহিত হয়, কয়েকটি কারণে উহা 
সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আমরা এখানে ধীরভাবে উহার আলোচনা 
করিতেছি । প্রথমতঃ, প্রবাদ এমনভাবে শতমুখে তাহাকে কলঙ্কিত করিয়া 
রাখিয়াছে যে, ভবানন্দের নাম কবিবামাত্র বঙ্গবাসীর মনে এক স্বদেশদ্রোহী 
বিশ্বাঘাতকের চিত্র প্রকটিত হয়। পাঠান রাজত্বের প্রাক্কালে যেমন উত্তর- 
ভারতে কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র, মোগল আমলের প্রারস্তে তেমনই বঙ্গদেশে এই 
ভবানন্দ শত্রুকে ডাকিয়া আনিয়া দেশের পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাইয়! দিয়াছেন । 
এই প্রবাদ বা সর্বজনজ্ঞাত অপবাদের হেতু কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, 
যশোহর রাজসরকারে চাকরী ন| করিয়াও কেহ তখন দেশের শক্র বলিয়া গণ্য 
মোগলদিগকে সাহায্য করিলে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া কলঙ্কিত হইতে পাবেন । 
তদুত্তরে বলা যায়, মানসিংহকে এমন সাহায্য ত কত লোকেই করিয়াছিলেন; 
ঠাচড়ার পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের পুক্র মহতাপ চাদ রায় এইরূপ একজন 
সাহায্যকারী; অপবাদটা ভবানন্দের স্বন্ধে এত অধিক চাপিল কেন? 
তাহার গল্পই বা এত সর্ধন্র ছড়াইয়। পড়িল কেন?১ কোন অকাট্য প্রমাণ 
না থাকিলেও ভবানন্দের সর্বত্র-প্রচারিত অপবাদ তাহার যশোহর-বাসের 
অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছে । দ্বিতীয়তঃ, পূর্বোক্ত “রাণীয়ান্‌ বৃত্তি একটি প্রধান 
সন্দেহের বিষয়। তৃতীয়তঃ সামান্য মুহুরীগিরি চাঁকরীতে যতই পয়স! থাকুক 
এবং পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ পাইয়! তাহার অবস্থা যতই সচ্ছল হউক, উহ] 
হইতে তীহাঁর এমন সঙ্গতির পরিকল্পন] কর যাঁয় না, যাহাতে তিনি ৭ দিন 
ধরিয়া মানসিংহের বিরাট বাহিনীর আহার যোগাইতে পারেন। নিশ্চয়ই 
মুহুরীগিরির পূর্বে ত্তাহার অন্য আয় ছিল। চতুর্থতঃ, “ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে? 
উল্লিখিত আছে যে, মজুমদার কিছু পূর্বে লিক্ষমীপ্রতিময়া সহ গোবিন্দপ্রতিমায়া 
বিবাহমহোৎ্সবং কারয়িতুং, বহুবিধ ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহা দ্বারা 
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৩৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মানপিংহের সৈম্তদলের আতিথ্য রক্ষা করেন । এই ব্যাপারে একটি সন্দেহ হয় । 
পূর্ব্বে বলিয়াছি, উড়িষ্া হইতে আনীত গোবিন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা জন্য ক্রমে 
ক্রমে কতকগুলি লক্ষ্মী বা রাধিক] প্রতিমা প্রস্তত করান হয় (২৭০ পৃ), 
তন্মধ্যে কয়েকটি বসন্ত রায়ের অপছন্দ হওয়াতে রাজ সরকারের কর্মচারীরা 
উহা লইয়া যান ১ সম্ভবতঃ ভবানন্দ এরূপ একটি বিগ্রহ পাইয়া যশোহরের 
অন্নকরণে গোবিন্দদেব বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া! উহার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন । 
শঙ্কর চক্রবর্তী এইরূপ একটি রাধিকা] মুন্তি লইয়৷ গিয়া! বারাসতে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বসন্ত রায় যথেষ্ট সাহায্য করেন; 
যদ্দি ঘটন। সত্য হয়, সে সাহায্যে ভবানন্দ বঞ্চিত হন নাই । পঞ্চমতঃ, মানসিংহ 
চাপড়ায় পৌছিয়! ভবানন্দকে যশোহরে যাইবার পথঘাটের মানচিত্র ও বিবরণী 
লিখিয়া দিতে বলেন; তদন্ুসারে 'মজুমদারঃ সবিশেষং সর্ব্ং লিখিত! সমর্পয়া- 
মাস”১__অর্থাৎ সমস্ত লিখিয়! দিয়াছিলেন ; উহা! হইতে সিংহরাজ1 নিজের 
গতিবিধি ও সেনা নিবেশের ব্যবস্থা স্থির করিয়া লন। যখন মোগল সৈন্যের 
কুচ আরম্ভ হয়, তখন অশ্বারোহী ভবানন্দ সেনাপতির পাশে পাশে পথের 
পরিচয় দিতে দিতে যাইতেছিলেন : 

“আগে পাছে ছুই পাশে ছু'সারি লক্কর | 

চলিলেন মানসিংহ যশোহর-নগবর ॥ 

মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া 

কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়! |৮__ভারতচন্তর 
যশোহর সম্বন্ধে এইরূপ বিশিষ্ট লিখিত বিবরণী দেওয়া একজন অপরিচিত 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানসিংহ ধাহার নিকট “অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া; 
সদুত্তর পাইতে পারেন, যশোহর সহরের সকল বিষয়ের সহিত তাহার যথেষ্ট 
পরিচয় ছিল। ভবানন্দের যশোহরে চাকরী করা অস্বীকার কবিলেও, সে স্থানে 
তাহার বারংবার যাওয়। অস্বীকার কর! যায় না। রাজসরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সংস্ব ব্যতীত তখন কেহ বারংবার সেই স্থদূর স্বন্দরবনের রাজধানীতে যাইত 
বলিয়াও মনে হয় না । যাহা হউক, সংক্ষেপত: আমাদের বিশ্বাস এই, সপ্তগ্রামে 
কাহুনগো। দঞ্চরে চাকরি করার পূর্বে তিনি যশোহরে ছিলেন এবং হয়ত 


১ “ক্ষিতীশবংশীবলী চরিতম্‌' বোলিন-সংস্করণ); নিখিলনাখ, 'প্রতাপাদিত্য' মূল ২৯৩ পৃ। 


প্রথম মোগল সংঘর্ষ : মানসিংহ ৩৫১ 


বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর প্রতাপের সহিত অসন্ভাব বশত; বা রূপবন্থর চক্রান্তে 
যশোহর ত্যাগ করেন। এমনও কথিত আছে, তিনি কচু বায়ের সঙ্গে আগ্রা 
বা রাজমহলেও গিয়াছিলেন, কিন্তু ততদূর আমরা বিশ্বাস করি না । 

বর্ষা থামিবামাত্র মানসিংহ চাপড় হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। এই ঝড়ে 
প্রতাপাদিত্যের নৌ-বিভাগেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল । ফিবিষ্গি রডা প্রভৃতি 
সেনানীর অধীন কয়েকখানি জাহাজ যমুনার মুখে গঙ্গায় ছিল; মানসিংহের 
পথরোধ উহাদের উদ্দেশ্য । উক্ত ঝড়ে উহার কতগুলি জাহাজ মগ্ন হয় এবং 
সৈম্তগণ বিপন্ন হইয়া পড়ে । যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহারা 
বায়গড়ের দিকে প্রস্থান করিল। কচু রায় যখন সঙ্গে ছিলেন, তখন মানসিংহ 
সর্ধপ্রথমে রায়গড় অধিকার করিবার জন্যও ঘাইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা 
ছিল। সুতরাং নৌ-বাহিনীদ্বার1 সে দিক সংরক্ষিত হইল । 

মানসিংহ দ্রুতগতিতে রাণাঘাটের সন্নিকটে চুর্ণী পার হইপ্লা চাকদহে 
পৌছিলেন। এ পর্যন্ত তিনি বাদশাহী সড়ক বা 'গৌড়বঙ্গের” পুরাতন রাস্তায় 
আসিতেছিলেন। অতি পূর্বকাল হইতে এই রাস্তায় সৈন্য চলাচল করিত। 
চাকদহ হইতে সেই রাস্তায় ঘোড়াগাছা, স্ৃবর্ণপুর, লাউপালা ও ফতেপুর দিয় 
জাগুলিয়ায় পৌছিলেন। জাগুলিয়া৷ একটি প্রধান পল্লী, তথা হইতে বাদশাহী 
সড়ক সোজা দক্ষিণে বারাসত পধ্যন্ত গিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহ সম্ভবতঃ সে 
রাস্তায় ন! গিয়া আর যে একটি ক্ষুদ্র পথ দক্ষিণ-পূর্ববমুখে হাবড়ার দিকে গিয়াছিল, 
বিলের মধ্য দিয়! সেই রাস্তা! উচ্চ করিয়। বাধিতে বাধিতে অগ্রসর হইলেন । 
সৈন্যদল শ্রীরুষ্ণপুরের মধ্য দিয়! হাবড়া ডান দিকে রাখিয়া বর্তমান মছলন্দপুর 
রেশন বা রাজবললভপুরের নিকট পৌছিল; হ'রে শু'ড়ির যে রাস্তা চারঘাটে 
গিয়াছিল, এই রাস্তা তাহার সহিত মিশিয়াছিল। মাঠের মধ্য দিয়া উভয় 
বান্তার চিহ্ন আছে এবং সাধারণ লোকে এখনও উহা! চিনাইয়! দিয়া থাকে । 
এখন ডি্টীক্ট বোর্ডের যে সুন্দর সরল পথ মছলন্দপুর হইতে বাছুড়িয়া পধ্যস্ত 
গিয়াছে, উহার অধিকাংশই মানসিংহের নবগঠিত “গৌঁড়বঙ্গের রাস্তা”র উপর 
দিয়! গিয়াছে । অজানা অচেন! নিয়-বঙ্গে ত্বরিত গতিতে পথ রচনা করিতে 
করিতে বিরাট মোগলবাহিনী কেমন করিয়া! সম্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল, সেই 
সব পুরাতন কাহিনীর চিন্তা লইয়া আমি মানপিংহের এই রাস্তায় বহু মাইল 
পর্য্যন্ত পদত্রন্তে ভ্রমণ করিয়াছি । 


৩৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মানসিংহ কোথায়ও থামেন নাই বা কোথায়ও তাহাকে বাধা দেওয়া হয় 
নাই। যমুনার মুখে, ত্রিবেণীতে বা চারঘাটে, যমুনা-ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে 
তাহাকে নৌপথে বাধা দিবার স্থান ছিল। কিন্ত তাহার সৈন্যদল যখন পদত্রজে 
চলিতেছে সংবাদ পাওয়া গেল, তখন রণতরী সমূহ সরিয়া গিয়া বসম্তপুরের 
সন্নিকটে যমুনার মধ্যে অবস্থিতি করিল । পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মোগল সৈন্যদলে 
অশ্বারোহী প্রধান সম্বল এবং পদাতিক সংখ্যা কম । সে পদ্দাতিকগণ সিক্তবাতি 
নিমবঙ্গে, সুন্দরবনের জল কর্দমের মধ্যে অধিক দিন তিষ্িতে পারে না। এই- 
জন্য, মানসিংহ যখন নৌপথে আসিতেছেন না, তখন তাহাকে পথে বাধ। দেওয়া 
হইল না বাঁজ্যমধ্যে নিরুদ্ধেগে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। যুদ্ধের ফল 
যাহাই হউক, সে প্রদেশে মোগল-সৈন্য বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে 
না। সুখবিলাসী মানসিংহ ক্রমেই প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু অগ্রসর না হইয়। 
উপায় নাই। মছলন্দপুর ছাড়িয় তাহাকে কোলস্থর ও সিমুলিয়ার মাঝে পদ্মা- 
নদী পার হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্ত সেখানেও কোন বিশ্ব ঘটে নাই। পার্খ- 
বস্তী স্থানেব লোকজন শক্রভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া ইছামতীর পূর্ববপারে 
আশ্রয় লইতেছিল। 

মানসিংহ যখন চাকদহ হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন 
প্রধান প্রধান জমিদার ও প্রতাপাদিত্যের কিললাদারদিগের নিকট দূত প্রেরণ 
করিষা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ধ্বক স্বপক্ষভুক্ত করিতেছিলেন। এই সময়ে 
ধাহার! বশ্যত স্বীকার করিয়! বাদশাহী ফৌজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
টাচড়। রাজবংশের পূর্বপুরুষ, ভবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাবরাম বা মুকুট রায় 
সর্বপ্রধান (২৫৫ প)।১ তিনি যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তে প্রধান কিল্লাদার । 
তিনি সৈন্য ও রসদ পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তীহার পূর্বরগৃহীত চারি 
পরগণ! বহাল রহিল । অন্যান্য রাঁজন্যবর্গের মধ্যে নলডাঙ্গা রাজবংশের পূর্বপুরুষ 
রণবীর খা এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য । 
সিদ্ধান্তবাগীশ যে মানসিংহের দরবারে সম্মানিত হইয়াছিলেন, সে কথ। আমর! 
পূর্বে বলিয়াছি (১৪৩ পৃ)। কিন্তু লে ঘটনা মানসিংহের যশোহর যাওয়ার 
সময়ে, কি প্রত্যাগমনকালে ঘটিয়াছিল, তাহা! বলিতে পারি না । 


১ ৬/65501200, 7655016, 0. 45. 
হ 11012061119 4১50. তি ০120566, 02]2%77519) 0, 51. 
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মানসিংহ এ সময়ে কোন প্রকার কূটনীতি বাদ দেন নাই। প্রতাঁপের পক্ষীয় 
যাহাকে যাহাকে তিনি পক্ষচ্যুত করিয়া আনিতে পারেন বা যাহার যাহার নিকট 
হইতে প্রতাপের গৃঢ় মন্ত্রণার সন্ধান লইতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি কামদেব ব্রদ্মচারীর পুত্র লক্ষমীকান্তের সন্ধান 
করিয়াছিলেন ;» কেহ কেহ বলেন, তিনি বূপরাম বন্থর কৌশলে গুপ্তভাবে 
তাহার নিকট কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি যশোহরের 
সমীপবর্তী হইলে, লক্মীকান্ত গোপনে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেন।* শুধু 
যোগ দেওয়া নহে, যুদ্ধের প্রান্কাল পর্য্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে কি আয়োজনাদি 
করিয়াছিলেন, লক্মীকান্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়া দেন। তত্্ার 
মোগল সৈন্যের জীবন রক্ষা হয়। এইরূপে বিশ্বাঘাতকদিগের অনুগ্রহে চারচক্ষু 
মীনসিংহ সম্মখীন কাধ্যক্ষেত্র নখদর্পণে দেখিতে দেখিতে সদর্পে অগ্রসর হন। 
সমূদ্রগামিনী নদী যেমন পার্খবর্তা শাখা সমূহ হইতে জলধার! পাইয়া ক্রমে প্রশস্ত 
হইতে হইতে অগ্রসর হয়, সামন্ত রাজন্বর্গের সেনাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়। সেইরূপ 
মানসিংহের সেন্তসংখা। ক্রমশ: বুদ্ধি পাইতেছিল। বিরাট মোগল-বাহিনী 
বাস্তবিকই যেন অজগর সর্পের মত যশোর রাজ প্রবেশ করিল। 

দ্রুতবেগে কুচ করিয়া মোগল-সৈম্য বাছুড়িয়া হইতে ক্রমে বসিরহাট ও টাকী 
অতিক্রম কবিয়! হাঁসনাবাদে আসিয়া পৌছিল। উহারই সম্মুখে বুড়নহাটি ছূর্গ। 
বুড়নহাটির নাম এখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন নদীর বাকে উহা! সুন্দর স্থান ছিল। 
সেখানে একটি সাময়িক ছৃর্গও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ হাসনাবাদের 
সন্নিকটে মোগল সৈন্যের গতিরোধের জন্য সামান্য সংঘর্ষ হয় ও তাহাতে বহু সৈন্য 
হতাহত হইয়াছিল। যেখানে এ সংঘর্ষ হয়, তাহারই বর্তমান নাম লস্করপুর । 
মানশিংহের সঙ্গে ঘে ২২ জন সেনানীর অধীন ২২টি লঙ্কর বা সৈন্যের দল 
আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত যুদ্ধের স্মরণার্থ লক্করপুর নাম হওয়] বিচিত্র নহে । 
এ স্থানে কিছুদিন পূর্বে একটি পুদ্ধরিণী খনন কালে বাশি রাশি মনুষ্যাস্থি 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যুদ্ধ-মৃত সৈন্য ব্যতীত সাধারণ লোককে তেমন রাশীরুত 


১ কেহ কেহ বলেন, পাটুলির জমিদার শুদ্রমণির সহায়তায় লক্ষ্মীকান্তকে সন্ধান করিয়া 
বাহির কর! হয়, উহার পুরস্কার স্বরূপ শূত্রমণি রাজ। উপাধি ও জমিদারী প্রাপ্ত হন।-_“কলিকাতা, 
সেকালের ও একালের, ৬৬-৮ পৃ। 

২ বিশ্বকোষ", ১২শ থণ্ড, ২৭৩ পৃ--প্রতাপাদিত্য' প্রবন্ধ (চীরুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় )। 
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৩৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়া একস্থানে কবর দেওয়া হয় না। বুড়নহাটি ছাড়িয়া! একটু দক্ষিণে গিয়া 
মোগল সৈন্য কালিন্দী পার হইয়াছিল। বসন্তপুরের পশ্চিম দিয়া এখন যে 
বিশালকায়! তরঙ্গবিকু্ধ কালিন্দী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তখন তাহার সে মৃত্ি 
ছিল না। তখন কালিন্দী বিশীর্ণা ক্ষুদ্র ম্রোত্বতী মাত্র । মানসিংহ অনতিবিলম্বে 
এই কালিন্দী খাল পার হইয়া বমস্তপুরে ছাউনি করিলেন। একটু দূরে দক্ষিণ 
দিকে মরিয়া কালিন্দী পার হুইলে, ইচ্ছামতীর বক্ষ হইতে বণতরী সমূহের 
কামানশ্রেণী কোন বাধা দিতে পারে না। এখন যে স্থানটিকে বাগ্‌ বসন্তপুর 
বলে, সেই স্থানে প্রায় দুই মাইল জুড়িয়া মোগল শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি 


মানসিংহ কালিন্দী পার হইয়। বসন্তপুরে ছাউনি করিলেন, কারণ তাহার 
আর অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। সেই স্থানে তিনি আনিয়া দেখিলেন, 
চারিধারে প্রতাপাদিত্যের বিভিন্ন প্রকারের সৈম্যসমূহ ঘনীভূত মেঘমালার মত 
সমবেত হইতেছে । মোগল শিবিরের দক্ষিণ দিকে মুকুন্দপুরের গড়-বেষ্টিত দুর্গ । 
ইহাই যে যশোর-রাজ্যের প্রথম ও প্রাচীন রাজধানী, তাহা আমবা৷ পূর্বে স্থির 
করিয়াছি (১৫৭ পৃ) রাজধানীর মে পরিখী-বেষ্টিত ছৃর্গ-প্রাকাবের উপর সারি 
সারি কামানশ্রেণী সুসজ্জিত । পার্ববস্তী বারকপুর ও পরবাজপুর প্রভৃতি স্থানে 
অশ্বারোহী ও পদীতিক সৈন্যসমূহ সমবেত হইতেছিল। বসন্তপুরের উত্তর কোণ 
হইতে যমুন। নদী ৩1৪ মাইল মাত্র পূর্ববদিকে গিয়া পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়! 
একেবারে ধুমঘাট দুর্গের পাদদেশে পৌছিয়াছিল। আজকাল যমুনা একটি 
শীর্ণকায়। খালের মত হইলেও উহার উভয় পার্খে প্রায় একক্রোশ বিস্তৃত খাত 
এখনও পূর্বাবস্থার পরিচয় দিতেছে । সেই যমুনা তখন মোগল শিবির হইতে 
একটু দূরে সমকোণ করিয়। উত্তর ও পূর্বব দিক জুড়িয়া ছিল এবং উহার মধ্যে 
প্রতাপাদিত্যের ঘন-সন্গিবিষ্ট রণতরী সমূহের অনলবর্ধা তোপ-শ্রেণী তীর লক্ষ্য 
করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ছিল; মাস্তলে মাস্তলে মধ্যাহু-স্ূর্ধ্য চিহ্নিত পতাকা উড়িতেছিল। 

স্থতরাং এই স্থানেই যে যুদ্ধ হইবে, তাহা! মানসিংহের বুঝিতে বাকী রহিল 
না। তিনি বুঝিলেন, তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না। 
মোগল-সৈম্ত যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহার ছুই পার্শ্ব লু্ঠনাদি দ্বারা উৎসন্ন 
হইয়াছে । বসস্তপুরের দক্ষিণ হইতে ধূমঘাট পধ্যন্ত প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ 
রাজধানীর পঞ্চক্রোণী সহর বলিলে চলে। মোগল সৈম্তকে সেখানে প্রবেশ 
করিতে দিলে, প্রজাকুল ব্যাকুল হইবে । মোগলদিগের কালিন্দী পার হইবার 
সংবাদ পাইবামাত্র বনু প্রজা! শক্রভয়ে যথাসর্বন্ব সঙ্গে লইয়] মুকুন্দপুর ও ধূমঘাটের 
ছুগমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এই জন্য মানসিংহ আমিতে না আসিতে 
প্রতাপের সৈম্তজাল তাহাকে তিন দিক হইতে বেড়িয়া ধরিল। মানসিংহ 
সহস। যুদ্ধার্থ আক্রমণ করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি শত্রু সম্বন্ধে অনেক 
সংবাদ রাখিলেও কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে এবং বনোদ্ানের 


৩৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অস্তবালে লুক্কাপ্িত শক্র-সেনার একটা পরিমাণ ঠিক করিয়া লইতে চেষ্টা 
করিলেন। কোথায় বারুদপূর্ণ স্থড়ঙ্গ খনিত হইয়াছে এবং কি কি প্রকার কৃট 
যুদ্ধে বঙ্গীয় সৈন্যগণ সুদক্ষ, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। 
মোগলের সমগ্র বাহিনী আসিয়া পৌছিতেও কয়েক দিন লাগিয়াছিল। বিরাট 
মোগল বাহিনীতে না থাকিত এমন ব্যবস্থা নাই । হাটবাজার বা হাসপাতাল 
ত সঙ্গে চলিতই, এমন কি আমোদ প্রমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থাও বাদ 
পড়িত না। বিশেষত: মানসিংহ নিজে মোগল সংস্পর্শে থাকিতে থাকিতে 





রাজ! মানসিংহ 


বিলাসিতার চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাহার মরণকালে 
১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৬ জন চিতারোহণ করিয়াছিলেন ।* যুদ্ধাভিযানে যাইয়াও 
তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ব্যাপার ভুলিতেন না; এ সব বিষয়ে তিনি বিলাসী বাদশাহের 
উপযুক্ত সহচর ছিলেন। সেনাপতি ও আমীরগণের জেনানা-মহল সঙ্গে চলিত 
এবং সুযোগ মত লুন জুটিলে অনেকেই সে মহলের স্ত্রী-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। 
যানবাহন ও রসদাদি সম্বলিত সমগ্র সৈশ্বদলের শিবির সন্নিবেশ করিতে একটু 
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মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৭ 


বিলম্ব হওয়ারই কথা । তন্মধ্যে মানসিংহ প্রাচীন রীতি অন্থসারে প্রতাপাদিত্যের 
নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । 

মোগল-দূত একগাছি শৃঙ্খল ও একখানি তরবারি লইয়া প্রতাপাদিত্যের 
দরবারে উপস্থিত হইল এবং রাজার যাহা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন 
বলিয়া সদর্প-প্রশ্ন করিল। প্রতাপের আদেশে নকীব কেশব ভট্ট১ দত্তভরে 
তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, উহা যেন 
রাজপুতবীর তাহার প্রভুর শ্রীচরণে পরাইয়া দেন। আর মানসিংহ যে মোগলের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়! পতিত ও কলঙ্কিত হইয়াছেন, সে কথাও বাদ 
পড়িল না। দূত যথাসময়ে এই সংবাদ আনিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে 
যুদ্ধসন্বম্বীয় সাজ সরপ্জাম আরন্ধ হইল। মানসিংহ চৈত্র মাসে রাজমহল হইতে 
নিক্ান্ত হন বলিয়া বোধ হয় । যশোহরে আসিতে প্রায় জ্যষ্ঠ মাস শেষ হইয়! 
গিয়াছিল স্থতরাং সম্মুখে বর্যাকাল। বর্ধা আসিলে সুন্দরবন অঞ্চল জলোচ্ছাসে 
ভাসিয়া যাইবে ; শুষ্কদেশবাসী মোগল-সৈন্ের পক্ষে তখন নিম্নবঙ্গে বাস কর! 
অসম্ভব হইয়া পড়িবে । সিক্তস্থানে বাস ও আবিল জল পান করিয়া শুধু যে 
রোগ পীড়া হইবে, তাহা নহে; সর্পভয় এবং মশক ও জলৌকার উৎপাতই 
তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। অতএব যত সত্ব সম্ভব যুদ্ধ শেষ 
করিয়া প্রস্থান কবিতে হইবে । 

বসন্তপুর ও শীতলপুরের পূর্ববভাগস্থ প্রান্তরমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইল। 
হাব্সি ও তুকীসৈন্য উভয় পার্খে রাখিয়া মহাবীর মানসিংহ স্বীয় ২০ হাজার 
রাজপুতসৈন্য সহ মধ্যস্থলে রহিলেন ; সামন্তরাজগণের প্রেরিত ও অন্যভাবে 
সংগৃহীত সৈম্যাসমূহ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। প্রতাপের পক্ষে যমুনার তীর দিয়া 
সামন্ত ও সেনানীবর্গ ছাউনি করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উড়িস্যার গণপতি 
নরেন্দ্র, কতলু খাঁর পুত্র জমাল খা, খোজ! কমল, ঢালী সর্দার মদন মল ও 
কালিদাস রায়, কুকীসৈন্য সহ রঘু এবং দক্ষিণদিকে বারকপুরের কাছে 
অশ্বসেনাপতি প্রতাপসিংহ দত্ত প্রভৃতির নাম করা যায়। পশ্চাতে নদীর কূলে 
প্রতাপ, তাহার প্রধান সেনাপতি কুর্ধ্যকান্ত এবং শঙ্কর চক্রবর্তী ও অন্যান্য 


১ নকীব কেশব ভট্টের ষে স্থানে বাসস্থান ছিল, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটবর্তাঁ সেই স্থানকে এখন 
লোকে নকীবপুর বা নকীপুর বলে। 


৩৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যোদ্ধগণের পটমণ্ডপ লঙ্জীভূত হইয়াছিল। উভয়পক্ষের কামান সকল সম্মথ 
ভাগে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারই ধ্বনির সহিত যুদ্ধারস্ত হইল। 

ঘটকেরা বলেন তিন দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ হয়, প্রথম দুই দিনে মানসিংহ 
পরাজিত ও তৃতীয় দ্রিনে তিনি বিজয়ী হইয়া! প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন । এই 
ঘটকের পুঁথির ভিত্তির উপর “ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত' ও ভারতচন্দ্রের কবিতা 
রচিত হইয়াছিল ; পু*খির কথা প্রবাদে বিজড়িত হইয়1 দেশময় বার হইয়াছিল; 
আধুনিক গ্রন্থকারগণ সকলেই পুঁথির মতের অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণন। 
করিয়াছেন। ঘটকের যে পুঁথি শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রকাশিত করেন, তাহাও 
ঘটনার বহু পরে লিখিত। এ পুঁথিতে অনেকস্থলে অশ্বররাজ মানসিংহকে 
'জয়পুরাধীশ' বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু এই যুদ্ধ ১৬০৩ খুষ্টাব্ধে হয় 
এবং জয়পুর শহর মানসিংহের বংশধর জয়সিংহ কর্তৃক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নিম্মিত 
হয়।১ স্থৃতরাং পু'থিখানি ঘটনার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে লিখিত বলিয়া ধর 
যায়। ঘটকেরা৷ কেহ যুদ্ধের দর্শক-সাম্ষী নহেন বা চাক্ষুষ প্রমাণের উপর পুস্তক 
লিখিয়াছেন বলিয়! বোধ হয় না। অন্য কোন সমসাময়িক বিবরণী দেখিয়। যদি 
তাহারা লিখিতেন, তাহ] হইলে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যান, এমন কথা গ্রন্থিত হইত না। আমর! “বহারিস্তানের লেখকের চাক্ষুষ 
প্রমাণ হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন 
নাই, বন্দী করিয়াছিলেন ইস্লাম খা! এবং সেও ৫।৬ বৎসর পরে । পর পরিচ্ছেদে 
সে কাহিনী বিবৃত হইবে । এই অবস্থায় ঘটকের কাহিনী বিশ্বাস করিয়! 
প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খুটিনাটি বর্ণনা বা সজীব 
চিত্র দেওয়া চলে না। পূর্বের আয়োজন ও শেষফল হইতে যুদ্ধের অবস্থ৷ 
সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়া লওয়া যায়, আমরা তাহাই দিব এবং পাঠকগণ 
তাহাতে আপাততঃ তৃপ্তিলাভ করিবেন । 

এই মাত্র বলিতে পারি, মানসিংহের সহিত প্রতাপ-সৈন্তের ভীষণ যুদ্ধ 
হইয়াছিল। এ যুদ্ধ একদিনে শেষ হয় নাই বা এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ন|। 
যুদ্ধ কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং বসস্তপুর হইতে ধূমঘাট পধ্যস্ত নানাস্থানে 

১ উহার নাম সেবাই জয়সিংহ, ইনি অস্বর-রাজবংশের কৃতীপুরুষ । ১৬৮৬ খুঃ অন্দে জন্ম 


এবং ১৭৪৩ অবে মৃত্যু হয়। তিনিই জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা, এবং দিলী, জয়পুর ও কাশীর 
মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় খ্যাতি লাভ করেন। 


মানসিংহের সঙ্ষে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৯ 


বিষম সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। অগ্সি-যুদ্ধে মোগল সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না) পটুগীজ কম্মচারীদিগের অধীন গোলন্দাজেরা 
স্থকৌশলী ও অসমসাহসী ছিল। বঙ্গীয় ঢালী সৈন্তগণ সাহসের বলে অদ্ভূত 
বণ-ক্রীড়া দ্েখাইত ; বিশেষতঃ আদিম পার্বত্য জাতিদিগের দ্বারা প্রতাপ যে 
কুকীসৈন্ত গঠন করিয়াছিলেন, তাহারা জল-কর্দমে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কোন ক্লেশ 
বোধ না করিয়া, অসাধারণ সহিষ্ণতার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিত। 
প্রতাপের হস্তিসৈন্য অনেক বেশী ছিল; মুক্ত প্রান্তরে মোগল অশ্বারোহী অদ্ধিতীয় 
যোদ্বা হইলেও তাহার! বনে জঙ্গলে কর্দিমাক্ত স্থলে হস্তিসৈন্যের আক্রমণের বিপক্ষে 





কিছুই করিতে পারিত না। অপর পক্ষে মোগলের সৈন্যসংখ্য! খুব বেশী । কাব্য 
বা প্রবাদের অতিরগ্ুন মানিয়! লইলে, প্রতাপের ৫২ হাঁজার ঢালী, ৫১ হাজার 
ধান্ুকী, ১০ হাজার অশ্বীরোহী এবং ১৬০০ হস্তী ছিল। ইহ! ব্যতীত “মুদগর 
প্রাস-হস্ত' অর্থাৎ দণ্ডধারী শড় কীওয়ালা অনিয়মিত সৈন্যও ছিল। কিন্তু 
ইহার মধ্যে ৫২ হাজার ঢালী ও ৫১ হাজার ধাহ্কী, ইহার! পৃথক্‌ পৃথক লোক, 


৩৬০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কিম্বা একজাতীয় কতক অন্যদলের অন্তভূক্তি হইয়া গিয়াছিল, তাহা স্থির করা 
যায় না। পুথক্‌ পৃথক ধরিলে প্রতাপাদিত্যের পদাতিক সংখ্যাই লক্ষাধিক 
বলিতে হয়। কিন্তু তত বিশ্বাস হয় না, কারণ ৪91৫ বৎসরের মধ্যে এ সংখ্যা 
কমিয়া ২* হাজার মাত্র হইতে পারে না ।১ যাহা হউক, প্রতাপের সৈন্য যাহা 
ছিল, মাঁনসিংহের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক | বরূপরাম, কছু রায় প্রভৃতির চেষ্টায় 
সে সংখ্যা আরও বাড়িতেছিল, অনেকে প্রতাপের দল ছাড়িয়া কচু রায়ের দলে 
মিশিতেছিল। যতদূর জানা যায়, ভৃত্য ও বাহকের হিসাব ধরিলে, মানসিংহ 
সর্বসমেত প্রায় তিনলক্ষ লোক লইয়া যশোহরাক্রমণ করিয়াছিলেন । 
প্রতাপাদিত্য স্বদেশ সেবার এক নৃতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, উদ্যাপন 
করিতে পাবেন নাই । অবশ্য তাহার সেই ত্রতের সঙ্গে আত্মপ্রাধান্ত লাভের 
প্রচেষ্ট! যোগ দেওয়াতে তাহার সাধনাকে স্বার্থ বিমুক্ত পবিত্র দেশ-হিতৈষণা 
বলা যায় না। কিন্তু তবুও তাহার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, এবং সে চেষ্টা সফল হয় 
নাই। উহার প্রধান কারণ, তাহার রাজত্বের ইতিহাস আছ্যোপাস্ত বিশ্বাস- 
ঘাতকতার কাহিনীতে পূর্ণ । এই যুদ্ধের সময়ও প্রতিদিন তাহার পক্ষীয়েরা 
মোগল শিবিরে আশ্রয় লইতেছিল। ইহার মধ্যে একজনের নাম গণপতি নরেন্দ্র, 
ইনি উড়িষ্যার একজন সামন্ত নুপতি। তিনি যেখানে ছাউনি করিয়াছিলেন, 
তাহারই নাম রাখা হয়-__গণপতি | শীতলপুরের পার্খে এখনও গণপতি গ্রাম 
আছে। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিল, তাহাতে উভয় পক্ষের অসংখ্য লোকক্ষয় 
হইতেছিল। মানসিংহের সৈন্য অধিক এবং তাহা নানা মতে বাড়িতেছিল; 
প্রতাপের সৈন্য কম এবং যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকতার জন্যও তাহা কমিতে- 
ছিল। প্রতাপ জিতিয়! জিতিয়! হারিতেছিলেন, মানসিংহ প্রথমতঃ হারিলেও 
নিত্য নৃতন স্থান দখল করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। মানসিংহ প্রতাঁপকে 
চিনিতেন এবং অত্যন্ত ভালবাসিতেন ৷ উড়িফ্যাভিযানে প্রতাপের বীরত্বের কথা 
তাহার মনে ছিল। তিনি যশোহরের যুদ্ধে বঙ্গীয় বীরের অসাধারণ সমর-কৌশল 
দেখিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে মহাবীর, বীরের মহত্ব বুঝিতেন। 


১ ইস্লাম খার শাসনকালে আব্দল লতীফ্‌ নামক এক ব্যক্তি দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে 
আসেন। তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের 'যুদ্ধ সামগ্রীতে 
পূণ সাত শত নৌকা বিশহাজার পাইক (পদাতিক সৈম্ঠ ) এবং ১৫ লক্ষ টাকা! আয়ের রাজ্য ছিল। 
-_'প্রবাসী” আশ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃ । [ পরিশিষ্ট ভ্র._-শিমি] 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৬১ 


যুদ্ধান্তে তিনি জয়লাভ করিলেও বীরত্বের সম্মান বাখিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের 
সহিত সন্ধি করিলেন । তিনি মিবারাধিপতি প্রতাপসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপনের 
জন্য কত চেষ্টাই কবিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই । স্বদেশসেবাত্রত 
প্রতাপাদিত্যকে তিনি খাঁচায় পুরিয়া লইয়া গেলে, বাস্তবিকই রাজপুত-চরিত্রের 
অবমাননা করা হইত। তাহা তিনি করেন নাই; কিন্তু তবুও কলঙ্কের ডালি 
কেন তাহার স্বন্ধে চাপিল, তাহা কিছুতেই খোঁজ করিয়া বাহির করিতে 
পারিলাম না। 

সকল তথ্যের সার সংগ্রহ করিয়া আমবা এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিম্- 
লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়া নান! স্থানে কয়েকটি 
যুদ্ধ হয় বটে, কিন্ত তন্মধ্যে আমরা তিন দিনের যুদ্ধ উল্লেখ করিতে পাবি। 
প্রথম যুদ্ধ বসন্তপুরের সম্নিকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির হয় না। উভয় 
পক্ষের বহু সৈন্য ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহারই সন্গিকটে ভীষণ যুদ্ধ। এই 
যুদ্ধই সর্ধপ্রধান ; ইহাতে সম্ভবতঃ ভূর্য্যকান্ত ও মদন মল্ল প্রভৃতি নিহত এবং 
শঙ্কর আহত অবস্থায় ধৃত হন। এই যুদ্ধে মানসিংহ জয়লাভ করিয়া পরদিন 
মুকুন্দপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তখন সদ্ধির প্রস্তাব করিলেও 
প্রতাপাদিত্য স্বীকৃত হন নাই, এজন্য মোগল সৈন্য দ্রতবেগে কুচ করিয়া 
ধূুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হয়। এযুদ্ধে মোগল- 
দ্রিগের বহু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধো মামুদ অন্ততম | সম্ভবতঃ তাহারই 
নামানুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পক্ষেও ফিবিঙ্গি বা 
প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপ এই যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমরাহদিগের শবদেহ 
টেঙ্গা মস্জিদের পার্থে লইয়! সমাহিত করা হয়। সন্ধি হওয়ার পর “সিংহ 
রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল” ।১ রামরাম বস্থ এইরূপ 
ভাবে অন্তরঙ্গতার কথা বলিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লওয়ার কথা 
বলেন নাই । তবে মে কথা রচিল কে? 

উভয় পক্ষেরই সন্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল । মানসিংহ দেখিলেন, 


১ রামরাম বন, 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র ১ম সংং (১৮০১), ১৪৮ পৃঃ [ নিখিলনাথ, মূল 
৬২ পৃ-শি মি] 


৩৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বর্যাকাল সমাগতপ্রায় ; তৎপূর্ব সৈগ্দিগকে সুন্দরবন হইতে স্থানাস্তরিত না 
করিলে ব্যাধির প্রকোপেই তাহার অধিকাংশ মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে । 
বিশেষতঃ তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তিনি যে সেনাপতি কিল্মক্কে 
শ্রীপুরের কেদার রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সৈন্যসহ শ্রীপুরে 
অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন।১ অচিরে সৈন্যসহ গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে 
হইবে । এজন্য প্রতাপাদিত্যের সহিত সত্বর সন্ধি করিতে হইল। এদিকে 
প্রতাপও তাহার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের মৃত্যু এবং বন্ধুবান্ধবের কৃতত্বতার 
জন্য নিতান্ত বিপন্ন ও মনংক্ষুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ছুর্দিন দেখিয়া অনেকেই 
তাহার প্রতি সহান্কভূতিশন্য হইয়াছিল । বসন্ত রায়ের মধুর চরিত্র তখনও 
লোকের স্থৃতিপথে ছিল এবং তাহার নৃশংস হত্যার বার্তী তখনও কেহ ভুলিতে 
পারে নাই। সেই বসন্ত রায়ের প্রাণ্থ-বয়স্ক পুত্র কচ রায়কে মোগলসৈন্যের 
সঙ্গে আসিতে দেখিয়া, অনেকেরই সহানুভূতি তাহার দিকে গিয়াছিল। কচু 
রায় যাহাতে পৈতৃক রাজ্য পান, শক্রমিত্র সকলেরই তাহাই অভীপ্সিত ছিল। 
জ্ঞাতি-বিরোধই প্রতাপাদিত্যের পতনের কারণ হইয়াছিল। 

আরও ছুই-একটি ঘটনায় প্রতাপের প্রতি তাহার প্রজার! শ্রদ্ধাহীন 
হইয়াছিল। ঘটকেরা। বলিয়াছেন, মানসিংহের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, 
তখন একদিন প্রতাপাদিত্য স্থরামত্ত অবস্থায় দ্যুতক্রীড়া করিতেছিলেন ; এমন 
সময় এক বুদ্ধ ভিখারিণী বারংবার ভিক্ষা চাহিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয় 
তুলিল; তখন তিনি ক্রোধে আত্মহার1 হইয়৷ বৃদ্ধার স্তনদ্য় কর্তন করিবার 
হুকুম দিলেন, সে আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। আবার কেহ বলেন, 
প্রতাপা্দিত্য একদিন প্রত্যুষে যখন স্থ্রামত্ত অবস্থায় দরবারে আসিতেছিলেন, 
তখন এক মেথরাণী অনাবৃতবক্ষে সন্মার্জনী হস্তে তাহার সম্মুথে পড়িল, তিনি 
সেই অপদৃশ্ঠ দেখিয়া উহার স্তনদ্ধয় কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। নান! 
ভাবে রূপান্তর হইলেও মূল ঘটনাটি অসত্য বলিয়া! বোধ হয় না। মোট- 
কথা এই, তিনি লঘু পাপে একজন অসহায়! বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় কর্তন 
করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। মোগলদিগের বড় বড় বাদশাহের আমলে 
তাহাদের এইরূপ নৃশংসতার কত শত সহস্র গল্প আছে, কত পাঠক ভিন্সেপ্ট 
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মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৬৩ 


স্মিথ প্রভৃতি এতিহাসিকের গ্রন্থ পড়িতে গিয়া রোমাঞ্চিত হইয়! থাকেন । 
কিন্তু তাই বলিয় হিন্দুরাজা প্রতাপের পাপকে কোন মতে লঘু বলিয়া মনে 
করা যায় না। হিন্দুর শান্ে স্ত্রীলোকের অবমাননা বা তথ্প্রতি নৃশংসতার 
মত পাপ আর নাই। হিন্দুর নিকট স্ত্রীলোকমাত্রেই বিশ্বজননীর অংশভূত ) 
উহার প্রতি অত্যাচার হইলেই প্রকৃত ধর্শগ্লানি হয়, উহার জন্য ভগবতী কখনও 
ক্ষমা করেন না। তিনি সেরূপ অত্যাচারীকে যুগে যুগে ভীষণ শাস্তি দিবার 
জন্য স্ব আবিভূ্তি হইয়াছেন । বাঁবণ বা শুত্তনিশুম্ত ইহার দৃষ্টান্তস্থল। 
সুতরাং হিন্দুর চক্ষে প্রতাপ ক্ষমাহ্” নহেন। 

পূর্ধ্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ স্থরাপানের দোষে পিতৃব্য হত্যাদি কয়েকটি 
দুক্ষশ্ম করিয়াছিলেন ; তাহার পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। লোকের বিশ্বাস 
ছিল, দেবতার অনুগ্রহে তাহার উন্নতি হয়; স্ৃতরাং যখন তিনি নৃশংস ও 
অত্যাচারী হইয়া দাড়াইয়াছেন, তখন তাহার সে দেবান্রগ্রহ থাকিতে পারে না । 
লোকের এই বিশ্বাস হইতেই এক গল্পের স্থট্টি হইল। একদিন প্রতাপ দরবার 
গৃহে রাজকার্ধ্যে ব্যস্ত, এমন সময়ে ভগবতী প্রতাপের ষোড়শী কন্তার রূপ ধারণ 
করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি কন্তাঁকে প্রকাশ্ট দরবারে আসিতে দেখিয়। 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! “দূর হও” বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন ; মাতাও 
“তথাস্ত” বলিয়! প্রতাপের প্রতি বিমুখী হইয়! অস্তহিত হইলেন।১» তাই কবির 
লেখনী-মুখে ফুটিল-_“বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপাদিত্য হারে" । 
বিমুখী হওয়! শুধু কথার কথা৷ নহে, মাতা যশোরেশ্বরী সত্য সত্যই মুখ ফিরাইয়! 
বসিলেন। পাপেতে ফিরিয়া, বসিল] রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি ।” 

এইজন্য প্রবাদ আছে, মাতা যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
মন্দির সমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন। একথা আমরা একেবারেই বিশ্বাস 
করি না। সে বিষয় আমরা পূর্বে আলোচনা! করিয়াছি ( ১৪৩-৪৪ পৃ )। মাতা 
যেরূপ ভাবে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তেমনই আছেন । তবে প্রতাপের ওুদ্ধত্য 
ও নৃশংস চরিত্রে ভগবতীর অকৃপা হইয়াছিল, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। 


১ এই গল্পটিও ঘটক-কারিকায় অন্যভাবে বণিত আছে। যুদ্ধকালে রাত্রিতে যখন 
'ধুপানান্নরাধীশ: হতচিন্তোহতিবিহ্বলঃ হইয়। অন্দরে কেলীমন্দিরে ছিলেন, তখন এক ষোড়শী হ্থন্দরী 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! ভিক্ষান্ন প্রার্থন৷ করিলেন । প্রতাপ তাহাকে ভষ্টা্ত্রী মনে করিয়। রুষ্ট 
ভাষায় গালি দিয়া তাড়াইয়া দেন। 


৩৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া! মানসিংহের সহিত 
সন্ধি করিলেন। লিখিত কোন বিবরণী না থাকিলেও সে সন্ধির মন্দ এইরূপ 
বলিয়! বোধ হয় : 
১ বাঘব বা কচু বায় পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর রাজ্যের ছয় 
আনা অংশ পাইয়া যশোহরের প্রাচীন রাজধানীতে অধিষ্ঠান করিলেন 
এবং তাহার উপাধি হইল, “যশোহরজিত।৯ বায়গড় ছুর্গ পূর্ব্ববৎ 
তাহার অধিকারে আসিল । 
২ প্রতাপাদিত্য যশোর রাজের ॥/ আনা অংশ এবং স্বোপাজ্জিত 
অন্যান্য বু পরগণার মালিক হইয়া, মোগল বাদশাহের সামন্তরাজ 
বলিয়া পরিচিত হইতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার সৈম্তসামন্ত দুর্গ 
বা রণতরী সমস্তই রহিল; কেবলমাত্র স্বাধীনতার চিহ-_-পতাকা ও 
স্বনামাস্কিত মুদ্রা বিলুপ্ত করিয়! ফেলিবার আদেশ হইল। 
৩ উভয়পক্ষের বন্দীদ্দিগকে বিনাপণে ফেরত দেওয়া হইল । কথিত 
আছে, মানসিংহ পণ্ডিতবীর মহাপ্রাণ শঙ্করের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে 'বাদশার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞ! 
করাইয়! মুক্ত করিয়া দেন ।২ 
এই সন্ধি প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য । আকবরের শাসনকালে 
তাহার সামন্ত রাজগণকে বাদশাহের সন্তোষ বিধানের জন্য তাহাকে কন্তা বা 
ভগিনী সম্প্রদদান করিতে হুইত। এইভাবে উপহারপ্রাপ্ত মহিলাদ্দিগকে 
ভোলার কন্যা বলিত। মানসিংহের পিতৃ্সাকে আকবর গ্রহণ করেন এবং 
তাহার ভগিনীর সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। মানসিংহ ধর্ে হিন্দু থাকিলেও 
বিলাসপ্রিয়তা ও হাবভাবে মোগলদিগের ঘ্বণিত অনুকরণ করিয়াছিলেন। 


১ ঘটকের পু'থিতে অনেকস্থলে রাঘব রায়ের নামোল্লেখ না করিয়া “রাজা যশোহরজিৎ' বলিয়। 
লিখিত দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

২ শঙ্করের বংশধর শাস্ত্রী মহাশয় 'সপ্লীবনী' পত্রিক| হইতে উদ্ধত করিয়াছেন : "তিনি (শঙ্কর) 
সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়। সর্ব্াস্ত হইয়। গঙ্গীবাস উপলক্ষে গঙ্গীর নিকটবর্তী বারাশাত 
গ্রামে সপুত্রে আসিয়। বাস করেন।"_"প্রতাপাদিত্য চরিত", ১৬১-২ পৃ । যশোহর-ঈশ্বরী পুরের 
উত্তর-পূর্ব কোণে শঙ্করহাটি গ্রামে শঙ্কর চত্রব্ভীর আবাস ছিল, এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। 
শঙ্করহাটির হাট প্রসিদ্ধ ছিল। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্দি ৩৬৫ 


এইরূপে তিনি আকবরের এত প্রিয়পাত্র হন যে, বাদশাহ তাহাকে ফর্জাণড 
(08158130) বা পুক্র বলিয়া অভিহিত করিতেন ।১ তিনিও বাদশাহের অনুকরণে 
অনেক দেশের বহু জাতির মধ্য হইতে স্ত্রীগ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাহার 
১৫০০ স্ত্রী জীবিত ছিল। কুচবিহারের রাজা লক্্মীনারায়ণ বশ্তা স্বীকার করিলে 
মানসিংহ তাহার ভগিনীকে ( পন্মেশ্বরী ) বিবাহ করেন।২ কথিত আছে এই 
পদ্মেশ্বরীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধরই এখন জয়পুরের রাজা ।৩ এইরূপ ভাবে 
প্রবাদ আছে, মানসিংহ প্রথমবার শ্রীপুরের বাজ। কেদার বায়ের সহিত সন্ধি 
করিবার সময় তাহাব কন্যা বিবাহ করেন। অশ্বরের শিলাদেবীর বাঙ্গালী 
পুরোহিতগণের বংশাবলীতে ইহার উল্লেখ আছে।৪ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও 
এইরূপ একটি গল্প আছে । কিন্তু উক্ত বংশাবলীতে বা ঘটককারিকাদি গ্রন্থে 
প্রতাপের কোন কন্ত। সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করিবার কথা পাঁওয়! যায় না। 
প্রতাপের ছুইটি মাত্র কন্তা ; স্বশ্রেণীভুক্ত কায়স্থ-বংশেই তাহাদের বিবাহের কথা 
স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে (১০৮ পৃ)। কিন্ত রামরাম বন্থু লিখিয়া গিয়াছেন : 
প্রতাপাদদিত্য তাহার ডোলার এক স্থন্দরী কন্তা আপন কন্তা প্রচার করিয়া 
বিবাহ দিলেন সিংহরাজার পুত্রের সহিত।” এ উক্তির কোন মূল আছে 
বলিয়া মনে হয় না, থাকিলেও সম্প্রদত্ত কন্তাটি প্রতাপাদ্িত্যের নিজের কন্তা নহে । 
যশোহরে আসিবার সময়ে সিংহরাজার সহিত তাহার কোন পুত্র আসিয়াছিল 
বলিয়া জানা যায় নাই। তাহার পুত্র হিম্মত সিং, দুর্জন সিংহ ও জগৎ সিংহ 
ইতোপূর্য্বেই €( ১৫৯৭-৯৯ ) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ।৬ 
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৩ 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস”, ১৩৯ পৃ। 

৪ “যদ্দি রাজা মানসিংহজী উকী বেটা মাগী। যদি রাজ! কেদার দেশী করী। অর 
মিলাপ হবো । জদি নীজর করী।' অর্থাৎ 'মানসিংহ রাজ! কেদারের কন্তা। প্রার্থনা করিলেন। 
রাজ! দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজ! মানসিংহকে নজর 
করিলেন ।'__নিখিলনাথ, 'গ্রতাপাদিতা, মূল ৫০৮-১* পৃ । যোগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কোন বিশেষ 
কারণ ন! দর্শাইয়া এই ঘটন! 'সম্পূর্ণ অবিশ্বীস্ত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।_“কেদার 
রায়', ৫৭ পৃ। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিবাহ স্বীকৃত হইয়াছে ।-_৪৪৭ পৃ । 

৫ রামরাম বন্ধু, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিব্র', ১ম সং, ১৪৪ পৃ * নিখিলনাথ, মূল ৬২ পৃ। 
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৩৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সদ্ধিপত্র সম্পাদিত হইবার পর, মাঁনসিংহ সর্ধবিধ কার্ধ্য মিটাইয়! রাঘব রায়কে 
উপযুক্ত সংখ্যক বক্ষী-সৈন্য ও শিরোপা দিয়! যশোহর হইতে নিষ্ান্ত হইলেন। 
তিনি তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত শাক্ত। যুদ্ধান্তে সন্ধি হইবামাত্র তিনি মাতা 
যশোবেশ্ববীর মন্দিরে গিয়া মহাসমারোহে পূজা করিলেন এবং তাহার আশীশ্মাল্য 
লইয়! যশোহর ত্যাগ করিলেন। এ দেশের সর্ধত্র সর্বজাতীয় লোকের নিকট 
একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোহর হইতে যাইবার সময় 
যশোরেশ্বরী দেবী প্রতিম! লইয়া গিয়াছিলেন। এ কথা যে সত্য নহে, তাহা 
নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে।১ তবে এ কথা সত্য যে, মানসিংহ 
বঙ্গদেশ হইতে যাইবার সময় একটি দেবী প্রতিম। সঙ্গে লইয়া যান এবং উহা 
স্বীয় রাজধানী অশ্বরনগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে প্রতিমা সেখানে আছে 
এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পুজা করাইবার জন্ত মানসিংহ যে বাঙ্গালী ব্রাক্ষণ- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণ এখনও অন্বরে পূজারি 
আছেন। এক্ষণে বিচারধ্য এই, উক্ত প্রতিমাখানি তিনি কোথ। হইতে লইয়। 
গিয়াছিলেন? 

প্রথমতঃ, যশোহর হইতে যশোরেশ্বরীকে লইয়া যাওয়ার কথা, ঘটককাবিকায় 
নাই, 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী”তে নাই, এমন কি 'অন্নদামঙ্গল” বা রামরাম বন্ধুর গ্রস্থেও 
নাই। তবে এ প্রবাদের উৎপত্তি কোথায়? বরং রামরাম বস্থ যশোবেশ্বরীর 
আবিভাব প্রসঙ্গে লিখির। গিয়াছেন : “লোকে বলে যশোবেশ্বরী ঠাকুবাণী। 
তিনি অগ্যাপিও আছেন ।” এ হইল ১৮০১ খুঃ অন্ধের কথা এবং স্বশ্রেণীর 
কায়স্থ পণ্ডিতের লেখা । বাস্তবিকই যশোরেশ্বরী দেবী এখনও আছেন, এবং 


উদরাময়ে ও ছুর্জন যুদ্ধে মারা যান। ১৫৯৯ অব বঙ্গে আসিবার পথে আশ্রীয় জগৎ সিংহের 
মৃত্যু ঘটে । 

১ মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং প্রসিদ্ধ ধতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহোদয় যেরাপ প্রমাণ প্রয়োগ 
দ্বারা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তন্ার। বঙ্গবামী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন 
হইয়াছেন, তাহা৷ অনুসন্ধিতংম পাঠক মাত্রেই জানেন। আমর। অন্তান্য যুক্তির সহিত সংক্ষেপে 
তাহারই সারমন্্র এখানে প্রকটিত করিব। ধিনি জয়পুর হইতে এই বিষয়ে নিখিলনাথকে প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়। দিয়াছিলেন, তিনি জয়পুর মহারাজার কলেজের অধ্যাপক এবং বসস্ত রায়ের বংশধর 
নবকৃ্ণ রায় মহাশয় । উভয়ের নিকট আমার খণ অপরিশোধা। 

২ নিখিলনাথ, 'প্রতাপার্দিতা॥ মূল ৪৬ পৃ। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৬৭ 


ঈশ্বরীপুরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। ক্রমে তাহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইতেছে । 
প্রবাদের সহিত এই কথার সামপ্রশ্ত কবিবার জন্ত লোকে বলে, মানসিংহ 
যশোরেশ্বরীকে লইয়া গেলে, কচু রায় তৎ্পরিবর্তে অন্য প্রতিম। প্রতিষ্ঠা 
করেন। সে কথা টিকিত, যদি মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়! লইতেন এবং 
পথে অন্ততঃ ১৬০৬ অব্দের পূর্ব প্রতাপের মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু আমরা 
দেখিতেছি, ১৬০৯ খুঃ অব পধ্যন্ত প্রতাপাদিতা সদর্পে রাজত্ব করিয়াছিলেন 
এবং প্রতাপের মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৬০৬ অবে' কচু রায় নিজ অংশের 
রাজ্যভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাদ রায়কে দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রতাপের 
মত ভক্ত শাক্তবীর জীবদ্দশায় কখনও স্বীয় উপান্ত দেবতা দিয়া সন্ধি করিতেন 
না এবং মানসিংহ বলপ্রয়োগে লইতে গেলে, প্রতাপের মরণ না হইলে দেবীকে 
লওয়া যাইত না। মানসিংহ ১৬০৪ অব বঙ্গে কাধ্যত্যাগ করিয়া আগ্রায় 
চলিয়া! গিয়াছেন, পরে ১৬০৬ অবে তিনি ৮ মাসের জন্য বঙ্গে যাতায়াত 
করিলেও যশোহরে আর আসেন নাই । স্থতরাং মানসিংহ যে যশোহর হইতে 
দেবী-প্রতিম1 লইয়া যান নাই, ইহা নিশ্চিত। 

দিতীয়তঃ, অন্বরে যে দেবীমৃত্তি আছেন, তাহাকে লোকে সল্লাদেবী বা 
শিলাদেবী বলে। তিচন্দ্র লিখিতেছেন : "শিলাময়ী নামে, ছিল তার ধামে 
অভয়] যশোরেশ্বরী 1 অর্থাৎ শিলাময়ী এবং যশোরেশ্বরী যেন অভিন্ন । উত্তরে 
বলা যায়, যশোরেশ্বরী যে শিলাময়ী বা! প্রস্তরময়ী মৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই) 
তাহার নামও শিলাময়ী হইতে পারে $ কিন্তু তাই বলিয়া! তিনি যে শিলাদেবী 
বা সল্লাদেবী হইবেন, এমন কথা নাই। 

তৃতীয়তঃ, প্রতাপাদিত্যের উপান্ত দেবতা কালিকামৃত্তি। ভারতচন্দ্রেও 
আছে, 'ুদ্ধকালে সেনাপতি কালী”; যশোরেশ্বরী মায়ের রৌপ্য কোশায় 
লিখিত আছে ্শ্রীকালী” (১৪৬ পু)। যশোরেশ্বরী মৃত্তি মুখমাত্রাবশিষ্টা লোল 
রসন! কালীমৃত্তি । অথচ অস্বরের সল্লাদেবী অষ্টভূজা মহিষমদ্দিশী দুর্গামূত্ি। দেবী 
প্রতিমা সমস্তই বিশ্বমাতাঁর বিভিন্ন মৃত্তি হইলেও, শান্ত উপাসকের ইট্ট মন্ত্র ও ইষ্ট 
দেবতা একমাত্র হন, সময়ে বিভিন্ন মৃত্তি হন না । সুতরাং অন্বরের সল্লাদেবী 
প্রতাপার্দিত্যের উপান্ত দেবী নহেন। 

চতুর্থতঃ, প্রতাপাদিত্যের উপাস্য যশোরেশ্বরীর মুখখানি মাত্র আছে, তন্ত্র 
হস্তপদ কিছুই নাই। তাহার নিম্নাংশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডে গঠিত 


৩৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পিগুমাত্র । গীঠমুপ্তি অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি 
ঈশ্বরীপুরে গিয়া! একবার সে ভয়ঙ্করী মৃত্তি নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়াছেন, 
তিনিই বলিবেন, তেমন মৃত্তি কেহ স্থানান্তরে লইতে চায় না বা লইয়া যায় না । 
অপর পক্ষে শিলাদেবী ক্ষুদ্রকায় স্থন্দর দুর্গামুত্তি; ভক্তিমান মানসিংহ উহা! 
দেখিয়! মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সাধ করিয়া লইয়া গিয়া! অশ্বরে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । 

পঞ্চমতঃ) সল্লাদেবীকে যে মানসিংহ লইয়। গিয়াছিলেন, তাহা সতা । জয়পুর 
অঞ্চলে এখনও প্রবাদ আছে 'আমেরক। সল্লাদেবী লিয়া রাজ। মান।” বাঙ্গালী 
পদ্ধতিতে তাহার পুজা হয়) যে পুরোহিতেরা৷ পূজা করেন, তাহাদের পূর্বব-পুকষ 
বাঙ্গ'ল! দেশ হইতে গিয়াছিলেন । তাহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য | সম্ভবতঃ 
তিনি বিক্রমপুরবাপী এবং পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । এখন তাহার 
বংশধরগণ রাজপুত ব্রা্ষণের সহিত আদান প্রদান করিয়া তদ্দেশীয় সমাজের 
অস্তভূ্ত হইয়াছেন। জয়পুরী ভাষায় লিখিত উহাদের একটি বংশাবলী 
আছে ।১ তাহার একস্থলে দেখিতে পাই : প্পাছে উঠীনে কেদার কায়ত 
কে। রাজ ছো'। সো বাজা বাজৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো 
মাতাকা প্রতাপ সে উন কোই ভী জীৎ তো নহী | **-*** অর মাতা নেলে 
আয়া । আর বংগাল্যা নেঁ পূজন আৌপো অর উঠা স্থ কুচ করি আয়া ।” অর্থাৎ 
“অনন্তর এ দ্রিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল। তিনি রাজ! নামে অভিহিত 
হইতেন । তাহার নিকট শিলামাতা ছিলেন । সেই শিলামাতার প্রভাবে তাহাকে 
( কেদারকে ) কেহই জয় করিতে পারিত না । **-*** মাতাকে লইয়। 


১ কমলাকান্ত হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ১* পুরুষ হইয়াছে। ৫১) কমলাকাস্তের পুক্র 
(২) রব্রগর্ সার্বভৌমের পুজ্রসন্তান ছিল না। তাহার এক কন্যা! বঙ্গদেশ হইতে আনীত রাজেন্দ্র 
চক্রবত্তী বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান (৪) সন্তোষরাম। সম্তোষের পুক্র 
৫) বিগ্যাধর, সওয়াই জয়সিংহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি অশেষ শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। তাহারই 
নক্সা অনুযায়ী জয়পুর নগরী নিশ্মিত হয়। বিদ্যাধর হইতে১একটি*বংশধাঁরা! এইরূপ : € বিদ্ভাধর__ 
৬ মুরলীধর--৭ লছমীধর-_৮ বংশীধর--৯ শিওবকৃদ--১* শুরজ বক্স (জীবিত)। জয়পুর 
মহারাজার কলেজের ভূতপূর্বব ভাইস্‌-প্রিন্সিপাল ৬মেঘনাদ ভট্টাচার্য মহোদয় বিদ্যাধরের জীবনী 
লিখিয়। প্রথমে 'এডুকেশন গেজেটে" ও পরে ১৩১১ সালের 'সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা'য় প্রকাশ 
করেন ।-_'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', ২৪৬-৫৫ পৃ। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৬৯ 


আসিলেন। এবং বাঙ্গালী দিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন । অনস্তর, 
তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।”১ আবার জয়পুর রাঁজস্কুলের 
ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার রামনাথ বারেট মহাশয় “ইতিহাস-বাজস্থান, নামক এক 
হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন । উহার একস্থলে আছে : 

প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্য চড়াই কী। বহজাতিকা 
কায়স্থা থা, ওব সাল্লামাতা নামী দেবী ক! উস্কে ইষ্ট থা; মানসিংহজী কী 
লঢ়াইকে সমাচার স্থনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্র কী শুর ভগ. গয়া। 
ওর মন্ত্রীসে কহ গয়া যদি হো! সকে তো মেরী পুত্রী মানসিংহজীকো দে কর সন্ধি 
কর লেন] ; মন্ত্রীনে এসা হী কিয়া । মানসিংহজীনে প্রসন্ন হৌ কর কেদার কো 
বাদসাহ কা পাদসেবী বন। কর উস্কা রাজ্য পীছ। দে দিয়া, উর সল্লাদেবীকে। 
আম্বের লে আয়ে ।”২ 

ইহার বঙ্গানুবাদ এই : প্রতাপাদিত্াাকে জয় করিয়া মানসিংহ কেদারের 
রাজ্য আক্রমণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, শিলামাতা নামে তাহার 
ইষ্টদেবী ছিলেন। মানসিংহের যুদ্ধের কথা শুনিয়া নৌকা সমুদ্রাভিমুখে 
পলায়ন করেন । এবং মন্ত্রীকে বলিয়! যান যে যদি সম্ভবপর হয়, তবে আমার 
কন্যা মানসিংহকে দিয় যেন সন্ধি করিয়া লন। মন্ত্রী তাহাই করিলেন। 
মানসিংহ প্রসন্ন হইয়া কেদারকে বাদশাহের পাদসেবী (সামন্তরাজ ) করিয়া 
রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন । এবং সল্লাদেবীকে আঘ্বেবে লইয়। যান। 

বংশাবলী ও “ইতিহাস-রাজস্থান” ইহার কোনখানিকে আমরা অপ্রামাণিক 
বলিতে পারি না। পূর্বোক্ত সবগুলি কারণ একত্র সমালোচন। করিয়া আমরা! 
অসন্দিপ্ধ চিত্তে বলিতে পাবি, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত সন্ধি করার 
পর কেদারের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাহার 
দেহান্ত ঘটিলে, মানসিংহ শ্রীপুর হইতে শিলাদেবীকে অন্বরে লইয়া! গিয়া প্রতিষ্ঠা 
করেন । তিনি প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে লইয়! যান নাই । যশোরেশ্বরীর 
ঘে দেবী-প্রতিমা এক্ষণে ঈশ্বরীপুরে নিত্য পূজিত হইতেছেন, তিনি প্রামাণিক 
প্রাচীন পীঠ যুত্তি। 


১ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য' (নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পত্র ), মূল ৫০৭-১০ পৃ। 

২ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য' € নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পত্র ), ৫*৩-০৪ পৃঃ "ইতিহাস 
রাজস্থান, ১০৩-০৪ পৃ। 

২৪ 


৩৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মানসিংহ যশোহর হইতে পুনরায় স্থল-পথেই রাজমহল ফিরিয়া আসেন এবং 
তথা হইতে রণতরী সজ্জিত করিয়! শ্রীপুরের কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 
করেন। শ্রীনগরের যুদ্ধে» কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হইলে, তিনি তথা 
হইতে কেদাবের ইষ্টদেবতা শিলাদেবীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন 
(১৬০৪ )। এই সময়ে আকবরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন লই! যে 
বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে স্বীয় ভাগিনেয় সেলিম-পুত্র খসরুর 
পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত মানসিংহ ব্যস্ততার সহিত আগ্রা যাত্রা করেন । 
যাইবার পূর্বে তিনি ভবাঁনন্দকে বাগোষান, মহৎ্পুব, নদীয়া, মারূপদ্হ, লেপা, 
স্থলতানপুর, কাশিমপুর, বয়স ও মশ্ুপ্ডা প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণা এবং গুরুপুক্র 
লক্ষমীকান্তকে মাগুরা, খাঁসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর, এই 
€ খানি পরগণ1 ও হাতিয়াগড়ের কতকাংশের জমিদারী প্রদান করেন। 
ভবানন্দ তাহার সঙ্গেই আগ্রায় যান, এবং আকবরের মৃত্যু জন্য বসরাধিক 
কাল অপেক্ষা করিয়া উক্ত ১৪ পরগণার জমিদারীর ফরমাণ বা সনন্দ এবং 
নহব্ঘ, ডঙ্কা, নিশানাদি সম্মানস্চক প্রব্যসহ স্বদেশে আসেন (১৬০৬)। 
রুঞ্ণনগরের বাঁজবাঁটাতে এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় উক্ত সনন্দ বর্তমান আছে। 
তর একই বৎসরে লক্্মীকান্তেরও জমিদারী সনন্দ প্রদত্ত হয়। ইহারা উভয়েই 
পবে কানুনগো প্রভৃতি কাধ্যে দক্ষত দেখাইয়া! মজুমদার উপাধি পান। তখন 
এইরূপ আর একজন মজুমদার ছিলেন_ _জয়ানন্দ ; ইনি বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের 
পূর্বপুরুষ এবং মানসিংহের অন্ুগৃহীত। বাঙ্গালার অধিকাংশ তখন এই তিন 
মজুমদারের হস্তে পড়িয়াছিল, এই জন্য “তিন মজুমদাবের বাঙ্গালা ভাগ" 
করিবার একট' প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে ।* মানসিংহের সঙ্গে যে সব হিন্দুস্থানী 
সৈহ্সামন্ত আসিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তন কালে তাহাদের কেহ কেহ স্ন্দর স্থান 
ও ব্বচ্ছন্দ জীবিকার ভরসায় বর্তমান যশোহর-খুল্নার স্থানে স্থানে বাস করেন। 
এখনও সাম্টা, চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে পাড়ে, মিশ্র ও ত্রিবেদী বংশীয় হিন্দুস্থানী 
ব্রান্ধণেরা বাস করিতেছেন । স্থবিখ্যাত পণ্তিত ও স্থলেখক বীরেশ্বর পাড়ে এই 
বংশীয়। সবিশেষ বিবরণ পরে দিব। 


১ যুদ্ধজয়ের পর মানসিংহ এই শ্রীনগরের নাম রাখিয়াছিলেন, ফতেজঙ্গপুর । উহার একাংশ 
এখনও নগর বলিয়া কথিত হয় । “নগরের কেবল শ্রীটুকু নাই ।-_আনন্দনীথ রায়,“বারভূঞ, ৯৯ পৃ। 
২ “কলিকাতা, সেকালের ও একালের» ৫৬ পৃ। 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় মোগল-সংঘর্ধ : ইস্লাম খ৷ 


আকবরের মৃত্যুর পর (১৬০৫) জাহাঙ্গীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া 
দখিলেন, বঙ্গে তখনও বিদ্রোহের শান্তি হর নাই । এই সময়ে রাজ! মানসিংহ 
আগ্রায় থাকিয়! নানা চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, জাহাঙ্গীর তাহাকে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কিছুদিনের জঙ্া পুনরায় বঙ্গে পাঠাইয়। দেন এবং আট মাস যাইতে না 
যাইতে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন। সে স্বপ্পনকালের মধ্যে যে তিনি 
বাজমহল ত্যাগ করিয়া বিশেষ কোন কাধ্য করেন নাই, তাহ! আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি (৩৩২ পৃ)। মানসিংহকে এবার ডাকিয়া আনিবার হেতু ছিল। 
ধাহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, এই সময়ে 
বন্ধমানের শাসনকর্তা শের-আফগানকে খুন করিয়া তাহার পত্বী মেহেরউন্নিসাকে 
হস্তগত করা জাহাঙ্গীরের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রাজপুতবীরের দ্বারা যে সে 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, তাহা তিনি বুবিতেন। স্তৃতরাং কুতবউদ্দীণকে 
বঙ্গের নবাব করিয়া পাঠান হইল। শের-আফগানের সহিত সংঘর্ষে কৃতৰ ও 
শের উভয়ে নিহত হইলেন । তখন মেহেরউন্নিসা৷ আগ্রাতে নীত হইয়া কয়েক 
বৎসর পরে নুরজাহান নামে জাহাঙ্গীরের প্রধান৷ মহিষী এবং প্রকৃত রাজ্েশ্বরী 
হইয়াছিলেন ( ১৬১১)। এদিকে কুতবের মৃত্যুর পর বিহারের শাসনকর্তা 
জাহাঙ্গীর কুলি থাকে বঙ্গের নবাব করিয়া পাঠান হইল।৯ কিন্তু বসরাধিক 
কালের মধ্যে কুলি খা মৃত্যুমুখে পড়িলে, ইসলাম খা বঙ্গের সর্বময় শাসনকর্তা 
হইলেন (১৬০৮) 

ফতেপুর-শিকৃরিতে এক মুসলমান পীর ছিলেন__সেখ সেলিম চিন্তি | তাহার 
প্রতি আকবর বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। তাহারই বরে তিনি প্রথম পুত্র লাভ 
করিয়! উক্ত মহাপুরুষের নামানুসারে তাহার নাম রাঁখেন_সেলিম। ইসলাম 
খা উক্ত দেখ সেলিমের পৌন্র, তাহার প্রকৃত নাম সেখ আলাউদ্দীন । ১৫৭০ 
খুঃ অব তাহার জন্ম হয়, তিনি জাহাঙ্গীরের এক বৎসরের ছোট, এবং উভয়ে 


১ ইনি বঙ্গের পূর্বতন শাসনকর্তা খা আজমের পুক্র, ইহার পূর্ববনীম সামন্দ্দীন খাঁ__ 
14871710106 (80625) ৬০1, 1, 0144. 


৩৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শৈশবে একত্র প্রতিপাঁলিত হন বলিয়া অত্যন্ত সৌহার্দ ছিল। বাদশাহ 
হইয়াই জাহাঙ্গীর তাহাকে ইসলাম খা উপাধি দিয়! ছুহাজারী মন্সবদার করেন । 
তিনি যেমন সাহসী, তেজন্বী, তেমনই সচ্চরিত্র এমন কি কোন মাদক দ্রব্য 
পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না1।১ জাহাঙ্গীর তাহাকে এত ভালবাসিতেন যে, ূ 
আকবর যেমন মানসিংহকে পুত্র ( ফর্জন্ন ) বলিতেন, জাহাঙ্গীরও তেমনই ) 
তাহাকে পুভ্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং পাটনার শাসনকর্তা করিয়। 
পাঠাইয়াছিলেন। কুলি খার মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম খাঁকে চার-হাজারি 
মন্সবদার করিয়া বঙ্গের নিজাম বা নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তখন তাহার 
অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞতার জন্য কত জনে কত কথা বলিলেন, কিন্তু বাদশাহ 
তাহা শুনিলেন না। কারণ তাহার ধারণা ছিল, প্রতিভ1 বয়সের অপেক্ষা ন। 
করিয়া দক্ষতার পরিচর দিয়া থাকে | সে ধারণা সফল হইয়াছিল । 

ভুঞাদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ তখনও অধিকৃত হয় নাই। মানসিংহ 
আসিয়া কতজনকে পরাজিত করিলেন, সন্ধি ও সৌহৃগ্চ করিলেন ; কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে তাহা জলের উপর রেখার ন্যায় অচিরে তিরোহিত হইল । আকবর ও 
মানসিংহ শাস্তি-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন); কেহ বশ্যতা স্বীকার করিবামাত্র 
যুদ্ধে বিরত হইতেন। অবশ্ঠ বিদ্রোহী দেশকে শাসন তলে আনিবার উহাই 
প্রথম পন্থা । কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে সে পন্থা! পরিত্যক্ত হইয়া রণ-নীতি 
আরব্ধ হইল , সামদানের স্থলে ভেদ ও দণ্ড নীতির প্রবর্তন হইল । জাহাঙ্গীরের 
নবাবের! বঙ্গীয় ভুঞ্াদিগকে সমূলে উৎপাটিত ও উতৎসন্ন করিবার জন্য যেন 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। ইসলাম খা আবার তাহাদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান। তিনি এক মহাপ্রাণ সাধু ফকিরের পৌন্র হইলে কি হয়, এশ্বর্যের 
ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া! তিনি কঠোর-প্রকৃতিক হইয়! পড়িয়াছিলেন। তিনি 
এতিহাসিক আবুল ফজলের ভগিনীকে বিবাহ করায় রাজ-দরবারে তাহার 
একটা প্রতিপত্তি ছিল।২ বাদশাহের প্রিয়পাত্র বলিয়া তিনি কঠোর নীতির 
বলে বঙ্গীয় রাঁজন্যবর্গকে নিম্পেষিত করিয়া গিয়াছিলেন। 


১.:7247--7 212 চা 0২০65), ৬০1. ], 09. 208-9. 

২ আবুল ফজলের এই ভগিনীর নাম লাঁড লী বেগম £ উহীর গর্ভে ইসলাম খাঁর যে পুত্র হয়, 
তাহার নাম হুশঙ্গ 145. (91000009810), 5493 7 72405 ৬০], 1, 0,173. হুশঙগই পরে 
ইকরাম খা! উপাধি পান ।--1%:97, ৬০]. []) 5. 73. 





দ্বিতীয় মোগল-সংঘর্ষ : ইস্লাম খ ৩৭৩ 


এই সময়ে ইসলাম খাঁর সঙ্গে বঙ্গের দেওয়ান হইয়। আসিয়াছিলেন_-আসফ 
খা) ইনি হরজাহানের ভ্রাতা । আবদুল লতীফ নামক আহঅদাবাদবাসী এক 
ব্যক্তি আসফ খাঁর অন্ুচর ও সঙ্গী ছিলেন। লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে 
তখনকার বঙ্গের অবস্থাদি সম্বন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ পাওয়া যায়।১ বহারিস্তান 
নামক এক পারসিক গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিতা সম্বন্ধে আরও অধিক সংবাদ 
পাওয়া যায়; সে কথা আমরা বারংবার উল্লেখ কবিয়াছি। ইহার গ্রন্থকার 
মীর্জী নথন ( মীর্জী সহন)২ ইসলামের সেনানীবর্গের অন্যতম । আমরা এস্থলে 
মীর্জা নথন ও তাহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে প্রতাপাদিতোর 
গ্রসঙ্গে আমিব। 

মীর্জ| নথন আলাউদ্দীন ইম্পাহানী, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে, শিতাব 
খী উপাধি পান, তীহার ছদ্ম নাম ঘাইবী ; এজন্য তাহার গ্রন্থের পুরা নাম 
“ব্হারিস্তান-ই-ঘাইবী”। ইহার পিতা ইহতামাম্‌ খা ( পূর্বনাম মালিক আলি ) 
আকবরের সময়ে কোতোয়াল বা শান্তি-রক্ষক সেনানী ছিলেন । প্রতাপাদিতোর 
সহিত আগ্রায় তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইসলাম খার সময়ে তিনি 


১ এই পারদিক পু'থি হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যায়, অধ্যাপক যছুনাথ 
সরকার মহোদয় তাহা ১৩২৬ আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। এখানে উহার সারোদ্ধার 
করিব। [কিছু সংস্কারান্তে উত্ত প্রবন্ধ অধ্যাপক সরকার পুনরায় 'শনিবারের চিঠি, ১৩৫৫, আষাঁঢ 
সংখ্যায় প্রকাশ করেন। উহা! পরিশিষ্টে সংযোজিত কর! হইল ।-শি মি] 

২ [অধ্যাপক যছ্ুনাথ সরকার বহারিস্তনের প্রথম পাঠোদ্ধারাস্তে “প্রবাসী', ১৩২৭, কান্তিক 
সংখ্য।য় 'প্রতাপাদিত্যের পতন' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থাকারের নাম 'মির্জা সহন' বলিয়! বলেন। নূতন 
পাঠোদ্বারান্তে উক্ত প্রবন্ধ পুনরায় 'শনিবারের চিঠি”, ১৩৫৫, জ্যে সংখ্যায় প্রকাশ করেন, উহীতে 
'মির্জ। নগন' বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান সংস্করণে তদনুযায়ী 'মীর্জা নথন'ই গ্রহণ করা হইল। 
এই প্রবন্ধ পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল । ১৯৩৬ থুষ্টাব্রে 102. 1৮. ]. 30191) বহারিস্তানের ইংরাজী 
অনুবাদ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন । উহার ভূমিকায় তিনি বলেন ; “515 80017961) 927:06507*-*5 
091]9 6) ৪001)01 25711120. 98102) 10101 [0611255 55 2. 05131680106 01 06 
09106 বি ৪৪0,106 20905010150 15 00165 01651 8170. £11616 15 ৮65 11606 
20020 60 00006 0 081] 16 00176057152. এ 017০ 0005 0০৫] 0176 12062151714 
210 00. 826. 006 50 01052 10 0116 87106116702 01061195% 28911 106 166 10 
1289 16 5৫. 7651065 01015 515 1786 06:617)506 €৮1001105 [10] 000০ 4১592706586 
5007065 6.৫. 701৮ 4১5৫?) টিালোঘি) [৩701 50ো] 20৫ 000675, আ 0605 06 
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৩৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একহাঁজারী মন্মবদারী পাইয়া বঙ্গীয় নওয়ারার মীর বহর হইয়া আমিয়াছিলেন। ১ 
পুত্র মীর্জা নথন তীহার সহকারী ছিলেন। বহারিস্তান বলিতে বসন্তের রাজ্য 
বুঝায়, উহাদ্বারা শস্তশ্তামলা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত করে। 
এই গ্রন্থে ১৬০৮ হইতে ১৬২৩ খুঃ অব্৭ পর্যন্ত বঙ্গদেশের ও মোগলাধিকৃত। 
উড়িষ্যার বিশেষ বিবরণ আছে। উহার অধিকাংশ ঘটনা গ্রন্থকারের স্বচক্ষে । 
দেখিয়া লেখা; স্থতরাং প্রামাণিক বলিয়া ধরা যায়, যদিও সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা 
করিতে হইবে যে বিজেতার পক্ষ হইতে লেখ! বলিয়! উহা পক্ষপাতিতার হাত 
এড়াইতে পারে নাই। পুস্তকখানি চারি থণ্ডে অর্থাৎ দপ্তরে বা বাবে বিভক্ত । 
প্রত্যেক দপ্তরে কতকগুপি ক্ষুদ্র ভাগ বা দস্তান আছে। প্রথম খণ্ডে ইসলাম 
খাঁর শাসন বণিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম ইসলাম-নামা। সেই অংশই 
আমাদের প্রয়োজনীয় । উহার ৫ম দস্তানে ইসলামের সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ, 
১০ম দস্তানে যশোহর ও বাক্‌্লা আক্রমণ, প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও পতন 
এবং রামচন্দ্রের বশ্ততা স্বীকার বণিত হইয়াছে ।২ 

নবাব ইসলাম খা ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রাজমহলে আসিয়া পৌছিলেন। এ& 
বৎসরের শেষ ভাগে প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী রাজকুমার সংগ্রামাদিতাকে 
সঙ্গে করিয়া আনিয়। রাজমহলে নবাবের সহিত দেখ! করিলেন। প্রতাপাদিত্য 
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২ অধ্যাপক সরকার মহাশয় প্যারিদ হইতে এই গ্রন্থের যে হস্তলিখিত পু*খির সমগ্র আলোক- 
চিত্র (০০৪7৮) আনিয়াছেন, তাহা ৬৫৬ পৃষ্ঠায় পুর্ণ এবং উহার প্রতিপৃষ্ঠায় ২১ লাইন করিয়। 
আছে । পু'থিখানি গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত এবং ১৬৪১ খুঃ অব্দ পরাস্ত উহ। যে তাহার হস্তে ছিল, 
স্থানে স্থানে পার্ববস্তী টিগ্পনী হইতে তাহা জান! গিয়াছে । এই পুখির অন্ত কোন প্রতিলিপি অস্ত 
কোথায়ও আছে কিন। জান। যায় নাই । "70705 31011005900 61097,872 01 79718 
095555555 02 01015 ০০৮ 0£ 16 10770৮11009 25150 17) 0106 ৮৮09710, 105 70017015563 15 
50270] 42-5070157072106 252) 800. 1605 055050650০7. 0,356 (ছােস 009. 617) 
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বেহার ও উড়িস্ত। রিচার্চ সোসাইটির জর্ণালে (১৯২১) এবং কতক ১৩২৭ সালের কাত্তিক মাসের 
প্রবাসী” পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। [ পরিশিষ্ট ডরষ্টব্-_শি মি ] 
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পুল্রের সঙ্গে নৃতন নবাবের জন্য কয়েকটি হাতী এবং নানাবিধ বহুমূল্য উপহার- 
দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন ; এবং প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেও গিয়া দেখা 
করিবেন, একথাও পত্রে লিখিত ছিল। মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া 
প্রতাপাদিত্য যে মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সংগ্রামাদিত্যকে 
পাঠাইয়! নৃতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করান তাহারই বাহ্য নিদর্শন। সংগ্রাম 
তখন বালক, নবাব তাহার সহিত যথোচিত সদ্ধযবহাঁর করিয়া তাহাকে বাড়ী 
ফিরিয়া যাইবার অন্গমতি দিলেন । প্রতাপাদিতাকে স্বয়ং আসিয়া দেখা করিবার 
জন্য লিখিয়া দেওয়া হইল। যে ছুদ্ধর্ধ ভূঞ্খদিগের দমনের জন্য ইসলাম খ। 
বদ্ধপরিকর, প্রতাপাদ্দিত্য তাহাদের অন্যতম । স্থতরাং তাহার সহিত দেখা 
হওয়ার প্রয়োজন ছিল । আবছুল লতীফেব ভ্রমণ-কাঁহিনী হইতে জানিতে পাবি, 
এই সময়ে প্রতাপাদিত্যের মত সৈহ্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে 
নাই। তাহার যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, বিশ হাজার পাইক 
(পদাতিক সৈন্য ) এবং ১৫ লক্ষ টাক আয়ের রাজ্য” ছিল ।, 

১৬০৮ ডিসেম্বর মাসের শেষে নবাব সদলবলে রাজমহল হইতে নিক্ষাস্ত 
হইলেন। বাদশাহী নওয়ারায় চড়িঘ! তাহারা গঙ্গাপথে গোয়াশ পরগণার২ 
উত্তর সীমান্তে পৌছিলেন। যেখানে নবাব পৌছিলেন, উহারই অপর পাবে 
বুড়ল নদীর মোহানা ও রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শরদহ নামক স্থান। ইহা 
একটি পুরাতন রাজপথের খেয়াঘাট । এখান হইতে একটি বাস্তা একদিকে 
গোয়াশের মধ দিয়া মুক্স্থদীবার্দের কাছে গৌড় বঙ্গের বাদশাহী সড়কে মিশিয়া- 
ছিল এবং অপর দিকে পদ্মা পার হইয়। পটিয়া দিয়া ঘোড়াঘাটের সর্বত্র যাওয়া 
যাইত। নবাব এইস্থানে পদ্মা পার হইবার সময়ে ভূষণার সত্রাজিৎ রায়ের ভ্রাতা 
কয়েকটি হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের 
নিকট হইতেও সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি স্বয়ং শীঘ্র আসিয়। দেখা 


১ 'আবদুল লতীফের ভ্রমণ'-__'প্রবাঁসী', ১৩২৬ আঙিন, ৫৫২ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্-__শি মি] 

২ গোয়াশ সহর এক্ষণে গঙ্গাতীর হইতে দক্ষিণে বহুদূরে অবস্থিত। গোয়াশ ভৈরব নদের 
প্রাচীন খাতের পার্থ, উহীর সন্নিকটে ইসলামপুর নামক একটি স্থানও আছে। ইসলাম খা! কখনও 
গোয়াশে আসিয়াছিলেন কিনা জান! যাঁয় না। আসিতে হইলে অনেক ঘুরিয়া৷ ভৈরব নদ দিয়া 
আসিতে হইত। রেণেলের ৬নং ম্যাপে মুশিদাবাদ হইতে গোয়াশ, শরদহ ও পুটিয়। দিয়া ঘোড়াঘাট 
পর্যন্ত রাস্তা অস্কিত আছে। 


৩৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিবেন। নবাব সব্াজিৎকেও ম্বয়ব আসিতে আদেশ করিলেন এবং 
ভূঞ্গদ্বয়ের আগমনের অপেক্ষায় নিকটবন্তী আলাইপুর গ্রামে প্রায় দুইমাস কাল 
অপেক্ষা করিলেন । এইস্থানে থাকিবার কালে নবাব ইহ তামাম্‌ খার অধীন 
বঙ্গদেশস্ক বাদশাহী নওয়ারা এবং তোপখানার মহল! (15%16৬ ) পরিদর্শন 
করিলেন। ১৬০৯ অব্র জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এইস্থানে কাটিয়া গেল। 
তবুও প্রতাপাদিত্য বা সত্রাজিৎ আমিলেন না। তখন নবাব পুনরায় উত্তর 
দিকে কুচ (78101) আরম্ত করিলেন এবং কিছুদূরে ফতেপুর নামক স্থানে 
পৌঁছিয়া পুনরায় একমাস অপেক্ষা করিলেন। সেখানে সত্রাজিৎ ১৮টি হাতী 
উপহার দিয়! দেখা করিলেন। ৩০শে মার্চ পুনরায় সেখান হইতে কুচ চলিল। 
পথে অন্যান্য ভূএাগণ উপহার দিয়া গেলেন। 

আরও একটু উত্তর দিকে আত্রেয়ী নদীর তীরে, বর্তমান নাটোরের ১৫ মাইল 
উত্তরে বজপুর নামক স্থানে ২৬শে এপ্রিল তারিখে সেখ ব্দীর সহিত 
প্রতাপাদিত্য আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। তিনি ৬টি হাঁতী, 
নান! মূলাবান দ্রবা, কপূর, অপুর এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা 
উপহার দ্িলেন।১ বহাবিস্তান হইতে আমরা জানিতে পাবি, এই সাক্ষাৎকালে 
ইসলাম খা তাহাকে অতান্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট 
কথাবার্তী কহিতে থাঁকিলেন। তাহার পর এই সর্তে তাহাকে বিদায় দিলেন 
যে, দেশে ফিরিয়। [ তিনি ] তাহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার 
সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন এবং যখন বর্ধার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটি 
প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন, তখন প্রতাপ অসৈন্যে বাঁদশাহী 
সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়] যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ 
পুত্র সংগ্রামাদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন এবং বর্ধাশেষে স্বয়ং 
আরও একশত নৌক। ( একুনে পাঁচ শত ), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ 
হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দল খা [ আড়িয়াল খা] নদীর পথে গিয়। 
শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া! ভাটির জমিদার মুসা খাঁ মসনদ-ই-আলাকে 
ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিবেন; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।”২ 


পর 


১ 'লতীফের ভ্রমণ_প্রবানী', ১৩২৬, ৫৫৩ পৃ | [ পরিশিষ্ট জ.-শিমি ] 
২ 'প্রতাপাদিত্যের পতন'_-প্রবাসী', ১৩২৭, কাত্তিক, ২ পৃ। [ পরিশিষ্ট দ্র.-_-শি মি] 


ও 
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প্রতাপাদিত্যের মত পবাক্রান্ত ভূঞ্া এইভাবে সাহায্য করিলে, নবাবের 
পক্ষে ভাটি রাজ্যের সমস্ত রাজন্যবর্গকে করতলস্থ করা সহজ হইবে। ভেদ্‌- 
নীতির প্রবর্তন দ্বারা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । ইসলাম খা প্রতাপাদিত্যের 
স্বীকারোক্তিতে সন্তষ্ট হইয়া, তাহাকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের জমিদারী পুরস্কার 
দিলেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর এই রাজ্য নামে মাত্র মোগলদিগের 
অধিকারে আসিয়াছে, শাসনাধীন হয় নাই । এক্ষণে প্রতাপের স্বাধীনতার 
বিনিময়ে তাহাকে এই ছুই রাজ্য প্রদত্ত হইল এবং তাহার পূর্বর সম্পত্তি বহাল 
রহিল। শুধু ইহাই নহে, “স্থবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে [নানাবিধ ] 
খেলাৎ, রতুখচিত ছোবা, তিনটা হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদশাহের পক্ষ 
হইতে নক্কাড়। উপহার দিলেন । উহাই লইয়া প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত 
হইলেন । 

মোগলের খেলাৎ এবং সামন্ত রাজের খেতাব লইয়া! প্রতাপাদিত্য দেশে 
ফিরিলেন; কিন্তু সে প্রতাপ আর নাই। উড়িষ্যাভিযানের সময় হইতে 
আমর! প্রতাপাদিত্যের যে দোর্দগ প্রতাপ দেখিয়া আসিয়াছি, সত্য সত্যই 
যাহার ভয়ে যত ভূপতি ছারস্থ' হইয়াছিল, সে প্রতাপাদিত্য আর নাই । এখন 
তাহার বয়পও প্রায় ৫০ বত্সর ; জ্ঞাতি-বিরোধ, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিষয়-বিষে 
জঙ্জরিত হইয়া তিনি অকালে বাদ্ধকো উপনীত হইয়াছেন। মানসিংহের 
সহিত রণরঙ্ষই তাহার বীরজীবনের শেষ প্রকৃষ্ট পরিচয় । নবাব দরবার হইতে 
বিদায় লইয়া যখন তিনি যশোহবে আসিতেছিলেন, তখন শুধুই ভাবিতে 
লাগিলেন, “করিলাম কি? স্বাধীনতা ঘোষণার এই কি শেষ ফল? বঙ্গে যে 
স্বাধীনতার উন্মেষ করিবাঁর জন্য যৌবনকে বাদ্ধক্যে পরিণত করিলাম, তাহার 
পরিণাম কি এই? যতই ভাঁবিতে লাগিলেন, নবাবের নিকট যে প্রতিঙ্ঞা 
করিয়া আসিয়াছেন, কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহা প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি ততই 
কমিতে লাগিল। এক প্রকার কাপুরুষতা আপিয়া তাহার পতনশীল 
প্রতিভাকে নিশ্রভ করিয়া দ্রিয়াছিল। তিনি গৃহে ফিরিলেন, বর্ধা চলিয়া গেল, 
কিন্ত প্রতিশ্রতি মত নবাবকে কোন সাহায্য পাঠাইলেন না। কারণ তাহার 
সাহায্যে অন্য ভুঞাধিগকে দমন করিয়া অবশেষে যে মোগলেরা! তাহাকে 
ছাঁড়িবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন | 

নবাব ঘোড়াঘাট হইতে সৈন্য পাঠাইয়া, কত্রাভুর মুসা খা ও ভাটির অন্যান্য 


০5 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভূঞ্চাদিগকে পরাস্ত ও বশীভূত করাইলেন। ওসমান খা পরাজিত হইয়া 
বকাই নগর দুর্গ ছাড়িয়। শ্রীহট্টের দিকে পলাইয়া গেলেন। ভূষণার মুকুন্দরাম 
ও তৎপুল্র সত্রাজিৎ পূর্বেই আসিয়া মোগল পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন । এই 
সময়ে শুধু ভূঞ্চা-বিদ্রোহ নহে, আরাকাণী মগ ও সিবাষ্টিন গঞ্জালিসের অধীন 
পটু গীজ দশ্থ্যর| পুনরায় পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত উৎপাত আরস্ত করিয়াছিল । 
বুঝিলেন, গৌড় বা রাজমহল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া এই ্ 
ভীষণ শক্রর কবল হইতে বাজ্যরক্ষণ করা চলে না। তাই তিনি বুড়িগঙ্গা । 
তীরবর্তী ঢাকায় রাজধানী স্বাপন করিয়াছিলেন । ইহাই ঢাকানগরীর উৎপত্তির 
প্রথম কারণ । তথায় লালবাগে এখনও ইসলাম খাঁর ছুর্গ ও প্রাসাদাদির 
ভগ্মীবশেষ বর্তমান | যেমন বিদ্রোহ-সম্কুল দেশ, তেমনই প্রতাপশালী নবাব। 
প্রতাপ যথাসময়ে প্রতিজ্ঞা মত সৈন্য সাহায্য পাঠান নাই বলিয়া তিনি ক্রোধে 
অধীর হইলেন। তিনি ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকায় গিয়া বসিবার পৃর্কেই যশোহর 
বিজয়ের জন্য বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিয়া গেলেন । 

বহাবিস্তান, হইতে জানা যায়,“ইসলাম খার এই সব বিজয়ের পর 
প্রতাপের চৈতন্য হইল । তিনি পূর্ব অপকর্ধের জন্য অনুতাপ করিয়া নিজপুত্র 
সংগ্রামাদিত্াকে ৮* খানা বণপোতি সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং 
ক্ষমা চাহিলেন | ইসলাম খা রাগে আজ্ঞা দিলেন যে মীর-ইমারৎ (গৃহনিম্মীণের 
অধ্যক্ষ ) এ ৮* খান নৌকায় কাঠ, খড়, ইট, পাথর বহিয়া বহিয়া এগুলি 
ভাঙ্গিয়! ফেলুক |১ তাহার পর ইনাএখ খার২ অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈম্যদল, 
অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক-আন্দীজ, ৩০০ রণপোত এবং 
অনেকগুলি তোপ দিয়া তাহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। 
মূসা খা ও অন্যান্য বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্যসহ বাদশাহী 
অভিযানে যোগ দিল। ঠিক এই সময়ে অপর একদল বাদশাহী সৈন্ন বগলার 
[ বাক্লার ] জমিদার (€ কন্দর্পেব পুত্র) রামচন্দ্রকে জয় করিবার জন্য সৈয়দ 


১ সম্ভবত এই সময়ে ঢাঁকীয় যে দুর্গ ও প্রাস।দ নিশ্মিত হইতেছিল, তাঁহীরই আবগ্তক কার্যে 
প্রতাপের প্রেরিত নৌকাগুলি লাগান হইয়াছিল। 

২ ১৬০৯ অবের প্রারস্তে ধিয়াস খা বা ইনাএৎ উললা, ইসলাম খাঁর অনুরোধক্রমে জাহাঙ্গীর 
কর্তৃক ইনাএ খা! এই সম্মানিত উপাধি এবং ছুই-হাজারী মন্সব্দারী পান।--7%:81., ৬ ০1. [। 
7. 158, 160. 


দ্বিতীয় মোগল-সংঘর্ষ : ইস্লাম খা ৩৭৪ 


হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। আর ২০০০ বর্ক-আন্দাজ ও ৪০০ নৌক। 
অনেকগুলি ওম্রাসহ উসমান [ ওসমান ] খার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য 
'বার সিন্দুর" নামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে 
সাহায্য না পান।”১ রামচন্দ্র যে প্রতাপাদ্দিত্যের জামাতা এবং ওসমান খার 
সহিত তাহার সখ্য থাকিতে পারে, ইহা নবাবের বিদিত ছিল বলিয়া বোধ 
হয়।২ কতলুর পুত্র জমাল খ প্রতাপাদিতোর অধীন সেনানী ছিলেন। 

১৬০৯ হুষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইনাএৎ খা! ঘোড়াঘাট হইতে কুচ করিয় 
স্থলপথে অগ্রসর হন। তাহার প্রধান সহকাবী হইয়াছিলেন, ইহতামাম্‌ খার 
পুর মীর্জা নথন। ইনিই বহারিস্তানের গ্রন্থকার । ইনাএ হইলেন 
স্থলসৈন্যের কর্তা এবং মীর্জী নথন নওয়ারা ও তোপ বিভাগের অধিনায়ক। 
পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়াবা ও আগ্রেয়াস্ত্র সমূহ মীর-বহর 
ইহ্তামাম্‌ খার অধীন ছিল এবং তিনি এই সময়ে আলাইপুরের সঙ্গিকটে 
পদ্মাবক্ষে ছিলেন। ইনাএৎ এ স্থানে আসিয়! পদ্মা পার হইয়া, কুচ করিয়া 
মহতৎ্পুর বাগোয়ানে উপস্থিত হইলেন । মীর্জা নথনও ভাতুড়িয়ার জমিদার 
পীতান্বরকে (৩৪ পৃ) পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া পদ্মাতীরে পৌছিলেন 
এবং তথায় পিতার নিকট হইতে রণতরী ও তোপ লইয়া গঙ্গা হইতে জলঙ্গী 
ও জলঙ্গী হইতে ভৈরব নদে পড়িয়া তত্তীরবর্তী বাগোয়ানে আসিয়া প্রধান 
সেনাপতি ইনাএতের সহিত মিলিত হইলেন । ইনাঁএ এইস্থানে মীর্জী ও 
অন্যান্য ওমরাহের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন । 

এই বাগোয়ান বর্তমান ক্চনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের 
আবাসস্থল । মানসিংহ যখন প্রতাপাঁদিতাকে আক্রমণ করিতে যান, তখন 
ভবানন্দ তাহাকে সাহায্য করিয়া কি ভাবে মহৎপুর বাগোয়ান প্রভৃতি ১৪ 
পরগণার জমিদারী লাভ করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই সময়ে তিনি 
মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবস্তী মাটায়ারিতে রাজপ্রাসাদ শিশ্মাণ করিয়া প্রব্ল 
জমিদারের মত বাঁদ করিতেছেলেন। তিনি মোগলদিগের বিশেষ অন্ুগৃহীত ও 


শিস 


১ প্রবাসী”, ১৩২৭ কাত্তিক, ২-৩ পৃ। [ পরিশিষ্ট দ্র-_শি মি] 
২ এই সময়ে প্রতীপের কন্তা বিমল! বাক্লায় গিয়া গৃহীত হইয়াছেন। হুতরাং এখন 
রামচন্ত্রের বৈরীভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না । 


৩৮5 যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


বশীভূত। এই জন্ত ইনাএৎ তীাহারই জমিদারীর মধ্যে বাগোয়ানে আসিয়া 
কিছু কাল আড্ডা করিয়াছিলেন। ভবানন্দ যে এবারেও মোগলদিগকে 
নানাবিধ নৌক। ও সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য । 
প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর যখন এই কথা ইসলাম খাঁর কর্ণগোচর হয়» 
তখন তিনি ভবানন্দকে হুগলীর কাহুনগে। পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়। ভুদার 
উপাধি দিয়াছিলেন। 

“তাহার পর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দিকে সকলে অগ্রসর হইলেন । 
পথে শিকার চলিতে লাগিল ।”১ বাগোয়ান হইতে বিরাট মোগল বাহিনী 
ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদী দিয়৷ বর্তমান কৃষ্গগঞ্জের সন্নিকটে পৌঁছিল। পথি- 
মধ্যে মাটায়ারিতে ভবানন্দ ঘাটোয়াল জমিদারের মত মোগল সৈন্যদলকে সতকৃত 
করিয়াছিলেন। কুষ্ণগঞ্জের নিকটে যেখানে মাথাভাঙ্গ৷ নদী চুণী নাম ধারণ 
করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্ববমুখে ইচ্ছামতী বাহির 
হইয়া আসিয়াছে । এই ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া মোগল সৈম্ভ ও নওয়ারা 
ক্রমশঃ পূর্ব-দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ আকাবাকা নদীপথ 
বাহিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। পরে বনগ্রাম পার হইয়া মোগল সৈন্য 
প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া পৌছিল। এই স্থানে 
যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমের নিকট প্রতাপ-সৈন্যের সহিত মোগলদিগের প্রথম 
যুদ্ধ হইল। 


১ ধপ্রবাসী', ১৩২৭, কার্তিক, ৩ পৃ! [ পরিশিষ্ট দ্র-_শি মি] 


ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
শেষ যুদ্ধ ও পতন 


প্রতাপাদিত্যের শেষ পতন যে ইসলাম খার সময়ে হয়, মানসিংহের হস্তে 
নহে, বহারিস্তান তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে । ১২০ বৎসর পূর্বে লিখিত 
বামরাম বস্থর বিবরণীও বহাবিস্তানের বৃত্তান্তের অন্রগামী। বস্ত্র মহাশয় 
প্রচলিত প্রবাদ এবং পুরাতন পারসীক গ্রন্থ হইতে নিজের পুস্তক লিখেন। 
তিনি যে বহারিস্তানেরই সম্ধান পাইয়াছিলেন, এমন কোন কথা নাই। হয়ত 
'রাজনামা” প্রভৃতি অন্য পারসীক গ্রন্থও ছিল, এবং দৈবক্রমে উহ পুনরায় 
বহারিস্তানের মত এতিহাসিকের গবেষণার গণ্ডভীতে পড়িতে পারে । যাহা হউক, 
রামরাম বস্থর মোটামুটি সমর্থনে বহারিস্তানের প্রামাণিকতা বাড়াইয়! দিয়াছে। 
বন্ধ মহাশয়ের গ্রন্থে ইসলাম খাঁ প্রসঙ্গে যাহা আছে, তাহা এই : “কতক কাল 
পরে সিংহরাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌছিয়া তাহার 
পরলোক হইল।১ এ সমাচার দিল্লী পৌছিলে আপনে ওজির এছলাম খা 
চিস্তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়া হেন্দোস্বানের তিন 
হিস ফৌজ সাতে লইয়! থানাবথান৷ মারপিট করিয়! সরবসর আসিয়৷ সালিখার 
থানাঘ্ব পৌঁছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা! মুহমেল দিয়া সাত দিন 
পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতি মধ্যে একদিন কমল 
খোজার মরণের খবর পৌছিয়াছে, ইহাতে রাজা বাস্ত ছিলেন।”২ ইসলাম খা 
স্বয়ং আসিয়! প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন কি না, এখানে তাহার স্পষ্ট 
উল্লেখ না থাকিলেও, তাহার হস্তে যে প্রতাপের শেষ পতন ঘটে তাহা বেশ 
বুঝ! যায়। আর খোঁজা কমল যে প্রাণান্ত পর্যন্ত কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার মৃত্যুই কিন্ধপে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহারও আভাস 
এখান হইতে পাই। স্থৃতরাং বহারিস্তানের বিবরণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা 
যায়। উহাতে মোগল সৈন্যের সহিত প্রতাপ-সৈম্যের যুদ্ধবৃত্তান্ত যেরূপ খুঁটি- 


১ ১৬০৬ খুঃ অন্দে শেষবার মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া যে কাশীতে পরলোকগত ইইয়াছিলেন, 
সে কথা সত্য নহে। তাঁহার মৃত্যু আরও ৫1৭ বংসর পরে দাক্ষিণাত্যে ঘটিয়াছিল। 
২ রামরাম বন্গর গ্রন্থ, ১ম সংস্করণ (১৮০১), ১৪৮-৯ পৃ শিখিলনাথ, মূল ৬২ পৃ। 


৩৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নাটির সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উহার বঙ্গান্ুবাদ হইতে যুদ্ধবিবরণী 
উদ্ধৃত করিলেই চলিবে । শুধুস্থানের বা লোকের পরিচয় দিবার জন্য স্থানে 
স্বানে টিগ্লনী সংযুক্ত করা আবশ্তক হইতে পারে । বলা বাহুল্য, উদ্ধত অংশ- 


গুপি অধ্যাপক সরকার মহোদয়ের বঙ্গভাষায় লিখিত বহারিস্তানের সারসংগ্রহ| 


হইতে গৃহীত হইল ।১ | 


যখন ৮*খানি রণপোত লইয়! প্রতাপাদিত্যের তৃতীয় পুত্র সংগ্রামাদিত্য 
ঘোড়াঘাটে গিয়া! ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন নবাব ক্রোধান্ধ হইয়া 
যশোহর আক্রমণের জন্য ইনাএৎ খাকে হুকুম দিলেন, ইহা আমরা জানয়াছি। 
কিন্ত তৎপরে সংগ্রামাদিত্যের কি দশা হইল, তাহ! জানিতে পারি নাই। 
সংগ্রাম বয়সে বালক এবং দূতের মত সংবাদ-বাহক, স্থতরাং তাহাকে যে বন্দী 
করিয়। রাখা হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, 
তাহার মুখেই প্রতাপের কাছে মোগল আক্রমণের সংবাদ পৌছিঘ্াছিল। যে 
ভাবে হউক, মোগল-সৈম্য পদ্মা পার হইবামাত্র, প্রতাপাদিত্য খবর পাইয়া 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পদ্মা হইতে জলঙ্গীতে পড়িলে মোগল-বাহিনীর 
যশোহবে আসিবার দুইটি পথ ছিল; প্রথম, জলঙ্গী হইতে ভাগীরখীতে পড়িয়া 
পরে ত্রিবেণীর নিকট যমুনায় প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইত; দ্বিতীয়, 
জলঙ্গী হইতে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা বাহিয়৷ কৃষ্ণগঞ্জের কাছে ইচ্ছামতীতে প্রবেশ 
করা যাইত; পূর্বে বলিয়াছি, মোগল সৈন্য দ্বিতীয় পথে আসিতেছিল। কিন্তু 
যে পথেই আসিত, যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল দিয়! যাইতে হইতই। এজন্য 
উহারই সন্নিকটে প্রতাপের পক্ষ হইতে নৃতন ছূর্গ রচিত হইল । এ সঙ্গমস্থলকে 
“টিবির মোহনা” বলে, উহার একটু উত্তর দিকে সাল্খী নামক একটি নদী 
ইচ্ছামতী হইতে বাহির হইয়া! গিয়া পূর্বব-দক্ষিণ মুখে কপোতাক্ষীতে পড়িতেছিল। 
রেণেঁলের প্রাচীন ম্যাপে উহ*'র গতি দেখান আছে । এ নদী এক্ষণে ইচ্ছামতীর 
কাছে মজিয়৷ গেলেও কপোতাক্ষীর মোহানা হইতে অনেক দূর পধ্যন্ত বেগবতী 


১ ধপ্রবাসী', ১৩২৭, কান্তিক, ১-৮ পৃঃ [এবং "শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জোষ্ট, ১২৭-১৪২ পৃ। 
এই উদ্ধৃতিতে 'সহন'-কে 'নখন' করা হইল এবং অধাপক সরকারের প্রথম পাঠোদ্ধারের পরিবর্তিত 
অংশগুলি পাদটাকায় উল্লিখিত হইল । গ্রন্থকার সতীশচন্দ্রের টিপ্পনীগুলি বড় তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া 
হুইল । পরিশিষ্ট দ্র-_শি মি] 


] 


শেষ যুদ্ধ ও পতশ ৩৮৩ 


আছে। সে মোহানার অপর পারে কাটিপাড়া গ্রাম, আধুনিক ম্যাপে উহার 
নাম 01191]519. 0808, কিন্তু সাধারণ সকল লোকে লাল্থী বলিয়! জানে। 
ইচ্ছামতীর সহিত সাল্থীসঙ্গমকে মুমলমান লেখক সাল্থাথানা বলিয়াছেন । 
সেই স্থানে মৌগল-সৈন্তের সহিত বঙ্গীয় সেনার প্রথম সংঘর্ষ হয়। 

প্রতাপাদিত্য মোগল পক্ষের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র নিজের সমগ্র 
রণবাহিনীকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করিলেন । এক ভাগ লইয়া স্বয়ং 
রাজধানীর বক্ষার্থ ধুমঘাট ছুর্গে রহিলেন, অপরভাগ লইয়া জোষ্ঠ পুক্র 
উদঘ্বাদিতাকে অগ্রবস্তী হইয়! সাল্খার থানার কাছে শক্র-পথে বাধা দিবার জন্য 
পাঠাইয়া দিলেন। উদয়াদিত্যের অধীন ৫০০ বণতবী, ৪০টি হস্তী, এক সহমত 
অশ্বারোহী এবং কয়েক সহঅ ঢালী বা পদাতিক সৈন্ত সাল্থার মোহানায় 
পৌছিল। এই সময্ষে যুবরাজ উদয়াদিত্য বয়স্ক যুবক ( তাহার বয়স ২২২৩ ), 
এবং তিনি চবিত্রগুণে সর্বজনপ্রিয়। অজানিত অগণিত শক্রসেনাকে পথের 
মাঝে প্রথম বাধ! দেওয়াই কৃতিত্ব এবং সাহদিকতার পরিচায়ক। প্রতাপাদিত্য 
অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিয়া নিজের পথ কণ্টকিত করেন নাই । উদয়াদিত্য 
যে প্রধান সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন, বহারিস্তান তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । 
তাহার ছুইজন প্রধান সহকারী ছিলেন, ছুইজনই প্রসিদ্ধ বীর; খোজা কমল 
হইলেন নৌ-সেনার অধিনায়ক এবং কতলু খাঁর পুত্র জমাল খ! অশ্বারোহী ও 
পদাতিক প্রভৃতি স্থল-সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। রণতরী সমূহ ফিরিঙ্গি ও 
পাঠান জাতীয় গোলন্দাজদিগের তত্বাবধানে অনলবর্ধী তোপমালায় সজ্জিত 
ছিল। প্রতাপাদিত্য স্বয়. অবশিষ্ট কয়েক শত বণতরী ও নানাজাতীয় সৈন্য্দল 
লইয়। যশোহর-ছুর্গে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কালিদাস রায়, বিজয়রাম 
ভগ্ত, বীরবল্লভ বস্থ* প্রভৃতি সেনানীবর্গ তাহার সঙ্গে ছিলেন। ইহা ব্যতীত 
কতক নৌ-বল পূর্দেশীয় আক্রমণ নিবারণের জন্য চাকশিরি ও কপোতাক্ষ- 
কূলে ছিল। 

উদয়াদিত্য টিবির মোহানার একটু দক্ষিণ দিকে, চারঘাটের দক্ষিণে, 
ইচ্ছামতীর পশ্চিম পারে, “একটি উচু দুর্গ নিশ্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে জল 


১ সাইহাটির নিকটবন্তাঁ শোভনালী গ্রামে সেনাপতি বীরবল্পভের গড়কাঁট। বাড়ীর ভগ্রীবশেষ 
আছে। উহার বংশীয় বন্থগণ এক্ষণে শৌভনালী এবং টাপাফুল গ্রামে বাস করিতেছেন। 


৩৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দিয়া ঘিরিয়! রািয়াছিলেন।” উহার পূর্ববপার্থে ইচ্ছামতী নদী, দক্ষিণে একটি 
প্রশস্ত খাল এবং উত্তর পশ্চিমে "গভীর পরিখা কাটিয়! তাহা! এ নদী ও খালের 
সঙ্গে যোগ করিয়। জলে পূর্ণ করা হইয়াছিল। প্রতাপের [ উদয়ের ] সৈন্য 
দুর্গে এবং নৌকাগুলি ইচ্ছামতীর নদীতে আশ্রয় লইয়াছিল।”১ | 
মোগলের। সাল্থাতে আসিয়া যখন অদূরে প্রতাপাদিত্যের অসংখ্য রণতরণী 
দেখিতে পাইলেন এবং উদয়ের দুর্গ নিশ্মীণের সংবাদ পাইলেন, তখন অনতি- 
বিলম্বে যুদ্ধ প্রণালী স্থির করিয়া লইলেন। “এইবপ স্থির হইল যে, মুঘল সৈন্য ্‌ 


না ॥] 


25৯ না পুলা: 
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“ঘুরাব' রণতরী 


নদীর ছুই পাঁড় দিয়! কুচ করিয় শক্র ছুর্গের দিকে অগ্রসর হইবে, মধ্যে নদী 
বাহিয়। নওয়ার। চলিবে এবং তীরের বন্দুক ও তোপ হইতে সাহায্য পাইবে। 


১ এই খাল ও পরিথার খাতচিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানটির 'বড়গড়িয়' নাম দুর্গের 
কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
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ফৌজদারের আবাস বাটা, মীর্জানগর 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮৫ 


প্রথম দল এই পাড়ে [ ইচ্ছামতীর পূর্বকূলে ] প্রধান সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর 
অধীনে রহিল। দ্বিতীয় দল মির্জা নথনের অধীনে রাতারাতি অপর পাড়ে 
( অর্থাৎ [ ইচ্ছামতীর পশ্চিমতীরবন্তী ] দুর্গের দিকে ) পার হইয়! গেল। 
প্রত্যেক দলের সহিত অর্থাৎ তাহার নিকটবর্তী পাড় ঘেষিয়া, নওয়ারার এক 
এক অংশও চলিতে থাকিবে । 

“পরদিন কুচ আরম্ভ হইল। কিন্তু উদয়াদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন 
না। মুঘল সেনাপতিবয় প্রত্যেকে দশখানা নৌকা পাহারার জন্তা অগ্রে রাখিয়া, 
অপর নৌকাগুলির মাল্লাদিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহার] নামিয়। শক্র দুর্গের 
পাশে [ ইচ্ছামতীর পূর্বব ও পশ্চিম তীরে ] ছুইটি ছুর্গ নিম্মাণ করুক। এই কাজ 
অদ্ধেক হইয়াছে, এমন সময়ে উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়া বাহির হইয়। 
আসিয়া আক্রমণ করিলেন। খোজ কমল তাঁহার অগ্রবর্তী বিভীগের 
মেনাপতি, এবং এ খোজার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোশা, ভলিয়া,১ পাল, 
ঘুরাব (11980106 ঠ৪2োে, 8৫৮০৪), মাচোয়া, পশ্তা ও জলিয়া 
(£811196) জাতীয় নৌকা ছিল। [ আমরা এই সকল নৌকার যথা সম্ভব 
বিবরণ পূর্বে দিয়াছি, ২১৫-১৬ পৃ। এখানে শুধু তৎকালের সর্বপ্রধান যুদ্ধ 
জাহাজ ঘুরাব এবং ভ্রুতগামী “বলিয়।” বা ভাউলিয়! জাতীয় ক্ষুদ্র তরণীর ছবি 
দেওয়! গেল। ] অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে চলিল। জমাল খা 
পদাতিক ও হাতী লইয়া ছুর্গ রক্ষা করিতে থাকিলেন। মহাশবে যুদ্ধ আরম্ত 
হইল। অপর মুঘল নৌকা সাজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধো সমস্ত 
শক্র-আক্রমণের চাপ এ বিশখানি বাদশাহী নৌকার উপর পড়িল। কিন্ত 
তাহারা! জীবন তুচ্ছ করিয়! যুঝিল, মুখ ফিরাইল ন|। 

“খোঁজা কমলের ঘুরাবগুলি এবং ২ খানা “পিয়ারা, নৌকা! [২১৬ পৃ] 
মিলিয়৷ দশ খান! বাদশাহী নৌকাকে ঘিরিয়া ইনাএ খার দিকে [ ইচ্ছামতীর 
ূর্বতীরে ] যে দুর্গ তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার পাড়ের নীচে তাড়াইয়াঃ 


১ [ অধ্যাপক সরকার প্রথম (১৩২৭ ) পাঠে 'বলিয়া' উল্লেখ করেন। -_শিমি] 

২ 'প্রবাসী'র প্রবন্ধে অনেক স্থলে হয়ত অনবধানতা বশত: একই বাক্তির সম্বন্ধে 'করিল' ও 
'করিলেন' এই ছুই প্রকার ক্রিয়ার প্রয়োগ হুইয়াছে। আমি উদ্ধৃত অংশে একটু পরিবর্তন করিয়া 
সম্মানাত্মক ক্রিয়াপদই দিয়াছি। 

৩ [ “তাড়াইয়া' কথাটি প্রথম পাঠে ছিল না । _-শিমি] 

২৫ 





৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লইয়৷ গেল। তীরস্থ মুঘল সৈন্য ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শত্রুকে 
দুর্বল করিয়া, একখানা ঘুরাব ও একখান “পিয়ারা” কাড়িয়া লইল। যুবরাজের 





'বলিয়া'১ বা ভাউলিয়। জাতীয় নৌকা 


পৈম্ত ও মাল্লাগণ নিজ ঘুরাবগুলি নঙ্গর করিয়াছিল, এজন্যৎ তাহাদের লইয়া 
পলাইতে পারিল না । এখন মুঘল তীরন্দাজগণের ভীষণ আক্রমণ সহা করিতে 
না পানিয়া! তাহার নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়! প্রাণ বাঁচাইল ( অর্থাৎ 
এই জলমুদ্ধ স্থলসৈন্যের ঘারাই নিষ্পত্তি হইল)। নদীর অপর পাশে [ পশ্চিম 
কুলে ] মির্জা নথনের দশখানি অগ্রগামী নৌকাও শক্ররা ঘিরিয়! ফেলিয়াছিল, 
কিন্তু তীর হুইতে মির্জা, লক্ষ্মী রাজপুত, শীহবেগ* এবং অপর নেতার! নিজ 
নিজ অন্ুচরসহ তীর চালাইয়া শত্রু মাল্লার্দিগকে বাধ! দিতে এবং পশ্চাদ্ধাবন 
করিতে লাগিলেন। 

«এইরূপ অগ্রসর হইয়া মির্জা নথন এরপ স্থলে আসিয়া পৌছিলেন যে, খোজা 
কমলের নৌ-বল তাহার পিছনে এবং উদয়াদিত্যের নৌ-বল তাহার আগ্রে ও 





১ [ অধ্াপক সরকার দ্বিতীয় পাঠে 'ভলিয়া” বলিয়াছেন।--শি মি ] 

২ [ 'এজন্ত' কথাটি প্রথম পাঠে ছিল না । -_শিমি] 

৩ লক্ী রাজপুত কে, তাহা জান। যায় না। ইনি রাজপুত বংশীয় কি না, সন্দেহ স্থল। 
সম্ভবতঃ কুচবেহারে যে লক্গ্মীনারায়ণ মানসিংহের সময়ে ঘণ্ঠত) শ্বীকার করেন, তিনিই প্রতাপের বিপক্ষে 
যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেদ। 

৪ শাহবেগ সম্ভবত; আলি থা কোলাবীর পুক্র। আলি খ মুলেম খাঁর অধীন সেনানী 
ছিলেন। 564) 47৮, (31900008110), 00, 438, 442, 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮৭ 


পাশে রহিল; স্ৃতরাৎ অল্লক্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়ারা বিশ্ঙ্খল এবং 
মাল্লাগণ হতভম্ব হইয়া পড়িল। যখন উীদয়াদিত্যের নৌ-বাহিনীতে এই 
বিশৃঙ্খলা, শক্রকে আক্রমণ করিবার এমন কি আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই, 
তখন এক বন্দুকের গুলিতে খোজা! [ কমল ] মারা গেলেন। তখন আর যুদ্ধ 
করিবার সাহস কাহারও রহিল না। জমাল খা [ তখনও] তীর হইতে 
নিকটবন্তী মুঘলদের উপর তীর ও কামান চালাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু উদয় 
পলাইলেন।৮১ 

এইস্থানে প্রথম যুদ্ধ শেষ হইল। অধ্যাপক সরকার মহাশয় যেরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রীস্দেশীয় ইতিহাসের সালামিশের যুদ্ধে পারপীক নৌ-বলের 
মত, বান্তবিকই যশোহরের নৌ-বাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই তাহার বিশৃঙ্খলা 
এবং পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। সন্ীর্ণ নদীর উভয় পার্স্থ উচ্চ তীরভূমি 
হইতে মোগল তীরন্দাজ ও বন্দুকধারিগণের অব্যর্থ লক্ষ্য বাছিয়! বাছিয়া 
প্রতাপের সেনানীবর্গকে শমনসদনে পাঠাইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৭০ পু) 
মোগলেরা স্থলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে। সাল্থার যুদ্ধ নামে 
জলযুদ্ধ হইলেও তাহা স্থলেই মিটিয়াছিল। স্থানের সন্কীর্ণতার জন্য কোন 
পক্ষের জলযানই নাবিকতার বাহাছুরি দেখাইতে পারে নাই। বিস্তীর্ণ 
নদীর প্রসারিত বক্ষে যদি বাস্তবিকই উভয় পক্ষে নৌ-যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে 
মোগল পক্ষীয়ের কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিত না । সর্বোপরি, সেনাপতি 
কমল খোজার পতনে সকল আশা বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার আকনম্মিক 
মৃত্যুই যে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এই নিভীক বিমল চরিত্র পাঠান ৩ সেনাপতি বিগত ২৫1২৬ বৎসর কাল 
একান্ত বিশ্বস্ত ভূত্যের মত প্রাণপণে প্রতাপাদিত্যের সেবা! করিয়াছেন। ধুমঘাট 
ছুর্গের তিনিই প্রথম হূর্গাধ্যক্ষ, তাহারই নামাসারে কপোঁতাক্ষী দুর্গের নাম 
হইয়াছিল-_গড় কমলপুর। এখনও প্রতাপনগরের পার্থে গড় কমলপুর নামক 


১ (প্রবাসী, ১৩২৭, কান্তিক, ৬৪ পৃ। [ পরিশিষ্ট ত্র. _শিমি] 

২ এই যুদ্ধ পারম্াধিপতি জারাক্সিসের সহিত শ্রীকদিগের হয় (৪৮* খৃঃ পুঃ); ইহাতে 
গ্রীক সেনানীগণের যুন্ধ-কৌশলে পারন্তাধিপের পরাজয় ঘটে । 

৩ ইহার কথ। আমরা! পূর্বে বলিয়াছি ।--১৩৫, ১৯৭ পৃ জব 


টি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থান প্রতাপ ও কমলের অচ্ছেগ্য বন্ধনের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে । যে কোন 
গুরুতর কাধ্যে কমল খোজা গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ 
করিয়া জয়যুক্ত হইতেন।১ কোন প্রকার স্বার্থ পিপাসা, কাপুরুষতা বা 
সত্যাপলাপ তাহার পবিত্র চরিত্রকে কলঙ্কিত করে নাই। তাহারই পতনে 
প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হইল; যুদ্ধেব সংবাদ অপেক্ষা কমলের মৃত্যুবার্তা 
প্রতাপের হৃদয়ে অধিকতর ব্যথা দিয়াছিল। তিনি একান্ত বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। আমরা দেখাইয়াছি, যশোরেশ্বরীর আঁবিতাঁবের মূল কারণ কমল 
খোঁজা । আবার রামরাম বন্ধু প্রভৃতি তাহার মৃত্যু প্রসঙ্গে যশোর-রাজলম্্ীর 
অন্তর্ধান বিষয়ক গল্পেব অবতারণা! করিয়াছেন ।২ সে গল্পের কোন মূল্য নাই 
থাকুক, কমলের মরণের সঙ্গে সঙ্গে যশোর-রাজ্যের শেষ পতনের পথ প্রস্তুত 
হুইয়া রহিল। 

যুদ্ধে পরাজয় হইলে এবং পরাজিত উদয় পলায়নপর হইলেও যে যুদ্ধ থামিয়া 
গেল, তাহা নহে । আরও কয়েক ঘণ্টা ধবিয়া পলায়নপর যশোহরের নওয়ার! 
এবং পশ্চান্ধীবনকারী মোগলদিগের নওয়ারা ও স্থল-সৈম্তের মধ্যে বিষম যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। এই স্থলে বহারিস্তানের বর্ণনা হইতে সংক্ষেপ করিয়া কতকাংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি টু 

দশক্র নৌ-বলের পরাজয়ের পর সমস্ত বাদ্‌শাহী ও বাধ্য জমিদারদের নওয়ারা 
যশোহবর-নওয়ারা লুঠ করিতে লাগিয়া! গেল, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, 
সেনাপতির কথা কেহ শুনে না । শুধু ৪ খানি কোসা ও ২ খানি অপর নৌকা 
উদয়ের পিছনে তাড়া করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল 
এমন একখানি “পিয়ারা', ৪ খানি ঘুরাব এবং ফিরিঙ্গিপূর্ণ একখানি মাচোয়া__ 
এই ৬ খানি নৌকা প্রভুতক্তি দেখাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং বাদশাহী নৌকার 
পথ বন্ধ করিয়| দাড়াইল।...পরে যখন পাড় দিয়া মির্জা নথন ও অন্যান্য সৈন্য 
নিকটে পৌঁছিল এবং এই শক্র নৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া পরাস্ত করিল, 
তখন বাদশাহী পশ্চাদ্াবনকারী নৌকার মধ্যে ৪ খানি উহাদের লুট করিতে 





১ রাষমরাম বন্গু লিখিয়াছেন, 'প্রধান সেনাপতি কমল খোঁজ! মুহমেল দিয়া ৭ দিন পর্যন্ত 
অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল।' উহীতে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার কথাই বুঝা যায়। তবে 
প্রথম যুদ্ধ " দিন ধরিয়! হইয়াছে কিনা সন্দেহ স্থল ।__[ প্রতাপাদিত্য' মূল ৬২ পৃ-শি মি 

২ রামরাম বন্থ, ১ম সং, ১৪৯-৫* পৃ [ নিথিলনাধ, মূল ৬২-৩ পৃ।-শিমি] 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮৯ 


ব্যস্ত হইল। ছুই খানি মাত্র কোসা-_-( মির্জা নথনের নিজন্ব নৌকা, তাহার 
একখানিতে মহমুদ খা! পানী, অপরখানিতে মির মুহন্মদ লোদী মির-বহর নেতা ) 
_মির্জীকে দেখিয়া লজ্জার খাতিরে উদয়ের নৌকার পিছু পিছু চলিতে 
লাগিল। নদীকৃল দিয়া মির্জা ও তাহার অশ্বীরোহী সৈন্য উদয়কে ধরিবার 
আশায় দৌড়াইতে লাগিলেন। শত্রু নৌক সকলও পিছনে গুলি চালাইতে 
চালাইতে পলাইতে লাগিল।” 

ক্রমে নদীর এক সংকীর্ণ অংশে১ যখন উদয়াদিত্যের মহলগিরি তরণী প্রায় 
ধর! পড়িবার উপক্রম হইল, তখন তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া একখানি 
ভ্রুতগামী কোশীর উপর লাফাইয়া পড়িলেন* এবং কোশার প্রভৃভক্ত মাল্লারা 
বাযুবেগে নৌকা চালাইল। মোগল সৈন্য যুবরাজের অতুল সম্পত্তিশালিনী 
মহলগিরি লুঠ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সেই অবসরে 
উদনয়ের প্রাণরক্ষা হইল । “মির্জা নথন ছুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে 
পাড় বহিয়া আরও কিছুদূর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাহার কোসা নাই, কোনই 
ফল হইল না। যশোহরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২ খানি নৌকামাত্র পলাইয়া 
গেল, অপর সবগুলি ( তোপসহ ) ধর! পড়িল। উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমাল 
খা হাতীগুলি সঙ্গে লইয়া ছুর্গ হইতে পলাইয়া গেলেন। মির্জা নথন পরিখা 
পার হইয়া দুর্গে ঢুকিয়! বিজয়ের ভেরী বাজাইলেন ৷ মুঘলগণ সেইখানেই রাত 
কাটাইল।” 


১ ['যে স্থলে পলায়নপর নৌকাগুলির অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে 1-+9801%715601চ7- 
01,29৮ (801818 ), ৬০], ], 0. 129.--ণি মি ] 

২ বহারিস্তানের বর্ণনায় পাই যে, “উদয় দুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া! মহলগিরি হইতে নিজ 
কোশীয় উপর লাফাইয়। পড়িলেন।" যদি কথ! সত্য হয় (এবং অবিশ্বীস করিবারও কারণ দেখি না), 
তবে এই ছুইটি স্ত্রী কাহারা? তাহারা কি উদয়ের বিবাহিত স্ত্রী? তাহা বিশ্বাম হয় না। 
প্রথমতঃ উদয়ের দুই স্ত্রী ছিল কিন! সন্দেহ স্থল; থাঁকিলেও প্রতাঁপাদিত্যের নবযুবতী পুত্রবধূর 
যে ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক স্বামীর সহিত রণক্ষেত্রে আমিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই 
সম্ভবপর নহে। তবে এই ছুই রমণী কি তাহার রক্ষিতা উপপত্বী? বিচিত্র নহে। তখনকার 
দিনে বশবর্যামত্ডিত যোদ্ধু জীবনে ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত প্রতাপ ইহার কোন সংবাদই 
রাখিতেন না । উপন্যাসে কিন্তু উদয়কে একটি স্ত্রেধ যুবক বলিয়াই চিত্রিত কর! হইয়াছে। 
যাহা হউক, চরিত্রের অধঃপতন যে রাজনৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ, তাহ! অস্বীকার 
করা যায় না। 


৩৯০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরদিন সেখান হইতে কুচ করিয়া ইনায়েৎ খা (কয়েকদিন মধ্যে )১ বুড়ন 
দুর্গে পৌঁছিলেন। বর্তমান হাসনাবাদের দক্ষিণে যেখানে বুড়নহাটি (রেণেলের 
পুরাতন ১নং ম্যাপে 88170017505 ) নামক স্থান আছে, উহাই বুড়ন ছুর্গ। 
এখন সেখানে কোন ছুর্গচিহ্ন নাই এবং স্থন্দরবন প্রদেশে মৃন্সয় দুর্গের চিহ্ন 
বেশী দিন থাকে না। বিশেষতঃ এই স্থানে নীলকরদিগের একটি কুঠি 
স্থাপিত হইয়াছিল বলিয় পুরাতন সকল নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়াছে । যুদ্ধের পর 
মীর্জী নথন অস্থস্থ হইয়| রণতরীতে শা্িত ছিলেন। তাহার স্থলসৈন্তগণ কুচ 
করিয়। পূর্বেই বুড়নে পৌঁছিয়াছিল। তাহার পৌছিবার পূর্বের এ সকল সৈন্যের! 
“বুড়নে গিয়! পার্বতী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চারি হাজার 
কৃষক-সত্রী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের দাসী করিল ।”২ তাহাদের উপর আরও কি 
পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টত: বণিত না হইলেও অন্থমেয়। 
মোগল সৈন্যের গতিপথের ছুইধারে এইরূপ অত্যাচারে সকল লোকে একেবারে 
উত্ন্ন হইয়া যাইত। এই অত্যাচার হইতে দেশের নিরীহ প্রজাকে বক্ষ 
করিবার জন্য প্রতাপাদিত্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, 
শুধু যে সাধারণ সৈনিকেরা সেনাপতির অজ্ঞাতসারে এইরূপ কার্ধ্য করিত, 
তাহা নহে; অনেক সময় সেনাপতিরাঁও অংশভাগী হইতেন। ইনায়ে খঁ৷ 
বাগোয়ান পৌছিবার সময়ে একদল সৈম্ভ পাঠাইয়া! বাঘাগ্রাম লুঠ করাইয়া- 
ছিলেন । “বিজয়ী মোগল সেনাপতি এইস্থান হইতে কতকগুলি স্থন্দরী স্ত্রীলোক 
ধরিয়। আনিয়া বাদীতে পরিণত করিল ।”৩ যশোহবেও মোগলের এমন 
অত্যাচারের কথা আমাদিগকে পুনরায় বর্ণনা করিতে হইবে। যাহা হউক, 
এবার মীর্জা নথন বুড়নে পৌছিয়৷ যখন ব্যাপারট! জানিতে পারিলেন, তখন 
"হতভাগিনীদিগকে সেনা-নিবাম হইতে খু'জিয়া বাহির করিয়! মুক্তি দিলেন 


১ বুড়ন ছুর্গ ও তাহার অবস্থান সম্বন্ধে ২০*-০১ পৃ জষ্টব্য। বহারিস্তানের হস্তলিখিত 
পু'ঘিতে এই দুর্গের নাম বুড়ন ও বুধন উভয়ই পড়া যায়। 

২ [প্রথম বার অধ্যাপক সরকার 'দাসী'র স্থলে 'বিবন্ত্র লিখিয়াছিলেন ৷ পরবর্তী পাঠে 
(১৩৫৫) উহী। 'দাসী' বলিয়াই নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু বহারিস্তানের পরবর্তী পংক্তিতে আছে, 
“00006 -£০00]5 80101875 19৪0 80100090. 755. 1)6191653 02০০16০৫811 19617 
০10601769,--7301,01501৮-071498 (90280), ০]. [, 00, 130-31.- শি মি ] 

৩. [901507521) (90:81), ০1. [। 0. 125; শনিবারের চিঠি, ১৩৫৫, জোষ্ঠ__শি মি ] 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯১ 


এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বন্ত্রের সাহায্য করিয়। নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া 
দিলেন।”১ এ ব্যবস্থা শুধু শাসন-নীতির সমর্থক নহে, ইহা! মীর্জা নঘনের 
মহত্বেরও পরিচায়ক | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বাক্লার অধিপতি রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার 
জন্য সৈয়দ হকিমকে পাঠান হইয়াছিল। “তাহার লীমান্তের ছুর্গ মুঘলেরা জয় 
করিয়। যখন দেশমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা পুত্রকে বলিলেন, “যদি 
তুই সন্ধি না করিস্‌, আমি বিষ খাইয়া মরিব।, তখন রামচন্দ্র মুঘল সেনাণীর 
সহিত দেখা করিয়া বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম খা এই জয়-সংবাদ 
পাইয়া বামচন্দ্রকে ঢাকা লইয়া গিয়া! নজরবন্দ করিয়া রাখিলেন এবং সৈয়দ 
হকিমকে হুকুম দিলেন যে, দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনাএৎ খাঁর 
সাহায্য করুক | শক্রজিৎ রামচন্ত্রকে ঢাকায় পৌছাইয়। দিয়া ফিরিয়া আসিয়া 
যশোহর-অতিযানে যোগ দিলেন ।”* সম্ভবতঃ রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা, 
এই কথা জানিয়া, তিনি কিছুতেই শ্বশ্তরকে কোন সাহায্য না৷ করিতে পারেন, 
এইজন্য প্রতাপের পরাজয় না৷ হওয়া পর্ধাস্ত তাহাকে ঢাকায় আটক 
রাখিয়াছিলেন। তাহার প্রতি আর কোনও অপব্যবহার করা হয় নাই, ইহ 
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হ প্রবাসী”, ১৩২৭, কাত্তিক, ৫ পৃ [ 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জ্যৈষ্_-শি মি] ভৃষণার 
মুকুদ্দরাম ও তংপুক্র সত্রাজিৎ সর্বদাই মোগল শাসকের সহিত শঠতা করিয়! নিজ শিজ ক্ষমতা 
অন্ষুঃজ রাখিতেন। শক্ত দেখিলেই পদানত হইতেন এবং ফাঁক পাইলেই মাথা তুলিতেন। এ বিষ্তায় 
পুত্র পিতাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আবছুল লতীফের ভ্রমণ-ৃত্বান্তে দেখিতে পাই, সত্রাজিংকে 
“ওরফে শাহজাদা রায়' বলা হইয়াছে ('প্রবাসী”, ১৩২৬, আশ্বিন, ৫৫২ পৃ। উহ! হইতে বুঝা! 
যায়, তিনি কিরূপে মোগল প্রভুর পাদসেবী হইয়। শাম কিনিয়াছিলেন । াহারই ভ্রাতা ইসলাম খার 
নিকট প্রতাপের দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন (প্রবাসী, এ )। তিনিই আবার রামচন্্রকে ঢাকায় 
লইয়া নবাবের নজরবন্দ রাখিয়া আসিয়া, প্রতীপের বিরুদ্ধে যশোহ্র যাত্রা! করিলেন। এই বিষম 
দেশদ্রোহিতার চরম ফল পিতা! পুত্র উভয়ে ভোগ করিয়াছিলেন । সত্রাজিংই শোহরের অন্তর্গত 
নবগঙ্গাতীরবর্তী সত্রাজিৎপুরের ও তথাঁকার মিংহ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। স্থানাস্তরে দে বংশের 
বিবরণ দিব। 


হি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সত্য কথা। রামচন্দ্র শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিয় বছদিন পর্য্য্ত স্বচ্ছন্দে রাজত্ 
করিয়াছিলেন । 

এইবার প্রতাপাদিত্য বিশেষ বিপন্ন । প্রথম যুদ্ধে তাহার অর্ধপ্রধান 
সেনাপতি খোজা কমল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; জোষ্ট পুত্র পরাজিত হইয়া 
ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাহার নৌ-বলের অর্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। 
জমাল খা যুদ্ধান্তে হস্তী ও পদাতিক সৈন্য লইয়। ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্ত 
কতলু খাঁর বিলাসী পুত্রকে বিশ্বাস নাই। মোগল পক্ষের প্রধান সেনাপতিরা 
অক্ষত দেহে প্রবল সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক রণ-তরণী লইয়া পঞ্চক্রোশী যশোহর 
নগরীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান । আবার বাক্লা-বিজয়ী সৈয়দ হকিম বাহিরের 
পথে আসিয়া রাজধানীর পূর্বব-দক্ষিণ কোণ হইতে শীঘ্রই আক্রমণ করিতে পারেন। 
শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালার যে সকল ভূঞ্া-রাজার একনিষ্ঠ মাতৃভক্তির উপর 
নির্ভর করিয়া তিনি বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারাও একে 
একে পরাজিত ও পদানত হইয়া পার্থ পরিবর্তন পূর্বক শত্রুপক্ষের বলবৃদ্ধি 
করিতেছেন। একক তীহাকে সকলের বিপক্ষে যুঝিতে হইবে। তাহা কি 
সম্ভবপর ? অসাধ্য সাধন করিবার বয়স বা উদ্যম আর নাই। জ্ঞাতি-বিরোধ 
তাহাকে দুর্বল করিয়াছে, গৃহ-শক্রতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা! তাহার অস্থিপঞ্জর 
ভাঙ্গিয়া দিতেছে । প্রচণ্ড মোগল শক্রর সহিত যুদ্ধ করিয়া আর কি তিনি 
জয়লাভ করিতে পারিবেন? অল্প বল লইয়া অসংখ্য শক্র-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ 
করিতে গেলে রণ-নীতি ব্দলাইতে হয়। তখন অব্যবস্থিত সমর-প্রণালী 
(00610118. ৪1:08: ) ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু তজ্জন্য পার্ববত্য- 
প্রদেশ চাই, নিম্নবঙ্গে সন্দরবনে তাহা হয় না । তবে উপায় কি? সময় পাইলে 
প্রতাপ আরও দক্ষিণে একটা স্থানে অন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়৷ সুন্দরবনের 
দুর্গম বনান্তরালে নিজের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া কোন প্রকারে জীবনের অবশিষ্ট 
কাল যাপন করিবেন।১ এজন্য কৌশলে শক্রর সহিত সন্ধি করিয়া অস্তত: কিছু 
সময়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রতাপ তাহারও চেষ্টা করিলেন, তিনি স্বয়ং 
বুড়নে গিয়া ইনায়েতের নিকট সে প্রস্তাব করিলেন। মীর্জা নথনের পিতা 


১ আড়াইবাকীর দোয়ানিয়ার উত্তর ভাগে আধুনিক ১৭৩ নং লাঁটে যেখানে নৌ-সেনানীর 
আড্ডা ছিল (২০৪ পৃ) সেইখানে প্রতাপাদিত্য নূতন ছৃর্গের স্থান নির্বাচন করিয়াছিলেন । 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৩ 


ইহ্তামাম্‌ খাঁর সহিত তাহার পূর্ব পরিচয় ছিল। সে পরিচয় দিয়া মীর্জার 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাব করিতেও সম্কৃচিত হইলেন নাঁ। কিন্তু ধূর্ত মোগল 


সেনাপতি তাহার অবস্থা ও 
উদ্দেশ্যের গুধ্ঠ সংবাদ লইয়া 
সে প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন । 
মোগল সৈন্য কুচ আরম্ভ করিল 
এবং “তিন দিন পরে খরাওন্ঘাট 
পেঁছিল।” এই খরাওনঘাট 
কোথায়? 

হাঁসনাবাদ হইতে আর্ত 
করিয়া ঈশ্বরীপুর পধ্যস্ত এখন 
কোন স্থানে খরাওনঘাট দেখি 
না। ইহা! যমুনার উপর কোন 
পারঘাটা বা খেয়াঘাট হইতে 
পারে। বুড়ন দুর্গ হইতে কুচ 
করিয়া নিশ্চয়ই ইনায়েতের সৈন্য 
বসন্তপুবের অপর পারে পৌছিয়া- 
ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, তখনও 
কালিন্দী ক্ষুদ্র খাল বা সংকীর্ণ 
নদী মাত্র। উহা পার হইতে 
বিশে কষ্ট হয় নাই, বিশেষতঃ 
নওয়ারা সঙ্গেই ছিল। পরে 
মোগল-সৈম্ত বসন্তপুর, শীতল- 
পুর, গণপতি প্রভৃতি স্থান, 
অর্থাৎ মানসিংহের যুদ্ধক্ষেত্রের 
মধ্য দিয়া যমুনার পশ্চিম পারে 
পৌছিল। ইহারই অপর পার 
হইতে মহব্বৎপুরের গড় আরম্ভ 
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মোগলবাহিনীর গতিপথ ও যশোহরের যুদ্ধক্ষেত্র 


হইয়াছে (১৯৫ পৃ)। এই স্থানে যমুনা বীক ফিরিয়া ঠিক দক্ষিণ বাহিনী 


৩৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছে । এই স্থানে পারের জন্য খেয়াঘাট ছিল, তাহাই বোধ হয় খরাঁওন- 
ঘাট। 

এই স্থানে আমরা বহারিস্তানের অনুবাদের ভাষা অবিকল উদ্ধত না করিয়া 
পাঠকবর্গের বুঝিবার স্থবিধার জন্য স্থানের নামগুলি আধুনিক নামের সহিত 
মিলাইয়া লইব। মোট বিষয়টি ঠিক মূলাহ্ুগত থাকিবে । এই প্রসঙ্গে ছুই 
একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার | প্রথমতঃ, মীর্জা নথন বোধ হয় নদীর বাম 
ও দক্ষিণ ভাগ উল্টা করিয়া লিখিয়াছেন। নদীর গতি সমুদ্রের দিকে ধরিয়। 
আমর নদীর বাম দক্ষিণ ঠিক করি, কিন্তু বহারিস্তানে তাহা করা হয় নাই। 
হয়ত গ্রন্থকার দুর্গ হইতে উত্তরমুখী হইয়! দেখিবার বেলায় যেমন দেখিয়াছেন, 
সেইভাবে লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ধুমঘাটের নিম্নে প্রবাহিত যমুনাকে 
বহারিস্তানে ভাগীরঘী বল! হইয়াছে এবং পূর্ববমুখে প্রবাহিত ইচ্ছামতীর বিমুক্ত 
ধারাকে কাগরঘাটা (রেণেলের ম্যাপে 0০9£1650%) বলা হইয়াছে । 
কাগরঘাঁটা খাগড়াঘাট হইবে। তৃতীয়তঃ, পাঠকদিগের মনে রাখিতে 
হইবে, টিবির মোহানায় যমুনা ও ইচ্ছামতী মিশিয়াছে এবং ধুমঘাটের নিম়্ে 
বিমুক্ত হইয়াছে । পথে টিবি হইতে বসন্তপুর পর্যন্ত নদীর নাম ইচ্ছামতী, 
বস্তপুর হইতে ধূমঘাট পর্যন্ত সেই একই ধারার নাম যমুনা । “যমূনেচ্ছা 
প্রসঙ্গমে” ধূমঘাট দুর্গ স্থাপিত হয়। সেখানে যমুনা শাখা পশ্চিমমুখে এবং 
ইচ্ছামতী পূর্ব মুখে গিয়া উভয়ে পরে দক্ষিণ-বাহিনী হুইয় সমূত্রে পড়িয়াছে। 
রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে (১নং ) দেখিতে পাই, এই সঙ্গম স্থানের পুর্ববকূলে, 
ইচ্ছামতী নদীর উত্তর পাড়ে কাগরঘাট বা খাগ্ডাঘাট নামক স্থান ছিল। 
বহারিস্তানে ইহারই নামানুসারে ইচ্ছামতীকেই খাগ্ড়াঘাটের খাল” বল! 
হইয়াছে । এখন খাগড়াঘাট আর একটু পূর্ধব-দক্ষিণ কোণে সরিয়াছে, কিন্ত 
খাগ্ড়াঘাট আছে এবং তাহা ৬যশোরেশ্বরীর বৃত্তির অন্তভতি। কিন্তু তখন 
নকীপুরের দক্ষিণে খাগ্ড়াঘাট ছিল। 

প্রতাপাদিত্য যখন দেখিলেন, এবার মানসিংহের মত হিন্দুরাজা আসেন নাই 
যে তাহার সহিত সৌহ্ৃপ্ভ হইবে; এবার আসিয়াছেন যে মোগল সেনাপতি 
তাহার সহিত কোন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি ধুমঘাটেই যুদ্ধ হইবে 
বলিয়া প্রস্তত হইলেন । সন্ধির প্রস্তাবকালে ইনায়েৎ তাহাকে বলিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন, “আমি কুচ আবস্ত করিয়া যশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৫ 


হইব। সেখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।” প্রতাপ এই অতিথির 
সৎকারের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তীহার ছুর্গ-প্রাকারের 
উপর সারি সারি কামান ছিল; পবিখার বাহিরে নদী সঙ্গমের উপর প্রকাণ্ড 
উচ্চ বুকজখানায় কয়েকটি প্রকাণ্ড তোপ প্রতিষ্ঠিত থাকিত, সম্মুখে বহুদূর 
পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ নদীর উন্মুক্ত বক্ষ এ তোপ শ্রেণীর অনল-বর্ষণের ক্রীড়াক্ষেত্র 
ছিল। ইহারই নিম্নে নদীবক্ষে কামানযুক্ত অসংখ্য রণতরী সজ্জিত হইল। ইহা 
ব্যতীত ছুর্গমধ্যে যথেষ্ট হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রহিল। এবার 
প্রতাপ জীবনের শেষ চেষ্টা করিবেন। সেইভাবে সৈম্ ও সেনানীবর্গকে নব বলে 
উৎসাহিত করিলেন। একমাত্র কথা, সকলেই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে, 'মঙ্ধ্ের 
সাধন কিংবা শরীর পাঁতন” ইহাই একমাত্র লক্ষ্য । ফল মানুষের হস্তে নহে। 
সত্যই যদি বাজ্যলক্্মী যশোবেশ্বরী দেবী সন্তানের প্রতি অরুপা করিয়া অন্তর্ধান 
হুন, তবে বাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি ?১ 

তখন বৈশাখ মাস ( এপ্রিল, ১৬১০ ) ইনায়েৎ খা বুড়ন হইতে কুচ করিয়া 
আসিয়! দক্ষিণবাহিনী ঘমুনার ডান পাড়ে অর্থাৎ পশ্চিম তীরে ছিলেন । তিনি 
সেখান হইতে নদীতীর দিয়! দক্ষিণ মুখে সসৈন্যে কুচ আরন্ত করিলেন। মীর্জা 
নখন রাত্রিতে ঝড় বুষ্টি ও শিলা পতন অগ্রাহ করিয়া! যমুনা পার হুইয়! উহার 
পূর্বতীবে অর্থাৎ বাম পাড়ে পৌছিলেন। “পরদিন প্রাতে ছুই দল শক্র-ছূর্গের 


১ অবিলম্ব সরগ্বতী ৬মায়ের বাড়ীতে ,নিতা চত্তী পাঠ করিতেন, সে কথ! আমর! পূর্বে 
বলিয়াছি (২৪৯ পৃ)। এই সময়ে একদিন চণ্ীপাঠ কালে পর পর তিন বার ছুষ্ট পাঠ মুখ হইতে 
বাহির হওয়ায়, তিনি প্রমাদ গশিয় চণ্তীপাঠ বন্ধ করিয়। উঠিলেন। স্থির করিলেন, মাতা বিমুখী 
হইয়াছেন, 'প্রতীপের আর রক্ষা নাই । তখন মায়ের অকৃপাঁর কারণ পরীক্ষা! করিবার জন্য হাত 
চালক দিয়। একটি শ্লোক বাহির হইল : 

'শুস্তস্ত্রিলকবিজয়ী নিহতো! নিশুস্তঃ ৷ 

সংগ্রীমমুর্দীনি ময় মহিষাস্রোহপি ॥ 

সাহহং সুরানুরনরাচ্চিতপাদপস্ম। 
কীটোপমেন মনুজেন কৃতাপমান। ॥' 
_ নিখিলনাথ, 'প্রতাপাদিত্য', মূল ৩৬৯ পৃ 
কীটসম তুচ্ছ নর অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য স্ত্রীলোকের অবমাননা করিয়া (বৃদ্ধার স্তনকর্তন করিয়া ) 
মাতাকে রষ্ট করিয়াছিলেন। এই মাতার অকৃপাই প্রতাপের পতনের কারণ বলিয়া! অনুমিত 
হইল। 


৩৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দিকে অগ্রসর হইল ; মধ্যে বাদ্‌শাহী নওয়ারা চলিতে লাগিল। যমুনার মোহানায় 
যে স্থানে প্রতাপের নৌ-বল খাঁড়। ছিল, তাহারা বাদ্‌শাহী নওয়ার] ও ডাঙ্গার 
সৈন্তদলের গোলাগুলি সহ করিতে ন৷ পারিয়] দুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। 
বাদশাহী নওয়ারা মোহানা পর্যযস্ত পৌছিয়া আর আগাইতে পারিল না, কারণ 
দুর্গ [ ও বুরুজখানা ] হইতে অজশ্র অগ্থি বর্ষণ হইতেছিল। [যমুনার পশ্চিম- 
বাহিনী শাখা] নদী সম্মুখে পড়ায় ইনায়েৎ খা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 
কিন্তু মির্জা নথন, লম্ম্মীরাজপুত ও অন্যান্ সেনানীরা! [ যমুনার বাম পাড় অর্থাৎ 
পূর্ববকূল বাহিয়া মোহানার কাছে ইচ্ছামতীর পূর্ববমুখী শাখ1 অর্থাৎ বহারিস্তানের 
খাগ্ড়াঘাটের খালের ] কাগরঘাঁটার খালের ধার পর্যন্ত পৌঁছিয়া ঘোর যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । সঙ্গে শুধু ৪০ জন অশ্বারোহী এবং ১০টি হাতী । দুর্শ হইতে 
গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল; অনেক মুঘল সৈম্ত মরিল। কিন্তু মির্জী নথন 
হাতীর উপর লোহার বন্দ আচ্ছাদনরূপে ফেলিয়া,১ জনকত অতি সাহসী ও 
ভক্ত অনুচরসহ হাতীকে খালের মধ্যে নামাইয়া দিলেন। দুর্গরক্ষকগণ তাহার 
দিকে কামান ফিরাইল আর সেই অবসরে মির্জী নথনের পূর্ব আদেশ মত, 
বাদশাহী নওয়ারাঁও অবাধে বা অল্প বাধায় জোর করিয়া! মোহানা পার হইয়া 
[ যমুনা ] নদীতে ঢুকিল এবং ছুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। শক্র-পক্ষ ছুই দিকে 
মন দিতে পারিল না। [বিষম যুদ্ধ বাধিল; বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ] প্রতাপের 
নওয়ারাঁও বাদশাহী নৌকার কাছে পরাস্ত হইল এবং মির্জী নথনও খাল পার 
হইফ্বা শক্ত জমিতে পৌছিয়া হাতী ছুটাইয়া! ছুর্গদ্ারের দ্রিকে গেলেন । বাদ্শাহী 
নৌ-বলেবর মধ্যভাগও সেখানে আসিয়া পৌছিল। মহাযুদ্ধ চলিল; হতাহতে 


১ [অধ্যাপক সরকারের দ্বিতীয় পাঠোদ্ধারে 'হাতীর উপর লোহার বর্দ আচ্ছাদনরূপে 
ফেলিয়া", এই কথাগুলি নাই। মুদ্রণ প্রমাদেও ইহ। বাদ পড়িতে পারে; কারণ, নদী পার হইবার 
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শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৭ 


সুপ গঠিত হইতে লাগিল।”১ বঙ্গীয় সৈন্য বহু মূল্যে জীবন বিক্রয় করিল 
যাহারা ম্বচক্ষে প্রতাপের সমর-ক্রীড়া দেখিয়াছিলেন, তাহারাও বিন্ময়- 
বিমুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, 
প্রতাপ রণভঙ্গ দিয়। দুর্গাত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মীর্জা নঘন তখন যুদ্ধ জয় 
করিয়াছেন বলিয়া নকার! ও ভেবরী বাজাইলেন। যশোহরের বীর্ধ্য-প্রতিভা 
নিশ্রভ হইল; এইখানেই প্রতাপের রণ-নাট্যের শেষ যবনিকা পতন । 

পরাজিত পিতা পুত্র যশোহর-ছুর্গে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তখন 
মোগলের অত্যাচার ভয়ে চারিদিকে ভীষণ হাহাঁকার ধ্বনি উঠিয়াছে। মাতা 
যশোবেশ্বরী অস্তর্ধান করিয়াছেন বলিয়া! গুজব রটিয়াছে। এমন সময়ে দুর্দৈব 
দেখিয়া! জমাল খা প্রতাপকে ছাড়িয়া খাগড়াঘাটে মোগল পক্ষে যোগ দিলেন । 
বিশ্বাঘাতকতার মে শেষ নিশ্মম দৃশ্য প্রতাপ দেখিলেন। তিনি পাঠান- 
দিগেরই স্বত্বের দাবি লইয়া বিংশাধিক বর্কাল যুদ্ধ করিয়াছেন। ভাবিয়া 
আসিয়াছেন, মহাবীর ওসমানের মত জমাল খাও বুঝি পাঠানের মুখ রক্ষা 
করিবেন, কিন্ত সে আশাও গেল। এদিকে বাক্লা হইতে সৈয়দ হকিমের 
মোগল-বাহিনী নিকটে আসিয়া পৌছিল। আর যুদ্ধ করিতে গেলে প্রজা 
রক্ষা হইবে না, সব যাইবে । স্থতরাং সকলের পরামর্শ মত প্রতাপাদিত্য 
“আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিলেন; নচেৎ বৃথা সৈন্য বধ হইবে এবং সমস্ত 
রাজ্য লুঠ হত্যা ও অত্যাচারে ছারখার হইবে ।” তিনি আকবরী নীতির 
সহিত পরিচিত ছিলেন; বশ্তা স্বীকার করিলে সন্ধি হইবে, ইহা নিশ্চিত 
জানিতেন। কিন্তু শক্রুদিগকে ছলে বলে কৌশলে যে কোন রূপে সমূলে উৎখাত 
করিবার যে নৃতন নীতি ইস্লাম খাঁ প্রবন্তিত করিতেছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই। তাই আত্মসমর্পণের মন্ত্রণা স্থির করিলেন । যুদ্ধান্তে মোগল সৈন্ত- 
সমূহ ইচ্ছামতীর অপর পারে খাগড়াঘাটে ছাউনি করিয়া রহিল। “প্রতাপ 
একখানি কোসায় চড়িয়া তথায় পৌছিলেন, সঙ্গে ছুইজন মন্ত্রী। তিনি বিনীত 
ভাবে ইনাএৎ খার তান্থর বাহিরে দ্রাড়াইয়| সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। খা 
তাহাকে মান্য করিয়৷ ভিতরে লইয়া! গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা করিলেন ।”* 


১ 'প্রবাসী', ১৩২৭, কার্তিক, ৬-৭ পৃ। [পরিশিষ্ট দ্র-_শি মি] 
২ প্রবাসী”, এ, ৭ পৃ। 


৩৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এমন প্রবল শক্রকে হস্তগত করিতে পারিলে, তাহার যে উন্নতির পথ মোজা 
হইবে, তাহ! বলাই বাহুল্য । 

“স্থির হইল যে বাদশাহী সৈন্য খাগড়াঘাটে থাকিবে এবং ইনাএখ খা! 
গ্রভাপকে ঢাকায় স্থবাদারের নিকট লইয়া] যাইবেন এবং পরে তাহার যেক্ধূপ 
আজ্ঞা, তাহাই করা যাইবে ।” যাহাতে পুনরায় সন্ধি হয়, ইনায়ে তাহাই 
করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন, নতুবা! প্রতাপ সহজে দেশত্যাগ করিয়া 
যাইতেন না। “চতুর্থ দিবসে ৪০ খান! নৌকা লইয়া ইনাএৎ ও প্রতাপ চাকা 
রওন। হইলেন।” ইনায়েৎ প্রতাপাদিত্যেব প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইয়। উপযুক্ত 
সাজ-সরঞ্াম সহ তাহাকে ঢাকায় লইয়। গেলেন। সঙ্গে আর কে কে গিয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ নাই। 

এদিকে জ্যষ্ঠমাস আসিল; বর্ধা আগতগ্রায়। এজন্য মোগল সৈন্যের! 
খাগড়াঘাটে ইচ্ছামতীর কূল দিয়া খড়ের ও গোলপাতার বাঙ্গালা ঘর বাঁধিয়া 
বাস করিল। কারণ ঢাকা হইতে ইনায়েৎ খা স্বয়ং বা অন্যদ্বার! সংবাদ আসিতে 
আসিতে বর্ধা আসিয়! পড়িবে, তখন স্থান ত্যাগ করিবার সময় থাকিবে না, 
অথচ এদেশে বাস করিতে হইলেও ঘরগুলি বাসোপযোগী ভাল হওয়া চাই। 
এজন্য সৈম্তাবাসগুলি মনোরম করিয়া প্রস্তুত করা হইল। ইনায়ে খার 
অনুপস্থিতিকালে মীর্জা ন্থনই প্রধান সেনানী হুইয়৷ রহিলেন। সম্ভবতঃ এই 
সময়েই তিনি বহারিস্তানে যুদ্ধবিবরণী লিখিয়াছিলেন । 

প্রতাপাদদিত্য ঢাকা যাইবার কালে, জোষ্টপুক্র উদয়াদিত্যকে সর্ধবময় কর্তা 
করিয়! রাখিয়া গেলেন। ইসলাম খা তাহার উপর কি ব্যবহার করিবেন তাহা! 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এজন্য তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। পরিবার- 
বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। মায়ের মন্দিরে পুজা ও প্রার্থনা করিলেন। 
সে করুণ দৃশ্য সহজে অনুমেয়, বর্ণনার আবশ্যক নাই । যদি ভাগ্যবশে তিনি 
না ফিরেন, তখন পরিবারবর্গের কি দশ] হইবে, তাহাও যে চিন্তা করা 
হইল না, এমন নহে । তবে উদয়াদিত্য সকল ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এন্সপ 
আশ! ছিল। 

যথাসময়ে ইনায়ে« খাঁর সঙ্গে প্রতাপ ঢাকায় গিয়া পৌছিলেন; যথাসময়ে 
ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে গিয়! প্রতাপ নবাব ইসলাম খার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
ইনায়েতের সহিত অন্তরালে কথাবার্তা হইল, সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৯ 


প্রতাপের জন্য অন্থরোধও করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধজয় প্রসঙ্গে নিজের ক্ষমতা 
দেখাইতে গিয়া ইনায়েৎ প্রতাপাদিত্যের অদ্ভুত রণ-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা না 
করিয়া পারিলেন না; কিন্তু তাহাতেই হয়ত কুফল হইল। নবাব কিছুতেই 
সন্ধির প্রন্তাবে সম্মত হইলেন না। জয়সিংহের কথামত শিবাজী যেমন 
আওরঙ্গজেবের আগ্রা-দরবারে গিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন, প্রতাপের দশাও 
সেইব্ূপ হইল। “ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।১ এবং 
যশোহর প্রদেশ বাদশাহী রাজ্াতুক্ত করিয়া লইলেন।২ ইনাএৎ খা ইহার 
প্রথম শাসনকর্তা হইলেন এবং বাদ্‌শাহী দেওয়ান পাঠাইয়া অনুসন্ধান করা 
হইল যে, প্রজাদের কষ্ট না দিয়া ঘশোহর হইতে কত খাজনা আদায় করা 
যাইতে পারে ।”৩ 

প্রতাপাদিত্য ঢাকায় যাওয়ার পর বাদশাহী সৈম্তগণ ঘশোহরের উপকণ্ে 
যেখানে সেখানে পড়িয়া সময় সময় প্রজাদের ঘরবাড়ী লুঠপাট ও সর্বনাশ সাধন 
করিত। ভয়ে প্রজাবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিল পলাইতেছিল। 
উদয়াদিত্য বড় বিপদে পড়িলেন। পিতার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কোন প্রকারে 
মৌগল সৈন্যদলকে নিরস্ত ও শান্ত করিয়৷ বাখিবার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা 


১ আমর! এইস্থলে প্রমাণ শ্বরূপ 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী'র প্যারি নগরে রক্ষিত পাঁরসিক 
হস্তলিপির €৭খ পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম । এই পৃষ্ঠার প্রথমে, রাজ। টোডর 
মল্লের পুত্র রাজা কল্যাণকে উড়িস্যার হ্ববাদার নিযুক্ত করা- কাশিম খাকে তথ। হইতে বাদশাহের 
দরবারে ফিরিয়া আসিবার আজ্ঞা আছে। তাহার পর, ষষ্ঠ পংক্তি হইতে মূল ফারসীর অনুবাদ 
এইরূপ : 

এখন ঘিয়াস (ইনাএং) খাঁর কার্য কলাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিং লিখিতেছি। যশোহর হইতে 
রওন! হইয়! এবং পথ বিভাগগুলি দ্রুত অতিক্রম করিয়া, অতি অল্প সময়ে তিনি জাহাঙ্গীর নগর 
পৌঁছিয়) নিজে ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বাঁজ। প্রতাপাদিত্াকে পদচুম্থন 
করাইলেন। ইসলাম খঁ! প্রতাপাদিতাকে শৃঙ্খলের আজ্ঞা দিয়া, যশোহর দেশের নেতৃত্ব ইনাএৎ 
খার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং যশোহরে নিযুক্ত ওমরাহ্দিগকে লিখিলেন। [ অর্থাৎ কর্চারিগণকে 
গ্বান পরিবর্তনাদির হুকুম দিলেন ]২_অধ্যাপক যছুনাথ সরকার কৃত অনুবাদ | [56৫ 4150, 
73215215621 (901917), ৬০1. 1, 0. 143.-শি মি ] 

২ প্রতাপের দশ আনা অংশই বাদশাহী রাজ্য ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট ছয় আন অংশের মালিক 
_ ছিলেন, রাঘব রায় ও তাহার ভ্রাতা চাদ রায়। 

৩ প্রবাসী” কার্তিক, ১৩২৭, ৭ পৃ। [পরিশিষ্ট ভ্র--শি মি] 


৪০০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিতেন। এমন কি, এজন্য তিনি অর্থ দিয়! দূর্ববত্ত সেনানীদিগকে সন্ত 
রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সময়ে, মোগল পক্ষীয় জনৈক সেনানী, 
মীর্জা মকীর সহিত যুবরীজের সন্তাব স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে মীর্জা নথন 
ঈর্যানলে জলিয়৷ উঠিলেন। যাহা! করিলেন, তাহার বর্ণনা বহারিস্তানের অন্বাদ 
হইতে দিতেছি : “সেই সময়ে উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জন্য মির্জা 
নথনের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন মির্জা নথন তাহদিগকে বলিলেন, 
“তোমরা মির্জ৷ মকীকে থলিয়! থলিয়! টাকা মোহর এবং বত্ব ও বহুমূল্য দ্রব্য 
উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঠালের ডালি দিয়াও পুছ না! আমি 
কি কেহ নই? তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে ।” সেই দিন ছুপুর রাতে মির্জা 
নথন নিজ সৈন্য লইয়! বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে এরূপ লুঠ 
এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম 
হইতে এ পর্যন্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই।” [ বহারিস্তান, ৫৭ ক পৃষ্ঠার 
অন্থবাদ ] ইহা মীর্জী নথনের নিজের লেখা ।১ এইভাবে নিরীহ প্রজার উপর, 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর যিনি বিনা কারণে অত্যাচার করিয়া সেই 
কথা নিজের লেখনীমুখে লোক-সমাজে ব্যক্ত করিতে পারেন, ভীহাকে শুধু 
নৃশংস বলিলে চলে না । তিনি নিজের বাহাছুরী দেখাইতে গিয়! স্বজাতির মুখে 
কালিমা লেপন করিয়! দিয়াছেন । ধাহার ঈর্ধা, দ্বেষ বা ক্রোধ এত অসংযত, 
তাহার লিখিত বিবরণী যে পক্ষপাতদুষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ছুঃখের বিষয়, অন্য চাক্ষুষ প্রমাণের অভাবে আমাদিগকে এ অংশে তাহারই উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে । তবে এমন ক্রোধান্ধ লোকের কলমে প্রতাপাদিত্যের 
চরিত্র বা নীতির বিরুদ্ধে একটি কথাও লিখিত হয় নাই । ইহাও প্রতাপচরিত্রের 
গৌরবের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে । 

অধ্যাপক সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, মীর্জা নথন প্রজাবর্গের প্রতি যে 
ভীষণ অত্যাচার করিলেন, সম্ভবতঃ তাহার ফলে “উদয়াদিত্য নিজের ও 
প্রজাদিগের গ্রাণ ও মান বাঁচাইবার জন্য আবার অস্ত্র ধরিয়াছিলেন।” 
এতিহাসিকের এই অন্ুমানই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নকীপুরের উত্তর 
দিকে ও মৌতলার পূর্বভাগে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের নাম কুশলীর 


১. [ 90180151৮ (99188), ৬০1, [, 9. 142-শি মি ] 








কানাইনগরের পঞ্চরত্ব মন্দির 


রের মন্দির, নলডাঙ্গা 


গুজানগ 
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শেষ যুদ্ধ ও পতন * ৪০১ 


মাঠ।১ এস্থানে মোগল সৈন্যের সহিত তুমূল সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়। প্রবাদ 
আছে, এবং সেই যুদ্ধে নাকি উদয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। কুশলীর মাঠ বহু পল্লীর 
মধ্যস্থানে অবস্থিত। হয়ত একদা যখন এ সকল পল্লীর উপর মোগল সৈন্য্দল 
লুটপাট করিতেছিল, তখনই উদয়াদিত্য প্রজাবর্গের জাতিমান বক্ষার জন্য 
শক্রুদিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করেন; তখন উক্ত কুশলী ক্ষেত্রে যে ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি জীবনাহুতি দিয়! বীর কুলের গৌববৰ রক্ষা করিয়াছিলেন। 
এই অল্প বয়স্ক যুবক স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার নিবারণ জন্য রণক্ষেত্রে আত্মোৎ্সর্গ 
করিয়া যে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন ম্মারক-লিপি থাকুক 
বা না থাকুক, প্রবাদপুগ্ড চিরদিনই তাহার কল্লান্তস্থায়িনী কীন্তির সংবাদ বহন 
করিবে। সত্যই কি অধঃ:পতিত বঙ্গদেশ প্রকৃত বীরের মহিমা! কীন্তিত ও 
স্থরক্ষিত করিতে জানে না? 

প্রতাপাদিত্য যে ঢাক নগরীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহার উদ্ধারের 
আর কোন সম্ভাবনা নাই, এই নিদারণ সংবাদ যশোহরে পৌছিতে না পৌছিতে 
উদয়াদিত্য চও্মৃত্তি ধরিয়া মোগলের উপর পতিত হইয়াছিলেন বলিয়! বোধ হয়। 
যখন তিনি আর ফিরিলেন না, তখন যশোহর-ছুর্গে হাহাকার পড়িয়া গেল। 
উদয়ই একমাত্র আশ! ভরসা স্থল; অন্ত পুক্রগুলির মধ্যে অনস্ত রায়ই একমাত্র 
প্রাপ্তবয়স্ক । কখন কিভাবে অনন্তের জীবনাস্ত হয়, জানি না) তবে মৃত্যুকালে 
তাহার একটি শিশুপুত্র মাতুলালয়ে ছিল। অন্ত পুত্রগণের মধ্যে এই সময়ে কয়জন 
জীবিত ছিলেন, তাহা জানিবাঁর উপায় নাই। যাহ! হউক, উদয়ের মৃত্যু-সংবাদ 
আসিবামাত্র দুর্গমধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল । এইবার মোগল সৈন্ ছূর্গ আক্রমণ 
করিয়া দখল করিয়া লইবে, লুঠপাট করিবে, আরও কত কি অত্যাচার কৰিবে, 


১ কুশলী ক্ষেত্রে যে বহুবার রণত্রীড়। হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে। এঁ মাঠে এখনও 
কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ণ কালে গোলাগুলি পাইয়। থাকে । উহার কয়েকটি শ্রীশচন্ত্র অধিকারী মহাশয় 
“সাহিত্য পরিষদে" উপহার দিয়াছিলেন। 

২ ষশোহর রাজবংশীয় কেহ কেহ কুশলী ক্ষেত্রের মাঠে উদয়াদিত্যের নামে একটি স্মারক ত্তস্ত 
নিশ্মীণ করিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন। আশ! করি শীঘ্রই তাহার! সে বিষয়ে উদ্যোগী হুইয়। অগ্রসর 
হইবেন। পাশ্চাত্য শ্বজাতি-প্রেমিকের চেষ্টায় অজ্ঞাতনামা কারাবন্দীদিগেরও জন্য গগনম্পরশী কী্তি- 
স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের দেশের বাদল, পুত্র ব৷ উদয়াদিত্যের মত 
বীরপুত্রের স্মৃতি রক্ষা, কল্লে কোন প্রস্তর-লিপি পর্য্স্ত নাই । 

২৬ 


৪5২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ৰলা। যাক না। বিশেষত: শেষকালে উদনয়াদ্দিত্য যেভাবে অসংখ্য সৈম্ত অসিমুখে 
নিক্ষেপ করিয়। গিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত যে মীর্জা নথন প্রভৃতি 
নৃশংসতার চরম লীম। দেখাইবেন, তাহা ভাবিয়৷ সকলেই ব্যাকুল হইল। কেবল 
প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পূর্ব্বের অভিসপ্ধি অনুসারে বিপৎকালে কর্তব্য স্থির 
করিয়া লইলেন। ছুর্গের তিতরের পরিখায়, ( ১৬* পৃ) পূর্ব হইতে একখানি 
আবৃত নৌকা প্রস্তুত ছিল। মহারাণী অন্যান্য স্ত্রী-পরিবার ও শিশু- 
সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন । ছৃর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে এ; 
খাল বাহির হইয়া! গিয়াছিল, তথায় একটি খপ্স্বার ছিল। উহা খুলিয়া । 
দ্রিলে নৌকাপথে পলায়ন করা যাইত। পূর্ব্রেই বলিয়াছি, এ ভিতরের খাল 
গিয়া বাহিরের যে বিস্তীর্ণ পরিখায় মিশিয়াছিল, তাহার নাম কামারখালি ; 
উহা অল্প দূরে গিয়া যমুনায় মিশিয়াছিল। যমূনা-প্রবাহের প্রবল উচ্ছ্বাসে 
কামারখালি তখন প্রশস্ত নদীতে পরিণত হইয়াছিল। এখনও তাহার খাত 
বর্তমান যমুনার খাত অপেক্ষাও প্রশস্ত আছে। | 

অবিলম্বে গুপ্দ্বার উন্মোচিত হইল। রাজপরিবারবর্গের জীবনবাহিনী 
তরণী সেইপথে বাহিত হইয়া বাহিরে কামারখালিতে পড়িল। সেইখানে 
তরণীর তল-দেশ বিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়। দেওয়া হইল। পরিবারবর্গ ও শিশ্ু- 
সন্তানসহ যশোহরের মহারাণী জাতি-মান রক্ষা করিয়া জলমগ্ন হইয়া! প্রাণত্যাগ 
করিলেন। মোগলের হস্তে সতীত্ব-ধন্ম জলাঞ্জলি না দিয়া, প্রকৃত রাজপুত- 
ললনার মত যশোহর-পুরীর কুল-লক্ষ্মীগণ যমুনাজলে জীবনাঞ্জলি দিলেন। 
এইবার যশোর-রাজলগ্ষমী প্রকৃতভাবে অন্তহিত হইলেন । ধূমঘাট ছূর্গের উত্তর- 
পশ্চিম কোণে জহর-ত্রতের চিতাচুল্ীর মত সেইস্থান এখনও প্রদগিত হয়। 
মহারাণী শরৎকুমারীর নামে এখনও তাহার নাম “শরৎখানার দহ? |১ 

একদিক হইতে মহারাণীর তরণী বাহির হইয়া গেল, অন্যদিক হইতে অনতি- 
বিলম্বে হল্লারবে মোগলের৷ দুর্গাক্রমণ করিলেন। বিশিষ্ট বীরগণের মধ্যে 
ধাহার1 দুই একজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাহারা সে আক্রমণের জন্য প্রত্তত 


১ মুসলমানের! সম্মানিত ব্যক্তিকে যেমন খ! বা খান্‌ বলেন, সন্তান্ত স্্রীলোককে তেমনি 'থান।' 
উপাধি দেন। মহারাণী শরৎকুমারীকে মোগলেরাই সম্ভবতঃ শরংথানা৷ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন €০৩ 


ছিলেন। কিন্তু আর সকলেই ছিলেন প্রাণ বা! ধনবত্ু লইয়া পলায়নের জন্য 
ব্স্ত। স্থৃতরাং বীবগণের স্বর্ন চেষ্টায় কোন ফল হইল না। প্রবাদ আছে, 
গুপ্তজয় নামক প্রতাপের এক ভাগিনেয় শেষ পধ্যস্ত দুর্গ রক্ষা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন।৯ মোগলেরা ছুর্গ লুন করিয়া তাহার অধিকাংশ ভূমিসাৎ 
করিলেন; যাহ] অবশিষ্ট ছিল, পরবর্তী সময়ে স্থন্দরবনের প্রাকৃতিক অবনমনের 
ফলে তাহা সব ভূগর্ভস্থ হইয়াছে, এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। সেনানীবুনদোর 
মধ্যে যাহারা শেষ পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন, তাহার] ধনরত্ব বা দেববিগ্রহ যে 
যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা লইয়া! যশোহরের শ্মশান-ভূমি 
পরিত্যাগ করিলেন, এবং অরাজক দেশের নানাস্থানে গিয়। পরগণ। দখল করিয়া 
বাম করিতে লাগিলেন । তাহাদের বংশের সহিত প্রতাপের সম্বন্ধ স্থাপিত 
করিতে পারিলে, দেশ যে কেমন করিয়! 'প্রতাপময়' হইয়াছিল; তাহা আমরা 
দেখিতে পারিব। 

আর প্রতাপ? তিনি অনেকদিন পর্যন্ত শৃঙ্থলাবন্ধ অবস্থায় জাহাঙ্গীর- 
নগরের কঠোর কারাগারের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি মোগলের প্রবল শক্র 
এবং সে শক্রর দমন করিতে মোগলকে বহুকাল ধরিয়া বিডদ্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইয়াছে__এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে বীর একজন প্রধান 
মেনাপতির অমায়িক ব্যবহারে ও আশ্বাস-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়! সন্ধির প্রত্যাশায় 
নিজে ঢাকা পর্যন্ত আসিয়া নবাবের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাকে 
হাতে পাইবামাত্র অবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা যে ইসলাম খার পক্ষে 
কোন ক্রমেই সমীচীন হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্ত 
ইসলাম খাঁর তখন “মারি অরি পারি যে প্রকারে নীতির অনুসরণ করিয়া 
আগ্রা-দরবারে খ্যাতিলাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন 
স্রজাহানের প্রেম-লালসায় অন্য সকলদিকে নজরশূন্য ; বিশেষতঃ আবুল 
ফজলের ভগিনীপতি ইদলাম খীর কাধ্যগ্রণালীর বিচারকও কেহ তাহার দরবারে 
ছিল না। প্রতাপকে কিছুদিন কারাগারে রাখিয়া ইসলাম খা তাহাকে 





১ “বিশ্বকোষ”, ১২শ খণ্ড, ২৭৫ পৃ। যশোহর দুর্গের পতনের পর গুপ্তজয় নাকি পাগল 
অবধূতের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং লোকে তাহার উদ্দাস প্রাণের মাতৃসঙ্গীত 
শুনিয়া চমকিত হইত। “নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, মাতুল আশ্রয়ন, তাহাতেও মা, করিলে নিরাশ্রয়'-- 
ইত্যাদি ছুই একটি গানের উল্লেখ এখনও লৌকে করিয়া থাকে । 


৪০৪ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 


লৌহ্‌-পিঞ্তরে আবদ্ধ করিয়া ঢাকা হইতে নৌকা যোগে আগ্রায় প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন।১ কিন্তু সেখানে তিনি পৌছেন নাই, পৌছিলে সে কথা তুজুকে” 
বা জাহাঙ্গীরের আত্মবিবরণীতে স্থান পাইত। কিন্তু তাহানাই। স্থতরাং পথে 
কোথায়ও প্রতাপের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল । বিভিন্ন প্রবাদ এবং এপধ্যস্ত 
প্রকাশিত সকল গ্রন্থ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পথে যাইতে কাশী 
তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।২ তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রতাপে 
কাশীগ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন মতছৈধ নাই। হিন্দুর চক্ষে ইহাঁও তাহার ভক্তি-. 
সাধনা ও ধর্দপ্রাণতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সকলের ভাগ কাশীতে মৃত্যু 
ঘটে না। কথিত হয়, তিনি নিজেই যে চৌধাট্র-যোগিনীর ঘাট বীধাইয়া দিয়- 
ছিলেন, সেই ঘাটে গিয়! তাহার গঙ্গাজান করিবার প্রার্থনা মগ্তুর হয় এবং তিনি 
গঙ্গাজলে দাড়াইয়া! বা তীরে উঠিয়া ভক্ত সাধকের মত প্রাণত্যাগ কবিয়! স্বর্গ- 
ধামের অধিকারী হন।২ এই ঘাটের উপরই তাহার স্বপ্রতিষ্তিত কালিকা মৃত্তি 
এখনও বর্তমান আছেন। তাহার পিতার প্রতিষিত উত্তুঙ্গ দেবমন্দির তখনও 
কাশীর শোভাবদ্ছন করিতেছিল | বিক্রমাদিত্যের পরিকল্পনায় প্রথম যশোর- 


১. ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খার পুক্র হুসঙ্গ নানাজাতীয় বন্দী ও লুটের সামগ্রী লইয়া আগ্রায় 
আসেন, সে সঙ্গে প্রতাপ ছিলেন না ।__1৮211,0174) 0, 69 77528. ০1, 15 0,269; 
[147 9. 179; “প্রবাসী” ১৩২৭, কান্তিক, ৭ পৃ, [পরিশিষ্ট শি মি] সম্ভবতঃ প্রতাপ 
১৬১১ অব্দে অন্ত কাহারও সঙ্গে প্রেরিত হন। প্রতাপ পথে অনাহারে মরিলে “ঘৃতে ভাজি মানসিংহ 
লইল তাহারে'_ভারতচন্ত্রের এ উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 

২ 'অথবৃদ্ধন্ত পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্ত বারাণস্তাং পঞ্কত্বমভবৎ-_“ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' | 

৩ কেহ কেহ বলেন 'প্রতাপাদিত্য গরলগর্ভ অঙ্গুরীর লেহনে পথিমধ্যে কাশীতে আত্মহতা। 
করেন ।'__-“কলিকাতা, সেকালের ও একালের', ৮৬ পৃ । 

৪ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীর কথা৷ আমর পূর্ব্ধে বলিয়াছি (১৪৫ পৃ)। পূর্ব্বোপ্লিখিত 
আবদুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানিতে পারি, 'প্রতাপাদিত্যের পিতা৷ রাজ৷ শ্রীহরি 
কাণীতে একটি অতি উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন, উহা। রাজ। মানসিংহের মন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । 
জাহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহ। ভাঙ্গিয়৷ ফেলিতে হুকুম দেন, কিন্তু মানসিংহের মিনতিতে মন্দিরটি 
রক্ষ। পায় ।'-_'প্রবাদী', ১৩২৬, আশ্বিন, ৫৫৩ পৃ [পরিশিষ্ট দ্র--_শি মি]। অধ্যাপক সরকার 
মহোদয় প্রতাপের পিতার নাম প্রথমে পৃর্থী বা ভারতী পড়িয়াছিলেন, পরে আমার পত্রোত্তরে 
জানাইয়াছেন যে উহ! '্্রীহরি' বলিয়াও পড়া যায় এবং তাহাই ঠিক। প্রীহরির নামের পাঠাস্তর 
সম্বন্ধে ৬ পৃ ভরষ্টবা। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৪০৫ 


রাজোর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু প্ররুতপক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমেই উহার 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যের বিলয় হইলেও বঙ্গের সে 
বীর-পুন্রের রণ-প্রতাপের প্রতিষ্টা চিরকাল অক্ষুপ্ণ রহিবে। প্রতাপাদিত্যের 
মৃতাতে বঙ্গাদিত্য অস্তমিত হইল। তিনিই বঙ্গের শেষ বীর ।১ 

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ও উদ্দেশ্য আমর! নানা প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সমালোচনা 
করিয়াছি।*ৎ এখানে পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ মাত্র ছুই একটি কথা 
বলিব। প্রতাপ রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহী বলিয়া ব্যাখ্যাত হন। কিন্ত 
অরাজকতার যুগে বিদ্রোহী কাহাকে বলিব? দেশবাসী রাজন্যবর্গ যখন আত্ম- 
রক্ষার জন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান, তাহারা বিদ্রোহী, না যাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই এবং যাহারা পররাজ্য স্ববলে অধিকার করিবার জন্য চেষ্টিত, সেই 
মোগলেরা বিদ্রোহী? আত্ম-রক্ষায় প্রতাপের জীবনের আরম্ভ; লবণের মধ্যাদ। 
রক্ষার জন্য পাঠানের পক্ষ সমর্থন করা সেই জীবনের পরবর্তী সাধনা । দেশ 
তখন শতধা বিচ্ছিন্ন , মাতস্ত-ন্যায় সর্বত্র বিরাজিত; তজ্জন্ত শান্তি বা মতের 
এক্য কোথায়ও ছিল না। প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে, আত্ম-প্রাধান্য বা একাধিপত্য 
স্থাপন করিতে না পারিলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে তাহার বুদ্ধির 
ভুল হইয়াছিল কিনা, তাহা বিচারের বিষয়। তীহার ধারণা হইয়াছিল যে, 
প্রজার বলে এবং ভৌমিকগণের রাজকোঁষের সাহায্য-ফলে তৎকালীন দেশের শত্রু 
মোগলকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিয়া স্বাধীনতা স্থাপন করা চাই ।* সে উদ্দেশ্য 
সাধন করিতে গিয়া! তিনি পদে পদে অনেক ভুল করিয়াছিলেন। তেমন ভুল 
অনেকের হয়, সকল দেশের ইতিহাস তাহার জলস্ত সাক্ষী। সেই সকল ভুল 
তাহার ধ্বংসের পথ প্রস্তত করিয়াছিল। বসন্ত রায়ের হত্যা এই জাতীয় একটি 
প্রধান ভুল; তদ্বারা তাহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছিল। ইহা! হইতেই জ্ঞাতি- 


১ প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় ও ওসমান খা এই তিন জন ভূঞ্াই দেশের স্বাধীনতার জন্য 
শেষ পর্যয্ত যুদ্ধ করেন। তন্মধ্যে প্রতীপের পরাজয়ের ৬ বংসর পূর্বের কেদার রায়ের এবং তিন বৎসর 
পরে ওসমানের পতন হয় । ওসমানের শেষ পরাজয় পূর্ব্ববঙ্গে হইলেও ভীহাকে উড়িষ্যার ভূঞা বলিয়া 
ধরাই সঙ্গত। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যই বঙ্গের শেষ বীর । হারাণচন্ত্র রক্ষিত প্রণীত 'বঙ্গের 
শেষ বীর', যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রহীত 'বঙ্গের বীর পুত্র' উভয় গ্রস্থই প্রতাপাদিত্য-বিষয়ক। 


২ ১৭শ পরিচ্ছেদ (১৬৬-৭১ পৃ) দষ্টব্য। 
৩. বঙ্গাধিপ পরাজয়া, ০৩.-৩১ পৃ। 





৪০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিরোধ ও আত্মকলহের স্থষ্টি। “ছিদ্রেষু অনর্থা বহুলীভবস্তি |” যাহাদিগকে 
তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই অন্গগতদিগের বিশ্বাসঘাতকতা! ও স্বদেশ- 
দ্রোহিতা তাহাকে দুর্বল করিয়া তাহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। 
কারণ, তিনি যে স্বাধীনতা লাভের নূতন মন্ত্র প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, দেশ তাহার জন্য প্রস্তত ছিল না। তীহার সাধনার ফল চতু্দিকে 
বিসগিত হইলেও, কোথায়ও স্থায়ী হইতে পারে নাই। দেশ, কাল ও পাত্র 
তাহার আদর্শের মর্ম না বুঝির! তীহার জীবনব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া? 
দিয়াছিল। মহাবাষ্ববীর শিবাজীর মুখে কবি বলাইয়াছেন : 


“নহে বহুদিন গত, শুনি, বঙ্গদেশে 

প্রতাপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর, 
তেজন্বী, স্বধশ্মনিষ্ঠ , করিলা প্রয়াস 
স্থাপিতে ন্বাধীন-রাজ্য । বিপুল বিক্রমে 
পরাজিল বাদশাহী সেনা বহুবার । 
বিজিত বিধ্বস্ত কিন্ত হ'ল অবশেষে ; 
রাজ্য-সংস্থাপন হ'ল আকাশ-কুস্থম ।১ 


ইহাই প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তেজস্থিতা, স্বধর্শনিষ্টা এবং 
স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার 
পতন হইল কেন, তাহাই প্ররশ্ন। গুরুদেব বামদাস স্বামী তাহার উত্তর 
দিয়াছেন : 


“ব্লিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা) 
শুন গুঢ়তত্ব তা'র। তেজোবীধ্যগুণে 
প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনতা লাভে , 
কিন্তু তা'র জাতি, দেশ ন৷ ছিল গ্রস্তত ; 
জ্ঞাতিবন্ধু বহু তা'র ছিল প্রতিকুল, 
তাই হ'ল ব্যর্থ চেষ্টা। মূঢ সেই নর, 
দেশ, কাল, পাত্র মনে না করি” বিচার, 


১ কবিতৃষণ যোগীন্দ্রনাথ বস্তু প্রণীত 'শিবাজী' মহাকাব্য, ১৫৭ পৃ। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৪৪০৭ 


এক। যে ছুটিতে চায়; চরণব্খলনে 
নাহি রহে কেহ ধরি" উঠাইতে তা"রে ৮১ 


ভাগ্যদোষে প্রতাপের চরণ স্মলিত হইয়াছিল এবং তাহার চেষ্টা সফল হয় 
নাই। চেষ্টাতেই মান্থষের পুরুষকার, ফল সর্বত্রই ভাগ্যায়ত্ত। তিনশত বর্ষ 
পূর্বে প্রতাপ যে নৃতন মন্ত্র উদগীত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্যাপনে নিজের 
অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীর-ত্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তজ্ন্য তাহার 
কীন্তি চিরস্থায়িণী হইয়াছে । দেশবাসী তাহাকে চিনিবে কি? 


১ এ, ১৬২ পৃ, এই প্রনঙ্গে আমি অন্থাত্র যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এন্লে উদ্ধৃত হইবার 
অনুপযুক্ত নহে । “775 (5758050 ) 06£90 1015 71667 85 ৪ 16061, ৮৮150 061) 603 1013 
০] 21817073617) 7 0006৮715010 100 85080060006 58052 0£ 000০ 08.0170175 
8170 07011: [011100155 561510565, 106 11)8000078160 ৪ 17900109010 00096100606 01596 1)21060. 
101 010 00 02 00/6 0085061 01 01)5 51609801010. 00 006 00721005 ড/851700 1506 102 
৪70 1) 61)06791158- 57566210 11001151060 11) 2. 1006 ৪০ 270. 1890 00 78156. 00) এ 
58015579170 0609016. 4৯ 00870 055 11506601 [32514655 10610 10080067120. 05 
06100001915 5005658, 176 ০0010 700 1010) 8103 01681710228. 01 006 1762৬ 168170107 
৪1191110155 016 006 129067 0 2 000017)0105729]100, [72 00101201060 00911061091] 
910170605 0086 1095 601760. 1715 191], ১০ 1) 91160. 87)0 1১19 02152 £81160 €০০, 
206৮০]: €0 2196 2৫917 006 0106 15010102200 01705216151) 21005 016 2. 08.0100010 
16806] 11055501015 20112 60001705 101 0106 15210 04 00511) £1015 2170 12770/18, 
[072600010৫১ 056 78521551048 0, 2 206 560067265 95005 1915.-শি মি] 
কিন্তু বৈদেশিক লেখক এ কথার সমর্থন করিতে ন৷ পারিয়া৷ লিখিয়াছিলেন : 'চন০ ৬৪5৪ & (22 
10891), 0166 19 66106811) 5016) 000 17 009 00175106760 07115100116 783 6. 000081)66 
01 41110096611 10067615055] 6022৪. 0800101 9০009660 05 100.00169 018. 
11705755660]5 7016. (৯11. 6, 1:5০ চাওএ]1056৮ 101051506৮৬ 2616৪ 1920 চ. 188.) 
এই প্রশ্নের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যই আমার বন্বর্ষব্যাপী সন্ধানের ফল এই গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছি । 
সম্ভবতঃ অনুকূল বা বিরুদ্ধ কোন বিশিষ্ট মতই বিচার করিতে বাদ পড়ে নাই। আগ্যোপান্ত পাঠের 
পর পাঠকবর্গ শ্বীয় হ্বীয় মত স্থির করিয়। লইবেন । 


৪০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিরোধ ও আত্মকলহের স্থষ্টি। “ছিদ্রেযু অনর্থা বহুলীভবস্তি |” যাহাদিগকে 
তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই অহ্ুগতদিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও ্বদেশ- 
দ্রোহিত৷ তাহাকে দুর্বল করিয়! তাহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। 
কারণ, তিনি যে স্বাধীনতা লাভের নৃতন মন্ত্র প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহার সাধনার ফল চতুদ্দিকে 
বিসপিত হইলেও, কোথায়ও স্থায়ী হইতে পারে নাই । দেশ, কাল ও 
তাহার আদর্শের মশ্ না বুঝিয়া তাহার জীবনব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ করিয়। 
দিয়াছিল। মহারাষ্্রবীর শিবাজীর মুখে কবি বলাইয়াছেন : ৃ 


“নহে বহুদিন গত, শুনি, বঙ্গদেশে 
প্রতাপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর, 
তেজস্থী, স্বধশ্মনিষ্ঠ ; করিল! প্রয়াস 
স্থাপিতে ন্বাধীন-রাজ্য । বিপুল বিক্রমে 
পরাজিল বাদশাহী সেনা বহুবার । 
বিজিত বিধ্বস্ত কিন্ত হ'ল অবশেষে ; 
রাজ্য-সংস্থাপন হ'ল আকাশ-কুস্থম ১ 


ইহাই প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তেজস্থিতা, ন্বধর্মনিষ্ঠা এবং 
স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার 
পতন হইল কেন, তাহাই প্রশ্ব। গুরুদেব রামদাস স্বামী তাহার উত্তর 
দিয়াছেন : 


“ৰলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা, 
শুন গৃঢ়তত্ব তা'র। তেজোবীধ্যগুণে 
প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনতা লাভে, 
কিন্তু তার জাতি, দেশ না ছিল প্রস্তুত ) 
জ্ঞাতিবন্ধু বু তা"র ছিল প্রতিকূল, 
তাই হ'ল ব্যর্থ চেষ্টা। মৃঢ সেই নর, 
দেশ, কাল, পাত্র মনে না করি? বিচার, 


১ কবিভুষণ যোগীন্ত্রনাথ বঙ্গ প্রণীত 'শিবাজী' মহাকাবা, ১৫০ পৃ। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৪৬৪ 


এক] যে ছুটিতে চায়; চরণশ্খলনে 
নাহি রহে কেহ ধরি? উঠাইতে তারে ॥৮১ 


ভাগ্যদোষে প্রতাপের চরণ স্মলিত হইয়াছিল এবং তাহার চেষ্টা সফল হয় 
নাই। চেষ্টাতেই মানুষের পুরুষকার, ফল সর্বত্রই ভাগ্যায়ত্ত। তিনশত বধ 
পূর্বের প্রতাপ যে নৃতন মন্ত্র গীত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্যাপনে শিজের 
অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীর-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার 
কীন্তি চিরস্থায়িনী হইয়াছে । দেশবাসী তাহাকে চিনিবে কি? 


১ ত্র, ১৬২ পৃ; এই প্রনঙ্গে আমি অন্থত্র যাহ লিখিয়াছিলাম, তাহা, এন্থলে উদ্ধৃত হইবার 
অনুপযুক্ত নহে । “7৩ (65690 ) 65620 1315 ০8166] 95 ৪. 76796], 10 £006100 002 0015 
01 206181701521702106 7; 10000 101) 100 585 058 ০1560 5% 006 08056 0£ 610০ 79.0172,08 
8100 0167 79111 01 507৮1563519 17580509150 2 79001001000 0৮ 20027060196 16160 
100. 07. 00 06 05. 0135021 0£ 616 510086100. 3০৮ 006 ০০0৮ ৪5 0106 0106 0: 
8010, 217 21706707158, 78680 11001191060 11) ৪. 1006 86 2170. 1790 0 28156 0 ৪ 
১৪০]৯877 7060016, 4৯ 15810. 1851 1150660 1 02519658 561776 10520061760 6% 
16705901810 80155255, 156 50010 1706 07072 15 01697 1068. 04 0061062৮5 228001)- 
৪1751106165 06 005 159061 06 ৪; 00102100010 ৮298101), 176 00910917010660 001701021 
510110615 05৪6 17950617650. 1715 181]. 5০ 1০ 1916৫ ৪00 1715 ০9356 (81160 (0০, 
13267 60 7152 20910 9300 005 15000168170. 01075216151) 21703 01 2 08900101010 
1০8067 175250 1515 201016%6106105 ডা1015 0106 00210 04 010517)6 £1025 2100 12100 12- 
--(090242100) 06 ০০852 2 10216 001, ঠা) 11152 509506 52০০ 1915. শি মি] 
কিন্তু বৈদেশিক লেখক এ কথার সমর্থন করিতে না পারিয়! লিখিয়াছিলেন ; 76 ৪3 ৪ 109৮5 
00917) 09810 15 02081] 5015) 0000 17 হস ০0158106760. 01171017106 585 & 00100212261 
07 011003661076 27060619005 002 5 08010 80002060105 2001639 015- 
57066506005 015." (10, 0. 175০ চাও এ]05০ 2 105165055 [6৬16৬ 1920 ঢ. 188.) 
এই প্রশ্নের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যই আমার বনুবর্ধব্যাপী সন্ধানের ফল এই গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছি । 
সম্ভবতঃ অনুকুল বা বিরুদ্ধ কোন বিশিষ্ট মতই বিচার করিতে বাদ পড়ে নাই। আগ্যোপাস্ত পাঠের 
পর পাঠকবর্গ স্বীয় শ্বীয় মত স্থির করিয়। লইবেন । 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্য সম্পকিত সময়ের নির্ঘণ্ট 


১৫৫৬-১৬০৫ বাদশাহ আকবরের রাজত্ব । 
১৫৬৩-১৫৭২ সুলেমান কররাণী বঙ্গের শাসনকর্তী | 


১৫৬০-৬১ 
১৫৭২-৭৩ 
১৫৭৩-৭৩৬ 
১৫৭৪ 
১৫৭৭ 
১৫৭৬-৭৯ 


১৫৭৮ 


১৫৮০ 
১৫৮০-৮২ 
১৫৮২ 
১৫৮২-৮৪ 
১৫৮৩ 
১৫৮৪ 
১৫৮৪-৮৭ 
১৫৮৭ 
৬৫৮৯-৯৮ 


১৫৯২-৯৩ 


১৫৭৯৫ 


১৫৯৬ 


১৫৯৮-৭৯৭ 


১৫৯৯ 


গড়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম। 

স্থলেমানের জোষ্টপুত্র বায়াজিদের রাজত্ব । 

দায়ুদর খ| রাজা ছিলেন। ১৫৭৬, আকমহল যুদ্ধ ও দায়ুদের মৃতু । | 

যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । ১৫৭৫, গৌড়ের ধ্বংস। 

যশোর রাজ্যের প্রথম সনন্দ ও বিক্রমাদিত্যের রাজত্বারস্ত | 

হোসেনকুলি খা বঙ্গের মোগল স্থবাদার। 

প্রতাপাদিত্যের আগ্রা গমন। ১৫৭৭-৯, টোভরমল্ল সাম্রাজ্যের 
উজীর । 

বঙ্গে জায়গীরদারদিগের বিদ্রোহ । 

টোডরমল্ল বঙ্গের স্থবাদার । ১৫৮২, রাজন্বের হিসাব প্রস্তত। 

যশোর-রাজ্যের সনন্দ লইয়া প্রতাপাদিত্যের প্রত্যাগমন । 

খা আজম্‌ বঙ্গের স্বাদার। 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু | 

প্রতাপের রাজ্যাভিষেক। 

শাহবাজ খ। বঙ্গের স্থবাদার । 

ধূমঘাটে দুর্গ নিশ্ীণ, যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব ও উদয়াদিত্যের জন্ম । 

মানসিংহ বঙ্গের স্থবাদার। ১৫৯৫, রাজমহলে রাজধানী । 

প্রতাপাদদিত্যের উড়িষ্যাভিযান ও গোবিন্দদেব বিগ্রহাদি লইয়া 
প্রত্যাগমন | 

বসন্ত রায় ও গোবিন্দ রায়ের হত্য। এবং হিজলী বিজয়। 

বাক্লার কন্দর্পনারায়ণের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধি, হোসেন- 
পুরের যুদ্ধে পাঠানের পরাজয় এবং কন্দর্পের মৃত্যু | 

মানসিংহের দাক্ষিণাত্য গমন। জগৎসিংহের মৃত্যু, বালক 
মহাসিংহ বঙ্গের স্থুবাদার । 

প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা ঘোষণ! । খুষ্টান্‌ পাদরীগণের আগমন । 


১৬৩০০ 


১৬৩০৭ 


২১৬০৩-০৪ 
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১৬০৬-০৭ 
১৬০ ৭-০৮ 
১৬০৮-১৩ 
১৬০৮ 
১৬০৪৯ 


১৬০৯-১ ০ 


১৬১০-১২ 


১৬১২ 
৯১৬১৩ 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৪০৭ 


বঙ্গের প্রথম গীঞ্জ] নিশ্মাণ | মানসিংহের প্রত্যাগমন ও 
সেবপুরের যুদ্ধে ওসমানের পরাজয়। 

মানসিংহ আগ্রায় গিয়া সাত-হাজারী মল্সবদার হন এবং বহু সৈন্য 
লইয়! রাজমহলে আসেন। 

রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপ-কন্তর বিবাহ ও রামচন্দ্রের পলায়ন । 
কার্ভালে৷ কর্তৃক সন্দ্বীপ অধিকার এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে আরাকাণ 
রাজের পরাজয় । 

মানসিংহের যশোহর আক্রমণ, প্রতাপের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি। 
কেদার রায়ের হস্তে মোগল সেনানী মন্দারায় ও কিল্মকের 
পরাজয় ৷ মানসিংহের শ্রীপুর যাত্রা । কেদারের পরাজয় ও 
হত্যা । স্ববাদারী ত্যাগ করিয়া মানসিংহের আগ্রায় 
প্রত্যাগমন । 

আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ । 

আটমাসের জন্য মানসিংহ বঙ্গে পুনঃপ্রেরিত হন । 

কুতুব্উদ্দীন্‌ বঙ্গের স্থবাদার | 

জাহাঙ্গীর কুলি খা বঙ্গের সববাদার। 

ইসলাম খ বঙ্গের স্ুবাদার | 

প্রতাপাদিত্যের নহিত ইসলাম খার বজ্রপুরে সাক্ষাৎ ও সন্ধি। 

ঢাকায় রাজধানী স্থাপন । 

মোগল সেনানী ইনায়েৎ খা ও মীর্জা নথন প্রতাপের বিরুদ্ধে 
প্রেবিতহন । সালিখার যুদ্ধে উদয়াদিত্যের পরাজয় ও খোজা 
কমলের মৃত্যু । ধুমঘাটের নৌ-ুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় ও 
ঢাকায় গমন। | 

ঢাঁকায় বন্দী থাকিবার কিছুদিন পরে প্রতাপ পিগ্ুরাবদ্ধ হইয়া 
আগ্রায় প্রেরিত হন। পথে বারাণসীতে মৃত্যু । বয়স ৫০ 
বখ্সর। 

ওসমান খার পরাজয় ও মৃত্যু । 

ইসলাম খাঁর মৃত্যু 


চতুষ্রিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ 


রুষনগর রাজবংশ॥ পূর্বেই বলিয়াছি, ভবানন্দ মজুমদার এই 
প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শাগ্ডিল্যগোত্রজ ভট্টনারায়ণের 
২০শ অধস্তন বংশধর এবং কেশরকুনী গীঞ্চভূক্ত সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ১৬০৬ 
ৃষ্টাবে মানসিংহের নিকট হইতে ১৪ পরগণার সনন্দ প্রাপ্তির পর, ভবানন্দ 
বাগোয়ান-বল্পভপুর হইতে মাটিয়ারিতে প্রাসাদতুল্য আবাসবাটি নির্শাণ করিয়া 
বাস করেন।১ মৃত্যুকালে তিনি মধ্যম পুত্র গোপালকে উত্তরাধিকারী করিয়া 
যান। গোপালের সময় শান্তিপুর, শাহাঁপুর, ভালুকা, কুশদহ, উড়া প্রভৃতি 
কয়েকটি নৃতন পরগণীা অঙ্জিত হয়। গোপালের পুন্র বাজা রাঘব মাটিয়ারি 
হইতে জলঙ্গী কূলবন্তী রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা 
রাঘবের পুভ্র রাজ! রুদ্ররায় রেউই নাম পরিবর্তন করিয়! কৃষ্ণনগর করেন, 
কারণ এস্থানে বহু সংখ্যক কৃষ্ণোপাঁসক গোপের বাস ছিল। রুদ্ররায়ের সময় 
জমিদারী হইতে প্রভূত আয় হইত। তিনি বাদশাহকে ২* লক্ষ টাকা কর 
দিতেন। তাহারই সময়ে কাঙ্গড়া শোভিত বর্তমান রাজপ্রাসাদ, সুন্দর চক ও 
নহবতথানা প্রস্তত হয়। কুদ্ররায় প্রসিদ্ধ সিদ্ধশ্রোত্রিয় কাঞ্জারী বংশীয় কুমুদ 
্যায়ালঙ্কারের পুন্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশকে ইঠ্টগুর নির্বাচন করেন। রঘুনাথের 
পূর্বনিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্গত সারলগ্রামে। সারলের কাঞ্জারীগণ 
পাণ্ডিত্য গৌরবে ও ধন্মসাধনায় বক্ষের সর্বত্র সন্মানিত। রদ্ররায়ের পর 
তৎপুত্র রামজীবন ও রামকুষ্ণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। রামকৃষ্ণ সভাসিংহের 
বিদ্রোহ জন্য বদ্ধমান রাজকুমার জগত্রায়কে আশ্রয় দেন। ইহার পর রাম- 


১ ভবানন্দ অন্নপূর্ণার উপানক ছিলেন। তিনি কাশীধামে অন্পূর্ণার মন্দির নিম্ধাণ করিয়। 
দেন বলিয়! প্রবাদ আছে ।-_উপেন্ত্রচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 'চরিতাভিধান'* ৩২৪ পৃ। 

২ সারল বা সারুলিয়! গ্রাম যশোহর জেলায় নলদীর নিকটবর্তী এবং নবগঙ্গার উপর অবস্থিত। 
ইছ৷ কাঞ্নারী বংশের আদিস্বান। 'বাচম্পত্য-অভিধান' প্রণেতা তারানাথ তর্কবাচম্পতির পিতামহ 
এই সারল পরিত্যাগ করিয়া অশ্থিকা-কাল্নায় বসতি স্থাপন করেন। রঘুনাথ দিদ্ধান্তবাগীশও 
রুদ্ররায়কে শিষ্য করিয়৷ নদীয়ার অন্তর্গত কীদবিলায় বাস করেন । তথা হইতে তাহার বংশধরের! 
এক্ষণে ধর্মারহ, বাহিরগীঁছি, বাগআচড়া ও সিমল। প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। 


প্রতাপাদদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪১১ 


জীবনের পুত্ত্র রঘুরাম কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইলে, তৎপুক্র 
সুবিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র রাঁজালাভ করেন (১৭২৮), ইনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট 
হইতে “রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর” উপাধি পান। তবানন্দের সময় হইতে তাহার 
বাজ্য ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে কৃষ্চচন্দ্রের সময় সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। 
এই সময় রাজ্যের উত্তর সীম! মুশিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পশ্চিম সীমা 
ভাগীরথী নদী এবং পূর্ব সীম! বলেশ্বরের পারে ধুলিয়াপুর।১ মে রাজ্যের 
পরিমাণ ফল ৩৮৫০ বর্গ ক্রোশ। যশোহর-খুল্নার অধিকাংশ উহার অস্তভূক্তি 
ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৭৮২ ), তৎপুত্র শিবচন্দ্রের সময় হইতে নদীয়া 
রাজ্য ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়! শিবপৌল্র গিরিশচন্দ্রের সময়ে জমিদারীর পরিমাণ 
৮৪ পরগণা স্থলে ৫৭ খানি পরগণ। দাড়ায় । গিরিশচন্দ্রের পুক্রসস্তান ছিল 
না, শ্রীশচন্দ্র তাহার দত্তক পুন্র। তিনি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
মহারাজ” উপাধি লাভ করেন। ১৮১৯ বৎসর রাজত্বের পর তাহার মৃত্যু 
হইলে, তৎপুক্র রাজা সতীশচন্দ্র কিছুকাল রাজত্ব করেন। ইনি পানাসক্ত, 
অকন্মণ্য শাসক কিন্তু তাহার দত্তক পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র বুদ্ধিমান ও স্থুশাসক বলিয়া 
খ্যাত। তিনি দীর্ঘকাল রাজতক্তে থাকিয়া পরলোকগত হইলে, তৎপুক্র সর্ধব- 
জনপ্রিয় কৃতবিদ্ভ মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রাজ্যলাভ করেন (১৯১১)। 
দিলী-দরবার হইতে তীহাঁকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদত্ত হয় । 

বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত এই রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
ভবানন্দ যেমন হিন্দুর নিকট হইতে মোগলের হাতে স্বদ্দেশকে অর্পণ করিবার 
সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অধস্তন বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি, মোগলের 
হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়৷ লইয়া, বৈদেশিক ইংরাজকে দিবার জন্য যে যড়মন্ত্ 
ইস, তাহার অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন । ভবানন্দের কার্যের পুরস্কার তাহার 
ফরমাণে পাওয়া যায়, তাহার ১৪ পরগণ1 লাভের এবং কাহুনগো পদ প্রাঞ্ধির 
সনন্দ এখনও কৃষ্ণনগর বাজবাটাতে জীর্ণ অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে ; আর 


১ “রাজ্যের উত্তর সীম! মুরশিদাবাদ । 

পশ্চিম সীমা গঙ্গী ভাগীরথী খাদ | 

দক্ষিণের সীমা গঙ্গীস।গরের ধার । 

পূর্ব সীম ধূল্যাপুর বড় গঙ্গা! পার ॥'__ভারতচন্ত্র, 'কালিকামঙলগল' 
এখানে বলেশ্বর নর্দীকেই বড়গঙ্গা বল! হইয়াছে ।_“সন্বন্ধ নির্ণয়", ৭২৩-২৪ পৃ। 


৪১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চক্রাস্তকারী কৃষ্ণচন্দ্রের পুরস্কার চিহ্ন কৃষ্ণনগর বাঁজবাটাতে সদর্পে প্রদণিত 
হইতেছে। সিংহদ্বার দিয়! প্রবেশ করিবামাতর দেখা যায়, সম্মুথে একটি প্রকাণ্ড 


ভট্টনারায়ণের অধস্তন বংশ 


২০ ভবানন্দ মজুমদার 
| 
গোপাল 
| 
রাজ] রাঘববায় 


রাজবাজেন্দ্র 
কৃষচন্ত্র [ অগ্নিহোত্রী, বাজপেয়ী ] (১৭২৮-১৭৮২ ) 


রাজা শিবচন্্র ( ১৭৮২-১৭৮৮ ) 


| 
রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ( ১৭৮৮-১৮০২ ) 


| 
রাজ] গিরিশচন্দ্র (১৮০২-১৮৪১) 


| 
মহারাজ শ্রীশচন্ত্র দত্তক ] ( ১৮৪১-১৮৫৮ ) 


রাজা সতীশচন্ত্র ( ১৮৫৮-১৮৭০ ) 
| 
রাজ! ক্ষিতীশচন্ত্র দত্তক ] ( ১৮৭০-১৯১১) 


| 
৩৩ মহারাজ ক্ষৌণীশচন্্র বর্তমান মহারাজ ] 


প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪১৩ 


পুরাতন কামান সযত্বে রক্ষিত হইতেছে; উহার পার্থে লেখা আছে : 185565 
ডে 01556106605 1.0: 01155, 1757". দেশদ্রোহী ভবানন্দ যে রাজ্য 
পত্তন করেন, তাহার উপযুক্ত বংশধর কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তাহার চরমোন্নতি হয় । 
তদবধি, কি জানি কিসের ফলে, ক্রমেই সে রাজ্যের পতন হইতেছে ; কোথায় 
পরিণতি, কে জানে? অর্জন করিবার বেলায় অতি কম রাজ্যই খাঁটি ধর্ম 
উপায়ে উপাঞ্জিত হয়, শুধু নদীয়া রাজ্যের কথা নহে। কিন্তু আনন্দের বিষয়, 
এই রাজ্যের রাজ্যাধিকারিগণ অধিকাংশেই অজন্র দানে, ধশ্মানুষ্ঠানে এবং শিল্প- 
সাহিত্যের সমুন্নতি কল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র। 
তাহার সুন্দর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর সম্বলিত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণের অসংখ্য 
সনন্দ, শুধু নদীয়া! জেলায় নহে, যশোহর-খুল্নার বহুস্থানে বহুগৃহে এখনও সযত্বে 
রক্ষিত হইতেছে ।১ আমি স্বচক্ষে এরূপ বহু দলিল দ্েখিয়াছি। শাস্তিপুরের 
প্মবন্ত্রৎ এবং কৃষ্ণনগরের মাটার পুতুল দেশের মধ্যে অতুলনীয় । ভারতচন্দ্রের 
কবিতা, রামপ্রসাদের গান ও রলসাগরের সরসভাষ বঙ্গে অসামান্য প্রসারলাভ 
করিয়াছে । শিল্প-সাহিত্যে, পাণ্ডিত্যে, স্থাপত্যে এবং এমন কি, কথোপকথনের 
ভাষার স্থরভঙ্গিতে, নদীয়া! এখন পধ্যস্ত যশোহর-খুল্না প্রভৃতি জেলার আদর্শ 
স্থানীয় হইয়াছে । 


বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশ॥ মানসিংহের আক্রমণের পর 
তাহার অন্ুগৃহীত “তিন মজুমদারের” বঙ্গ তাগ করিয়। লওয়ার একট! গল্প 
আছে। এই তিন মজুমদার-_ভবানন্দ, জয়ানন্দ ও লক্ষ্মীকাস্ত। ভবানন্দ 
মজুমদারের কথা পূর্বে বলিয়াছি ১ জয়ানন্দ মজুমদার হুগলী জেলার বাঁশবাড়িয়ার 
মহাশয়” উপাধিধারী রাজবংশের আদিপুরুষ, তাহার সহিত আমাদের ইতিহাসের 


২ 'নবদ্বীপাঁধিপতির রাজ্যে যে ব্রাহ্মণ রাজদত্ত ব্রন্গত্র ভূমি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি ব্রাহ্মণ 
বলিয়াই গণ্য নহেন' রাজজ্ঞাতিগণও হ্ুত্রাক্ষণদিগকে ভূসম্পর্তি দান করিয়াছেন ।'__লালমোহ্‌ন 
বিদ্যানিধি, “সম্বন্ধ নির্ণয়', ৫৭৩ পৃ। 

২ 10706119] (95926500661 হইতে জান যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে কেবল মাত্র 
শাস্তিপুর হইতে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার (১৫০,*০* পাউও) সুঙ্ষবস্ত্র বিলাতে প্রেরিত হইত ।_নদীয়। 
কাহিনী", ৭১ পু । 


৪১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিশেষ সন্বপ্ধ নাই । লক্ীকাস্ত সজুমদার প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী বিভাগের 
প্রধান কম্ধচারী ছিলেন, সে পরিচয় পূর্বের দিয়াছি (২২৬-৭ পৃ)। ইনি 
সাবর্ণ গোত্রজ কনৌজাগত বেদগর্ভের বংশে ১৮শ পুরুষ। হুগলী জেলার 
উত্তরাংশে গোঘাটা-গোপালপুরে লক্গমীকান্তের পিতা কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় 
(ব! ঘটকর্দিগের ভাষায় “জীয়ো” গাঙ্গুলী ) বাস করিতেন। একমাত্র পড়্ী 
ভিন্ন তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। গাহস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াও তিনি 
সন্গযাপীর মত অনাসক্ত ছিলেন এবং সর্বদা তীর্থভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেন। 
কথিত আছে, তিন্নি পত্বী পল্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচারী বেশে বর্থমান 
কালীঘাটের সন্নিকটে ১ এক আশ্রম নিশ্বীণ করিয়া তথায় ইঠ্টসাধনায় নিযুক্ত 
ছিলেন । এমন সময়ে কণগ্ন শয্যায় শায়িত তৎপত্বী পদ্মাবতী তাহার্দের একমাত্র 
সম্ভান--এক সুলক্ষণযুক্ত পুক্র প্রসব করিয় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রহ্মচারী 
পত্বীর অন্ত্োষ্টিক্রিয় সমাপন করিয়! ভাবিতেছিলেন, তিনি সংসার ছাড়িবার 
পথ খু'জেন, সংসার যে তাহাকে ছাড়ে না, তিনি এখন কেমন করিয়া এই 
সগ্ঃপ্রস্থত সন্তানের লালন পালন করিবেন। এমন সময়ে দেখিলেন, তাহার 
সম্মুখে একটি টিক্টিকির ডিম্ব উপর হুইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, উহা হইতে 
লালাজড়িত এক শাবক বাহির হইয়! নিশ্চল হইয়। রহিল; এমন সময় কোথা 
হইতে এক মক্ষিক। আসিয়া! সেই লালা ভক্ষণ করিতে লাগিল ; অমনি শাবকটি 
মুক্ত হইবামাত্র মক্ষিকাঁটিকে ধরিয়! উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এ তৃ্য দেখিয়া 
বৈরাগ্য-বিহ্বল কামদেবের দিব্যজ্ঞান জন্মিল; তখন “নারদপঞ্চরাত্রঁ নাক 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের একটি শ্লোক তাহার মনে পড়িয়া! গেল : 


“কাক: কৃষ্ীরূতো যেন, হংসম্চ ধবলীকৃতঃ। 
ময়ুরশ্চিত্রিতো যেন, তেন বক্ষ! ভবিষ্যাতি |" 


অর্থাৎ যিনি কাঁককে কৃষ্বর্ণ, হংসকে ধবল এবং ময্ুরকে নানাবর্ণে চিত্রিত 
করিয়] সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন। প্রবাদ এই, ত্রহ্মচারী সছাঃপ্রস্থত 
সন্তানের রক্ষার ভার শ্রীভগবানের উপর সমর্পণ করিলেন, একটু কাগজে উক্ত 
শ্লোকটি লিখিয়া নিত্রিত শিশুর বুকের উপর রাখিলেন, এবং সজল নেত্রে উত্তরীয় 


১ খ্রন্থানকে সেকালে 'ফকিরের ডাঙ্গ' বলিত। 


প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪১৫ 


মাত্র সম্বল করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।১ তিনি কাশীধামে গিয়! দণ্তী সন্গ্যাসী 
হইয়াছিলেন। মানসিংহ খন সসৈন্যে বঙ্গে আসিবার পথে কাশীধামে কয়েকদিন 
ছিলেন, তখন দৈবাৎ একদা! তেজঃপ্রদীপ্ত কাষদেব ত্রদ্ষচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয় 
এবং পরে তিনি তাহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুদেবের সহিত কথা 
প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পান এবং গুরুর অনুরোধে তাহার 
পুজের সন্ধান করিবার জন্য স্বীকৃত হন। 

এদিকে লক্্মীকাস্ত প্রতিবেশীদিগের যত্তে গ্রতিপালিত হইয়া! বয়স্ক হইলে, 
বসস্ত রায়ের সহিত কালীঘাটের সন্বদ্ধস্ত্রে প্রতাপাদিত্যের রাজসরকারে প্রবেশ 
করেন। ১৫৭০ খৃঃ অবে লক্ষ্মীকান্তের জন্ম হয় ১৭ তাহা! হইলে মানসিংহের 
আক্রমণ কালে তাহার বয়স ৩৩ বসব | তিনি ৮1১০ বৎসর পূর্বের রাজসরকারে 
কার্ষ্ে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে অসামান্য প্রতিভাবলে দেওয়ানের পদ লাভ করেন। 
মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে পরিচিত হুইয়া, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে 
সিংহরাজাকে কি সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তৰে 
কাধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর লক্ষমীকান্ত একজন প্রধান 
ভূম্বামী হন। মানসিংহ তীহাকে জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে মাগুরা, 
খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচ পরগণা! এবং 
হাতিয়াগড় পরগণার কতকাংশের সনন্দ আনিয়া দেন। এ সনন্দ ১৬১০ খৃঃ 
অবের পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। সনন্দ পাইলেও সমস্ত 
জমিদীরী স্ববলে আনিতে প্রায় ছুইপুরুষ লাগিয়াছিল। লক্ষ্মীকাস্ত গোপালপুরে 
বাম করেন; তৎপুন্র গৌরহরি নিমতা-বিরাটি বাসস্থান নির্দেশ করেন। তাহার 
পৌন্র কেশবচন্ত্র মজুমদার মুশিদকুলি খার সময় বাঙ্গালার দক্ষিণ চাকলার রাজন্ব 
আদায়ের কর্মচারী (জমিদীর ) ছিলেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি পান। জমিদারীর 
স্থবন্দোবস্তের জন্য তিনি উহার কেক্্রস্থলে বড়িশায় আনিয়া বাস করেন । তদবধি 


১ লুক্্ানুসদ্ধিৎসথ হ্বলেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ততপ্রণীত “কলিকাতা, সেকালের 
ও একালের' নামক বিরাট গ্রন্থে (৬৫ পৃ) লিখিয়াছেন যে, তিনি কামদেবের বংশীয় বড়িশ| নিবাসী 
হরিশ্চজ্্ রায়চৌধুরীর পুত্র সতীশচন্ত্র রায়চৌধুরীর নিকট প্রাপ্ত কামদেবের হ্বহস্তলিখিত আত্মবিবরমী 
সম্বলিত একখানি জীর্ণলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতে এই সার সংগ্রহ করিলাম । 

২ 'বলীয় জাতীয় ইতিহাস" ব্রাঙ্গণকাণ্, ২৬৪ পৃ, হরিস'ধন মুখোপাধ্যায়, ১৫২ পৃ। 

৩ 'কালীক্ষেত্র দীপিকা, ৭৮ পৃ। 


৪১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই বংশ বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী নামে খ্যাত হইয়াছে । কেশবের পুত্র শিবদেব 
বিখ্যাত ব্যক্তি ; তিনি অত্যন্ত দানশীল, সদাশয় ও ধর্মনিষ্ঠ । যে কেহ তাহার 
নিকট প্রীর্থ হইলে, কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। এইরূপে তিনি সকলের 
সন্তোষ বিধান করিয়া সন্তোষ রায় নামে সুপরিচিত হন। তিনি চারিমেলের 
বিশিষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দিয়া বড়িশায় বসতি করান, এবং 
কলিকাতা অঞ্চলে তিনিই সমাজপতি ছিলেন । কথিত আছে, তিনি লক্ষ বিঘা! 
জমি দেবোত্তর ও ব্রহ্গোত্তর দিয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি (৮৭ পৃ) বসন্ত রায় 
কালীঘাটে মায়ের জন্য একটি ক্ষুত্র মন্দির নিশ্মাণ কবিয়! দেন, সন্তোষ রায় শেষ 
জীবনে এ মন্দির ভাঙ্গিয়! বর্তমান বিরাট মন্দিরের কার্ধযারস্ত করেন এবং তাহার 
মৃত্যুর কয়েক বখ্সর পরে উহার কাধ্য শেষ হয় (১৮০৯)। ইট ইতিয়া 
কোম্পানি আওরঙ্গজেবের পৌন্র বঙ্গাধিপ আজিম উশ্বানকে ১৬০০০ টাকা 
নজর দিয়া যে আদেশ পান, তদহুসারে সাবর্ণ-চৌধুরীবংশীয় রামটাদ, মনোহর ও 
রামভদ্র রায় চৌধুরীর-নিকট হইতে কলিকাতা ক্রয় করেন। এই বংশীয়গণ এক্ষণে 
একপ্রকার হীনভাবে কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িশা গ্রামে বাস করিতেছেন । 


লক্ষমীকাস্ত মজুমদার 
[ জন্ম ১৫৭০, মৃত্যু ১৬৪৯ ] 
| 


টি লরি বা গৌরী রায় 








জগ্রীশ মত 
|. ] মল ২ 
বিষ্যাধর রঘুদেব বাধাকৃ কেশবরাম 
| রায় চৌধুরী 
বাস্থদেব [ ১৬৫০- নি ] 
[ ১৬৫৮১ ৭৩২ এ | | 
মনোহর | | 
| | রামদেব শিবদেব 
কষ্টাদ কালীচরণ | বা সন্তোষ রায় 
রামভদ্র [ ১৭১০-৯০ [| 
গঙ্গানারায়ণ 


হজরত 


প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪১৭ 


শহ্কর চক্রবর্তীর বংশ॥ প্রতাপাদদিতোর মহামন্ত্রী ও সুহৃদ্বর শঙ্কর 
কাশ্ঠপগোত্রীয় দক্ষ হইতে ১৮শ পুরুষ। দক্ষ হইতে ১১শ ধনঞ্জয়ের 
বংশ বলিয়! ইহার্দিগকে ধনের চাটুতি” এবং ধনঞ্জয়ের বৃদ্ধ প্রপৌ্র 
দেবাই-এর ধারা বলিয়া ইহাদিগকে “দেবাই গোষ্ঠী বলে। দেবীবরের 
বিভাগ অনুসারে ইহারা পণ্ডিতরত্ব মেল। দক্ষ হইতে ধারা এইরূপ ; 
১ দক্ষ-_ স্থলোচন-__- বাস্থদেব_ মহাদেব__- মহানন্দ__ সামস্ত-__ লৌলিক-_ 
অরবিন্দ ( বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত কুলীন ), __তৎহৃত আহিত-_গ্যাকর-_ 
১১ ধনঞয়__ রঘুপতি__ সিদ্দেশ্বর__ সর্ববানন্দ-_-১৫ দেবাই-__- ভবানীদাস-- 
১৭ গোপাল। দেবাই বা! দেরনাথ চট্টের পৌন্র গোপাল চক্রবর্তী বারাসাতে বাল 
করিতেন। তাহার ছয়টি পুত্রের পরিচয় পাওয়। যায়, তন্মধ্যে শঙ্কর সর্ববজ্যেষ্ঠ | 
শঙ্কর যে নিতান্ত নিরাশ্রয় ব্রাঙ্ষণ যুবকের মত যশোহরে গিয়াছিলেন, 
এমন বোধ হয় না। পাঠানের পতন ও মোগলের উত্থান এই সদ্ধিকালে 
দেশের সর্বত্র যখন অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার 
মন্ত্রণা লইয়া প্রতাপাদ্িত্যের সহচর হন এবং পরে তাহাকে উত্রিক্ত করিয়া 
তুলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় কালে শঙ্কর বন্দী 
হন। পরে মানসিংহ যখন প্রতাপের সহিত সদ্ধি ও সদ্তাব স্থাপন করেন, তখন 
শহ্কর মুক্ত হইয়। প্রতাপের কাধ্যত্যাগ করিতে বাধা হন। কথিত আছে, 
তখন তিনি মানসিংহের অনুগ্রহে ভূমিবৃত্তি লাভ করিয়া বুদ্ধকালে বারাসাতে 
আসিয়া নিরাশ জীবন অতিবাহিত করেন। শঙ্কর চক্রবগ্জা প্রতাপাদিত্য 
অপেক্ষ1! বয়সে বড় ছিলেন, স্থৃতরাং বারাসাতে ফিরিয়া! আসিবার কালে তাহার 
বয়স ৫০ বৎসরের কম নহে। প্রভাবতী প্রভৃতি নান! কাল্পনিক নামে শঙ্করের 
বীরপত্বীর শৌধ্য-খ্যাতি বহু আধুনিক কাব্যোপন্তাস হইতে বঙ্গীয় পাঠককে 
চমকিত করিয়াছে । সেই পতীর গভে তাহার তিনটি পুল্র হয়_ রামভটষ্ট বা 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য, মধুন্দন ও বাহ্থদেব। ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে 
থাকে এবং অনেকে বারাসাতের পৈতৃক বাসস্থান পবিতাগ করিয়! দক্ষিণেশ্বর, 
বালী, হাওড়া, বেলঘরিয়1, মহেশতল1, মানকর ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানাস্থানে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের বিস্তৃত বংশাবলী আমার নিকট থাকিলেও 
তাহা প্রকাশ করিবার স্থান নাই । সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ধার! মাত্র দেখাইতেছি। 
শঙ্করের অধস্তন দশম পুরুষে পরমশ্রদ্ধেয় সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত 

৭ 


৪১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“দেবাই গোষ্ঠী' 
১৭ গোপাল চক্রবত্তা 


স্পা শাক পাশা ৮45 5 পাপন ১ ৪০ 


১৮ শঙ্কর চক্রবর্তী শিব, কন্দর্প, দুর্গা প্রভৃতি ! 
ূ আরও পঞ্চ ভ্রাতা ) 


| | 

১৯ সের ভষ্টাচাধ্য মধুন্ছদনা বাহ্থদেব | 
রিনি রিয়ার রোযার | 
| | | | 

২০ কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর পুকষোত্তমা ২৭ কুঞফ্ছদেব 

নায়ালক্কার [ দক্ষিণেশ্বর ] [ বারাসাত ] 2010 


1 0] | | | 
রামকিশোর ২১ নীলকণ ঘনশ্যাম ২১ সীতারাম ঈশান 
হ্যায়বাগাশ | ৫ 
[ দক্ষিণেশ্বর ] ৮: 
রা ২২ কালীচরণ 


__ শশী ০ শশী 2 শশিশিশটি 


ৃ | | 
২২ প্রাণবল্পভ মনোহর ভবানীচরণ অভয়াচরণ 


[ ভঙ্গ] বর [ মহেশতলা ] 
২৩ রামকানাই 


হা ২৩ নী রাজী 
|... ূ ূ 
ঠাকুরদা গোবিন্দ ২৪ মাধব 
২৪ রামচন্দ্র [হাওড়া ] [ বদ্ধমান 
1. ব্াজবাটার 
২৫ ট্রাক গোপাল সভাপত্ডিত ] 





২৬ দাঃ নগেন্দ্র ২৫ নারায়ণ 


5 
২৭ সত্যচরণ শাস্ত্রী মন্মথ ফণী | | 
২৬ বিমলাচরণ কমলাচরণ 


গ্রতাপাদিত্য সম্পক্িত কয়েকটি বংশ ৪১৯ 


আছেন। আধুনিক সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম প্রতাপাদিত্যের ,জীবনবৃত্ত 
সহ্কলন করেন; তাই তাহার ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত বহুমত এক্ষণে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্ঠা 
পূর্ণ করিয়াছে । শুধু প্রতাপ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ নহে, তিনি শিবাজী, ক্লাইভ, 
আলেকজেগার প্রভৃতির জীবনী লিখিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিছুদিন 
হইল এই বংশোজ্জলকারী ত্রাহ্ণবীর ব্রা্গণোচিত তেজস্ষিতা, আচারনিষ্ঠা এবং 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত অনুসন্ধিৎস1 লইয়! ব্রঙ্গদেশ, যবদীপ ও শ্যাম প্রভৃতি 
পূর্ববদেশ সমূহ পরিদর্শন পূর্বক বঙ্গদেশে এতিহাঁগিকের জন্য এক নব যুগের 
অবতারণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণেশবরবশী | বারাসাতেও শঙ্করের 
বংশীয়ের। বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে শঙ্কর হইতে ৮ পুরুষ নারায়ণচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য ।১ তাহার নিকট হইতে জানিতে 
পারি যে, তাহার পূর্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই অসাধারণ বলশালী ছিলেন, এবং 
যে কার্যে গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার প্রতিভা এবং একাগ্রতার পূরিচয়.পাওয় 
গিয়াছে । 


কালিদাস রায়চৌধুরী ॥ প্রতাপাদিত্যের ঢালী সর্দার কালিদাস 
রায়ের কথা পূর্বের বলিয়াছি (২৩০ পু)। প্রতাপের ঢালী সৈন্তের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল এবং এই জাতীয় পদাতিক সৈন্যই তাহার প্রধান অব্লম্থন ছিল। 
প্রায় প্রত্যেক রণস্থলে কালিদাস কখনও মদ্নমলের সহকারিরূপে, কখনও প্রধান 
সামন্তের মত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন । সেইজন্য তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
এমন কি, ভারতচন্দ্রের কবিতায় যে 'যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী” বলিয়। বর্ণনা 
আছে, সেখানে কালিকাদেবীকে না বুঝাইয়া এই সেনাপতি কালিদাস 'রায়ের 
কথা! বলা হইয়াছে, কোথায়ও কোথায়ও লোকে এমনও অর্থ করিয়া থাকেন ।ৎ 

১ ইনি রীচি 55০:56017€এ একজন প্রধ।ন কর্মচারী । চিরদিন বিদেশে খাকিলেও বংশ- 
গৌরবের জন্য তাহার প্রবল আকাঁঞ্ষ! দেখ! যাঁয়। ইনিই আমাকে অতি বিস্ত'্ণ বংশতালিক! প্রেরণ 
করিয়াছেন। তাহা সম্পূর্ণ গ্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়] ছুঃখিত হইলাম । যশোহরের ইতিহাসের 
সঙ্গে শঙ্করের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার বংশীয়গণের কাহিনী আমার বিষয়ীভৃত নহে। 

২ এই সম্বন্ধীয় কিছ্বদন্তী অবলম্বন করিয়া ১৩১ সালের 'ভারতী' পত্রিকার পৌষসংখ্যায় 
“সেনাপতি কালী" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়।ছিলাম, তাহা! জর্টব্া। প্রতাপের পতনের ১৫০ বংসর 
পরে লিখিত ভীরতচন্দ্রের কবিতায় আছে : 'যুদ্ধকালে সেন।পতি কালী' , ঘটক-কারিকায় দেখিতে 


৪২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অবশ্ঠ সে অর্থের কোন সার্থকতা নাই। তবে কালিদাস একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, একথা সত্য । কথিত আছে, মানসিংহের আক্রমণ কালে 
তিনি যশোহর-হুর্গ-রক্ষার ভারপ্রাঞ্ধ ছিলেন। প্রতাপের পতনের পরও তিনি 
জীবিত ছিলেন, এবং যখন দেখিলেন বঙ্গীয় সৈ্যরা বিনষ্ট ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, 
সর্বত্র মোগলেরা ঘোর অত্যাচার করিয়া! দখল করিয়া! লইল, তখন বিহার 
যশোহর পরিত্যাগ পূর্ববক জন্মভূমি সেখহাটি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ৃ 

অতি প্রাচীনকাল হইতে সেখহাটি একটি বিখ্যাত স্বান। ইহার বিশেষ | 
পরিচয় আমর] এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেন রাজত্বের ইতিহাস প্রসঙ্গে দিয়াছি।১ 
সেখহাটি বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত এবং সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্রেশন হইতে 
প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত । কালিদাসের উদ্ধতন বংশীয়গণ কয়েকপুরুষ ধরিয়। 
এই সেখহাটিতে বাস করিতেছিলেন । তিনি দক্ষিণ রাট়ীয় দত্তবংশীয় মৌলিক 
কায়স্থ। শিদ্ধমৌলিকগণের যে ত্রিশটি প্রধান সমাজ আছে, তন্মধ্যে বিঘাটিয়। 
অন্যতম ; এখানকার কন্কীশ গোল্রীয় দত্তগণ প্রসিদ্ধ।২ বিশ্বেশ্বর দত্ত এই 
বিঘাটিয়ার দত্তগণের বীজপুরুষ বলিয়া উক্ত হন। বিশ্বেশ্বর হইতে ৮ম পুরুষ 
জনার্দনের ছুই পুত্র ছিলেন, শ্রীরাম ও কানাইদাস। শ্রীরাম চেঙ্গুটিয়া পরগণার 
জমিদার হন, তখন তাহার রায় চৌধুরী উপাধি হয়। তিনি তীহার ভ্রাতা 
কানাইদীসকে জমিদারীর অংশ দেন নাই | কানাইদাস বাদশাহ হুসেন শাহের 
আমলে তহশীলদারের কার্য করিয়া মজুমদীর উপাধি পান। কালিদাস এই 
কানাইদাস মজুমদারের পুত্র ছূর্গাদীসের কনিষ্ঠ সন্তান ।৩ 


গাই : “সনাধিপতিরূপা সা যশোহর-স্বরক্ষকা' , 'সারতত্ত্বতরঙ্গিণী'তে লিখিত হইয়াছিল : 'যুদ্ধে 
যার সেনাপতি আপনি কালিকে'_এই সব উক্তি একত্র করিয়া দেখিলে কালী বলিতে মাত 
কালিকাদেবীকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু কালিদাসের বাসস্থান বিভাগদি প্রভৃতি স্থানে এবং বড়গাতির 
গুরু-ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়দিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এঁ ভারতচন্ত্রের কবিতায় সেনাপতি কালিদাসেরই 
কথা৷ বল! হইয়াছে । ইহা অতিরিক্ত স্তাবকতা মাত্র-_সত্য বলিয়। ধরিতে পারি ন|। 

১ ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৪০-৫২ পৃ। 

২ “কায়স্থ-কারিক।' উপক্রমণিকা, ১৬ পৃ । 

৩ এই দত্ববংশ চিরদিনই বংশমর্ধ্যাদায় উচ্চ। তাহার। কুলীনের সঙ্গে ব্যতীত বিবাহ্‌ সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতেন না। নড়াইলের নিকটবত্তী উজিরপুরের রাজা কেশব ঘোষ শ্রীরাম রায় চৌধুরীর 
মমদাময়িক। তিনি ধনসম্পদে প্রবল ও গর্বিত হইলেও বংশ গৌরবে হীন ছিলেন, তিনি প্রীরামের 


প্রতাপাদদিত্য সম্পক্কিত কয়েকটি বংশ ৪২১ 


কালিদাস আজীবন সৈনিক পুরুষ। শিশুকালে তিনি অত্যন্ত বলশালী 
ছিলেন। তখন লেখনী অপেক্ষা বংশযষ্ঠি পরিচালনাই তাহার 'অধিকতর প্রিয় 
ছিল। প্রাচীন বঙ্গে লাঠিই আত্মরক্ষা ব৷ পরপীড়নের প্রধান সম্বল ছিল। এখন 
যেমন লাঠি “ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয় শৃগাল-কুন্ুরতীত বাবুবর্গের হস্তের শোভা 
বদ্ধন করে এবং কুকুর ভাকিলেই সে ননীর হস্তগুলি হইতে খসিয়। পড়ে,» 
পূর্বে সেরূপ ছিল না| তখন ইহারই বলে গৃহস্থের মানমর্ধযাদ1 ও ধনধান্ত রক্ষিত 
হইত । দেশ ও সমাজ উভয়েরই শাসন ভার লাঠির উপর ন্যস্ত ছিল। ক্ষুক্্র 
লাঠিয়ালদলের সর্দার কালিদাস লাঠির শাস্ত্রে পারদশ্শ হইয়া বিখ্যাত হন। 
কিন্ত তাহার সামর্থ্যে কুলায় নাই ; চেস্গুটিয়া, ইশফপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি 
সকলই প্রতাপাদিত্যের করতলগত হইয়াছিল। হয়তঃ সেই সময়ে প্রতাপ 
কালিদাসের খ্যাতি শুনিয়া গুণীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া, তাহাকে স্বকীয় ঢালী 
টসন্ের একজন প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালিদাস চিরদিন 
বিশ্বস্ত ভক্তের মত তাহার অধীন থাকিয়া, বহু যুদ্ধে শ্বীয় অসামান্য বলবীর্যের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সে বীধ্যবন্তার বিশেষ গল্পকাহিনী সেখহাটি অঞ্চলে প্রচলিত 
নাই, কারণ তাঁহার যোদ্ধ জীবন সে স্থান হইতে বহু দূরে সমাহিত হইয়াছিল। 

প্রতাপের পতনের পর কালিদাসের ঢালী সৈন্ত কতক তখনও অবশিষ্ট ছিল। 
তিনি তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ লইয়া আসিয়া, সেই বিপ্লবের যুগে বিস্তীর্ণ 
ইশফপুর পরগণ৷ দখল করিয়। বসেন। এই পরগণ। তখন ফতেহাবাদ সরকারের 
অন্তর্গত এবং ইহার রাজস্ব ২৫৮,০২৫ দ্লাম বা ৬৪৫০২ টাক। ।* বিস্তৃতির 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার আয়ও পরে বদ্ধিত হয়। চাচড়ার রাজা মহাতাবরাম রায় 


কন্যা ।ববাহ্‌ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহীন্িত হন যখন তাহাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা৷ গেল না, 
তখন তাহাকে অগ্রতিভ করিবার জন্য শ্রীরামের পক্ষীয় লোকে এক কৌশল অবলম্বন করিয়। তাহাকে 
সম্মতি দেন। তখন সেই “আশমানী কুদ্রতী (অর্থাৎ অত্যধিক অহঙ্কারী) রাজা কেশব ঘোষ 
অসংখ্য লৌক লম্কর সহ মহাসমারোহ করিয়া সেখহাটি আগমন করেন । শ্রীরাম রায় একটি পুরুষ 
ছেলেকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয় দেন। ক্রোধাদ্ধ কেশব বছুবার এই অপমানের 
প্রতিশোধ লইবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, কিন্তু লাঠিয়ালের বলে চেস্গুটিয়ার জমিদার প্রতিবারই তাহাকে 
পরাস্ত ও নিরম্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

১ বন্ষিমচন্ত্র, 'দেবী চৌধুরাপী”, ১৫৮ পৃ। 

২ 4১৮৮৮-491চ01 (02106605 ৬০1, [1 0, 292. 


৪২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বহুবার তাহার হস্ত হইতে এই পরগণ। কাড়িয়1! লইবার চেষ্টা করেন; কিন্ত 
কালিদাস তাহার সকল আক্রমণ নিরাঁকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে 
তিনি ঢাকার স্থুবাদীর কাশিম খার নিকট বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করেন এবং 
তাহার সন্তট্টিসাধন করিয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর সম্বলিত ইশফপুর 
পরগণার সনন্দ লাভ করেন। এই সময় হইতে তাহার “রায় চৌধুরী” উপাধি 
হয় এবং সাধারণের নিকট তিনি রাজ বলিয়া! পরিচিত হন। সনন্দ গ্রহণের 
পর কালিদাসের জীবদ্দশায় ঠাচড়ারাজ ইশফপুর লাভের জন্য আর কোনও চেষ্টা 
করেন নাই। মহাতাবের পুক্র কন্দর্পের সময় ( ১৬১৯-১৬৪৯ ) ইশফপুর 
কালিদাসের বংশীয়গণের করায়ত্ত ছিল। বহুদিন পরে কন্দর্পপুত্র মনোহর বায় 
উহা। অধিকার করিয়া লন ।১ 

পরগণ দখল করিয়! কালিদাস রায় ত্ান্তর্গত ভৈরব-তীরবর্তী বিভাগদি 
গ্রামে আবাসম্থান নির্দেশ করেন। কেশব সেনের ইদ্দিলপুর তাত্্শাসনে এই 
বিভাগদি গ্রামের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং ইহ! অতি প্রাচীন গ্রাম ৷ কালিদাস 
এই স্থানে আসিয়া! গড়কাট। বাড়ী, বাসোপযোগী অদ্রালিক1 এবং মঠ মন্দিবাদি 
নিশ্শীণ করিয়া উহা] রাজধানীর মত করিয়া লন। তাহার বংশধরগণ এখনও 
এখানে হীনভাবে বাস করিলেও তীহার বাসভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছে। 
তাহার মধ্যে যদিও কোন মন্দির বা অট্টালিকা দণ্ডায়মান নাই, তবু নানাস্থানে 
রাশি রাশি ইষ্টকন্তুপ, মন্দিরের ভগ্রাবশেষ ও গড়ের চিহ্ন পূর্ববগোৌরৰ স্মরণ 
করাইয়া দেয় । তাহার খনিত প্রাচীন জলাশয় এখনও “মঠবাড়ীর দীঘি” বলিয়া 
খ্যাত। বিভাগদি হইতে পূর্ব নিবাস সেখহাটি যাইবার জন্য তিনি জলপ্লাবিত 
প্রাস্তরের মধ্য দিয়া যে দশ বার মাইল দীর্ঘ উন্নত রাস্তা প্রস্তত করিয়াছিলেন, 
তাহা এখনও বর্তমান আছে । সেখহাটির সহিত কালিদাসের বিশেষ সম্বন্ধ 
ছিল, তথায় তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তখনও বাস করিতেন। তহারই সময়ে পুষ্ধরিণী 
খননকালে তথায় ভূবনেশ্বরী দেবীর অপূর্ব পাষাণ-প্রতিমার আবিষ্কার হয় এবং 
কালিদাসই তাহার প্রথম মন্দির নিশ্মাণ ও পুজার ব্যবস্থা করিয়া দেন।২ 


১ ৬৬০50121509 0 255016, ০১. 45-6. 
২ ভ্ৃবনেশ্বরীমুর্তির বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ডে (৩য় সং ২৪৫-৫১ পৃ) দেওয়া হইয়াছে। এমন 
নুন্দর দেববিগ্রহ বোধ হয় যশোহর খুলনায় আর নাই। ভারতীয় শিল্পকলার হার প্রসিদ্ধ 
ডাঃ ভিনসেন্ট স্মিথ এই মুত্তির ছবি দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়াছিলেন ! 


প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪২৩ 


সেখহাটি এক্ষণে নড়াইলের জমিদারের হস্তগত হইলেও ভুবনেশ্বরী দেবীর পৃজার 
সংকল্প কালিদাসের বংশীয়গণের নামে হয়। 

কালিদাস রায়ের দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষে রামবল্লভ প্রভৃতি পাচ পুত্র ও বাণী 
নামক এক কন্য। এবং দ্বিতীয় পক্ষে রামনারায়ণ প্রভৃতি ছয় পুত্র ও এক কন্যা । 
এই সকল পুন্রকন্াগণের বিবাহ দ্বারা তিনি নানাশ্রেণীর প্রধান প্রধান কুলীনের 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া “গোষ্ঠীপতি” আখ্যা পান। বালী সমাজের 
১৯ পর্য্যায়স্থ প্রকৃত মুখা গোম্বামী বা গোসাঞ্জদাস ঘোষ ইছাপুর হইতে 
আপিয়! দাতিয়া পরগণার জমিদার কুমির! নিবাসী প্রথিত নামা কুল্সিণীকাস্ত 
মিত্রচৌধুরীর কন্া বিবাহ করিয়া উক্ত কুষিবায় বাস করিতেছিলেন। কালিদাস 
স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্তা! বাণীক্ন্দরীকে উক্ত গোসাঞ্জদাসের জোষ্ঠ পৌন্র প্রকৃত মুখ্য 
রামদেব ঘোষের সহিত বিবাহ দিয়! তাহাদিগকে সপবিবারে আনিয়া পাশ্ববর্তী 
বাঘুটিয়। গ্রামে বসতি করান এবং মৌজে বাণীপুর (কন্যার নামানুসারে ) ও 
মৌজে হরিশপুর মৌরসী মোকবরী গাতি যৌতুক দেন।১ এই রামদেব 
বাঘুটিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের আদ্িপুরুষ। তাহার বংশধরগণ এক্ষণে প্রায় 
শতাধিক ঘর হইয়া স্থপ্রশস্ত বাঘুটিয়ার বিভিন্ন পাড়ায় বাস করিতেছেন । 
দক্ষিণরাটীয় কারস্থ সমাজে বাঘুটিয়ার ঘোষ মহাশয়দিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি 
অত্যন্ত অধিক। তাহাদের মধ্যে চণ্তীচরণ প্রভাতি দেশমান্য মহায্সগণ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন।২ আমরা পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ দিব । রাজ! কালিদাসই 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত ঘোষ বংশীয়গণ আজিও তৎপ্রদত্ত যৌতুক- 
সম্পত্তি খারিজ! তালুকের উপশ্বত্ব ভোগ করিতেছেন। 





১ ইশফপুর পরগণার সঙ্গে এই সম্পত্তি টাচড়া রাজের হস্তগত হয়। কিন্তু ইংরাজ আমলে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উহ খারিজা৷ তালুক বলিয়! বন্দোবস্ত হয়। উহা! যশোহর কালেক্টারীর 
২*নং তৌজিভুক্ত। তালুকের রাজস্ব ২১৯ টাকা হইতে এক্ষণে ২৩৪%১০ দাডাইয়াছে। এই 
বাণীপুর তালুকের মধো কিসমৎ বাঁঘুটিয়া ( মৌজে বাঁঘুটিয়৷ ব্যতীত ), কন্দনপুর (বিভাগদির প্রকৃত 
নাম ), মধ্পুর, সিঙ্গেড়ী, বিছালী ও মাদারবেড় ছিল। ্‌ 

২ রামদেব হইতে প্রবল মুখের প্রধান ধার! এইরূপ £ ১৯ গোম্বামী_-২* তরত-_২১ 
রামদেব__২২ রামেম্বর__-২৩ হরেকৃ্চ-_২৪ ব্রজকিশৌর--২৫ চণ্ডীচরণ_-২৬ কৃষ্চরণ-_২৭ হরিচরণ 
প্রিয়নাথ ও রাজেন্্রকুমার । হরিচরণ ও প্রিয়নাথের বংশ নাই। রাজেন্রের পুত্র অমরেন্্র প্রভৃতি | 
হরেকৃষ্ণের ২য় পুত্র রাজকিশোর-__-২৫ বাঞগ্ছারাম_-২৬ দুর্গাচরণ-_-২৭ কালীপ্রসন--২৮ দেবপ্রসনন 
প্রভৃতি । চস্তীটরণ প্রবল প্রতাপান্থিত রাজার মত সম্মানিত হইতেন। 


৪২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কন্ধীশগোত্রীয় দত্ত-বংশ 
বিশ্বেশ্বর দত্ত, সাং বিঘাটিয়া 


০১ 


শ্রীরাম রায়চৌধুরী কানাইদাস মজুমদার 
| [সাং সেখহাটি] | 
গন্ধর্বরায় ছুর্গাদাস 


ৃ |. 2. 
গৌরীচরণ | 
| কেশবরাম কালিদাস রায়চৌধুরী 
রামচন্দ্র | [সাং বিভাগদি] 


চি এ | ৯ 
টিন | বরমাবল্পরভ কীদ্ডিচন্্ ৯ পুত্র 
রামসন্তোষ বামকত্র বিনোদরাম | | 


| | |. বাণেশ্বর হরিরাম 
প্রাণবল্লভ শিবরাম গঙ্গারামা | ূ 

| ৰ | গঙ্গারাম কাশীনাথ 
রূপরাম দেবীপ্রসাদ নীলমণি | ূ 

ৰ | | দ্বারকানাথ | 
রামন্বসিংহ রঘুনাথ আনন্দচন্দ্র |  চন্ত্রকুমার ০৪ 
গোবিদচ হরানন্দ পরেশনাথ এ হি 
কেশবলাল রায়চৌধুরী প্রিয়নাথ রায়চৌধুরী মহেন্্রকুমর হারালাল 
মিউনিসিপ্যালিটির ৮ 

[সাং বিভাগদি] 


চেয়ারম্যান 
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কালিদাস স্বীয় কনিষ্ঠ কন্যাকে মাহিনগর সমাজের ২১ পর্য্ায়স্থ কোমল মুখ্য 
বামদের বস্থ মহাশয়ের সহিত বিবাহ এবং নিয়মিত বৃত্তি দান করিয়। বিভাগদি 
গ্রামে তাহার বসতি নির্দেশ করিয়া দেন। বর্তমান সময়ে বিভাগদির বস্থগণ 
উক্ত রামদেব বন্থুর অধস্তন বংশধর ।১ কালিদাস পৌত্রীর সহিত বাগাণ্ডা 
সমাজের প্রকৃত মুখ্য ২১ পর্ধ্যায়স্থ যাদবেন্্র বস্থর বিবাহ হয়। তিনি উহাকে 
বামের জন্য জঙ্গলবাধাল গ্রামে ও ইশফপুর পরগণার অন্তর্গত তেঘরি নামক 
একখানি গ্রাম ভোগোত্তর স্বরূপ নিক্ষর দান করেন। যাদবেন্র ও তাহার 
সহোদরগণের বংশ হইতে জঙ্গলবাধালের শ্বনামখ্যাত বস্থু মহাশয়ের] প্রায় ৪০ 
ঘর দাড়াইয়াছেন এবং তাহারা সাত আট পুরুষ তথায় বাস করিতেছেন 
বিভাগদ্দি ও জঙ্গলবাধালের বস্থগণ অনেকেই এখনও কালিদাস প্রদত্ত বৃত্তি 
ভোগ করিতেছেন। তিনি অন্যান্য স্থানের কায়স্থদ্িগকেও মহাজ্রাণ দিয়াছিলেন। 

কালিদাস অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত এবং স্বধশ্মনিষ্ঠ ছিলেন; নিকটবর্তী বড়গাতি, 
শিক্গিয়া, সেখহাটি, দেয়াপাড়া, ভুূগিলহাট ও শোলপুর প্রভৃতি ২৭খানি গ্রামের 
অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও কালিদাস প্রদত্ত ব্রক্গোত্তর জমি 
ভোগদখল করিতেছেন। বড়গাঁতির জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত কালিদাস রায়ের 
সভাপণ্ডিত ছিলেন; পরে তীহারই বংশধরগণ বাঘুটিয়ার ঘোষ বংশের গুরুকুল। 
কালিদাস অত্যন্ত দাতা বলিয়! খ্যাত; তিনি যাগঘজ্ঞ উপলক্ষে দীনছুঃখীদিগকে 
অজন্র দান করিতেন । মানষ থাকে না, কিন্তু তাহার কীত্তি থাকে, কালিদাস 
নাই, কিন্তু তাহার কীত্তি-কাহিনী এখনও বিলুগ্ধ হয় নাই। 


বিজয় রাম ভঞ্জ চৌধুরী ॥ বিজয়রাম মহাবীর এবং প্রতাপাদিত্যের একজন 
সেনাপতি বলিয়া তর্ত-বংশ এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে এ অতি পুরাতন বংশ। এরূপও কথিত আছে যে, ভঞ্জদিগের 
আদি স্থান রাজপুতানায়, তথ হইতে তাহারা উড়িস্তায় ও পরে মমুরভগ্জে 
রাজার মত বাম করেন। সেখান হইতে কে কখন বঙ্গদেশে আসেন, তাহা 
জানা যায় নাই, তবে মুনলমান বিজয়ের প্রায় শতবর্ষ পরে কুবের ভঞ্জ দক্ষিণবঙ্গে 


১ এই বংশের একটি ধারা এইরূপ: কোমলমুখ্য ২১ রামদেব--২২ নিধিরাম--২৩ রামরাম 
২৪ গোরাচাদ-_২৫ কো-মুগদীধর--২৬ শশিভৃষণ (রায়সাহেব )২-২৭ যতীন্, থগেক্, বিনয়। 


৪২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হাতিয়গড়ের অন্তর্গত বহড়ু গ্রামে বাস করেন, এরূপ জানা যায়। কুবেরের পুত্র 
কাকুৎস্থ, তৎপুন্র হরিহর, তৎপুন্রদ্বয় মকরন্দ ও বিদ্যাধর | মকরন্দের কোন অধস্তন 
বংশধর কলাধর ও মালাধর ছুই ভ্রাতায় খড়রিয়া, স্থলতানপুর প্রভৃতি পরগণার 
জমিদারী পাইয়া! প্রথমতঃ মৌভোগ গ্রামে ও পরে তাহাদের বংশধরগণ নলধায় 
বাস কবেন। সে ইতিহাস পরগণার বিবরণী প্রসঙ্গে পরে দ্রিব। বিগ্যাধরের্‌ 
প্রপৌন্র বা তাহার অধস্তন কোন বংশধর হাওড়া জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর 
( সম্ভবতঃ শ্রীরামপুব কায়স্থপাড়। ) হইতে উঠিয়া আসিয়া খাঞ্জে গ্রামের অপর 
পারে বর্তমান হাসনাবাদের সন্নিকটে বোলতলা নামক স্থানে বাম করেন। 
তছংশীয় হরিহর ভঙ্গ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন । হরিহরের পুন্র 
যাদবেন্দ্র বিক্রমাদিত্যের সময় রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং পরে প্রতাপাদিত্যের 
রাজত্বকালে তিনি তাহার কোষাধ্যক্ষ বা রাজন্ববিভাগীয় দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে 
সমাসপীন হন। তখন তিনি বোলতলা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামতীর পূর্ববপারে 
বর্তমান কালীগঞ্জের চারি মাইল উত্তরে নল্তা গ্রামে বসতি করেন । 

যাদবেন্দ্র এই স্থানে আসিয়! দীঘিকা খনন ও প্রাচীর বেষ্টিত আবাস-বাটিক] 
নিশ্শীণ করেন। এখন অসংখ্য পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা ও সিংহদ্বারের তোরণ- 
প্রাচীর তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । যাদবেন্দ্র কৃষ্ণভক্ত ও ধাম্মিক ছিলেন; তিনি 
শ্ীঞ্রাকুষ্ণদেব রায় বিগ্রহের জন্য নিজ বাঁটীতে যে সুন্দর মন্দির নিম্মাণ করেন, 
উহার পোতী৷ পর্যন্ত মৃত্তিকা নিম্নে বসিয়া গেলেও মন্দিরটি দুইবার বজাঘাত 
সহা করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং তন্মধ্যে শ্রাবিগ্রহের নিত্য পৃজা 
হইতেছে । এ পুজা নির্বাহের জন্য ৩০০/ তিন শত বিঘা নিষ্ষর দেবোত্তর 
আছে ) বৈশাখ, কান্তিক ও মাঘ মাসে নিত্য কীর্তন হয়। সে সম্পত্তির 
আদায়ের ব্যবস্থাদি পুরোহিতগণই করেন । ৬কৃষ্ণদেব রায়ের মন্দিরটি দোতাল] ; 
উহার নিম্নতলার বাহিরের মাপ ৩০৬" ৮ ২৬ ফুট এবং দোতালার গর্ভমন্দির 
১৪-৫% ১৫১৪৫" | এখনও মন্দিরটি রীতিমত মেরামত না করিলে আর 
দীর্ঘস্থায়ী হইবে না । কৃষ্দেবের দোল উৎসবের জন্য যে স্থন্দর দোলমঞ্চ নিশ্মিত 
হইয়াছিল, তাহা এখনও আছে। ভঞ্গগণ জামদগ্্য গোত্রীয় এবং ভট্টপলীর 
বৈদিক ভট্টচাধ্যগণ তাহাদের গুরু | 

যাদবেন্র্ের পুত্র বিজয়রাম বিপুল বপু এবং অদ্ভুত দৈহিক বলের পরীক্ষা 
দিয়! প্রতাপের শরীবরক্ষী সৈন্যদলের সর্দার হইয়াছিলেন (২৩২ পৃ)। তিনি 


প্রতাপাদ্দিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪২৭ 


ভগ্লচৌধুরী-বংশ 
শ্রিহবি বা হরিহর ভঙ্জ 
টিরিনান নি 
| | ূ 
অভিরাম রাম যাদবেন্্ 
[7 4 এ 
রাজারাম বিজয়বাম ভগ্জচৌধুরী 
[ চাল্তাবাডিয়া ] | 
শু 
(১) কষ্৫প্রসাদ শিবনারায়ণ রামদেব 
] ৃ 
[৮ পুক্র [1] 

রামহরি শ্রীদাম দর্পনা রায়ণ | 
| | ] ] : 
| | বংশীবদন প্রতাপ শ্রীনাথ জানকী 

গৌরহরি  তারিণী | নারায়ণ | ূ 
| | গোপাল প্রভৃতি | বিহারীলাল হারাণ 

লোকনাথ শ্ঠামাচরণ শীতল ] ৃ 
| | |] হরিচরণ শ্রীশ 

নীলকান্ত দীনদয়াল যতীষ্দ্ 
(১) কৃষ্ণপ্রসাদ 


7] 
| | | 
জগন্নাথ কালাচাদ রামলোচন 
| | | 
কাশীনাথ গোলক রাজবল্লভ 
| | ] 
বিশ্বনাথ প্রাণরুষ্ঃ অমূলাকৃষ্ণ 
ৰ ূ 
গোপীনাথ উত্তম | ] | ] 
| অবনী জিতেন্্র মাঁণক জহর 


| ] 
চিন্তামণি পোষ্য ] আশুতোষ 


৪২৮ যশোহর খুল্নার ইতিহাস 


দশ সহআ্র সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়! শুনা যায়। বিজয়রাম শেষ যুদ্ধ 
পর্যান্ত প্রতাপ-সৈন্যের অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোষাধ্যক্ষ বা তাহার 
পুত্র কখনও কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন নাই। দিলে প্রবাদ 
তাহাকে অবাহতি দিত না; আজ যে বিজয়রামেব বীরত্বখ্যাতি যশোহর অঞ্চলে 
গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে, তাহা হইত না। প্রতাপের পতনের পর, বিজয়রাম 
চতুঃপার্বস্থ বাজিতপুর পরগণ! দখল করিয়। বসেন এবং পরে নবাব সরকার হইতে 
উহার জমিদারী সনন্দ এবং বংশাহ্ুক্রমিক চৌধুরী খেতাব লাভ করেন। 
বিজয়রাম হইতে ভঞ্জচৌধুরীগণ সাত আট পুরুষ নলতায় বাস করিতেছেন এবং 
তাহারা শ্বশ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থ এবং ব্রাঙ্মণগণকে তূমি-বৃত্তি দিয়া 
তথায় বাস করাইয়াছেন। কালে গোষ্ঠীবৃদ্ধি ও জ্ঞাতি-বিরোধবশতঃ ভগ 
জমিদারগণ হীনপ্রভ হইয়। পড়িয়াছেন। সমগ্র বাজিতপুর পরগণার মাত্র ৬/* 
তিন আনা অংশ এক্ষণে তাহাদের বহু সরিকের হস্তগত আছে; অবশিষ্ট 
জমিদারীর ০ বার আন! অংশ সাতক্ষীরার জমিদারবাবুদিগের এবং এক আন! 
অংশ শ্রীপুর নিবাসী ৮যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষের হইয়াছে । ইংরাজ আমলে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেন্ট এতদ্দেশীয় যে সব জমিদারের সহিত প্রথম বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশীবদন ভঞ্জ চৌধুরী অন্যতম | যশোহর-ধুমঘাট লাটেরও 
কতকাংশ তাহারই সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এজন্য এ অংশের নাম বংশীপুর 
লাট। সে লাট এক্ষণে টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্বত্বাধীন হইয়াছে। 
ভ্ত-বংশের বংশলতিক। এইরূপ : বিগ্যাধর, ততৎপুত্র পূর্ণীনন্দ, তৎপুন্রর বিশ্যাসচন্দ্র 
তৎপুত্র জয়রাম ও প্রভুরাম ; জয়রামের পুত্র চুড়ামণি, তৎপুত্র ছুর্গাদাস ; এই 
ছুর্গাদাস বা তৎপুত্র হরিহর বোলতলায় বাস করেন। 


রঘুনাথ রায়॥ ঘটকারিকায় যে প্রচলিত রঘৃ”১ নামক প্রতাপাদিত্যের 
সেনাপতির কথ আছে, তিনি পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন নাই | তাহার নিবাস 


১ “সেনানী সুর্যযকাস্তশ্চ রঘুঃ প্রাচপতিস্তখা ।' 
--ঘটককারিকা, নিখিলনাথ, মূল ৩১৪ পৃ। 
২ এই পুস্তকের ২৩০ পৃষ্ঠায়, [ ২য় সং ২৩৬ পৃ ] রঘু পূর্ব্দেশ হইতে আসিয়ছিলেন বলিয়! যে 
অনুমান করিয়াছিলাম, তাহ] সত্য নহে । পুর্বে এ সংবাদ জানিতে পারি নাই। 


প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪২৯ 
সৌপায়ন গোত্রীয় নাগ-বংশ 
৮ রাজ! রাজবল্লভ নাগ [&শলকুপা] 
| 


» গোবিন্দ 
| 
১০ বঘুনাথ রায় [প্রতাপ-সেনানী] 
| 


১১ বামনারায়ণ 
[ সাং বাগছুলী ] 
| 


১২ হৰিবাম 
| 
] | | 
১৩ কালীচরণ ভবানী চগ্ীচরণ রায় 
[সাং বাগ্ছলী] [সাং ঘুড়কা] [সাং বালিয়াপাড়া] 


| 
১৪ রামকাস্ত রায় 


| 
১৫ ত্রজকুমার রায় 
| 
১৬ বামধন রায় 
[সাং বায়বাগুলাট] 
| 
| ণ | 
১৭ নবীন বিশ্বস্তর রায় [বাক়বাহাছুর] কেশব 


| 
. ১৮ অবলা ক্ষিতীশ খগেশ রমেশ 


৪৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিল, যশোহর জেলার অন্তর্গত শৈলকৃপায়। তিনি সৌপায়ন গোত্রীয় নাগবংশীয় 
বারেন্্র কায়স্থ। এই নাগ বংশ খুৰ পুরাতন । কান্যকুজান্তর্গত কোলাঞ্চনগর 
হইতে আগত শৈলকৃপার বারেন্দ্র নাগ-বংশ অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ । 
যছুনন্দন রুত “ঢাকুরী” হইতে জানা যায়, শিবরায় নাগ শৈলকৃপার অধিবাসী । 
তৎপুল্র কর্কট ও জটাধর নাগ বল্লাল সেনের সমসাময়িক ও সমাজবন্ধনে তাহার 
প্রবল প্রতিদ্ন্বী। কর্কট তারাউজলিয়া১ পরগণার অধীশ্বর হইয়া শৈলকুপায় 
ছিলেন, এবং তাহার ভ্রাতা জটাধর সোণাবাজ পরগণ! পাইয়া বরেন্দ্রভূুমিতে 
স্বরগ্রামে উঠিয়! যান। কথিত আছে, বল্লালের প্রতি বিরক্ত হইয়৷ নন্দী, চাকী, 
দাস কুলীনেরা শৈলকৃপায় নাগরাজগণের আশ্রয়ে আসিয়৷ বারেন্দ্র কায়স্থগণের 
কুলবিধি প্রণয়ন করেন।২ বাজ কর্কট নাগ হইতে বংশধারা এইবপ : 
১ কর্কট-__২ সতী--৩ বস্থধারা_-৪ বিভা--৫ শুক্লাম্ঘর ও শুভঙ্কর, শুক্লান্বর 
শৈলকৃপায় থাকেন এবং শুভঙ্কর পাশ্ববন্তী নাগপাড়ায় উঠিয়া যান,__-৬ শুক্লান্বরের 
পুত্র গরুড়ধবজ,__৭ তৎপুক্র কালিদাস রায়”_৮ তৎপুক্র রাজ! রাজবল্রভ। ইনি 
মুসলমান রাজসরকার হইতে জায়গীর ও রাজোপাধি লাভ করেন। যছুনন্দনের 
“াকুরী'তে আছে : 

কালিদাস পুল্র রাজা রাজবল্লভ হইল 

মুন্সেফ জানিয়া পাত.সা রাজ-টাকা দিল।” 

ৃ [ মুন্সেফ অর্থ__জায়গীর ] 


এই রাজবল্লভের পৌন্র রঘুনাথ রায় প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। 
তিনি পূর্বরদেশীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক ও ছুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন ( ২১১ পৃ)। 


প্রতাপ আদিত্য রাজী বঙ্গ-অধিপতি । 
পূর্বব খণ্ডে ছিলেন তার রঘু সেনাপতি | 


১:0-1-41৮1 05560, ৬০1. [], 6. 199. তারাউজলিয়া, "575011551 পরগণা 
মামুদীবাদ সরকারের অন্তভুক্ত, উহার রাজন্ব ছিল ৩৯১,৩৬৫ দীম। এই পরগণার কতকাংশ 
অন্য পরগণার সামিল হইয়! গিয়াছে, কতক এই নামে বর্তমান যশোহ্‌র, নদীয়। ও পাবনা জেলার 
সীমাতুক্ত রহিয়াছে । | 

২ কালীপ্রসন্ন সরকার, “কায়ন্থ-তব্”, ৯৫ পৃ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজম্থ কাণ্ড, 
২.৪ ৩-৪ ৫ গু । 


প্রতাপাদিত্য সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৪৩১ 


মানসিংহ হস্তে যদ। প্রতাপ পড়িল। 
মহাযুদ্ধে রঘুবীর প্রাণ বিসঙ্জিল | 
বিষয় বিভব মঠ পর হস্তগত। 
দেবালয় মসজিদে হৈল পরিণত ॥১১ 


রদুবীরের মৃত্যুর পর তাহার জমিদারী পর্ধ্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা মানসিংহের 
সময়ে হয় নাই__সম্ভবতঃ: এ কাধা ইসলাম খার সেনানী ইনায়েৎ খার আদেশে 
সাধিত হয়। তখন রঘুর পুক্র “রাজাহীন রায়” বামনারায়ণ শৈলকৃপা পরিত্যাগ 
করিয়া বাগ্‌ছুলী গ্রামে (বর্তমান ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত) গিয়া 
বাম করেন। তথা হইতে ক্রমে এই বংশ (রঙ্গপুর ) কাকিনা, (পাবনা ) 
ঘুড় কা, ( নদীয়া ) বালিয়াপাড়া, ( যশোহর ) উদ্দিখড়ী বা উদাস প্রভৃতি নানা 
স্থানে বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বালিয়াপাড়ার ধারায় রথুবীর হইতে ৮ম 
পুরুষে কায়স্থকুল-গৌরব রায়বাহাছুর বিশ্বস্তর রায় জীবিত আছেন। ইনি 
স্বজাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং জরাগ্রস্ত হইলেও নড়াইল 
হাটবাড়িয়ায় কারস্থ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । ইহার পৌন্র ধরিলে, 
রঘু হইতে দশ পুরুষ হইয়াছে । বায়বাহাছুর এক্ষণে নদীয়] ডিস্বীক্টবোর্ডের 
চেয়ারম্যান এবং রুষ্ণনগরের স্বনামধন্য গবর্ণমেন্ট উকীল। 


সবাই ঢালী ওন্সন্দর মল্লপ॥ সে এক যুগ ছিল, যখন শ্রেষ্ঠ 
্রাহ্মণগণও ঢালী ব৷ মল্ল প্রভৃতি খেতাবে অস্ত্রশস্ত্ধারী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। সবাই এবং সুন্দর যে উভয়ে সহোদর এবং 
বন্দাঘটা বংশীয় ১৭শ প্রসিদ্ধ কুলীন চতুর্ভূজের পুত্র, তাহা আমরা পূর্বের 
বলিয়াছি (২৩০ পৃ)। সবাই যশোহর জেলার আল্তাপোলের বাঁড়ুয্যে 
বংশের আদি পুরুষ; তাঁহার একটি বংশধারাও আমরা পূর্বে দিয়াছি 
(২৪৪-৫ পৃ)। সবাইএর প্রপৌন্র মথুরেশের এক পুত্র নন্দকিশোরের ধারা 
আমরা কতক দেখাইয়াছি; মথুরেশের অন্ত পুর শ্রীবামের ধারা এই : 

২২ শ্রীরাম_-_২৩ গোপাল-_২৪ বরাঁধাকান্ত-_২৫ রামনিধি__-২৬ রামনারায়ণ 
-_-২৭ বামটাদ-_২৮ শিবচন্ত্র--২৭ প্রফুলচন্দ্র বন্্যোপধ্যায়, এম, এ, ইনি "গ্রীক 


চিত 


১ বিহ্ৃস্তর রায় (রায়বাহাদুর ), 'নাগবংশ, টাকুর', ১৪-১৫ পৃ। 


৪৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ও হিন্দু' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রস্থের লেখক, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সম্মানিত 
উচ্চ রাজকম্মচারী । 

সবাই বীড়ুযোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর মল্প প্রতাপাদিত্যের একজন সেনানী। 
সম্ভবতঃ আমরা তাহার তীরন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক যে হুন্দরের কথা বলিয়াছি: 
(২৩১ পৃ), তিনি ও স্থন্দর মল্প অভিন্ন ব্যক্তি । প্রতাপাদিত্যের পতনের পর 
স্ন্দর বা তাহার পুন্ত্র বিষুচরণ সিদ্ধান্ত ভৈরবকূলে সেনহাটি আসিয়া গা 
করেন। কাঞ্জারি ও কাটানি বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ-্ত্রই তাহাদের ) 
সেনহাটি আপিবার কারণ। বিষ্তচরণ সিদ্ধান্তের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি হইলে, যে. 
পাড়ায় তাহার বাস করেন, তাহার নাম হইয়াছে “সিদ্ধান্তপাড়া”। পূর্ব 
হইতেই তাহারা মৃকুন্দপুরের রায় মহাশয়দিগের গুরু ; তাহার যে এক সময়ে 
যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে বাম করিতেন, ইহ। দ্বারা উহা প্রমাণ করে। 
সেনহাটির সিদ্ধান্ত-বংশ আগছ্যোপান্ত পণ্ডিতের বংশ এবং বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ 
পরিবারের শুরুবংশ । বিষুচরণের পৌন্র নারায়ণ তর্কালঙ্কার প্রখ্যাতনাম৷ পণ্ডিত 
ছিলেন। নারায়ণের পৌন্র কৃষ্ণদেবের সময় মূকুন্দপুর রায়বংশীয় জনৈক শি্ত 
কর্তৃক ১৬৫৭ শকে ( ১৭৩৫ খুঃ অঃ) যে শিব-মন্দির নিশ্মিত ও পুষ্করিণী খনিত 
হয়, উহা এখনও আছে। উহার সংস্কীরাদির বায় সেই বংশীয় লক্ষ্ণচন্্ 
রায় মহাশয় প্রভৃতি এখনও বহন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণদেবের বৃদ্ধ প্রপৌন্র 
হরিনাথ বেদাস্তবাগীশ অসাধারণ পাণ্ডিত্যশালী হইয়া বদ্ধমানরাজের বিজয়- 
চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে সমাসীন ছিলেন। আমরা তাহাকে বিশেষভাবে 
জানিতাম এবং তাহার ন্বেহের গুণে ও চনিত্রমাধুর্ধ্যে একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। 
তিনি স্থন্দরের বংশধারা পবিত্র করিয়। গিয়াছেন। বেদাস্তবাগীশ মহাশয় স্বীয় 
বংশ-গৌরব সম্বন্ধে 'নুন্দরঃ সিদ্ধান্তশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতো বংশে। বলিগণৈঃ এইবূপ 
একটি শ্লোকাংশ আবৃত্তি করিতেন, এখন আর তাহ উদ্ধারের পন্থা নাই। 


র্‌ 


প্রতাপাদিত্য সম্পফিত কয়েকটি বংশ ৪৩৩ 


সেনহাটি সিদ্ধান্ত-বংশ 
[ বন্দ্যঘটি থাকে ১* মকরনদের পুত্র দাশরথির বংশে ১৭শ পুরুষ 
চতুভূজ বিখ্যাত কুলীন ] 


চতুর্ভুজ 
| । | 
লোহাই সবাই [ঢালী] স্থন্দর [মল্ল] 
| 
বিষুচরণ সিদ্ধান্ত 


[সাং সেনহাটি] 
শিবানন ভট্টাচার্য্য 
| 
| 
(১) নারায়ণ বামদের হী 
তর্কালঙ্কার তর্কবাগীশ | 
| বিষ্লুকান্ত 


গঙ্গাধর শস্ুনাথ | | 
হ্যায়ভৃষণ | হারাণ কন্তা- 
| তিলক | তারকনাথ 
| | | গোপাল ভট্টাচার্য্য 
গোকুল পদ্মলোচন কষ্+চনাথ | [শাং বড়গাতি] 
| বাচম্পতি | মহেন্দ্র | 
গণপতি [ হলেখক ] প্রমথ মোক্ষদীচরণ 


ভট্রাচাধ্য [ডাক্তার]: 





সে অসম্বদ্ধ ও অনিয়মিত চেষ্টায় বিশেষ ফল হয় নাই। 


১ ইনি এখন কাশীবাসী । মোক্ষদাচরণ 'যশোহর-কাহিনী' সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ করিবার 


জন্ঠ বিশেষ চৌষ্টিত ছিলেন। এজস্ তিনি অনুসন্ধিংস। লইয়া নানাগ্ানে ভ্রমণও করিয়াছিলেন । 
তাহার সংগ্রহের কতক খাতাপত্র আমাকে 


দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রমাণাভাবে আমি তাহার প্রায় কিছুই বাবার করিতে পারি নাই। 
তবুও আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাহীর উদ্যম সর্ব প্রশংসনীয় 


৮ 


৪৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
(১) নারায়ণ তর্কালঙ্কার 





2.4] ক 5 বাত ৮৭ 
বিশ্বনাথ জগন্নাথ রামজীবন রামগোপাল শিবরাম 
| | | 


রামশরণ কালীকিঙ্কর জন্মেজয় 
| | | 
বামসন্তোষ রামস্্ন্দরা মথুরানাথ 
ূ | | 
| | | | শীতলচন্দ্ 
গোবিন্দ মহিমচন্দ্র অভয়াচরণ হরিনাথ | 
| বিদ্যাবত্ু | বোাস্তবাগীশ নগেন্দ্র প্রভৃতি 
অক্ষয় | বসস্ত | 
| সতীশ প্রভৃতি |] | 
নরেজ্ | ভবনাথ কুলদা 
|  মনোরঞ্ন 


অজিত প্রভৃতি 


পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
যশোহর-রাজবংশ 


পূর্বে আমরা একাদশ পরিচ্ছেদে (১০৭-১৫ পৃ) প্রতাপাদিত্য পর্য্যন্ত 
যশোহর রাজবংশের আন্মপৃর্বিক পরিচয় দিয়াছি। প্রতাপের পতনের পর এই 
বংশের কিরূপ পরিণতি হইয়াছিল, তাহাই এখানে দেখাইব। পূর্ববলিখিত সেই 
'বংশকথা, দৃষ্টিপথে রাখিয়া এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে হইবে। প্রতাপাদিত্যের 
ছয়টি পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়াদিত্য সন্মুথ-যুদ্ধে পতিত হন, তাহা! আমরা 
জানি। দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায় সম্ভবতঃ পিতার জীবদ্দশায় রোগশয্যায় প্রীণ- 
ত্যাগ কবেন; তিনি চিরকুগ্ন বলিয়া যুদ্ধাদির কার্যে লিপ্ত থাকিতেন না । 
মৃত্যুকালে তাহার একটি শিশুপুত্র মাতামহ গোপালদাস বস্থর বাটীতে 
বন্থরহাটে ছিল; এই পুত্রের নাম বিজয়াধিত্য | প্রতাপের পতনের পর বস্থ 
মহাশয় যশোহর অঞ্চল ত্যাগ করিয়! ঢাকায় যান ; তথায় বিজয়াদিত্য তাহারই 
আশ্রয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হন। ইদিলপুরের কাবিকা হইতে জানিতে পারি, এই 
বিজয়াদিত্যের সহিত মৌলিক রাহা বংশীয় মদন রায়ের কন্যার বিবাহ হয়। 
রুদ্র রাহা হইতে ধারা এইরূপ : কুদ্র বায়__ছুর্গাবর-__গোবিন্দ-_পরমানন্দ 
_ মদন রায়। পাঁনং সৎ বিজয়াদিত্য প্রতাপাদিত্য পৌন্র।”১ এই কন্যার 
বা অন্য স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্ভতানাদি হয় কিন! জানা যায় নাই। প্রতাপের 
তৃতীয় পুত্র সংগ্রামাদিত্য সংগ্রাম ভালবাদিতেন এবং বাজনৈতিক 
দৌত্যকার্য্যে সর্বদা লিপ্ত থাঁকিতেন। সম্ভবত: প্রতাপ ঢাকায় যাইবার 
পূর্বেই যুদ্ধকালে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে । তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। 
প্রতাপাদিত্যের এই তিন পুত্র নাগকন্া মহারাণী শরৎকুমারীর গর্জাত। 

ঘোঁষকন্যার গর্ভে প্রতাপের আরও তিন পুত্র হয়; রামভন্র, রাজীব ও 
জগছল্লভ। শেষোক্ত ছুইজন বালক মাত্র, তাহারা মাতৃসঙ্গে জলমগ্ন হন। 
রামভদ্রের অন্য নাম প্রতাপ-ভীম ; তিনি বালক হইলেও সাহসী ও বলশালী 
ছিলেন। মহাঁরাণীর পলায়নের পর মোগলেরা ছুর্গাক্রমণ সময় তিনি বলদর্প 
দেখাইতে গিয়! বন্দী হন)২ প্রবাদ আছে তাহাকে পরে বলপূর্ববক মুদলমান 
১. দ্রাহাবশকারিকা' ( কাড়াপাড়ায় সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথি ), ৫ পৃ। 

২ ধবিশ্বকোষ', ১২শ খণ্ড, ২৭৯ পৃ। 


৪৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ধর্মে দীক্ষিত কর! হয় এবং “তাহার বংশধরগণ এক্ষণে পাটনা নগরের এক 
সন্ত্াস্ত ও প্রসিদ্ধ মুসলমানবংশের অন্তর্গত।”১ প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা ভূপতি 
রাষের পুত্র মুকুটমণি যুদ্ধকালে পলায়ন করিয়। বর্তমান বাগেরহাটের অন্তর্গত 
উৎকৃল গ্রামে আশ্রয় লন, তথায় তাহার বংশ আছে। এই বংশীয় রায় 
চৌধুরীগণ এক্ষণে সাত ঘর তথায় বাস করিতেছেন) তবে তাহারা এক্ষণে 
এমন হীন দশায় পতিত যে শিক্ষারদীক্ষা ও প্রাচীন কীত্তিকাহিণীর প্রতি রা 
উদাসীন হইয়া, কেবল মাত্র উদরান্ের চিন্তায় দিন যাপন করিতেছেন। পার্বস্তী 
রঘুনাথপুরে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত ৬কালীবাড়ী এবং শিলাময় কুষণচন্দ্র ও 
পিতলের রাধিক! বিগ্রহ আছেন। ৬কালিক। দেবীর মৃত্তি নাই, ঘটে পূজা! 
হয়। আধারমাঁণিকের ভট্রাচার্যগণ এখনও এই বংশের গুরু । মুকুটমণির 
পৌন্র বৈগ্ভনাথ হইতে এই বংশের একটি শাখা এখানে প্রদখিত হইতেছে : 

বৈদ্ভনাথ__হরিদেব-_ভৈরবচন্দ্র_ জগন্নাথ রাজকুমার, দণ্ডী ও নন্দ; নন্দ 
এবং তৎপুত্র নলিনী ও শশী জীবিত আছেন। রাজকুমারের পুক্র শ্রীশ ও ভূপেশ 
এবং দণ্ডীব পুত্র স্থরেন্দ্র এখনও বংশ-প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছেন। 

মানসিংহের সহিত প্রতাপের সন্ধি হইবার সময়ে, রাঘব রায় তাহার 
পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর-রাজ্যের ছয় আনা অংশ দাবি করেন; উহা ন! 
দিবার কারণ ছিল না। তবে লক্মীকান্তকে কাঁলীঘাটের সন্িকটব্তী 
পরগণাগুলি দেওয়ার প্রয়োজন হইল; কারণ লক্ষ্মীকান্ত বাল্যকালে কাঁলীঘাটেই 
প্রতিপালিত এবং বয়স্ক হইয়! তথায় বসতি করেন। লক্ষীকান্তকে সন্তষ্ট না 
করিলে মানসিংহের যে গুরুদক্ষিণ! দেওয়া হয় না। উহাকে কয়েকটি পরগণা। 
দিতে গেলে রাঘবের রাজ্যাংশ পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। স্থতরাং 
তাহাকে প্রতাপের রাজধানীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণ! দিতে হইল। পূর্বে 
কালিন্দীর খাল প্রতাপের নিজ অংশের পশ্চিম সীমা ছিল, এক্ষণে যমুনা নদী 
পশ্চিম সীমা হইল। যমুনার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগের নাম হইল ধুলিয়াপুর 
পরগণ। ; পরে কালিন্দী-শ্রোত প্রবল হইয়1 ইহাকে িধ। বিভক্ত করিয়াছিল; 
তখন যমুনা ও কালিন্দীর মধ্যবর্তী স্থান ধুলিয়াপুর এবং কালিন্দীপারে পার- 
ধুলিয়াপুর হইল। উভয় পরগণা রাঘবের হস্তে পড়িল। যমুনার উত্তরে 
বর্তমান কালীগঞ্জের নিকট যে বাজিতপুর পরগণা (২২৮ পৃ) ছিল, তাহাও 

১ সতীশচন্ত্র রায়, 'বঙ্গীয় সমাজ ১৮৬ পৃ। 


যশোহর-রাজবংশ ৪৩৭ 


রাঘবকে প্রদত্ত হইল। এই বাজিতপুরের উত্তরাংশেও তাহার রাজ্য অনেক 
দুর বিস্তৃত ছিল। কালে সেই অংশের নাম হয় সরফরাজপুর পরগণা। তাহার 
কথা আমরা পরে বলিব। এই সকল পরগণার অধিকারী হইয়া রাঘব রায় 
কিছু দিন যশোহরের পুরাতন রাজধানীতে রাজত্ব করেন। 

রাজ। বসন্ত রায়ের চারিটি বিবাহ ও এগারটি পুভ্র। তন্মধ্যে প্রথম] পত্বী 
ঘোষকন্তাব কোন সন্ভান ছিল না। বন্থ দুহিতার ছয় পুত্রের মধ্যে জোর্ট শ্রীরাম 
অকালে মৃত্যুমুখে পড়েন ; তখন সে পক্ষে জোষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ; তিনি প্রতাপ 
হস্তে নিহত হন। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে আমরা কেবল সর্বকনিষ্ঠ 
রমাকান্তের বিশেষ সন্ধান পাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময় তিনি চাদ রায় প্রভৃতির 
সহিত বাগেরহাট অঞ্চলে সিংহগাতি গ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। তথায় ব্রাহ্মণ- 
বাঙ্গদিয়ার পূর্ব সীমায় খলসী গ্রামের সন্নিকটে “রমাকাস্ত রায়ের পুকুর নামক 
একটি পদ্মসমাকীর্ণ জলাশয় দেখিতে পাঁওয়া যায়। রুষ্ণরায় দত্তের কন্যাদ্বয়ের 
মধ্যে একজনের ছুই পুত্র, চণ্তীদাস ও নারায়ণ । চণ্তীদাস সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের 
মৃত্যুর পূর্বে পরলোকগত হন। নারায়ণের বংশ ছিল, কিন্তু তাহারা নগণ্য । 
অপর দত্ত কন্যার গর্তজাত তিন পুত্র, তন্মধ্যে রাঘব বা কচু বায় জ্যোষ্ট, চন্দরশেখর 
বা টাঁদ বায় মধ্যম এবং রূপ বায় কনিষ্ঠ । বূপ রায়ের বিশেষ পরিচয় জানি না। 
তাহা হইলে বসন্ত রায়ের মাত্র তিন পুত্রের সহিত পরবর্তী ইতিহাসের সম্পর্ক 
আছে : রাঘব রায়, চাদ রায় ও রমাকান্ত বায়। 

এই তিন জনের মধ্যে রাঘব ও চাদ রায় সহোদর ভ্রাতা এবং তাহাদের মধ্যে 
সৌহগ্ভ ছিল। রমাকান্ত বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার সহিত অপর দুইজনের 
কোন সৌহৃগ্য বা সহান্ভূতি ছিল না। স্থতরাং বাঘব রায় রাজা হইলে 
টাদ রায় ভ্রাতার সহিত মিশিলেন এবং পৈত্রিক রাজ্যের অংশীদার হইতে 
পারিলেন ; কিন্ত কয়েক বছর পরে যখন চাদ রায়ের রাজত্বকালে রমাকাস্ত 
যশোহরে আসিলেন, তখন চাদ রায় তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। এই জন্য 
তিনি ও তাহার বংশধরগণ চিরদিন রাজোপাধিতে বঞ্চিত রহিলেন। রাঘব ও 
ঠাঁদ বায় ছত্রধারী রাজ! বলিয়া পরিচিত $ চাদ রায়ের বংশীয়দিগের কোন 
রাজ্যাংশ থাকুক বা না থাকুক, তাহারা এখনও সকলেই এ দেশীয় লোকের 
নিকট রাজ! বলিয়াই সম্মাণিত হন। রমাকান্তের ধারায় সে সম্মান নাই । 

রাঘব রায় রাজ। হইয়া আর শাস্তি পান নাই। তিনি রাজ্য পাইলেন বটে, 


৪৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কিন্ত লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত না। তাহার “যশোহরজিৎ, উপাধি মাত্র সার 
হইল। সকলই স্পষ্টতঃ বা পরোক্ষে'তাহাঁকে দেশদ্রোহী বলিয়া বিদ্রপ করিত 
এবং ম্বণার চক্ষে দেখিত। তিনিও দেখিলেন, যশোহরের ঘে বলবীধ্য বা 
সমৃদ্ধিশোভা ছিল, তাহা যেন নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে; বাস্তবিক কয়েক ব্ত্সব 
হইতে বারংবার মোগল শক্রর আক্রমণ ভয়ে যশোহর সমাজের প্রধান না 
সামাজিকগণ রাজধানীর উপকঠ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দিকে ইছামতীর কূলে 
অপেক্ষারুত দূরবর্তী স্থানে আশ্রয় লইতেছিলেন। নিম্জজাতীয় লোকেরা আসিয়া | 
তাহাদের আবাসস্থানে বসতি করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহের 
আক্রমণের সময় হইতে যশোহরে কেমন এক প্রাকৃতিক বিপধ্যয় আবন্ধ 
হইয়াছিল ; উহার ফলে দেশের শৌভ। ও স্বাস্থ্য ক্রমে বিলীন হইয়! যাইতেছিল। 
প্রতাপাদদিত্যও মানসিংহের বিরাট বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিগৃহীত হইয়া 
অকালে বাদ্ধক্য-দশায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। এ নূতন কথা নহে, গত 
ইয়োরোপীয় তিন বৎসরব্যাপী মহাঁসমরের পর জঙ্ীন সম্রাট কাইজার কিরূপে 
হঠাৎ পন্ককেশ বৃদ্ধ হইয়া! দাড়াইয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। বিশেষতঃ 
প্রতাপ প্রধান সেনানীগণের পতনে এবং শঙ্করের মত বন্ধুর বিচ্ছেদে একান্ত 
কাতর ও উত্সাহহীন হইয়! পড়িতেছিলেন; তাহার ফলে, উত্সাহ-উদ্দীপনা, 
আমোদ-প্রমোদ সবই দেশ হইতে অন্তর্ধান করিতেছিল। আর সকল লোকে 
দেশেব এই পরিবর্তন ও দুরবস্থার জন্য প্রকাশ্যে বা অন্তরালে কচু রায়কেই দায়ী 
সাব্যস্ত করিয়া অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিত। সে সকল কথ! শুনিতে ব৷ 
বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তিনি নিজেও দেশের দশা দেখিয়া স্বকৃত 
কার্য্যের জন্য অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাহার কোন সন্তানাদি ছিল 
না বা জীবনে কোনো আশা ভরসা আসিল না। অবশেষে তিনি তিন চারি 
ব্সরের মধ্যে রাজ্যের প্রতি একেবারে বিরক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা চাদ বাঁয়কে ডাকিয়া! আনিয়া তাহার হস্তে রাজাভার সমপণ করিয়া, 
নিজে আধারমাণিক গ্রামে গুরুগৃহে আশ্রয় লইলেন। তথায় তিনি শেষ জীবন 
কাটাইবার জন্য নদীকৃূলে যে গড়বেষ্টিত আবাসবাটা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহ! ভাঙ্গিয়া লইয়া এক সময়ে নিকটে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিলেও, এখনও 
১ আধারমাণিকের উত্তর পার্থ ঘে নীলকুঠি ছিল, তাহা হইতে ইট লইয়! রুদ্রপুরের সীতানাথ 
বন্দোপাধায় মহাশয় নিজ বাটীতে ব্যবহার করেন। সীতানাথের পুত্র যতীন্্রনাথ এক্ষণে ব্যারিষ্টার । 
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তাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ ভিট্রা এবং বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি পড়িয়! রহিয়াছে। 
উহার দক্ষিণ দিকে একটি শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল এবং সে মন্দিবের 
ইটগুলি কাঁককার্ধযখচিত ছিল বলিয়! পরিচয় পাওয়া যায়।১ নদীর কূলে তিন 
দিকে গড়বেষ্টিত আর একটি স্থানে একটি গোল পুকুরের পশ্চিম পাড়ে 
কালীমন্দিরের ভগ্ন গৃহ আছে। এই স্থানটিকে মঠ-বাড়ী বলে। ছোট গোল 
পুকুরটির সম্পূর্ণ তলদেশে শালকাঠ বিছান ছিল ।২ 

ইস্লাম খাঁর সময়ের আক্রমণের পূর্ব্বেই, সম্ভবতঃ ১৬০৮ খুষ্টাবে, চাদ রায় 
রাজা হন। প্রতাপের ঢাকায় গমন ও তাহার পরিবারবর্গের জলমগ্র হইয়! 
মরিবার পর, সম্ভবতঃ ইনায়েৎ খার অন্ুমতিক্রমে, চাদ রায় আসিয়া কিছুদিন 
ধুমঘাটে বাস করেন। এই সময়ে তিনি ১৬১০ খুষ্টাব্দের পূর্বেবে মাতা যশোরেশ্বরী 
ও গোপালপুবের গোবিন্দদেব বিগ্রহের সেবা-ব্যবস্থার জন্য অধিকারীদিগকে 
পৃথক পৃথক্‌ দেবোত্তর সম্পত্তির সনন্দ দেন। গোবিন্দদেব সংক্রান্ত সনন্দের 
নকল আমরা পূর্বে দিয়াছি (২৬৪-৫ পৃ)) অপর সনন্দ এখন আর পাইবার 
উপায় নাই, কারণ পূর্বতন অধিকারিগণ ঈশ্বরীপুর অঞ্চল জর্গলাকীর্ণ হইলে 
একেবারে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। উহার বহু বখসর পরে বর্তমান 
অধিকারীরা এখানে আসিয়া বাস করেন। তাহাদের বিবরণ পরে দিব। 
গোবিন্দদেব সম্পকিত সনন্দ হইতে জানা যায়, চাদ রায় মাত্র নিজ অধিকারভুক্ত 
ধুলিয়াপুর চাকলার মধ্যে ২৮৬/ বিঘা জমি দেন। ইহা! হইতেই বুঝা যায়, 
মোগলদিগের সহিত বন্দৌবস্ত্থত্রে চাদ রায় উক্ত পরগণার অধিকার লাভ 
করেন। চাদ বায় ধুমঘাটে বাস করিবার সময়, আনুমানিক ১৬২০ খুষ্টাব্দের 
প্রাক্কালে আকম্মিক প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ের জন্য ধুমঘাট জলগ্লাবিত হয় এবং এ 
সময় দুর্গটি বাসের অযোগ্য হুইয়া পড়ায় চাদ রায় তথা হুইতে চলিয়া যান। 
অবনমিত এবং জলপ্লাবিত ছুর্শচত্বর তখন হইতে টা রায়ের দীঘ্‌” বা দীঘি 
নামে আখ্যাত হয় । টাদ বায় এখান হইতে আধারমীণিকে কচু রায়ের বাটীতে 
চলিয়া যান। কচু রায় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না । 





১ এই ভগ্ন ভূপের মধ্যে আধারনাণিকের ডাক্তার গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি 
কষ্টিপাথরের ছোট শিবলিঙ্গ পান, উহা তীহাদের বাড়ীতে নিত্য পুজিত হইতেছেন। 

২ আধারমাণিকের পার্থে এখন আর ইছামতী নদী নাই উহার প্রাচীন খাত বাওড়ের নদী 
নামে কথিত এবং তাহা মাসকাটার খাল নামে বাছুড়িয়ার সন্িকটে ইছামতীর প্রবাহে মিশিয়াছে। 
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কচু রায়ের রাজত্বকালে চাদ রায় শারীরিক অন্ুস্থতাবশতঃ কিছুদিন 
হালিসহরের সন্নিকটে যমূনাবক্ষে নৌকায় বাস করিতেছিলেন ; তখন তিনি 
কুষ্চন্্র দাস ওহদেদার নামক এক মৌলিক কায়স্থ সম্ভানের পরমা সুন্দরী 
কন্যাকে বিবাহ করেন। এইরূপ অপসন্বন্ধের কথা শুনিয়া! কচু রায় অত্যন্ত 
অসন্তুষ্ট হন। পরে বূপরাম বস্থুর বহু চেষ্টায় কচু রায়ের ক্রোধমোচন এবং 
বহু অর্থ ব্যয়ে ওহদেদার বংশের সমাজ সমন্বয় হয়। এই সমন্বয় ব্যাপারটা এই 
বংশের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা । এই ওহদেদার কন্যার গর্ভজাত 
সম্তানেরাই বর্তমান যশোহর রাজবংশীয় । গুজব বটিয়াছিল যে চাদ বায় ভ্রাতার 
অনুমতি ন1 লইয়। ধীবরকুলে বিবাহ করিয়াছেন । ওহদেদারগণ ধীবব নহেন, 
তাঁহার! নিম়শ্রেণীর কায়স্থ।১ মুসলমান রাজত্বে রাজস্ব বিভাগে চাকরী করিয়। 


১ “বঙ্গীয় সমাজ', ২৯৭-৮ পৃ। ইদিলপুরের কারিক! হইতে দেখিতে পাই, এই বংশীয়েরা 
টাদশিয়ার দাস বলিয়া খ্যাত, কারণ এই বংশের এক উদ্বীতন পুকষ, অরবিন্দ দাস, চাদশিয়ায় বাস 
করিতেন । অরবিন্দ হইতে কৃষ্ণ্রাস পর্য্যন্ত ধারা এইরূপ : 

১ অরবিন্দ_২ শিবদাস-_৩ শল্তুদাস_-৪ গজপতি-_€ হুর্যদীস-৬ ভবানন্দ-__-৭ জানকী 
নাথ--৮ কৃষ্দীস ওহদেদার । এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায়বাহাদ্বর মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার এই 
বংশের কৃতীপুরুষ। কৃষ্দদ।স হইতে তাহার,বংশাবলী দিতেছি : 


চাদ রায়ের শ্বশুর বংশ 
কৃষ্দাস ওহদেদীর 
[সাং চাউলিয়।] 
টির ররর রিট তে 
| | | 
রামকান্ত রামরাম রামেশ্বর 
বি বা বাঃ 
রামদেব | | ] | 
| রাজবদ্রভ প্রাণবল্লভ গদাধর পুরুষোত্বম 
কেশব্দাস [সাং দেভোগ] [সাং দেভোগ] [সাং গোপাখালি] [সাং বীশদহ] 
কৃষ্ণচন্দ্র [সাং সৈদপুর] 
বি 
| | 
আনন্দচন্ত্র দর [ কাশীধাম ] 


22 ০ ০: হজ 
রাজেন্দ্র মহেন্ত্র, রায়বাহাদুর নরেক্্, এম, এ, বি, এল দেবেন্দ্র, বি-এল 
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উহাদের “ওহদেদার* ও মজুমদার উপাধি এবং বেশ পয়সাকড়ি হইয়াছিল 
তাহার! মত্স্তজীবীদিগকে টাঁক! দাদন দিতেন, এই জন্যই এরূপ নিন্দাবাদের 
সষ্টি। সমন্বয়ের পর কষ্ণদাস ওহদেদার, ডাদ রায়ের রাজত্বকালে দাসকাটির 
পার্শ্ববর্তী চাউলিয়! গ্রামে প্রতিঠিত হন। তথা হইতে তত্ংশীয়েরা ক্রমে 
সৈদপুর, দেভোগ, গোপাখালি, বাশদহ, টাকী, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছেন। 

চাদ রায় অন্ততঃ ত্রিশ ব্সর রাজত্ব করেন।১ তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়' 
মোগল সরকারে রীতিমত রাজকর পাঠাইয়! দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাঁহার 
সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটন!| জান] যায় না। এইমাত্র জানা যায়, যখন 
ধূমঘাট ও ঈশ্বরীপুর বাসের অযোগা ও বনাকীর্ণ হইয়! উঠে, তখন মোগল 
ফৌজদার সে স্থান ত্যাগ করেন এবং কিছুকাল জাহাজঘাটার অট্রালিকায় বাস 
করেন। চাদ রায়ের মৃত্যুর পর তৎংপুত্র রাজারাম অল্প বয়সে রাজা হইয়া পঞ্চাশ 
বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করেন। কথিত আছে, এই সময়ে নদীয় 
রাজবংশের সহিত তাহার সম্প্রীতি স্থাপিত হয় এবং তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য 
কষ্চনগর গিয়া যৌতুক দান করিয়। আসেন। রাজারাম আধারমাণিকের 
নিকটবত্তী রুদ্রপুরে বাস করিতেন । ইহার ছুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্ঠামস্ুন্দর | 


কালীনাথ ওহদেদার বারাণসীর সরকারী হাসপাতালে এসিষ্টান্ট সার্জন ছিলেন। তাহার 
চারি পুত্রের মধ্যে রাজেন্দ্র ও মহেন্দ্র ডাক্তার এবং নরেন্্র ও দেবেন্্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল। 
রাজেন্্র ইংলগ ও আমেরিক। হইতে ডাক্তারী পড়িয়া আনেন । কিন্তু তাহার মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথই 
বংশের মুখোজ্জ্বলকারী । মহেন্দ্রনীথ ১৮৫৬ খুষ্টাব্দের ৭ই জানুয়।রী খুল্না জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর 
গ্রামে অনাগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অন্দে লাহোর মেডিকাল কলেজ হইতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া [.. ?. 5. পরীক্ষা পাশ করেন। ইনি সর্ববিধ অন্ত্রচিকিৎসায় এবং চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন । ক্রমে শ্রীনগর, বারাণসী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি শ্বানের প্রধান প্রধান কগ্নাবাসে চাকরী 
করিয়া যশম্বী হন এবং সর্ধজনপ্রিয় হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৯৩ অন্দে 'রায়বাহাছ্রর' উপাধি লাভ 
করেন। অল্পদিন হইল ভাহার মৃত্যু হইয়াছে। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' ১২-২৫ পু দ্রষ্টব্য । 

১ ১৮৪৩ অব্দের ৬ই এপ্রিল নদীয়ার স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর জেমস্‌ গর্ডন ক্যাম্পবেল 
সাহেবের নিকট নদীয়ার ১৮২৩ নং তৌজিতুক্ত লাখিরাজের শ্বত্ব সম্বন্ধে যে মোকদ্দম! চলিয়াছিল, 
উহার ফয়সালা হইতে জানিতে পারি যে, ই মোকদমায় ১০১৫ সালে ১৬ই মাঘ তারিখে লিখিত 
টাদ রায়ের প্রদত্ত সনন্দের বেজাবেতা৷ নকল দাখিল ছিল। তাহা হইলে ১৬০৯ অবেরর জানুয়ারীতে 
চাদ রায় রাজ! ছিলেন, বুঝ! যায়। 


৪৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজারাম পরলোকগত হইলে* উভয় ভ্রাতায় রাজ্য 
লইয়া কলহ আর্ত করেন। তখন আত্মীয় স্বজন এবং কর্মচারিগণও দুইদিকে 
পক্ষতুক্ত হন। অবশেষে এই মীমাংসা হয় যে, নীলকণ্ঠ জ্যেষ্ঠ বলিয়া জমিদারীর 
নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ শ্টামসুন্দর সাত আনা অংশ পাইবেন। রাজারামের্‌ 
সময়ে ধুলিয়াপুর, পার-ধূলিয়াপুর, বাজিতপুর ও সরফরাজপুর এই চারি পরগণার 
জমিদারী ছিল। বিরোধ মিটিবার পর শ্ঠামস্থন্দর প্রধানতঃ দক্ষিণাংশের 
জমিদারী পাইয়া, সেই দিকে কোন স্থানে গিয়া বাস করিবার জন্য যাত্রা করেন । 
আপমিবার কালে পথে খাঞ্জের উত্তরে শোলপুর গ্রামে তিনি এক বৎসরকাল 
তীবুতে বাস করেন এবং পরে ধুলিয়াপুরের অন্তর্গত রামজীবনপুরে আসিয়া 
বসতি নির্দেশ করেন। এই গ্রাম হ্ুরনগরের সন্নিকটে অবস্থিত। তখন 
মোগল ফৌজদার হ্ুুরউলা। খা! এ স্থানে আসিয়া নিজ নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা 
করিয়া কিছুকাল বাস করেন। সে কথ! পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলিব । 

কিছুদিন পরে যখন মুশিদকুলি খা বঙ্ষের নবাব হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে 
তেরটি চাকলায়২ বিভক্ত করিয়া সেইগুলি পচিশটি জমিদারী ও তের জায়গীরে 
বন্দোবস্ত করেন, তখন শ্যামস্থন্দর জমিদারের তালিকাভুক্ত না হইলেও, তাহার 
ক্ষত্র জমিদারী রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া! লইয়াছিলেন। নৃতন প্রথান্গসারে 
তিনি মন্সবদার নিযুক্ত হইয়া কিছু জায়গীর পান। সে সময়ের মন্সবদারগণ 
দেশের সীমান্ত-জমিদারগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতেন ; তাহাদিগকে 
পাঁচ শত সেন! রাখিতে হইলেও নিজের! হাজারী নামে খ্যাত ছিলেন ।* 
শ্যামস্থন্দর দক্ষিণবঙ্গের মন্সব্দার হইলেন, তাহার পুত্র নন্দকিশোরও এ পদ 
পাইয়াছিলেন। ফৌজদার হুরউল্যা খার সময়ে রামভদ্র রায় তাহার দেওয়ান 


১ রাজীরাম ১৯৪ সালে বা! ১৬৮৮ খুষ্টাব্দে খোঁড়গাছির কৃষ্ণদেব বিশারদকে যে ভূমি দান 
করেন, তাহার সনন্দের প্রতিলিপি আমরা পূর্বে দিয়াছি (৯২ পৃ)। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে 
সভাসিংহের বিজ্লোহ হয়, তখন নুরউলা খা মীর্ভানগর হইতে সৈন্য লইয়। গিয়াছিলেন। নুরউল্যা 
মুরনগর ত্যাগ করিয়! মীর্জীনগরে আসিবার পূর্বে গ্ঠামস্ুদ্দর রামজীবনপুরে যান। স্থতরাং 
আনুমানিক ১৬৯০ অন্দে রাঁজারামের মৃত হয়। 


২ :0085002. 9125 17. 53015051706 10 4১1059215 61055700015 05521000066 &5 
ঠা 20170101508010 01516 25 076 ০15 06 1] 0151710 03011 717817.7 4850012, 
72011) 12961142 1765609, 0, 25. 


৩ কালীপ্রসন্্ বন্দোপাধায়, 'বাঙ্গীলার ইতিহাস, নবাবী আমল', ৪৮৬, ৫০০ পৃ । 


যশোহব-রাজবংশ ৪৪৩ 


ছিলেন। ইনি এডুগুহবংশীয় সপ্তদশ পুরুষ, বাক্লার অন্তর্গত কাচাবালিয়ায় 
তাহার আদিম বাস। তথা হইতে আসিয়া তিনি প্রথমতঃ হুরনগরের পার্বতী 
রুথুনপুরে ( বর্তমান নাম রতনপুর ) গড়কাট! বাড়ীতে বাস করেন, পরে তথা 
হইতে বিখীরী গ্রামে উঠিয়া যান। উভয় স্থানের বাটা এখনও “রায়ের গড়” 
নামে পরিচিত।১ রামভদ্র রায় সুদক্ষ কশ্মচারী, অকন্মণ্য ফৌজদার ত তাহার 
হাতের তলে ছিলেনই, মুশিদাবাদ নবাব-সরকাবেও তীহাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি 
ছিল। মুশিদকুলি খাঁর সহিত রাজ্য বন্দোবস্ত কর! বিষয়ে রামভদ্র, নীলক্ ও 
হ্যামস্ন্দরের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন বলিয়া, বাজারা নিজ অধিকৃত 
পরগণাগুলি হইতে কতকগুলি মৌজ1 লইয়া আমীরাবাদ পরগণার স্থ্ট 
করেন, এবং উহা! রামভদ্রকে বৃত্তি দীন করেন। বাঁমভদ্রের বংশধরেরা এই 
সম্পত্তি এখনও ভোগ করিতেছেন । 

কচু রায়ের সময়ে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রমাকান্ত চাঁকশিরির সন্নিকটে 
খানপুরে বাস করিতেন। বসন্ত রায়ের আমল হইতে এখানে একটি রাজবাটা 


নয় আনীর বংশ-লতিকা। 


১. 'বঙীয় সমাজ", ২২৯ পৃ। 





যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 








(১) নীলকণ্ঠ 
| | | ৰ 
] 
মুকুন্দদেব নবনীত ব্রজকিশোর (২) ব্রজমোহন 
[খোড়গাছি] [মাণিকপুব] 
| 
কষ্দেব 
| 
গোবিন্দদেব 
চি িারাকারিযা 
| | 
নৃসিংহদেব [দন্তক] রঘুদেব [দত্তক] 
র | 
বৈকুষঠদেব [দত্তক] শ্রীক্ [দত্তক] 
| 
রাজেন্দ্রনাথ [দত্তক] বরদাক 
রিনি রী | | 
রা 
গিরীন্্রনাথ রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন শৈলেন্্রমোহন 
(২) ব্রজমোহন [মাণিকপুর] 
| ৃ ূ 
হরিদেব যুগলকিশোর 
ং | 
আনন্চন্দ্ গৌরচন্র 
০2 | 
ূ ূ | চন্ত্রকুমার 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রসন্ন গিরিশচন্দ্র | 
র ৰ রিড ললিতকুমীর 
যজেশ্বর দক্ষিণাপ্রসাদ | টা ৮, 
৫৫2 | গ্রভাত ফণিভূষণ | | | 
| | 


নলিনী পুলিন 


সচারুচন্তু 


অনন্ত অশ্বিনী শরৎ 


সাত আনীর বংশ-লতিকা 
হামহন্ার 
7 
শিক কষ্ককিন্কর _ নন্দকিশোর [রামজীবনপুর] 
চট 
ইরেকষঃ প্রাণকৃষ্ণ [রামনগর] 
ূ | 


[রামনগর] দেবনাথ কালীকুমার প্রতাপনাথ টিং 
] 


| ূ 
ক্ষিতিনাখ ্বরথনাথ যোগীন্ নৃপেন্দ্র [7 
| মণীন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রনাথ 
নগে্রনাথ . পুণে [দত্তক] 


শশী 


নৃপেন্দ্র রবীন্দ্র 





কাটুনিয়৷ রাজবংশ 
ঠামস্থন্দর, মন্সব্দার 
[রামজীবনপুর] 
নি মন্সব্দার 
রাধানাথ 


রামনারায়ণ 





|. টি, 
জগদীশনারায়ণ জয়নারায়ণ ব্রজেন্জনারায়ণ 
ফি [কাটুনিয়া] কাটি 
নিগরুনি অনর্দা তনয় সি 
হিমাংশুভূষণ | 2৪ | 


[দত্তক] - চি টা গিরি ৫ গুণেন্ত্র জ্ঞানেন্্র 
[২৬৮ পৃ] 
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রাজ্যাংশবঞ্চিত রমাকান্তের ধার। 








রাজ। বসম্ত রায় 
| 
রমাকাস্ত 
[ফতুল্যাপুর] 
| 
গোপীনাথ 
| 
রামশঙ্কর 
[7 ই কটি এল ণ 
কীত্তিচন্দ্ গৌরাঙ্গচন্দ্র 
| | 
বৈগ্যনাথ 6: সাদি কু 
| শিবনাথ রামকুমার হরচন্দ্ 
রামগোপাল | | | 
| 1 বশ বৈকু্ঠ 1]... | 
শ্রীনাথ প্রতাপ বিপিন প্রিয় | কিশোবী- বাইমোহন 
রিয়া | _|  _ অশ্বিনী মোহন __ | _ 
| | নন্দ | | | | | 
নবকৃষ্ণ যাদবকৃষ্ণ মনোমোহন রমণীমোহন কষ্চকিঙ্কর কেদার সতীনাথ 
[গ্রফেসর, 
জয়পুর] |] | | [ছে 


জগদীশ অখিল নুসিংহ কালিদাস হরিদাস গৌরদাস 


ছিল। এখনও দক্ষিণ খানপুরে একটি স্থানকে “হাতীর বেড়” বলে, এবং উহার 
পশ্চিমপাঁড়ায় এক প্রকাণ্ড পুরাতন দীঘির নাম “রাজবাড়ীর দীঘি'। দীঘির 
পূর্বপার্খে অট্রালিকার নিদর্শন না থাকিলেও যেখানে সেখানে ইঠ্টকাদি পাওয়া 
যায়, এবং উহা! বসন্ত রায়ের বংশীয় ছত্রধারী রাজাদের আদিম নিবাস বলিয়া 
কথিত হয়। প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতুম্পুত্র মুকুটমণিও পলায়ন করিয়া এইখানে 
আসিয়াছিলেন, পরে মগের উৎপাতে উৎকুল গ্রামে উঠিয়া! যান। এই খানপুরের 
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নিকটে কত সময়ে কত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বল। যায় না। এখনও ঘোষের 
হাটের উত্তরে “রণভূম' গ্রাম, পার-মধুদিয়ার পশ্চিমে “রণজিৎপুর" স্থান এবং 
পীলজঙ্গের সন্নিকটে “রণের মাঠ” নামক প্রান্তর প্রাচীন রণ-কাহিনীই ্মরণ 
করাইয়। দেয়। রমাকান্ত এই খানপুরের বাটা হইতে সপরিবারে যশোহর যান, 
কিন্তু টাদ রায় ভ্রাতাকে রাজ্যাংশ দিলেন না; অধিক্ত যশোহবরের সন্গিকটে, 
এমন কি, আধারমাণিকে গুরুবংশের আশ্রয়েও বাম করিতে দেন নাই। তখন 
বর্তমান সাতক্ষীরার অন্তর্গত ফতুল্যাপুবের জমিদার বাশদহনিবাসী নন্দকিশোর 
রায় চৌধুরী তাহাকে আশ্রয় দেন। নন্দকিশোর বিন্‌ গুহবংশীয় ১৮শ পুরুষ 
এবং বাক্‌সা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন । এই সময়ে পু'ড়া-খোড়গাছি, বাশদহ, 
শিবহাটি প্রভৃতি গ্রামগুলি ইছামতীর একটি শাখার উপর অবস্থিত ক্থন্দর 
স্থান ছিল। 

হুরউল্যা খার ম্নরনগর ত্যাগ করিবার পর নীলকণ্ঠের পুত্র মুকুন্দদেব সেই 
অঞ্চলে কোথাও গিয়া বাম করিবার জন্য উদ্যোগী হন। তখন পুঁড়া, খোড়গাছি 
প্রভৃতি স্থানের বঙ্গজ কায়স্থগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাকে লইয়া খোঁড়- 
গাছিতে বসতি করান। তদবধি নয় আন! অংশের রাজধানী খোডগাঁছিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। দেওয়ান রাঁমভদ্র রায়ের পুক্র রুদ্রদেব নানাস্থানে বাস পরিবর্তন 
করিয়া অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পুঁড়ায় আসিয়া বাস করেন। মুকুন্দদেব ও 
রমাকাস্তের বাস-গৌরবে উৎসাহিত হইয়৷ ক্রদেব পুঁড়া-খোড়গাছি অঞ্চলে 
বঙ্গজ কায়স্থের এক প্রধান সমাজ স্থাপন করেন, তাহার সমাজপতি বা গোষ্টিপতি 
হইলেন মুকুন্দদেব এবং নায়েব গোষ্টিপতি হইলেন কত্রদেব রায় । ইহাতে আর 
এক গোলমাল বাধিল। এতদিন টাকীর বড় চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণই 
নায়েব গোষ্ঠিপতি ছিলেন ; রুদ্রদ্দেবের অভ্যুদয়ে তাহারা প্রতিছন্দী হইয়া সাত 
আনী তরফের শ্যামস্ন্দরের বংশধরগণকে গোষ্টিপতি নির্বাচিত করিয়! নিজেরা 
নায়েব গোষ্ঠিপতি হইলেন । এইরূপে যশোর-রাজ্যের মত যশোহর-সমাজও 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। উত্তরকালে বহরমপুরের সেনবংশীয় দেওয়ান 
কৃষ্ণকান্ত টাকীর বড় চৌধুরীবংশীয় স্বনামখ্যাত রামকাস্ত মুন্সীর সহিত প্রতি- 
দ্ন্দিতা করিতে গিয়৷ বহু অর্থব্যয়ে নায়েব গোষ্ঠিপতি হন, তখন বামকান্তী ও 
কুষ্ণকান্তী দুই দলের স্ষ্টি হওয়ায় যশোহর সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 
যায়। বিশ্ববিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক ভাক্তার রামদাস মেন এই কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতু- 
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ম্পৌত্র। পুড়ার রামভত্র রায়ের বংশধর নিখিলনাথ রায় ডাক্তার রামদাসের 
জামাতা । নিখিলনাথ প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনে বহু চেষ্টা ও গবেষণা 
করিয়া সর্বসাধারণের ধন্যবাদাহ হইয়াছেন । 

রাজ! নীলকণ্ঠের চাবি পুত্র, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র ব্রজমোহন নয় আনী বিষয়ের, 
পনর পাই ভাগী ছিলেন। তিনি জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার সহিত খোঁড়গাছি ন৷ গিয়া! 
শ্নরনগরের অন্তর্গত মাণিকপুরে বাস করেন। তদ্বংশীয়গণ এখনও সেখানে বাস 
করিতেছেন। রাজা মুকুন্দদেবের ধারায় তাহার প্রপৌন্র নুসিংহদেব হইতে 
রাজেন্দ্রনাথ পর্যন্ত তিন পুরুষ দত্তক পুত্র ছিলেন । অতি অল্প দিন হইল প্রায় 
সঞ্ততিবর্ষ বয়সে রাজ] রাজেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন । তিনি অতি সঙ্জন, 
ভক্তিমান ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তৎপুভ্র রাজা গিরীন্দ্রনাথ এক্ষণে 
সব্‌ বেজেষ্টারী চাকরী করিতেছেন। তিনি বংশগৌরব রক্ষার জন্য একান্ত 
অন্রাগী; তাহার রাজোচিত সদাশয়তা ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ 
হন। 

সাত আনীর অংশে শ্যামস্ন্দর হইতে তাহার প্রপৌন্র রামনারায়ণ পর্য্যস্ত 
সকলে রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন | রামনারায়ণের সময় পার্খবস্তা 
কাটুনিয় গ্রামে বাটা পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়, এবং তীহার পুভ্রগণই তথায় বাস 
করেন। মধ্যম পুত্র জয়নারায়ণের পৌন্র রাজা যতীন্দ্রমোহনের কথা৷ বিশেষ- 
ভাবে পূর্বে বলিয়াছি (২৬৮ পৃ)। যতীন্দ্রমোহনের মধাম ভ্রাতা মতীন্দ্ 
রামশগরে বাস করিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুক্র রাজা রমেশচন্দ্রের কথা 
আমরা বেদকাশীর শিলা-লিপি সম্পর্কে পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৭১ পৃ)। এখন 
শুধু নয় আনী বা সাত আনী উভয় তরফের অংশীবর্গের রাজা নামই আছে; 
সে বিষয় সম্পদ বা প্রবল প্রতিপত্তি কিছুই নাই, ছিন্রভিন্ন শতবিভক্ত সরিকী 
সম্পত্তির ভাগ যাহা! কিছু যাহার ভাগ্যে পড়িয়াছে, তন্বারা' অনেক পরিবারের 
বায় নির্বাহ হয় না। তবু তাহারা রাজা,_বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নৃপতির 
অশেষ কীন্ভিকাহিনীর স্থৃতি লইয়া গৌরবান্বিত। ভাগ্য চিরদিন সমান থাকে 
না) কিন্তু ভাগ্যবানের বংশধর হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয় । 

মাতা যশোরেশ্বরীই যশোহর-রাজবংশের ভাগ্যদেবতা । এই গীঠমুত্তি 
যতদিন জাগ্রত থাকিবেন, ততদিত শত ভাগ্য-বিপধ্যয়েও এই বংশের বিনাশ 
নাই। এই পীঠদেবতা কতবার জাগিয়৷ বিলুপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু একেবারে 
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অস্তহিত হন নাই । কতবার কত রাজাকে জাগাইবার জন্য ইনি জাগিয়াছেন, 
আবার সে সব রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূপ্রোথিত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে 
গিয়াছেন। স্বন্দরবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে মাতার আবির্ভাব-তিরোভাব সম্পন্ন 
হইয়াছে । সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । 

যেমন প্রতাপাদিত্যের পতন হইল, অমনি এক আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয় 
ঘটিল; পীঠস্থান ধুমঘাট ক্রমে ক্রমে জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া মানুষের বাসের 
অযোগ্য হইয়া পড়িল। শুধু মোগল ফৌজদার বা রাজবংশধরগণ নহেন, সাধারণ 
বাসিন্দারাও ঈশ্বরীপুর ছাড়িয়া! নানাস্থানে পলাইয়া গেল। প্রতাপাদিত্যের 
সময়ের সেবাইত অধিকারিগণ আর ঈশ্বরীর পূজা করিতে পারিলেন না; 
প্রথমতঃ যমুনার পরপারে মামুদপুরে থাকিয়। পূজা করিয়! যাইতেন, শেষে 
সেখান হইতে গোপালপুর ও পরে পরমানন্দকাটিতে গিয়া! বাস করিলেন এবং 
তথ হইতে নিত্য অশ্বপৃষ্ঠে একবার আসিয়] মায়ের চরণে পুস্প দিয়া যাইতেন। 
অবশেষে তাহাও সম্ভবপর রহিল না, গ্রাসাচ্ছাদনের অসংস্থান হইল, দেশ 
ছাড়িয়া চলিয়া! গেলেন। মায়ের নিত্যপূজা কত বৎসরের জন্য একেবারে বন্ধ 
হইয়া গেল। ঈশ্বরীপুরে ডাকাইতের আড্ডা হইল, মাতা ডাকাইতের পূজা 
লইতেন। সময়ে সময়ে দুঃসাহসিক ভক্তগণ দূরস্থান হইতে আসিয়1 মায়ের 
পূজা দিয়া যাইতেন। এখনও মায়ের বাড়ীর সন্নিকটে সর্দার উপাধিধারী 
কয়েকঘর মুসলমান কতকগুলি নিষ্ষর জমির অধিকারী হইয়া বাস করিতেছেন । 
লোকে বলে, উহারাই সেই আমলের বাসিন্দা এবং উহাদের পূর্ববপুরুষগণ দস্্য- 
বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতেন | বেশীদিন আর তাহাদের সে ব্যবসায় ভাল 
লাগিল না। তাহারাই নিজ্জন-প্রবাস ত্যাগ করিবার জন্য অন্য লোক আনিয়। 
বসাইতে চেষ্টা করিলেন । প্রবাদ এই, এমন সময় বর্তমান অধিকারীদিগের 
এক পূর্বপুরুষ, জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ধান্য সংগ্রহের জন্য দৈবাৎ এ অঞ্চলে আসেন, 
সর্দীরগণ প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে এখানে বসাইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে এই ঘটনা হয়। 

এদ্দিকে দেশেরও অবস্থা একটু ফিরিতে লাগিল। এই সময়ে শ্যামন্থন্দরের 
পুত্র নন্দকিশোর হুরনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। জয়রুষ্ণও খুব কর্শাদক্ষ, 
বুদ্ধিমান ও কৌশলী লোক; কথিত আছে, তিনি ও তাহার পুনত্র-পৌন্রেরা 
ক্রমান্বয়ে নিকটবন্তী স্থানে প্রায় পঞ্চানন হাজার বিঘ! জমির উপর দখল বিস্তার 

২.৪) 
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করিয়া গ্রবল প্রতাপে বাম করেন। তাহাদের বাটার ত্রিমহল অট্রালিকা, 
সিংহদ্বার ও পুফ্করিণী এখনও বর্তমান । জয়কৃষ্ণের প্রপৌন্র বিষ্তুরাম বা তৎ্পুত্ 
বলরামের সময়ে ইংরাজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এই সময়ে অধিকারী 
মহাশয়দিগের নি্ধর তালুকের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। এ সম্বন্ধে একটি 
গল্প আছে : উক্ত বন্দোবস্তের আমলে একজন ইংরাজ কর্মচারী এখানে তদন্তে 
আসিয়্াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, দখলী দেবোত্তরের পরিমাণ স্পষ্ট 
করিয়া পর্চন্ন হাজার বিঘা না বলিয়া একটু কেমন অবজ্ঞাচ্ছলে হাজার পঞ্চানন 
বিঘা বলা হয়। সাহেব নাকি তজ্ন্ত মাত্র এক হাজার পঞ্চানন বিঘা জমি 
দেবোত্তর সাব্যস্ত করিয়া বাকী জমি বাজেরাঞ্ত করিবার রিপোর্ট দেন। মোট 
কথা, তদন্তের সময় দলিলের অভাবে সম্পত্তির পরিমাণ কম করিয়া ধার্য্য 
হইয়াছিল। এই বলরামই ৬মায়ের মন্দির এক প্রকার নৃতন করিয়া গঠন 
করেন এবং পরে নাট-মন্দির নিশ্মিত হয়। নাট-মন্দিরের গাত্রে সংস্কৃত ও 
বাঙ্গালা ভাষায় যে ম্মীরক-লিপি আছে, তাহা! এই : 


ধরাগ্মযপ্রিধরামানে শাকে শ্রীকালিকাপুবীং। 
নিম্মীয় চৈতলী চট্টবংশপৌরন্দরো মহান্‌॥ 
বলরামে। ক্ষিতিস্থরঃ সমপ্যাকিঞ্চনে ময়ি | 
বিভবঞ্ধাপি তৎসেবামানন্দভুবনং যযৌ ॥ 
তদগ্রজন্তৃতঃ শ্রীমান্‌ কালীকিস্করঃ ভূক্থরঃ | 
লিলেখৈতদবিরসসিন্ধুচন্দ্রমিতে শকে 1" 


[ ধরা-১১ অগ্নি-৩১ অদ্রি-৭, অরি--৬, রস--৬, সিন্ধু--৭, চন্দ্র-১ ] 
অর্থাৎ ১৭৩১ শাকে (১৮০৯ খুঃ অঃ) চৈতলী চট্টবংশীয় পুরন্দবের সন্তান 
বলরাম বিপ্র এই কালিকাপুরী নিশ্নাণ করিয়া মায়ের সেবা ও সম্পত্তি 
ভরাতুষ্ুত্র কালীকিক্করের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গগত হন। কালীকিঙ্কর ১৭৬৬ 
শীকে (১৮৪৪ খুঃ) এই লিপি সংযুক্ত করেন। 

বাঙ্গালা লিপিতে ইহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, উহার অবিকল প্রতিলিপি 
এই : 

বঙ্গাব্ষ বারো শ শোল শাল পরিমাণ, 
শ্রীমহাকালিকাপুরী করি স্থনির্মাণ, 
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চৈতলীয় চট্টবংশ পুরন্দর সম্তান, 

ক্ষিতিস্থর বলরাম মহামতিমান, 

যে কিছু বিষয় সেবা অধমে অপ্রিএ 

আনন্দে আনন্দধামে আছেন বসিএ। 

তাহার জ্োষ্ের স্থৃত শ্রীকালীকিঙ্কর ) 

বার শ একান্ন শালে লিপি ততঃপর্‌ ॥! 

বর্তমান অধিকারিগণ কাশ্যপগোত্রীয় চট্টবংশীয়। দক্ষ হইতে জয়রুষ্ঝ পর্য্যস্ত 
বংশস্যত্র এইরূপ : দক্ষ__স্থলোচন_ _মহাদেব--হলধব-_নারিদেব-_লালো_ 
গকড়-_শ্রীকণ্ঠ_ বাঙ্গাল আদি কুলীন)-_কীত বা কীত্িচন্দ্র_নৃসিংহ__আভে। 
_-তপন-_ চৈতলী (ইনি বংশের মূল )_ রঘু পুরন্দর (বল্লভী মেল ভুক্ত )। 
এই জন্য জয়কুষ্ণ চৈতলীর ধারায় পুরন্দরের সন্তান বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন । 
১ পুরন্দর-_২ জগন্নাথ_৩ জানকী-_৪ নীলক£__৫ নারায়ণ__-৬ রামজীবন ; 
ইহার দশ পুত্র, তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ সর্বকনিষ্ঠ । তিনিই প্রথম চব্বিশ-পরগণার 
অন্তর্গত দোগাছি-পাটভাঙ্গা হইতে ঈশ্বরীপুরে বাস করেন । 
এক্ষণে বংশ-তালিকার ১৪ পর্যায়ের প্রায় সকলেই জীবিত আছেন। 

তন্মধ্যে মথুরানাথ সর্বাপেক্ষা বয়সে প্রবীণ এবং শ্রাশচন্দ্র দেশে বিদেশে স্থপবিচিত। 
আজকাল শ্রীশচন্দ্র অধিকারী ঈশ্বরীপুবের গ্রাণ। তিনি সরল ও অমায়িক, 
স্বক্তা ও ভক্তিমান, দয়ার্রচিত্ত এবং অক্লান্তশ্রমী । এমন অতিথি-বখনল এবং 
সেবাপরায়ণ লোক বড় বিবল। একবার ইঈশ্বরীপুরের সীমান্তবর্তী হইলে বা 
তাহার দৃষ্টির গণ্ডীতে পড়িলে, সরকারী উচ্চকশ্মচারী বা সাধারণ তীর্থযাত্রী, 
স্বদেশী বা বিদেশী, হিন্দু বাঁ মুসলমান, যিনিই হউন না, কেহই তাহার 
আতিথেয়্ঘতার হাত এড়াইতে পারেন না, একদিন অতিথি হইলে ব্হুদিনেও 
তাহাকে ভুলিতে পারিবেন না। কিসে ঈশ্বরীপুরকে বড় করিবেন, প্রতাপের 
কীন্তিকাহিনী প্রচার করিয়া মাতা যশোরেশ্বরীর পীঠস্থানের গৌরব-বর্ধন 
করিবেন- ইহাই তীহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বোধ হয়। সে উদ্দেশ্টে 
তিনি অসাধ্য সাধন কবিতেও প্পরস্তত ; চবিত্রগুণে এবং সকল চেষ্টায় 
একাস্তিকতার পরিচয় দিয়া তিনি সকলকে মোহিত করিয়া! রাখেন । গত ছুই 
বৎসরব্যাপী ছুভিক্ষের সময় তিনি যে প্রাণপাত করিয়া বুভুক্ষ ও আতুরের সেবা 
করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার নাম সে অঞ্চলে চিরন্মরণীয় হইয়া রহিবে। তীহারই 
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কাগ্ঠপগোত্র চট্ট-বংশ 


৭ জয়রু্ চট্টোপাধ্যায় 
[বাস, ঈশ্বরীপুর] 


| 
৮ কমলাকান্ত 


| 
৯ রামগোবিন্দ 


| 
১০ বিষ্ঞরাম 
] 
টি. তিল 
১১ দেবীপ্রসাদ ১১ বলরাম 
| | 
১২ কালীকি্কর | | | 
| ১২ রামকুমার বিশ্বনাথ ভৈরবচন্ত্র 
| | | | | | 
১৩ কৃ হবি বামাচরণ ১৩ ঈশান | | জ্ঞানচন্ত 
| ১৩ দ্বিজবর  কৃপানাথ 
| ] | 
১5 মহ আশুতোষ ১৪ মথুরানাথ 
| [ব! যোগীন্দ্র] 
১৫ অনঙ্গমোহন | | 
ঘতীন্দ্ স্থরেন্দ্ 
ণ ূ 
| | | | 
গিরীন্্ হবেন অবিনাশ কাশীনাথ 


১৪ শ্রীশচন্ত্র 





কালিকানন্দ বিমলানন্দ প্রভৃতি 
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চেষ্টায় ঈশ্বরীপুরে পোষ্টাফিস হইয়াছে, দাতব্য ডিল্পেন্সারী বমিয়াছে, রাস্তাঘাট 
ভাল হইয়াছে, মায়ের মন্দিরসংলগ্ন গৃহাদির সংস্কার হইয়াছে, উহার দোতালার 
একটি ঘরকে তিনি আমাদের উপদেশে ছোটখাট যাছুঘরে পরিণত করিয়া তথায় 
প্রতাপের কীন্তিচিহ্ছসমূহ কুড়াইয়া৷ রাখিয়া আফ্িগলজিকাল ডিপার্টমেপ্টেরও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন) আৰ যমুনার ক্ষীণ স্রোতের বাধ কাটিয়া ঈশ্ববীপুরের 
যাতায়াতের পথ খোলসা করিতে গিয়া কত স্বার্থপরায়ণ বন্ধুবও চক্ষুঃশূল 
হুইতেছেন। আবার কি যমুনা কল ছাপাইয়া জলভারে ভাসিবে? আর শত 
সহ দূরাগত তীর্ঘযাত্রী আনিয়া মায়ের মন্দিরে কোলাহল তুলিবে? সে দিন 
কি আর আসিবে? 


ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
যশোহরের ফৌজদারগণ 


গ্রতাপাদিত্যের পতনের পর সেনাপতি ইনায়ে খা! যশোর-রাজ্য শাসনের 
জন্য বাদশাহী ফৌজসহ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন ; আকবরের সময় হইতে এইরূপ 
প্রত্স্ত রাজ্যে কতকগুলি পরগণা একত্রযোগে একজন বিশ্বস্ত, স্যায়পবায়ণ ও 
্বার্থশূন্ত সেনাপতির শাসনাধীন করিয়া! রাখিবার রীতি প্রবন্তিত হয়।» ইহাকে 
ফৌজদার বলিত। ইনায়েৎ খা যশোহরের প্রথম ফৌজদার। এই সময়ে টাদ 
রায় পৈতৃক রাজ্যাংশের অধিকারী ছিলেন; ইনায়েৎ খাঁ তাহাকে ধূমঘাটে 
আসিয়া বাম করিবার সম্মতি দেন। শেষ যুদ্ধে প্রতাপের ছুর্গ ও রাজবাটার 
যথেষ্ট ক্ষতি হয়, চাদ রায় আসিয়! সেই ভগ্ন ছুর্গসংলগ্ন বাটাীতে বাস করেন । 
ইনায়েৎ খাঁ স্বয়ং টেক্গা মসজিদের নিকটবস্তী “হামামখানা” নামক গৃহে বাস 
করিতেন। ইহার বিবরণ পূর্বের দিয়াছি ( ১৬২-৩ পৃ)। তখন উহা! দোতালা 
স্ন্দর গৃহ, উহার পোতা! মাটা হইতে অনেক উচ্চ ছিল, এখন বাড়ীটি বসিয়া 
গিয়াছে । এ গৃহের নিম্তলে হামামখান। বা সানাগার ও তোষাখান প্রভৃতি 
ছিল এবং উপর তালায় বাস করা যাইত। ইনায়েৎ কতদিন যশোহরে ছিলেন, 
জানা যায় না। তৰে ১৬১৮ অবে যে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা আমরা 
জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী হইতে জানিতে পারি। যশোহরে তীহার স্বাস্থ্াভঙ্গ 
হইয়াছিল, এবং তিনি অতিবিক্ত মাত্রায় অহিফেন ও মগ্যসেবনে কঠিন রোগগ্রন্ত 
হইয়া একেবারে অস্থিচর্শীবশিষ্ট অবস্থায় আগ্রীয় মৃত্যুমুখে পতিত হন।২ সম্ভবতঃ 
যশোহরে যে আকম্মিক প্রাকৃতিক বিপধ্যয় উপস্থিত হয়, তাহার ফলে তিনি ও 
টাদ রায় উভয়ে ধূমঘাট পরিত্যাগ করেন।৩ এখনও বর্তমান কালীগঞ্জের পূর্বব- 
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দক্ষিণ দিকে গড়ের ধারে ইনায়েৎপুর নামক একটি গ্রাম তাহার নাম বক্ষা 
করিতেছে । 

ইনায়েতের অব্যবহিত পরে কে ফৌজদার হুইয়া আসেন, তাহা জান! যায় 
না। তবে কিছুদিন পরে যিনি আসেন, তাহার নাম সরফরাজ খা। ইনি 
বঙ্গের শাসনকর্তী আজিম খাঁ বা খা আজমের ( ১৫৮২-৮৪ ) চতুর্থ পুত্র। 
ইহার পূর্বব নাম মীর্জা আবছুল্যা।১ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি 
গুজরাটের শাসনকর্তী হন এবং সেই কার্যে যশম্বী হইয়া ১৬১৭ অব্ডে বাঁদশাহের 
নিকট তিন হাজারী মন্সৰ ও সরফরাঁজ খা! উপাধি লাভ করেন।২ পরবৎসরও 
তিনি খেলাত ও সম্মান-ভারাক্রান্ত হইয়। গুজরাটে পুনঃ প্রেরিত হন। ১৬২২ 
অব্; পধ্যন্ত তিনি বঙ্গে আসেন। সম্ভবতঃ ততপরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৬২৫ 
খৃষ্টাব্দে তাহাকে যশোহরের ফৌজদার করিয়! পাঠান হয়। এ সময়ে ঠাদ রায় 
আধারমাণিকে থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন | 

সরফরাজ খাঁ বড় অর্থপিপাস্থ ছিলেন, তিনি প্রজার সুখ-শাস্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিরূপে তাহাদের অর্থশোষণ করিতে পাবেন, তাহারই 
জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি গৌড়ের যশঃ হরণকারী যশোহবের ধনসমৃদ্ধির 
গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলেন, যশোহরের ফৌজদারী চাকরীতে বেশ অর্থাগম হয় 
বলিয়াই আগ্রা, দিল্লীর আমীরের শবীরের দিকে না চাহিয়। সুন্দরবনে আসিতে 
চাহিতেন। সরফরাজ শাসনকাধ্য যত করিতে পারুন বা না পারুন, সকল 
কার্ধ্যে অগ্রণী হইয়া বাক্য-কৌশলে উপরওয়ালাকে বশীভূত রাখিয়া অর্থসংগ্রহের 
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বঙ্গের সুবাদার হন ( ১৬০৭-০৮ ), তখন তাহার উপাধি ছিল জাহাঙ্গীরকুলি খঁ।। 

২ ইনি বঙ্গাধিপ নবাব সরফরাজ খী (১৭৩৯-৪১) নহেন। তিনি নবাব সুজাউন্দীনের 
পুর ।_32৫, 14 ৬০], 1, 2. 149. এই নামের নানাবিধ বানান দেখিতে পাই। তুজুকে 
981-19109.2, 10018 0:61০2-এর হম্তলিখিত পু থিতে 98186-0825 আছে । হান্টার সাহেব উহা 
হইতে 98792 করিয়াছেন ।-_56205802] 4১০০05705, ভ০]. 1, ঢ.243. বাঙ্গালাতে 
ইংরাজী 9৪596-082 হইতে সর্পরাজপুর পর্যন্ত হইয়াছে ।--7%%2%%. ড০]. [, 9. 413. সর 
(মাথা ) ও আফ্রাজ (উন্নত কর! ) এই দুইটি শব্দ হইতে সরফরাজ কথ হইয়াছে। 


৪৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পথ দেঁখিতেন। শৃন্তগর্ত প্রগল্ভতাকে এখনও লোকে “সরফরাজী” করা 
বলিয়া! থাকে । যশোহরের ধনদৌলতের কথা তিনি একাকী শুনেন নাই, 
বহুদিন হইতে মগ, ফিরিঙ্ি প্রভৃতি দস্থযরা সেই লোভে এই দেশের উপর 
পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্ত প্রতাপাদিত্য কতশত খগুযুদ্ধে তাহাদিগকে 
পধু্দন্ত করিয়া নিরস্ত রাখিয়াছিলেন। এখন প্রতাপ নাই, চাদ রায় স্থানান্তরিত 
এবং তাহার দস্থাদমনের ক্ষমতাও ছিল না। অথচ ঘটনাক্রমে সেই সব দস্থ্যর। 
আবার নৃতন করিয়া মাথা উচু করিয়া যশোহরে আনাগোনা! করিতেছিল। 
সরফরাজের সাধা কি যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন! অথচ তাহাদিগকে 
থামাইতে না পারিলে নিজের ভাগও কম পড়ে, হয়ত যশোহরে তিষ্টিবাঁর ভাগ্যও 
উঠিয়! যা়। এজন্য, কথিত আছে, তিনি অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া 
দূরবর্তী রাখিতেন। সে অর্থ তাহাকে ঘর হইতে আনিয়। দ্রিতে হইত না।। 

মগ, ফিরিঙ্গির অত্যাচার-কাহিনী আমরা পূর্বে বিশেষভাবে বিবৃত 
করিয়াছি । কিন্তু প্রতাপের পতনের পর তাহাদের অবস্থা কি দীড়াইয়াছিল, 
কেন তাহার! এই সময়ে দন্থ্যুবুত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিল, সংক্ষেপে 
সে কথা না বলিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে না। সিবাষ্টিয়াও গঞ্জেলিস টিবো 
(56158501909 (3905815651৪ ) নামক একজন অজ্ঞাতকুলশীল পটুগীজ 
১৬০৫ খুঃ অবে' বঙ্গে আসিয়া লবণের ব্যবসায়ে কিছু অর্থোপায় করে এবং ছুই 
বৎসর পরে ডিয়াঙ্গায় ফিরিঙ্গি-হত্যার কালে আরও কয়েকজনের সঙ্গে পলায়ন 
করিয়। বাক্লায় রামচন্দ্রের রাজ্যে আশ্রয় লয় এবং দস্থ্যতা দ্বার ধনবুদ্ধি করিতে 
থাকে । কার্ভালো যখন যশোহরে আসেন, তখন মাটোস্‌ সন্দীপে ছিলেন। 
অচিরে তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী গোমেশের (92010 (017725) 
হস্ত হইতে ফতে খা নামক একজন মুসলমান কণ্মচারী সন্দীপ দখল করেন এবং 
পরে পটুগীজদিগকে সমূলে উৎখাত করিবার আশায় দক্ষিণ শাহবাঁজপুরের 
সন্নিকটে গঞ্জেলিস্‌ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ফতে খা 
পরাজিত ও নিহত হন। গঞ্চেলিস্‌ তখন রামচন্দ্রকে সন্দীপের রাজস্বের অদ্ধেক 
দিবার অঙ্গীকারে তাহার সাহাযো দ্বীপটি অধিকার করিয়া! লয়। ধন্ম বা 
সত্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।১ অরুতজ্ঞ গঞ্জেলিস্‌ অচিরে 


১ শ্বজাতীয় লেখক গঞ্সেলিস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন.*:০ 1,010, 66525010005 ৪780 11750121706 
616 01010 01 2169.005.1-709100009১১016:25656 ঠা 92501, 0875 362 9150. 0156, 
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বামচন্দ্রের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার অধিকাবস্থ শাহবাজপুর ও পাত্লেভাঙ্গ! 
নামক দুইটি স্থান অধিকার করে। এই সময়ে আরাকাণরাজের ভ্রাতা অন্ুপরাম 
ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া] স্ত্রীপুত্রাদিসহ সন্দীপে গঞ্জেলিমের শরণাপন্ন হন। 
কিন্ত পাষণ্ড তীহাঁকে গুপ্তহত্যা করে এবং তাহার ভগিনীকে খৃষ্টান করিয়া 
বিবাহ করে। পরে তাহার বিধবার সহিত নিজ ভ্রাতা এপ্টনির বিবাহ দিবার 
উদ্যোগ করিলে, আরাঁকাণরাজ কোন প্রকারে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়া 
ভ্রাতৃবধূর উদ্ধার সাধন করেন €১৬১০)। এই সময়ে ইসলাম খা ভুলুয়া 
সন্দীপ অধিকারের জন্য উদ্যোগী হন। এজন্য আত্মরক্ষার নিমিত্তও উক্ত সন্ধির 
প্রয়োজন হইয়াছিল। মোগল সৈন্য ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলে, মানরাজ 
গঞ্জেলিসের নিকট নব্বই হাজার সৈন্য ও ছুই শত জাহাজ প্রেরণ করেন। ধূর্ত 
গঞ্জেলিস এ সকল জাহাঁজের কাণ্ডেনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গুপ্ণ 
হত্যা করিল এবং পরে মোগলপক্ষে যোগ দিয় আরাকাণরাজকে বিপন্ন করিয়। 
তুলিল। ১৬১২ অবে' মানরাজের ও পর বসর ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। 
তখন গঞ্জেলিম আরাঁকাণের উপকূলে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করে এবং প্রাতি 
বৎসর এক জাহাজ চাউল দিবার অঙ্গীকারে গোয়ার শামনকর্তার সাহায্য 
লইয়৷ আরাকাণ জয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
আরাকাণ তখনও প্রবল এবং রাজা শীন্বই সসৈন্যে আসিয়া সন্দীপ জয় করিয়া 
গঞ্জেলিসকে দূরীভূত করিয়া! দেন এবং সেই সময়ে সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপ 
অধিকার করিয়া! লন (১৬১৬), সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জেলিসের বাঁজত্ব ছায়ার মত 
অপহ্থত হয় ।$ 

১0৪8100009১ 7১011208656 চা) 31021, 00. ১1-87 7 20998100811 05852606621, 
2. 17-20 গঞ্জেলিসের পর দ্বিলাওয়ার নামক মোগল-নওয়ারার জনৈক নেতা ঢাকা হইতে 
সপরিবারে পলাইয়া সন্দ্বীপে গিয়া বাস করেন এবং জঙ্গল কাটিয়। ছুর্গ নিশ্নাণ করিয়৷ দন্যাবৃত্তিবলে 
তথাকার রাজ! হইয়! বসিয়।ছিলেন । তাহার প্রভাবে মগ বাঁ ্রিরিঙ্গি কোন জাতিই বারংবার চেষ্টা 
করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। এইভাবে দিলাওয়ার বনু বসর যাবৎ এক প্রকার 
স্বাধীনভাবে পরম স্থখে রাজত্ব করেন; এমন কি শাহম্জার শাসনকালে (১৬৩৯) তিনি 
পুজ দ্বারা উপহার পাঠ।ইয়। তাহার সহিত সঞ্তাব স্থাপন করেন। অবশেষে € ১৬৬৫-৬৬ অবে ) 
সায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে তংপ্রেরিত আবুল হাসানের আক্রমণে পরাজিত ও বন্দী হইয়া 
অশীতিপর বুদ্ধ দিলাওয়ার ঢাকায় নীত হইয়। কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমসাময়িক 
মুদলমান এতিহাসিক শিহাবুদ্দীন তালীশের গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। 'নবনূর" 


৪৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখিব। গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
বিশেষ সম্পর্ক বা সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়] মনে হয় না। ১৬০৭ হইতে ১৬১৬ 
পর্ধ্যস্ত ৯ বংসর কাল গঞ্জেলিসের প্রতিপত্তির কাল, তখন গঞ্চেলিস সন্দীপের 
অধিপতি । ১৬০৮ হইতে প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধের গুপ্ত আয়োজনে 
বাস্ত। তখনও জামাতা রামচন্দ্রের সহিত তাহার সম্প্রীতি হইয়াছিল কিনা 
সন্দেহ । সেই রামচন্দ্র গঞ্জেলিসের বন্ধু ; স্থৃতরাং গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপের 
সন্ধি হওয়া অসন্ভব। আবার সে যখন রামচন্দ্রের প্রতি কতজ্ঞতা দেখাইল, 
তখন তাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।১ পাদবীগণের যশোহর 
ত্যাগের পর তিনি আর কোন পটু গীজের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইতে 
চান নাই। 

১৬১৬ অব গঞ্জেলিসের পতন হইল বটে, কিন্ত তাহার দলভুক্ত, দস্থাযাদল 
রহিল। সন্দীপ ও চট্রগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া! তাহারা দক্ষিণবঙ্গেব নদীবক্ষে 
ঘরবাড়ী করিয়া লইল। কোন প্রকার শাসন মানিয়া চল! তাহাদের অভ্যস্ত 
ছিল না, তাহারা অবাধে দস্থ্যতা করিয়া জীবন চালাইতে লাগিল । প্রয়োজন 
বড় জিনিস; প্রয়োজন বশতঃ দন্্যতাই তাহাদের শিল্প, বাণিজা এবং জীবনের 
সাধনা হইয়! দাড়াইল। এই সময়ে তাহারা অবিরত যশোহর অঞ্চলে আসিত। 
সেই সময়ে মরফরাজ খ! “নবাব” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সে দেশের শাসন- 
কর্তী ছিলেন। তিনি কতদিন তাহাদের সহিত অর্থ বিনিময়ে সম্প্রীতি রাখিয়া 
দেশ শাসন করিলেন; পরে তাহাঁও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্থান 
ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরদিকে ইছামতীর কুলবর্তী পু'ড়া পরগণায় আসিয়া 


(মাঘ, ১৩১২) পত্রে অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের 'একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর' নামক 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । সন্দ্বীপে এখনও সেই আমলের ,একটি ুন্দর মদ্জিদ আছে, উহাকে 'ফুলবিবি 
সাহেবানীর মস্জিদ' বলে। মোগল স্থাপতান্ুযায়ী এই প্রাচীন মস্জিদ্টি আমি শ্বচক্ষে 
দেখিয়াছি । ইহাতে তিনটি গম্থজ আছে। বাহিরের মাপ ৪৩৯২৬, ভিত্তি ৫-৬%। চারি কোণে 
চারিটি মিনার আছে । 

১ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থে আকবরের সময়ে গঞ্জেলিন ও অনুপরাম যশোহরে আসিয়। 
প্রতাপের পক্ষভুক্ত হইয়া রায়গড দুর্গ দখল করিতে যাইতেছেন, এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত বর্ণনা 
আছে। (এ পুস্তকের ৮৭-৯ পৃ)। এ সৰ বর্ণনার সহিত এতিহাসিক সামগ্রান্ত নাই। 
গণ্জেলিসের দক্াতা ১৬১৬ অবের পরে ঘটিয়াছিল। তখন প্রতাপাদিত্য জীবিত ছিলেন ন1। 


যশোহরের ফৌজদারগণ ৪৫৯ 


বাস করিলেন।১ এখনও পু'ডার নিকটে সরফরাজপুর নামে একটি গ্রাম আছে। 
হয়ত সেইখানেই তাহার অস্থায়ী কাছারী স্থাপিত হইয়াছিল । এই প্রদেশে 
বাস করিবার সময়ে তিনি পু'ড়া নামক পরগণাঁর অস্তিত্ব লোপ করিলেন এবং 
কয়েকটি পরগণ| হইতে কতকগুলি করিয়া! মৌজা লইয়া নিজ নামে সরফরাজপুর 
নামক নৃতন পরগণার স্থষ্টি কবিলেন।২ এই পরগণ! চাদ রায়ের পুত্র রাঁজারাম 
ও তাহার বংশধরগণের হস্তগত ছিল। 

সরফরাজের পর যিনি যশোহবের ফৌজদার হইয়া আসেন, তাহার নাম 
মীর্জী সাফ্সিকান। ইনি অম্ত্রান্ত ব্যক্তি, পারশ্য রাজবংশে ইহার জন্ম । 
পারস্যাধিপতি শাহ তমাম্পের ভ্রাতৃচ্পুত্র__স্থলতান হোসেন মীর্জী। তওৎপুন্র 
রস্তম মীর্জা আকবরের সময়ে পাচ হাজারী মন্সবদার এবং মূলতানের স্থৃবাদার 
ছিলেন। বঙ্গের নবাব শাহস্থজা! এই রস্তমের জামাতা । রস্তমের তৃতীয় পুক্র 
মীর্জা হুসেন সাফাবি কচ্ছের শাসনকর্তী ছিলেন। ১৬৪৯ অন্দে তাহার মৃত্যু 
হইলে বঙ্গাধিপ শাহস্জা শ্টালক পুত্র মীর্জা সাফ্সিকানকে যশোহরের ফৌজদার 
করিয়া পাঠান ।৩ সরফরাজপুরে বাস করা তীহার পছন্দ হইল না। তিনি 
আরও উত্তর দিকে যেখানে ভদ্র নদী কপোতাক্ষী হইতে বহির্গত হইয়' 
ত্রিমোহানার স্থষ্টি করিয়াছিল, সেই ত্রিমোহানী নামক স্থানের সন্নিকটে নিজ 
আবাসবাটা নির্মাণ করিয়া! বাস করিলেন । মীর্জার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ সেই সময় 
হইতে উক্ত স্থানের নাম হইল মীর্জীনগর। ত্রিমোহানী হইতে পূর্ব দিকে 
কেশবপুরে যাইবার পথে আধ মাইল দূরে রাস্তার পার্থে এখন মীর্জানগরের 
“নবাব-বাড়ীর* ভগ্নাবশেষ আছে। এখন যেমন মোহানার কাছে মৃত 
ভদ্রের খাত খু'জিয়া পাওয়াও দুষ্কর হইয়াছে, তখন তাহ ছিল না। তখন ভত্্র 


১ “আইন-ই-আকবরী'তে সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত এই পু'ড়াই পরগণা। বলিয়া উল্লিখিত 
আছে ।--4/7.১ ৬০01. ] (09176566)১ 0, 141. 

২ 5255010 1২০০1 ০ 24-7216%6015215 (1857 ) | উহা হইতে জানি, ইছামতীর 
পূর্বপারে বুড়ন পরগণার পশ্চিমে, বালিয়ার উত্তরে ও কলারোয়ার দক্ষিণে বর্তমান সাতক্ষীরা 
মহকুমার মধ্যে এই পরগণা অবস্থিত । 4১:6৪. 4,225 50. 255155 ; চ২৪৮12০ 24104-65. 
--[512561, 9606150021] 4১০০০8%5, ডি ০01. 1৭ 2,240. 


৩ 4১0৮, (31901700902), 0, 315 5 1945. 90, 1815 197 7 0 55580165 38560662, 
0. 158. 


৪৬০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মঙ্গলবারের মত বিপবীতার্থবোধক, তরঙ্গসঙ্কুল প্রবল নদী । এই নদীর জলে 
ছায়াপাঁত করিয়া নবাব-বাড়ী নিশ্চয়ই ছবির মত স্বন্দর ছিল। 

এখন তাহাব কিছুই নাই। ১৮৭৫ খুষ্টা্ধে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে 
বিবরণ দির] গিয়াছেন, তাহাঁও এখন মিলাইয়া! লওয়া যায় না। ভদ্র নদীর 
কূল হইতেই নবাব-বাড়ী আরব, প্রথমেই ভৃত্যদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি 
পাক] ঘর, উহার মধা দিয়াই প্রবেশপথ ছিল। প্রবেশ করিলেই সম্মুখে উত্তর 
দক্ষিণে দুইটি চত্বব ; উভয়ের মধ্যস্থলে এবং উত্তরের প্রাঙ্গণের উত্তবে ও 
দক্ষিণের প্রাঙ্গণের দক্ষিণে উচ্চ প্রাচীর ছিল, এখন তাহার চিহ্ুমাত্র আছে। 
উত্তর প্রাঙ্গণের পশ্চিম্দিকে যে তিন গুস্বজওয়ালা গৃহটিকে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব 
প্রকৃত বাসগৃহ মনে করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহ মস্জিদ্‌ বলিয়া বোধ হয় 
এবং উহার সম্মখস্থিত ইষ্টকগ্রথিত চৌবাচ্চাকে আমরা স্সানের স্থান না বুঝিয়া, 
নমাজ করিবার জন্য হস্তপদ ধৌত করিবার জলাধার মনে করি। সকল 
মসজিদের মত উক্ত গৃহের পশ্চিমদ্িকে কোন দরজ। নাই, বাসঘর হইলে সেরূপ 
হইত না। উহার পূর্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণে একটি দরজা আছে। 
মস্জিদ্টির ভিতরের মাপ ৫০০৪৮১৫১৪২৮ ভিত্তি ৩০১০ গম্বুজের 
উচ্চতা ২২ছিল। উহার দেওয়ালগুলি কিছুদিন পূর্বেও খাড়া ছিল। অন্য 
ইমারতের ইষ্টকগুলি অধিকাংশই স্থানাস্তবিত হইয়। ১৮৯৬ খুষ্টাব্ের দুভিক্ষকালে 
কেশবপুবের রাস্তা নির্মীণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবু এখনও 
জঙ্গলের মধ্যে যেখানে সেখানে যথেষ্ট ইষ্টক ও অনেকগুলি কবরের চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায়।; 

মীর্জা সাফ্সিকানের সময়ে শাহস্থজার রাজন্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব 
প্রবন্তিত হয়3 উহার ফলে পরগণা সমূহের অনেক পরিবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধি 
হইয়াছিল এবং রাজারামের জমিদারী নানা কারণে সংকীর্ণ হইয়। পড়ে। মীর্জা 
সাফসিকান ১৬৬৩ খুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত নিব্বিবাদে কার্ধ্য করিয়া এই স্থানেই পরলোকগত 
হন। তৎপুক্র সৈফউদ্দীন ফৌজদার হইয়াছিলেন কিন! জানি না, তবে তিনি 
আওরঙ্গজেবের অধীন একজন খাঁ বা সেনাপতি ছিলেন, এমন উল্লেখ আছে ।২ 

১. ৮৬755015750 7255016, 07১ 38-9. 

২ 7৬1৫517-241-0077216) 00151210626, ৬০0]. [79 0,478 ১ 2025. 0, 197০ 

রিয়াজের অনুবাদক মৌলবী আবদাম সালাম বলেন, “মীর্জার বংশও এখনও আছে'-:৪ 


যশোহরের ফৌজ্দাবগণ ৪৬১ 


মীর্জার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েস্তা খ চট্টগ্রামের ফিরিঙ্ষি এবং আরাকাণী 
মগদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত ও নির্ধ্যাতিত করিয়া পূর্ববঙ্গের সর্বত্র কঠোর 
শাসন প্রবর্তন করেন। তখন মোগল ফৌজদারদিগের পক্ষে দক্ষিণবঙ্গ শাসনতলে 
রাখা সহজ হইয়া পড়ে । 

বাদশাহ আওরঙ্গজেব কয়েক বব্সর মধ্যে নূরউলা! খা নামক একজন 
আত্মীয়কে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান । তিনি কেবল মাত্র যশোহরের 
ফৌজদার নহেন, এক সঙ্গে যশোহর, মেদিনীপুর, হিজলী, হুগলী ও বদ্ধমানের 
যুক্ত ফৌজদার ছিলেন। ইহার অধস্তন বংশধরেরা ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ 
গভর্ণমেন্টর নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে নৃরউল্যাকে বাদশাহ আওরঙ্গ- 
জেবের ছুধভাঁই (€ £9505-চ10901)০7 ) বলিয়া উল্লিখিত আছে । এই জন্যই 
নৃরউল্যার এইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঘে সব সরকারের ফৌজদার নিঘুক্ত 
হন, তন্মধো যশোহব প্রধান রাজ্য এবং তাহার শাসন স্থসাধা নহে বলিয়া অন্য 
স্থানে সহকারী কর্মচারী দ্বার! কার্ধা চালাইয়া, তিনি যশোহরেই অধিষ্ঠান করেন। 
মীর্জা সাফ সিকাঁনের বংশধবগণ তখনও মীর্জানগরে বাস করিতেছিলেন, এজন্য 
নৃরউল্যা প্রথমে তখায় আসেন না । তিনি ধূমঘাটের সন্নিকটবর্তী ধুলিয়াপুর 
পরগণা হইতে কতকাংশ বাহির করিয়া নিজ নামে নৃরনগর পরগণার স্থষ্ট 
করেন ও তন্মধ্যবর্তী স্থানে বাস করেন।১ কারণ ত্রিমোহানী হইতে দক্ষিণ 
বঙ্গের শাসন চলে না এবং নূরনগরে বাম করিলে তথা হইতে মেদিনীপুর ও 
হিজলী পর্য্যবেক্ষণ করা যায়।২ সেখানে তিনি বেশী কাল বাস কবিতে পারেন 


12031155011] 50:%1529 017616, 1000361) 1000৮ 10191050. কিন্তুসে কোন্‌ বংশ তাহা. 
জানিতে পারি নাই। নিকটবর্তী স্থানে মৌলবী সৈয়দ আবদুল ফজল মোলায়েম বক্স বাস করেন, 
তিনি কোন্‌ বংশীয় জানি না। রিয়াজের অন্ুবাদকের পাগ্ডিতা ও গবেষণার পরিচয় পাইয়। বিস্মিত 
হইতে হয়। তাহার কথ। অগ্রাহা নহে। 

১ ১৮৫৭ খুঃ অন্দে উহার পরিমাণ ফল ছিল ২৬-৭৮ বর্গমাইল , কয়েক বংসর পরে উহার 
আকার অর্ধেক হইয়| গিয়াছিল। এই পরগণাব প্রধান নগর রামনগর ও মামুদপুব॥। এই রামনগর 
গ্রামই সাধারণতঃ নূরনগর বলিয়! পরিচিত £ নূরনগর নামে কোন গ্রাম নাই ।-525. ৪7501, 
[9০07 (1957 ) 7 হু এতো 362050021 4600%4%655 ৬০01. 1], 019, 238-9, 

২ নুরউল্যা খ। নুরনগরে বাঁস করিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, তাহার দেওয়ান 
রামভদ্র রায় বরিশাল-বাসী, তিনি নুরনগরে কাধ্য করিবার সময় পার্বতী রুখুনপুরে বাসাবাটা 


৪৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নাই; সে স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকা গেল না বলিয়া কয়েক বৎসর পরেই 
তিনি ত্রিমোহানীতে চলিয়া আসেন। 

মীর্জানগরে যে নবাঁব-বাড়ী ছিল, তিনি তাহা হইতে এক মাইল দক্ষিণে, 
ভদ্র নদীর অপর পারে নিজের বাঁসের জন্য স্থান নির্দেশ করেন | উহাকে এক্ষণে 
“কিল্লাবাড়ী” বলে এবং উহার দক্ষিণে তাহার নিজ নামে “নূরউল্যানগর” বলিয়া 
একটি গ্রামও আছে। কিল্লাবাড়ী বাস্তবিকই একটি বিস্তীর্ণ দুর্গ, উহা৷ পূর্বব- 
পশ্চিমে দীর্ঘ । এ স্থানে আকাবাঁকা ভন্দ্র নদী পশ্চিম ও উত্তরদিকের পরিখার 
কাধ্য করিয়াছিল, দক্ষিণদিকে যে স্থবিস্তৃত পরিখ! খনিত করিয়া উহার মাটি 
দ্বারা ছুর্গটিকে পার্খবন্তী স্থান হইতে প্রায় আট দশ ফুট উচ্চ কর] হইয়াছিল, 
উহার নাম "মতিঝিল" ; উহার একাংশে রাজহংস কেলি করিত, তাহাকে 
“বতকখানা” বলে; ফারসী বতক শবে হাস বুঝায়। ছুর্গের পূর্বব দিকে কোন 
পরিখ! ছিল না, সেই দিকেই ছিল সদর তোরণ। ছুর্গটির চারিধার নাকি 
প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। কিন্তু এখন তাহাঁব বিশেষ চিহ্ন নাই। কিল্লাবাঁড়ী যে 
রীতিমত আগ্েয়াস্ত্রে স্থরক্ষিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্বেও 
এখানে তিনটি বড় কামান পড়িয়াছিল, উহার একটি মাত্র আছে । অপর ছুইটি 
যশোহরের ম্যাজিষ্টেট বোফার্ট সাহেব (2. 9804:06) লইয়া যান 
(১৮৫৪ )। উহার একটি দ্বার! তিনি কয়েদীদিগের জন্য বেড়ী প্রস্তত করেন 
এবং অপরটির দ্বার! রাস্তা মেরামতের রোলারের কার্য করাইয়া লইয়! অবশেষে 
তাহা জনৈক ভদ্রলোকের নিকট তিন টাক মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলেন ।* 
এইরূপ বুদ্ধিমান লোকের স্থব্যবস্থায় আমাদের অনেক প্রাচীন কীন্তিচি্ন উড়িয়া 
গিয়াছে । যে ভদ্রলোক কামানটি খরিদ করেন, তিনি কে বা উহা দ্বারা কি 
করিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই। যেটি এখনও দুর্গের ভিতর অল্প জঙ্গলের 
মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, উহারই ছবি দিলাম । উহার দৈর্ঘ্য ৫'-৫" ইঞ্চি এবং 
নলের ভিতরের ব্যাস ৫" ইঞ্চি মাত্র । 

একটি মাত্র ভগ্ন অট্টালিক। দুর্গ-বাটার শেষ নিদর্শন বাখিয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড 
বুঝিয়াছিলেন যে, সেটি হাঁবসিখানা বা কয়েদীদিগের বাসগৃহ। আমরা তাহা 
করিয়াছিলেন । উহীদের বংশবিবরণ হইতে সে কথা! জানা যায়।__বঙ্গীয় সমাজ”, ২২৯-৩০ পৃ। 


ভবিষ্তপুরাণেও নুরনগর ব! নুননগরের কথ! আছে ঃ 'উপপতনমেকঞ্চ নগরং নু[নপর্র্বকম্‌।" 
১১৬৮০5৪০1৪0, 255019, 0. 39. 


যশোহরের ফৌজদারগণ ৪৬৪ 


বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে ইহা জলানাগার সম্বলিত বাসগৃহ। আমীর 
ওমারহের বাসগৃহে সর্বত্রই এইরূপ হামামখানা ব! ্সানের স্থান সংযুক্ত থাকিত। 
এমন হামামখানা ঈশ্বরীপুরে আছে, জাহাজঘাটায় আছে, তাহা! আমরা পূর্বের 
দেখাইয়াছি। দুঃখের বিষয় গৃহের মধ্যে কূপ দেখিলেই লোকে উহাকে কয়েদী- 
নিধ্যাতনের ব্যবস্থা বলিয়া সন্দেহ করে, ওয়েট্টল্যাণ্ড সাহেবও তেমন ভুল কেন 
করিলেন, বুঝিয়া পাই না। এই গৃহটি পূর্বপশ্চিমে দীর্ঘ। পশ্চিম প্রান্তের 
ঘরটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বার, উহার মাপ ১৮৮১১৮) পরবর্তী 
ন্নান-গৃহটি ১৮-৮১৫১৭১ তাহার পশ্চিমে পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণে ছুইটি 
ছোট ঘর (একটি ১০-৩+১৯৫১১০১০% অন্তটি ১০৩৯৭) জুড়িয় দুইটি 
উচ্চ চৌবাচ্চা ছিল, তাহাতে পার্ববন্তী ইষ্টকগ্রথিত »' ফুট বিস্তৃত বৃহৎ 
ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া! সঞ্চিত রাখা হইত। প্রত্যেক চৌবাচ্চা হইতে 
চারি পাঁচটি নল দ্বারা জল বাহির হইত, সে নল এখনও আছে। স্সান-গৃহে 
অর্ধ মাপের জানালাগুলি এমন উঁচু করিয়া বসান যে, স্লানকালে কেহ উলঙ্গ 
অবস্থায় দীড়াইলেও বাহির হইতে দেখা যাইত না। ন্ানের এত ব্যবস্থা 
দেখিয়াও হাবসিখানা বলিয়। সন্দেহ হয় কেন? 

নৃরউল্য। খা তথাকথিত নবাব-বাড়ীতে বাস করিতেন বা ছুর্গমধ্যে বাস 
করিতেন, তাহা নির্ণয় কর! অসম্ভব । ছুর্গমধ্যে জেনানামহ বাম করিলে বহু 
গৃহের প্রয়োজন, হয়ত তাহা! ছিল, এখন কোন চিহ্ন নাই। ত্রিমোহানীর 
বাজারের নিকট সাধারণের জন্য একটি প্রকাণ্ড ইদ্্‌গ! বাঁ ইমামবাঁরা ছিল, তাহার 
কিছু ভগ্মাবশেষ এখনও আগন্তকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে ।+ 

ত্রিমোহানীতে নৃবউল্যা নবাবের মত বাস করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 
তিন হাজারী মন্মবদার এবং কয়েকটি চাক্লার ফৌজদার ; কিন্ত দেশের লোকে 
তাহাকে বঙ্গের নবাব বলিয়া জানিত। ঢাকায় কে নবাব ছিলেন, সে খোজ 
পশ্চিম বঙ্গের অতি অল্প লৌকেই রাখিত। নৃরউল্যাও অপরিমিত ধনদৌলতের 
মালিক হইয়া নবাবী কায়দায় বাস করিতেন। ফোৌজদাররূপে ধনাগমের শত 
পন্থা থাঁকিলেও তিনি নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে ও তেজারতী প্রভৃতি কার্ধ্যে 
মন:সংযোগ করিয়াছিলেন ।২ স্থুযোগ্য দেওয়ান রামভন্র রায়ের উপর রাজন্ব 


১ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৩১৯, অগ্রহীয়ণ, ৩৩২-৩ পৃ। 
২ ািতত]]9, 7০101780018 01 006 01781012706 852 (165507:6 ), 770£]5) 


৪৬৪ যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস 


সংগ্রহ এবং হিসাবপত্রের ভার এবং জামাতা লাল খার উপর সৈন্তবক্ষার ভার 
দিয়া নিজে এক প্রকার কৃষি ও ব্যবসায়ে এবং বিলাসব্যসনে কাল কাটাইতেন। 
নৃবউল্যা যোদ্ধা না হইলেও কৌশলী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার সময়ে 

দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রজার উপর সদ্যবহার করিতেন, 
তাহাদের বিবাদ বিসম্কাদ এমন কি সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়! দিতেন এবং 
লোককে মিঠা কথায় বশীভূত করিতেন । বিশেষতঃ মন্ত্রণাকুশল দেওয়ানের 
গুণে সকল লোক তাহার বাধ্য ছিল। কথিত আছে, ভ্বিমোহানীতে বাসের 
সময় নৃরউল্যার পিতৃবিয়োগ হয়; মুসলমানী প্রথানুসারে যখন তিনি ৪*শ 
দিবসে স্বজাতীয়দিগের জন্য বিরাট ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন 
হিন্দুপদ্ধতিমত নিজ শাসনাধীন প্রদেশের অধ্যাপক ও ত্রাক্মণপ্ডিতকে সংস্কৃত 
শ্লোক দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । সে শ্লোকটি এই : 

খোদা-পাদারবিন্দদ্বব-ভজনপরঃ পশ্চিমাস্তঃ পিতা মে। 

্রত্বাল্লাল্পেতি বাণীং মুরশিদ-নিকটে মর্ভ্যদেহং জহৌ সঃ। 

খাসীমুগী-রহিতা কছু-কচু-ভবিতা মৎপিতুশ্চাল্সে খানা । 

শ্রাসেখো নৃরনামা গলধৃতবসনঃ শুদ্ধি সম্পাদনীয়া |” 

অর্থাৎ খোদার পাদারবিন্দুগল ভজনকারী আমার পিতা মোল্লার নিকট 

আল্লা আল বাণী শ্রবণ করিয়া পশ্চিমান্ত হইয়া মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহার ৪*শ দিবসীয় শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে খাসীমুরগী-বজ্জিত সামান্য কিছু কছু- 
কচু-সম্বলিত (নিরামিষ ) আহার যোগাড় করিয়া আমি শ্রীন্রউল্যা সেখ 
গললম্নীকৃতবাসে নিমন্বণ করিতেছি, আপনারা ঘনকলে সমবেত হইয়া! আমার শুদ্ধি 
সম্পাদন কবিলে কৃতার্থ হইব। কেহ কেহ 'খাসীমুীস্থখানা” এইরূপ পাঠাস্তরের 
পক্ষপাতী, “রহিতা" পাঠে ছন্দের কিছু গোলমাল হয়, “ম্থখানা” (উত্তম খানা ) 
রাখিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে, তবে সে পাঠে নিরামিষ আহারের কথা বুঝায় না। 
নৃরউল্যা যদি খাসী মুরগী খাওয়াইবার জন্য হিন্দুদিগকে জোর করিয়া নিমন্ত্রণ 
করিতেন, তাহা হইলে সংস্কত শ্লোক রচনার আবশ্যক বোধ করিতেন না। 
প্রবাদ আছে, তিনি খোল! মাঠে পৃথক্‌ ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য নিরামিষ 
38:00) 2120. 74060010019 ভড100 983 ৮০] 90015110200. 1990 00200127019.] 
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যশোহরের ফৌজদারগণ ৪৬৫ 


আহারের স্থব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং বহু ব্রাঙ্ণ পণ্ডিত আসিয়। ভূম্বামী জ্ঞান 
করিয়া তাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই । এই 
প্রবাদের কতটুকু সত্য বা অসত্য তাহা বলা যায় না, তবে শ্নোকটি এখনও 
অনেক স্থলে লোকে আবৃত্তি করিয়! থাকে এবং তন্দ্ারা আর কিছু না হউক, 
সে যুগে যে হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা 
বুঝা যায়। নূরউল্যা যে জনপ্রিয় স্থশাসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লোকে বলে এই কৃতিত্বের জন্ত তিনি তাহার দেওয়ান রামভদ্র রায়ের নিকট 
বিশেষ ভাবে খণী ।১ 

কিন্ত সৈম্তাধ্যক্ষ লাল খাই তাহার শাসনের কলঙ্ক। জামাতা লাল খা 


১ আমর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেওয়ান রামভদ্র সন্্ান্তবংশীয়। ইহার বংশধরগণ চণ্ডেশ্বর গুহের 
বংশীয় বলিয়৷ পরিচয় দেন। চগ্ডেশ্বর উচ্চ কুলীন বলিয়া খ্যাত। 'রাজ্ঞ৷ চ পূজিত; সোইপি হ্বশ্রিয়ং 
লন্ধবান্‌ স্থতঃ | রামভন্র এই চণ্ডেখবরের পৌত্র এড. গুহের ধারায় ১৭শ পুরুষ এবং পুড়ার 
জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । ইহার পুত্র রুদ্রদেব বিখ্যাত ব্যক্তি, তিনিই প্রথম পুডায় বাস করেন। 
রুদ্রদেবের অধস্তন কৃষ্ণদেবের সময় বিখ্যাত তিতুমীরের বিদ্রোহ ও লড়াই হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট 
সৈশ্ত পাঠাইয়। গুলিগোলার সাহায্যে এ হাঙ্গীমা নিবারণ করেন। প্রসিদ্ধ ধতিহাসিক, মদীয় 
শদ্ধেয় বন্ধু নিখিলনাথ রায়, কৃষ্ণদেবের ত্রতা৷ গোবিন্দদেবের পৌজ্র ৷ এখানে বংশধারা দিতেছি : 

১৭ রামভদ্র রায় 


১৮ কদদেব 
ৃ 
১৯ সা 
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৪৬৬ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 


ফৌজের ভার ও অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া বড় দুর্দান্ত হইয়। উঠেন। তীহার 
পাশবিক অত্যাচারের কত কাহিনী এখনও শুনা যায়। বর্তমান খুল্না জেলার 
সেনহাটা গ্রাম নিবাঁপী রাজারাম সরকার নামক একজন মৌলিক কাযস্থ 
নৃরউল্যার হিসাব সেরেস্তায় একজন বিশ্বস্ত কম্মচারী ছিলেন । কথিত আছে 
তাহার সুন্দরী নামে যে এক পরমান্বন্দরী বালবিধবা কন্তা ছিল, তাহার উপর 
লাল থার পাপ দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি ছলে বলে তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা 
করেন। অবশেষে অকৃতকার্ধ্য হইয়। এক সময়ে ফৌজদারের অনুপস্থিতি কালে 
রাজারামকে কাবাকদ্ধ কবেন। তখন তাহার বুদ্ধিমতী কন্া নৃরউল্যার 
প্রত্যাগমনের আশায় লাল খাঁর প্রস্তাবে স্বীকার করিবার ভান করেন এবং 
কৌশলে লাল খাঁর অর্থে সেনহাটাতে পিত্রালয়ের সম্মুখে একটি বিস্তৃত গভীর 
জলাশয় খনন করাইয়া লন এবং তাহারই জলমধ্যে ডুবিয়! মরিয়া পাপের হাতে 
নিস্তার পান। পরে তাহার পিতাও নাকি ফৌজদারের কৃপায় মুক্তি পাইয়া 
গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কন্যার মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া এ দীঘিতে নিজেও 
আত্মহত্যা করেন । এ দীঘির নাম “সরকার-বি”।১ 

এই ঘটনার পর নৃরউল্যা জামাতার প্রতি অত্যন্ত করদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, 
তাহাকে ফৌজের কার্ধ্য হইতে দৃবীভূত করেন।* একে ত নিজে যুদ্ধবিদ্যায় 
অনভ্যস্ত, তাহাতে উপযুক্ত সেনাপতি ও পবিচালনার অভাবে তাহার সৈন্যের 
অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে । তখন ইব্রাহিম খা ঢাকার নবাব ।৩ 


শপ লা শা শপ প্পশশতি সপন তাত 


১ সরকার কন্যার সতীধশ্ম রক্ষার করুণ কাহিনী বহন করিয় 'সরকার-ঝি' এখনও আছে । 
এখনও নে দীঘিব উত্তর পাড়ে রাঁজারামের বাড়ীর টিপি ও তাহার সম্মুখে দীঘির পক] ঘাটের চিহ্ন 
বিলুপ্ত হয় নাই। দীঘিটি লাল খার ও তাহার প্রেরিত লোক দ্বারা খনিত হয় বলিয়া পুর্ববপশ্চিমে 
দীর্ঘ। এখনও উহীর জল ভাল ও গভীর, এবং তন্দ্রা সেনহ|টীার একটি পাড়ার জলকষ্ট নিবারণ 
হইতেছে । এবং যে কোন সহদয় বাক্তি 'সরকার-ঝি'র প্রাচীন কাহিনী শুনেন, তাহারই নয়ন- 
কোণ অশ্রসিক্ত হয় ।__'মালঞ্চ,' ১৩২৭, ফাঁন্তন, ৭৬৪-৭ পৃ। | 

২ কেহ কেহ বলেন, নুরউলার কন্ঠার গর্ডে লাল খাঁর এক পুত্র হয়, তাহার নাম বহরম খ।। 
লাল খাঁর নির্ববীসনের পর নুরউলা! দৌহিভ্রকে কিছু সম্পত্তি দেন। এই বহরমের পুল কিশোর 
থা ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন ।-_'মাননী ও মন্মবাণী' € অশ্বিনীকুমার সেন ), ১৩২৩, পৌষ, ৫৪১-২ পৃ। 
সম্ভবতঃ এই কিশোর খীকেই ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব "৪ 0:59] 0:6530:" বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন |__) 655016, ০. 40. 

৩ ইনি আমীর-উল ওমর। আলি মর্দানের পুত্র, ইনি দ্বিতীয় ইব্রাহিম খাঁ, শাসনকাল 
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তাহার শাসনকালে বর্ধমান অঞ্চলে ১৬৯৬ খুষ্টান্ে সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। চেতুয়া-বর্দীর, তালুকদার সভা সিংহ একজন সামান্য ভূম্যধিকারী 3 
কিন্ত তিনি ব্ছমানের বাজ] কৃষ্ণবামের সহিত বিবাদস্ত্রে অস্ত্রধারণ করেন এবং 
উড়িষ্যার পাঠান সর্দীর রহিম খাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া! মোগলদিগকে দেশ 
হইতে উতৎ্থাত করিবার মানসে বিষম উৎপাত আরম্ভ করেন। কুষ্ণরাম নিহত 
ও তাহার পরিবারবর্গ শত্রহস্তে বন্দী হন। কেবল মাত্র জো্ঠ পুক্র জগত্রাম 
স্্রীবেশে পলায়ন করিয়া! কুঞ্চনগরের রাজ রামকুষ্জের শরণাপন্ন হন এবং পরে 
তাহার সাহাযো ঢাকায় গিয়! নবাব ইব্রাহিম থাকে সংবাদ দেন। শুনিবামাত্র 
নবাব ফৌজদার নূরউল্যা খাকে অনতিবিলন্ষে সসৈন্যে গিয়া এই বিদ্রোহ দমন 
করিবার জন্য কঠোব আদেশ দেন। তখন নৃবউল্যা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, 
কোথায় ব! সৈন্য আর কোথায় বা সেনাপতি ও নৌ-বাহিনী ; নিজে ছিলেন 
স্থখ-বিলাসে রত, আর “তাহার সৈন্যের! যুদ্ধ-শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল।” কুস্ত- 
কর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে শুপু পতনেরই নিমিত্ত। কোন প্রকারে 
কিছু টসন্য জুটাইয়া তিনি স্বপ্নং তাড়াতাড়ি রওনা হইলেন এবং হুগলীতে গিয়। 
যখন শুনিলেন যে বিদ্রোহীদল সেই পথে আসিতেছে, তখন ফাপবে পড়িয়া 
আত্মরক্ষার জন্য সসৈন্যে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং চু'চুড়ার ওলন্দীজদিগের 
নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু অচিরে বিদ্রোহীরা আসিয়। 
হুগলী অবরোধ করিয়া! বসিল, তখন ফৌজদীর মহাশয় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
কোন প্রকারে নাক কান কাপড়ে জড়াইয়া! রাত্রিযোগে প্রাণ লইয়৷ পলায়ন 
করিয়া যশোহরে আমিলেন, পরদিন প্রাতে হুগলী দুর্গ তাহার যথাসর্দ্বস্সহ 
শত্রহস্তে পড়িল।২ তাহার পর পাপিষ্ঠ সভ1 সিংহ বর্ধমান রাজকুমারীর সতীত্্‌ 
নাশের চেষ্টা করিতে গিয়৷ তাহার গুপ্ত ছুরিকার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । 


১৬৮৮-৯৭ খু | [7৩ 2.5 8 009০00-5/0]00 8190 2 1097) 0 069০6.--1092, 
2235. 

১.00110জ2. 1)111200010217 9211001774৮ [2056৮ ও উহ্রাজোতে 5০], 0, 
9. 155] চেতুয়াবদ্দী মেদিনীপুরের অন্তর্গত। ঠিক পরিচয় পাওয়! যায় ন1। 


২ *ড/16 ৪, 77086 8700 ০ 2875) 0120. 1) 2196, 106 € টি 9701]1210 ) ০81056 
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৪৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তখন রহিম খা নিজে "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা হিম্মৎ খার সঙ্গে 
নদীয়া ও মুশিদাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহ-বহ্ছি জালাইয় দিলেন । দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ 
আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়! ক্রোধে অধীর হইলেন এবং অবিলম্বে নবাব 
ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাকে বদ্ধমান অঞ্চলে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ 
দমনের জন্য কঠোর আদেশ দিলেন। কাপুরুষতার জন্য তিনি নূরউল্যার প্রতি | 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত ও বিতাড়িত করা 
হইয়াছিল বলিয়! মনে হয় না । সম্ভবতঃ হুগলী, বদ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি 
স্থানের ফৌজদারী ভার জবরদস্ত থাকে অপিত হইয়াছিল। তিনি ঢাকা হইতে 
নৌবাহিনী সাজাইয়া লইয়া আসিয়া ভগবানগোলার সন্নিকটে রহিম খাঁকে 
ভীষণ ভাবে পরাজিত করিলেন। বাদশাহ যে কেবল নৃরউল্যার প্রতি অসস্তপ্ 
হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অকর্মণাতা দোষে ইব্রাহিম খাকেও পদচ্যুত 
করিয়া নিজ পৌভ্র আজিম উশ্বানকে স্থবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু যখন 
সমাট-পৌন্র আসিয়। জবরদস্তের বীরত্বের কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, তখন 
তিনি অত্যন্ত ক্ষুপ্ন হইয়! পিতার সহিত বঙ্গ ত্যাগ করিলেন |; 

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নৃরউল্যা খা কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদারী 
পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন ; কারণ, তিনি আবও কয়েক বৎসর কাল যশোহরের 
শাসনকার্ষ্য নিঘুক্ত ছিলেন বলিয়া জান যায়। ১৭১০ খৃষ্টা্ব হইতে হুগলীর 
ফৌজদারী সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইয়া যায়। বহুকাল পরে ১৭৯৮ খষ্টাব্দে নৃরউল্যার 
ছুই প্রপৌন্র যশোহরের কালেক্টর সাহেবের নিকট বৃত্তি-ভিখারী হইয়া যে 
দরথাত্ত করিয়াছিলেন, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশিত 
করিয়াছেন।২ উহা হইতে যেটুকু সত্যের উদ্ধার করা যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ 
এই- নূর্উল্যার মৃত্যুর পর তৎ্পুক্র মীর খলিল কিছুকাল ফৌজদার ছিলেন। 
তৎপুত্র দায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যা নাবালক বলিয়া! ফৌজদার পদ পান না 
এবং পরে উভয়ে বিবাদ করিয়া! পরস্পরের হত্যা সাধন করেন। সম্ভবতঃ 
বঙ্গেশ্বর নবাব স্থজা উদ্দীনের সময় যশোহরের ফৌজদারী মুশিদাবাদে উঠিয়া 
যায়। যশোহরের প্রধান প্রধান পরগণাগুলি চাচড়ার রাজা ও অন্থান্ত 


১10৫2. 00. 2347 7 56৮2 0,384. 
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জমিদারের হস্তগত হইয়! পড়ায় এবং মুণিদকুলি খার সময় এ সব পরগণার 
বন্দোবস্ত হয়; সে জন্য যশোহরে কোন শাসন কেন্দ্র রাখিবার প্রয়োজন ছিল 
নী। তখন উক্ত দ্রায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যার ছুই পুত্র হিদায়েখ্উল্যা ও 
রহমত্উল্যা নিরাশ্রয় হইয়া! পড়েন, তাহারা নবাব সরকার হইতে কোন সাহায্য 
পান না; বহুদিন পর্য্যন্ত চাচড়ার বাজার বৃত্তিতে তাহাদের জীবিকা নির্ববাহ 
হয়। পরে চাচড়ার দুর্দঘশ| উপস্থিত হইলে, উভয়ে নিরুপায় হইয়া প্রায় ৮০ 
বসব বয়সে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হন। যশোহরের 
কালেক্টরের অনুকূল মন্তব্যে উহাদের প্রার্থনা মগ্ুর হয়, প্রত্যেককে মাসিক 
একশত টাঁকা করিয়! পেন্সন দেওয়া! স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সে হুকুম আপিবার 
পূর্বেই এক জনের মৃত্যু হয়, অন্য জন মাত্র চাঁরি বসর কাল বৃত্তি ভোগ 
করিয়াছিলেন । উভয়ে নি:সন্তান অবস্থায় মীর্জানগরে পরলোকগত হন । নূর- 
উল্যার বংশে এখন আর কেহ নাই । 

ইংরাজ কোম্পানির রাজত্ব প্রবস্তিত হইবার পূর্বেবে যে যশোহরের ফৌজ- 
দারের পদ উঠিয়া গিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ মীরকাশেমের রাজত্ব- 
কালেও যশোহরের ফৌজদার মহম্মদ আসরফ খাঁর জায়গীর ৪১৬৬২ টাকা 
ছিল বলিয়া! জানিতে পারি।১ তবে নৃরউল্যার সময় হইতে এ সময় পধ্যন্ত 
কে কখন ফৌজদার হইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবার পন্থা নাই। 
এখন মীর্জীনগবের কিছুই নাই, কিন্তু উহা! বহুদিন পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ শহর ছিল। 
১৮১৬ অবেও যশোহবের জনৈক কালেক্টবের বর্ণন। হইতে জানা যায় যে, উহা 
তখনও যশোহরের তিনটি প্রধান নগরীর অন্যতম | ত্রিমোহানীও এক সময়ে 
চিনির কারবাবের জন্য বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার অবশেষ নাই । কেশবপুরের 
সমৃদ্ধিই ত্রিমোহানীর পতনের কারণ। এখন শুধু বারুণীর মেলার সময়ে চৈত্র 
মাসে এখানে বহু লোকসমাগম হয় । 


১ নবাবী আমলের বাঙ্গীলার ইতিহাস, ৫০৭ পৃ। 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


নলডাঙ্গা রাজবংশ 


চতুর্দশ শতাব্দীর শেবভাগে, ফরিদপুর জেলায় তেলিহাটি পরগণার অন্তর্গত 
ভাবরাস্থরা গ্রামে আখগুল ভট্রাচাধ্য বাস কবিতেন ।১ তিনি শাগিল্য গোত্রীয়। 
ভট্টনারা়ণ হইতে ১৩শ পুরুষ। তাহার অসাধারণ বিদ্যাবন্তা এবং ধর্মনিষ্টা 
ছিল; তিনি দেবোপম চরিত্র ও পাশ্ডিত্য গৌরবে 'কুলপতি আখ্যা পান। 
তদ্বধি তদছংশীয়েরা বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ সন্মানিত। তাহারা নানাস্থানে 
বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যশোহরে ন্পভাঙ্গার “দেববায়” উপাধিধারী 
রাজবংশ, স্তির রায় বংশ, ইত.না, মাট্পিয়া, কামালপুর ও ভখালির ভট্টাচাধ্যগণ, 
খুলনা জেলার অন্তর্গত ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচাধ্য বংশ এবং ফরিদপুরের 
অন্তর্গত ফুক্রার ভট্টাচার্ধ্যগণ আখগুল বংশীয় । আখগুলের তিন পুত্র সমধিক 
বিখ্যাত-__তপন, প্রিয়ঙ্কর ও সন্তোষ; তন্মধ্যে প্রিয়ঙ্করের বংশে ফুক্রা ও 
ঘাটভোগের ভট্রীচার্ধ্গণ এবং তপনের ধারায় নলডাঙ্গার রাজবংশের উৎপত্তি ।২ 


১ প্রচলিত মত এই যে, হলধর ভট্টাচার্যের উপাধি ছিল 'আখগুল', আখগুল কাহারও 
নাম নহে। নে মতে হলধরই “আখগুল' ও 'কুলপতি', এই দুইটি উপাধি পাইয়/ছিলেন; 
কুলপতি উপাঁধির অর্থ বুঝি, কিন্তু আখগ্ুল উপাধি কাহারও দেখি নাই এবং উহার নার্থকত। 
বুঝি না। প্রচলিত মতের মূল কৌথায় জানি না। আমার নিকট বন্দাঘটা বংশের যে কুলপর্জী 
আছে, তাহা। হইতে জানিতে পারি, আখগ্ুলের পিতার নম পণ্ডিত, তাহার তিন পুভ্র ছিল__ 
'তৎস্তাঃ হলো আখগুল কুশলকীঃ অর্থাৎ হল, আখগুল এবং কুশল নামে তাহার তিন পুক্র 
ছিল, আখগুল যদি হলের উপাধি হইত, তাহা হইলে “তংস্থতা” স্থলে দ্বিবচন প্রয়োগ হইত । 
স্থতরাং হলধর ভট্টাচাধ্য ও আথগুল ভট্টাচাধ্য ছুই ভ্রাতা, তাহারা অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। 

২ পূর্বোক্ত কুলপপ্জী হইতে আখগুল পর্যন্ত ধার! এইরূপ: 3 ভ্নারায়ণ_€ আদি) 
বরাহ ( বন্দাঘটা )_ শবুদ্ধি__বৈনতেয়__বিবুধেশ-__সুভক্ষণ__অনিরদ্ধ-_দীক্ষিত-_ধণ্মাং৩__দেবল__ 
যোগী--পণ্ডিত__হল, আখগুল ও কুশল । সম্ভবতঃ হলধর নিঃসন্ত/ন। আখগুলের পাঁচ পুত্র 
প্রিয়্কর, সন্তোষ, তপন, চকৌ, মনৌ , তপনের তিন পুত্র-_'দামো নিমে। পভোক।' ঘটকের। 
বিভক্তির ভয়ে কন্‌ প্রত্যয় করিয়। লইতেন। পভোক অর্থাং পভে। বলিতে প্রভুরাম ব! প্রভাকর 
এইরূপ কোন নাম হইতে পারে। পভে। বা প্রভাকরের তিন পুক্র শিব, নারায়ণ ও গণপতি। 
শিবের পুজ রাম এবং রামের পুক্র মাধব, বিদ্যাধর ও বিষুঃ। মাধবের ষে শুভ রাজ খান উপাধি 
হইয়াছিল, কুলপঞ্জীতে তাহা স্প্টত; উল্লেখিত হইয়াছে । "০1907, 7০] 17711)” পুস্তকের 
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তপনের বৃদ্ধ প্রপৌন্র মাধব নবাব সরকারে চাকরী করিয়া শুভরাজ খান 
উপাধি লাভ করেন। তিনি স্থপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটকের নিকট কুলমধ্যাদ| পাইয়া 
পৃথক্‌ মেলভুক্ত হন৷ তিনি দেবীবর প্রবন্তিত ৩৬ মেলের মধ্যে শুভরাজ খানী 
মেলের প্রকৃতি ।১ স্থৃতবাং নলডাঙ্গার রাজবংীয়ের| শুভরাঁজ খানী মেল ভূক্ত। 
শুভরাজের বিষ্দাস হাজরা, রামচন্দ্র শিকদার প্রভৃতি চাবি পুত্রছিল। উহার 
নবাব সরকারে চাকরী করিয়া হাজরা, শিকদার প্রভৃতি উপাধি পান । বিষু্দাস 
প্রথম জীবনে যাহাই করুন, শেষ জীবনে ধন্মার্থ আত্মসমর্পণ করিয়া স্বকীয় 
উজ্জল বংশকে আরও পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তিনিই নলডাঙ্গা রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । 


গ্রন্থকার ৬অন্থিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তপনেরই পুত্রের নাম শিব, ব্যাস, বামন বলিয়াছেন 
(২৯ পৃ), নগেন্্নাথ বন্গু মহাশয়ও শিবকে আখগুলেব পৌজ্র বলিয়াছেন (ব্রাঙ্ষণকাগ্, ২৪৯ পৃ); 
সুতরাং উভয়েই মধ্াযবত্তাী একপুরুষ ছাড়িয় দিয়াছেন। বিশেষত; নগেন্দ্রনাথ তপন পুত্র কৌতুক, 
তৎপুত্র কেশব, তংপুভ্র কমলাকান্ত ভট্টাচ।ম্য, এইরূপ নির্দেশ কবিয়! বংশপরিচয় বিপর্যাস্ত করিয়। 
দিয়ছেন (ক্রাঙ্গণকাঁও, ২৪৮, ২৫৫ পৃ)। এ বিষয়ে ভাহাব মূল প্রমাণ কি, জানি না। 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ কোন কুলগ্রন্থের খবর না! লইয়া ৬রামণস্কর সেন প্রণীত ইংরাজী 
রিপোর্টের অনুবন্তন করিতে গিয়। ভ্রমের পরিমাণ বাঁডাইয়! দিয়াছেন । উক্ত রিপোর্টে আছে : 


“7819 01)77 /৯1019817091] ৬৮95 01) 10906101015 5600, 9817100510৯ [9119.00081 2.0. 
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কিন্ধ এখানেও একটি লাইন পড়িয়। গিয়াছে বলিয়া বৌধ হয়, কারণ শিবের পুক্র রাম, 
তাহা আছে, কিন্তু শিব যে কাহার পুত্র তাহা নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবাধে ধরিয়া 
লইয়াছেন যে, শিব তপনের পুন্র, কিন্তু ইহা হইতে তাহী সপ্রমাণ হয় ন।। যাহা হউক, 
আমরা একখানি কুলপঞ্জিকার মতানুসারেই বংশাবলী লিখিলাম, এবং উহার সত্যতা সম্বন্থে 
সন্দেহ করি না। 

১ মাধব শুভরাজ খানের পিতা রাম বন্দো। পীতমুণ্ডী বিদ্ভাধর রায়ের কণা বিবাহ করিয়া 


ুষট হন: 
আখগুল বংশে নাম মাধব বাড্রী 


শুভরাজী খানী ছিল সে উপাধিধারী , 
মধবের বাপের খিয়ে পীতমুণ্ডী হয় 
গৌরীবর গাঙ্গ-যোগ পরেতে দে পায়।” ইত্যাদি 
__-মেলমালা”, লালমোহন বিদ্যানিধি, 'সন্বন্ধ নির্ণয়', ৫৯৫ পৃ 


৪৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
আখগুল বংশ 
১০ পা 


চি 
পণ্ডিত 
| 


টি উল শে সপ 


|. ১৬০14 
১৩হল আখগুল কুশল 


» প্পাাীীশিপিশিপেসশশল 


| ইইটিকি, শাহ শশা তন 
প্রিয়শঙ্কর সন্তোষ তপন চকো মনো 


( ফুকৃর। ) 7 চটি | 
দামে। নিমো পভো বা প্রভাকর 
| 
| ও শু 
রা নারায়ণ গণপতি 
বাম 
৯৯১০১ ১ ] ১:৮2 এটিও উল 
| | | 
মাধব শুভরাজ খান বিদ্াধর বিষু: 


| 
১৯ বিষুদ্দাস হাজরা বামচন্ত্র শিকদার 


প্রবাদ এই, বিষুদাস প্রবীণ বয়সে সন্্যাস গ্রহণ করেন এবং ভাববান্থরা 
হইতে যশোহরে বেগবতী বা ব্যাঙ নদীর তীরে ক্ষাত্রহ্থনি গ্রামে আসিয়া, 
নদীকৃলে নিজ্জন বনের মধ্যে আসন পাতিয়া তপস্তা আরম্ভ করেন। এখন 
এ স্থানের নাম হাজরাহাটি এবং উহার নিকটবন্তী স্থান নলনটায় সমাকীর্ণ 
বলিয়। নলডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে, মৌগল কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর একদ। বঙ্গের এক স্বাদার বা তাহার 
কোন বিশিষ্ট কশ্মচারী কোন কাধ্যব্যপদেশে পূর্বাঞ্চল হইতে ফিরিবার সময় এ 
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পথে যাইতেছিলেন। খাগ্যাদির অভাব বশতঃ দৈবত্রমে ক্ষাত্রক্ছনির পারে 
নৌকা লাগাইয়া রসদ সংগ্রহের জন্য অনুচরদিগকে উপরে উঠিয়া অনুসন্ধান 
করিতে বলেন।১ বনমধ্যে বিষুদ্দাসের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হয়; তিনি নাকি 
মন্ত্রবললে নবাব-সৈন্যের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করেন। তখন রাজকর্মচারী 
সন্ন্যাসীর কাধ্যকলাপ দর্শনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, তাহার স্থাপিত ৬কালী বিগ্রহের 
বৃত্তিম্বদ্প নিকটবন্তী পাচখানি গ্রাম দান করিয়া যান। উহাই নলভাঙ্গা 
রাজ্যের ভিত্তি। 

বিষুদাসের এক পুত্র ছিল- শ্রীমন্ত। লোকে বলে এ পুভ্র অকৃতদার সন্যাসীর 
মানসলন্ধ সন্তান এবং দেবান্ুগৃহীত বপিয়া তাহার উপাধি হয়_“দেবরায়। 
শ্রীমন্তের বংশধরগণ সকলেই “দেবরায়” উপাধিধারী বটে, কিন্তু তাহার চবিত্রে 
বিশেষ দেবত্বের পরিচয় পাই না, কারণ তিনি সাধারণ বিষয়ী লোকের মত 
পরের উপর অত্যাচার করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। এজন্য বিষুদদাম যে 
চিরকুমার ছিলেন, তাহ] বিশ্বাস করি না। মনে হয়, সন্যাসগ্রহণের পূর্বের 
তাহার সংসার-ধশ্ম ছিল, পুক্র সন্তান ছিল। নবাবের কর্শচারীর নিকট হইতে 
ভূসম্পত্তি পাইয়া, তিনি তাহার পুত্র শ্রীমস্তকে সংবাদ দিয়া আনিয়া সম্পত্তির 
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন । পুত্রও সে কার্যে দক্ষ এবং স্বয়ং বীরপুরুষ 
ছিলেন। তখন পাঠানশক্তি পরাজিত, কিন্তু মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয নাই। 
দেশময় সর্বত্র অরাজকতা, “জোর যাঁর, মুলুক তার” ইহাই তখনকার নীতি । এই 
সময়ে কোটটাদপুর ও উহার পার্ববন্তী স্থানসমূহ পাঠানজাতীয় ভূম্যধিকারীদিগের 
হস্তগত ছিল, তাহাদের বাসস্থান ছিল স্বরূপপুর গ্রামে। শ্রীমস্ত বাহুবলে 
তাহাদিগের কতককে নিহত কবিয়া, অন্য সকলকে বিতীড়িত করিয়া তাহাদের 
সম্পর্ডি দখল করিয়া লন।২ এই সময়ে পাঠানদিগকে উতৎ্থাত করিতে 
পারিলেই মোগলের! খুসী হইতেন। তখন মানসিংহ বাঙ্গালার স্থবাদার এবং 


১ এই স্ুবাদার নিশ্চিতই হিন্দু, তবে তিনি কে, তাহার পরিচয় পাওয়। যায় না। এমন 
কয়েকখানি গ্রাম দান করিবার ক্ষমতা কোন সাধারণ কন্মচারীর ছিল ন1। সাধারণ প্রবাদ মতে 
এই স্ববাদার মানসিংহ। কিন্ত তিনি কেদীর রায়ের পতনের পর, ১৬০৩ খুঃ ভিন্ন এ পথে যাইতে- 
ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাই না। 


২ 9617, ঢ২৪0 9817]20, 13600 0৮ 06 45250%11 562655605 0] 12535012 
(71/67/5027 ০110 1৬০26, 91-015151015 ), 1873, 4১1১05004১5 0 চা, 
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রাজমহলে তাহার রাজধানী ছিল । শ্রীমন্ত মামুদসাহী পরগণার অধিকাংশ দখল 
করিয়া সম্ভবতঃ রাজমহলে গিয়া মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাহারই 
নিকট হইতে “রণবীর খাঁ” উপাধি পান। প্রতাপাদিত্যের বাজ্য আক্রমণ 
করিবার সময় রণবীর খাঁ কি ভাবে মানসিংহকে সেন্ দিয়া সাহায্য করেন, 
তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ূ 
বর্তমান নলডাঙ্গার সন্নিকটে একটি স্থানকে “কালিকাতলা” বলে এবং 
স্থানে একটি পঞ্মুণ্ডী আসন ও উহার পাশ্বে একটি দোহা আছে। এ স্থানে এক 


্ 
) 
॥ 


সম্যাপী আসিয়া মাঝে মাঝে অধিষ্ঠান করিতেন, তাহার নাম ব্রহ্ষাগুগিরি এবং 
তিনি রণবীরের দীক্ষাগুর। কথিত আছে, এ স্থানের নিকটে কোন জলাশয় 
ন! থাকায় সন্ন্যাসী দীক্ষাকালে শিষের স্লানার্থ মন্্বলে এ দোহাব স্থট্টি করেন। 
এ দোহা এখনও খুব গভীর, উহার মধ্যস্থলে এখনও ৪০ হাত জল থাকে ।১ 
রণবীবের জ্যেষ্ঠ পুন্র গোপীমোহনের পৌল্র চণ্ডীচরণ দেব বায় একজন 
বিশিষ্ট জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। তাহার রীতিমত: 
সৈহ্যসামন্ত ছিল। তিনি ফিবিঙ্গি পালোয়ান এবং গোলন্দীজদিগকে নিজ 
সৈ্যতুক্ত কবিয়াছিলেন। এই সময়ে ফিরিঙ্গিরা সন্দীপ অঞ্চল হইতে তাড়িত 
হইয়! সমস্ত দেশীয় রাজন্যের অর্থদাস হইয়াছিল । ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে নিকটবর্তী 
এক জমিদার রাজ! কেদারেশ্বরের সহিত চগ্ডীচরণের মনোবিবাদ হয় এবং ভজ্জন্য 
তিনি বেগবতী নদীতে এক শত যুদ্ব-নৌকা সঙ্জিত করিয়া, উক্ত জমিদারের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে পরাজিত, ধৃত ও নিহত করিয়া, তাহার বাটার 
গোপাল বিগ্রহ আনিয়া নলভাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত করেন । নলডাঙ্গায়ও বিষ্ণদাসের 
সময় হইতে একটি গোপাল বিগ্রহ ছিল, সেটি ছোট বলিয়া! তাহাকে 'গালিম 
গোপাল” এবং নৃতন আনীত বিগ্রহকে “বড় গোপাল" বলা হয়। চণ্তীচরণ 
নিজ বাটার পূর্ববধারে একটি স্বন্দর জোড় বাঙ্গালা নির্দাণ করিয়া! তন্মধ্যে উভয় 
গোঁপালকে প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি কেদারেশ্ববের জমিদারী দখল করিয়া লন 
এবং ক্রমে প্রায় সমগ্র মামুদশাহী পরগণার অধীশ্বর হন। তাহারই সময় 
“চাক্লা” নামক স্থানে কাছারীবাটা নিশ্মিত হয়, উহা! এক্ষণে নড়াইলের বাবুদিগের 


সস পাতি? সস 


১ ব্রহ্মাগুগিরি পরে নবগঙ্গার তীরবস্তী কালিকাপুর মঠে অধিষ্ঠটান করেন। সেখানে তংকর্তৃক 
সিদ্ধেশ্বরী মুস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রণবীর খী৷ এ দেবীমুক্তির জন্য মনির ও আশ্রম নিশ্মাণ করতঃ 
যথেষ্ট দেবোত্তর দেন। কালিকাপুর আশ্রমের কথা পরে বলতেছি । 
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ব রাজমহলে গিয় স্থবাদার শাহস্থজার সহিত 
রেন এবং তাহারই নিকট হইতে “রাজা” উপাধি 
বংশের প্রথম রাজা । 

পের সময়ে সন্ন্যাসী ব্রন্মাগডগিবির আদেশে কাশী 
তি প্রস্তুত করা! হয় এবং একটি স্থন্দর পঞ্চরত্ব 
তিষ্টা কবা হয়। মন্দিরে কোন লিপি নাই। 
১৯৩৯-৩৮। দেবীর নাম দেওয়া হইয়াছিল 
দ্শ্ববী? বল! হয় । ইন্জনারায়ণের পুভ্র জুব- 
নিরমাব্পী বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহার ব্যয় 
ন্াবস্ত হয়। সেই নিয়মে এখনও নিত্যপূজ। 
বলি দিতে হয়, মায়ের প্রসাদে অভ্যাগতের 
কর্তৃপক্ষের যে প্রাণের ভক্তি ও যত্ব লইয়] কাধ্য 
যেন এখন নাই । গতাহ্ুগতিকের মত কোন 
শাত্র। মন্রিরটিও জঙ্গলাবৃত ও অপরিষ্কৃত হইয়! 
পড়িয়াছে। এই মন্দিরে এক্ষণে যে একটি সুন্দর ছুই ফুট উচ্চ প্রস্তর নিশ্মিত 
গণেশ মৃত্তি আছে, 'তাহার জন্য পূর্বের পৃথক্‌ মন্দির ছিল। নিত্যপূজিত এমন 
কোন গণেশমূত্তি এদেশে আর নাই ।১ ১৬৮৫ অব্দে স্বরনারায়ণের মৃত্যু হয়, 
তাহার ছয়টি পুক্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ বাঁজ্যাধিকারী হন। তিনি 
বিলাস-বিভ্রাটে অঙ্গ ঢালিয়! দিয়! বিষয়ের তন্বাবধান করিতেন না, তজ্জন্য নবাৰ 
সরকারে বহু বরাজম্ব বাকী পড়ে। তখন কনিষ্ঠ রামদেব বাষের প্ররোচনায় 
নবাবের সেনাপতি সম্সের খা তাহার দমনার্থ আসিয়া তাহাকে হত্যা করেন 
এবং বামদেবকে রাজতত্তে বসাইয়া! যান (১৬৯৮) । রামদেব বড় দাতা 
ছিলেন, তিনি উপঘুক্ত ব্রাহ্মণ, বৈঞ্ঞব প্রভৃতিকে যথেষ্ট নি্ঘর ভূমি দান করিয়া 
যান; এমন কি শুদ্র বা মুসলমান ফকিরগণও তাহার দানে বঞ্চিত হন নাই। 

রামদেবের সময়েই “রামেশ্বরী” মন্দির প্রতিষিত হয়, উহা! এখনও আছে। 
এই রামদেবের রাজত্বকালে রাজা সীতারাম রায়ের আবির্ভাব হয়। মামুদ- 
শাহী পরগণা তখন ভূষণা চাক্লার অন্তর্গত ছিল। সীতারাম ভূষণার অধিকাংশ 





১ অতি প্রাচীনকালে এদেশে গণেশের পুজ। পদ্ধতি ছিল, এখন তাহা! নাই। 
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অধিকার করেন। তিনি যখন মামুদশাহী পরগণার পূর্ব ভাগের কতকটা 
দখল করেন, তখন রামদেব শরণাপন্ন হইয়া! তাহার সহিত সন্ধি করেন।১ এই 
জন্তই নলডাঙ্গা রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তবৃও রামদেবকে প্রভূত অর্থব্যয়ে 
যথেষ্ট সৈম্য রক্ষা করিয়1 সর্বদা সতর্ক ও সন্দিপ্ধ থাকিতে হইত। কারণ 
ভবিষ্যতে দেশের ভাগ্য কি দাড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত । এই সব কারণে নবাব 
সরকারে তাহার দেয় রাজস্ব বহু বখসর বাকী পড়ে । 

তখন প্রসিদ্ধ মুশিঘকুলি খ! বঙ্গের স্ববাদার | তিনি ঢাক৷ হইতে মুশিদাবাদে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৭০৪ )। তিনি কঠোর হস্তে দেশ শাসন 
করিতেন। তিনি বড বড় জমিদারীর পত্তনও যেমন করিয়াছিলেন, তেমনই 
ধাহারা রাজন্ব দিতেন না, তাহাদিগকে শাস্তিও সেইরূপ দিতেন । মুখিদকুলি 
অশক্ত বা বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে শাস্তি দিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন । একটির সম্বন্ধে প্রবাদ এই, মুশিদাবাদে একটি খাত খনন 
করাইয়া! তাহ] পুরীষাদি নান পুতিগন্ধময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া! হিন্দুধন্মের উপর 
বিদ্রপ কটাক্ষ করিয়া, উহার নাম রাখা হয়-_“বৈকু্ঠ ।২ বাজস্ব দিতে না 
পারিলে, জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কিছুক্ষণের জন্য এই বৈকু্ঠ-বাসের 
হুকুম দেওয়া হইত। ৈকুষ্ঠের ভয়ে জমিদারের! থরহরি কম্পমান হইতেন। 

রাজ। সীতারামের জীবদ্দশায় তাহীকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে নবাব 
বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তিনি রামদেবকে সীতারামের পক্ষভুক্ত দেখিয়? অত্যন্ত 
অসন্তুষ্ট হন। অবশেষে যখন সীতারামের পতন হইল এবং তাহার রাজ্য নবাবের 
অন্থগৃহীত ভূত্যবর্গের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল, তখন রামদেবের খবর 
হইল। সে খবরে তিনি না গেলে, সৈম্ত আমিল, বৈকুষ্ঠের ভয়ে রামদেব পলায়ন 
করিলেন, নবাবী ফৌজ বাজ্যমধ্যে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া ফিরিয়া গেল। 


১. যছুনাথ ভট্টাচার্য, “রাজা সীতারাম রায়, ৯৮ পৃ। সীতারাম যে অংশ অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহা! ত্যাগ করেন নাই । তাহারই মধ্যে তিনি যেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, 
তাহার নাম হয় শিবনগর | সীতারামের পতনের পর তাহার রাজ্য নাটোরের অধিকৃত হয়। 
এখনও নলডাঙ্গার দক্ষিণে উক্ত শিবনগরে নাটোৌরাধিপতির ৬৫,০০০ টাকার সদর কাছারী আছে, 
উহারই পার্থে কালীগঞ্জ ছিল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ রেলষ্টেশনের নাম পরিবন্তিত হইয়ী৷ শিবনগর 
হইয়াছে 

২ "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস", *১ পৃ, 905৬870 09.429-30. 


নলডাঙ্গ। রাজবংশ ৪৭৭ 


তখন রামদেব নিজেই মুশিদাবাদে গিয়া হাজির হইলেন, এবং বৈকুগ্ঠের ভয়ে 
সমস্ত জমিদারী ইস্তাফা দিতে কুঠা বোধ করিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র দাস নামক 
বৈদ্য বংশীয় তাহার একজন সুযোগ্য আম-মোক্তীর তাহার পক্ষসমর্থনের জন্য 
মুশিদাবাদে থাকিতেন, রামদেব যখন ইস্তাফাপত্র লিখিয়া নবাবের হস্তে দেন, 
তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না; পরে ব্যাপার শুনিয়া তাহার চক্ষৃস্থির হইল, 
প্রভু-রাজ্যের ধ্বংসবার্তা তিনি সহ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 
ইন্তাফা-পত্রখানি ধ্বংস করিতে পারিলে বুঝি রাজ্যোদ্ধার হইবে । কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের 
নিকট উহা দেখিতে চাহিলে, যেমন তাহার হস্তে প্রদত্ত হইল, অমনি তিনি 
ইস্তাঁফা-পত্রখানি ভাজ করিয়া গালের মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। তখন 
তাহার শান্তির হুকুম হইল। কথিত আছে, নবাবকম্মচারিগণ তাহাকে অত্য্ত 
প্রহার কবিয়! মৃতকল্প অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়া দিল এবং পরে রামদেব 
তাহাকে পাইয়! শুশ্রষ। করিয়া বাচাইলেন । খবর শুনিয়া নবাবের দয়! হইল, 
তিনি রামদেবের সহিত মামুদ্রশাহী পরগণার নৃতন বন্দোবস্ত করিলেন ( ১৭২২) 
স্থির হইল যে, রামদেব ক্রমে ক্রমে বাকী রাজন্ব পরিশোধ করিয়া দিবেন ।১ 


আখগুল বংশ 
১৯ বিষুদাস হাজরা 
| 


শ্রীমন্তদেব রায় 
ব1 ৮৪% রখ 


গোপীদেব 


] 
রামদেব 
] 
রাজ। চণ্তীচরণ দ্নেবরায় 
| 
রাঁজা ইন্্রনারায়ণ 


] 
২৫ রাজ! স্ৃরনারায়ণ 


১ “নবাবী আমলের বাঙ্গীলার ইতিহাস, ৪৯৩ পৃ, “মুশিদাবাদের ইতিহাস", ৫০৫ পৃ? 


৪৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


২৫ রাজা-ম্থবনাবার়ণ 
৪৫ 
ূ | 
রাজ] উদয়নাবারণ, [১৬৮৫-৯৮] রাজ। রামদেব, [১৬৯৮-১৭২৭] 
চি রা রর 
| 
রাজা রঘুদেব, [১৭২৮-৪৮] রাজা কুষ্চদেব, [১৭৪৮-৭৩] 
-- বাণী লক্ষমীপ্রিয়া (ক) 
- রাণী রাজরাজেশ্বরী (খ) 


ররর রর রর 
| | ূ 


(খ) (খ) (ক) 
মহেন্দ্রদেব রায়, বাজা রামশঙ্কর, গোবিন্দদেব বায়, 
৮ অংশ ৮৮ অংশ ৩৪ অংশ 


[১৭৭৩-১৮১২] 


| 
মোহনচাদ, [মৃত ২৪-১০-১৮১১] 


| 
রাজা শশিভূষণ, [১৮১২-৩৪] 
ূ 


রাজা ইন্দ্ভুষণ দেবরায়, [১৮৫৩-৭০] 


রাজা বাহাছুর, প্রমথভৃষণ দেববায় 
[ রাজ্যপ্রাপ্তি, ১৮৭৯] 


কুমার পন্নগভ্ষণ কুমার মুগাঙ্কভৃষণ 
প্রভুভক্ত ভৃত্যের অন্তুত কাধ্যে বৈকুষ্ঠের শান্তি হইতে নিস্তার পাইয়া 
রামদেব নলভাঙ্গায় প্রত্যাগত হইলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দান 
করিয়] তৃপ্তিলাভ করিলেন ।১ কুষ্ণচন্দ্রেরে বংশীয়গণ এখনও ইস্তাফা-গেল।, 


১ বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সেলিম!বাদ পরগণীর ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটনা আছে। 
সে পরগণার বাকী রাজন্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়৷ যখন রাজ! জয়নারায়ণ নবাব-দরবারে 
ইস্তাফ| পত্র লিখিয়৷ দেন, তখন রাজ।র হস্থযোগ্য দেওয়ান কৃষ্ণরাম সেন এ পত্রে দস্তখত করিতে 
অসম্মত হইলে তাহাকে নবাবের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, এবং তথায় বহুদিন পর্যন্ত তিনি 


নলভাঙ্গী রাজবংশ ৪৭৯ 


দাসবংশ বলিয়া খ্যাত।১ বর্তমান মহকুমা মাগুরার অপর পারে নান্দুয়ালী 
গ্রামে তাহাদের বাস। উহাদের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, 
- ১১২৮, সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে (অর্থাৎ ১৭২২ থৃষ্টাব্দে ) শ্রীগোপাল 
বিগ্রহের নামে নলডাঙ্গ। হইতে দেবোত্তর পান | মুগিদকুলি খাঁর রাজম্ব-হিসাব 
প্রস্বত ও জমীদাঁবী বন্দোবস্ত এ ব্সর হয়। এ বখসরই রামদেবের সহিত 
নলভাঙ্গার জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। উহার কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ 
_বাটীতে যে শিব-মন্দির নিশ্বীণ করেন, তাহ] দেখিয়াছি । উহার গায়ে যে 
ইষ্টক-লিপি আছে, তাহা এই : 
পঞ্চেযু ত্কেন্ুমিতে শকাবে 
নত্ব। পুরারেশরণারবিন্দে । 
শ্রীকষ্তদাসেন শিবপ্রিয়েণ 
নিরমায়ি যত্তান্মঠঃ শিবস্ত ॥ শকাব্দ ১৬৫৫ 
[ পঞ্চ - ৫, ইযু - ৫, তর্ক - (ষড়দর্শন )৬, ইন্দু - ১ অঙ্কের বাম! 
গতিতে ১৬৫৫ শক বা ১৭৩৩ খুষ্টাব্ষ হয়] অর্থাৎ ১৬৫৫ শকাবে পুরারি 
মহাদেবের চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া শিবভক্ত শ্রাকুষ্তদাস যত্ব করিয়া এই 
শিবমন্দির নিশ্মাণ করেন। রাজা রামদেব কৃষচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দিবার 
জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত নিষ্ষিঞ্চন কর্মচারী তাহা লইতে স্বীকার 
করেন নাই। বাস্তবিকই তীহার আত্মোৎসর্গ ভূমি-মুল্যে বিক্রীত হইতে পারে 
না। রাজ! কিছুতেই না ছাড়িলে, কুষ্চচন্দ্র শ্রগোপাল বিগ্রহের জন্য সামান্য 
ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।২ 





নিশ্মম নির্যাতন ভোগ করেন। অবশেষে কৃষ্করামের চরিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হইয়া! নবাব সে রাজ্য 
প্রতার্পণ করেন । রাজাও কৃষ্ণরামকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করেন। উহা! হইতেই কীন্তিপাশার 
বিখ্যাত জমিদারীর প্রতিষ্ঠা ৷ প্রসিদ্ধ লেখক ৬রোহিণীকুমার সেন মহাত্মা কৃষ্ণরামেরই কীন্তিমান 
বংশধর । নলডাঙ্গায় কৃষ্ণচন্দ্র যাহা করেন, সেলিমাবাদে কৃষ্ণরামও তাহাই করিয়ছিলেন । উভয়েই 
বৈদ্য সন্তান, উভয়েরই প্রভৃভক্তি ও মহী প্র।ণতা দেশের মধ্যে তাহীদিগকে প্রাত-্মেরণীয় করিয়া 
রাখিয়াছে ।__'বাকলাঁ', ২৩৭-৪৩ পৃ। 

১ এই বংশীয়ের৷ এখনও নান্দুয়ালীতে বাস করিতেছেন, বংশ-ধারা এই : শ্রীকৃষ্দদাস-_ 
ৃত্া্রয়-_শিবনাথ__শল্ভু ও জয়চন্্র , শুর পুত্র কাশীনাথ নিঃসন্তন। জয়চন্্র__কালীনাথ__ 
জনার্দন__ প্রফুললকমল (জীবিত )। 

২ 22100122 8) 71181), 0. 73. 


৪৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১৭২৭ অব্দে রামদেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রঘুদেব রাজ্য পান। তিনিও 
পিতার মত যথেষ্ট নিষ্ধর ভূমি দান করেন । ১৭৩৭ অন্দে নবাব স্থজাউদ্দীনের 
সময়ে রঘুদেব একটি সরকারী তলব অমান্য করিয়া রাজ্যচ্যুত হন।, কিন্তু 
অচিরে সরফরাঁজ খাঁর সময়ে তাহার রাজ্য প্রত্যপিত হয়।৯ এই সময়ে 
পশ্চিম বঙ্গে মারহাট্রাদিগের উৎপাত, অর্থাৎ “বার হাঙ্গামা” উপস্থিত হয় | 
নবাব আলিবদ্দী খা তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বর্ধমানাভিমুখে অ 
হন, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন বগী সৈন্যদল অগ্নি সংযোগ করিয়! দিয়! বদ্ধমানে ৃ 
ভীষণ অত্যাচার আরস্ত করিলে, বদ্ধমানাধিপতি রাজা চিত্রসেন পলায়নপূর্ব্বক ) 
নলডাঙ্গায় আসিয়া রাজ! রঘুদেবের আশ্রয় লন। সেই সময় তিনি তৈলকুপি 
গ্রামের একাঁংশে গড়কাটা অস্থারী বাটা নিশ্মাণ করিয়া! কিছুকাল বাস করেন। 
বেগবতী নদীর অপর পারে এ বাড়ী, গড় ও মৃত্তিকাপ্রোথিত শিবমন্দিরের চিহ্ন 
এখনও আছে । তাহারই সন্নিকটে রাজা চিত্রসেন গুঞ্ানাথ শিবলিঙ্গের জন্য 
যে সুন্দর কারুকাধ্য-খচিত মন্দির নিশ্মাণ কবেন, তাহা এখন তাহার কীত্তি ও . 
স্বৃতি সজীব বাখিয়াছে।২ চিত্রসেন পাগড়ী বদল করিরা রঘুদেবের সহিত 
বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রঘুদেবের মৃত্যু হয়। 

অপুত্রক রঘুদেবের জমিদারী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেবের হস্তগত হয়। 
এই সময়ে পলাশীর ঘুদ্ধ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে । মন্বন্তরের সময়ে কষ্ণদেব 
তাহার প্রজাবর্গের যথেষ্ট সাহায্য করেন। তীহার ছুই স্ত্রীর মধ্যে রাণী 
রাজরাজেশ্বরীর গর্তে মহেন্দ্র ও রামশঙ্কর নামক ছুই পুন্ত্র এবং রাণী লক্ষমীপ্রিয়ার 
গোবিন্দ নামক এক দত্তক পুক্র ছিল। কৃষ্ণদেব মহেন্দ্র ও রামশঙ্করের প্রত্যেককে 
বিষয়ের $ অংশ এবং গোবিন্দদেব রায়কে +£ অংশ দিয়া যান। কৃষ্ণদেবের 
দেওয়ান ছিলেন নিকটবস্তী পদ্মাবিলা নিবাসী বুধই বিশ্বাস; ইনি জাতিতে 
মুললমান ; লেখাপড়ায় বিশেষ সুশিক্ষিত না হইলেও বুধই বিশ্বাস বুদ্ধিমান ও 


১ ৬৬০5০1৪20৪১ ,655072) 0. 44. 

২ গুঞ্রনাথের মন্দির এক্ষণে ভগ্রদশা গ্রস্ত । মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৮ ৯২৮ ফুট; 
পূর্বদিকে উহার সদর , চারিধারে উহার বারান্দা আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের বারান্দাই খোলা, 
সেদিকে দুইটি স্তস্তের উপর তিনটি খিলান। বারান্দার বিস্তৃতি ৫:৬৮। রাজ চিত্রসেন মন্দিরের 
সেবা ব্যবস্থার জন্য বৃত্তি দিতেন; মহারাঁজীধিরাজ তিলক চাদ বৃত্তি কমাইয়৷ দিলেও মহতাব চাদের 
সময় পর্যান্ত উহী। বহাল ছিল। গুগ্রানাথ শিবের নামে গ্রামটির নাম হইয়াছে গুপ্রানগর | 
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নলডাঙ্গা রাজবংশ ৪৮১ 


সুদক্ষ কর্মচারী । তিনি জমিদারীর যেমন স্থবাবস্থা করেন, নিজেও বেশ 
সঙ্গতিসম্পন্ন হন।১ ১৭৭৩ খুষ্টাবে কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বুধই বিশ্বাসের 
তখ্াবধানে প্রথমতঃ গোবিন্দদেব বায়ের ৬৪ অংশ, অর্থাৎ তেয়ানী জমিদারী 
বাটোয়ারাস্থত্রে পৃথক হইয়া যায়। অবশিষ্ট ৪১৬ অংশ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
এজমালী সম্পত্তি থাকিয়৷ পরে বিভক্ত হয়। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
প্রবন্তিত “চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের” নৃতন নিয়মান্গসারে সমস্ত বাজম্ব আদায় 
না হওয়ায় বঙ্গের বহু জমিদারী প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইতে থাকে । 
গোবিন্দদেব রায়ের তিন আনী অংশ প্রথম ১৮০০ অবে' নিলাম হয় ও পরে বহু 
হাত বদলাইয়া, উহা! ১৮৪০ খুষ্টাব্দে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকারে আসে । 
বড় রাজ! মহেন্দ্রদেবেরও নানাবিধ খামখেয়ালী অপব্যয় ও অযত্বে তাহার 
1৮৮ গণ্ডা অংশও নিলামে চড়ে, এবং তাহীও ক্রমে নড়াইলের বাবুর খরিদ 
করিয়া লন। কেবল মাত্র রামশঙ্করের ।৮৮ অংশ তাহার অধিকারে থাকে 


১ পম্মবিলায় এখনও বুধই বিশ্বাসের প্রকাণ্ড পাঁক। বাড়ী আছে। তাহার পুক্র সলিমূল্য। 
চৌধুরী বহুধন দৌলত পাইয়া বিলাসে আক্মবিক্রয় করেন। তিনি এক নিন্ন জাতীয় হিন্দু-রমণীর 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিকা করিয়া আনেন , তখন উহার নাম হয়, বিবি আসরফ 
উন্নিসী। সলিমুল্যা ঝিনাইদহের নিকটবত্তী মুরারিদহ গ্রামে নবগঙ্গার মধ্যপর্য্ন্ত বিস্তৃত এক 
সুন্দর অট্রালিক। নিন্নীণ করিয়। বিবির সঙ্গে তথায় বাস করেন। লে বাড়ী এখনও আছে 
এবং উহার গায়ে (সম্ভবতঃ হিন্দুরাজমিন্ত্রীর উদ্যোগে ) লিখিত আছে : 

'ভ্ীশ্রীরাম । মুরারিদহ গ্রাম ধাম, বিবি আসরফনেছা নাম, কি কহিব পুরীর বাখান। 

ইন্ত্রের অমরাপুরী, নবগঙ্গার উত্তরধারি, ৭৫০০* টাকায় করিল নিন্মীণ 1 

এদেশে কাহার সাধ্য, নদীর বীধিয়! অর্ধ, জলমধ্যে কমল সমান । 

কলিকাতার রাজচন্দ্ররাজ, ১২২৭৯ হ্রু করি কাজ, ১২৩৬ সালে সমাপ্ত দালান ॥' 

বাড়ীটি দেখিতে সুন্দর, বিচিত্র ও শক্ত ; এবং নদীবক্ষে দীড়াইয়৷ বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 

তাই উল্লেখযোগ্য । সলিমুল্যার মৃত্যুর পর, বিবি যশোহর-জেলার জনৈক হিন্দস্থানী কর্মচারী 
বিশ্বেশ্বর সিংহের নিকট এই বাড়ী ও জোত জমি বন্ধক দিয়! ৪২ হাজার টাক! ধার করেন এবং উহ 
শোধ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন বন্ধকী সম্পত্তি বাদে সমস্ত অস্থাবর গভর্ণমেন্টের 
হাতে যায়। বিশেশ্বর সপরিবারে আসিয়। মুবারিদহের বাটাতে বাস করেন ও প্রায় সকলেই ত্রমে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন কেবল তাহার অপগঞ্ড পৌত্র রাজেন্্র লাল কনিষ্ঠ ভগিনীসহ মাতুলের 
তত্বাবধানে তথায় বাস করিতেছেন । সম্পত্তির 1/* অংশ চাপালির কর মহাশয়দিগের হস্তগত 
হইয়াছে। 


৩১ 


৪৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এবং তিনিই মাত্র রাজ! বলিয়া পরিচিত হন। মহেন্দ্র ও গোবিন্দদেব বায়ের 
বংশধরগণ রাজ্যহারা হইয়া রাজা! উপাধিতে বঞ্চিত হন। এখন তাহাদের 
বংশধরগণ কেবল মাত্র সামান্য দেবোত্তর ও বৃত্তি-সম্পত্তির উপর নির্ভর "করিয়া 
বহু পরিবারে নিজীবভাবে নলডাঙ্গার পুরাতন ভগ্ন গৃহাবলীতে বাস করিতেছেন। 
আর তাহাদিগের পৈতৃক মামুদ্শাহী পরগণার |/১২ গণ্ডা অংশ এক্ষণে 


নড়াইলের বাবুদিগের অধিকৃত। উত্ত বাবুদের সম্পত্তির মধ্যে উহাই সর্ধপ্রধান 


বর্তমান নলভাঙ্গার রাজ! বাহাছুর রামশঙ্করের বংশধর । 

রাজ। রামশঙ্করের জীবদ্শায় তৎপুত্র মোহনঠাদের মৃত্যু হয় (১৮১১)। 
তাহার অল্পবয়স্কা বিধবা পত্রী বাণী তারামণির একটি শিশু পুত্র থাকে, তাহার 
নাম শশিভৃষণ | ১৮১২ অবে রামশঙ্করের মৃত্যু হইলে, তৎ্পত্বী বাণী বাধামণি 
সতী-ধশ্ম পালন করিয়া স্বামীর চিতায় তনুত্যাগ করেন । তখন দশ মাসের 
শিশু শশিভৃষণ রাজোর অধিকারী হন এবং সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে 
যায়। ১৮৩০ অবে শশিভূষণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়! জমিদারী গ্রহণপূর্ধবক স্ন্দর ও 
স্থনিপুণ ভাবে প্রজা পালন করেন এবং অল্পদিন মধ্যে এক নাবালক দত্তকপুন্র 
রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (১৮৩৪ )। পুনরায় জমিদারী 
কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৫৩ অন্দে উক্ত দত্তকপুত্র রাজা ইন্দুভৃষণ স্বহস্তে 
জমিদারী পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং কতকগুলি সৎকাধ্যে দান করিয়া 
গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামশঙ্করের সময় হইতে এই বংশের 
রাঁজোপাধি এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। ইন্দুভূষণ বহু কষ্টে মুণিদাবাদ 
রাজ-দণ্তর হইতে চণ্ডীচরণের রাজ-সনন্দের প্রতিলিপি আনিয়], উহা প্রদর্শনপূর্ববক 
ইংরাজ গভর্ণমে্টের নিকট হইতে নৃতন খেলাত ও সনন্দ পান। তিনি 
১৮৭* অবে! অল্প বয়সে ত্রিবেণীতে গঙ্গালাভ করিলে, তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক 
দত্তকপুত্র প্রমথভূষণ সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু জমিদারী পুনরায় কোর্ট-অব- 
ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৭৯ অবে! রাজ! প্রমথভূষণ দেবরায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সম্পত্তি 
হস্তে লন এবং তদবধি ৪০ বসরেরও অধিক কাল কৃতিত্বের সহিত উহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। সর্বত্র স্থনাম অজ্জন করিয়াছেন । গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি 
“রাজা বাহাদুর উপাধি ও খেলাত পাইয়! (১৯১৩) সম্মানিত হইয়াছেন। 
প্রমথভূষণই যশোহর-খুল্নার মধ্যে একমাত্র সনন্দধারী রাজ] । 

রাজা শশিভূষণের লময় নলডাঙ্গার সম্পত্তি বদ্ধিত হয়; তিনি সাচানি, 
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কনোজপুব, প্রতাপপুর ও কুশবাড়িয়ার অগ্ধাংশ খরিদ করেন। তৎপুক্ত 
ইন্দুভৃষণের সময় খামরাইল তালুক অঞ্জিত হয়। রাজা প্রমথভূষণ নীলকুঠীর 
'অধাক্ষ সেল্বী (2. 5615 ) সাহেবের আমলের নহাটা কুঠি ও সম্পত্তি 
খরিদ করেন।১ রাজা ইন্দুভ্ষণের নাবালক অবস্থায় তাঁহার পিতামহী রাণী 
তারামণি দেবী রাজবাটা নলডাঙ্গা হইতে জগন্নাথপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন 
এবং তিনিই গ্রষ্ানাথ শিবের নামে জগন্নাথপুরের নাম গুঞ্জানগর বাখেন। রাজা 
ইন্দুভূষণের সময় বহু অট্টালিকা নিশ্মিত ও জলাশয় খনিত হয়। সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে কতকগুলি হস্তী দিয়া সাহায্য 
করেন। বাজ ইন্দুভৃষণ সঙ্গীতাদি কলাবিষ্ঠায় বিশেষ পারার্শা ছিলেন। 
তৎ্পুভ্র রাজা প্রমথভূষণ স্থুবক্তা, কৃতবিদ্ধ, শিল্পকুশল ও কর্দক্ষ নূপতি। তিনি 
বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, দেশের ও দশের কথ] জানেন, দেশীয় শিল্পের সমাদর 
করেন এবং সর্বদা! নিজ বাটীতে কল কারখান! লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তিনি 
একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল, চতুষ্পাী ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন 
করেন) তিনি পিতার নামে যশোহর স্কুলে ইন্দুভূষণ” বৃত্তি এবং মাতার নামে 
দর্শনশান্ত্রের চঙ্চার জন্য “মধুমতী” বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার ছুইটি 
মাত্র পুত্র কুমার পন্নগভূষণ ও কুমার মৃগাহ্বভৃষণ, উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং 
কুতবিছ্য। 

নলডাঙ্গা! বাজ্যের এক্ষণে ছুইটি প্রধান বিভাগ__সদর জমিদারী ও নহাটা! 
সম্পত্তি। উভয় সম্পত্তির সেস্‌ সমেত হস্তবুদ মোট আদায় ৩,০০,১৩১ টাকা। 
তন্মধ্যে রাজস্বাদি বাবদ দেয় ১৬২,০৩৭ টাকা; স্থতরাং আন্বমানিক বাৎসরিক 
লভ্য ১,৩৮১০৯৪ টাকা। উভয় সম্পত্তির জন্য দেয় বাজস্বাদির পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
হিসাধ দিতেছি : (১) সদর জমিদারী, গভর্ণমে্ট রাজন্ব ৫০১,৩৯৯ টাকা, এ 
সেস্‌ ১৪,৭৮৮ টাকা; অন্য মালেকের খাজনা ৩৬,৭৪৩ টাকা, এ সেস্‌ ২,৩৩৮ 
টাকা। মোট দেয় ১,০৪,২৬৮ টাকা। (২) নহাটা সম্পত্তি__গভর্ণমেন্টের 
রাজন্ব ৩০২ টাকা, এ সেস্‌ ২০৬ টাকা; অন্য মালেকের খাজনা! ৫২,২৩৩ টাকা, 
এ সেস্‌ ৫,০২৮ টাকা, মোট ৫৭,৭৬৯ টাঁকা। উভয় সমষ্টি ১,৬২,০৩৭ টাকা । 

১ সেল্বী সাহেবের সম্পত্তি অন্ত সাহেব কোম্পানির নিকট বি্রীত হয়। রাজা প্রমখ- 


ভূষণ ১৮৯২৯ ২৯ জুন তারিখে উক্ত সম্পত্তি 75, &. ০৪ ৬1101870150) 2750. 0001) 
[90288 & ০০"এর নিকট হইতে ১,৬০৯০*০ টাকায় থোস কোবালায় খরিদ করেন। 


৪৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আজকাল সামান্য জমিদার বা তালুকদার পর্ধ্যস্ত দেশ ছাড়িয়া সহরে বাস 
করেন। প্রজার বৎসরের মধ্যে কখনও ভূষ্বামীকে দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ । 
রাজ। প্রমথভূষণ সে প্ররুতির ব্যক্তি নহেন। তিনি বার মাস দেশে থাকিয়া 
প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকেন । ম্যালেরিয়া-জর্জরিত যশোহরকে 
তিনি ঘ্বণার চক্ষে দেখেন না। পরন্ত নিজের দেশকে স্নেহের কোলে টানিয়। 
লইয়1, তিনি প্ররুত ত্বদেশ-ভক্তের আদর্শ দ্রেখাইয়াছেন। সে আদর্শ বোঁধ হয় 
বঙ্গের সকল ভূম্যধিকারীরই অন্থকরণীয়। এজন্য রাজা বাহাছুর গভর্ণমেণ্টের ' 
নিকটও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন ।১ 

আখগুল বিষ্ণুদাসের তপোবলে নলডাঙ্গা জমিদারীর ভিত্তি-পত্তন হইলেও 
সন্ন্যাসী ব্রন্মাগুগিরির কপাবলেই এ বংশের রাঁজ-শ্রী-লাভ ঘটিয়াছিল। তিনিই 
নলডাঙ্গার ইষ্টদেবতা ৬সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন; এখনও নলডাঙ্গায় 
সর্বত্র বহু প্রসঙ্গে তীহারই নাম কীত্তিত হয়। স্থতরাং তাহার সন্বন্ধে যাহা 
কিছু জানা যায়, তাহা না বলা হইলে এ বংশের ইতিহাস শেষ হয় না। আমরা 
দেখিয়াছি, তিনি বহুবার নলডাঙ্গীয় আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে 
আসিয়াছেন, তাহা বলা হয় নাই। এইবার তাহা বলিব। সন্গাসী ব্রহ্ষাণ্ড 
বা ব্রদ্ষানন্দ গিরি নবগঙ্গা তীরে আঠারখাদার অন্তর্গত কালিকাপুর আশ্রমে 
অবস্থান করিতেন। কখন সেখানে আসেন, অগ্রে নলডাঙ্গায় আমিয়া পরে 
সেখানে যান কিনা, এ সব প্রশ্নের কোন সমাধান করা যায় না। বর্তমান 
মহকুমা মাগুরার অপর পারে প্রায় দেড় মাইল দূরে কালিকাপুর, উহা 
সাধারণতঃ কালিকাতলার শ্মশান বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, অতি 


১ ১৯১৩ খৃষ্টানদের ১ল! জানুয়রী তারিখে রাজ। প্রমথভৃষণকে 'রাজ! বাহাছর' উপাধির 
সনন্দ প্রদানকালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল যে প্রশংসীবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার 
কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি : 
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প্রাচীনকাল হইতে এই শ্মশানে একটি মঠ এবং ৬সিদ্বেশ্বরী মাতার যন্ত্রাহ্িত 
শিলাখণ্ড ও কালীমৃত্তি প্রতিষিত ছিল। এক সময়ে রঙ্গমাচার্য নামে চট্টগ্রাম 
প্রদেশের এক সন্স্যাসী তথায় মঠ-স্বামী ছিলেন। বহুকাল পরে যখন ব্রঙ্গাপ্ড- 
গিরি নলভাঙ্গার অধীশ্বর শ্রীমন্ত রায় বা রণবীর খাঁকে দীক্ষিত করেন, সেই 
সময়ে তিনি এই কালিকাপুর মঠে বাস করেন। তখন পূর্ববর্তী মঠ-মন্দির 
হীনাবস্থায় পড়িয়াছিল। গুরুর আদেশে রণবীর কালিকাপুরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর 
প্রকাড মন্দির ও সাধুদিগের বাসোপযোগী আশ্রম নির্মাণ করিয়! দেন এবং ২৫০ 
বিঘা নিফর ভূ-সম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। ব্রক্ষাগুগিরি বহুকাল 
জীবিত ছিলেন। বাজ চণ্তীচরণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও স্থরনারায়ণ সকলেই তাহার 
শিল্ত। তাহারই আদেশে ইন্্রনারায়ণের সময় নলডাঙ্গাতে কালিকাপুবের 
অনুকরণে ৮দিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির নিম্মিত ও স্থরনারায়ণের সময় উহার 
পূজার ব্যবস্থা হয়, সে কথা পূর্বের বলিয়াছি। 

্রদ্াগুগিরির অন্তর্ধানের পর কালিকাপুর মঠের দিকে পরবন্তী রাজাদিগের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। মঠস্বামীদিগের নিযুক্ত গোমন্তাঁদিগের অযত্ব ও 
্বার্থপরতার জন্য যেন ক্রমে উহার পৃজাদির অব্যবস্থা এবং মঠের দুরবস্থা হইতে 
থাকে। শিলাখগুখানি অপহৃত হয়, মন্দিরাদি ভয় ও ভূমিসাৎ হয়, পূজার 
ঘটটি পর্যন্ত স্থানান্তরে নীত হইয়া কোন প্রকারে রীতি-রক্ষা হইতে থাকে । 
মঠের স্থানটি পর্য্যস্ত নিজের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া! কত জনে লাভবান হইবার চেষ্টা 
করেন, কিন্তু দৈবপ্রতিবদ্ধকতায় উহা! সফল হয় নাই। সকলেই কালগ্রস্ত বা 
নির্বংশ হইয়া গিয়াছেন। এজন্য স্থানটি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। 

প্রায় দুই শত বর্ষ পরে, আজ সাত আট বৎসর হইল অমলানন্দ নামক 
একজন ব্রান্ষণ সাধু সন্্যাস দীক্ষা লইবার পর স্বপ্লাদেশ অনুসারে এই স্থানে 
আসিয়া পুনরায় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।১ ৮মায়ের কপাকটাক্ষপাতে আবার 


১ অমলানন্দের পূর্বনাম নৃতাগোপাল মুখোপাধ্যায় । তিনি নেই নামেই পরিচিত এবং 
আঠারখাদায়ই তাহার নিবাস ছিল। খড়দহ মেলের যোশেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান গোবিন্দচন্্র 
ক্ষীরগ্রাম হইতে আসিয়া আঠারখাদার চক্রবর্তী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। এই 
চ্রবত্তী বংশে মনোহর চক্রবর্তী নামক একজন বিখাত পালোয়ান ছিলেন। গোবিনদের পুর 
মধুন্দন, তৎপুজ পার্বতীচরণ, তৎপুক্র গোপালানন্দ ও নৃতাগোপাল। গোপালানন্ন সন্গ্যামী; 
শৃতাগোপাল নিজ. মাতুল বিমলানন৷ সরম্বতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা লন এবং পরে সেই গুরুরই 


৪৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কালিকাপুর জাগিয়াছে। অমলানন্দ কালিকাপুর মঠের প্রাচীন মন্দিরের 
ভগ্রস্তপের উপর নৃতন পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক অপূর্ব মৃণ্নয়ী 
কালিকা! প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন । ছুইটি শব-শিশু স্কদ্ধে করিয়া নীলবরণী 
শ্যামা শিব-বক্ষে নৃত্য করিতেছেন, তাহার ভীষণ মৃত্তির অস্তরাল হইতে দিব্য 
করুণ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইয়া! পড়িতেছে।১» আমার যশোহর-খুল্নার মধ্যে এই 
ভাবের এমন মৃত্তি আর নাই। মৃদ্তির উপর প্রাচীরে উৎকীর্ণ আছে : 


কুষ্ণেণ বলভদ্রেণ গোপৈঃ কংস-জিঘাংস্্ভিঃ 
সঙ্কেতকং কৃতং তত্র মন্ত্রনিশ্য়কারকম্‌ । 

তদা সঙ্কেতকৈ: সা চ সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত 
সিদ্িগ্রদা ভোগদ1 চ তেন সিদ্ধেশ্বরী ম্মৃত। ॥ 


সাধুজী বলেন অতি পূর্ববকালে প্রাচীন মন্দিরে এই শ্লোকটি ইষ্টক-ফলকে 
লেখা ছিল। সে কথার মূল কি, জানি না। যাহাই হউক, সিদ্ধেশ্বরী মাতার 
পৃজা-প্রণালী দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কালিকাপুরের 
মহাশ্বশানে আবার আশ্রম খুলিয়াছে ; সাধু, সন্্যাসী বা অভ্যাগতের আশ্রয়ের 
জন্য আবার সে আশ্রম উন্মুক্ত হইয়াছে । শুনিয়াছি, আধুনিক মেটেল্মেণ্টের 
শির্ধীরণে এই মঠের নিষ্করের কতকাংশের উদ্ধার হইয়াছে, কিন্ত উহার কত 
অংশ মায়ের ভোগে লাগিবে, তাহা জানি না। সে নিষ্কর নলডাঙ্গা রাজবংশের 
একটি চিবস্থায়ী কীরন্তি। সে দিকে রাজা বাহাদুরের দৃষ্টি আক্ুষ্ট হইবে কি? 


আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। নৃত্যগোপাল ৬শীতল৷ দেবীর ভক্ত সাধক । তিনি বসম্তরোগের অতি 
সন্দর চিকিৎসা! করেন; ভজ্জন্ত তিনি মাগুর! অঞ্চলে সর্বত্র বিখাত। 

১ কালিক৷ দেবীর ধ্যানে “কর্ণাবতংসতানী তশবধুগ্মভয়ানকাম' অংশে শব স্বলে শর এই 
পাঠাস্তর আছে। সেজন্য শবধুগল কর্ণভূষণরপে মুন্ত্িতে দেওয়া হয় না৷ ধ্যানাস্তরে কিন্তু স্পষ্টতঃ 
“বিগতাস্ুকিশৌরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্‌ অর্থাৎ মাত ছুইটি মৃত শিশুদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, 
এইরূপ আছে। এখানে সেই ধ্যানের মুষ্তি হুনদর প্রকটিত হইয়াছে।-_বৃহত্তন্ত্রসার', ২৩৯ পৃ। 


অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
টাচ্ড়া রাজবংশ 


ঠাচ্ড়ার রাজ-বংশীয়েরা বাহ্স্ত গোত্রীয় “সিংহ' উপাধিধারী উত্তর রাটীয় 
কুলীন কায়স্থ। তীহাঁরা মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো-কান্দী হইতে 
এতদঞ্চলে আসেন। তাহাদের পূর্ব ইতিহাস গৌরবময়। সংক্ষেপে সেই 
কথা অগ্রে বলিয়া লইব। উত্তর রাটীয় কায়স্থদিগের কুল-কাবিক1 হইতে জানা 
যায়, খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাৎস্ত গোত্রীয় অনাদ্দিবর সিংহ অযোধ্যা 
হইতে আসিয়! উত্তর রাঁঢের অন্তর্গত সিংহেশ্বর গ্রামে বাস করেন।১ মোগল 
আমলে এই স্থান সরিফাবাদ সরকারের অস্তভূর্ত ফতেসিংহ পরগণ। বলিয়া 
উল্লিখিত।২ অনাদিবর অশেষ গুণান্বিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন ।৩ 
অনাদিবর হইতে নবম পুরুষ ব্যাস সিংহ বল্লাল সেনের সহিত আহার-ব্যবহারে 
অস্বীরূত হওয়ায় করাতের দ্বার। দ্বিখণ্ডিত হন। এজন্য তাহার নাম 'করাতিয়া, 
ব্যাস। তৎপুত্র বনমালী সিংহ বন কাটিয়া কান্দীতে বসতি করেন। বনমালীর 
পৌন্র বিনায়ক এ প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। পরে রাজ! বিনায়কের 
বংশীয় ছয় জন এবং ঘোষ বংশীয় ছয় জন, এই বার জন মাত্র উত্তর বাট়ীয় 
সমাজে মুখ্য কুলীন বলিয়া গণ্য হন। ক্রমে এই সব কুলীনগণ কান্দী, জেমো, 
পাচথুপী প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়! পড়েন এবং এই সকল স্থান উত্তর 
রাটীয় কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থান হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জিঝোতিয় 
্রাহ্মণ বংশীয় সবিতা রায় মানসিংহের সাহায্য জন্য পুত্রপৌন্রসহ বঙ্গে আসেন 
এবং কিছুদিন পরে এই ফতেসিংহ পরগণার রাজা হন।* সবিতা রায় যে সকল. 


১ "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (নিখিলনাথ ), ১৫১ পৃ। 
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৩ 'রাণ! ভূপাল পুত্রশ্চ রাণ! গোপাল সংজ্ঞক: ৷ তন্াত্মজোহনাদিবরসিংহ খ্যাতো মহাবলী ॥ 
ধাশ্মিকঃ সত্যবাদী চ জিতেন্রিয়ঃ সদাশয়ঃ | মহীধনুর্দারো৷ বীরঃ কুলশ্রেঠ: কুলাধিপঃ॥ রাজকাধ্যপরিজ্ঞাতা৷ 
সর্ববকার্ধযবিশারদঃ ।'__-পথ্ননের কুল-কারিক1, "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ড, ১২৭ পৃ । 

৪ “কায়ন্থাবনিপালঃ শুরসয়িদান্‌ যুদ্ধে তথ! হড.ডিপান্‌। 

ফতোসিংহমুখক্ষিতারধিকৃতে! জাতোহি জিত্বেব তান্‌ ।' 
_ পুণুরীক-কুলকীন্তিপপ্লিকা 


৪৯০ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 
যে বিস্তীণ দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে 
€(২৪৫-৬ পৃ)। 

মানসিংহ যখন সসৈন্তে প্রতাপের বিরুদ্ধে আসেন, তখন মহতাবরাম' তাহার 
অধিকাংশ সৈম্ত লইয়| গিয়া তাহার সাহায্য করেন (৩৫২ পৃ)। মোগলের 
কর্মচারী হিসাবে ইহা তাহার কর্তব্য ছিল; ভবানন্দের মত তীহার স্বন্ধে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার দোষ চাপাইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রতাপের সহিত সন্ধি 
করিয়া যখন মানসিংহ প্রত্যাগমন করেন, সম্ভবতঃ তখনই মহতাব রাজোপাধি 
পান। বংশ-পরম্পরায় যেমন ক্রমে ক্রমে যশোর-রাজ্যের অধিকাংশ পরগণা 
মহতাবের বংশধরদিগের করায়ন্ত হুইয়া পড়িতেছিল এবং মুরনগর রাজবংশের 
পতন হইয়া গেল, তখনই তীহারা “যশোহরের রাজা” বলিয়া কীন্তিত হইলেন । 
প্রতাপের পতনের পর ১৬১০ খৃষ্টাব্দে যখন ইনায়েৎ খা! যশোহর রাজ্যের প্রথম 
ফৌজদীর নিযুক্ত হইলেন, তখন মহতাবরামের কিল্লাদার পদ আর রহিল 
না এবং তাহার নিষ্কর জায়গীরও বন্ধ হইল। তখন ইসলাম খা মহতাবের 
জায়গীর প্রকৃতভাবে জমিদারীতে পরিণত করিয়া! দরিয়া! তাহার রাজস্ব নির্ধারিত 
করিয়া দিলেন। ৭ বৎসর এইভাবে বাজন্ব সরবরাহ করিয়া রাজত্ব করার 
পর মহতাব রায়ের মৃত্যু হয় (১৬১৯ )।১ তিনি পৈতৃক ৪ পরগণার জমিদার 
ছিলেন। 

মহতাব রায়ের কন্দর্প, গোপীনাথ, মধুস্থদন, শ্রীরাম ও রাজারাম এই পাঁচ 
পুত্রের উল্লেখ আছে । তন্মধ্যে কন্দর্প জ্যেষ্ঠ এবং তিনিই রাজ্যাধিকারী হন। 
অন্য পুভ্রগণের সন্তান ছিল কিন। জানা যায় না। কন্দর্প রায় ১০২৭ হইতে 
১০৬৫ সাল পর্যন্ত (১৬১৯-৫৮) ৩৯ বখসর রাজত্ব করেন।ৎ তিনি 
পৈতৃক আমলের চারি পরগণা ব্যতীত আর পাঁচটি পরগণ| নৃতন লাভ 
করেন_দাতিয়! ও ইস্লামাবাদ (১৬৪৩), খলিসাখালি (১৬৪৭), বাগমারা 
ও সাহাজাতপুর। স্থৃতরাং তীহার মোট জমিদারী ৯ পরগণ|। কন্দর্প বায় 
মাজা 006 1950 56৮61) 96915 01 1013 661)7016১ 16 18 75001060. 01080 106 


1087 0 085 15ড017016 01 206010100০৫ 1015 181709, 17101 ৪.0098161)015 1880 17800 
06076 0610 858653569৬৬ 550181)09 65506) 0. 45. 


২ ওয়ে্টল্যাও সাহেব কন্দর্পের রাজত্ব ১৬৪৯ খু: পথ্যন্ত ধরিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালা 
১০৬৫ সালকে ত্রমন্রমে ১*৫৬ ধরিয়া লইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন কাগজে কন্দর্প রায়ের রাজত্ব 
৩৯ বৎসর বলিয়। লিখিত আছে । 


টাচ্ড়া রাজবংশ ৪৯১ 


বাঙ্গালার স্বাদার শাহস্থজার সহিত সাক্ষাৎ ও উপহার প্রদান করিয়া বন্ধিত 
সম্পত্তির সনন্দ গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে নিয়ম হইয়াছিল ষে, প্রত্যেক 
ক্ষুদ্র জমিদারকে পৃথকভাবে রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইবে না; এ সকল 
জমিদারী নিকটবর্তী একজন প্রবল জমিদারের সামিল করিয়া দেওয়া হইত, 
রাজস্ব তাহার হস্তে দিতে হইত এবং তিনি এ রাজস্ব নবাব সরকারে দিতেন । 
অনেক সময় ক্ষুদ্র জমিদারদিগের রাজস্ব বাকী পড়িলে, তিনি বাকী টাঁকাঁর 
জন্য জমিদাবী কোবল] করিয়া লইয়া নিজেই বাজস্বের সরবরাহ করিতেন । 
এইভাবে অনেক জমিদারী প্রবল জমিদারের হাতে আসিত। কন্র্পের পাঁচ 
পরগণাও এইভাবে অজ্জিত হয় ।১ 

রাজা কন্দর্প রায় খেদীপাড়া হইতে উঠিয়া আসিয়া! ইমাদপুর পরগণার 
অস্তর্গতি চাচ্ড়া গ্রামে বসতি করেন। স্থতরাং চাচ্ড়া রাজধানীর তিনিই 
স্থাপয়িতা। কথিত আছে, তিনি স্বপ্লাদেশে এইস্থানে আসিয়া একটি প্রাচীন 
/কালীতলার কাছে রাজধানীর স্থান নিদ্ধীরণ করেন।২ টাচ্ড়া একটি সদর 
স্থান; উহার পার্শ্ববর্তী মুড়লী প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত সহর; ভৈরব তখন 
বেগবান প্রবল নদ; মুড়লী হইতেই খাঁজাহান আলির ছুইটি রাস্তা পূর্ব্ব ও 
দক্ষিণ মুখে গিয়াছিল; এখনও চীচড়া হইতে খেদাপাড়া দিয় ত্রিমোহানী 
পর্য্যন্ত এ রাস্তা বর্তধমীন আছে। এ রাস্তায় উত্তরমুখে আপিলে ভৈরবের 
অদূরে টাচ্ড়াই নির্বাচন করিবার মত উপযুক্ত স্থান। কন্দর্প রায় যেখানে 
রাজধানী করিবেন বলিয়। স্থির করিলেন, তাহার নিকটে টাদ খ| নামক এক 
মুসলমান তালুকদারেরর বিস্তৃত গড় বেষ্টিত বাড়ী ছিল; তিনি অবশ্য কন্দর্প 


১ প্রাচীন কাগজপত্রে পরগণা দীতিয়ার ইতিবৃত্ত ঠিক এইরূপ লিখিত আছে : “গাবেক 
জমিদার আরজান উল্যা চৌধুরী (নগরঘাট ) 1 আনা অংশ, পরুষরাম মিত্র ০* আনা ও 
রুঝ্সিনি কাস্ত মিত্র %* আনা ষোল আন1 এই ৩ জনের ছিল, কন্দ্প রায়ের সামিল ছিল পরে 
অনেক কর বাকি পড়িলে সরবরাহ করিতে ন! পারিলে বাকিতে কবল! লিখিয়া৷ দিলেন ১৪৯ সাল ।” 
অন্ঠান্ত পরগণ। দখলেরও এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, সবই একরকম, সুতরাং উদ্ধৃত কর! অনাবগ্যক | 

২ এখনও সেই কালীতলার প্রকাণ্ড প্রাচীন অথ বৃক্ষ সাক্ষিম্বরূপ দীড়াইয়৷ আছে। তেমন 
পুরাতন বৃক্ষ এ দেশে কদাচিৎ দুষ্ট হয়। উহারই পার্থে রাস্তার গায়ে যে পুকুরটি আছে, তাহার 
নাম কালীসাগর। বটবৃক্ষের অনতিদুরে কন্দর্প রায়ের আমলের কালীমন্দির আছে, সেখানে 
দেবীমুর্তি না থাকিলেও ঘটে নিত্য পূজা হয় । 


৪৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রায়ের অধীন স্বত্বাধিকারী, কারণ ইমাদপুর পরগণা বহুদিন হইতে ভবেশ্ববের 
জমিদারীভূক্ত। কন্দর্প রায় টাদ খাকে স্থানান্তরিত করিয়! রাজধানী প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। সে রাজবাটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রত্যেক দ্দিকে প্রায় সিকি" মাইল 
হইবে। উহার চারি পার্শখে প্রায় ৫০৬০ ফুট বিস্তৃত পবিখ। দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হইল। তাহার কোন কোন অংশে এখনও জল থাকে । চাদ খাঁর গড়কাটা 
বাড়ী এখন ফলবৃক্ষের বাগান, উহার চারিধারে গড় এবং মৃত্তিকাঁর উচ্চ টিপি 
বহিয়াছে। 

প্রতাপের পতনের পর যজ্ঞেশ্বর আপিয়! মহতাবরামের সহিত যোগ দেন। 
তৎপূর্বে শ্টামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার বৃত্তির মহল অধিরুত হইয়াছিল। 
পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৈদপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণ! চাকরীর জন্য ভবেশ্বরের 
জায়গীর; তাহার মৃত্যুর পর সে চাকরীতে তৎপুত্র মহতাবই বহাল হইয়াছিলেন, 
স্থতরাং জায়গীরও তাহার হয়। ইস্লাম খঁ! নবাবের সময় এ জায়গীরই জমিদীরী 
স্বরূপ মহতাঁবের সম্পত্তি হইয়াছিল ; স্থতরাং এ সম্পত্তিতে যজ্ঞেশ্বরের কোন 
প্রাপ্য অংশ ছিল না। এজন্য তিনি বা তাহার পুত্র অংশ ভাগী হইতে পাবেন 
নাই । তবে তিনি ভ্রাতৃপ্পুত্রের সংসারভুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ কন্দর্প রায় যখন 
টাচ্ড়ায় উঠিয়া আসেন, তখন যজ্ঞেশ্বর জীবিত ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে চাচ্ড়া 
রাজবাটীতে কারুকাধ্যযুক্ত স্থন্দর বাঙ্গালা মন্দির নিশ্মীণ করিয়া! উহাতে তাহার 
ইঞ্ট-দেবতা শ্যামবায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের স্বল্লাবশিষ্ট কাল 
ধশ্মসাধনায় কাটাই দেন। 

এখনও শ্যামরায় বিগ্রহ আছেন, কিন্ত সে স্থন্দর জোড় বাঙ্গালা নাই। 
বাড়ীতে পূর্ব পোতার একটি আধুনিক মন্দিরে তাহার পুজ। হয়। চীচ্ড়া রাজ- 
বংশের অনেক জমিদারী হস্তচাত হইয়াছে, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের প্রদত্ত 
শ্টামরায়ের দেবোত্তর এখনও আছে এবং সিদ্ধ নিষ্কর স্বরূপ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 
স্বীকৃত হইয়াছে। শ্ঠামরায় কষ্টি পাথরের কৃষ্কমৃত্তি, তৎসহ রাধিকা নাই। 
আজ চাচ্ড়া রাজবংশের হীনদশ1 হইলে কি হয়, শ্যামরায়ের সেবা রাজোচিত 
ভাবেই চলিতেছে ।১ যজ্ঞেশ্বর এবং তীহার পুত্র ও পৌন্র চাচ্ড়াতে বাস 


১ ৬গ্তামরায়ের পূজায় প্রাতে ৩০ সের চাউলের নৈবেছ হয় এবং তদ্ুপযোগী দ্রব্যাদি থাকে । 
পূজান্তে সে নৈবেগ্ভ ভাগ করিয়া নিকটবর্তী ১০।১১ ঘর ব্রাক্গণ বাড়ীতে বিতরিত হয়। বিকালে 


টাচ্ড়া বাজবংশ ৪৯৩ 


করেন। তীহাদের বসতি বাটীর ভিট্রা এখনও আছে। যজ্ঞেশ্বরের প্রপৌত্র 
গোবিন্দ রায় টাচ্ড়া ত্যাগ করিয়া লাউড়ী গ্রামে এবং তৎ্পুত্র রামেশ্বর 
সাড়াপোলে আসিয়া বাস করেন ।১ যজ্ঞেশ্বরের বংশধরের! এক্ষণে সাড়াপোল, 
খড়িঞ্ি, মণ্ডুলগাতি ও রূপদিষ প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন । 

রাজা কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর, তাহার একমাত্র পুত্র মনোহর রায় রাজতক্তে 
বসেন। তিনি ১০৬৫ সাল হইতে ১১১২ সাল পর্য্যন্ত (১৬৫৮-১৭০৫ খৃঃ ) ৪৭ 
বখসর রাজত্ব করেন । তিনিই এই বংশের সর্ধপ্রধান ব্যক্তি, তাহার সময়ে এই 
রাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তিনি পৈতৃক আমলের ম্টি পরগণা ব্যতীত 
আর ১৫টি নৃতন পরগণ1 অধিরুত করেন। এই পনরটির মধ্যে রামচন্দ্রপুর 
(১৬৮২ ), চেস্গুটিয়৷ (১৬৯০ ), ইশপপুর (১৬৯৬ ) এবং মলই (১৬৯৯ ), এই 
চারিটি পরগণা খুব বড়, এবং কিসমৎ তালা, ভাটলা, শোভনা, ফলুয়া বা ফয়লা, 
ও শ্রীপতি কবিরাজ, এই ৫টি ক্ষুদ্র পরগণ1 | ইহা ছাড়! ১৬৮০ খুষ্টান্দে কিসমৎ 
কলিকাতা, পাইকান, মাঁনপুর, শিলিমপুর, পানওয়ান বা! পাওনগড় ও বোরো 
নামক ৬টি পরগণ! কিছুদিনের জন্য তাহার হাতে আসিয়া পরে তাহার পুত্রের 
সময় বেদখল হইয়া! যায়। মনোহর রায় সাবেক ৯ ও নৃতন ১৫, এই মোট ২৪টি 
ছোট বড় পরগণার জমিদার ছিলেন । কেমন করিয়া তিনি এই সকল পরগণা 
হস্তগত করিলেন, তাহা! বুঝিতে হইলে তাৎ্কালিক দেশের অবস্থার একটু 
পর্যালোচনা করিতে হইবে । 

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খা পট্গীজ ও মগ দস্থ্যদিগকে পধু্দস্ত ও 
উত্সন্ন করিয়! দেশে শান্তি আনিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার ১৬৭৯ অবে 


/৮॥* মের ছুগ্ধ এবং সন্দেশাদি মিষ্টান্ন দিয়া ৬ঠঠাকুরের বৈকাঁলিক হয়, তাহাঁও অতিথি ও 
ব্রা্গণগণের ভোগে লাগে । মহারাজ প্রতাপাদিত্য ৬গ্যামরায় বিগ্রহের জন্য যে দেবোত্তর দেন, 
চীচ্ড়াবংশের পরবস্তী রাজগণ কর্তৃক তীহ। বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখন সে দেবোত্বরের 
পরিমাণ ২৫*/ পঁচিশ হাজার বিঘা । উহা! এক্ষণে খুল্না কালেক্টরীর ৩২ বি তৌভিভুক্ত 
সিদ্ধ নি্ষর। 

১ সীড়াপৌল নিবাসী রামেশ্বরের ধারা এই : যজ্েশ্বর হইতে গণনা করিয়। ৪র্থ পুরুষ 
রামেশ্বর-_-তৎপুজ ৫ রামচরণ ও রামনারায়ণ-_-৬ রামকৃ্ক--৭ বিশ্বলাথ--৮ কীর্তিচন্ত্র-_৯ 
মণীন্ত্র--১০ যতীন্ত্র প্রভৃতি এখনও সীড়াপোলে বাস করিতেছেন। ৫ রামনারায়ণ---৬ 
পঞ্চানন__৭ ছুর্গাচরণ-_৮ ধর্মননারায়ণ__৯ কালীপ্রসন্্-_-১* সারদা প্রসন্ন 
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চাচ্ড়া রাজবংশ 
অনাদিবর সিংহের অধস্তন বংশধর, বাংস্ত গোত্রীয়, উত্তর-রাটীয় কুলীন 


মাধব সিংহ 
| 
রাঘবরাম সিংহ 
[ সাং জেমো, মুশিদাবাদ ] 
ভিডি দা 
| | 
বত্বেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর সিংহ ভবেশ্বর সিংহ মজুমদার 
| [ সাং মূলগ্রাম, 
| বংশীয়গণের বাস, সাড়াপোল, মৃত্যু ১৫৮৮ খুঃ ] 
রূপদিয়া, মগুলগাতি প্রভৃতি স্থানে ] | 
| | 
মহতাব বা মুকুটরাম রায় মজুমদার বিনোদ রায় সিংহ 
[ মূলগ্রাম ও খেদাপাড়া, ১৫৮৮-১৬১৯ ] | 
| [ বংশীয়গণের নিবাস, খড়িঞি, 
| | দেবিদাসপুর প্রভৃতি স্থানে ] 
রাজা কন্দর্প রায় গোপীনাথ 
[ টাচ্ড়া, ১৬১৯-৫৮ ] প্রভৃতি 
| 
রাজা মনোহর রায় 
[ ১৬৫৮-১৭০৫ ] 
ূ 
| | | 
রাজ] কষ্ণরাম রায় শিবরাম রাজা শ্যামস্ুন্দর রায় 
[ ১৭০৫-১৭২৯] [ চারি আনা অংশ, 
| ১৭৩১-১৭৫০ ] 
| | | 
রাজ] শুকদেব রায় বামজীবন রায় রামগোপাল রায় 
["বার আনা অংশ, | ১৭৫০-১৭৫৭ 
১৭২৯-১৭৪৫ ] 
| 
॥ রাজ! নীলকগ বাক্স 
[ ১৭৪৫-১৭৬৪ ] 





টাচ্ড়া রাজবংশ ৪৯৫ 





রাজা সক রায় 

রি 25554 
রাজী শ্রীক রায় গোপীকণ রায় 
[ ১৭৬৪-১৮০২ ] 

| রুদ্রকণ্ 
রাজা বাণীকণ্ঠ বায় 
[ ১৮০২-১৮১৭ ] 

| 

রাজা বরদাকঠ রায় বাহাছুর 
[ ১৮১৭-১৮৮০ ] 
লিলা ূ ূ 
রাজা জ্ঞানদাীক মানদাকহ হেমদাক 


| | 
কুমার ক্ষিতীশকঠ |. ] | 
[দত্তক ] কুমার সতীশকঠ যতীশক নৃপতীশক£ 


ঢাকায় আসিয়া পুনয়ায় ১০ বৎসরকাল নিব্বিবাদে শাসন করেন । সে সময়ে 
দ্থ্যদূর্ববত্ত কেহ মাথা উচু করে নাই; শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল; 
ঢাকার হ্ক্সবন্ত্র ও সায়েস্তাখানী স্থাপত্য খাতিলাভ করিয়াছিল ; সর্বোপরি 
শস্তের মূল্য অত্যন্ত সুলভ হইয়াছিল, টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় 
হইতেছিল। শাস্তিস্থখে ক্রীড়া কৌতুকে লোকে যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলিয়া যাইতেছিল। 
ফৌজদার হুরউল্য! খা কিরূপে স্থখবিলাসে তৈলাক্ত নাসিকায় ঘুমাইতেছিলেন, 
তাহা আমরা পূর্বেবে দেখিয়াছি । সভানিংহের বিদ্রোহকালে স্বল্প সৈন্য সংগ্রহ 
করাও তাহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। এ নুরউল্যার সহিত মনোহর 
রায়ের বন্ধুত্ব স্থাপিত হুইয়াছিল। শুধু যে মনোহরেরই সে বন্ধুত্বের প্রয়োজন, 
তাহা নহে ; তাহার মত প্রবল জমিদারের মহিত সদ্ভাব না রাখিলে হুরউল্যারই 
তিষিয়। থাকা দায় হইত। হ্থরউল্যার সাহায্যে ঢাকায় নবাব-দরবারেও 
মনোহরের প্রতিপত্তি হইল। নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের মালগুজারি তাহার 
সামিল হইল। কন্দর্পের মত মনোহরও সেই স্থুবিধায় পরগণার পর পরগণ। 
দখল করিতে লাগিলেন । ছোট বড় সকলকেই তাহার শরণাপন্ন হইতে হইত। 
যিনি রাজস্ব দিতে পারেন, ভালই, নতুব) মনোহর বায় ধার দিয়! সময় মত টাকা 
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পাঠাইয়া নবাব সরকারে বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখিতেন। ধাহারা টাকা দিতে 
পারিতেন না বা বিরোধ করিতেন, মনোহর নিজ হইতে তাহাদের টাক! দিয় 
পরে নিজের নামে তীহাদের জমিদারীর- সনন্দ লিখাইয়া লইতেন ! হতরাং 
ধাহাদের সম্পত্তির উপর তাহার লোভ বা আক্রোশ হইত, গুপ্চভাবে তাহাদের 
সর্বনাশ সাধন করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মনোহর রায় যে সকল 
জমিদারী দখল করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোন্টি স্তায়তঃ বা কোন্টি অন্তায় 
ভাবে অজ্জিত হইয়াছিল, তাহা! এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই। পরগণার 
প্রাচীন হিসাব খুলিলেই দেখা যায়, সমুদ্রে নদী পতনের মত জমিদারীগুলি 
মনোহরের করতলে পড়িয়াছিল। তিনিই টাচ্ডার জমিদারীর প্রধান 
প্রতিষ্ঠাতা । 

মনোহর যেমন নানাভাবে জমিদারীর অসম্ভব আয়বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, 
তেমনি রাজধানীর সৌষ্ঠটববৃদ্ধি কার্যে, ধন্মানুষ্ঠানে এবং দানধ্যানে যথেষ্ট অর্থব্যয় 
করিতেন। তাহারই সময় হইতে মহাসমারোহে ছুর্গোৎ্সবাদির অনুষ্ঠান আরব্ধ 
হয়। তিনি বাজবাটার পার্থে এক প্রকাণ্ড শিবমন্দির নিশ্শীণ করেন। এবং 
উহার পার্থখে "শিবসাগর, নামক দীঘি খনন করেন। মন্দিরটির সম্মুখভাগ 
প্রাচীন ধরণে নানা কারুকার্য-খচিত। পূর্বদিকে উহার সদর, সেই দিকে 
দীঘি । সম্মুখে প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে : 

'শাকে নাগ-শশাঙ্বর্তস্মরে প্রাসাদ উত্তম: । 
শ্রীমনোহর রাঁয়েন নিরমায়ি পিণাকিনে ॥ 
শুভমস্ত শকাব্দ ১৬১৮ |; 

নাগ-৮, শশাঙ্ক-১, খতু-৬, স্মর (কামদেব )৯১$ অঙ্কের বামা 
গতিতে ১৬১৮ শকাব্দ বা ১৬৯৬ খুষ্টাব্ধ হয়। এই বৎসর সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ 
ইশপপুর পরগণা দখল করা হয়।১ 


১ পুরাতন কাগজপত্রে ঈশপপুর জমীদারীর পতন প্রসঙ্গে অবিকল এইরূপ লিখিত আছে : 
“সাবেক জমিদার কালিদাস রায় ও পরমানন্দ রায় ও রামকৃষ্ণ দত্ত, রামনারায়ণ দত্বৎ রামজীবণ দত্ত 
ইহারা ছিল। মালগুজারি মনোহর রায়ের সামিল ছিল। পরে অনেক বাকী আটকিলে সরবরাহ 
করিতে না পারিয়। বাকিতে কবল! করিয়! দিলেক। সাবেক জমিদারের সন্তান বেবাকদী ও শেকাটা 
গ্রামে ব্রমান আছে।' কালিদাস রায় প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ও এঁতিহাসিক ব্যক্তি। তাহার 
প্রসঙ্গে পূর্বের তাহার জমিদারীর কথ। বলিয়াছি। 


মি সিছে। 





ধূল গ্রামের রুষ্তমন্দির 


) জি 
৬১18 80৬1৯ ১০০৯19১১5৯৯ ক) 





দেওরানবাটীর তোরণ, ধুল গ্রাম 
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এই সময়ে মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায় প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়। উঠেন। 
যশোহর জেলার তখন তিনটি ভাগ ধরা যায় : দক্ষিণে চাঁচড়া রাজ্য, পশ্চিমে 
মামুদম্মহী বা নলডাঙ্গা রাজ্য, উত্তর ও পূর্বে ভূষণ রাজ্য, সে ভূষণার জমিদার 
সীতারাম, তাহার কথা পরে বলিব। উৈরবনদের উত্তরাংশ প্রায় সকলই তিনি 
দখল করিয়া লন। সেদিকে মনোহরেরও জমিদারী ছিল; সীতারাম তাহার 
রাজন্বের দাবি করেন ; চতুর মনোহর রায় উদীয়মান সীতারামের সহিত সন্তাব 
স্থাপন করেন এবং তাহার কন্তার বিবাহকালে সীতারামকে নিমন্ত্রণ করিয়া- 
ছিলেন। উভয়েই উত্তর বাটীয় কায়স্থ। এ সময়ে সীতারাম রাজ্যজয় কার্ধ্যে 
স্থানীম্তবে ছিলেন এবং ছুইমাস পরে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ সসৈন্যে যশোহরের সন্নিকটে 
নীলগঞ্জে আসিয়। উপস্থিত হন | এই সময়কার একটি গল্প আছে । সীতারাম যখন 
শুনিলেন, সীতাধাঁমের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া নির্দিষ্ট শুভদিনে বিবাহ 
হইয়া গিয়াছে, “তখন তিনি অত্যন্ত কষ্ট হইয়। কহিলেন, “শুভদিন! কিসের 
দিন আর ক্ষণ? যেদিন সীতারাম রায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন চাচ্ড়ার 
শুভদিন বলিয়া গণ্য করা উচিত। ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান ! 
রাজাকে যাইয়! বল, আমাকে কর প্রদান করিয়া ক্ষম] প্রার্থন] করেন, নচেৎ 
যুদ্ধের জন্ প্রস্তুত হন।, চাচ্ড়াধিপ কর্মচারীর প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়। 
কর প্রদান করিয়া সীতারামের ক্রোধাগ্রি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।”৯ এই 
গল্পের আবার রূপাস্তরও আছে । কেহ বলেন, সীতারাম প্রবল হইয়া উঠিলে, 
একদ] মহম্মদপুরে তাহার অন্পস্থিতির স্থযোগ পাইয়া মনোহর ও মুরউল্যা এই 
ছুই বন্ধুতে সৈম্ সহ বুনাগাতি পর্ধযস্ত অগ্রসর হন, এবং সীতারামের দেওয়ান 
যদুনাথ মজুমদারের ব্যবস্থায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়। রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া 
ফিরিয়া আসেন ; তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য সীতারাম ইশফপুর পরগণার 
কতকাংশ দখল করিয়া সসৈন্যে নীলগঞ্জে উপস্থিত হন এবং মনোহর খাজনা 
দিয়া বশ্ততা স্বীকার কবিলে ফিরিয়া যান।২ শেষোক্ত বিবরণই সত্য বলিয়। 


১ 'বান্ধব' পত্রে (জগদ্ন্ধু ভদ্র লিখিত) 'রাজ! সীতারাম রায়' প্রবন্ধ, ১২৮১, মাঘ, 


১৯৭ পু। 
২ 'অমৃত বাজার পত্রিকা ( ব্্গভাষায় প্রকাশিত ), ১২৭৫৪, ১১ই বৈশাখ । "মানসী ও 


মন্মবাণী', ১৩২৩, পৌষ, ৫৩৭ পৃ। 


৩৭ 


৪৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বোধ হয়, কারণ হুরউল্যার বীরত্বের কথা আমবা জানি, মনোহরের চতুরতা 
ভিন্ন বীরদর্পের কোন পবিচয় কখনও পাই নাই। 

১৭০৫ খুষ্টাবে রাজা মনোহর রায়ের মৃত্যু হয়। তাহার তিন পুত্র হিল__ 
কষ্ণরাম, শিবরাম ও শ্যামস্ন্দর ।৯ তন্মধ্যে জোষ্ঠ কষ্চবাম রাজ্যাধিকারী হন; 
শিবরাম অল্পদিন পরে অপুন্রক মারা যান; শ্যামস্ুন্দর রাজ্াযাংশ পাইবার অন্য 
চেষ্টিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন কোন ফল হয় না। কষ্ণরাম পিতার 
পরাক্রাস্ত এবং কৌশলী ছিলেন। তিনি ১১১৩ হইতে ১১৩৬ সাল 
( ১৭০৫-১৭২৯ খুঃ ) ২৪ বসব বাজত্ব করেন। তাহার সময়ে পূর্বের ২৪. 
পরগণা ছিল এবং তিনি ২০টি নৃতন পরগণাঁ লাভ করেন।২ এই মোট ৪৪ 
পরগণার মধ্যে ১৭১৫ হইতে ১৭২৯ খৃঃ মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিসমত কলিকাতা, 
পাইকান প্রভৃতি ৬টি পরগণ। বেদখল হইয়া যায়। স্থতরাং অবশিষ্ট ৩৬পরগণ! 
তাহার দখলে ছিল। ইহাই রাজ্যবৃদ্ধির শেষ সীমা । মুগ্রিদকুলি খা ১৭২২ 
খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরামকে ইশফপুর বা যশোহর জমিদারীর সনন্দ প্রদান করেন। সে 
সময় ২৩টি পরগণায় ১,৮৭,৭৫৪ টাকা জমা ধাধ্য হয়। কৃষ্ণরামের বাকী পরগণা- 
গুলি ১৭২২ থুষ্টাব্বের পর অধিকৃত হয় বলিয়! মনে করি। 

বাঁজা কষ্ণরামের মৃত্যুর পর তৎপুক্র শুকদেব রায় রাজা হন (€ ১৭২৯)। 
তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। শুকদেব দুই 
ব্সর মাত্র ষোল আন! সম্পত্তি ভোগ করেন, পরে উহার বিভাগ হয়। 


১ ওয়েষ্টল্যা্ড মহাশয় শ্যামনুন্দরকে কৃষ্ণরামের পুক্র এবং শুকদেব রায়ের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ 
করিয়! একটি মস্ত ভুল করিয়াছেন ।-__-৬৬651197)0,655016, 7. 46 

২ পুরাতন হিসাবপত্র হইতে এই নবলন্ধ ২* পরগণার নাম যাহা পাইয়াছি, দখলের তারিখ 
সমেত তাহ! দিতেছি : রাঙ্গদিয়া, রহিমাবাদ ও সৈয়দমামুদ্পুর € ১৭১২ ); মাগুর ঘোনা (১৭১৪), 
ভেরচি (১৭১৫ ); রায়মঙ্গল ও বন্দর মুকুন্দপুর € ১৭১৬ ১; শ্রীপদগহা। (১৭২০), হোসেনপুর, 
নুরনগর, সাহস, শোভনালি, বাজিতপুর, রহিমপুর, ইসলামাবাদ, রেকাব বাজা (1), ধুলিয়াপুর, 
সহরতপুর, শাহাপুর ও হোসেনপুর (১৭২৬ )। ইহার মধ্যে বাজিতপুর পরগণা নদীয়া-রাজের নিকট 
হইতে খরিদান্ত্রে পাওয়া যাঁয়। উপরি উক্ত কয়েকটি পরগণার বিশেষ পরিচয় জান! যায় ন1। 
তবে “আইন-ই-আকবরী'তে ফতেহাবাদ সরকারে ইশফপুর, খলিফাতাবাদে তালা, বাগমারা, শ্রীপতি 
কবিরাজ, রাঙ্গদিয়া, সাহস, ইমাদপুর ও মল্লিকপুর এবং সপ্তগ্রাম সরকারে পানওয়ান ও শিলিমপুর 
প্রভৃতি নামোলেখ আছে_-4%., ৬০1, [1], 555 132) 194, 147. 


টাচ্ড়া রাজবংশ ৪৯৯ 


মনোহর রায়ের বিধবা রাণী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র 
শ্টামসন্দবের প্রতি পক্ষপাতিনী হইয়৷ তাহাকে চারি আন সম্পত্তি দিবার 
জন্য শুকদেবকে বলেন, তিনি বৃদ্ধা পিতামহীর বাক্য উপেক্ষ! করিতে পারিলেন 
না। সমস্ত সম্পত্তির বার আনা অংশ নিজের রাখিয়া অবশিষ্ট চারি আন। 
অংশ শ্যামন্থন্দরকে প্রদান করেন। এই বার আনা অংশের ২৯ পরগণার 
জমিদ্বারীর ইশফপুর বড় পরগণা বলিয়া! বার আন সম্পত্তির নামই ইশফপুর 
জমিদারী এবং চারি আনা অংশে সৈদপুর পরগণার প্রাধান্য অনুসারে উহাকে 
সৈদপুর জমিদারী বলে। শুকদেব রায় ২ বৎসর ষোল আনা! এবং ১৪ বৎসর 
কাল বারে! আনা জমিদারী ভোগ করিয়া ১৭৪৫ অন্দে পরলোকগত হন ।১ 
তখনও শ্যামন্ুন্দর রায় জীবিত ছিলেন। রাজা শুকদেব রায়ের রাজত্বকালে 
তাহারই আশ্তুকুল্যে রাজবাটার সন্নিকটে চাচ্ড়া-নিবাসী ছুর্গারাম বা! ছুর্গানন্দ 
ব্রহ্ষচারী কর্তৃক দশমহাবিগ্ভা ও আরও কয়েকটি দেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও 
উহাদের জন্য মন্দির নিশ্মিত হয়। শুকদেব ও তাহার পৌল্র রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় 
এই সকল দেবদেবীর সেবার জন্য যথেষ্ট নিষ্কর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
মে কথা পরে বলিতেছি। যশোহবের সন্নিকটে এই দৃশমহাবিগ্যার বাটী একটি 
বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান এবং ইহা! হিন্দুর নিকট একটি তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হইয়া 
বহিয়াছে। 

শুকদেবের পর রাজা হন তৎপুত্র নীলকণ্। তিনি অবশ্ঠ বার আনা 
সম্পত্তির মালিক । তাহার রাজত্বকাল ১৭৪৫-৬৪,) অর্থাৎ ১৯ বৎসর । 
তাহার সময়ে শ্যামস্থন্দর রায় আরও ৫ বৎসর কাল চারি আনা অংশ ভোগ 
করেন। ১৭৫০ অব্দে তীহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামগোপাল বায় সম্পত্তির 
অধিকারী হন। তিনি আরও ৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নি:সন্তান 
অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৫৭ )। শ্হামস্ন্দরের আমল হইতে এই 
সম্পত্তির রাজন্ব অনেক বাকী পড়ে । বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে নবাব আলিবন্া 
খা সমস্ত জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব বাদেও যুদ্ধের খরচ বাবদ যথেষ্ট 
টাক। আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য রামগোঁপালের ষ্টেট অত্যন্ত দায়িক 

১ থুল্না জেলায় পীলজঙ্গের দক্ষিণে একটি বিখ্যাত হাট আছে, উহার নাম 'শুকদেব রায়ের 


হাট'। সাধারণ লোকে উহাই অপত্রংশ করিয়া 'শুকদাড়ার হাট' করিয়া লইয়াছে। সর্ববিধ গরুর 
ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এই হাট খ্যাত । 


৫০৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হয়। তাহার সর্ব্বসর্বা নায়েব রঘুরাম ঘোষ উহার কোন কিনারা করিতে 
পারিতেছিলেন না। এই সময় বঙ্গদেশের বিষম বিপ্লবের যুগ। আলিবন্ার 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা তখন নবাব । তীহাঁর বিরুদ্ধে যে. ষড়যন্ত্রে 
থষ্টি হয়, উহ বঙ্গেতিহাসের প্রধান ঘটনা । উহারই ফলে পলাশীর যুদ্ধে 
ইংরাজদিগের হস্তে তাহার পরাজয় ঘটে। তিনি রাজাচ্যুত হইয়া পলায়ন 
করিবার পর ধৃত ও নৃশংসরূপে নিহত হন। তখন মীর জাফর আলি খঁ 
নবাবতক্কে বসিয়। পূর্ব চক্রান্তের সর্তীুসারে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন 
এবং তাহাদিগকে তাহাদেরই নির্বাচন মত কলিকাতার সন্নিকটবর্তাঁ ২৪টি " 
পরগণার জমিদারী অর্পণ করেন (১৭৫৭, ২০শে ডিসেম্বর )। এ সম্প্তির মধ্যে 
কলিকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে হুগলীর ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ 
সালাহ-উদ্দীনের জায়গীর ছিল। স্থৃতরাং তাহাকে উহার বদলে অন্যত্র সম্পত্তি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন সময়ে রামগোপাল রায়ের মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়া নবাব তাহার চারি আনার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া উহা। 
সালাহ উদ্দীনের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া দিলেন।১ চীচ্ড়াসংক্রান্ত প্রাচীন 
কাগজপত্র হইতে জানিতে পাবি যে, বামগোপালের সম্পত্তির রাজন্ব ও 
অন্য দেনা অতিরিক্ত হইলে, তিনি “১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলকঠ রায় 
মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২।৩/০ পণরাজী লইয়া বিক্রী কবলা করিয়া দেন। 
নীলকঠ রায় উক্ত ৮৭,৯৭২1৩/০ পণ ও ১০১০০০২ টাঁকা সেলামি মোট 
৯৭১৯৭২।৩/০ দিয়া উক্ত চারি আন! হিস্তা দখল করিয়া লন এরং ১১৬৫ সাল 
অগ্রহায়ণ মাস পধ্যন্ত ( ১৭৫৭, ডিসেম্বর ) তাহার দখলে ছিল। পরে হুগলীর 
ছলাউদ্দীন মহম্মদ খা! নবাব মীর জাফরআলি খার আমলে উক্ত কিং পং সৈদপুর 
ওগয়রহ চারি আনা হিন্তা বেওয়ারিশ বলিয়া! খেলাপ এজাহার করিয়া সন 
১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮, জানুয়ারী ) খামখা জবরদস্তি করিয়া দখল 
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টাচ্ড়া রাজবংশ ৫০১ 


করিয়া! লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির হইয়া যায়। এই বর্ণনার 
মধ্যে অবিশ্বা করিবার বিশেষ কিছু নাই। সময়ের হিসাবও ঠিক আছে। 
সালাহ -উদ্দীনের এই সম্পত্তির নাম সৈদপুর ষ্টেট এবং উত্তুরকালে উহার মালিক 
হইয়াছিলেন হাজি মহম্মদ মোহসীন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কিরূপে ধশ্ার্থ 
উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
আলোচনা করিব। 

রাজা নীলকণ্ঠের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত নামক দুর্দান্ত সেনানীর অধীন 
মারহাট্রা বা বর্গা সৈন্য বর্ধমান অঞ্চল আক্রমণ করে। উহাকেই “ব্গার 
হার্গামা” বলে। বর্গার উৎপাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। 
নবাব আলিবদর্শ খা প্রথমতঃ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না । 
তখন ভয়ে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত রাজন্যবর্গ দেশ ছাড়িয়! যে যেখানে পারিলেন, 
পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। সে সময়ে বদ্ধমানের রাজা গঙ্গাপারে মূলাজোড়ের 
কাছে যেখানে গড়কাট| বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটবর্তী আধুনিক 
রেল ষ্টরেশনের নাম সাম্নে গড় বা শ্ঠামনগর | শুধু সেখানে নহে, বদ্ধমানের 
রাজা নলডাঙ্গায় আসিয়া দীর্ঘকাল গড়বেষ্টিত বাটাতে বাস করিয়াছিলেন, সে 
কথা! পূর্বে বলিয়াছি। নদীয়ার রুষ্ণচন্দ্র কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া 
শিবনিবাসে দুর্গ ও বাসস্থান নিশ্শাণ করেন। এই সময়ে চাচ্ড়ার বাজ! 
নীলকও আশ্রয়ের স্থান খুঁজিতেছিলেন। তখন তীহার দেওয়ান বাঘুটিয়া 
নিবাশী হরিরাম মিত্র স্বীয় কার্ধ্যদক্ষতা ও চরিত্রগ্তণে রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
রাজা তাহাকেই ভৈরবকৃলে কোন দূরবর্তী স্থানে গড়বেগ্টিত রাজবাটা নির্মাণ 
করিবার আদেশ দিলেন। হরিরামের নিজেরও কোন পাকা বসতিবাটী ছিল 
না। এজন্য রাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার নিজের জন্যও একটি বাড়ী প্রস্তত 
করিতে বলিলেন। উভয় আদেশ সাতিশয় সত্বরতার সহিত প্রতিপালিত 
হইল। বাঘুটিয়ার কাছে বর্তমান অভয়ানগরে হরিরামের নিজের বাড়ী এবং 
আরও দূরবর্তী ধুলগ্রামে সুন্দর এক রাজবাটা নিম্মিত হইল। সে এক যুগ 
ছিল; তখন দেব-মন্দিরই ছিল রাজবাটার প্রধান সৌন্দর্য এবং দেব-বিগ্রহই 
ছিল তাহার প্রধান সম্পদ। ধূলগ্রামের বাটাতে নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশটি 
শিবমন্দির এবং অভয়ানগরে নদীর অদূরে এক গ্রাঙ্গণের চারিধার বেষ্টন 
করিয়া একাদশটি শিব-মন্দিব নিশ্মিত হইল। দেওয়ানের বাটি বলিয়া মন্দিরের 


রে যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হয়। তীহার সর্বেসর্বা নায়েব রঘুরাম ঘোষ উহার কোন কিনারা করিতে 
পারিতেছিলেন না। এই সময় বঙ্গদেশের বিষম বিপ্লবের যুগ। আলিবদ্টার 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা তখন নবাব। তাহার বিরুদ্ধে যে . ষড়যন্ত্রে 
স্ষ্টি হয়, উহা! বঙ্গেতিহাসের প্রধান ঘটনা । উহারই ফলে পলাশীর যুদ্ধে 
ইংরাজদিগের হস্তে তাহার পরাজয় ঘটে। তিনি রাজাচ্যুত হইয়া প 
করিবার পর ধৃত ও নৃশংসরূপে নিহত হন। তখন মীর জাফর আলি খা 
নবাবতক্তে বসিয়৷ পূর্ব চক্রান্তের সর্তান্ুসারে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করে 
এবং তাহাদিগকে তাহাঁদেরই নির্বাচন মত কলিকাতার সন্নিকটবর্তা ২৪টি। 
পরগণার জমিদারী অর্পণ করেন (১৭৫৭, ২০শে ডিসেম্বর )। এ সম্পত্তির মধ্যে 
কলিকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে হুগলীর ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ 
সালাহ উদ্দীনের জায়গীর ছিল। স্থতরাং তীহীকে উহার বদলে অন্যত্র সম্পত্তি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন সময়ে রামগোপাল রায়ের মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়া নবাব তাহার চারি আনার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া উহা ' 
সালাহ-উদ্দীনের সম্পত্তিভূক্ত করিয়া দিলেন।১ টাচ্ড়াসংক্রান্ত প্রাচীন 
কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি যে, রামগোপালের সম্পত্তির রাজন্ব ও 
অন্য দেনা অতিবিক্ত হইলে, তিনি “১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলক রায় 
মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২৩/০ পণরাজী লইয়া বিক্রী কবল৷ করিয়া দেন। 
নীলক রায় উক্ত ৮৭,৯৭২৩/০ পণ ও ১০১,০০০ টাকা মেলামি মোট 
৯৭,৯৭২1৬/০ দিয়া উক্ত চাবি আনা হিস্তা দখল করিয়া লন এরং ১১৬৫ সাল 
অগ্রহায়ণ মাস পধ্যস্ত ( ১৭৫৭, ডিসেম্বর ) তাহার দখলে ছিল। পরে হুগলীর 
ছলাউদ্দীন মহম্মদ খা নবাব মীর জাফরআলি খার আমলে উক্ত কিং পং সৈদপুর 
ওগয়রহ চারি আন! হিন্তা বেওয়ারিশ বলিয়। খেলাপ এজাহার করিয়া সন 
১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮, জানুয়ারী ) খামখা জবরদস্তি করিয়া! দখল 
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টাচ্ড়। রাজবংশ ৫০১ 


করিয়া লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির হুইয়া যায়। এই বর্ণনার 
মধ্যে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কিছু নাই । সময়ের হিসাবও ঠিক আছে। 
সালাহ -উদ্দীনের এই সম্পত্তির নাম সৈদপুর ষ্টেট এবং উত্তরকালে উহার মালিক 
হইয়াছিলেন হাজি মহম্মদ মোহসীন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কিরূপে ধর্শার্থ 
উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় কীতি রাখিয়৷ গিয়াছেন, তাহা আমরা পরবত্তাঁ পরিচ্ছেদে 
আলোচনা করিব। 

রাজা নীলকণ্ঠের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত নামক দুর্দান্ত সেনানীর অধীন 
মারহাট্টা বা বর্গা সৈন্য বর্ধমান অঞ্চল আক্রমণ করে। উহাকেই 'বর্গার 
হাঙ্গামা” বলে। বগাঁর উৎপাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিম্নাছিল। 
নবাব আলিবদ্বী খা প্রথমতঃ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না । 
তখন ভয়ে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত রাজন্যবর্গ দেশ ছাড়িয়! যে যেখানে পারিলেন, 
পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। সে সময়ে বর্ধমানের রাজা গঙ্গাপারে মূলাজোড়ের 
কাছে যেখানে গড়কাট। বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটবর্তী আধুনিক 
রেল ষ্টেশনের নাম সাম্নে গড় বা শ্তামনগর | শুধু সেখানে নহে, বদ্ধমানের 
রাজা নলডাঙ্গায় আসিয়! দীর্ঘকাল গড়বেষ্টিত বাটাতে বাস করিয়াছিলেন, সে 
কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া 
শিবনিবাসে দুর্গ ও বাসস্থান নিশ্নাণ করেন। এই সময়ে চাচড়ার বাজ। 
নীলকণ্ও আশ্রয়ের স্থান খু'ঁজিতেছিলেন। তখন তাহার দেওয়ান বাঘুটিয়া 
নিবাসী হরিরাম মিত্র স্বীয় কার্ধ্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণে রাজার প্রিয়পাজ্র ছিলেন। 
রাজা তাহাকেই ভৈরবকূলে কোন দূরবর্তী স্থানে গড়বেষ্টিত রাজবাটী নির্মাণ 
করিবার আদেশ দিলেন । হরিরামের নিজেরও কোন পাকা বসতিবাটা ছিল 
না। এজন্য রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার নিজের জন্যও একটি বাড়ী প্রস্তত 
করিতে বলিলেন। উভয় আদেশ সাতিশয় সত্বরতার সহিত প্রতিপালিত 
হইল। বাঘুটিয়ার কাছে বর্তমান অভয়ানগরে হরিরামের নিজের বাড়ী এবং 
আরও দূরবর্তী ধূলগ্রামে স্ন্দর এক রাজবাটা নিশ্মিত হইল। সে এক যুগ 
ছিল; তখন দেব-মন্দিরই ছিল রাজবাটার প্রধান সৌন্দর্ধ্য এবং দেব-বিগ্রহই 
ছিল তাহার প্রধান সম্পদ । ধুলগ্রামের বাটীতে নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশটি 
শিবমন্দির এবং অভগ়ানগরে নদীর অদূরে এক প্রাঙ্গণের চারিধার বেষ্ট 
করিয়! একাদশটি শিব-মন্দির নিক্সিত হইল । দেওয়ানের বাটি বলিয়া মন্দিরের 
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সংখা] একটি কম। ধুলগ্রামের বাটাটি পাকা। ও স্থদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত; উহার 
স্নন্দর তোরণ দ্বার এখনও বর্তমান আছে। অভয়ানগরের বাঁটাটির কাচ। 
গাথুনি ছিল এবং উহা তেমন উচ্চ ব৷ দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল না। উভয় 
বাটাই পরিখা-বেষ্টিত; একদিকে ভৈরব নদ ও অন্ত তিন দিকে গড়খাই ছিল 
এখনও তাহার খাত আছে। বাটা নিশ্নাণের শেষ সময়ে রাজা আসিয়! উভয়! 
বাটা পরিদর্শন করিলেন এবং বলিয়। গেলেন যে, বাজাদিগের অস্থায়ী নিবাস 
তেমন ভাল হইবার প্রয়োজন নাই, অতএব দেওয়ান যেন ধূলগ্রামের বাটীতে 
স্থায়ীভাবে বসতি করেন এবং রাজাদিগের জন্য অভয়ানগরের বাটাই যথেষ্ট : 
হইবে। দেশস্থদ্ধ লোকে আশ্রিতপালক রাজা বাহাছুরের উদারতা! দেখিয়! 
মোহিত হইল ।৯ 

বঙ্গের সেই ভীষণ বিপ্লব ও বিগ্রহের যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া 
নীলকণ্ঠ ১৭৬৪ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন । তাহার মৃত্যুর পর রাজা শ্রীক 
রায় পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হইলেন । ইংরাজ রাজত্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় তিনিই যশোহর জেলার প্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রধান জমিদার বলিয়া 
স্বীকৃত হন। আবার অল্পদিন মধ্যে তাহারই সময়ে সে জমিদারী বিলীন হইয়া 
যায়। এছুরবস্থার কারণ কি, তাহাই আমরা সংক্ষেপে বিচার করিয়া লইব। 

শুকদেব রায়ের সময় হইতে জমিদারীর আয় অপেক্ষা ব্যয় বাড়িয়াছিল। 
আলিবদ্দীর রাজত্বকালে মারহাট্রা যুদ্ধের চাদা ও অসংখ্য আবওয়াবের স্থষ্ট 
হওয়াতে রাজন্ব পরিশোধ করিতে সকল জমিদারদিগেরই প্রাণাস্ত হইতেছিল। 
চারি আনি হিন্তার খরিদ! দখল নবাব স্বীকার না করায় অনর্থক যথেষ্ট অর্থ নষ্ট 
হইল। জমিদারী ষোল আনা থাকিল না৷ বটে,কিস্ত সাজসরঞ্জাম ও ধশ্মানুষ্ঠানের 
অনেক বায় পূর্ব চলিতেছিল। ছুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পর্ব পূর্ববা- 
পেক্ষা ক্রমেই জীকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল । শুকদেব, নীলক ও 
শরীক তিনজনই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, দেবদ্িজভক্ত ও নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন । 
তাহারা অসংখ্য ব্রাক্ষণ ও কর্শচারীবৃন্দকে নিষ্কর ভূমি দান, দেবমন্দির ও বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সেবার জন্য যে ভাবে অপরিমিত দেবোত্তর উৎসর্গ করিয়! 


১ এই ছুইটি বাটীর বিশেষ বিবরণ পরে দিতেছি । অভয়ান্গরে আসিবার জন্য যেখানে 
রাজ। সদলবলে ভৈরব নদ পার হ্ইয়াছিলেন, অপর পারে সেই স্থানের নাম রাজঘাট | পরবর্তী 
সময়ে দেওয়ান হ্বরূপচন্দ্র মিত্র রাজঘাটে বাস করিয়াছিলেন । 


টাচ্ড়া রাজবংশ ৫০৩ 


গিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। টাচ্ড়ার নিষ্কর ভোগ না করিলে 
ব্রাহ্মণ কিসের ?__এইরূপ উক্তি ছিল। শুকদেবের সময় ঠাচড়ার দশমহাবিদ্ধা 
প্রতিষ্ঠিত হন; নীলকণ্ঠের সময় অভয়ানগরের একাদশ মন্দিরের জন্য যথেষ্ট 
ভূমি বৃত্তি দেওয়! হয় ; শ্রীক্ দশমহাবিদ্যার সেবা ও অতিথি সৎকাবের জন্য 
আট সহত্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন; ইহা ব্যতীত বগ্চবের 
রঘুনাথ ও জগন্নাথ এবং মুড়লীর রাজরাজেশ্বরী নামক কালী বিগ্রহের জন্য 
৬২০০ বিঘা নিষ্কর দেওয়া হয়; ত্রিমোহানী, লাউজানি, মাগুরা, হরিহরনগর, 
মণিরামপুর, কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মহাকালী মৃত্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্য যথেষ্ট 
ব্যবস্থা হয়।১ এই ভাবে অজশ্র দেবোত্তর, ব্রঙ্গোত্বর ও মহাত্রীণ নিষ্কর দিতে 
দিতে জমিদারীর আয় অত্যন্ত কমিয়! গেল ; তখনও রাজ! 4 রাজোচিত উৎসব 
অনুষ্ঠান ও ব্যয় নির্বাহ করিতে গিয়! ক্রমে একেবার খণগ্রস্ত হইয়। পড়েন। 
১৭৮৪ খৃষ্টাবে দেখা গেল, রাজা শ্রীকণ্ঠ রায়ের প্রকাশ্য খণের পরিমাণ ৩০১০০০ 
হাজার টাকা! দাড়াইয়াছে। তবে যে রাজা বাধিক তিন লক্ষ টাকা বাজন্ব 
দেন, তাহার পক্ষে এ খণ সামাল, বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে আয় সংক্ষেপ 
হওয়ায় সামান্য খণও ক্রমে বাড়িয়। চলিল। তিন বৎসর পরে যশোহরের 
কালেক্টবের রিপোর্ট হইতে জানা যাঁয় যে জমিদীরীর বেবন্দোবস্ত নিমিত্ত বাজ। 
একেবারে নি:ম্ব অবস্থায় পড়িয়াছেন। রাজ! শ্রীক্ রায় “কল্পতরু” হইয়। 
রাজার রাজ্য লুটাইয়া দিয়াছিলেন। 

এমন সময় লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবপ্তিত হইল | উহাতে 
পুরাতন ভূম্যধিকারীর জমিদারী থাকুক বা না থাকুক, সে বিষয়ের কোন কথা 
নাই ; রাজন্ব সংগ্রহের দিকেই প্রখর দৃষ্টি পড়িল। নব বিধানে নির্দিষ্ট দিনে 
কিস্তীমত খাজানা আদায় না কবিলেই জমিদারী নীলামে উঠিতে লাগিল; এই 
ভাবে শ্রীক রায়ের সম্পত্তি মধ্যে পরগণার পর পরগণ| বিক্রীত হইয়া গেল । 
১৭৯৬ অবে বাঁজস্ব বিভাগ হইতে মলই পরগণা বিক্রয় করিয়। বাকী ওয়াশীল 
করা হইল। দেনার দায়ে আদালত হইতে রঙ্থলপুর পরগণা নীলাম হইল । 


১ আতপুরের শিব ও চীচ্ডার ভত্রন্গময়ী ঠাকুরাণীর কোন নির্দিষ্ট দেবোত্বর সম্পত্তি নাই। 
গঙ্গাতীরে আতপুরে চীচ্ডার রাজাদিগের গঙ্গাবাসের বাঁটী ছিল। সে সম্পত্তি সম্প্রতি হস্তচাত 
হইয়! গিয়াছে । রাজরাজেশ্বরীর বিগ্রহ এখন জঙ্গলের মধ পড়িয়া আছে। রাজা বরদাকণ্ঠের 
সময় চাচড়ার যোগমায়। ঠাকুরাণী এবং যশোহরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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পর বৎসর রাঙ্গদিয়া, রামচন্দ্রপুর, চেহ্ছুটিয়া, ইমাদপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি বাকী 
খাজনার নীলামে, সৈদপুর এবং ইশফপুবের কতকাংশ দেনার ডিগ্রীতে এবং 
অবশেষে সাহস পরগণ!| খোস কোবালায় বিক্রীত হইয়া গেল। তখন রাজা 
কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সদসৎ নানা উপায় অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন! তিনি ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীকণ্ বা গোগীনাথ নিজেরা 
অবশিষ্ট কতক সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া লইলেন এবং একজনের কোন অংশ 
বন্ধকস্ত্রে বিক্রয়ের পথে উঠিলে, অন্য ভ্রাতা সরিকরূপে দীড়াইয়! নীলাম রদ 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কতকগুলি তালুক স্থষ্টি করিয়! তাহা বন্দোবস্ত 
করিয়া কিছু টাকা পাইলেন এবং পরে দখল না দিয়া শেষে বাকী খাজনায় 
উহা! বিক্রয় করিয়া লইতে লাঁগিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গভর্ণমেন্ট 
অনেকগুলি বৃত্তি ও চাকরাণ মহল বাজেয়াপ্ত করেন ; উহার জন্য গভর্ণমেন্টের 
নামে আদালতে নালিশ করিয়া! পরাজিত হইলেন, আব লাভের মধ্যে যখোচিত 
অর্থদণ্ড হইল। কিন্ত মোট কথা, কোন উপায়ে কিছু রক্ষা হইল না) 
১৭৯৮-৯ অবে' সব সম্পত্তি নানা ভাবে হস্তচ্যুত হইয়া গেল।৯ এমন সময়ে 
রাজ! শ্রীকঠ একটি নাবালক পুত্র ও বিধবা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন 
(১৮০২ )। 

তখন কোম্পানী বাহাছুর কালেক্টর সাহেবের অনুরোধে রাজপরিবারের জন্য 
মাসিক ২০০২ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন । ১৮০৭ অব রাণীর মৃত্যুর পর এ 
বৃত্তি ১৮৬২ হইল। সে সময়ও নিঃসন্তান গোপীনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র বাণীকণ্ঠের 
অভিভাবক স্বরূপে বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। পরবৎসর স্থ্প্রীমকোর্টের 
মোকদ্মার ফলে সৈদপুর পরগণার নীলাম রদ হওয়ায় বাণীকণ্ঠ জমিদার বলিয়া 
গণ্য হইলেন এবং সরকারী বৃত্তি বন্ধ হইল। কয়েক বসর পরে বিলাত 
পর্য্যন্ত আপীল করিয়া ইমাদপুর পরগণার উদ্ধার হইল। গোপীনাথ মৃত্যুর 
পূর্বে তাহার সকল ্বত্ব ভ্রাতুষ্পুক্রকে লিখিয়! দিয়া যান। ১৮১৭ অব্দে তিন 
বৎসরের নাবালক পুক্র বরদাকগণকে রাখিয়া রাজা বাণীক্ অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

এই সময়ে সদাশয় টুকার সাহেব (1, 0. 00০] ) যশোহরের 


১. ৬/5৪019190, 76550176) 00১ 99-100. 


টাচ্ড়া রাজবংশ ৫০৫ 


কালেক্টর। তিনি টাচ্ড়া রাজবংশের দুরবস্থা দেখিয়া! বাস্তবিকই মর্শমব্যঘিত 
হন এবং উহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়। গভর্ণমেন্টের শাসননীতির উপর 
কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।১ যাহা হউক তাহারই চেষ্টার ফলে চীচ্ড়। 
জমিদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে যায় এবং রাজপরিবারের বার্ষিক খরচের 
জন্য ৬,০০০. টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট লভ্য হইতে দেনা শোধ ও জমিদারীর 
উন্নতিপাধনের স্থব্যবস্থা হয় (১৮১৮)। কয়েক ব্সর পরে ১৮২৩ খুষ্টাব্দে 
আমরা দেখিতে পাই গভর্ণর জেনারেল বাহাছুরের আদেশে ১৮১৯ অবের 
নববিধানান্রসারে বে-আইনী নিলাম প্রমাণিত হওয়ায় সাহস পরগণার 
কতকাংশ রাজাকে প্রত্যপিত হয়। তদবধি পরগণা ইমাদপুর এবং সৈদপুর ও 
সাহসের কতকাংশ চাচ্ড়া রাজের প্রধান সম্পত্তি রহিয়াছে । ১৮৩৪ অবে 
বাজ বরদাকষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! জমিদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বৎসর 
কাল নিরুদ্ধেগে স্থশাসন করিয়া ১৮৮০ অন্দে পরলোক গমন করেন। রাজা 
বরদাকঞ্ঠ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হস্তী ও নানাবিধ যানবাহনের সাহাধ্য দ্বারা 
রাজভক্তির পরিচয় দিয়! এবং বিভিন্ন সময়ে স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সরকারী 
স্নুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে জমি ও অর্থ দান করিয়। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে উচ্চ 
প্রশংসার সঙ্গে ঢাল তরবারি খেলাত এবং “রাজ! বাহাদুর” উপাধি লাভ করেন 


(১৮৬৫ )1২ 
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২ জসিমুদ্দিন বিশ্বাস কর্তৃক ১৩৪ সালে লিখিত 'টাচড়া-চন্দ্রিকা' নামক ্ষুদ্র কবিতা 
পুস্তকে রাজবংশের কিছু কিছু পুরাতন কিংবদন্তী এবং সর্ধজনপ্রিয় রাজ৷ বরদাকণ্ঠের উচ্চ প্রশংস। 
গীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 


৫৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজ] বাহাছুরের মৃত্যুর পর তৎপুক্র রাজা জ্ঞানদাঁক উত্তরাধিকারী হন। 
তিনি নিজে নিঃসভ্তান | কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মানদাকণ্ঠের চারি 
পুল্র ছিল: কুমার সতীশকঠ, যতীশকঞ্, ক্ষিতীশকণ্ এবং নৃপতীশকণঠ। 
রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ তাহার জীবদ্দশায় তৃতীয় ভ্রাতুদ্পুত্র কুমার ক্ষিতীশকণকে দত্তক 
পুত্র লন। রাজার মৃত্যুর পর ক্ষিতীশকণ্ই জমিদীরীর অগ্ধাংশের মালিক হন 
এবং অপরাদ্ধ তাহার অন্য তিন ভাতার মধ্যে বিভক্ত হয়। এক্ষণে মাত্র জ্যেষ্ঠ 
রাজকুমার সতীশকণ্ জীবিত আছেন। ইনি কৃতবিগ্য, সদাশয় এবং সকল 
সদুষ্ঠানে উতৎ্সাহশীল। তবে তিনিও ব্সরের।অধিকাংশ সময় স্থানান্তরে বাস 
করেন বলিয়! ঠাচ্ড়ার রাজবাটা শ্রীন্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে । 


দশমহাবিদ্া॥ ছুর্গানন্দ ব্রদ্ষচারীই চাচ্ড়ার দশমহাবিগ্যাবাটার মন্দির 
ও বিগ্রহ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। টাচ্ড়া গ্রামেই 
রাটায় ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজগোত্রীয় ছুর্গারাম মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল, ব্রদ্গচারী 
হইলে তাহার নাম হয় দুর্গানন্দ। তিনি শিশুকাঁল হইতে ধর্মপ্রবণ ছিলেন; 
প্রবীণ বয়সে ব্রঙ্চচারীর বেশে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। কিন্তু 
কোথায়ও দেবী ভগবতীর দশবিধ মহামুদ্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পান না।১ 
তাই তাহার প্রাণের এক তীব্র আকাক্ষী হয়, তাহার জীবনে এই সকল 
মহাবিগ্যার মুগ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। করুণাময়ীর কপাকটাক্ষে তাহার 
সাধুসংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল । কথিত আছে, স্বপ্লাদেশের বলে তিনি এই প্রস্তাব 
লইয়া মুশিদাবাদের নবাব স্ুজাউদ্দীন এবং চাচ্ড়ার রাজা শুকদেবের অনুগ্রহ 
লাভ করেন। একে শুকদেব ধর্মনিষ্ঠ সদীশয় হিন্দু নুপতি, তাহাতে নবাবের 
ইঙ্গিত, স্থতরাং তিনি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । ব্রহ্মচারী উপযুক্ত স্থত্রধর সংগ্রহ করিয়া নিজ বাটার এক প্রকাণ্ড 
নিষ্ব বৃক্ষের খণ্ড কাষ্ঠ হইতে বিগ্রহগুলি প্রস্তত করাইলেন। 
দশমহাবিদ্যার দশটি মাত্র বিগ্রহ নহে, মৃত্ির সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। 

১. শাস্রানুসারে দশমহাবি্যা এই : 

“কালী তারা মহাবিদ্যা৷ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী । 

ভৈরবী ছিন্রমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথা ॥ 

বগল! সিদ্ধবিছ্ভা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা | 

এত দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥'-_-“মুণ্ডমালাতন্ত্র' 


চাচ্ড়া রাজবংশ ৫০৭ 


উত্তরের পোতার প্রধান মন্দিরে পূর্বদিক হইতে আবরম্ত করিয়া যথাক্রমে এই 
যোলটি বিগ্রহ আছেন: গণেশ, সরস্বতী, কমলা, অন্রপূর্ণা, ভূবনেশ্বরী, 
জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা 
ও মাতঙ্গী এবং ভৈরব । পশ্চিমের মন্দিরে কৃষ্ণ, রাধিকা, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, 
হনুমান, এবং শীতল! বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পূর্ব পোতায় ভোগগৃহ এবং 
দক্ষিণে নহবৎখানা নিম্মিত হইল; নহবৎখানার নিম্ম দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
যাইবার সদর দ্বার। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেবার ব্যবস্থাও হইল। 
শুকদেব ও শ্যামস্ুন্দর উভয়ে স্বীকৃত হইলেন যে, প্রত্যেকের অধিকারভুক্ত 
জমিদারীতে প্রতোক প্রজার নিকট হইতে বার্ষিক একসের চাউল ও € গণ্ডা 
কড়ি হিসাবে আদায় করিয়া লইয়! দশমহাবিদ্যার সেবার জন্য দেওয়া হইবে। 
হ্যামসুন্দর ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর চারি আনি অংশ মীর্জা সালাহ উদ্দীনের 
হস্তে গেলে, তিনিও অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। তত্পত্রী মন্জান্‌ খানম্‌ 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে, ১১৭৭ সালে তিনিও উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। 
চারি আনি অংশের দেয় বৃত্তি বাধষিক ৩৫১২ টাকা স্থির হয়; উহা ১২৪২ সাল 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৬৫ বত্সর কাল রীতিমত পাওয়া গিয়াছিল। তৎ্পরে হুগলীব 
মোতউল্যার প্রস্তাবে উক্ত বৃত্তি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগ হইতে নামঞগ্ুর হয়।১ 
রাজ! শ্রীকণ্ঠ রায়ের রাজত্বকালে ১১৮৮ সালে (১৭৮২ খু ) তিনি চাউল পয়সা 
বৃত্তির বদলে ৬০০০/ বিঘা জমির দেবোত্তর সনন্দ লিখিয়া দেন। কিন্তু 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সে দেবোত্তর সম্পত্তিও গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হয়। 

দুর্গানন্দের মৃত্যুর পর তৎপুক্র যশোমস্ত এবং পরে যশোমস্তের ছুই পুত্র হরিশন্দু 
ও কৈলাসচন্তর ক্রমান্বয়ে সেবায় হন। কৈলাসচন্দ্রের সময়ে দেবোত্তর সম্পত্তি 
বাজেয়াঞ্ হইলে, তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট এ বৃত্তিমহল খারিজা তালুক স্বরূপ 
বন্দোবস্ত করিয়া! লন। কিছু দিন পরে তাহাও বাকী খাজনায় নীলাম হইয়া 
গেলে, অর্ধাংশ চাচ্ড়ার রাজা এবং অপরার্ নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার মহিম- 
চন্দ্র মজুমদার খরিদ করেন। তদবধি তাহারা সেবার জন্য কিছু কিছু মাসিক 
বৃত্তি দিতেন। মহিমচন্ত্রের মৃত্যুর পর তাহার বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, এখন চাচ্ড়া 


১১৮৩৭ ষ্টাব্দের ২*শে জানুয়ারীর পরওয়ান। দ্বার! উক্ত বৃত্তির টাক! নামঞ্জুর কর! হয়। 


৫০৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজ সরকার হইতে সামান্য কিছু পাওয়া যায়।১ কৈলাস ব্রহ্মচারী নিঃসস্তান; 
তাহার জীবদ্দশায় তাহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুক্র শশিভৃষণের মৃত্যু ঘটিলে, কৈলাসচন্দ্ 
শেষ বয়সে যাবতীয় সম্পত্তি স্বীয় গুরুদেব চন্দনীমহল-নিবাসী যজ্জেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
মহোদয়কে লিখিয়া দেন। ভট্টাচার্য মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত। তাহার 
ভ্রাতারা এক্ষণে দশমহাবিগ্ভার সেবায়, আছেন। এখন নিষ্কর সম্পত্তি ও লোন্‌ 
আফিসের গচ্ছিত টাকার স্তুদ বাবদ মোট বার্ষিক ৫1৬ শত টাকা আয় আছে; 
উহা! এবং সমাগত পৃজার্থিগণের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায়, তদ্বারা কষ্টে 
বিগ্রহগণের সেবা! ও অতিথি সৎকার চলিতেছে । 

ছুর্গোৎসবের সময় দশমহাবিদ্যার বাড়ীতে এবং চীচ্ড়ার রাজবাটাতে চত্তী- 
মণ্ডপে প্রতিপদাদি কল্পারস্ত করিয়া সপ্তশতী চণ্ডীও যেমন পঠিত হয়, কবিকন্কণ- 
কৃত চণ্ডী পুঁথিও তেমনি পাঠ করা হইয়া! থাকে । এইজন্য রাজা শরীক রায়ের 
সময়ে কবিকক্কণ চণ্ডীর যে পুঁথি লিখিত হইয়াছিল, উহা এখনও দ্শমহাবিদ্যার 
বাড়ীতে আছে । পুঁথিখানি ১১৮৪ সালের ১৮ই বৈশাখ লিখিত হয়। আর এক- 
খানি পুথি সেখানে আছে, উহার নাম শীতলা-মঙ্গল। উহা পরগণে ইমাদপুরের 
অন্তর্গত আম্দাবাদ নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ বিশ্বাস কর্তৃক কবিতাকারে রচিত। 
উহার শেষ ভাগে আছে : 

“বাণ বস্থ রস ইন্দু শক পরিমিত 
হেনই সময় হৈল শীতলার গীত।, 

অর্থাৎ ১৬৮৫ শক বা ১৭৬৩ খুষ্টান্ধে এই পুস্তক রচিত হয়। এ পুথিখানি 
এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 


অভয়ানগর॥ এইস্থানটি অভয়ানামী বিধবা রাজকন্যার সম্পত্তিভুক্ত 
করিয়া দেওয়1 হয় বলিয়া ইহার নাম অভয়ানগর। কথিত আছে, এখানকার 
একাদশটি শিবলিঙ্গের প্রত্যেকের নামে ১২০*/ বিঘা নিষ্কর দেওয়! হয়। প্রাতি- 
দিন দেবসেবায় যাহা ভোজ্য উৎসষ্ট হইত, উহা! পুজান্তে সিধা ভাগ করিয়া 
গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাটাতে রীতিমত প্রেরিত হইত এবং তন্্বারা প্রায় ৩০ 
ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারের সংসার নির্বাহ হইত। এখনও অভয়ানগরে সে সকল 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, কিন্তু নৈবেগ্চ আর পান না । অভয়ানগরের রাজবাটী 


১ “ভারতবর্ধ', ১৩২৬, শ্রাবণ, ২১১ পৃ (অশ্বিনীকুমার সেনের প্রবন্ধা )। 


চাচ্ড়া রাজবংশ ৫০৪ 


ভাঙ্গিয়া পড়িয়। বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । কিন্তু মন্দিরগুলি এখনও খাড়া আছে। 
এ প্রাঙ্গণে উত্তরের পোতার মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বড়, তন্মধ্যে যে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ 
ছিল, তাহার ভগ্নাংশগুলি এখনও আছে। পূর্ব পশ্চিমে প্রত্যেকদিকে সারি 
সারি চারিটি ও সদর তোরণের ছুইপার্খে ছুইটি__এই মোট একাদশটি মন্দির । 
_অনেকগুলির মধ্যে শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান ; এবং ২1৩টির নিত্য পৃূজ! হওয়ার 
কথা, ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু কাধ্যতঃ নিত্যপূজা! হয় না; বৃত্তির টাকা রাজ- 
সরকারে খরচ লেখা পড়ে এবং এখানকার বুত্তিভুকগণ ফাকি দিয়। খায়। বাঁজ- 
সরকার হইতে এদিকে দৃষ্টি নাই। যাঁহা৷ হউক, মন্দিরগুলি বেশ দৃঢ় এবং বড় 
মন্দিরটি বড় স্থন্দর ; এমন কারুকাধ্যখচিত স্থন্দর মন্দির নিকটবর্তী স্থানে আর 
নাই । মন্দিরটির বাহিরের মাপ ২৪৪৮১৯৫২২৩৬) ভিত্তি ৬০৪) সন্মুথে 
সাধারণ পদ্ধতিমত তিনটি খিলানের পশ্চাতে একটি ৪-৭% বিস্তৃত খোল! 
বারান্দা এবং ভিতরে গর্ভমন্দির, ছুই পার্থে ৩০১০৮ বিস্তৃত আবৃত বারান্দা 
আছে । এই মন্দিরগুলির চতুষ্পার্খ দিয়! প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, উহার ভগ্রাবশেষ 
আছে। প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিমোত্তর কোণে বিস্তীর্ণ পুকুর ছিল এবং পুকুরের 
দক্ষিণে অনেক দূর লইয়া রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ কতকগুলি বরজ ও বাগানের 
মধ্যে বিলুপ্ত হইবার মত হইয়াছে । এখনও অনেক স্থানে পাকার ইট আছে, 
আরও অনেক ইট গ্রামবাসীরা কিনিয়। লইয়া নিজ বাটাতে গৃহ নিশ্মাণ 
করিয়াছেন । 


ধুলগ্রামে দেওয়ানের বাটা ॥ নদীকূলে ছাদশটি শিবমন্দির ও উহার 
মধ্যস্থানে সদর দ্বার ও বীধা ঘাট ছিল। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে উত্তরের 
পোতায় ৬কালীমন্দির ও দক্ষিণে নহবৎখানা ছিল।১ এ প্রাঙ্গণেরই পূর্বব 
পোতায় পূর্ববদ্ারী জোড় বাঙ্গালায় গোপীনাথ ও বাঁধিক1 বিগ্রহ ছিলেন। এই 


১ ৬কালীমন্দির কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, রাজ! শ্রীক রায়ের সময়ে 
যখন চীচ্ড়া রাজধানীতে “হিমসাগর, নামক সুবি্তীর্ণ দীঘি খনিত হয়, তখন মৃত্তিকার নিযে সুন্দর 
কালীমৃত্তি পাওয়া যায়। শ্রীকণ্ঠ রায় সে মুর্তি টাচ্ড়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুজা করিতেন । কিন্তু 
শেষে নাকি শ্বপ্লাদেশ হয় যে, দেবীমুর্তি দেওয়ানের বাড়ীতে আসিতে চান । তখন রাজ! নিজ বায়ে 
মহাদমারোহে কালীমু্ভি আনিয়। ধূলগ্রামের বাটাতে নবনিশ্মিত মন্দিরে স্থাপনা করেন। সে মুক্তি 
এখনও আছেন, কিন্তু রাজ। শ্রীকণ্ঠ বা হরিরাম কেহই নাই, সে মুক্তির মন্ বুঝিবে কে? 


৫১৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মন্দিরের মাত্র সন্মুখের একটি দীর্ঘ ও প্রস্থ দেওয়াল আছে, উহার পশ্চাতের 
মস্ত অংশ, কালীমন্দির ও দ্বাদশটি শিবমন্দির সব নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া 
বিনষ্ট হইয়াছে । গোপীনাথের জোড়বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে উত্তরদিকে একটি গৃহে 
জগন্নাথ, বলরাম ও স্থভদ্রা বিগ্রহ ছিলেন, কিন্তু সে গৃহ এক্ষণে নাই। সেই; 
দিকে একথানি খড়ের ঘরে কালীমুক্তির পূজ| হইতেছে । এ প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে। 
দোলমঞ্চ এবং একটি প্রাচীন তমালবৃক্ষ এখনও বর্তমান আছে; পূর্বপোতার 
বড় মন্দিরে রাম, সীতা! ও হনুমান বিগ্রহ ছিলেন। এই বড় মন্দিরটিই এক্ষণে 
বিদ্যমান আছে এবং তাহারই ভিতর গোপীনাথ ও রাধিকা, এবং জগন্নাথ, 
স্থভদ্রা, বলরাম ও অনেকগুলি শালগ্রাম নিত্য পূজিত হন। এই মন্দিরের 
বাহিরের মাপ ২৩০৬১৮২১০৪১ সম্মুখে তিনটি খিলানের পশ্চাতে 
১১৬৯৫ ৪১ পবিমিত একটি খোলা-বারান্দা আছে। গর্ভমন্দিবের সম্মুখের 
দেওয়ালে ইষ্টকে বহু কারুকার্য ও জীবজন্তর ছবি আছে। উহা হইতে 
তাৎকালিক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।১ গোপীনাথের জোড়-বাঙ্গালার যে 
দেওয়াল এখনও দীড়াইয়া৷ আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ইষ্টক-লিপি আছে : 

“ক্ষিতি মুনি রস চন্দ্রে শাকবর্ষেহতিভাগ্যাৎ 

হরিহর-পদযুগ্মং শ্রীযুতং স প্রণম্য | 

বৃুধগত দিননাথে মিত্র-বংশোদ্তবোহন্কে। 

রচয়তি হরিরামো৷ গোপিকানাথমঞ্চম্‌ ॥ শকাব্দা ১৬৭১।১১।২৩, 

ক্ষিতি-১, মুনি ৭, রস--৬, চন্দ্র-১) অঙ্কের বামগতিতে ১৬৭১ শাক 

বা ১৭৪৭ খুষ্টাব্, অর্থাৎ ১৬৭১ শকাব্দর জ্োষ্ঠমাসে মিত্রবংশীয় অন্ধতুল্য হরিরাম 
সৌভাগ্যবশে শ্রীযুক্ত হরিহর পাদদছয়ে প্রণাম করিয়া গোপীনাথের এই মন্দির 
নিশ্বীণ করেন। গোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পরপ্রান্তে লিখিত 
আছে : 

'বাঞ্থাপ্রদ গোপীনাথ ত্য়ি যাঁচে। 

চিত্ত হরিরামস্তাম্তাং তব পাদে |, 


১ মন্দিরের গায়ে একদিকে উদ্র, পালকী, হস্তী ও হাওদা এবং অন্যদিকে বিতাড়িত হরিণের 
পালের পশ্চাতে বর্শ হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে শিকারী ও তাহার পশ্চাতে কুকুর ছুটিতেছে। তাহার পশ্চাতে 
শিকারী পাঁলকীতে এবং শিকারলন্ধ হরিণ বীধিয়া ঝুলাইয়া৷ লইয়। চলিতেছে । ুন্দরবনের সান্নিধ্ের 

১লা কে যে এভাবে শিকার করিতে ভাঁলবা সিতেন, তাহা বিচিত্র নহে । 


টাচ্ড়। রাজবংশ ৫১১ 


এইরূপ রাধিকার পাদপম্মে লিখিত আছে--যাচে তব পাদে ভক্তিং 
হরিরামঃ।' হরিরামের ইট্টমৃত্তিদ্ব় এখনও তাহার ভক্তির কাহিনী অক্ষুণ্ 
রাখিয়াছেন । 
পর হরিরামের বংশ দেওয়ান বংশ, পুরুষাঙ্ত্রমে তীহাঁর বংশধরের! ঠাচ্ড়া 
সরকারে দেওয়াশী প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; ঠাচ ডা-রাজের পতনকালেও 
শিবনাথের পুত্র দীননাথ পেশ্কার ছিলেন। দীননাথের তৃতীয় পুত্র খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র এম, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, সাহিত্য- 
পরিষদের প্রধান সেবক, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদস্থা, 
নিজে যেমন স্ুলেখক, তেমনি সুরসিক ও স্থগায়ক । বংশধার। এইরূপ : 


শিবনাথ ব্রজনাথ দেবনাথ 
| | | 
দীননাথ 0 | | 
| দ্বারকানাথ প্রসন্ন 
| | | | 
বাজেন্দ্ হ্থরেন্দ্র  খগেন্দ্রনাথ পঞ্চানন 


| | | | 
অববিন্দ বিশ্বনাথ মহেন্ত্র শচীন 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সৈদপুর জমিদারী 


ঠাচ্ড়া জমিদারীর চারি আনা অংশ কি ভাবে মীর্জা মহম্মদ সালাহ.- 
উদ্দীনের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা! পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে উক্ত সালাহউদ্দীন 
কে, এবং তাহার সম্পত্তির পরিণামই বাঁ কি দীড়াইয়াছিল, তাহাই আমবা 
দেখিব। টাচ্ড়ার ইতিবৃত্বে বার আনার অবস্থা কাহিনী বল! হইয়াছে; অবশিষ্ট 
এই চারি আনার কথা না৷ বলিলে চাচ্ড়ার ইতিহাম সম্পূর্ণ হয় না। 

মুশিদকুলি খা যখন বঙ্গের নবাৰ তখন আগা! মুতাহর নামক একজন পারস্ত- 
দেশীয় ভদ্রলোক ইম্পাহান সহর হইতে দিল্ী আসেন এবং রাজকার্ধ্যে প্রবেশ 
করিয়া কাধ্যদক্ষতাগুণে বাদশাহ আওরঙ্গজজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। 
ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে কিছু জায়গীর লাভ করিয় 
সপরিবারে হুগলীতে আসিয়া বাস করেন। কিছু দিন পূর্বে সপ্ধগ্রামের বাণিজ্য 
গৌরব হুগলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; হুগলী তখন সমৃদ্ধ সহর এবং আগা 
মৃতাহার তথাকার একজন প্রথম আমলের বিশিষ্ট অধিবাসী । তিনিই প্রথম 
হুগলীতে একটি ছোট ইমামবারা এবং নিজ বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করেন। 
তিনি ধীর স্থির চরিত্রবান লোক, ব্যবসা বাণিজ্যে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অঞ্জন 
করেন। কিন্তু কলহপ্রিয় স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহারে সংসারে তাহার শান্তি ছিল না। 
অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তাহার একমাত্র সন্তান, একটি কন্যার জন্ম হয় (১৭২২) ও 
তাহার নাম রাখেন মন্নজান খানম্‌। এই কন্যাই তাহার স্েহের পুভ্ত্লী ছিল 
মৃতাকালে তিনি স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া! সেই কন্যাকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া 
যান (১৭২৯ )।১ 

আগা মুতাহার হুগলী আসিবার পর, তাহার ভগিনীপতি আগা ফজলউল্য। 
এবং তৎপুন্র হাজি ফৈজউল্যাও পারস্য হইতে বঙ্গে আসিয়া হুগলী ও মুশিদাবাদ 


১ কথিত আছে, মুতাহার মৃতার পূর্বে কন্যাকে একটি তাবিজ দিয় বলিয়া! যান যে, উহা 
যেন তাহার মৃত্যুর পরে ভিন্ন খোলা না হয়; খুলিলে উহার 'ভিতর একট অমূল্য জিনিস 
পাওয়। যাইবে। মৃতার পরে তাবিজের মধ একথানি দানপত্র পাওয়া! গেল, তন্দ্ার৷ মুতাহার 
তাহার যাবতীয় সম্পত্তি হইতে স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়! উহা! কন্ঠাকে দান করিয়! গিয়াছিলেন। 
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তেতুলিয়ার মসজিদ 


সৈদপুর জমিদারী ৫১৩ 


উভয় স্থানে বাণিজ্য করিতেন; পরে পিতার মৃত্যুর পর হাজি ফৈজউল্যাও 
হুগলীতে বাস করেন। কিন্তু তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য নানা ব্যবসায়ে আর্ধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দারিদ্রাদশায় পতিত হন। মুতাহর-পত্বী বিষয়সম্পদে বঞ্চিত 
হইয়! এই হাজি ফৈজউল্যার প্রতি আকুষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই 
শ্ুত পরিণয়ের একমাত্র সন্তান__মহম্মদ মহসীন, হুগলীতে ভূমিষ্ঠ হন( ১৭৩০)। 
এই দানবীর সাধুপুরুষের জন্মলাভে হুগলী পবিত্র হইয়াছিল। 

ভ্রাতা ও ভগিনী, মহসীন ও মন্নজান উভয়ে মুতাহারের সংসারে ফৈজউল্যার 
তত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। বালিকা মন্গজান সম্পত্তির অধিকারিণী 
হইলেও হাজি ফৈজউল্যা তাহার পরিচালনা করিয়া সকলে স্থুখসমৃদ্ধিতে 
জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন। তিনি পুত্রকন্তার জন্য আগা সিরাজী 
নামক একজন স্থপপ্তিত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্ুজান 
বৈপিতৃক ভ্রাতা! মহসীন অপেক্ষা ৮৯ বৎসরের বড় এবং মহ.সীনকে বড় ভাল- 
বাসিতেন। একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহসীন মুশিদাবাদে গিয়া কোরাণ ও 
ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎ্পন্ন হন। সর্বপ্রকারে তীহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল। এরূপ শুনা যায়, ভ্রাতা ভগ্রী উভয়ে ভোলানাথ ওন্তাদের নিকট 
সঙ্গীত বিদ্যা ও সেতার শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

কিছুকাল পরে মহসীনের মাতা ও পিতা উভয়ে কালপ্রাঞ্ত হইলেন। এ 
সময়ে মন'জান অপূর্ব সুন্দরী, পূর্ণ যুব্তী ; ভ্রাতা ভিন্ন তাহার জগতে আর কেহ 
রহিল ন1; কিন্তু রহিল বিপুল সম্পদ, তজ্জন্য বহু জনে তাহার পাণিপ্রার্থ হইতে 
লাগিল। এমন কি শক্রতে তাহার জীবননাশেরও চেষ্টা কবিয়াছিল, মহ সীনের 
কৌশলে তীহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কিছুদিন মধ্যে হুগলীর নায়েব 
ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ সালাহ উদ্দীনের সহিত মন্'জানের বিবাহ হইয়া গেল। 
মীর্জা সালাহ উদ্দীন আগা মুতাহারের লম্পকিত ভ্রাতুদ্পুত্র এবং তাহার জীবদ্দশায় 
ইম্পাহীন হইতে হুগলীতে আমেন। আলিবদর্শ খার সময়ে তিনি নবাব 
সরকারে চাঁকরী গ্রহণ করেন এবং যারহাষ্টাদিগের সহিত সন্ধি-সম্পাদনের কালে 
রাজনৈতিক কুটবুদ্ধির পরিচয় দিয়া নবাবের অতান্ত প্রিয়পাত্র হন। তীহার 
অনুরোধে বাদশাহ মীর্জাকে খেলাত ও জায়গীর দিয়া অন্ুগৃহীত করেন।* 
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৬১৩ 


৫১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই লময়ে তিনি মাসিক ১৫০০২ টাকা বেতনে হুগলীর নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত 
হন এবং মন্ন জানের সহিত তাহার বিবাহ হয় (১৭৫২ )। 

মন, জান কয়েক বত্সরকাল স্থুখে স্বচ্ছন্দে দাম্পত্য জীবন সম্ভোগ করিয়া- 
ছিলেন । তাহার কোন সম্ভানাদি হয় নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যথেষ্ট সম্পত্তি, 


ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল, তাই দানখয়রাঁতে তাহারা অনেক অর্থের সদ্ববহার | 


করিয়াছিলেন। মন্ন'জান পিতার নিকট হইতে যে ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন এবং 
তাহার স্বামী বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর পান, তাহার অধিকাংশই 
কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর যখন ইষ্ট 
ইপ্ডিয়! কোম্পানিকে ২৪ পরগণ জম দেন, তখন কতকাংশ উভয়ের সেই 
সম্পত্তি হইতে লওয়া হয়। ইহারই পবিবর্তে সালাহ উদ্দীন কি ভাবে নবাবের 
আদেশে চাচ্ডা জমিদারীর বেওয়ারিশ চারি আনা অংশ দখল করিয়া! লন, 
আমরা তাহা পূর্বে বপিয়াছি।১ এ ঘটনার ৫1৬ বৎসর পরে সালাহ উদ্দীনের 
মৃত্যু হয় ( হিজরী ১১৭৬ বা ১৮৬৪ থৃষ্টাব্ব )।২ 

কিন্তু তৎপূর্ক্রেই মহসীন মুশিদাবাদ হইতে দেশত্রমণে বহির্গত হন। শৈশব 
হইতে তীহার স্থস্থ সবল কন্মক্ষম দেহ এবং স্বন্দর সংযত চরিত্র ছিল। নিস্পৃহ 
স্বভাব এবং গভীর ধন্মপ্রাণতা প্রারস্ত হইতেই তাহার জীবনকে ধন্য করিয়াছিল। 
আগা সিরাজীর মুখে মুখে সরস ভাষায় বহু তীর্থস্থানের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া 
তাহার মনে দেশ-ভ্রমণের একট] তীত্র আকাক্ষা জাগিয়াছিল। দরিদ্রের মত 
তাহার আহার, ফকিরের মত বেশ এবং প্রবীণ পণ্ডিতের মত তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা!। 
তাহার হস্তলিপি এত স্থন্দর ছিল যে, লোকে হাজার টাক) দিয়াও তাহার হাতের 
লেখা একখানি কোরাণের পুঁথি কিনিত। ভ্রমণে বাহির হইয়া, তিনি দিল্লী 
হইতে আরবে গিয়া, মন্ধা মদিনা প্রভৃতি পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র দর্শনের পর 'হাঁজি' 
উপাধিধারী হইলেন এবং পরে পারস্ত, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে 


১ সরকারী রিপোর্টেও আছে : 4১ 60175106781615 0157006021:016770 ০95 3724 
(00 011611921 26101100915 081160 72590162125 ড4526041, 00015 019069 1]% 
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২ ইমামবারার পার্থ সালাহ্উদ্দীনের সমাধির উপর এই হিজরী তারিখ দেওয়া আছে। 


1 


সৈদপুর জমিদারী ৫১৫ 


সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। এই সময়ে পারন্তদেশে নজফ্‌ সহর প্রীচা 
জ্ঞানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া তিনি 
অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।৯ লক্ষৌয়ের নবাব আসফউদ্দৌলা 
তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন । অবশেষে এইভাবে ২৭ বৎসর কাল 
নানাদেশ ভ্রমণ করিরা তিনি প্রায় ৬০ বসব বয়সে ভগিনীর একান্ত অন্থরোধে 
হুগলীতে ফিরিরা আসেন। আসিয়া দেখিলেন বহুদিন পূর্যে মীর্জার মৃত্য 
হইয়াছে ; তাহার ভগিনী আর বিবাহ না করিয়া হিন্দুবিধবার মত নিশ্মল জীবন 
যাপন করিতেছেন; তাহার কোন সন্তানাদিও নাই । মন্নজান অতি স্থন্দর 
ভাবে তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন ; তাহার সময়ে যশোহরের 
কাছে মুড়লীতে তাহার কাছারী বাটা ছিল এবং তথায় একটি সুন্দর ক্ষুদ্র 
ইমাম্বারা নিশ্মিত হয়, উহা এখনও আছে । তীহার সম্পত্তির আয় বাধিক 
প্রায় ৫« হাজার টাঁকা) দানশীল] মহিলা নানা সৎকাধ্যে বহু অর্থ ব্যয় কবিতেন। 
মহসীন আসিয়া ভ্রা তাভগিনীতে পুনরায় মিলিত হইয়া কয়েক বৎসর কাল স্বচ্ছন্দে 
কাটাইলেন। মহসীন তখনও অকৃতদার এবং বিবাহ করিতেও চাহিলেন না। 
১৮০৩ খৃষ্টাবে মন্নজান খানম্‌ তাহার বিপুল সম্পত্তি ভ্রাতার নামে লিখিয়৷ দিয়া 
৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলেন । 

হাঁজি মহম্মদ মহসীন সন্াসীর মত ত্যাগী এবং ধর্্মনিষ্ঠ। তিনি ভাবিলেন, 
এ সম্পত্তি লইয়। কি করিবেন ! অনেক ভাবিয়! কর্তব্য স্থির করিলেন। সাত্বিক 
দানের অপূর্ব মহিমা জগতে বিঘোধিত করিয়া উপযুক্ত পন্থা নির্দিষ্ট হইল। 
১২২১ হিজরী বা ১২১৩ সালের ১৯শে বৈশাখ (১৮০৬) তারিখে তিনি তীহার 
সমস্ত সম্পত্তি ধর্মার্থ উৎসর্গ করিয়া আরবী ভাষায় লিখিত এক তৌলত নামা 
বা দানপত্র লিখিয়া দিলেন । উহা! জীর্ণ অবস্থায় এখনও আছে এবং উহার 
প্রতিলিপি হুগলীর ইমাম্বারার গায়ে উতৎ্কীর্ণ রহিয়াছে । এখানে তাহার 
সারমর্্শ মাত্র দিতেছি : 

“আমার নাম হাজি মহম্মদ মহসীন, পিতার নাম হাজী ফৈজুল্যা, পিতামহের 


১7892161৬60) 01730176215 0. 41. 

পারন্তের অন্তর্গত ইম্পাহানের এক অংশকে নজফাবাদ বা নজফ. সহর বলে। এই 
স্থানেই মহসীন কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন, তাহার পিতা হাজি ফৈজ্উল্যা ইম্পাহীনের 
অধিবাঁসী। ৃ 


৫১৬ যশোহর খুলনার ইতিহাস 


নাম আগ! ফজলুল্যা, নিবাস হুগলী । আমি সজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে 
এই দানপত্র সম্পাদন পূর্ধক এই বিধান করিতেছি । যশোহরের অধীন পরগণা 
সৈদপুর ও শোভনাল আমার জমিদাবীতভুক্ত ;৯ হুগলীর ইমাম্বারা, ইমাম্বাজার 
ও হাট, এবং ইমাম্বারার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আমি । আমি উত্তরাধিকারী, 
স্থত্রে এই সকল সম্পত্তির অধিকারী । আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই। 
আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধর্মোদ্ধেশ্যে বিনিয়োগ করিতেছি । আমার লিখিত 
বিধান অনুসারে আমার দ্বার আচরিত সমুদ্রায় দীনকাধ্য চিরকাল চলিতে 
থাকিবে । আমার প্রিয় স্ুহ্দ রজব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাকে আমি 
মাতোয়ালী নিযুক্ত করিলাম । ইহারা গব্্ণমেন্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা 
নিম্নলিখিতরূপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়! কাধ্য চালাইবেন । তিন অংশ ফতেয়া, 
মহরমোতসব ও ইমাম্বারা ও মস্জিদের সংস্কার কাধো ; ছুই অংশ মাতোয়ালী- 
গণের পারিশ্রমিক জন্য ; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কম্মচারিগণের বেতন ও 
স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা অন্রসারে মাসিক বুত্তি দানে ও টনিক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে 
ব্যয়িত হইবে । কোন মাতোয়ালী কাধ্যসম্পাদনে অক্ষম হইলে, তিনি অপর 
কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার স্থলবন্তী করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা আমার 
চরম দান-পত্ররূপে গণ্য হইবে ।”২ 

বঙ্গদেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উচ্চশ্রেণীর সাত্বিক সর্বস্মদানের 
কথা আর শুনি নাই ; এক দান-পত্রের ফলে একটি সম্প্রদায়ের এমন চির- 
কল্যাণও বুঝি, আর কাহারও দ্বাব! সাধিত হয় নাই । মহসীন নররূপী দেবতা । 


১ মন্নজানের সময়ে তরফ শোভনাল হুগলীর ইমাম্বারার বায় নির্বাহার্থ পৃথকৃভাবে 
উতসগাঁকৃত হইয়াছিল ।-_-৬$ 55019009 1655016৮ 9. 138. তখন হইতে চারি-আনীর জমিদারীর 
অবশিষ্টাংশ সৈদপুর নামে অভিহিত হয়, এই সৈদপুর একটি পরগণ। নহে, ইহীর মধ্যে সৈদপুর, 
ইশফপুর, রামচন্ত্রপুর প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণার কিছু কিছু লইয়া এই নুতন সৈদপুর 
নাম গঠিত হইয়াছিল। এইভাবে বার-আনী জমিদারীকে ইশফপুর বা যশোহর জমিদারী 
বলিত। শোভনাল ও সৈদপুর খুল্ন! কালেক্টরীর পৃথক পৃথক্‌ তৌজিভুক্ত । উভয় একত্রযোগে 
সৈদপুর ট্রাষ্ট স্টেটু বলিয়। কথিত হয়; মুদলমানগণ ইহাকে ওয়াক্ফ জমিদারী বা! স্তাস-সম্পত্তি 
(53 চ.5৮৪€৪ ) বলেন , সাধারণ লোকে সহজ কথায় ইহীকে চারি-আনীর জমিদারী বলেন । 

২ রজব আলি ও সাকের আলি নামক ছুই বন্ধুকে হাজি মহোদয় পারশ্তদেশ হইতে সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। ইহীর! যেমন উচ্চবংশীয়, তেমনি উচ্চশিক্ষিত ও ধাশ্মিক। 


সৈদপুর জমিদারী ৫১৭ 


শুধু যশোহর-খুল্নার সর্ধত্র কেন, বঙ্গের সকল লোকে তাহাকে দেবতার মত 
ভক্তি করিয়া থাকেন। দান-পত্র সম্পাদনের পর মহসীন ৬ বৎসর জীবিত 
ছিলেন। ১৮১২ খুঃ অবে (১২১৯ সাল, ১৬ই অগ্রহায়ণ ) হাজি মহম্মদ 
মহসীন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । 

অল্পদিন পরেই মহ.শীনের নির্বাচিত মাতোয়ালীদ্য় তাহার অন্নবর্তন করেন। 
ধাহারা নৃতন মাঁতোয়ালী হইলেন, তাহাদের সময়ে সম্পত্তির তত্বাবধান লইয়া 
অত্যন্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল ; তখন গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের আদেশমত 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যশোহরের কালেক্টরের উপর অপিত হইল ; হুগলীব 
কালেক্টর সহকারীরূপে থাকিলেন। পূর্বববৎ মুড়লীতেই সদর কাছারী থাকিল, 
কিন্ত কিছুদিন মধ্যে সে কাছারী-বাটী দগ্ধ হওয়ায় কাগজপত্র বিনষ্ট হয়; তখন 
যশোহরের কালেক্টর ট্রকার সাহেব পুনরায় এই মহল জরিপ জমাবন্দী করেন 
( ১৮১৭-১৯)। ১৮২৩ অবে ষ্টেটের অধিকাংশ পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় 
বাধষিক আয়ও যেমন বাড়িয়া গেল, সেলামী প্রভৃতি বাবদ নগদ ও ৫১৭০১০০০২ 
টাকা আদায় হইল। ১৮১০ অবের আইন মত গভর্ণমেণ্ট সম্পত্তির কর্তৃত্ব হাতে 
লইলে মাতোক়্ালীগণ প্রিভি কৌন্সিল পধ্যন্ত মোকদম] চালাইম্লা পরাজিত হন 
(১৮৩৫)। এ পর্যন্ত উইলের সর্তীসারে সকল খরচ না হওয়াতে আরও প্রায় 
৫ লক্ষ টাক! জমিয়৷ গিয়াছিল। উভয় দফায় মোট ১০,৫৭,০০০২ টাকা 
গভর্ণমেন্টের হাতে সঞ্চিত হয়। ১৮৩৫ অবে যখন স্যার চার্লস মেটকাফ গভর্ণর 
জেনারাঁল হন, তখন এদেশে ইতরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা হইতেছিল। 
তিনি স্থির করেন যে, মহসীনের সম্পত্তির উক্ত সঞ্চিত অর্থ উইলোক্ত কার্ধ্যে 
ব্যয়িত হইতে পাবে না; ইমাম্বারার সংস্কারাদি খরচ বাদে এঁ টাকার যাহা 
উদ্ত্ত থাকিবে, তাহ! দিয়া! তিনি “মহসীন শিক্ষাভাগার” (1 01)51) 5.0000801017 
[15005%/02100 ঢা) গঠন করেন এবং উহা দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রচারের 
সাহায্যকল্পে হুগলীর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় । মহম্মদ মহসীন ধর্শার্থ সম্পত্তি 
উৎসর্গ করিয়! যান ; তিনি তাহার উইলে স্পষ্টতঃ শিক্ষার জন্য কিছু দিয়া যান 
নাই । মেটকাফ্‌ মনে করিলেন, উদ্বৃত্ত অর্থদ্বার! উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, 
উহ! দ্বারা.উইল-সম্পাদনকারীর অভিমত সদ্যয়ই € 42 710115 096. চ510011) 
0১০15908005 1005761010১) হইবে । মেটকাফের ব্যবস্থায় দুইজন 
মাতোয়ালী স্থলে' একজন হইল এবং তজ্ন্যও বাধিক ৫০০০২ টাকা 


৫১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উক্ত ভাগ্ারভূক্ত হইল।১, পর বৎসর হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল 
(১৮৩৬ )। 

নৃতন মাতোয়ালী সৈয়দ কেরামত আলি খাঁর সময় (১৮৩৭-৭৫) সমস্ত কার্য 
স্ন্দরভাবে চলিতে থাকে । তাহারই তত্বাবধানে দুইলক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে. 
হুগলীর অপূর্ব ইমাম্বারা নিশ্মিত ও উহাতে প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হয় 
(১৮৪৮) | 

ইংরাজী শিক্ষার জন্য ঘেভাবে মহ জীন ফণ্ডের সঞ্চিত অর্থ ব্যরিত হইতেছিল, 
তাহাতে বঙ্গীয় মুন্লমান সম্প্রদায় হইতে ক্রমে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে 
লাগিল। তীাহারা বলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় উইলকারীর অভিমত 
হইতে পারে না; আরবী, পাঁরসী ভাষা এব, ইস্লাম ধন্মশান্্র শিক্ষীর জন্যই 
এই.ফণ্ডের অর্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত । সে প্রস্তাবে ছোটলাট সার জর্জ 
ক্যা্ছেল সম্মত হইলে, তাহা অন্রবোধমত ১৮৭৩ অব্ধে লর্ড নর্থক্রক উহা 
মঞ্জুর করেন। তদবধি মহসীন ফণ্ড নৃতন প্রণালীতে গঠিত হইয়া! উহা হইতে 
বহু মাদ্রাসার সাহাষা, মুসলমান ছান্রগণের জন্য বিশিষ্ট মহসীন বুত্তি, ও স্কুল- 
কলেজের মুসলমান ছাত্রের বেতনের সাহায্যকল্পে প্রতি বখ্সর বহু অর্থের 
সদ্বাবহার হইতেছে । 

গভর্ণমেন্টের স্থব্যবস্থায় মহসীন ফণ্ড হইতে শিক্ষা প্রচারের সমধিক সাহায্য 
হওয়ায় বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের যে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য 
প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান, শুধু স্বজাতিকুলপাবন দানবীর মহজীনের নিকট 
নহে, গভর্ণমেণ্টের শিকটও চিরখণী রহিবেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুশিক 
যুগে যে সকপ মনীষীর আবিভাব হইয়াছে এবং তাহারা শিক্ষা-গৌরবে 
হিন্দত্রাতীগণের সঙ্গে যে সমকক্ষতা কবিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার প্রধান 
কারণ এই সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেট) এই জমিদাবী যশোহর-খুল্নার অঙ্গীভূত বলিক্বা 
এই ছুই জেলার নিকট তাহারা অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাই যশোহর- 
খুলনার ইতিহাস হিন্দুর মত বঙ্গীর মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও গৌরবের 
ইতিহাস । আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ প্রা সকলেই এককালে মহলীনের বৃত্তিভুক্‌ ছিলেন। কলিকাতা 


১0187 ৬৬. 1৬., 1০660, 0৮2 [10152 12,005752%6 22 996৫1) 71450 
[256205) 00. 8, 


সৈদপুর জমিদারী ৫১৯ 


হাইকোটের ভূতপূর্বর জজ, বর্তমান বিলাতী প্রিভি কৌন্সিলের স্থযোগ্য বিচারপতি, 
বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, স্থপণ্তিত সৈয়দ আমীর আলি, বঙ্গীয় লাট 
কৌন্সিলের অন্যতম সদশ্য মহায়তি স্তর আবদার রহিম, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সমিতির সভাপতি, নবাব স্তর সৈয়দ সাম্স্থল হুদা, রেজিষ্টেশন বিভাগের 
প্রধান কর্তী, আমীন্-উল ইস্লাম্‌ প্রভৃতি, কতজনের নাম করিব, সকল 
প্রসিদ্ধ বাক্তিগণের শিক্ষার পথ এই মহ.সীনের বৃত্তি এককালে সথগম করিয়া 
দিয়াছিল। 

মন্নজানের সময় হইতে সৈদপুব জমিদীরীর কাছারী মুড়লীতে ছিল। 
গভর্ণমেন্ট উহা হাতে লওয়ার পরেও কাছারী সেখানে ছিল। সে গৃহ দগ্ধ 
হওয়ার পর আফিস যশোহর কালেক্টরীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ অন্দে 
খুল্না পৃথক জেলারূপে পরিণত হইলে, সৈদপুর ষ্রেটের সদর আফিস খুল্নায় 
উঠিয়! যায় এবং খুল্নার কালেক্টরই উহার এজেন্ট হন। কার্ধা নির্বাহের জন্য 
একজন স্থযোগা ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। পন্তনী বন্দোবস্তের সময় মহেশ্বর- 
পাঁশা ও খালিসপুর পরগণা ব্যতীত আব অধিকাংশ মহলই পন্তশী দেওয়া হয়। 
এই দুই মহলের খান তহশীলের জন্য দৌলতপুবে একটি প্রধান কাছারী আছে। 
সমগ্র ষ্টেটের হস্তবুদ আদায় এবং নির্দিষ্ট দেয় রাজন্বাদির হিসাব পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
মহলানুষাঁয়ী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে : 
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১১৮১১ ১৬২ 


স্পস্ট পপ শা শিশি 7 শিস 


বর্তমান সময়ের বাৎসরিক জমাখরচের হিসাব নিয়ে দিতেছি । উহা হইতে 
দেখা যাইবে যে, যাবতীয় খরচ বাদে এই ষ্টেটের প্রকৃত আয় ৬৮,০৬৩ টাঁকা। 
তন্মধ মাসিক ৫,৭০০২ টাকা হিসাবে বরে ৬০,০০০২ খুলনা হইতে হুগলীর 


৫২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
মাতোয়ালীর নিকট প্রেরিত হয় । উহা! দ্বার! ইমাম্বাড়ীর খরচ চলে । অবশিষ্ট 
আয়ের টাকা গভর্ণমেন্টের নিকট জম! থাকে । হুগলীর খরচের জন্য অতিরিক্ত 
টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহা! মাতোয়ালীকে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া 
লইতে হয়। গভর্ণমেন্ট যখন এই ষ্টেট প্রথম হাতে লন, তখন সেস্‌ আদায়ের 
পদ্ধতি হয় নাই। তখন হস্তবুদ আদায় মোট ১,২৪,৬৮৯২ টাকা ছিল। এখন 
সেস্‌ বাদে শুধু হস্তবুদ খাজনা আদায়ই ১,৮০,৬৬০২ টাকা! ঈাড়াইয়াছে। অর্থাৎ 
গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়! ষ্টেটের আয় ৫৫,৯৭১২ টাকা বাড়িয়াছে। 


১৯২০-২১ অবন্দেব হিসাব 


জম। খরচ 
খাজন! আদায় (স্থ্দ সমেত )১ গভর্ণমেন্টের রাজন্ব'-. ৯৫১২৩৫২ 
১,৮৮,০ ০০২ উপরিস্থ মালেকের খাজনা ৫২ 

সেস্‌ (সদ সমেত) ২১,৭০০. সেদ্‌ :.- ২২১৮৮১২ 
গভর্ণমেণ্টের নিকট সরঞ্জাম খরচ... ১০১০১৮২ 
গচ্ছিত টাকার স্ব ৪১৫২ মোকদ্দমা খরচ -.* ১৩০০২ 
মোট ... ২,১০১১১৫২, পেনসন্‌ হিসাবে .... ১,৩০২ 


স্কুল কলেজে বৃত্তিদান ৪১১১৬২ 
ডিস্পেন্সারীর সাহায্য ১,২৭২ 


খুজুরা দান টি ১০০২. 
ট্যাক্স ও খুজুবা খরচ ৪৫২. 
আদায় ও হিসাব পৰীক্ষা 


জন্য সরকারী কমিশন ৬০৫০২ 


মোট খরচ *** ১১৪২১০৫২২ 
প্রকৃত আয় -". ৬৮১০৬৩২ 


সমষ্টি :.* ২১১০১১১৫২ 





শাশপি 





১ হুদ লওয়া ব! দেওয়া মুলমান সম্প্রদায়ের ধর্মবিরুদ্ধ । ম্বজীতির আচারণিষ্ঠ হাজি 
মহম্মদ মহসীন কখনও এ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না । তাহার প্রদত্ত ্যাস-সম্পত্তির আদায় 
তহণীল ব্যাপারে হুদ গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই বলিয়া 
মনে হয়। 


চত্বারিংশ পবিচ্ছেদ 
রাজ! সীতারাম রায় 


আমাদের ইতিহাস বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে আঁমিয়া 
পড়িয়াছে। আকবরকে লইয়া মোগল রাজত্বের উত্থান, আওরঙ্গজেবের সময় 
তাহার চরম উন্নতি ও পতন | আকবরের সময় মোগল যখন বঙ্গে নৃতন আসিতে- 
ছিলেন, পাঠান ও হিন্দুতে মিলিয়া তাহাদের গতিপথ রোধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; সেই প্রতিত্বন্ীিগের সর্ধবা গ্রগণ্য ছিলেন-_ মহারাজ প্রতাপাদিত্য, 
তিনি যশোহর-খুল্নার দক্ষিণাংশের প্রধান এভিহামিক চরিত্র। আবার 
আওরঙ্গজেবের সময়, মৌগলেব কঠোর শাসনের প্রগীড়নে নিজ্জীব পাঠানদলের 
পুনরুখান চেষ্টার সহায়তায়, বঙ্গে যে হিন্দু-শক্তির পুনরুন্মেষ হইয়াছিল, তাহার 
অন্যতম অগ্রদূত রাজ! সীতারাম রায়, তিনি যশোহর-খুল্নীর উত্তরভাগের 
প্রধান এতিহাসিক পুরুষ । উভয়ের সহিত সম্বন্ধ-স্ত্রে, উভয়ের প্রতিপত্তির 
বাঁপকতায় সমগ্র যশোহর-খুল্না বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে । তাই এই উভয়ের 
কথাই দেশের কথা, দেশের ইতিহাসের প্রধান অংশ। অনেক দেশের 
ইতিহাঁসে দেখা গিয়াছে, ঠিক একশত বৎসরের পর এক একবার জাতীয় 
জীবনের সাড়া পাওয়]! যায়। বঙ্গেও তাহাই হইয়াছিল__-১৫৯৯ খুষ্টাবে 
প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, ১৬৯৯ অব্ব হইতে সীতারাম স্বাধীন 
রাজার মত বাঁজত্ব আরন্ত করেন। প্রতাপের কথা বলিয়াছি, এখন শীতারামের 
কথা বলিব। বহু অপবাদ ও আবজ্জনার অন্তরাল হইতে অতিষ্ট গ্রতাপাদিত্যের 
ইতিহাসের কতক উদ্ধার কবা হইয়াছে, বহু উপন্যাস ও “রচা কথা? সরাইয়া 
রাখিয়া! সীতারামের কথা শুনাইতে হইবে । 

উপন্যাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। অবিকৃত, অক্ত্রিম, কঠোর সত্য 
লইয়া ইতিহাস গঠিত; আর সামান্য অস্থিমজ্জার উপর কল্পনার উন্মেষে কৃত্রিম 
ঘটনাবলীর ঘনসম্সিবেশে উপন্তাস রচিত হয়। কঙ্করময় কঠোরই হউক, বা 
কোমল গ্ঠামল শপ্পাচ্ছা্িতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি; সে পথ আছে, 
তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে। উপন্তাসের পথ বহু সংখ্যক; লেখক ও 
পাঠকের কচি অনুসারে, মে পথ ইচ্ছামত আকিয়া বাকিয়া চলিয়া যায়। 
ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প; উপন্তাসের লেখক ও পাঠক অসংখ্য, 


৫২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পয়সা ও পসার উভয়ই ওঁপন্তাসিকের একায়ন্ত। ইতিহাসকে অতি সহজেই 
উপন্যাস করা যায়, ইতিহাসের এতিহাঁসিকত। রক্ষা! না করিলেই উপন্যাস হইয়া 
পভে। কিন্তু উপন্তাসকে কোন মতেই ইতিহাস করা চলে না। আজকাল 
আমাদের দেশে “এতিহামিক উপন্যাস, নামে এক জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
হইতেছে । উহাদের নায়ক নায়িকা এঁতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পাবেন, ছু 
একটি প্রধান ঘটনাও সত্যান্থগত হইতে পারে, কিন্ত বন্ত্রালঙ্কার ও পা! 
অধিকাংশই ওঁপন্যাসিক ও কাল্পনিক । এ জাতীয় গ্রন্থ দ্বারা আমাদের 
যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। সুখপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্যাসের আদর এতই বুদ্ধি 
পাইয়াছে এবং উপন্যাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই বিকৃত হইয়া 
পড়িঘাছে যে, এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্তীও কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত 
হইতেছে । বঙ্গদেশের প্ররৃতিগুণে এ দেশেব লোক কিছু কাব্যপ্রবণ ; 
এত নিরক্ষর কবি অন্তদেশে নাই; একটি কোন নৃতন ঘটনা পাইলে, তাহার 
সহিত অপ্রারুত গল্প যোজনা করিয়া কিন্বদস্তীর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দেওয়া 
হয়, আর তথাস্তবাদিগণ উহাকে বাস্তব সত্যের মত পুজা করেন। সন্দিপ্ধ 
ব্যক্তির পক্ষেও সে কিন্বদন্তীর গুরুভাব হইতে সত্যোদ্ধার করা সমস্তার 
বিষয় হয়। 

বঙ্বিমচন্দ্রের 'সীতারাম” একখানি এতিহাসিক উপন্টাস। কিন্ত এ পুস্তকে 
কয়েকটি নামধাম ব্যতীত আন প্রায় সকলই ওঁপন্যাসিক । বঙ্গিমচন্দ্রণড ম্বয়ং 
এ বিষয়ে “বেকন্থুর খালাস হইবার ভবসায় কবুল জবাব দিয়া" গ্রন্থারস্তেই লিখিয়া 
গিয়াছেন,_“সীতারাম এঁতিহাসিক বাক্তি, এই গ্রন্থে সীতারামের এতিহাসিকতা 
কিছুই রক্ষা করা হয় নাই) গ্রন্থের উদ্দেশ্য এরতিহাসিকতা নহে । কিন্তু সে 
ভূমিকার কথা ভূমিকাতেই আছে, লোকে তাহা শুনে না বা মানে না, উপন্যাসের 
গল্পকে ইতিহাস বলিয় ধরিয়া লয়। “একে উপন্যাস, তাহাতে বঙ্কিমের অব্যর্থ 
সন্ধান, স্তরাঁং লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই ।”১ উপন্যাসের ফল 
ফলিয়াছে ; বঙ্গমঞ্চে সীতারাঁমের দৌলতে বেশ দু'পয়সা উপাঞ্জিত হইতেছে । 
অবশ্য তিহাঁসিকতা৷ লইয়া! বিচার ন! করিলে, “সীতা রাম" গ্রন্থ যে সাহিত্য-জগতে 
উচ্চাঁসন অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহাতে 


১ “সাহিত্য” ১৩০২, কার্তিক (অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়)। 


রাজা সীতারাম রায় ৫২৩ 


ইতিহাস না থাকিলেও, ইহার প্রসারের প্রভাবে এতিহাসিকতা মাথা তুলিতে 
পারিতেছে না ।; 

তারামের কোন প্রামাণিক লিখিত ইতিহাস নাই । রিয়াজ-উস-সালাতিন 
বা ষ্রুয়াটের ইতিহাসে যাহা আছে, তাহা বিরুত ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং আত্মপক্ষ 
সমর্থনকারী মোগল শাসকেন দিজেব কথা । হ্ৃতবাং প্রকৃত চিত্র তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপর দিকে, প্রবাধধীদিতে হিন্দুপক্ষেব কথা যাহা আত্মরক্ষা 
করিয়াছে, তাহার মধ্যে এত মতবাদ এবং অবাস্তব গন্ন পাওয়া যায় যে, প্রকৃত 
কাহিনী বাছিয়া লওয়া ছুদ্ধর। ছুক্কর হয় বটে, কিন্ত একেবারে অসম্ভব নহে। 
মন্দির গাত্রে উত্কীর্ণ কতকগুলি শিলালিপি, সীতারামের স্বাক্ষর-সম্লিত 
কতকগুলি সনন্দ, তাহার সহচর বা সমসাময়িকগণের বংশ-কাহিনী, দেশের 
গাত্রে যেখানে সেখানে সীতারামেব কীঠিচিহ-এই সকল বিষয়ের সহিত 
তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় করিলে, পীতারামের ইতিহাসের অস্ততঃ 
অস্থিপপ্জর খাড়া করা যায়। আর আমি দেশের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসংখ্য 
সহদ় বন্ধুবর্গকে বিরক্ত করিষা চাক্ষুষ প্রমাণের বলে যাহা সংগ্রহ বা আবিষ্কার 
কবিতে পাবিঘ্াছি, তাহাও সংক্ষেপে সতর্কভাবে প্রকটিত করিব। সীতারাম 
সম্বন্ধে ধাহারা গ্রন্থ বা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে 


১ মংপ্রণীত 'সীতারামের ধর্ম গ্রণতা' শীর্মক প্রবন্ধ, "ইতিহ।সিক চিত্র', ১৩১১ কাত্তিক | 
'যশে।হর জেলায় মাগুরা মহ্কুমায় মহম্মদ্রপুরে সীতাবম রাজত্ব করিতেন । বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল 
মাগুরার মহকুম! ম্যাজিছ্রেট ছিলেন । তখনই তিনি একদ সীতারামের কীগ্ডিচিহ্ন দেখিবাব জন্য 
মহম্মদপুরে যান। তখন মেস্থান বড় জঙ্গলাকীণ্ণ ছিল | সম্ভবতঃ মে জঙ্গলে ঢুকিয়া৷ সকল চিহন 
দেখিতে স্টাহার উদ্চেগ হয় নাই। তিনি তখ।কার ৬র।ইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্প-রসিক 
কর্দ্মকুশল বাত্তির সন্ধান পাইয়। তাহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ 
বলেন, রাইচরণ মুখোপাধ্যায় ২।৩ মাঁস বস্থিমচন্দ্রের বেতনভুক্‌ হইয়া মাগুবায় থাকেন ও তাহাকে 
সময়মত গল্প শুনাইতেন। ইহাব পুর্বে বঙ্কিমচন্ত্র কিছুকাল বাজপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, 
সেখানক।র বৈতরণী নদী ও শৈলশ্রেণীর চিত্র তাহ।র হৃদয়পটে অস্থিত হইয়া গিয়াছিল। তাই 
মহম্মদপুর ও যাজপুরের অপুর্ব সংমিশ্রণ করিয়া তিনি ম্বকীয় অসামান্ত প্রতিভাবলে অতুলনীয় গল্প- 
সাহিতোর স্থষ্টি করিয়াছেন।' 'সীতারামে'র প্রাকৃতিক বর্ণনার অনেক পংস্তি শ্ব্ণুষ্টির মত মূল্যবান। 
রাইচরণ মুখোপাধায় এ সময় যে অসম্পূর্ণ সীতারাম গল্প লিখিয়াছিলেন, ৬যদুনাথ ভট্টাচাধ্য তাহ 
হইতে স্বীয় পুস্তকের জন্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 


৫২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাদের সাহাযা লইতে ভুলি নাই ;১ তবুও ভুল অনেক করিতে পারি এবং 
তাহা সংশোধনের যোগ্য ; তবে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি, আমার চেষ্টা বা চিন্তার 
ক্রুটি হয় নাই। 

সীতারাম উত্তর বাটীয় কায়স্থ। তিনি চিত্রগুপ্ের পুন্র বিশ্বভাচুর বংশে জাত 
কাশ্যপদাস বংশীয় ।২ উত্তর রাটীয় কায়স্থের মধ্যে বাতস্ত সিংহ, সৌকালীন 
ঘোষ, বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদগল্য দাস ও কাশ্যপ দেবদত্ত আদিশৃবের সময় বদ 
আসেন) এই পাচ ঘরই প্রধান বীজপুরুষ বলিয়া খ্যাত। কিছুকাল পরে আর 
চারি ঘর আসিয়া উত্তর রাটীয় শ্রেণিভুক্ত হন- শাগ্ডিল্য ঘোষ, কাশ্ঠপদাস) 
মৌদগল্য কর ও ভবদ্ধাজ সিংহ । উত্তর রাটীয়দিগের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্ 
নাই বটে, কিন্তু তাহারা নিজেরা সামাজিক সম্মান স্থির করিয়া লন। তন্মধ্যে 
বাত্স্ত-গোত্রীয় সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন বলিয়া উচ্চ 
সম্মানিত এবং অপর সকলে মৌলিক বলিয়। পরিচিত। মৌলিকদিগের মধ্যে 
মৌদগল্য কর ও ভরদ্বাজ সিংহ সেরূপ প্রতিপত্তিশালী নহেন বলিয়া প্রত্যেকে . 
সিকিঘর বলিয়া কথিত হন। তাহা হইলে মোট উত্তর রাটীয় কায়স্থ সংখ্যা 
সাড়ে সাত ঘর। পাল রাজগণের সময়ে ইহাঁদের অনেকেই বঙ্গের নানাস্থানে 
সিংহাসন পাঁতিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন ।৩ তন্মধ্যে কাশ্পদাসবংশ 
কুহ্ম্বা অঞ্চলে রাজা ছিলেন । টাচড়ার রাজগণ যে বাৎস্ত সিংহ বংশীয় কুলীন 
এবং তাহারা মুশিদাবাদের ফতেসিংহ অঞ্চল হইতে যশোহরে আসেন, তাহা 
আমরা পূর্বের ব্লিয়াছি। পাঠান আমলে কাশ্বপদাসেরাও এ ফতেসিংহ প্রদেশে 
বাম করিতেছিলেন। এই বংশে সীতারামের উদ্ভব । 


১ মধুহুদন সরকার কর্তৃক 'নব্যভারতে' এবং বরদাকান্ত দে কর্তৃক 'হিন্দুপত্রিকায়' প্রকাশিত 
প্রবন্ধীবলী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি, আই, ই ও ৬যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত সীতারাম বিষয়ক গ্রন্থ, 
ওয়েট্টল্যাণ্ড ও হাণ্টারের বিবরণী, ষ্ুয়ার্টের বঙ্গেতিহাস ও গোলাম হুসেন সেলিম কৃত 'রিয়াজ-উস- 
স।লাতিন', কালী প্রসন্নের 'নবাবী আমল" ও নিখিলনাথের “মুশিদাবাদ'_-আরও অসংখা ইংরাজী 
বাঙ্গাল সাময়িক প্রবন্ধ আমার প্রধান উপজীব্য হইয়ছে। লেখকদিগের বিশিষ্ট মত যথাস্থানে উল্লেখ 
করিব। 

২ “চিত্রগুপ্তাস্জঃ শ্রীমান্‌ কায়স্ো বিশ্বভামুকঃ। 

তদ্বংশ সম্ভতে! গোল্রঃ কাগ্তপো দা এব চ ॥'-_পঞ্চীননশর্ম-রচিত উত্তর-রাটীয় কারিক। 
৩ নগেন্ত্রনাথ বন্থ-_'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্যকাণু, ১৪০ পৃ। 


বাজ! লীতাবাম রায় ৫২৫ 


এই কাশ্ঠপদীস বংশে, ১৫শ শতাবীর প্রারস্তে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন 
রামদাস খা। বর্তমান কান্দী মহকুমার অন্তর্গত খড়গ্রাম থানায় কু'নে-সিদ্ধেশ্বরী 
বা কুনিয়৷ নামক এক গ্রাম আছে, সেইস্থানে রামদাসের নিবাস ছিল। তিনি 
তাহার মাতৃতশ্রাদ্ধে একটি স্বর্ণ নিশ্মিত ক্ষুদ্রকায় হস্তী দান করিয়া 'গজদানী' 
উপাধি পান। তছুপলক্ষে বঙ্গ, বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি সকল স্থানের পর্ডিত- 
বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; এমন কি কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর রাজ! গণেশ ব| 
তৎপুন্র যছু পাওুয়া হইতে আমিয়া সভাশোভন করিয়াছিলেন । যেস্থানে সেই 
দানসাগর শ্রাদ্ধক্রিয়া স্থসম্পন্ন হয়, তাহা এখনও পানীতলা” নামে খ্যাত।১ 
এখনও বামদাসের পরিখাবেষ্টিত ছুর্গ বা সানবান্ধা রাস্তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। 
রামদা যে সাতটি জলাশয় খনন করেন, তাহা এখনও আছে। তন্মধ্যে 
'সর্বন্‌ খা" নামক স্বচ্ছললিল! বিস্তীর্ণ দীঘি রামদাসের জলদান পুণ্যের কীর্তি- 
কাহিনী বহন কবিতেছে। রাজা সীতারামের জলদানপ্রবৃত্তি তাহার পৈত্রিক 
সম্পত্তি । 

গজদানীর পুত্র অনন্তরাম দাস দিলীর রাঁজসরকারে কানুনগে। ছিলেন । 
কথিত আছে, দিল্লী হইতে কটক পর্যন্ত বাদশাহী সড়কের বঙ্গীয় অংশ তাহার 
তত্বাবধানে নিম্মিত হয়। অনন্তরামের ছুই পুত্রের পরিচয় পাওয়! যায়__ 
রামগোপাল ও ধরাধর। এই ধরাধরের ধারায় সীতারামের জন্ম হয়। ধরাধর 
ও তাহার পরবর্তী ৫ পুরুষের বিশেষ উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তাহারা ক্রমশঃ 
ভাগ্যদোষে দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। অনন্তরাম হইতে যষ্টপুরষ হিমকর 
দাঁস মুশিদাবাদ জেলায় কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধিনা গ্রামে বাস করিতেন; 
তিনি একে মৌলিক কায়স্থ, তাহাতে নিংস্ব, স্থতরাং কুলীনদ্দিগের নিকট অত্যন্ত 
নিগৃহীত হন। চাঁচড়ার মনোহর রায় কুলীন সিংহবংশীয়; তাহার সমসময়ে 
সীতারাম প্রাছুভূতি হন। সীতারামের প্রতিপত্তি দেখিয়া মনোহর অতাস্ত 
ঈর্ষান্বিত ছিলেন, নিজে কুলীন বলিয়া সীতারামকে নীচবংশীয়ের মত স্বণ 





১ এইন্বান এক্ষণে পরলোকগত মহাআআস রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সাটুই নামক 
জমিদারীর অন্তর্গত। 

২ রামদাসের মাতুল সর্বানন্দ খাঁর নামানুসারে এই দীঘির নামকরণ হয়। তীহীর প্রত্যেক 
দীঘিই আত্মীয়-স্বজনের নামে হ্ইয়াছিল। 


৫২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিতেন। এই জন্যই তাহার আশ্রিত, যশোহরের নিকটবর্তী পুঁড়োপাড়ার 
ঘটকগণ সীতারামের পূর্বপুরুষের সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়াছেন : 


“হাল চসে তাল খায় গিধিনাতে বাস 
তা"র বেট! কায়েত হ'ল বিশ্বাস খাস।” 


এই একান্ত নিঃস্ব, উপেক্ষিত মৌলিক হিমকরের পুত্র শ্রীরামদাস নবাব 
সরকারে চাকরী করিম্বা খাস বিশ্বাস উপাধি পান । ইহা তখনকার দিনে সন্মান- 
সুচক উচ্চ উপাধি এবং সীতারামও খাস-বিশ্বাসকুলসস্তৃত বলিয়া আত্মপরিচয় 
দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন। 'শ্রীমদিশ্বাসথাসোদ্ভবকুলকমলোদ্ভাসকো। 
ভাশ্গতুল্য£ । খাস-বিশ্বাসের পিতা যে একেবাবে 'হাঁল চসা, তাল খাওয়া; 
নিতান্ত নগণ্য কায়স্থ ছিলেন, এমন বিশ্বাম হয় না।১ উক্ত বর্ণনা যে কিছু 
বিদ্বে-বিজূম্তিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা মানসিংহ যখন বাজমহলে রাজধানী 
স্বাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন শ্রীরামদাস তাহার নিকট হইতে 'খাস-বিশ্বাস' 
উপাধি লাভ করেন। তিনি স্ববাদারের খাস সেরেন্তায় হিসাব বিভাগে বিশ্বস্ত 
কশ্মচারী ছিলেন। তৎপুক্র হরিশ্ন্দ্র অল্পবয়সে পিতার সঙ্গে রাজ সরকারে 
কাধ্যারন্ত করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে ঢাকায় যান ( ১৬০৯)। 
তিনি তথায় কর্মদক্ষতা দেখাইয়া “রায় বায়? উপাধি পান। তৎ্পুক্র উদয় 
নারায়ণ ভূষণার ফৌজদীরের অধীন লাজোয়াল বা তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া 
ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা । সীতারাম পধ্যন্ত বংশধারা 
এইরূপ : 


১ যছুনাথ ভট্টাচার্য্য, 'সীতারাম রায়", ৩৪ পৃ। ৬মধুন্দন সরকার মহাশয় ঘটকের কবিতার 
দ্বিতীয় পংক্তির পাঠীত্তর করিয়। 'তাহার হইল নাম বিশ্বাস খাস' এইরূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি 
হিমকরকে নিষ্কৃতি দিয়! হালচস] ব্যবসাটা শ্রীরামদাসে অর্পণ করিয়াছেন। একেবারে হাল ছাড়িয়া 
গিয়! নবাবের খাস দপ্তরে বিশ্বস্ত কর্মচারী হইয়া! বস। অসম্ভব না! হইলেও সহজ ব্যাপার নহে। সরকার 
মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে খাস শবের বাখ্য। করিতে গিয়। খশ্‌ জাতি হইতে সীতারামের বংশের কায়ন্থ 
হওয়া র কথা তুলিতেও ছাড়েন নাই। এ জাতীয় অদ্ভুত কল্পনার সমালোচনা অনাবগ্যক । 


রাঁজা সীতারাম রায় ৫২৭ 
রামদাস খা গজদানী 
[ আঃ রা খুঃ অঃ] 


| | | 
অনন্তরাম ধনন্ত শিবরাম 
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সত্োন্্রনাথ দাস চন্রশেখর যছুনাথ দেবেন্দ্রনাথ আশুতোষ 
খ[.8., ৪. [ইঞ্রিনিয়ার] [সবজজ] [3০০. 215805:, প্রভৃতি সাং 
[ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট | পাটনা] জামালপুর, 
| অমরেন্দ্র, ৫.5. মুখিদাবাদ 
হরেন্্রনাথ, ৪.৮, [ ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট] নৃপেন্র 


৫২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হবিশ্চন্দ্র যখন ঢাকায় আসেন, তখন ভূষণ! বারভূঞ্ার অন্যতম মুকুন্দরাম 
বায়ের রাজ্য ছিল। মুকুন্দরামের পর তৎপুত্র সত্রাজিৎ মোগলের অধীন সামস্ত 
রাজা ছিলেন; কিন্ত তিনি নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন । 
তখন ভূষণা সংগ্রাম সাহ নামক একজন মোগল কণ্মচারীর জায়গীর হয়। সংগ্রাম 
ও তৎপুন্রের মৃত্যু হইলে এই জায়গীর খাস হইয়া একজন মোগল ফৌজদারোর 
হস্তে স্বাপিত হয়, সেই ফৌজদারের সময়ে রাজা সীতারামের অভয় । সীতা 
রাম ভূষণার অধিকাংশ দখল করিয়া লন এবং সেই সময় মোগল ফৌজদারের্‌ 
হত্যা ঘটে। সীতারামের পতনের পর সেই রাজ্য নাটোরের রাজার জমিদারী | 
ভুক্ত হয়। স্ৃতরাং ফৌজদারের উদয় ও বিলয় ক্ষণিক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে | 
সংগ্রামের হাত হইতেই খ্*জ্য সীতারামের হাতে আসিয়া পড়ে ।১ এখনও 
ভূষণার সর্ধত্র সংগ্রাম সাহের কীন্তি-চিহ বর্তমান । স্থতরাং সংগ্রামের কথ! 
অগ্রে না বলিয়া সীতারামের কথা বলা চলে না । 

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তৎপুক্র শাহজাহান বাদশাহ হন। তিনি স্বীয় 
প্রিয়পাত্র কাঁশিম খাকে বাঙ্গালার নবাব করিয়া পাঠান (১৬২৮)। হুগলী 
প্রভৃতি স্থানের পর্টুগীজ দস্থাদিগকে দমন করাই তাহার শাসনের প্রধান কাধ্য । 
এইজন্য তিনি বাদশাহের নিকট হইতে সর্ববিধ সাহাধ্য পান। সম্ভবতঃ এই 
সময়ে বা কিছু পূর্বে বাজ সংগ্রাম সিংহ নামক একজন মন্সবদার বঙ্গে আসিয়া- 
ছিলেন এবং বঙ্গীয় নওয়ারা বিভাগে অধ্যক্ষ হন।২ কিরূপে কাশিম খাঁর 


১ নাটোরের রাজত্বকালে ভূষণীর এক ব্রাহ্মণের ব্রন্ধোত্তর বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি পুণাম্লোক! 
রাণী ভবানীর নিকট নিম্লিখিত শ্রোক প্রেরণ করেন : 
“পূর্ব সংগ্রামসাহা নৃপতিপ্রভৃতিভিঃ পালিত! ভূষণ য1। 
সীতারামেণ পশ্চাতদনু রসবতী রামকান্তেন চোট] ॥ 
স। চেদাশীং সপত্বীকরযুগলগত শ্বামিহীনা বিরূপ । 
কেষাং বা নানুগাসৌ ন চ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা ।' 
_আনন্দনাথ রায়, 'ফরিদপুরের ইতিহাস", ১ম থণ্ড, ৭৬ পৃ 
রাণী ভবানীর স্বামী রাজা রাঁমকান্ত ভূষণার অধিপতি ছিলেন, এজন্য রাণী ভবানী ভূষণীর সপত্বী 
বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। 
২ অনেক এ্রতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান হয়, এই সংগ্রাম কাশ্মীরের অন্তর্গত জন্মুর 
জনৈক জমিদার । তিনি সাহসী ও রণকুশল বলিয়া নানাস্থানে বিদ্রোহ দমনের জঙ্চ প্রেরিত 
হইতেন 1566, 2, ০. [], 99. 171,193. কাশিম খাঁর সহিত ইহার বিশেষ সম্ভাব 
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রামচন্দ্র বিগ্রহেব বাটা, মহম্মদ পুর 


রাজা সীতারাম রায় ৫২৯) 


নওয়ারা ও অসংখা স্থলসৈঙ্ সাড়ে তিনমাস কাল হুগলী অবরোধ করিয়া! পটু গীজ- 
দিগকে পধু্ণদস্ত ও উৎসম্ন করে, তাহা বঙ্গেতিহাসের প্রধান একটি ঘটনা । 
এই ঘটনার পর কাশিম খার মৃত্যু হইলে, সংগ্রাম সিংহ নওয়ারা! মহলের অধাক্ষ 
হইয়া পূর্ববঙ্গে স্তাপিত হন | নবাব ইসলাম খা মাসেদীর সময় যখন আসামবাসী- 
দিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের যুগে সংগ্রাম সিংহ বিশেষ কতিত্বের 
পরিচয় দেন। এই সময়ে সত্াজিৎ রায় পাব থানাদার ছিলেন; কিন্ত 
তাহাকে বিদ্রোহীদিগের সহিত নানা ষড়যন্ত্রে লিপু দেখিয়া নবাব উহাকে ধৃত 
করিয়] ঢাকায় পাগান, তথায় কিছুকাল কাবাভোগের পর ইহার মুতাদণ্ড হয় 
(১৮৩৬ )।১ তখন সংগ্রাম পুর্ববঙ্গের নানাস্থানে অধিষ্ঠান কবিয়া মগ ও 
ফিবাঁঞ্গ দক্থাদলের হস্ত হইতে ঢাকা অঞ্চল রক্ষা করিতেন । এই সময়ে তিনি 
নওয়ারার প্রধান আড্ডা স্বরূপ গঙ্গা ও ক্রঙ্গপুভ্রের সঙ্গমস্থলে একটি ছুর্গ নিশ্মাণ 
করেন, তীহাব নিজ নামান্টসপারে উহার নাম হয় সংগ্রামগড়। উহারই নাম 
পবে আলম্গীবনগর হইয়াছিল ।২ 

শুধু এই স্থানে নহে, পূর্ববঙ্গে আরও অনেক স্থলে তাহার প্রতিঠিত গডের 
নিদর্শন এখনও আছে । বরিশাল জেলায় ঝালকাটির নিকটবর্তী রূপসিয়ায় এবং 
রাজাপুবেব নিকট ইন্দ্রপাশায় দুইটি মুন্ময় দুর্গের ভগ্মাবশেষ আছে । বেণেলের 
মাপে এই জেলার দক্ষিণভাগে বাউফল থানার মধ্যে এইরূপ আরও দুইটি গড় 
ছিল , উহার চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু নিকটবল্পসী সোণারকোট ও কিল্লাঘাটা 
নামক স্থান হুর্স্থানের ইঙ্গিত করে ।৩ উত্তর সাহবাজপুরে মেহ দিগঞ্জ থানায় 
ছিল। ১৬২১ খুঃ অন্দে যখন কাশিম খাকে কাঙ্গড়ার বিদ্রোহ নিবারণ জন্য পাঠান হয়, তখন 
ভাহারই অনুবোধে বাদশাহ সংগ্রামকে নানাবিধ খেতাব দিয় তুষ্ঠ কবিয়! কাঁশিম খাঁর সঙ্গে পাঠান । 
কাশিম খঁ! নুরজাহান বেগমের ভগিনীপতি বলিয়া বাদশাহ দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন । 
1922, 0. 209. 
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হ 0. £১, 9. 3., 1907, 0. 407 ১৬৬৫ খুষ্টাব্দে মহম্মদ সরিফ সংগ্রামগডে থানাদার হইয়। 
আদেন । সেই সময় হইতে বাদশাহেব নামে উহার নাম হয় আলম্গীরনগর ।-_-0910802 
চ২০৮1০জ, ৬০] [1], ০.০ টয়া সংগ্রামগড না৷ বলিয়া আলম্গীরনগরই বলিয়াছেন (- 335) । 

৩9০৬০119162, 8272761 0. 42 


৩৪ 


৫৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গান্দিয়া গ্রামের পার্খে একটি সংগ্রাম গড় ছিল।১ ঝালকাটি থানার 
সংগ্রামনীল” নামক গ্রাম ও পাশ্ববর্তী “সংগ্রামনীলের খাল” কোন এক সংগ্রামের 
কথাই বলিয়া দেয়।২ নলছিট নদীর কুলে স্ববাদার শাহ স্থজার নামে স্জাবাদ 
নামক ছুর্গ ও দুইটি স্থবৃহ জলাশয় আছে, আমাদের মনে হয় তাহার সহিতও 
সংগ্রাম সিংহের কোন সম্পর্ক আছে। যাহা! হউক, কাশিম খার সময় হইতে 
প্রার ৩০ ব্্সর কাল সংগ্রাম সিংহ পূর্ববঙ্গের নওয়ার1 মহলের কর্তৃত্ব ৮ 
মগ ফিবাঙ্গ প্রভৃতি দস্থ্যদদলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
কাধ্যের পুরস্কার স্বরূপ সত্রাজিতের মৃত্যু দণ্ডের পর তিনি ভূষণা জায়গার প্রাপ্ত 
হন ।৩ 

জাগার প্রাপ্তির পর সংগ্রাম শিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা তাগ 
করিয়া, ভূষণার সন্নিকটে মথুরাপুব নামক স্বানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি 
রাজার মত রাজত্ব করিতেন, তাই সাধারণ লোকের নিকট মুসপমানী বীতিতে 
তাহার উপাধি হইয়াছিল শাহ, উহারুই অপভ্রংশে সাহা হইয়া গিয়াছে | 
সংগ্রাম এদেশে বাস কবিবার কালে এতদ্দেশীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করেন । 
এ দেশে যখন বাস করিতেই হইল, তখন সমাজেব কোন উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ 
না করিলে চলে না। জঙ্ুর জমিদাগ সংগ্রাম ক্ষত্রির ছিলেন। ভারতবধষের 
সব্বত্র ব্রাহ্ষণের কেবল নিমেই ক্ষভ্রিয়ের আসন । এজন্য প্রবাদ আছে, সংগ্রাম 
মথুরাপুরে আসিয়া স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করেন, “এদেশে ব্রাঙ্মণের নিম্নেই 
কোন্‌ জাতি? তছুত্তরে তাহাকে বল! হয়, “বৈদ্যই ব্রাহ্মণের পরবর্তী শ্রেষ্ট 
জাতি।” তখন তিনি বলেন, হাম্‌ বৈদ্য” অর্থাৎ তবে আমি বৈদ্য । তখন 


্ঁ 
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14617018217] 0]78179." ; 'বাকলা', ৮২ পৃ, ফরিদপুরের ইতিহাস ৭১ পৃ। 

২ এই উভয় স্থান এক্ষনে 'বাকলা'র গ্রন্থকার এরোহিনীকুমার সেন মহোদয়ের জমিদারীর 
অন্তর্গত । ইহ হইতে আনন্দনাথ রায় অনুমান করেন 'সংগ্রামসহ একট] উপাধি মাত্র । নীলশব্দের 
সহিত অন্য কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পূর্ণাবয়ব করিত, যেমন নীলকণ্ বা নীলচন্্র ।'_ 
'ফরিদপুরেরর ইতিহস', ৭২ পূ। আমাদের মতে সংশ্রামই তাহার নাম । 

৩ এই সময়ে শাহজাহান বাদশাহ । সংগ্রাম আওরঙ্গজেবের সময় জায়গীর পান, আনন্দনাথ 
রায়ের এই উক্তি সত্য নহে । কারণ পরে দিতেছি । 


রাজা সীতারাম রায় ৫৩১ 


হইতে তিনি অর্থবলে অথবা (তাহাতে অক্তকার্ধ্য হইলে, ) টসন্তবলে জোর 
করিয়া বৈদ্য-সমাজের সহিত উদ্ধাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কবিতে থাকেন এবং তীহাব 
সহিত সম্বন্ধস্থত্রে হাম বৈদ্য” নামক এক পৃথক থাকের স্থষ্টি হয়। এখন সে 
থাকে কেহ জীবিত আছেন কিনা, জানি না । তবে সংগ্রামের সময়ে তাহার 
উৎপাতে যে বৈদ্যসমাজের অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য ।১ 
৬রামকান্ত কবিকঠহার কৃত “সছৈগ্ভকুল পঞ্জিকা" এবং ভরত মল্লিক রুত 
চন্দ্রপ্রভা” নামক কুলগ্রন্থে সংগ্রামের বিবাহ-সম্বন্ধগুপির পরিচয় লেখ! আছে । 

কবিকগহাব 'পঞ্চসপ্রতিথৌশাকে ক্রিঘতে কুল পঞ্জিকা” অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে 
বা ১৬৫৩ থুষ্টাবে স্বীয় কুল পঞ্জিকা প্রণরন করেন । সে গ্রন্থে সংগ্রাম ও 
তাহার পুত্রকম্তাদিগের বিবাহ কথ! উল্লিখিত আছে। তাহ হইলে বলিতে 
পারি, তিনি সংগ্রামের পুত্রের সমসময়ে পুস্তক লিখেন। স্থতরাং ১৬৫৩ 
খৃষ্টানদের বহু পূর্বে অর্থাৎ শাহজাহানের বাজত্বকালে যে সংগ্রাম ভূষণ! জায়গীর 
পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রাম সিংহ নিজকে সালাঙ্কায়ণ 
গোত্র-সম্ভৃত বলিয়া পরিচয় দিতেন ।২ এদেশীয় বৈদ্য-কায়স্কসমাজে এ গোত্র 
নাই। ভূষণার নিকটবর্তী কোড়কদি গ্রামের প্রখ্যাত ভষ্টাচাধ্যগণ সংগ্রামের 
গুরুপদে বরিত হইতে বাধ্য হন। এখনও তাহাদিগের গৃহে সংগ্রাম প্রদত্ত 
ভূমিবৃত্তির সনন্দ আছে। যশোহর কলেক্টবীতে তত্প্রদত্ত আরও কয়েকখানি 
ব্রন্মোত্তরের তায়দাঁদ পাওয়া গিয়াছে ।৩ সংগ্রামের অন্য কীন্তির মধ্যে মথুরাপুরে 
তাহার সময়ে নিম্মিত একটি উচ্চ দেউল বা মন্দির বর্তমান আছে । গল্প আছে, 
১ সংগ্রাম সাহের ছয়টি কন্তা ছিল। তিনি উহীদিগের বিবাহ ধন্বস্তরি, শক্তি, প্রভৃতি 
গোত্রীয় গুধান প্রধান কুলীন বংশের সহিত দেন। তিনি কিরূপে বলপ্রকাশ করিয়] কনা! বিবাহ 
দিতেন, কবিকণঠহারের কবিত। হইতে তাহ! জানা যায় : 

“ুর্দৈবাশনি সম্পাতান্রঘুনাথো যুব! মৃতঃ । 
সংগ্রাম সাহতনয়।-প।ণিগ্রহণ-পীড়িতঃ ॥'_-€* পু 

রঘুনাথের ভ্রাতা দেশত্যাগী হইয়া ছিলেন। 'হরিনাথো৷ নিজদেশাদতিদুরমুপাগত;ঃ ।'--৫১ পৃ। 

২ সংগ্রাম বাণীবহ গ্রামবাসী শক্তি.-মীধববংশীয় সদাশিব সেনের কন্থা বিবাহ করেন। 
সদাশিব প্রসঙ্গে কবিকণ্ঠহারে আছে : “কন্যামেকাং ব্যুবাহ চ। সালঙ্কায়ণ-সম্ভৃত সংগ্রাম সাহ 
ভূপতি ।--৪* পূ। 

৩ 'ফরিদপুরের ইতিহাস", ৭৭ পৃ। 


৫৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তিনি একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দিরটি নিশ্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু একজন 
রাজমিস্ত্রী দেউলের চুড়া হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া সে সংকল্প 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল ।+ 

সংগ্রামের মৃত্যুর পব তাহার পুত্র কিছুকাল জায়গীর ভোগ করিয়া 
নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, ভূষণ] অঞ্চল খাস হয়।২ কিন্তু তখন দিলীর 
সিংহাসন লইয়। আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃথাতী সমর চলিতেছিল, তাহার অন্গীতম 
ভ্রাতা শাহস্থজা তখন বাঙ্গাপার নবাব। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধে নিরত * € | 
তখন শাসন ছিল না। স্থজা পরাজিত হইয়! পলায়ন করিলে, মীরজুমা নবাঁব 
হইয়া পুনবাম়্ ঢাকায় রাজধানী স্তাপন করিল্নে (১৬৬০ )। তখনও দেশে 
অরাজকতা! রহিল, কারণ মীরজুমার স্বন্প শাসন কাল বিদ্রোহ-দমনেই কাটিয়া 
গেল। তাহার মুতার পব আমীর-উল-ওমরা সায়েস্তা খা স্থবাদার হইয়। 
ঢাকায় আসিলেন ( ১৬৬৪ ) এবং প্রায় পঁচিশ বংসর কাল দোর্দগুপ্রতাপে 
বঙ্গ শাসন কবিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই আসিয়া! মগ ও ফিরকঙ্ষিদিগকে 
সমূলে উৎখাত কবিয়া চট্রগ্রাম পর্যন্ত মোগল করতলে আনিলেন । দেশে 
আবার শাসন বাবস্থা হইল। ভূষণা নওয়ারা মহল হইতে বিচ্যুত হইয়া, 
ফৌজদারের হাতে আসিল । এই সময়ে উদয়নারায্ণ ভূষণায় সাজোয়াল হইযা! 
আসিয়াছিলেন । 

উদয়নারায়ণ যখন রাজমহলে নবাব সরকারে চাকরী করিতেন, তখনই তিনি 
বদ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতিপুর গ্রামে এক স্বশ্রেণীস্থ 
কুলীন ঘোষকন্যা বিবাহ করেন। তাহার সেই স্ত্রীর নাম দয়াময়ী। সেই 
দয়াময়ী দেবীর গর্ভে উদয়নারায়ণের যে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, তিনিই স্থপ্রসিদ্ধ 
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২ সংগ্রামের এক পুক্র রাঁধাকান্ত ধন্গন্তরি-আদিত্যবংশীয় কাশীনাথের কন্যা বিবাহ করেন। 
'সংগ্রাম সাহ তনয়ে! রাধাকান্ত ব্যুবাহ তাং ।'__কণ্ঠহার, ৮৩ পৃ। সম্ভবতঃ তাহার জোট পুত্রের 
নাম গোপীকান্ত। সংগ্রাম যে সদাশিবের কন্তা। বিবাহ করেন, তাহার পৌন্রীর সহিত গোপীকান্তের 
বিবাহ হয়। 'সালঙ্কায়ণ সম্তৃত গোপীকান্তেন ভূভুজা'_৪* পৃ । হয়ত প্রথম আমলে বহুঘরের সহিত 
সম্বন্ধ করিতে ন! পারিয়। পিতীপুল্রে এক ঘরে বিবাহ করেন। 'ভূভুজা” কথা হইতে বুঝ! যায়, ইনি 
রাজ! ছিলেন এবং সংগ্রামের উত্তরাধিকীরী। তবে তিনি সদাশিবের দৌহিত্র নহেন, তিনি হয়ত, 
সংগ্রামের পূর্ববপক্ষের পুত্র । 
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সীতারাম রায়। দয়াময়ী দেবী অত্যন্ত তেজস্বিনী রমণী ছিলেন।, কথিত 
আছে, অল্প বয়সে একবার তিনি পিত্রাপয়ে থাকিবার সময় একখানি খঙ্গের 
সাহায্যে এক ডাকাইতের দলকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।২ যখন নবাব শাহ স্থজার 
সহিত আওরঙ্গজেবের ভীষণ সংঘধ চলিতেছিল, যখন নবাবের কার্ধ্যকারকেরা 
পধ্যন্ত নানাভাবে সেই তুমুল সংগ্রামের কাধ্যে লিপ্ত থাকিয়া সর্ববদ] সন্তস্ত ও 
ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই যুদ্ধবিগ্রহের যুগে উদয়নাবায়ণের বীবপত্বীর গর্ভে 
মহীপতিপুবে বীরপুত্র পীতারামের জন্ম হয় । আমর] অনুমান করি, যে বৎসর 
আওরঙ্গজেব সিংহাসন আরোহণ করেন, ১৬৫৮ খুষ্টাব্খে বা তাহার কিঞ্চিৎ 
প্রান্ধালে ীতারামের জন্ম হয় ।৩ 

উহার পরেই উদয়নারায়ণ ঢাকায় আসেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে 
তহশীলদারের কাধ্যে ভূষণায় প্রেরিত হন। তখন তিনি পরিধারবর্গ আনেন 
নাই। প্রথমতঃ ভূষণার নিকটবন্তী গোপালপুরে তাহার বাস বাটা ছিল। 
কিছুদিন পরে তিনি একটি ক্ষুদ্র তালুক এবং বর্তমান মহম্মদপুরেব পার্বতী 
শ্যামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করিয়া লন। তখন তিনি মধুমতীর অপর 
পারে হরিহপ নগরে নিজের বাসস্থান নিশ্মীণ করিয়া পরিবার লইয়া আসেন। এ 
সময়ে সীতারামেব বয়স ১০।১২ বন্দর । এখনও হরিহর নগরে উদ্য়েব বংশধর- 
গণ বাস করিতেছেন । 


১ এখনও মহম্মদপুবে 'দয়াময়ী তলা' নামে একটি স্থান আছে, এখানে সীতারামের সময়ে 
মহাসমারোহে বারোয়।রী মহোৎসব ও দরিদ্র নারায়ণের নেব হইত। দয়াময়ীর নামে উপযুক্ত 
উৎসবই বটে ! 

২ যছুনাথ ভট্রীচাধ্য, “সীতারাম', ৫ম সং, ৩৭ পৃ। 

৩ মুনিরাম রায় সীতারামের উকীল ছিলেন। মুনিরামের প্রতিষ্ঠিত ধুলজুড়ীর মন্দিরে 
১৬৮৮ খুঃ তারিখ পাওয়া যাঁয়। সীখার।ম যখন তাহাকে নবাব সরকারে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার বয়স অন্ততঃ ২৫ বংসর ধরা যায়। তাহা হইলে খুঃ ১৬৫৮ তাহার জন্মাব্দ, এরূপ 
অনুমান অযৌক্তিক নহে। ১৬৮৮ অন্দে সীতারামের বয়স ২৫ ধরিয়া মধুহ্দন সরকার অনুমান 
করেন যে, ১৬৬৩ অন্দে সীতারামের জন্ম হয়। কিন্তু মুনিরাম উকীল হওয়া মাত্র মন্দির হয় নাই, 
তাহার অন্ততঃ ৪1৫ বৎসর পরে হইয়াছিল। মুনিরামের উকীল হওয়ার কালে সীতীরামের বয়স ২৫ 
ধরিলে, ১৬৫৮ অবেই জন্ম ধরিতে হয় ।_-“নব্য ভারত, ১২৭৪, পৌষ, ৭৯৪ পৃ। 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সীতারাম : বাল্যজীবন ও জমিদারী 


সীতারামের বাল্যজীবনের কথা কেহ লিখিয়া রাখে নাই , তহশীলদাঁরের 
পুল্রের কপালে যে রাজটাকা ছিল তাহা লৌকে দেখে নাই । তাহার জীবনের 
প্রথম কয়েক বৎসর কাল কাটোয়া অঞ্চলে মাতুলালয়ে কাটিয়া ঘায়। উখন 
তিনি চতুষ্পাঠীতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। নিয়মমত বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পঠন-পাঠনের রীতি তখন ছিল না, তবুও লোকে সংস্বতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা 
শিখিত। সীতাবামও বেশ বাঙ্গাপা জানিতেন, জয়দেব ও চণ্তীদাস প্রভৃতি কবির 
পদাবলীর সুন্দর আবৃত্তি করিতে পাবিতেন।১ তাহার হস্তাক্ষর অতি স্থুন্দর 
ছিল, বহু সনন্দে তাহার স্বাক্ষর আছে। দেশের রেওয়াজ অন্কসারে তিনি 
আরবী ফারসীও শিখিয়াছিলেন। উহা! তখনকার বাজভাষা, বাজদরবাবে 
কোন কার্য সিদ্ধি করিতে হইলে, ফারসী বা! উদ্দতে দখল থাকা দবকার হইত। 
সীতারামের তাহা ছিল। কাটোয়া হইতে ভূষণায় আসিয়। বহু সম্পর্কে 
মুসলমানের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তিনি উর্দুতে সুন্দরভাবে কথোপকথন কবা 
শিখিয়া লইয়াছিলেন। 

তবে সুকুমার শান অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রের শাস্ত্রে তাহার অধিকতর দখল 
দাডাইয়াছিল। লাঠি তখন বঙ্গদেশে ধন-মান-প্রাণ রক্ষার প্রধান অবলম্বন 
ছিল; সে লাঠির শাস্ত্রে সীতারাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। তীহার স্বাভাবিকী 
প্রতিভা সেই দিকে খুপিয়াছিল। ভূষণায় আসিবার পর হইতে অশ্বারোহণে 
এবং অস্ত্রচালনায় তিনি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন 


অন্তের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। এইবূপ এক প্রতিযোগিত।য় নিজে 
পরাজিত হইয়। তিনি জগন্নাথ চক্রবস্তা নামক এক ব্রাহ্গণকে যে নিষ্র ভূষিদান করিয়াছিলেন, তাহার 
সনন্দ পাওয়া গিয়াছে । উহার প্রতিলিপি এই " “পরম পৃজনীয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চত্রবস্তী শ্রীচরণেনু। 
আমার জমিদীরী পরগণে মহিম সাহীব হে।গল ডাঙ্গী ও কল্যাণপুর গ্রামে বারপাখী ও পরগণে নল্দীর 
নারায়ণপুর ও নহাট। গ্রামে আটপাথী জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার 
জন্য ব্রন্মোত্তর দিলাম আপনি পুরুষানুক্রমে আশীর্বাদ করিয়। ভোগ দখল করুন সন ১১১৩ সাল 
তাং ৫€ই বৈশাখ ।' [ইহাতে খুষ্টায় ১৭০৭ অন্দ বুঝা গেল]__যছ্ুনাথ, 'সীতারাম”, ২৩৭ পৃ। 


সীতারাম : বালাজীবন ও জমিদারী ৫৩৫ 


প্রাপ্ধবয়স্ক যুবক, তখন ঢাকায় রাজদরবারে আনাগণা করিতেন। গুণগ্রাহী 
সায়েস্তা খা নানা প্রসঙ্গে তাহার অস্ত্রশিক্ষা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া তুষ্ট 
হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ভূঘণার নিকটে সা-তৈর পরগণায় করিম 
খা নামক একজন পাঠান বীর বিদ্রোহী হইলে যখন ফৌজদারও তাহার দমনের 
জন্য সৈন্য পাঠাইয়া কয়েকবার বিফল মনোরথ হইলেন, তখন সায়েস্তা খা সে 
সংবাদ পাইয়া কাহাকে পাঠাইবেন ভাবিতেছিলেন | সীতারাম তখন স্বতংপ্রবৃত্ত 
হইয়া এই ছুঃসাহসিক কাধ্যে যাইবার জন্য আগ্রহ জানাইলেন। প্রতিভার 
পথ সহজে উন্মুক্ত হয়। নবাব তাভার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কয়েক সহশ্র 
পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া তাহাকেই এই দুরূহ কাধো পাঠাইলেন। 
ইহাই তীহার জীবনের প্রথম পরীক্ষা; ভাগাগুণে সীতারাম এ পরীক্ষায় 
সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন । করিম খা! পরাজিত ও নিহত হইলেন ; যুদ্ধ-বিজয়ী 
সীতারাম ঢাঁকায় গিয়া নবাবের নিকট প্রশংসা ও অনুগ্রহ লাভ করিলেন । 
দন্থাছূর্বত্তের দমনের জন্য নবাব তীভাকে ভূষণীব অন্তর্গত নল্দী পরগণা জায়গীর 
দিলেন । 

শুধু যে পাঠানেরা শেষ বার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে 
বিদ্বোহ-বহ্ছি প্রজ্ঞজলিত করিতেছিলেন, তাহা নহে) দ্থা-ছুর্ববত্ত ও চোব 
ডাকাইতের উৎপাতে তখন যশোহর-খুল্নীর লোক বিপন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল। 
মগের অত্যাচার তখনও ছিল; এমন কি, দক্ষিণদিকের স্থন্দরবন বা নিকটবর্তী 
স্থানের ত কথাই নাই, উত্তর দিকেও তাহার! মধুমতী প্রভৃতি নদীপথে প্রবেশ 
করিয়া যেখানে সেখানে আড্ডা করিত, এবং গ্রামবাসীকে অস্থির করিরা 
তুলিত। আমরা পূর্বে ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (১৮৭ পু)। মাগুরা অঞ্চলে 
কত পরিবাবের যে সামাজিক সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে । এমন 
কি, ধর্শদাস নামক মগ আরাকান হইতে সসৈন্যে আসিয়া গৌরী বা গড়ই 
নদীর কুলে খুলুমবাড়ী প্রভৃতি কয়েকখানি মৌজা দখল করিয়া স্থায়ীভাবে জায়গার 
ভোগ করিতেছিল | উহাকে 'মগ-জায়গার” বলা হইত। আঁওরঙ্গবেজের সময় 
ধন্মদাস ধৃত হইয়1 মুসলমান ধণ্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।১ 
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৫৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কেবল পাঠান-বিদ্রোহ বা মগের অত্যাচার নহে, স্থশাসনের অভাবে দেশের 
মধ্যে চোর ডাকাইতের অতাধিক উৎপাত হইয়াছিল। একাদোকা দূরপথে 
তীর্ঘধশ্মীদি করিতে কেহ যাইত না; সন্ধ্যার প্রান্কীলেই পথিকেরা গৃহস্থবাড়ীতে 
অতিথি হইয়া প্রাণ বাচাইত ) তরফের কাছাবী হইতে জমিদারের বাড়ীতে 
খাজনা ইরশাল করাও আশঙ্কার ব্যাপার ছিল। সাধারণ গৃহস্থেবা যাহা কিছু 
অর্থ-সঞ্চয় করিতে পাবিত, তাহাদ্বারা সোণারূপার অলঙ্কার গড়াইয়। ী 
গায়ে পরাইত, আর সন্ধ্যার পর বালনবাটী তৈজসপত্র সিন্ধুকে বা মেঝের মণুধা 
মাটার গর্দডে পুরিয়া তাহার উপর বিছানা পাতিয়া নিদ্রা যাইত, সকলের শিপরে 
লাটিসোটাই আম্মরক্ষা প্রধান সাধন ছিল। এই জাতীয় দর্ববভ্তদিগের রশংস 
অত্যাচার হইতে ভূষণ! অঞ্চল রক্ষা করিবার স্বীকারোক্তিতে সীতাবাম নবাবের 
নিকট হইতে নল্দী পরগণ। জায়গীর পাইলেন | নল্দী পরগণার অনেক লোক 
দেশ ছাড়িয়া গিয়াছিল, অবাজক দেশ হইতে নবাব সরকারের বিশেষ কিছু 
আরও ছিল না। তবৃও নল্দী একট! প্রকাণ্ড পরগণ। এবং উদীয়মান ঘূবকের, 
সাহস ছিল, তিনি অচিরে এ পরগণ] শাসন-তশে আনিতে পাবিবেন। 

সীতারাম জারগীর ত পাইলেনই, ঢাকা হইতে তিনি আবও চুইটি রত্ব পাইয়। 
ছিলেন। এ দুইটি মন্য্-রত্ব চিরকাল তাহার কর্মের সহাঘ় ও প্রাণের বন্ধু 
ছিলেন। একজন মন্তিক্ধের শক্তি দ্রিরা এবং অন্যজন দৈহিক শক্তি দিয়া আমরণ 
তাহার সাহায্য করেন। দুইজনই তাহার স্বজাতীয় কাযস্থ কিন্ত তাহার স্বশ্রেণিস্থ 
নহেন। উভয়ই চাকরীর অন্বেষণে ঢাকার গিয়াছিলেন, তথায় তাহাদের সহিত 
সীতারামের পরিচয় ও সন্ভাব হয়। তিনি জায়গীর পাইবাব পর উহাদিগকে 
নিজের জমিদারী সংক্রান্ত উচ্চ কার্ধ্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দেশে লইয়া আসেন। 

সীতারামের এই মন্ণীদাতা বন্ধুর নাম মুনিরাম রায় এবং অপর বীরপুরুষের 
নাম রঘুরাম বা রামরূপ ঘোষ ।১ উভরই ঘোষবংণীয় এবং সীতাবামকে ধরিলে 


[51981771970 9110. 60৮০ 1)100] [100 17091015০01 15770 91790107,7-95105 ৪ 958010610 
76107) ০. 111, ভাঁরাউজলিয়া পরগণ।র একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া এই 'নমগ জায়গীব' নামক 
পরগণার সৃষ্টি হয়। উহার মধো বয়ড়ী, চামতালপ।ডা ও খুলুমবাড়িয়৷ প্রভৃতি যশোহরের মধ্যে 
এবং অন্য ৬ খানি মৌজা ফরিদপুরের মধো পড়িয়াছে। আইন আকবরীতে তার।উজলিয়ার উল্লেখ 
আছে ।_-/১৮%৮ ৬০]. ]া, 9. 133. এই পুস্তকের ৪৩০পু জষ্টব্য। 

১ রায় গ্রামের ঘেব মহাশয়দিগের বংশ-লতিকায় এই ব্যক্তির এই উভয় নম পাইয়াছি। 
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তিনজনের নামই বরাম-সংযুক্ত | মুনিরাম কার্ণা-ঘোষবংশীয় বঙ্গ কায়স্থ, তাহার 
পিতৃ-নিবাস খুল্না জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর অঞ্চলে, সেখানে এখনও তাহার 
জ্ঞাতিরা বাম করিতেছেন। রামরূপ দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ, আকৃনা সমাজভূক্ত 
বংশজ ঘোষ; তিনি নবগঙ্গাতীরবন্তী রায় গ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের পূর্বব-পুরুষ। 
এখনও তাহার জ্ঞাতিগণ বাপ্রগ্রাম, আউড়িয়! প্রভৃতি স্থানে বাম করিতেছেন । 
উভয়েরই বিশিষ্ট বংশ-বিবরণ আমরা! পরে দিতেছি । বামবূপ শিশুকাঁল হইতেই 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তখন জমিদার প্রভৃতি 
অবস্থাপন্ন লোকেব গৃহে হিন্দস্থানী পালোয়ান থাঁকিতেন। বামরূপেরও পৈতৃক 
অবস্থা নিতাস্ত মন্দ ছিল। তিনি শিশুকাল হইতে নানাস্থীনে পালোয়ানের 
নিকট কুস্তী, লাঠিখেলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় 
উপনীত হইলে তাহার দীর্ঘোন্নত বিপুল বগু দেখিলে লোকে চমকিত হইত। 
তিনি তখনকার ল্বা লোক অপেক্ষীও পূর্ণ এক হাত অধিক উচ্চ ছিলেন। অর্থাৎ 
তাহার দেহের পরিমাণ পুরা পাচ হাত এবং তদন্থ্যায়ী মাংসল ও দু । তিনি 
যথন সীতাঁরামের সেন! বিভাগে প্রবেশ করেন, তথন তাহাকে সাধারণ লোকে 
মেনাহাতী বলিত। ক্ষদ্রাককতি এবং ক্ষুদ্রদন্ত স্ত্রীহস্তীকেই মেনাহাতী বলে। 
রামরপকেও সেইরূপ ছোট-খাট হাতীর মত দেখা যাইত বলিয়া তাহারও নাম 
হইয়াছিল মেনাভাতী এবং এই নাম সর্বসাধারণের নিকট এমন সুপরিচিত 
হইয়াছিল যে,তীহার প্রকৃত নাম লোকে জানিত না! । তাই তাহার নাম খু'জিয়া 
পাওয়া দীয় হইয়াছে । বিশেষত: তিনি চিরজীবন অরুতদার এবং নিঃসস্তান, 
স্থতরাং তাহার নিজের বংশ-ধারা নাই। এইজন্য তাহার পরিচয়-স্থত্র এমন 
বিলুপ্ত হইয়া! পড়িয়াছে যে, তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, ইহাই লইয়া 
লেখকদিগের মধ্যে বাদান্ুবাদ চলিয়াছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসের এই 
দুর্দশ] দেখিলে ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যথিত হইতে হয়। 

সীতারামের ঢাকায় যাওয়ার পূর্বের রামরূপ তথার গিয়।৷ নবাবী ফৌজে 
চাকরীর চেষ্টা করেন। করিম খার বিদ্রোহ দমন জন্য সীতারামের অধীন যে 


রঘুরামেরই নামান্তর রামরূপ, অথবা তাহারা ছুই ভ্রাতা, ইহা শিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যদ 
নাথ প্রভৃতি লেখকগণ সকলই রামরূপ নাম ধরিয়াছেন, আমরাও তাহাই ধরিলাম। মেনাহাতীর 
নামের মূল্য নাই, তাহার বীরত্ব ও প্রভুভক্তি অমূলা পদার্থ। উহার কনিষ্ট ভ্রাত| রামশঙ্কর বর্তমান 
রায়গ্রামী ঘোষদিগের আদি পুরুষ। সেখানে তংপ্রতিষ্টিত মন্দির ও জোড়-বাঙ্গালা আছে। 


ঞে 


৫৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সৈন্য প্রেরিত হয়, সম্ভবতঃ তাহার জনৈক সেনানী ছিলেন__রামরূপ এবং সেই 
প্রসঙ্গে তাহার বীরত্বের চাক্ষষ পরিচয় পাইয়া শীতারাম তত্প্রতি আরুষ্ট হন। 
সীতারাম যে নল্দী পরগণার জাধগীর পাইলেন, তন্মধ্যেই রামরূপের বাড়ী, স্থতরাং 
তিনি স্বচ্ছন্দচিন্তে সীতারামের সহচর হইলেন । ক্রমে তাহার বক্তার খা ও 
আমল বেগ নামক আরও দুইজন মুসলমান সেনানী জুটিয়া যায়। গল্প আছে, 
বক্তার খা একজন বিখ্যাত ডাকাইত ছিলেন ; সীতারাম রামরূপের সঙ্গে প্‌ 
হইতে প্রত্যাগমন কালে একস্থানে নৌক] লাগাইয়া রাত্রিযাপন করিতেছিলেম্ । 
এমন সময়ে অদূরে গ্রামের ভিতর ডাকাইতি হইবার শব শুনিলেন ; অমনি তিনি 
ও বামরূপ উভদ্ে অসিহস্তে দৌড়িয়! গিয়া ডাকাইতদিগকে আক্রমণ করেন; 
তখন দস্ত্যদলপতি বক্তারের সহিত সীতাবামের ঘোর যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে 
পরাজয় স্বীকার করিয়া বক্তার সীতারামের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে 
ডাঁকাইত বলিয়া ডাকাইত দলেব সন্ধি-কৌশল জানিতেন, এজন্য তাহার সাহাযো 
দক্থ্যদলন কার্ধ্য সহজ হইয়াছিল । আমল বেগ একজন মোগল, তিনি সম্ভবতঃ 
নবাবী ফৌজে কার্ধয করিতেন, সীতারামের পরামর্শে তাহার দলভুক্ত হন। 
তাহার বিশেষ পবিচয় জানা যায় না। তবে তিনি শক্রসৈম্ত আক্রমণকালে 
বড় দুদ্ধর্ষ ছিলেন ; এজন্য লোকে তাহাকে আমল বেগ না বলিয়া 'হাম্ল1 বাঘা, 
বলিত। সীতারামের দলে যখন মেনাহাতীই ছিল, তখন বাঘ থাকিবে ন| 
কেন? 

সীতারামের আরও দুইজন সেনানী ছিলেন, তাহারা নিয় জাতীয় , এই সময়ে 
নিয়শ্রেণীর লোকেরাই লাঠি, শড়কী প্রভৃতি অস্স্রবিগ্ঠায় পারদর্শী হইতেন । এ ছুই 
জনের নাম রূপচাদ ঢালী ও ফকিরা মাছকাটা1। বরূপচাদ নমঃশুদ্র জাতীয় এবং 
ফকিরটাদ মত্শ্ত-বিক্রেতা নিকারী ছিলেন। তখন যশোহর-খুল্নায় ম্যালেরিয়া 
প্রবেশ করে নাই; সকল লোকে স্বাস্থাবলে শক্তিশালী ছিল, প্রত্যেকে যথেষ্ট 
আহার করিত, যথেষ্ট শ্রম কবিতে বা পথ হাটিতে পারিত, তাহারা চা-কুইনাইনের 
অপব্যবহারে পাকস্থলীকে জালাতন করিত না। তখন দেশময় যুদ্ধবিদ্ধার 
আলোচনা ও শিক্ষা চলিত । কেহ সে বিছা শিখিয়! প্রশংসা অঞ্জনের স্থযোগ 
সন্ধান করিত, কেহ দেশ-বিদেশে নানা স্থানে গিয়া রাজাদিগের সৈম্তদলে চাকরী 
লইত, আর কেহ দস্থ্য-ডাকাইতরূপে পরস্বাপহরণ করতঃ এশ্বধ্যশালী হইয়া 
জীবন যাঁপন করিত। ডাকাইত দলের মধ্যেও অনেক সং্প্রবৃত্তির পরিচয় 
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পাঁওয়া যাইত; কেহ বা সবলের সম্পদ লুটিয়া লইয়া ছূর্ববল ও ছুংস্থকে বিলাইয়া 
দিত, কেহ বা রূপণের অর্থ করায়ত্ত করিয়া দাঁনধ্যানে সদনুষ্ঠানে ব্যরিত করিত। 
ধর্ম বিশ্বাস ইহার মূলীভূত কারণ । ভারতীয় লোক-সমাজের নিয়স্তরও ধর্শাভাব- 
বজ্জিত নহে। এদেশের দন্থাদুর্বত্বেবা নীতিবজ্িত উন্সার্গগামী হইলেও 
ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বা ভক্তিবিহীন নহে । এজন্য ডাকাইতেরও ইষ্টপূজ' আছে, 
তাহারা ৬কালীপুজা না করিয়। ডাকাইতি করিতে যাইত না। বামা-শ্তামা 
ডাকাইত কিরূপে ভূষণার অন্তর্গত কয়ড়ার কালীবাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, সে গল্প সে দেশের লোকে করিয়া থাকে | বস্থিমচন্দ্রের ভবানী পাঠককে 
দ্য বলিয়া ঘ্বণ! করিব, কি দানবীর বলিয়া! ভক্তি করিব, তাহা বুঝিয়া পাই না। 
এমন গল্প যশোহর-খুল্নায় ও অনেক আছে, তাহা প্রকাশের স্থান নাই। 

দেশে যখন অরাজকতা আসে বা কু-শাসন প্রবর্তিত হয়, তখন সবলের কবল 
হইতে দুর্ববলকে রক্ষার চেষ্টা বহুজনে করিয়া থাকে । সেই সঙ্গে যদি নিজের কিছু 
ধনদৌলত বা প্রতিপত্তি বাড়ে, অথবা অন্ততঃ বীরত্বের খ্যাতি রটে, সকলেরই 
সেদিকে নজর পড়ে। স্বার্থ-নিম্ম্্ত পরোপকার উচ্চস্তরের ধন্ম; সাধাবণ লোকের 
কাছে তাহ! প্রত্যাশা করা চলে না। এই ভাবে যাহার। পাশ্চান্ত্য নাইটের, 
(105161)5) মত বীর-ব্রতে দীক্ষিত হইত, তাহারা কেহ দস্থা ডাকাইত বলিয়। 
উপেক্ষিত হইত, আর কেহ হয়ত রাজা ব! জমিদার বলিয়! প্রখ্যাত হইত। 
অনেক সময়ে ছোট আর বড় এইটুকু ভিন্ন দস্থ্যতে ও বাজাতে অন্য বিশেষ কিছু 
পার্থক্য দেখা যাইত না। সীতারামের সময় ভূষণা ও মহম্মদপুর অঞ্চলে এমন 
অনেক দন্্য ছিল। যছুনাথ এমন অন্ততঃ বারজন দস্থ্যর নামোলেখ 
করিয়াছেন।১ আরও কত নগণ্য অগণ্য ছুর্ধবস্ত যে দেশের লোককে সর্বদা 
প্রাণভরে কম্পান্বিত করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহাদের তালিকা নাই । আমরা 
শুধু তাহাদের অপভ্রংশ নামের সঙ্গে তাহাদের অপকারের কথাই জানি, 
তাহাদের ধন্মভাব ও স্ত্বকীন্তি-কাহিনী আমাদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়। 


১ “রঘো, রামা, শ্ঠ।মা, শুস্তো, বিশে, হ'রে, নিমে, কালা, দিনে, ভুলো, জগ! ও যেদো, এই 
বার জন দস্থা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ।”৮__'সীতী'বম” ৪৮ পৃ। বারভুঞ্ার দেশে যে দশুর 
তালিকায়ও বার সংখ্যা পুরাইতে হইবে, এমন কা নাই । বিশেষতঃ ইহার! সকলেই সীতারামের 
সমসাময়িক নহে । রামা, গ্ামা যে সীতার।মের বহু পূর্বের লোক তাহা বলিয়াছি, রঘো! ও বিশে 
বিগ্যাত ডাকাইত | উক্ত বারজন সকলেই হিন্দু, কিন্ত অনেক মুমলমানও বিখ্যাত ড।কাইত ছিল। 


৫৪০ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 


গিয়াছে । একান্তিক ইচ্জা থাকিলেও এতিহাসিকের পক্ষে তাহার পুনরুদ্ধার 
অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে দল বা বলের প্রয়োগ করিয়া দস্থ্যর প্রবল 
হইয়াছিল, সীতারামও সেইরূপ দলবল জুটাইয়! এ সকল দস্থ্যদলন করিয়া 
আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দেশে শান্তি সংস্থাপন করতঃ 
প্রজাবংসল রাজার মত স্থশীমন প্রবর্তন করিয়াছিলেন; তাই আমরা সেই 
স্থদেশীয় বীরকে এত ভক্তি কি, প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকি; কিন্ত নি 
যাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিয়া শত্ররূপে দীড়াইয়াছিলেন, সেই মোগল শাসবেরা 
সীতারামকে দস্ধ্যবূপেই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বজাতী 
এতিহাসিকের1 সীতাবামকে দন্থ্য বলিয়াই অখ্যাত করিয়াছেন । টার্ট 
প্রভৃতি তঙ্জমাকীরী ইংবাঁজ লেখক সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র ।১ 

সীতারাম কিছুদিন পর্যন্ত অক্রান্তপরিশ্রম করিয়া কদ্রমুন্তিতে দস্থ্যদ্লন 
করিয়াছিলেন । এজন্য তাহাকে অনেক সময়ে সশগ্্র সৈম্তসহ রাত্রিকালে 
গুপ্তভাবে নৌকাযোগে বিচরণ করিতে হইত। বক্তার খা প্রভৃতি সেনানীগণ 
তাহাকে অনেক গুপ্ুসন্ধান দিতেন ও বাপের মত সাহায্য করিতেন ; তাহার 
ফলে দস্থ্যগণ সদর স্বন্দরবন পথ্যন্ত পলায়ন করিয়াও নিস্তার পাইত না। 
তাহার চরগণ সর্বত্র ুবিয়া গুপ্ত খবব আনিত, বিপন্ন গৃহস্থ তাহাকে একমাত্র 
শবণ্য জানিয়া সকল সংবাদ দিত। সেকালে দন্থ্যরা পূর্ববান্ছে পত্র দ্বারা সংবাদ 
দিয়! নির্দিষ্ট দিনে গৃহস্থবভবনে ডাকাইতি করিতে আসিত। সে বাত্তা কোনও 
প্রকারে সীতারামের লোকেব কর্ণে পৌছিলে, তাহারা যথাসময়ে আসিয়া দস্থ্য- 
দ্রিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিত। এইরূপ নিশাক্রমণের জন্য সে সময় 
সীতারামকে গ্রাম্য দেবতা নিশানাথ ঠাকুরের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল ।২ 
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২ এখনও অনেক পপীগ্রামে এই নিশানাথ ঠাকুরের আস্তানা বা বটতলা আছে , ইনি 
মহীদেবের কতকট। রূপান্তর, সেই ভাবে শনি মঙ্গলবারে ইহার পূজা হয়। নহাটা, নড়াইল, 
গঙ্গারামপুর, বেন্দা, রায়গ্রাম প্রভৃতি স্থানে নিশানাথের বটতলা আছে। কাশীর কালভৈরবের 
মত ইনি গ্রামের রক্ষাকর্তী। মোচড়াসিংহ প্রভৃতি তাহার আরও একাদশ ভ্রাতা এবং রণরঙ্গিণী 


সীতারাম : বাল্যাজীবন ও জমিদারী ৫৪১ 


এবং নিশানাথের পার্বচরের মত তাহার সেনানীদিগকেও মোচড়া সিং, গাবুর 
ডালন প্রভৃতি নাম দেওয়া! হইত । এই সকল ছদ্ম নামের জন্য এখন অনেককে 
চিনিয়া লওয়] দুষ্কর হইয়াছে । 

এইভাবে সীতারামেব প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যশোহর খুল্নার অনেক স্থল 
দ্য ছুর্বত্তের হাত হইতে নিস্তার পাইল । তাহীর বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্তাক ; 
এবং আবশ্যক হইলেও তাহ] কল্পনা-বিজডিত না হইয়া পারে না। এইরূপে 
মগদস্থ্যর। দেশ ত্যাগ করিল, ছুই একজন মাত্র এদেশীয় লোকের সঙ্গে মিলিয়া 
মিশিয়। রহিয়া গেল। দেশায় ভাকাইতেবা কতক হত এবং কতক বন্দী হইয়। 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল» কতক ব৷ ছূর্দত্তি ত্াাগ করিয়া শান্ত গৃহস্থ হইল। 
দেশ আবার শান্তির মুখ দেখিল, আম্মীয়স্বজন নিয়ে পরম্পরের বাড়ীতে 
যাতায়াত কবিতে লাগিল, শ্রান্তপথিক স্বচ্ছন্দে দীর্ঘপথ বাহন করিম গৃহস্থ-গৃহে 
অতিথি হইতে লাগিল। স্তব্ধ নিশীথে নদীপথে আবার সারীগান উঠিল, 
আবার পলীতে পলীতে স্বচ্ছন্দ-জীবিকার আনন্দ-লহবী ছুটিল। হুসেন শাহের 
আমলে বঙ্গের লোকে বহুকাল পরে স্থখস্বাচ্ছন্দোর মুখ দেখিয়৷ হুসেনী যুগকে 
স্মবণীয় করিয়া রাখিয়াছে, সীতারামের আমলে ও ভূষণ অঞ্চলে প্রজাবর্গ 
“পীতারামী সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল। গ্রাম্য কবিরা গান বচন। 
করিলেন : 


“ধন্য রাজা সীতাবাম বাঙ্গালা বাহাছুর 
যা"র বলেতে চুবী ডাকাতি হ'য়ে গেল দূর । 
(এখন) বাঘ মান্ধষে একই ঘাটে স্থথে জল খাবে, 
(এখন) বামী শ্যামী পোট্লা বেঁধে গঙ্গা স্লানে যাবে |” 


অল্প কথায় অবস্থার আভাস দেওয়াই যদি কবিতার কৌশল হয়, তবে এ 
অতি স্থন্দর কবিতা । শেষোক্ত দুইটি পংক্তিতে এদেশের অবস্থা অতি স্থন্দর 
ফুটিয়াছে। প্ররুতই প্রতি পাদক্ষেপে লোকের বাঘের ভয় ছিল; মোগলের 
কঠোর শাসন, জমিদারের পীড়ন, জায়গীরদারের জুলুম, মুকদ্দাম, পাটোয়ার বা 


শশা সি শ াশিশিশািশি শীট 


নামে ভগিনী ছিল। ভূষণায় যে তথাকার অধিষ্টাত্রী দেবতার মন্দির আছে, তাহারও নাম 
রণরক্জিণী । মীতারাম তাহার সেনানীদিগকে ত্র।তার মত দেখিতেন, “ভাই” বলিয়। ডাকিতেন, 
এজন্য নিশানাথের সঙ্গে তাহার মিল ছিল। 


৫৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সাজোয়াল প্রভৃতি করসংগ্রাহক কন্মচারীর রাজস্ব ছাড়া বহুবিধ আবওয়াব বা 
বাজে শুক্ধ আদায়ের জন্য প্রজাদ্দিগকে নিংড়াইয়! বক্তশোষণ--এ সব ত 
প্রাত্যহিক কাধ্য ! ইহার উপর দন্থা-ছূর্বত্তের আকম্মিক অত্যাচার নিরীহ 
পল্লীবামীকে সর্ধদ1 রোমাঞ্চিত করিয়া বাখিয়াছিল। হিন্দুর পক্ষে তীর্থ-ধর্্ 
অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল; ধনীরা বহু অর্থব্যয়ে সাজ সরগ্তাম গুছাইয়! দর্নবল 
সহ নৌকা পথে তীর্ঘযাত্রা করিতেন বটে, কিন্তু গরিবের পক্ষে তাহা রর 
হইত না। কিন্তু এখন রামী শ্তামী প্রভৃতি সাধারণ নিঃস্ব স্ত্রীলোকেরাও পৌট 
বাঁধিয়া পদত্রজে গঙ্গান্সানে যাইতে লাগিল । |] 
এইভাবে শান্তির মুখ দেখিয়া, নল্দী পরগণার প্রজাবর্গ সীতাবামের প্রতি 
সমাসক্ত হইল এবং পরগণার আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল । সীতারাম 
রীতিমত জমিদার হইয়া বসিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ভূষণার অন্তত 
সা-তৈর পরগণার কতকাংশ তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ছিলেন, শাসন- 
কৌশলে তাহারও আয় বাড়িল। বর্তমান মহম্মদরপুরের নিকটবর্তী সূর্য্যকুণ্ড 
গ্রামে পূর্ব হইতে নল্দী পরগণার যে কাছারী বাটী ছিল, সেখানে তিনি 
মনোমত অট্রালিক। দ্বারা আবাঁসবাটা স্থশোভিত করিলেন; এখনও তাহার 
ভগ্নাবশেষ আছে । কুর্ধ্যকুণ্ড ও হরিহর নগর এই উভগ্স্বানেই তিনি সৈন্য- 
সামন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, উভয়স্থানে গড়বেট্টিত বাঁড়ী ও সৈন্যাবাস 
স্থাপিত হইল । যুদ্ধবিদ্যা তখন সাধারণ লোকের এমন রুচিগত সহজ সম্পত্তি 
হইয়া]! গিয়াছিল যে, একবার বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া দাঁড়াইতে পারিলে, দলে 
দলে সৈন্য আসিয়া জুটিত। সীতারামের ইচ্ছ] বা অনিচ্ছায় সৈন্য সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল । 
সীতারামের পিতৃকুল শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনিও প্রথম জীবনে শাক্ত 
ছিলেন। পরে তীহার বৈষ্ণব-দীক্ষা হইলেও তখন তাহার শাক্ত-বিদ্বেষ ছিল 
না; রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি সর্বাগ্রে দশভুজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । 
তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। হরিহর নগরে তাহাদের বাড়ী হইলেও তাহার পিতা 
কার্য্যোপলক্ষে ভূষণাতেই থাকেন, তথায় তাহাদের বাসা বাটা ছিল, সীতারাম 
সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন, যুদ্ধবিষ্ভ' শিখিতেন, জমিদারী পাইবার 
পরও তিনি সর্বদ! সেখানে যাইতেন। ভূষণ হরিহর নগর হইতে বেশী দূরবর্তী 
নহে। বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গের কলিকাতা বা ঢাকার মত সে অঞ্চলে ভূষণাই 


সীতাবাম : বালাজীবন ও জমিদারী ৫৪৩ 


ছিল প্রধান সহর-_সভ্যতাঁর কেন্দ্র এবং বাণিজ্যের স্থান।১ মুকুন্দরাম রায়ের 
সময়ে এই সহরের চরমোন্নতি সাধিত হয়। এখন ত ভূষণা শ্বশান ! তাহার 
অসংখ্য কীন্তি-চিহ্ন ভীষণ জঙ্গলের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া! পড়িয়াছে । এখনও 
সেখানে রণরঙ্গিনী দেবীর মশ্দির এবং গোগীনাথ জীউর আখড়া বাড়ীর 
ভগ্রাবশেষ আছে । সীতারাম প্রথম জীবন হইতে এখানে আসিয়া আনন্দোৎসব 
করিতেন । গোসাই গোরাচাদের গ্রন্থে আছে : 


'শবণরঙ্গিনী মাই, সীভাবাম যাকে পাই, 
হইল দেখ রাজা রাজ্যেশ্বব 1, 
এই গোর্সাই গোবাটাদ সীতারামের সমসামরিক | তীহাব শ্রী্ীসংকীর্তন 
বন্দনা, নামক পাচালী পুথি সন ১১৩২ সাল, মাহে বৈশাখ, মোকাম ভূষণা? 
নগবে সমাপ্ত হয় । তাহা হইলে ১৭২৬ খুষ্টাব্ধে অর্থাৎ সীতারামের পতনের 
১২ বৎসর পরে উক্ত পাচালীর লেখা শেষ হয় ।২ 
সপ্রদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত সাধক কামদেব তাকিক ও তীহার 


১ প্রাচীন কাল হইতে ভূষণ নানাবিধ হুশষ্রবন্ত্র (ধূতি চাদর ), কাগজ, গলা, মে[ম, তাম! 
পিতল ও কাসার জিনিস এবং সোনারপার কাকশিল্পের জন্য বিগাত ছিল। ভূষণাই থাস। বন্্ 
প্রসিদ্ধ । রামপ্রসাদ লিখিয়া গিয়ছেন_-'বনাত মখমল্‌ পটু ভূষণাই খাসা । বুটাদার ঢাকাইয় 
দেখিতে তামাস1।' ( বিছ্যাস্থন্র ) ৪* বংসর পূর্বেও যশোহরের উত্তর ংশে যাহা কিছু লেখাপড়া 
সব ভূষণীই কাগজে হইত। এখনও গডবেষ্টিত ভূষণ নগরীর জঙ্গলের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে 
কতকগুলি শ্বানকে বাজারের নামে অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। একটি স্থানকে বড়বাজার বলে, 
সেখানে এখনও কামার ও কাচারু নামক (কাচের চুড়ী প্রস্তুতকারী অনাচরণীয়) একজাতীয় 
কয়েক ঘর লোক বাঁস করিতেছেন। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় রাঁশিরাশি তামার মাদুলী প্রস্তৃত 
করিয়। গৃহাগত ব্যাপারীর নিকট বিক্রয় করা। মুকুন্দরামের সময় ভূষণা সর্ধশ্রেণীর লোকের 
একটি প্রধান সমাজ হইয়াছিল । এখনও বারেন্ত ব্রাঙ্ণ এবং তেলি, মালী, কামার প্রভৃতি নবশাখ- 
গণের এক এক সম্প্রদায়কে ভূষণাই পটী বা খাক্‌ বলে। 

২ গোরাটাদের “সংকীর্তন বনদনা' বৈষ্ব সম্প্রদায়ের অপূর্ব ভক্তিগ্রন্থ। উহাতে ব্রহ্গ 
হরিদাস ঠাকুরের জন্স্থান ও জীবন-লীলার সুন্দর বিবরণ আছে। উহা৷ হইতে হরিদাসের সম্বন্ধে 
অনেক নুতন তথা জানিতে পারিয়াছি। খুল্না জেলার দোনাই নদীর কুলে কলাগাছি বা 
কেড়াগাছি গ্রামে ত্রান্মণকুলে যে তাহার জন্ম, তদ্বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে একটি 
বিস্তৃত প্রবন্ধ মং-সম্পাদিত 'দেবায়তন' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহার সারাংশ এই 
পুস্তকের প্রথম খণ্ডের পুনঃ সংস্করণে গ্রন্থিত করিব। [ ইহা করা হইয়াছে__শি মি] 


৫৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উত্তর সাধক যাদবেন্দ ঘোষ ভূষণায় আগমন করেন এবং প্রথমেই তাহারা 
রণরঙ্গিনীর মন্দিরে উপস্থিত হন। গোরাচাদের গ্রন্থে দেখিতে পাই : 


“কামদেব যাদবেন্্র ছই মহাজন-__ 
শুভক্ষণে ভূষণায় হইল আগমন, 
শীরণরঙ্গিণী মাই মন্দিরে বসিল, 
একসঙ্গে চন্দ সূর্য উদ্দিত হইল । 
ধাওয়াধাই আইল লোক দেখিবার তরে 
রূপদেখি নয়ন ফিরাইতে কেহ নাবে | 
সংবাদ শুনিয়া আইল রাজা সীতাবরাম 
যাদবেন্দ গান কবে হরেকুষ্জ নাম ।? 


সম্ভবত%*এ সময়ে সীতারাম জমিদার মাত্র, তিনি তখনও রাজা হন নাই ; 
লোকে সেই জমিদারকেই রাজ। বলিয়৷ সম্বোধন করিত । কামদেব ও যাদবেক্র 
ভূষণার নিকটবন্তী চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাধনাসন পাতিয়া বন্ৃবংসর 
তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন মাধব বিশ্বাম নামক একজন মৌলিক কায়স্থ 
সংগ্রাম লাহের সময় হইতে নওয়ার! মহলের একজন ক্ষুপ্র জায়গীরদার বা জমিদার 
ছিলেন। চম্পকদহ হৃদের সহিত পল্মার সংযোগ ছিল; উহার মধ্যে তাহার 
নওয়ারা থাকিত, পার্ববন্তী নওয়ারাপাড়া নামক গ্রামে তাহার নিবাস ছিল, 
এখনও সে গ্রাম আছে । মাধব বিশ্বাস যাদবেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া একপ্রকার 
জোর করিয়া তাহাকে নিজ কন্যা ভগবতীকে সম্পরদদান করেন ।১ মাধবের 
গুরু কালীশরণ ভট্টাচার্যের কন্যা রঙ্গিণী দেবীর সহিত মাধবের একান্ত অন্থরোধ 

১ যাদবেন্্র দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ । তিনি পূর্ববে কুলীন ছিলেন, মীধবের কন্যা বিবাহে কুল 
হারাইয়া৷ বংশজ হইয়াছিলেন। যাদবেন্দ্ের বংশধরগণ নিকটবত্তী ঘোষপুরে বাস করিতেছেন । 
বিখ্যাত অবধূত সাধক, “কালীকুলকুগুলিনীর' গ্রন্থকার ভুলুয়া৷ বাবা (কালিদাস ঘোষ ) এই যাদবেন্রের 
উপযুক্ত বংশধর । যশোহরের বিখাত উকীল ৬উমেশচন্দ্র ঘোষ এই ঘোষপুরের ঘোষ বংশীয় । 
ইহারা আকৃনা সমাজের ঘোষ । বংশধারা এইরূপ : জনার্দন € আক্ন1 )_-নৃসিংহ-_কামদেব__ 
রূপনারায়ণ__ কৃষ্ণবল্রভ__যাদবেন্র। (যাদবানন্দ অবধূৃত )। মাধব বিশ্বাসেব কন্য' বিবাহ করিয়। ইহার 
কুল ভঙ্গ হয়। যাদবেক্্র__রামকু্ণ__রামচন্ত্র_কৃপারাম-__গোলকচন্ত্র-_নীলমণি__কালিদাস (ভুলুয় 
বাব ), ভূবন, ত্রজেন্্র, মনোরঞ্জন, সাং ঘোষপুর | 


সীতারাম : বাল্যজীবন ও জমিদারী ৫৪৫ 


ক্রমে একইভাবে কামদেবের বিবাহ হয়।১৯ তাহার বংশধরগণ এক্ষণে মহীশালা 
ও কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন । কামদেব কুমার নদের তীরবত্তী 
কয়ড়ার কালীবাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করেন; পূর্বেই বলিয়াছি, এই সাধনগীঠে 
রাম শ্তামার সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। শেষ বয়সে কামদেব যখন জীবনের সাধন 
শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিলেন, তখন সহস্র লোকের সম্মুখে জলস্ত চিতায় প্রবেশ 
করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। কুমারের তুঙ্গ পাহাড়ের উপর কয়ড়ার 
কাঁলীবাড়ী অতি অপূর্ব স্থান।২ সেখানে যাইব! মাত্র প্রত্যেকের মনে এক 
অনির্বচনশীয় ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। উহারই অদূরে কামদেবের চিতা-স্থান 
প্রদশিত হয়। কামদেবের ম্বর্গারোহণের পরও যাদবেন্দ্র অনেকদিন জীবিত 
ছিলেন। গোসাই গোরাাদ তাহার শিশ্ত হন এবং গোর্সাইজী পরে ভূষণার 
গোপীনাথের আখড়ার মোহস্ত হইয়াছিলেন।২ তখন সীতারাম গোপীনাথের 
মন্দিরে আসিতেন এবং হরিনাম-রসে মজিয়া যাইতেন। ক্রমে তিনি বৈষ্ঞৰ 
ভাবাপন্ন হন এবং রাজ] হইবার পর মুশিদাবাদের টে*য়! গ্রাম নিবাসী কুষ্ণবল্পত 
গোম্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবল্লভের বংশধবেরা এখনও 
মহম্মদপুরের নিকট ঘুললিয়! গ্রামে বাস করিতেছেন। বংশ কথা পরে বলিব। 
পূর্বেই বলিয়াছি সীতারাম বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কি হয়, কখনও কোন 


১ কামদেবের এই বিবাহে শ্রীকান্ত ( বিদ্যাবাগীশ ) ও গঙ্গাধর (স্তায়বাগীশ ) নামক ছুই পুত্রের 
জন্ম হয়। শ্রীকান্ত্ের ধার! ঘোষপুরের নিকট মহীশাল! গ্রামে এবং গঙ্গাধরের ধারা কুষ্ঠিয়ার নিকটব্তঁ 
কুমারখালিতে আছেন। সাধককুল-গৌরব, “তন্ব-তত্বাদি' গ্রন্থের প্রসিদ্ধ লেখক, অসাধারণ পণ্তিত 
৬শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয় উক্ত গঙ্গাধরের কুলপাবন বংশধর । 

২ কয়ড়া প্রভৃতি স্থান পূর্বে যশোহর জেলার মধ্যে ছিল, এখন ফরিদপুরে পড়িয়াছে। 
কামদেবের বংশীয়ের৷ কয়েক পুরুষ এই ৬কালীবাড়ীর অধিকারী ছিলেন, এখন নস সম্বন্ধ নাই। 
শ্রীকান্তের প্রপৌজ্র রামজীবন কয়ড়ার চক্রবর্তীদ্দিগকে কালীবাড়ী দিয়া যান। সেই বংশীয় প্রতাপচন্্র 
চত্রবত্তী এখন উহার সেবায়ৎ। 

৩ গোন্াই গোরাটাদ নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, 'মদণুক শ্রীজগদ্গুর শ্রীষাদবানন্দ।' বাদবেক্র ও 
যাদবানন্দ নাম অভিন্ন । যাদবেন্ত্রই গোগীনাথের মন্দিরের কর্তা ছিলেন, তিনি উহা! গোরাচাদকে 
দেন। গোরার্টাদের নিজ কথা এই : “দয়! করি তেহ মোরে, কৃষ্ণনাম দিল করে, দিল গোপীনাথের 
মন্দির ।' ভূষণা হইতে ১$ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘোৌপের ঘাট গ্রামে গোরাীদের নিবাস 
ছিল। তিনি অহ্বৈত-বংশীয় বারেন্্রব্রান্মণ । মাতুলালয়হত্রে এদেশে আসেন। তাহার বংশ নাই। 


৬৫ 


৫৪৬ যশে।হর-খুলনার ইতিহাস 


হিন্দুদেবদেবীর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সার্বজনীন হিন্দু । অন্য 
প্রসঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা করিব । 

সীতারামের তিনটি বিবাহের বিশেষ উল্লেখ দেখ] যায় ৷ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাদ 
ঠিক রাখিয়া তাহার তিন মহিষীর চরিত্র অস্কিত করিয়াছেন । অতি অল্প বয়সে 
মীতারামের সহিত ভূষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী এক মৌলিক কায়স্টের 
কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্বীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সম্ভবতঃ 
ইহাকেই বঙ্ষিমচনত্র 'শ্রী' নামে কীন্তিত করিয়া! তাহার উপন্যাসের সৌষ্টব সাধন 
করিয়াছেন। লীতারাম নল্দী পরগণা জায়গীর পাওয়ার পর অকল্মাথ্‌ 
তাহাদের অবস্থা উন্নত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত 
দাস-পল্শ! গ্রামে সৌকালীন গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন সরল খা ঘোষের কন্যা 
কমলাকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুশিদাবাদ জেলার ফতেসিংহ 
পরগণ] উত্তর বাটীয় কায়স্থের একটি প্রধান স্থান। এই ফতেসিংহের কতকাংশ 
বীরভূম ও বদ্ধমান জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। যে অংশ বীরভূমে পড়িয়াছে, 
তন্মধ্যে দাস-পল্শ! গ্রাম অবস্থিত । সরল খ! তথাকার সর্বাগ্রগণ্য কুলীন। 
সীতারামের পিতা৷ মৌলিক কারস্থ এবং আভিজাত্যে নিন্ন। এই জন্যই অবস্থা 
ফিরিবামাত্র উদয়নারায়ণ সীতারামের সহিত প্রসিদ্ধ কুলীনের কন্যার বিবাহ 
দিয়াছিলেন। এই সরল খা কন্তা সম্প্রদানকালে কমলাকে ওজন করিয়। পণের 
টাকা লইয়াছিলেন।১ রাণী কমলাই হইম়বাছিলেন সীতারামের প্রধান৷ মহিষী 
এবং তীহার গর্ভে সীতারামের প্রধান দুই পুত্র শ্তামসুন্দর ও স্থরনাবায়ণের জন্ম 
হয়। কমলাকে বস্থিমচন্দ্রের নন্দ বল! যাইতে পারে। 

সীতারাম তৃতীয়বার বদ্ধমানের অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে বিবাহ করেন। এই 
স্জীর নাম বা অন্য পরিচয় জানা যায় নাই | শুন! যায়, উহার গর্ভে বামদেব ও 
ও জয়দেব নামক দুই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। জয়দেব নাম যে সীতারামের 


১ শুধু পণের টাক! নহে, সীতারাম রাজা হওয়ার পর আপন শ্বশুর সরল খা ঘোষ ও 
আরও কম্মেবজন সম্্রান্ত উত্ররাট়ীয় কায়স্থকে ফতেসিংহ পরগণ। হইতে উঠাইয়! আনিয়া তাহাদিগকে 
যথেষ্ট তুমিবৃত্তি দিয়! রাজধানীর সন্নিকটে ঘৃল্লিয়া গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। সেখানে এখনও সরল 
খীর বাট়ীর ভগ্রাবশেষ ও দুইটি দীঘি আছে। কথিত 'আছে, সরল খাঁর এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পু 
গোৌপেশ্বর খা! ঘোষের সহিত সীতারামের কনিষ্ঠ ভঙ্গিনী রাইরঙ্গিনীর বিবাহ হইয়াছিল ।-_যছুনাথ, 
*সীতারাম', ১৩৮ পৃ 


সীতারাম : বাল্যজীবন ও জমিদারী ৫৪৭ 


প্রিয়কাৰি কেন্দুবিন্বের কবি-কোকিলের নামে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ছুই পুন্রই অকালে মৃত্ামুখে পড়ে । স্থতরাং তাহাদের 
বশ নাই। কালে জোষ্ঠ পুত্র শ্যামস্থন্দরেরও বংশলোপ ঘটিয়াছিল। কেবল 
মাত্র স্থরনারায়ণের পৌন্র রাধাকাস্তের ধারায় কয়েকজন জীবিত আছেন এবং 
সীতারামেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা লম্ীনারায়ণের অধস্তন বংশধর দেবনাথ বায় মহাশয় 
গ্রভৃতি কয়েকজন এখনও হরিহরনগরে বাস করিতেছেন । এই তিন বিবাহ 
ব্যতীত লীতাবামের অন্য বিবাহ হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না; সম্ভবত: 
হইয়াছিল, কারণ বীরপুর গ্রামে তাহার নওয়ারাণীব বাটার উল্লেখ আছে। 
যাহা হউক, এ সব বিবাহ উল্লেখযোগ্য নহে এবং সেই মোগল যুগে মুমলমান বা 
হিন্দুরাজন্তবর্গের বিবাহসংখা| ঠিক করিয়! বলিতে যাওয়াই বাতুলতা। জেনানা 
মহলের পরিসর বৃদ্ধি যেন তখনকার রাজাদের ক্ষমতার নিদর্শন ছিল। 
সীতারামের প্রবাদে এ জাতীয় অপবাদের অভাব নাই। কিন্তু প্রমাণের অভাবে 
আমর] সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিব না। 


দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী 


জমিদাররূপে যখন সীতারামের বিপুল প্রতিপত্তি, তখনই অল্পদিন অগ্রপশ্শাৎ 
তাহার পিতামাত। উভয়ে পরলোক গমন করেন । সীতারাম মহাসমা; 
তাহাদের দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন ।১ এতছুপলক্ষে দূরদেশ হই 
বহু অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং বহুসহস্ত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধদিনে 
তাহার গৃহে ভোজ্য ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন) 
শুনিতে পাওয়া যায়, ভূষণ| অঞ্চলে পূর্বের আদ্ধদিনে ব্রাহ্মণ-ভোজনের রীতি ছিল 
না, সীতারামের সময়ে উহা প্রথম প্রবন্তিত হয়। 

সীতারামের সহিত তাহার কনিষ্ঠ ভাতা লক্ষমীনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ 
ছিল এবং তিনিও বিষয়কাধ্য পরিচালনায় অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের 
বৎসরাধিক পরে লীতারাম লক্মীনারায়ণের উপর জমিদারীর ভার দিয়া মুনিরাম' 
ও রামরূপকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। কথিত আছে, তিনি 
গয়াক্ষেত্রে পিগুদানের পর বহুবিধ উপহার ত্রব্সহ রাজধাশী দিল্লীতে উপনীত 
হন। নবাব সায়েন্তা খা! তাহাকে ভালবাসিতেন এবং জায়গীরদাররূপে তাহার 
কৃতিত্বের সংবাদ বহপূর্বের বাদশাহ-দরবারে পৌছিয়াছিল। তিনি যে দক্ষিণ- 
বঙ্গে দস্থা দুর্ধ ত্তের বিদ্রোহশান্তি করিয়া নিয়মমত শাসন ঠিক রাখিতে সমর্থ, 
তাহা' প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল ন|। যেটুকু বা বাকী ছিল, তাহ 
মুনিরামের বাক্‌-কৌশলে সম্পূর্ণ হইল। এ সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব দিলীতে 
ছিলেন না, কারণ তিনি ১৬৮৩ খুষ্টাঝে শেষবার দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া যান 
এবং এ ঘটন। তাহার ২।৩ বৎসর পরে হওয়া! সম্ভবপর | এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে 
বাদশাহ সাধারণত: ভারপ্রাপ্ত কন্মচাবীর অভিমত অনুসারে কার্য করিতেন 
এবং সায়েস্তা খার প্রশংসাবাদে সে অভিমত দুঢ় করিয়াছিল । যাহা হউক, যথা- 
সময়ে শীতারামের প্রার্থনামত তাহাকে “রাজা” উপাধির পাঞ্জাসহি ফারমাণ এবং 

১ দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের গৃহে রক্ষিত ফর্দি হইতে জান! গিয়াছে যে, সীতারামের 
পিতৃশ্রাদ্ধে ২৮,৯৭২২ টাঁকা ব্যয় হয়। এখনকার দিনে উহা! অনু[ন দুইলক্ষ টাকার সমান।__ 
বছুনাথ, 'সীতারাম', ৫ম সং, ২৩৭ পৃ। 


সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী ৫৪৯ 


দক্ষিণবঙ্ষের আবাদী সনন্দ প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় সনন্দ পাইলে রাজাকে 
কিছুকাল রাজন্ব দিতে হইত না, ততদিন তাহাকে আবাদ মহলে গ্রজাপত্তন 
করিয়া তাহাদিগকে রীতিমত শাসনতলে আনিতে হইত । এই সকল রাজারা 
মন্সবদাবের মত প্রত্যন্ত রক্ষার ভার পাইতেন এবং সামন্ত নুপতি বলিয়া গৃহীত 
হইতেন। সীতারাম ফারমাণ লইয়! সর্বপ্রথম ঢাকায় গিয়া নবাবের সহিত 
সাক্ষী করিলেন।১ নবাব ইহাতে বরং সন্তষ্টই হইলেন এবং বাদশাহী সনন্দে 
স্বাক্ষর করিয়| সববাদারের সম্মতি দান কবিলেন। 

এই বাজোপাধির সনন্দ লইয়া যেদিন সীতারাম স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, 
তখন হইতে হরিহরনগরে এক অপূর্ব আনন্দোৎসব চলিল | তিনি রাণী কমলার 
সহিত রাজততক্তে বসিলেন, শাস্ত্রীয় বিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান হইল । পানভোজন ও 
আমোদ-প্রমোদের বিরাট আয়োজনে অর্থরাশি উড়িয়া গেল। উত্সব উপশাস্ত 
হইলে, সীতারামের মনে সমস্ত! উঠিল, তিনি রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাহার 
রাজ্য ৰা রাজধানী কই ? নলদী ও সা-তৈরের জমিদারী তাহার করায়ত্ত ছিল, 
এবং সে জমিদারী তিনি চারিদিকে কিছু বাঁড়াইয়া৷ লইয়াছিলেন; এখন আবার 
নৃতন আবাদী সনন্দের বলে ভাটিরাজ্য নিজবলে অধিকার করিয়! লইতে পারিলে 
রাজোপযোগী রাজ্য হইতে পারে। কিন্তু সর্বাগ্রে রাজধানী চাই ; কারণ 
উপযুক্তস্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে সুদূঢ় দুর্গে সৈন্য সংগ্রহ করতঃ 
আত্মরক্ষা বা পররাজ্যজয়ের স্থব্যবস্থা কবিতে না পারিলে, রাজনামেও যেমন 
কলঙ্ক হয়, অরাজক দেশে রাজত্বও বেশী দিন চলে না। তাই সীতারাম 
রাজধানীর উপযুক্ত স্থান অন্নসন্ধান করিতে লাগিলেন। 

ভূষণীয় ফৌজদারের বাস; হরিহরনগর সেই ভূষণার নিকটবন্তী বলিয়। 
সেখানে তীহার পছন্দ হইল না; সৃুর্ধ্যকুণ্ডে পুরাতন কাছারী ছিল, অবস্থানের 
হিসাবে সে স্থানও তিনি মনোনীত করিলেন না ; অনেক বিবেচনা করিয়া তিনি 
সূধ্যকৃণ্ডের সন্নিকটে বাগ্জানি মৌজায় স্থান নির্বাচন করিলেন। উহারই পার্ে 


১ যছুনাথ বলেন, সীতারাম দিল্লী হইতে মুশিদাবাদে আসিয়। মুখিদকুলি খাঁর অনুগ্রহ লাভ 
করেন। ১৭০৪ খু অবে' মুশিদাবাদে রাজধানী হয় এবং ১৭০৭ অন্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটে । 
স্ৃতরাং স্বীকার করিতে হয়, সীতারামের রাজোপাধি ১৭*৪-০৭ মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু আমর! 
সনন্দ ও শিলালিপি হইতে দেখিতে পাই, সীতারাম উহার পূর্বে মহম্মদপুরে রাজধানী করিয়া তথায় 
১৬৯৯ অন্দে দশভুজার মন্দির, ১৭০৩ অন্দে কানাইনগরের মন্দির নিশ্মীণ করেন এবং ১৬৯৬ অন্দে 


৫৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এখনও নারায়ণপুর গ্রাম আছে; হয়ত সেই নামই তাহার প্রিয় ছিল, কিন্ত 
কাধ্যতঃ তিনি রাজধানীর নাম রাখিলেন__মহম্মদপুর । এখন ছুইটি প্রশ্ন ্বতঃই 
মনে উঠিতে পারে । সেখানে তিনি স্থান নির্বাচন করিলেন কেন এবং হিন্দুর 
রাজধানীর নৃতন নামই বা মহম্ম্পুর হইল কেন? বহুমতের সমন্বয় করিয়া 
আমি এই উভয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি । 

স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বল! যায়। প্রথমতঃ, উড 
অবস্থান অতি স্বন্দর। উহার তিন দিকে বিল, একদিকে নদী, মধ্যস্থানে উ 
স্থল। ভূষণার দিকে অর্থাৎ প্রধানতঃ যেদিক হইতে শক্র আসিবার সম্ভাবনা, 
সেই পূর্ববদিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখা দ্বারা! দক্ষিণদিক দুপ্পরবেশ্য করা যায় । 
অপর ছুইদিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই । দ্বিতীয়তঃ, স্থানটি 
নল্দীর পুরাতন কাছারী কু্্যকুণ্ডের নিকটবর্তী এবং পূর্ব হইতে এখানে সৈশ্যাবাস 
ছিল। তৃতীয়তঃ, এইস্থানে একটি ভগ্রমন্দিরে সীতারামের ভাগাদেবতা ৬লক্ষ্মী- 
নারায়ণ শিলা আবিষ্কৃত হন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক মত আছে; কেহ 
বলেন, সীতারাম যখন জায়গারদার, তখন একদিন অশ্বারোহণে এই স্থান দিয় 
যাইবার সময় সহসা তাহার অশ্ব-ক্ষুর মাটীতে প্রোথিত হয় এবং তিনি পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখেন একটি চক্র বা ত্রিশূল অশ্ব-ক্ষুরে ফুটিয়া গিয়াছে, তখন সেইস্থান 
খুঁড়িয়। ক্রমে ভগ্রমন্দির বা শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় । আবার কেহ বলেন, 
এই ঘটনা সীতারামের আমলে না হইয়া, তাহার বহু পূর্বের যখন তাহার পিতা 
সাজোয়াল হইয়া আসেন, তখন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই মতই ঠিক; উদয়- 
নারায়ণই এইস্থান দিয়া ভ্রমণকালে দৈবক্রমে ভগ্রমন্দিরে এক শালগ্রাম শিল! পান 
এবং পরীক্ষায় স্থির হয় উহ! লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র । ক্রমে তাহার চাকরীতে উন্নতি 
হওয়ায় তিনি এ শিলাকে ভাগ্যদেবতা স্থির করিয়া হরিহরনগরে প্রতিষ্ঠিত 
করেন; হয়ত সেই সময়ে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হওয়ায় সে পুত্রের নাম 
রাখিয়াছিলেন লক্গমীনারায়ণ। উক্ত চক্র সীতারামের পিত৷ পাইয়াছিলেন বলিয়। 
মনে করিবার আরও কারণ আছে। রাজধানী স্থাপনের কয়েক বখ্সর পরে 


গুরুপুত্রকে সনন্দ দান করেন । রাজ! হইবার পূর্বে এ সব ঘটন। হয় নাই । আমাদের মনে হয়, 
১৬৮৭-৮ খৃষ্টাব্দে সীতারাম রাজোপাধি পন, তখন তাহার বয়স প্রায় ৩ বংসর। তখনও সায়েস্ত। 
খা ঢাকায় নবাব ছিলেন । 


সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী ৫৫১ 


সীতারাম এই শিলা হরিহরনগর হইতে আনিয়া» নৃতন অষ্রকোণ মন্দিরে উহার 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে লিখিয়! রাখেন : 
'লক্ষমীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসতৃশকে । 
নিম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং লীতারামেণ মন্দিরমূ ॥” 

[ তর্ক-৬, অক্ষি-২, রস-৬, ভৃ-১; অঙ্কের বামাগতিতে ১৬২৬ শক বা 
১৭০৪ খুঃ অব।] অর্থাৎ সীতারাম ১৭০৪ থুঃ অব পিতৃপুণোর জন্য 
লক্ষমীনারায়ণের প্রতিষ্ঠাকল্পে এই মন্দির নিশ্শাণ করেন। পিতুদেবের সহিত 
এই বিগ্রহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি “পিতৃপুণ্যার্থং কথা 
বলিতেন না। আবার লক্ষমীনারায়ণ যদি তাহার নিজেরই আবিষ্কৃত ভাগ্যদেবতা৷ 
হইতেন, তাহা হইলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় সর্বাগ্রে সে মন্দির নিম্মিত হইত 
এবং কানাইনগরের “হরেকফ্ণ' বিগ্রহের প্রতিষ্টা-লিপিতে যেরূপ প্রাণ খুলিয়। 
আন্তরিক ভক্তির ভাষ বাক্ত কৰিয়াছেন, এ মন্দিরের লিপিতেও তেমন কিছু কথা 
থাকিত। আমরা দেখিব ১৬৯৯ খুঃ অবে দশভুজার মনির ও ১৭০৩ অন্দে 
কানাইনগরের বহু শিল্পকলা-সমন্বিত পঞ্চরত্ব মন্দির নিশ্মিত হয়, এবং তাহারও 
পরে ১৭০৪ অবে কারুকাধ্য-বজ্জিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নিশ্মিত হইয়াছিল। 
স্থতরাং লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত রাজধানীর সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্ত তদপেক্ষা 
অবস্থান কৌশলের জন্যই প্রধানতঃ স্থান নির্বাচন করা হইয়াছিল, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস। 

এখন আমরা মহম্মদপুর নামের কথ! বিচার করিব | এ বিষয়ে সাধারণ মত 
এই, সীতারাম যখন স্থান মনোনীত করেন, তখন এ স্থলে মহম্মদ আলি বা 
মহম্মদ শাহ নামে এক ফকির বাস করিতেন । সীতাবাম তাহাকে স্থান ত্যাগ 
করিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন না। অবশেষে অগতা। 
তাহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন 
এইবূপ বলেন; সীতারাম সে প্রস্তাবে সম্মত হন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মত গ্রহণ 
করিয়াছেন, গল্পটিও সেইজন্য বদ্ধমূল হইয়াছে । এমন কি, মহম্ম্দপুর দুর্গে 
প্রবেশ পথের বামদিকে পদ্মপুকুরের কূলে একস্থানে মহম্মদ শাহের আস্তান। ছিল 
বলিয়। প্রদশিত হয় । কিন্তু সেখানে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কোন ইমারত বা 

১ হরিহরনগর হইতে ৬লঙ্্রীনারায়ণ শিলা লইয়! আসিবার সময় সেখানে উহার বদলে শ্ীধর 
চক্র প্রতি করা হইয়াছিল, তাহার কিছু দেবোত্রও ছিল : সে শিল। এখনও সেখানে আছেন । 


৫৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মস্জিদ নাই। একজন সাধু ফকিরের আস্তানা! সেখানে থাকিলে বা তাহার 
জন্য একটি মস্জিদ গঠিত হইলে, তাহাতে কি ক্ষতি হইত, তাহা বুঝিয়া পাই 
না। বিশেষতঃ যখন সীতারামেরও রাজনৈতিক তীক্ষ বুদ্ধি দেখি এবং তিনি 
প্রতাপাদিত্যের মত হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইয়া মিশাইয়া৷ লইয়া! স্বকার্ধ্য সাধনে 
তৎপর হইয়াছিলেন, তখন মনে' হয় না যে, মুমলমান ফকিরকে স্থানান্তরিত 
করিবার জন্ই তিনি বাধ্য হইয়! মহম্মদপুর নাম রাখিয়াছিলেন। কে 
একজন মুসলমান ফকির সেখানে থাকিতে পারেন, কিন্তু শুধু তাহার সন্তষ্ি 
জন্ বা বিরাগের ভয়ে নহে, পার্ববন্তী সমস্ত মুলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতির: 
প্রত্যাশায় এবং হিন্দুমুসলমানের প্রীতি বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে সীতারাম 
মহম্মদপুর নাম বাখেন, ইহাই আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। 
শতাধিক বর্কাল মোগলশাসন চলিলেও পাঠানগণ তখনও শান্ত হন নাই; 
সাধ্যপক্ষে যেখানে সেখানে তাহার! বিদ্রোহী হইতেন ; সা-তৈরে শীতারাম যে 
করিম খাঁর বিদ্রোহ দমন করেন, তিনিও পাঠান; সীতারাম যখন ক্ষমতাপন্ন ' 
রাজা হইয়া বসিলেন, তখন পাঠানের! তাহার দ্রকে চাহিতেছিলেন ; মোগলের 
কঠোর শাসন হইতে দেশরক্ষা! করা, যেটুকু স্থানে সাধ্য, দেশীয় শাসন প্রবন্তিত 
করা যে সীতারামের গৃঢ উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই দূর 
অভিসন্ধি সন্মুথে রাখিয়া, সীতারাম অনেক পাঠানকে সৈম্তদলে আশ্রয় দিয়া- 
ছিলেন, অনেকে সাধিয়! আসিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের 
সকলের সহাহৃভৃতি দুভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য, তিনি মোল্যাদিগের পরামর্শে 
রাজধানীর নাম হজরতের নামানুসারে মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন। সীতারাম 
তাহার মুসলমান সেনাপতিদিগের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করিতেন, তাহা- 
দিগকে “ভাই” বলিয়। ভাকিতেন। হিন্দু-মুসলমান প্রজার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় 
করিবার জন্য তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন । সে সব উপদেশ-বাণী লোকমুখে 
ও ভিক্ষুকের গানে দেশময় প্রচারিত হইয়। পড়িয়াছিল।১ গ্রাম্য কবিরা সত্যের 
অপলাপ করিতে জানিতেন না। 

যাহা হউক, এইভাবে স্থান নির্দেশ ও নামকরণের পর সীতারাম রাজধানী 
মহম্মদপুরে একটি মুণ্ময় দুর্গ নিম্মাণ করেন। শুধু ছুর্গ নহে, কয়েকটি স্থপ্রশস্ত 
৯. এখনও সে সব গান দুষ্প্রাপ্য নহে । যছুনাধ স্বীয় পুস্তকে উহার ২।১টি সংগ্রহ করিয়। দিয়া 
সকলের ধন্যবাদ হইয়াছেন। মাগুরাঞ্চলে এই জাতীয় কবিতা! খুব বেশী পাওয়া যায়, কারণ তথায় 


সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী ৫৫৩ 


জলাশয়, স্বন্দর মন্দির ও আবাসগৃহ, এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর শোভাবদ্ধন 
করিয়াছিল। আমরা অগ্রে দুর্গের কথ! বলিয়া পরে জলাশয় ও মন্দিরের 
কথা তুলিব। 

মহম্মদপুর-ছুর্গের নিশ্মীণ-কৌশল পর্যযালোচন! করিলে সীতারামের যুদ্ধনীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ছুর্গটি প্রায় সমচতুক্কোণ, পূর্বদিকে উহার সদর প্রবেশ- 
দ্বার। ছুর্গটির প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য সিকি মাইলের অধিক, স্থতরাং সম্পূর্ণ 
বেষ্টন এক মাইলের বেশী। উহ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ পরিখ। দ্বারা বেষ্টিত ছিল, 
এখনও কোন কোন স্থানের পরিখায় বার মাস জল থাকে । উত্তর ও পশ্চিম 
দিকের পরিখা এবং উহার প্রান্তবন্তী স্থান এমন ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়' 
পড়িয়াছে যে, স্বন্দরবনের মত তাহ] ভীতি-সম্কুল। পরিখার মাটি ছারা চতুদ্দিকে 
মুন্ময় প্রাচীর রচিত হইয়াছিল, এখনও উহার অনেক টিপি আছে; ভিতরের 
খনিত পুকুরের মাটা দিয়! সবস্থানটা কিছু উচ্চ করা হইয়াছিল। উক্ত পরিখা 
বাতীত বাহিরে আরও কৃত্রিম বা স্বাভাবিক পরিখা ছিল। পূর্বব ও উত্তর দিকে 
জঙ্গলের মধ্যদিয়া কালীগঙ্গা নামক মরা নদী প্রবাহিত ছিল। পশ্চিম দিকে 
বিল এবং ছত্রাবতী নদীর নিশানা এখনও পাওয়া যায়। শুধু দক্ষিণ দিকে এমন 
কিছু জল প্রবাহ ছিল না; এজন্য সীতাবাম সেদিকে পূর্ব-পশ্চিমে এক মাইল 
দীর্ঘ একটি বিস্তৃত ও গভীর গড়খাই খনন করেন।১ উহার বিস্তৃতি প্রায় ২০০ 
ফুট। এই নদীর মত পরিখ। পার্শবন্তী লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে । 


পোপ শপ পপ 


বনু নিরক্ষর কবির আবির্ভাব হইয়াছিল । ইছু বিশ্বাস ও পাগল! কানাই-এর কথা আমরা পরে 
বলিব। সীতারামের সময়ে প্রচারিত একটি ধুয়া এই : 
“শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন । দেশ গায়েতে য1 হইল শুন দিয় মন ॥ 
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুলমানে ভাই । কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ 
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুদলমানে খায় । মুসলমানের নস রেস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায় ॥ 
রাজ! বলে আল্লাহরি নহে দুইজন ৷ ভজন পুজন যেমন ইচ্ছা করুকৃগে তেমন ॥ 
মিলেমিশে থাকা স্থখ, তাতে বাড়ে বল। ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গির৷ খল ॥ 
চুলে ধরি নারী ল'য়ে চড়তে নারে নায়। সীতারামের নাম শুনিয়ে পলাইয়। যায় ॥” 
_-যছুনাথ, 'সীতারাম', থম সং, ১১২ পৃ 
১ পুর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ জলাশয়ের জল হিন্দুরা নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধ্যে ব্যবহার করেন ন! বলিয়া 
দীতারাম এই বাহিরের পরিখাটির পূর্ধবসীমায় উত্তর মুখে এবং পশ্চিমপ্রান্তে দক্ষিণ মুখে পরিখাটিকে 
একটু দূর পর্যন্ত খনিত করিয়া জলাশয়টি উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 


৫৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহম্মদপুরের পূর্ব প্রান্তে প্রবল নদী মধুমতী ভূষণ প্রদেশ হইতে উহাকে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর বা পশ্চিম দিক হইতে কোন শক্র সৈন্য 
আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা! ছিল না এবং সেদিকে চলাচলের পথবিহীন বহুবিস্তৃত 
বিল ছিল। শক্র আসিতে হইলে, ভূষণা অঞ্চল হইতে বারাসিয়া বা মধুমতী 
নদী পার হইয়া, পূর্ব বা দক্ষিণ দিক দিয়! ছূর্গাক্রমণ করিতে হইত। দক্ষিণ 
দিক হইতে প্রবেশ করিবার পথে সীতারামের প্রশান্ত জলাশয় রামসাগর । 
উহার উত্তর প্রান্তে প্রথম বাধা দিবার স্থান। সেখান হইতে শক্রসৈম্ত অবাধে | 
অগ্রসর হইলে, উত্তর মুখে আসিয়া! ঠিক ছৃর্গের সন্মুখে পড়ে, এ পথের ডানদিকে |] 
বাহিরের পরিখা বিস্তৃত ছিল। দুর্গের সম্মুখে সেন। নিবাস ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত 
রাজপথ পশ্চিম মুখে গিয়া ভিতর ছূর্গেব দ্বারে পৌছিয়াছিল। বাকের মুখে 
শত্রুর সংকারের জন্য সারি সারি কামান পাতা থাকিত; যদি তাহাতেও তৃপ্ত 
না হইয়া কাহারও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য থাকে, তবে দুর্গের সদর তোরণে 
অর্গলবদ্ধ দ্বারের সম্মুখে ভীষণ সংঘর্ধ বাধিত। 

এখন হুর্গাভ্যনস্তরের ভগ্ন গৃহাদি দেখিয়া ভিতরের অবস্থা যাহ! অন্গমান 
করিতে পারি, তাহা বলিতেছি। মানচিত্র হইতে উহা! সহজে বুঝা যাইবে । 
শ্শানের অস্থিথণ্ড হইতে জীবন্ত মন্তুষ্তের অন্গমান করার ন্যায় ভগ্ন স্তুপাদি হইতে 
সৌধ-সৌন্দর্ধ্য বুঝিয়া লইতে হইবে । প্রথম তোরণ দিয়া ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত 
ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে, ডানদিকে পুণ্যাহ ঘর ও পশ্চাতে কারাগার এবং বামে 
শরীররক্ষী সৈন্যের আড্ডা ছিল। মসীতারামের পতনের পর শেষোক্ত স্থানে 
নল্দী জমিদারীর কাছাবী বসিয়াছিল। আর একটু অগ্রসর হইলে, ডান দিকে 
মালখানা ও কানুন্গো কাছারী এবং বামভাগে স্থবিস্তৃত গোলাবাডী দৃষ্টিপথে 
পড়িত। পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় চত্বরে উত্তরদিকে দশভূজার মন্দির, পশ্চিমে 
রুষ্ণজীর অশেষ কারুকার্ধ্য খচিত অপূর্ব মন্দির এবং দক্ষিণে নহবতথানা। ছিল । 
রুষ্জীর মন্দিরের দক্ষিণ দিয়া সদর পথে অগ্রসর হইলে, বামে শিবমন্দির 
থাকিত। পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্থ প্রাঙ্গণে উত্তরে লক্ষমীনারায়ণের অষ্টকোণ দৌতালা 
মন্দির, পশ্চিমে তোষাখানা১ ও অন্যান্য গৃহ, এবং দক্ষিণের পোতায় রাজার খাস 

১. তোধাখানার অট্রালিকাটি সম্পূর্ণ খিলানে গঠিত জৌড়-বাজলী । মোট ৪টি গৃহে বিভক্ত; 

দক্ষিণ দিকের দুইটি ঘর বড, উহার প্রত্যেকটি ৩২৪ “৯:৮-১০৮। উত্তরদিকের ঘর দুইটি ছোট, 
উহার প্রত্যেকটি ১৪-৯+১৭৩। প্রস্থদিকের ছাদের খিলানের উচ্চতা--১১৩! ইঞ্চি । 
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বৈঠকখানা ছিল। পরবর্তী চত্বরই অন্দর মহল, উহার এখন কিছুই নাই। 
কেবল তাহার পশ্চাতে সাধুখার পুকুর নামে একটি সুদীর্ঘ খাত আছে।১ অন্দর 
মহলের প্রবেশের বামভাগে একটি টিপিকে লোকে 'সবিলা বেওয়ার ভিন্রা' 
বলে। পাঠান সৈম্তগণ সীতারামের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তিনি বাছিয়া 
বাছিয়া উহাদের মধ্য হইতে শরীররক্ষী সৈন্য লন, উহারা ছুর্গমধ্যে বাস করিতেন। 
এমন কি, অন্তঃপুরের পরিরক্ষণ কার্ধেও তিনি পাঠান সেনানীকে ভার দিয়া- 
ছিলেন । সবিলা বেওয়া এরূপ কোন দ্বারবক্ষকের উত্তরাধিকারিণী হইতে 
পাবেন। হয়ত ইহা হইতেই ওয়ে্টল্যাণ্ড সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে, 
সীতারামের অন্তঃপুরমধ্যে গণিকাদিগের বাসা ছিল। সে অনুমান অমূলক ।২ 
দশভুজাঁর মন্দিরের উত্তরদিকে একটি সুন্দর ছোট পুকুর আছে, উহার 
চাবিপাশ এবং তলদেশ সানবান্ধ।। এ তলদেশে ৭৮টি চাড়িবলান কৃপ ছিল, 
উহ] হইতে জল বাহির হইয় পু্ধরিণীটিকে পূর্ণ করিয়। রাখিত। এই পুকুরকে 
লক্ষমীনারায়ণেব পুকুর বা ধনাগার পুকুর বলে, কারণ প্রবাদ আছে, এই পুকুরের 
মাঝে সীতারামের ধনরাশি বিভিন্ন পাত্রে জলমগ্ন থাকিত। প্রবাদ অবিশ্বাস্য 
নহে, অনেকে বহুদিন পরেও এখানে ধনলাভ করিয়াছেন, এবং কাহারও বা! 
বিপুল চেষ্টা বিফল হইয়াছে । এই ধনাগার পুকুরেব পশ্চিম পারে এখনও 
একটি দৌতাল! অট্টালিকা ভগ্রাবস্থায় দাড়াইয়া আছে, লোকে বলে উহাই ছিল 
রাজা সীতারামের খাস বাসগৃহ |« উহারই সম্মুখে পশ্চিমদিকে একটি গোলা- 


১ কথিত আছে, যে বৎসর সীতারামের ভগিনীর সহিত গোপেশ্বর খ। ঘোষের বিবাহ হয়, 
দেই বংসর এই পুকুর খনিত হয়। গোপেশ্বরের অন্ত নাম সাধু খা । ভজ্জম্ত অন্দরের স্ত্রীগণ এই 
পুকুরকে সাধুখার পুকুর বলিতেন।-_বছুনাথ, 'সীতারাম', ১৩৮ পৃ। 

হু ৬৬55091704১ 955016, 9. 30 , বছুনাথ, ৫২১ প্‌। 

৩ এই পুকুরে এক সময়ে নলদীর নায়েবের পাচক একটি বাক্সে ৫** স্বরণ মোহর পায়। 
এইরূপ আরও অনেকে অর্থ পাইয়াছে। কিন্তু নড়াইলের বাবুরা *.."2৫৪ 011162170 5681০৮. 
210 086 02171 00 1100 ৪05 809 0:623015 90101011 0015100 06 10 10৮৬৬ 55019800, 
55016, 0.3] . 

৪ গৃহটি দৌতাল| , পশ্চিমদিকে সদর, সেইদিক হইতে ফটো লওয়া হয়। নিয়তলে সম্পূর্ণ 
গৃহটি তিনটি কামরা ও একটি দরদাঁলানে বিভক্ত । পার্খের ছুইটি ঘর প্রত্যেকটি ২১-৯১ ৮৯17, 
মধ্যের ঘরটি ২৫-%”১৫ ৮১০” এবং দরদালান ২৫-৬+১:৮-১০+; উপরের তলেও এইরূপ ছিল। 


৫৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কার ইঠ্টকত্তূপ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুক্কাপ্িত আছে, উহাকে তাহার বিলাসগৃহ 
বলিয়া ব্যাখা। করা হয়। কিন্ত সে নশ্ম-গৃহে একদিন বিলাসের কি সরগ্রাম 
ছিল, তাহা কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইতে হয়। এ স্তূপেরই শীর্দেশে দীড়াইয়া, 
যখন একদিন অপবাহে সীতারামের আবাসবাটিকার ফটে1 তুলিতেছিলাম, 
তখনই পশ্চাৎ হইতে এক বন্য বরাহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আমার জীবনান্ত 
হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। অন্দর মহলের উত্তরদিকে একটি স্থানকে নয়াবাড়ী 
বলে; হয়ত সেখানে কোন নৃতন রাণীর নৃতন বাড়ী ও পুকুর ছিল। সীতা- 
রামের পতনের পর সেখানে নড়াইলের কাছারী বসিয়াছিল; এখন তাহা গভীর 
জঙ্গলের কুক্ষিগত হইয়! পড়িয়াছে । 

দুর্গ-পরিখার উত্তরে প্রীতরাম সরকারের পুকুর ও মন্দির ছিল। পুক্রুরকে 
দেওয়ানের পুকুর বলে। সরকার মহাশয় সম্ভবতঃ নায়েব দেওয়ান ছিলেন । 
সরকারের বাটার উত্তর দিকে নারায়ণপুর গ্রাম) তথায় দেওয়ান যছুনাথ 
মজুমদারের বাটার ভগ্রাবশেষ জঙ্গলমধ্যে আবিষ্কার করা যায়। মন্দিরের উপর 
বটবৃক্ষ জন্মিয়া কালে এত বড় হইয়াছে, যে মন্দিরের ভগ্রাংশ এক্ষণে বৃক্ষশীর্ষে 
দোছুল্যমান হইয়া রহিয়াছে । দেওয়ান বাটার পূর্বদিকে কামারপাড়। ছিল। 
তাহারা সীতারামের অস্ত্রনিশ্মীণ করিতেন। কামার বাড়ীর অনেক ভগ্নগৃহ 
এখনও জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। সে জঙ্গলে শুধু ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত 
ইষ্টকরাশি প্রাচীন কাহিনীর বার্তাবহ হইয়! রহিয়াছে । 

দুর্গের সিংহদ্বারের সম্মুখে পূর্বদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সীতারামের 
ইষ্টক রচিত দৌলমঞ্চ ছিল; এখন উনুদক্ত প্রান্তর জঙ্গলাবৃত হইয়াছে, কিন্ত 
দোলমঞ্চ আছে এবং নাটোবের আমলে একবার সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এখনও 
ভাল অবস্থায় আছে। এক সময়ে পরিখা বেষ্টিত এই প্রাঙ্গণের পূর্বর ও উত্তর 
ধারে সেনা-শিবাস ছিল এবং মধ্যস্থলে কুচ্‌-কাওয়াজ্‌ হইত । দোলমঞ্চের দক্ষিণ- 
দিকে রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটা । এই বাটাটি প্রাচীর বেষ্টিত চক, উহার কতকাংশ 
দোতালা। উত্তরদিকে নিম্ন তল দিয়! সদর পথ, পশ্চিমের পোতায় রামচন্দ্র 
সীতা, লক্ষণ ও হন্গমানজীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত, পূর্বপোতায় কাছারীঘর এবং দক্ষিণ- 
দিকের একপার্খে লোকজনের বাসগৃহ ও অন্যদিকে ভোগমন্দিরার্দি ছিল। 
পশ্চাৎ দিকে একটি পুকুর আছে। এই বাটা সীতারামের সময়ের নহে ; তাহার 
রাজ্য যখন নাটোরবাজ্যের অধিকৃত হয়, তখনই কাছারী ব! কশ্মচারীদের বাস- 
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গৃহের জন্য রাজপুরীর মালমসল্য! দিয়া এই বাটা গঠিত হয়। শুনিতে পাওয়া 
যায়, বাণী ভবানীর সময়ে তাহার বিধবা কন্যা! অপূর্বব রূপবতী তারাদেবী সিরাজ- 
উদ্দৌলার অত্যাচার ভয়ে কিছুকাল গ্রপ্তভাবে এইস্থানে বাস করিয়াছিলেন ।১ 
তাহার স্বামীর নাম-_রঘুনাথ লাহিড়ী । এইজন্য তিনি বহস্থানে রঘুনাথ বা 
রামচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদ্পুরে বাস করিবার সময় তিনি এই 
কাছারী বাটীতে উক্ত বিগ্রহগুলি স্থাপনা কবিয়। উহার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। 
রামসাগবের জলকর ও অন্ক কয়েকটি তালুক এই বৃত্তির মহল ভুক্ত ছিল, পরে 
উহা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 

দুর্গের বাহিরে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বাজার ছিল। রামসাগরের উত্তর প্রাস্ত 
হইতে আর ম্ত করিয়! দুর্গদ্বার পর্যন্ত চাদনী চকের মত নানাজাতীয় বিপণি- 
মালায় পরিশোভিত ছিল । দক্ষিণদিকের যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার 
কথ! বলিয়াছি, তাহার উত্তর ধারেও বাজার ছিল, এখন উহার একটা স্থানকে 
“বাজার রাধানগর' বলে। বিশেষত্ব এই ছিল যে, এই বাজারের এক এক অংশ 
এক এক প্রকার দ্রব্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উহাকে এক একটি পটী বলিত ; 
যেমন কাইয়া পটী, কামার পটা ও কাষ্ঠঘর পাড়া প্রভৃতি। এখন দোকানপাটের 
চিহ্ন নাই, কিন্তু লোকমুখে নামের খবর আছে। সীতারামের সৌভাগ্যরবি 
সমুদিত হুইলে, ভূষণাসহরকে নিশ্রভ করিয়া মহম্মদপুরে বাণিজ্য-কেন্দ্ 
হইয়াছিল। সেই বাণিজ্যলোভে বা রাজসরকারে চাকরির খাতিরে বহু 
বৈদেশিক জাতি আসিয়া জুটিয়াছিলেন। কাইয়া বা মাড়োয়ারির! ব্যবস! 
করিতে আসিয়াছিলেন, পাঞ্জাবীবা সৈম্দলে ঢুকিয়াছিলেন। এখনও কাষ্ঠঘর 


১ রাজসাহীর অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিডীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ হয়। 
বিবাহের অল্পদিন পরে রঘুনাথের মৃত্যু ঘটে । যৌবনে তাঁরা অসামান্ রূপলাবণো, শিক্ষাগৌরবে ও 
চরিত্রগুণে খ্যাত হন। তিনি প্রাতঃম্মরণীয় রাণী ভবানীর উপযুক্ত কন্ঠা এবং একমাত্র সম্তান। 
৬কিশোরীটাদ মিত্র বলেন, রাণী ভবানী সিরাজের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তারাকে লইয়া বারাণসীধামে 
পলায়ন করেন 17051509665 6৮16৬, ৬০1. [৬], 1873. 7. 12. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 
বলেন, কলঙ্কভয়ে রাণী নিজ কণ্ঠার মৃত্যু রটনা করিয়। দিয়াছিলেন।-_“রাঁজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", 
১৭১ পৃ। মহম্মদপুরে তারার গুপ্ত-বাদের প্রবাদ এত প্রচলিত এবং রামচন্ত্র প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
 প্রবাদকে এত সমর্থন করে যে, কাশীধামে যাওয়ার পূর্বেবে তারার কিছুদিনের জন্য মহম্মদপুরে বাস 
করিবার কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় । 


৫৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পাড়ায় দুই একটি নিঃস্ব হিন্বস্থানী পরিবার কোনরূপে দিনপাত করিতেছেন; 
এখনও দ্শভূজার পূজক তেওয়ারি ব্রাঙ্গণের! ছুর্গমধ্যে বসতি করিতেছেন । 
হিন্বস্থানীরা রাজধানী মহম্মদ্রপুরে, কোড়কদির নিকটবর্তী গন্ধখালিতে, এবং 
অন্যান্য নানা মোকামে বনতি করিয়৷ এখন স্থানীয় বাসিন্দা হইয়] গিয়াছেন। 
এখনও আমাদের দেশের প্রায় সকল জমিদার-গৃহে হিন্দৃস্থানী ্রাহ্মণক্ষত্রিয়গ। 
বল ও বিশ্বাম উভয়ের যোলআন। পরিচয় দিয়! অর্থ ও যশঃ উভয়ই প্‌ 
করিতেছেন । ৃ 

সীতারামের রাজধানীতে তাহার ইঠ্টকগৃহসমূৃহ অপেক্ষা জলাশয়গুলি : 
অধিকতর স্থায়ী এবং শোভাময়। তীাহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যস্ততার 
সঙ্গে রাজধানীর গৃহ ও মন্দিরাদি নিম্মীণ করিতে হইয়াছিল; এজন্য তাহার 
অধিকাংশে শিল্পকলার পরিচয় নাই । উৎকৃষ্ট মালমসল্যার পর্্যাপ্ঠ সংস্থান ছিল 
না বলিয়া লবণাক্ত দেশের দোষে সৌধগুলি অচিবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে 
ভগ্রপ্রায় ইষ্টকগৃহ শুধু হিংল্রের আবাস-ভূমি হইতেছে? কিন্তু তীহার দীঘিকা- 
গুলি স্থুদীর্ঘকাল ধরিয়।৷ তাহার জলদান পুণের জীবন্ত সাক্ষী রহিয়াছে ; এই 
“সাগরগুলির” মধ্যে রামসাগরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্বাপেক্ষা! সুন্দর ও স্থপেয় 
সলিলপূর্ণ। আমাদের দেশে সকল বড় জিনিষকে রামনামে আখ্যাত করা হয় (যেমন 
রাম দাও, বা! রাম ছাগল ); তেমনি ভাবে ইহার নাম হইয়াছিল রামসাগর ।১ 
কেহ কেহ বলেন এই নামের সঙ্গে সীতারামের নিজ নাম বা রামরূপের 
বামনামের সংন্রব ছিল । এ সম্বন্ধে একট] কিংবান্তী আছে । এ দীঘির উত্তর 
ধারে এক বুদ্ধ! রমণী ও সীতারাম নামে তাহার এক দরিদ্র পুন্র বাস করিত। 
একদিন যখন বুড়ী নিজপুত্র সীতারামকে নাম ধরিয়া! ভাকিতেছিল, তখন রাজা 
সীতারাম সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। একট! খেয়াল হইল, রাজা বুড়ীর 
বাড়ীতে গিয়া তাহাকে ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । বুড়ী ভয়ে কাপিতে 
কাপিতে উত্তর করিল, সে রাজাকে ডাকে নাই, পুত্রকে ডাকিয়াছে ; তবু রাজা 
ছাড়িলেন না, রাজার আগমন ব্যর্থ হইতে পারে না, স্থতরাং বুড়ীর যদি কিছু 
অভাব থাকে তাহা জানাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইল । অবশেষে বৃদ্ধা 
তাহার জলকষ্ট্রের কথা বলিল। তখন বুড়ির জন্য একটি কূপ খনন করিয়া 
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সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী ৫৫৯ 


দিবার আদেশ হইল । আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কার্ষ্যারস্ত হইল, কিন্তু গল্প এখানে 
শেষ হইল না। বৃদ্ধার লাউ গাছের তলায় কূপ খনন কালে ভূগর্ভে যথেষ্ট অথ- 
ভাগুার পাওয়া গেল। তখন রাজা আদেশ দিলেন, এখানে দাড়াইয়া! তাহার 
সেনাপতি মেনাহাতী দক্ষিণ মুখে আকর্ণ সন্ধানে তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা 
যতদূর গিয়া পড়িবে, ততদূর পর্যন্ত একটি দীঘি কাটিয়া দেওয়া! হইবে ।১ 
মেনাহাতীর তীর বহুদূরে নৈহাটি গ্রামের কাছে মধুমতীর তীরে পড়িল; উহার 
অভ্যন্তরে বহু ব্রাহ্মণের নিষ্কর ও কম্মচারীদিগের বাড়ীঘর পড়িয়া গেল। 
ধর্মপ্রাণ শীতারাম সে সব ব্রাঙ্গণের অন্নরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তাই 
দীঘির দৈর্ঘ্য কমিয়া গেল। তবুও যাহা থাঁকিল, তেমন জলাশয়, শুধু এ 
জেলায় কেন, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে আর নাই ।২ 

বামসাগরের বিশেষত্ব এই যে, আজ ২২৫ বৎসর মধ্যেও ইহার জল সমান 
আছে, দামদল শৈবালের চিহ্ন মাত্র নাই, বিস্তীর্ণ হ্রদের বক্ষে স্বচ্ছ সলিলে লহরী 
দেখিলে চিত্ত বিগলিত হইয়1 যায় । ইহারই উত্তরের উচ্চ পাহাড়ের উপর এক্ষণে 
মহম্মদপুরের গ্রাম্য পোষ্ট অফিস অবস্থিত। একদিন মনে আছে, পোষ্ট অফিসের 
কক্ষে বসিয়া যখন রামসাগরের বক্ষে ক্ষুত্র বীচি-বিক্ষোভ দেখিতে দেখিতে 
শীকর-সিক্ত সমীর সেবন কবিতেছিলাম, তখন গ্রাম্য পোষ্ট মাষ্টারের সহিত 
ভাগ্য-বিনিময় করিবার সাধ হইতেছিল। এখনকার ভিষ্াকু বোর্ডের ক্ষুদ্রকায় 
জলাশয় সমূহ ছুইবৎসরে বিশু হইয়! ছুভিক্ষপীড়িত দরিদ্র দেশে “জলছুভিক্ষের, 
স্থষ্টি করে, বিশখানি গ্রামের মধ্যেও একটি সজল সরসী দেখা যায় না; আর 


১ বাগেরহাটে খা জাহান আলির খনিত একটি দীঘির নাম ঘোঁড়ীদীঘি। প্রথম খণ্ডে উহার 
বিবরণ দিয়াছি। ঘোড়াদৌড়ের জন্য ঘোড়াদীখির মত রাঁমসাগরের নাম তীরদীঘি হইতে পারিত। 
রামরূপের তীর বলিয়া দীঘির নাম রামসাগর হওয়া বিচিত্র নহে। 

২. 6 5 00 12001250 72567৮012 0£ 7202]: 27) 0106. 01501001015 006 
£05 6256 9117616 70116 0586 510579100 1789 106117)0 10100--৬5 550151005 1 55506, 
0. 29 ; [066] ;:765506) 9214) 1655075 (5,2560561 0. 161. আকারে আজিমগঞ্জের 
নিকটবত্রী সাগরদীঘির সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, কিন্তু সাগরদীঘি মজিয়। গিয়াছে, 
রামসাগর মজে নাই। রামসাগরের জলে শৈবালাদি জমিতে না পারে, এজন্য সীতারাম নাকি 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাতরখণ্ড এবং পারদপূর্ণ করিয়৷ গাছের গুঁড়ি ইহার জলে নামাইয়। দিয়াছিলেন। 
কিছুদিন পূর্বে ইহ। পরীক্ষিত হইয়াছিল। 


৫৬০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বিশত বৎসর পূর্ধের একটি রাজার জলদানকীত্তি তাহার জনহিতৈষণার কথা 
ব্ক্ত করিতেছে। রামসাগরের জলাশয়-ক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা সন্কীর্ণ হইলেও এখনও 
১৬০০ হাত দীর্ঘ এবং ৬০০ হাত প্রশস্ত আছে। পাহাড় লইয়! ইহার বেষ্টন 
৬০০০ হাতের কম হইবে না, অর্থাৎ পরিমাণফল অন্যুন ২০০ বিঘা। 
গভীবতা অন্যন ১২১৪ হাত) একবার চৈত্র মাসে যখন নৌকা টি 
সমস্ত জলাশয়ের জল মাপিয়া দেখিয়াছিলাম, কোথায়ও ৮।৯ হাতের ক 
ছিল না। 

রামসাগরের পশ্চিমদ্িকে বিলের মধ্যে আর একটি জলাশয় দেখা যায়,উহার 
নাম স্থখসাগর | ইহাকে দীঘিকা বল! চলে না, কারণ ইহার দের প্রস্থ প্রায় 
সমান, প্রত্যেক দিকে ২৫০ হাত হইবে । ইহার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপের উপর 
এক প্রকাণ্ড ইষ্টকন্তুপ এক্ষণে জঙ্গলাবৃত হইয়া বিষধর সর্পের আশ্রয়স্থল হইয়াছে । 
শুনিতে পাওয়া যায়, এ স্থানে এক স্থন্দর ত্রিতল গৃহ সীতারামের গ্রীষ্মাবাস 
ও আরামের স্থান ছিল। এই জন্যই ইহার স্থখসাগর নাম হইয়াছে। 
সেখানে নাকি সীতারাম শত যুবতী সঙ্গে বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্ত করিতেন । 
স্থানান্তরে আমরা এ গল্পের যৌক্তিকতা বিচার কবিব। স্থখসাগরে ময়ুর-পঞ্ধী 
নৌকা সজ্জিত থাকিত । বাহিরের দীর্ঘ গড়ের পশ্চিম প্রান্তে কানাইনগর গ্রাম; 
সেখানে সীতারাম “হরেরুষ্” বিগ্রহের জন্য অতুলনীয় পঞ্চরত্ব মন্দির নির্মাণ 
করেন; সীতারামের মন্দিরের মধ্যে সেইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উহার বিশেষ বিবরণ 
পরে দ্িব। কানাইনগরেও মন্দির সংলগ্ন ছুইটি পুষ্করিণী আছে। এ স্থান 
হইতে একটু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল, হরেকষ্ণপুর গ্রাম । সেখানে কুষ্ণসাগর 
নামে একটি অতি স্থন্দর দীঘি আছে ; এখন উহার জলাশয়ের পরিমাণ ১০০০ 
১৩৫০ফুট। জল অতি পরিষ্কৃত, ঈষৎ কৃষ্ণাভ, হয়ত সেইজন্যই ইহার নাম 
কুষ্সাগর । কেহ কেহ বলেন, ইহার জল রামসাগর অপেক্ষাও ভাল । “সীতা- 
বাম কৃষ্ণসাগর খনন করাইয়া তাহার মৃত্তিকা রাশি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইবার 
অবসর দেন নাই ; তাহা সরোবর তীর হইতে প্রতি দিকে প্রায় এক বিঘা দূরে 
আনিয়া চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় সাজাইয়া রাখিয়! গিয়াছেন। ইহাতে ফল 
এই হইয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া যে পঙ্কিল সলিলআোত প্রত্যেক 
সরোবরকেই বর্ধাকালে আবর্জনায় পূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহা আর কৃষ্ণজসাগরের 
সীমাম্পর্শ করিতে পাবে নাই; তাহার জল এখনও ঝক্‌ ঝকৃ তক তক্‌ 
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করিতেছে ।”১ ওয়েষ্টলযা্ড বলেন, সকল পুষ্করিণী খনন কালে এই প্রণালী 
অবলম্বন করা কর্তব্য |* 

সীতারামের রাজধানীর মোটামুটি একটা আভাস দেওয়। গেল। রাজধানীর 
শরীবৃদ্ধি জন্য আয়বৃদ্ধির প্রয়োজন; রাজ্য বাতীত আয়বৃদ্ধি হয় না। আবার 
রাজ্য-বিস্তার করিতে গেলেই মোগল-সংঘর্ধ অবশ্যস্তাবী ; কারণ, দেয় রাজা বা 
জমিদার মোগলের হস্তে যতই অত্যাচারিত হউক না কেন, তাহাদের স্বার্থে 
হস্তক্ষেপ হইবা মাত্র তাহারা যে মোগলের পক্ষভূক্ত হইবে, তাহাতে কোন সন 
নাই। কিন্তু প্রজার মুখের দিকে চাহিলে, মে কথা মনে থাকে না। প্রজা- 
বর্গকে রক্ষা করাই সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল; তিনি সেই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়! 
রাজধানীতে অর্থসঞ্চয়, অস্ত্রসংগ্রহ ও মৈন্বুদ্ধি করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
নিয্নমিত বেতনের লোভ দেখাইতে পারিলে, সৈন্-সংগ্রহে কোন অস্থৃবিধা ছিল 
না। দস্থ্যতার পথ বন্ধ হওয়াতে অনেকের জীবনোপায় নষ্ট হইয়াছিল; চাষ 
ব্যবসায়ে তাহাদের অত্যাস বা লোভ ছিল না । তাহারা সৈন্দলে ঢুকিবার 
জন্যই চেষ্টা করিত। সাধিয়া আসিয়। ইহারা অনেকে সীতারামের সেন্যশ্রেণী 
পুষ্ট করিল । বেতনের সঙ্গে লুঠনের লোভ যে ছিল না, তাহ] বলিতে পারি না। 

অন্ত প্রদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইলে, নবাব বা 
ফৌজদারের দৃষ্টিপথে পড়িতে হয়, আর সর্বদা পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়; 
সীতারাম তাহা করিলেন না। তিনি নিজের রাজধানীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের 
উন্নতি করিবার জন্য জমকাইয়া বাজার বসাইলেন ; সেখানে আসিয়া ব্যবসায় 
খুলিবার জন্য নানাদেশের লোককে ডাকিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে ভূষণা ও 
ঢাক1 হইতে যে ব্যবসায়ীরা আসিলেন, তাহারাই প্রধান। উভয় সহবই তখন 
পূর্ব বঙ্গের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। স্ুক্মবন্ত্র ও সোণারূপার কারু- 
শিল্পের ত কথাই নাই, এই ছুইস্থানে অন্য শিল্লেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। 
ভূষণার কথা৷ বিশেষভাবে পূর্বের বলিয়াছি। ঢাক! ও ভূষণার শিল্পী আগিয়া 
মহম্মদপুরকে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। শিল্পীকে উৎসাহ দান রাজাদিগের 
প্রধান কার্ধ্য ছিল। এখনও আমাদের দেশে যেখানে কোন প্রাচীন রাজার 
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বাসস্থানের চিহ্ন আছে, তাহারই পার্খে এখনও নানাবিধ শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । কোন কোন বিশেষ শিল্পের জ্য এখনও কোন কোন স্থান 
বিখ্যাত আছে , একটু খুঁজিয়া দেখিলে উহারই পার্খে উৎসাহদাতা কোন 
পুরাতন রাজা বা জমিদারের সন্ধান পাঁওয়] যায়। প্রতাপাদিত্যের যশোহর 
আজ শ্বশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু উহার নিকটবর্তী কালীগঞ্জের কন্মকারগণ 
এখনও স্থৃতীক্ষ অস্ত্র নিশ্নাণের জন্য দেশবিখ্যাত। তবে এখন তাহার! টি 
তরবারি বা সুদীর্ঘ বন্দুকের নল ন! গড়িয়া, ছুরি কাচি জাতি, বড় জোর বাম 
দা ও খাঁড়া গড়িয়া দিন কাটাইতেছেন ; মুকুন্দপুরের খণ্তিকারগণ এখন আর 
পর্ধযাপ্ত হাতীর দাত পান না, তবুও হরিণ বা৷ মহিষের শিং দিয়া নানাবিধ স্থন্দর 
আসবাব দ্রব্য তৈয়ার করেন। সীতারাম ঢাক হইতে কামারগণ আনিয়া 
দুর্গের পাশে বসতি করাইয়াছিলেন, তাহারা ত সাধারণ যন্ত্রাদি বা অস্ত্রশস্ম 
গড়িতেনই, তদ্িন্ন রাজার ফরমাইজ মত যে বড় বড় কামান, গুলিগোল! ও 
স্থতীক্ষ তরবারি গড়িয়াছিলেন, উহার ব্যবহার দেখিয়।৷ মোগলেবাও স্তস্ভিত হইয়। 
গিয়াছিলেন। এখনও মহম্মদপুরে কামারদিগের বাড়ীর ভগ্রাবশেষ আছে; 
তাহাদের বংশধরগণ জঙ্গল হইতে সরিয়! গিয়। বাজারের কাছে বাস করিতেছেন 
এবং এখনও তাহারা নানাবিধ গৃহান্্র গড়িয়া! খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। 
শুধু কামার নহে, নানাজাতীয় কারিকরগণ মহম্মদ্পুরে ব্যবসা খুলিয়া লাভবান 
হইতে লাগিলেন। “কেহ বস্ত্রবয়ন করিতে আবরস্ত করিল, কেহ চারুশিল্লের 
আলোচনায় নিযুক্ত হইল, কেহ বা যুদ্ধোপযোগী বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিশ্মাণ 
করিতে শিক্ষা করিল। অল্পদিনের মধ্যে সীতারামের বাজার আর সামান্য 
বাজার বলিয়! মনে হইল না, শিল্পপ্রদর্শনীর স্ত্বৃহৎ শিল্পাগার হইয়া উঠিল ।”১ 
বাঙ্গালী কন্মকারেরা কেমন করিয়া কামান নিশ্মাণ করিতেন, এখনও তাহার 
নিদর্শন অপ্রতুল নহে । মুশিদাবাদে নবাব বাড়ীর সম্মুখে একটি স্থ্বৃহৎ্ কামান 
পড়িয়া আছে, উহা বাঙ্গালীর হাতে গড়া। উহার নাম “জাহান কোষ” বা 
জগজ্জয়ী, দৈর্ঘ্য ১২ হাত, বেড় ৩ হাত, সুখের বেড় এক হস্তের উপর, ওজন ২১২ 
মণ, উহাতে প্রতিবারে ২৮ সের বাকদ লাগিত। কামান-গাত্রে পিত্তল ফলকে 
লেখা আছে, উহা! ১০৪৭ হিজরী বা ১৬৩৭ খৃঃ অবে! ঢাকা নগরে জনার্দন 
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কর্মকার কর্তৃক গঠিত হয়। দেশের মধ্যে এমন কত জনার্দন যেখানে 
সেখানে আবির্ভ ত হইয়াছিলেন । আরও ৫০ বৎসর পরে রাজা সীতারামের সময় 
এমন কোন কোন জনার্দন এইরূপ কত জনার্দন বা জনধ্বংসী কামান নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন । বিপ্লবের পর বিপ্রবে, ম্যাক্সিম কামানের আবিভাবের পূর্বেই 
তাহারা! ভূগর্ভে বা অন্যভাবে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে । সীতারামের দুইটি প্রধান 
কামানের নাম ছিল, কালে খা ও ঝুম্বুম্‌ খা ।১ দুইটির এইরূপ বিশেষ নাম 
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার আরও বহুসংখ্যক ছোটবড় কামান ছিল; নিকটবস্তী 
রাজ বা জমিদারের উহার ভষ্ষে ব্যাকুল হইতেন । মহম্মদপুরের যে মালাকরগণ 
রাশি রাশি বাকদ প্রস্তুত কবিয়। এই সকল কামানের বুকোদর পূর্ণ করিবার থাদ্ছ 
জুটাইতেন,এখন তাহারা নলদী, কুলস্থর, বাটাজৌড় প্রভৃতি নানাস্থানে উঠিয়া! গিয়া 
বারদের আতস বাঁজী, শোলার খেলনা ও ডাকের সাজ প্রস্তত করিয়া জীবন 
ধারণ করিতেছেন । 

সীতারাম জমিদারীর সময় হইতে দস্থ্য ডাকাইতদিগকে দেশাস্তরিত করিয়! 
শান্তিসংস্থাপন করিয়াছিলেন । শাসনহীন দেশে সুশাসন প্রবন্তিত করিয়া, ন্যায় 
বিচারকে করুণার করিয়া রাজা সীতারাম প্রজাবর্গের নিকট প্রিয়পাত্র 
হইয়াছিলেন। তাহার শামনতলে নিরাপদে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার আশায় 
পার্শবন্তা জমিদারী হইতে প্রজাবর্গ যখন দ্লে দলে তাহার এলেকায় আসিতে- 
ছিলেন, তাহার লোকজনের উহাদিগকে যত্ব করিয়! চাষবাসের জমি দিয়া 
উপযুক্ত স্থানে বসতি করাইতেছিলেন। তখন দেশের কপাল পুড়ে নাই; 
ম্যালেরিয়া রাক্ষসী মহম্মদপুরকে গ্রাস করিয়া বসে নাই। এক ধারে নবগঙ্গা 
ও অন্যদিকে মধুমতী, উভয়ের স্বচ্ছক্গিগ্ধ মিষ্ট সলিলের কূলে বাস করা যে কি 
স্থখের ছিল, তাহা কল্পনা কর! যায় না। উত্তরাধিকারীর অভাবে বা অন্ত 
অস্থবিধায় নিকটবর্তী যেসকল জমিদারী বিশৃঙ্খল হইতেছিল, উহার তত্বাবধানের 
ভার সহজে আসিয়া সীতারামের হাতে পড়িল। কঠোর শাসনের ফলে যে 
সব জমিদারীর প্রজার! বিদ্রোহী হইয়া সীতারামকে জানাইলেন, তিনি সসৈন্টে 


১ বাগেরহাটের সন্নিকটে খা! জাহানের দীঘিতে বা! অন্যত্র বড় বড় কুমীরের এই সব নাম ছিল। 
কামানগুলিও কুমীরের মত দেখাইত বলিয়া! সীতারাম তাহাদের এরূপ নানকরণ করেন। খা! উপাধি 
তখন হিন্দু মুসলমান, অনেকের ছিল, কামানের থাকিবে না| কেন? 


৫৬৪ যশোহবর-খুল্নার ইতিহাস 


গিয়া! সহজে সে সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তিনি যে আবাদী 
সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহাতে স্থন্দরবন প্রদেশের বিশেষ কোন সীম! দেওয়া 
ছিল না, নবাবান্গৃহীত অন্য কোন প্রবল জমিদারের সঙ্গে বিবাদ না করিয়া 
তিনি যতদূর পধ্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে পারেন, তাহার বাধা ছিল গ্না। 
এইরূপ নান] কারণে তাহার জমিদারী দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতে লাগিনি। 
সকল ঘটন] সময়ান্ুক্রমে সংগ্রহ করিয়] দেওয়। স্থকঠিন। আমরা ও 
রাজ্যবিস্তারের কথঞ্চিং আভাস দিবার জন্য কয়েকটিমাত্র অভিযানের উদ 
করিতেছি । 

সর্ববারস্তে পশ্চিমদিকেই সীতারামের নজর পড়ে । নবগঙ্গার তীর পধ্যস্ত 
তাহার অধিকৃত ছিল এবং বিনোদপুর তাহার একটি আবাস-গৃহ ছিল। সেই 
বিনোদপুরের অপর পারে সত্রাজিৎপুর। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ভূষণার 
বিখ্যাত ভূঞা মুকুন্দরামের পুত্র সত্রাজিৎ এইস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস 
করেন। ঢাকায় তাহার প্রাণদণ্ডের পর (১৬৩৬ ) তাহার রাজবংশ নিম্ররভ হয় 
(৫২৯ পৃ)। তৎপুত্র কালীনারায়ণ চাকল৷ তূষণার অন্তর্গত বূপাপাত, 
পোকতানি, রকনপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণা এবং নলদীর অন্তর্গত তরফ 
কচুবাড়িয়ার জমিদার ছিলেন। কালীনারায়ণের পৌত্র রুষ্পপ্রসাদের মৃত্যুর পর 
তাহার নাবালক পুক্রগণ সীতারামের সময় এ জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। 
সীতারাম উহা৷ নিজ রাজ্যতুক্ত করিয়। লন। ইহাতে নাবালকের। জমিদারীর 
উপন্বত্বে বঞ্চিত হয় নাই, বরং সীতারামকে অভিভাবক স্বরূপ পাইয়াছিল। 
নবাবকে রাজন্ব ন৷ দিয়া ীতারামকে দিতে হইত । এই বংশের বিশেষ বিবরণ 
পরে দিব। 

সত্রাজিৎপুরের পশ্চিমদিকেই মামুদশাহী পরগণা, উহা নলডাঙ্গার রাজার 
জমিদারী, তখন রাজা ছিলেন রামদেব। সেনাপতি মেনাহাতী গিয়া তাহার 
রাজ্যের পূর্ববভাগ আক্রমণ করেন। রামদেব যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই, 
পূর্ববাংশ সীতারামকে ছাড়িয়! দিয়া সন্ধি করেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি 
(৪৭৫-৬ পৃ)। সীতারামের অধিকৃত অংশ পরে নাটোরের অধিকৃত হয়। 
এখনও সেইরূপ আছে। 

উত্তর দিকে মাগুরার নিকটবস্তী নান্দুয়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক 
একজন বৈষ্ভ জমিদার প্রবল হুইয়] উঠেন। নলভাঙ্গার রাজা স্থরনারায়ণের 


সীতারাম : রাজ্য ও রাজধানী ৫৬৫ 


সময় উহা! তাহার রাজ্যভূক্ত ছিল। শচীপতি রাজা রামদেবের অধীনতা 
অস্বীকার করিয়া নিজে রাজ! বলিয়। প্রচারিত হন। সীতারাম শচীপতির 
বিদ্রোহিতার সহায় হইয়। তাহার সহিত সন্ধি করেন; কারণ ভেদ-নীতির 
কৌশলে পাশ্ববত্তী প্রবল জমিদারদিগকে নিজ করতলে রাখাই তাহার উদ্দেশ 
ছিল। কিন্তু সীতারামের পতনের পূর্বেই রাজা শচীপতির সকল গর্ব নষ্ট হয়। 
এখনও নব্গঙ্গার অনতিদূরে তাহার বাটির ভগ্মাবশেষকে “মঠবাড়ী” এবং নদীর 
ঘাটকে “রাজবাড়ীর ঘাট” বলে ।১ 

উত্তরদিকে পদ্মা পধ্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীগুলি অধিকাংশই সীতারামের 
হস্তে আসে । এমন কি পন্মার অপর পাবে বর্তমান পাবনা জেলার কিয়দংশও 
তাহার অধিকার ভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে । বর্তমান পাকৃসি রেল ট্রেশনের 
সন্নিকটে পাক্সিয়া, পাত্লাখালি প্রভৃতি গ্রামে মোট ৮২৪২ কাঠা জমি সীতারাম 
তাহার দৌহিত্রদিগের গৃহে নিজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেববিগ্রহের জন্য দেবোত্বর 
দিয়াছিলেন।২ 


০ 


১ এখন এই ঘাটে বিজয়ার দিন সকল বাড়ীর প্রতিমার ঘট বিসর্জন হয়। রাজবাটার 
মন্দিরে যে সকল বিগ্রহ ছিলেন, তন্সধো তিনটি এখনও বর্তমান। ৬গ্যামরায় নান্দুয়ালী নিবাসী 
তারক চন্দ্র দেন মহাশয়ের বাটাতে এবং কৃষ্করায় ও লক্ম্রী দেবী এ গ্রামের প্রতাপচন্ত্র চত্রবর্তী 
মহাশয়ের বাটাতে পূজিত হইতেছেন । শচীপতির পুক্র কুশলরাম ও তৎংপুজ নারায়ণের নাম 
পাওয়! যায়। নলডাঙ্গার রাজ! নান্দুয়ালী পরগণ| দখল করিয়া লইয়। রাজবাটার জমি রাম- 
ক্মার ও ব্রজকুমার রায়কে নিষকর দেন। উহীর! উভয়ে নির্ববংশ। তাহাদের অংশ জগৎমোহন 
ও প্যারিমোহন মজুমদার প্রাপ্ত হন। ৬প্যারিমোহন বিখাত কবিরাজ ছিলেন। তংপুক্র 
তারকনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের উচ্চ কর্মচারী এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থরেন্্রনাথ 
মজুমদার 14. £১., 6. ৮২১5, প্রাচীন ভারতেতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও যশোহরের 
গৌরবন্থল। 

২ কালাটাদ, রাধামাধব, রাধিকা, লল্ম্রী জনার্দন, গণেশ, দশতুজা ও সর্ববমঙ্গলা-_-এই 
কয়েকটি দেব বিগ্রহের জন্য রাজা সীতারাম পরগণে নাজিরপুরে পাক্সিয়া গ্রামে ১৭।)। 
পাত লাখালী গ্রামে ৪৫/০ বিঘ1 এবং অন্য কয়েকটি গ্রামে ২০।১, একুনে ৮২%২ জমি নিষ্কর দেন। 
১২২৫ সালে তাহার দৌহিত্র ভৈরবচত্ত্র ও গৌরচন্ত্র সেন সেবার জন্য বিগ্রহগুলি এবং উত্ত 
দেবোত্তর সম্পত্তি সীতারামের পূর্ব্বতন গুরুবংশীয় কোড়কদি নিবাসী গৌরমোহন ভট্টাচাধ্যকে সমর্পণ 
করেন। গৌরমোহনের ছুই পুত্র, ভগবান্‌ ও কালাটাদ । ভগবান নিঃসস্তান , কালাটাদের দৌহিত্র 
ফরিদপুর-রুকুনী নিবানী কুঞ্জলাল মৈত্র মহাশয় এক্ষণে এ সম্পত্তির অধিকারী, তাহার নিকট 


৫৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সীতারাম যেমন দস্থ্য দুর্বত্ত দমন করিয়া নবাবের প্রিয়পাত্র হন, তেমনি 
নিকটবর্তী পাঠান বিদ্োহীদিগকে নিজ্জিত করিয়া! মোগল-শাসকের সহায়ক 
হইয়াছিলেন। এইজন্য তাহার রাজ্যারস্ত হইতে তিনি পরগণার পর পরগণ! 
অধিকার করিয়। লইয়। নবাব সরকারে সেই সকল অরাজক প্রদেশের রাজস্ব না 
পাঠাইলেও নবাব বিচলিত হইতেন না। এইজন্যই ফৌজদারের হত্যার পূর্বের 
স্বাধীনতা! প্রয়াসী সীতারামের বিরুদ্ধে নবাব কিছুই করেন নাই । পাঠান- ক 
এমন ভাবে দেশ মধ্যে ছড়াইয়। পড়িয়াছিলেন ও তীহাদের সহযোগে দেশমধ্যে 
এত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল যে, মোগল শাসনকর্ভাদিগকে সর্বদাই উহাদের জস্ 
উৎ্কর্ণ হইয়া! থাকিতে হইত, উহাদের পরাজয়ের সংবাদ পাইলে তাহারা হাফ 
ছাড়িয়া বীচিতেন। মহম্মদপুরের উত্তর দিকে পদ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এক প্রকার 
পাঠানদিগেরই হস্তগত ছিল । এ প্রদেশের দক্ষিণাংশে সা-তৈর পরগণা, সেখানে 
করিম খা বিদ্রোহী হইলে, সীতারাম কিরূপে তীহাকে পধ্য,দস্ত করেন, তাহা 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি।১ সা-তৈরের উত্তরে দৌলত খ নামক একজন পরাক্রান্ত 
পাঠান পশ্চিমে গড়ই হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের মালিক ছিলেন । তাহার 
মৃত্যুর পর তৎপুক্র নসিব ও নসরৎ খাঁর নামানুসারে সেই প্রদেশ নসীবশাহী 
ও নসরৎশাহী নামক ছুই পরগণায় বিভক্ত হয় এবং পরে উহ] হইতে মহিমশাহী 
ও বেলগাছী নামক আরও ছুইটি পরগণা বাহির হয়। এই সকল পরগণা 
এক্ষণে যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে।২ এই সকল 


সনন্দখানি আছে। পাবনার খাঁতনাম৷ উকীল রায় সাহেব তারকনাথ মৈত্রেয় মহীশয়ের চেষ্টায় 
আমি সেই জীর্ণ দলিলের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি । সীতারামের বিগ্রহগুলির মধ্যে কালাাদ 
শিলামাত্র আছেন এবং তাহাও এক্ষণে কুগ্জল।লের পুরোহিত রুকুনী নিবাসী মধুস্দন ভট্টাচাধ্যের 
বাড়ীতে রহিয়।ছেন। নিষ্ধর সম্পত্তি থাকিতেও যে বিগ্রহের সেব! হয় না, ইহাই দুঃখের বিষয় । 

১ বোয়ালম।রী হইতে ৭ মাইল দুরে, সা-তৈরের কেক্্রস্থলে, ধোঁপাথাটা৷ নামক স্থানে 
করিম খাঁর বাড়ী ছিল। এখনও নেই আমলের একটি সুন্দর মসজিদ এবং বাৎসরিক মেলা 
এ স্থানকে বিখ্যাত করিয়াছে । মস্জিদটি পাঠান স্থাপত্যানুসারে গঠিত, মধাস্থলে ৪টি পাথরের 
থ|মের উপর »টি গু্বজ, চারি কোণে চারিট গাত্রসংলগ্র মিনার । বাহিরে দেখিতে বাগেরহাটের 
ষাট গুন্বজের মত, তবে তদপেক্ষা অনেক ছোট, মসজিদকুড়ের মসজিদ অপেক্ষা অনেক বড়। 
ভিতরের মাপ ৪৫৮ ৪৫”এবং বাহির ৫৫৬+১৫৫-৬%, ভিত্তি ০-৩। এখনও ভ।ল অবস্থায় 
আছে। 

২ 17017027) 7655016) 00. 32175, 72110194, 00, 354-5. 
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পরগণার অধিকার লইয়া যখন পুব্রগণের মধো বিবাদ হয়, তখন 
সেই স্থযোগে উহাদিগকে দমন করিবার জন্য সীতাবামের উপর 
ভার অপিত হইয়াছিল এবং এইরূপে সীতারামের অধিকাংশ রাজ্যজয় 
মোগলের জ্ঞাতসারেই হইয়াছিল। নসীবশাহী জয় করিবার জন্ট 
সৈন্ত সামস্ত লইয়া! তিনি পদ্মার কূলে উপনীত হইয়া কয়েকস্থানে ছূর্গ 
সংস্থাপন করেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে । বর্তমান পাংস৷ বেল ষ্টেশনের 
৩ মাইল দক্ষিণে মালক্ষীগ্রামে একটি স্থবিস্তীর্ণ ভগ্ন স্তুপকে এখনও লোকে 
“সীতারামের গড়” বলিয়া থাকে ।১ পাংসার পূর্রগায়ে কালিকাপুরেও তাহার 
একটি ছুর্গ ছিল এবং সে ছুর্ণের সন্নিকটে পাঠানদিগের সহিত তাহার 
এক থগ্তযুদ্ধ হইয়াছিল। এমন কত দিন ধরিয়া কত যুদ্ধ চলিয়াছিল, 
এখন তাহা নির্ণয় কর! যায় না। দেশের মধ্যে কত বিপর্যয়, কত ডাকাইতি 
ও গৃহদাহ ঘটিয়াছে যে, যদি কেহ কোন বিবরণী লিখিয়। রাখিয়া! থাকেন, তাহাও 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । মোট কথা, দীর্ঘ চেষ্টার ফলে নসিবশাহী প্রভৃতি 
সব কয়েকটি পরগণা সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। | 
সম্ভবতঃ এই সকল ঘটন1 সীতারামের রাজত্বের প্রথমে ১৭০২-০৪ খুষ্টান্দে 
ঘটিয়াছিল। যখন সীতারাম দীর্ঘকাল রাজধানী ছাড়িয়া নসীবশাহী পরগণায় 
ছিলেন, তখনই টাচ্ড়ার রাজ! মনোহর বাষ মীর্জানগরের ফৌজদার হুরউল্যা। 
খার সাহায্যে সীতারামের বাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সদলবলে মৃহম্মদপুরের 
দিকে অগ্রসর হন।২ মুড়লী হইতে সাল্খিয়া, বুনাগাতি দিয়! পলিতা পর্য্যন্ত 

১ এ গ্রামে চক্রবত্তী মহাশয় দ্রিগের বাটাতে যে ৬বুন্দীবনচন্ত্র বিগ্র£ই আছেন, তাহার 
জন্য সীতারাম রাধামোহন চত্রবত্তাীর নামে মালক্ষী গ্রামে ১৯/ বিঘ! নিফষর দেবোত্তর দিয়াছিলেন । 
এখনও সে সনন্দ রাধামোহনের বৃদ্ধপ্রপৌন্র ৬রাসমোহন চত্রবত্তী মহাশয়ের গৃহে আছে । ৩০৪ 
বংসর পূর্বে রাসমোহন চক্রবর্তী মহীশয় নিজেই সীতারামের ছুর্গের ইট লইয়৷ নিজ বাটাতে 
বুন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ও অন্ত গৃহ শিশ্মীণ করেন। এ বাটা পূর্বে পরিখা বেষ্টিত ছিল। 

২ ৬যদুনাথ ভট্টাচার্য বলেন, সীতারাম যখন রামপাল জয় করিতে যান, সেই সময়ে মনোহরের 
আক্রমণ হয়। ইহ! সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ১৭০৫ খুষ্টার্ধে মনোহরের মৃত্যু ঘটে। উহার 
দুই এক বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা হওয়া সম্ভব । রামপ।ল জয়ের সময়ে রসদ সরবরাহ করিবার জন্য 
১১১৭ সালে বা ১৭১১ খুষ্টাব্দে সীতারাম যে নন্দ দেন, যদ্রনাথের পুস্তক হইতে আমরা তাহা 
উদ্ধৃত করিতেছি । সদাশয় নৃপতিরা গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতে বিলম্ব করিতেন না। রামপাল 
জয়ের অব্যবহিত পরেই প্র সনন্দ প্রদত্ত হয় বলিয়া'বিশ্বাস রি । তখন মনোহর জীবিত ছিলেন ন|। 


৫৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাস্তা ছিল; সেই স্থানে নবগঙ্গ৷ পার হইয়া নহাট] দিয়া মহন্মদপুর যাইবার 
সোজা পথ । মনোহর নিজে কখনও যুদ্ধ করেন নাই, কৌশলে পরের জমিদারী 
গ্রাস করিয়াছেন মাত্র । তাহার পৃষ্ঠপোষক হুরউল্য! একই রকম বীর সেনাপতি, 
তিনি শুধু বিলাসে ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া নবাবী দর্পে পরকে চমবিত 
করিতেন । এই সময়ে সীতারাম মনোহরের নবাজ্জিত ইশফপুর পরগণার দ্য 
রাজন্ব দাবি করিয়াছিলেন। উহা অসহ্য হওয়াতে মনোহরের একবার যু 

করিবার সাধ হইল। কিন্তু তিনি সীতারামের আয়োজনের পরিমাণ জানিতেন 
না; মহম্মদপুরের বড় বড় কামান কিভাবে যুদ্ধের প্রতি বদলাইয়া দিতেছিল, 
সে জ্ঞান তাহার হয় নাই। তিনি হুরউল্যার ফৌজদারী ফৌজ এবং নিজের 
লাঠিয়াল সৈন্য লইয়! ভৈরব পার হইলেন। এই সময়ে সীতারামের অনুপস্থিতি 
কালে রাজধানীর সকল ভার স্থযোগ্য দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের উপর ন্যস্ত 
ছিল। তিনি মনোহরের গতিবিধির সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইলেন । মেনাহাতী 
প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি কেহই মহম্মদপুরে ছিলেন না। যছুনাথ তাহাদের, 
অপেক্ষা না করিয়া, রাজধানী রক্ষার স্থব্যবস্থা করিয়া, নিজে কয়েকদল সৈন্য ও 
কতকগুলি ছোট বড় কামান লইয়া, নবগঙ্গ! পার হইয়া কুল্পে-কুচিয়ামোড়ার 
কাছে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, তাহার বামদিকে চিত্রানদী কিছুদূরে 
দক্ষিণ মুখে বাকিয়া গিয়াছে এবং ভানদিকে ফট্কী নদী উত্তরবাহিশী 
হইয়াছিল। উভয় বাকের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া অবাধে শক্রসৈম্য পদত্রজে 
নবগঙ্গার কূলে উপনীত হইতে পারিত, কিন্ত সেদিকে তাহাদিগকে অগ্রসর 
হইতে দিলে, রাজধানীর কোন আশঙ্কা হউক বা ন! হউক, মামুদ্বশাহী পরগণা। 
রক্ষা করা যায় না; সে দিকেও যে মনোহরের নজর ছিল না, তাহা নহে। 
এজন্য যছুনাথ চিত্রা ও ফট্‌্কীর উক্ত ছুই বাঁক সংযুক্ত করিয়া দিয় একটি খাল 
কাটিলেন, উহার নাম হইল 'যদুখালি? ; এখন তাহা! স্বন্দর নদীরূপে পরিণত 
হইয়াছে । খাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মনোহর রায় বুনাগাতির দক্ষিণ দিকে 
এক বিস্তৃত প্রাস্তরের মধ্যে ছাউনি করিয়া বসিলেন, এ স্থানকে এখনও স্থানীয় 
লোকে গড়ের মাঠ” বলে, কারণ মনোহর রায় সেখানে চারিধারে গড় কাটিয়। 
মধ্যস্থানে উচ্চ টিপির উপর সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন । সে গড়ের চিহ 
এবং টিপির কতকাংশ আছে, তবে ভূতের ভয়ে সে উচ্চস্থানে এখনও লোকে 
বাস করিতে চায় না। সারি সারি কামানের ভয়ে চাচ্ড়ার সেনা সরশ্তনা বা 
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স্থরসেন! গ্রামের উত্তরে অগ্রসর হইল ন1। স্থানটিকে কে স্থরসেনা (970156172) 
নাম দিল, জানি না। 

ছাউনি করিয়া থাকিবার সময়ে যে উভয় সৈন্যের অগ্রবন্তী দলের মধ্যে ছুই 
একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না । বরং মনে হয়, হইয়াছিল 
এবং তাহাতেই মনোহরের দিব্যজ্ঞান আমিয়াছিল। তবে যাহাকে প্রকৃত যুদ্ধ 
বলে, তাহা হয় নাই। যছুখালিতে পথ বন্ধ, অপর পারে কামান সজ্জিত, 
সীতারামের সৈ্যসংখ্যা ক্রমেই বন্ধিত হইতেছিল-_-এই সব দেখিয়া মনোহর 
দেওয়ানের সঙ্গে একটা মিটমাট করতঃ রীত্রিযোগে সদলবলে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। হয়ত, উহার পর গতাঙ্গুশোচন ভূলাইবার উদ্দেশ্টে, সীতারামের 
সঙ্গে কিছু অস্তরঙ্গতা দেখাইবার ছলে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তাহাকে চাচ্ড়ার 
বাড়ীতে পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সীতারাম 
তখনও রাজধানীতে অন্রুপস্থিত, সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে আসিলেন না বা কোন 
উত্তরও দিলেন না। যখন রাজধানীতে ফিরিয়া সকল অবস্থা স্বকর্ণে শুনিলেন, 
তখন মনোহরের দর্প চুর্ণ করিবার জন্য ক্রোধান্ধ হইলেন। এই সময়ে তিনি 
কিরূপে সসৈন্যে ভৈরবকূলে বর্তমান নীলগঞ্জের অপর পারে ঝুম্বুম্পুরে উপনীত 
হইয়া মনোহবের নিকট সংবাদ পাঠান, কি ভাবে তাহার প্রেরিত লোকের 
সহিত কঠোর ব্যবহার করেন এবং অবশেষে মনোহর বশ্ঠতা স্বীকার করিলে 
কিরূপে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বের বর্ণনা করিয়াছি (৪৯৭-৮ পৃ) । 
সীতারাম সে সময়ে যেখানে আসিয়। ছাউনি করেন, এখনও ঝুম্ঝুম্পুরের সে 
অংশকে “কেল্লার মাঠ" বলে।১ 

সীতারাম বহু পূর্বে সুন্দরবনের আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন। উহার জন্য 
তাহাকে যেমন কয়েক বসর কোন রাজন্ব দিতে হয় নাই, তেমনি সে মহল 
হইতে আয়ও বিশেষ কিছু হয় নাই। কারণ মে অঞ্চল শাসনে রাখা! সহজ 
নহে। কোন স্থানে প্রজ! বিদ্রোহী হইলে, দূর হইতে সৈন্তদল লইয়৷ গিয়৷ 
শাসন করিয়। আসিতে হইত; জলের বেখার মত সে শাসনের চিহ বেশী 
দিন থাকিত না। স্বন্দরবনের মধ্যে শিবসা নদীর পশ্চিমাংশ যশোহরের 
ফৌজদারের শাসনাধীন ছিল; সীতারাম কেবল মাত্র উহার পূর্বাংশে অর্থাৎ 





১ যছুনাথ, 'সীতারাম', ৫ম সং, ৯৯, ২৪১ পৃ। 


৫ ৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বর্তমান বাগেরহাটের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । সে দিকে 
সমুর্বর আবাদসমূহের মধ্যে অবস্থিত রামপাল একটি প্রধান স্থান। ১১১৭ 
সালের (১৭১০ খুঃ) প্রারস্তে সীতারাম সংবাদ পাইলেন যে, এ স্থানের প্রজাবর্গ 
স্থানীয় জমিদারবর্গের চক্রান্তে পড়িয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে । উহাঁদিগঢুক 
সময়মত সমুচিত শাস্তি না দিলে, শাসন রক্ষা করা যাইবে না, ইহাই ভা 

সীতারাম রণ-বাহিনী লইয়া প্রস্তুত হইলেন। বর্ধান্তে এই অভিযানের 

মধুমতী নদী-বক্ষে বহু সংখ্যক দ্রুতগামী স্থদীর্ঘ সিপ্‌, সৈদপুরী বড় বড় পান্সী 
ও ঢাঁকাই পলওয়ার, সৈন্যসামস্ত, অশ্বশপ্ম ও রসদাদি লইয়া প্রস্তত হইল |) 
সীতারাম সোজান্থজি মধুমতী নদী দিয়া দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার 
পথে ছুই পার্থের জমিদারদিগকে ডাকিয়া! বাজন্বের দাবি করিলেন। প্রথমতঃ 
নল্দী, তেলিহাটি ও মকিমপুর তাহার অধিকারভূক্ত প্রদেশ । উহা পার হইলেই 
বামে দক্ষিণে ছুই দিকে স্থলতানপুর-খড়রিয়া নামক বিস্তৃত পরগণা। উহার 
অধিকাংশই জলা ভূমি, তাহাতে শশ্তাদি বড় কম হয়। শুধু নদীর কূলে কিছুদূর 
পর্ধ্ন্ত লোকের বসতি, তন্মধ্যেও ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প । এই পরগণার 
জমিদারী সনন্দ মহারাজ প্রতাপাদিত্য জানকীবল্লভ বিশ্বাস মজুমদার নামক 
তাহার একজন বিশ্বস্ত টৈ্য কশ্মচারীকে দিয়াছিলেন।২ তিনি আসিয়া 


পাীশাশ ০ শিপ শা 


১ মহ্মদপুরের উত্তরে কুমরুল শ্রাম মধুমতী হইতে বেশী দূরবত্তী নহে। তথীকার রাম- 
ন[রায়ণ দত্ত সীতারামের একজন প্রধান কম্মচারী ছিলেন। তিনি এই অভিযানের জন্য যথেষ্ট 
পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয় সীতারামের তুষ্টি সাধন করেন। তাহার ফলে সীতারাম তাহীকে 
যে নিষ্ধর সনদ দান করেন, তাহ!র প্রতিলিপি এই : “রামপাল জয় কালে তুমি খাগ্ের সরবরাহ 
করায় তোমার দেল পুজার জন্য তোমাকে পরগণে সা-তৈরের কুমরুল, দিঘ।, বাসে, নাগরিপাঁড়া, 
হাটবাডিয়া গ্রামহায়ে ৯৮ অষ্টনববই পাখি নিষ্ষর শিবোত্তর দিলাম । তুমি পুরুষানুক্রমে সেবাইত 
রূপে দেল পুজার জন্য জমিতে দখিলকার থাকহু। ইতি সন ১১১৭ সাল ফাল্গন।_ইহীতে 
সীতারামের মোহর ও “আমল সনদ ভোগ দখল করহ' এইরূপ স্বাক্ষর আছে। 

২ জানকীবল্লভ বিষ্ুদ্াশবংণীয় কুলীন বৈদ্। প্রতাপের পতনের প্রাক্কালে জানকীবল্লভ 
ঘশোহর র।জধানী হইতে লল্ষ্রীনারায়ণ ও রাঁজরাজেম্বর শিলা লইয় মূলঘরে আসেন । তাহার 
পুক্রগশের মধো জমিদারী বিভক্ত হয়। জোটের সন্ভানগণ ২1১ পুরুষ পরে এই পরগণার উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তে বর্তম।ন ফরিদপুরের অন্তর্গত কাঁজুলিয়া গ্রামে বাস করেন। তথায় রাজরাজেশ্বর শিলা 
এখনও পূজিত হইতেছেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও মূলঘরে 'বড় বাড়ী'র বৈদ্য চৌধুরীগণের কুলদেবত৷ 
হইয়া! আছেন । সবিশেষ বংশ বিবরণ পরে দিব । বৈগ্তকুলে ইহা! অতি প্রসিদ্ধ বংশ । 


সীতারাম : বাজা ও রাজধানী ৫৭১ 


পরগণার দক্ষিণাংশে ভৈরব নদের কূলে মুলঘর নামক স্থানে বসতি স্থাপন 
করেন। প্রতাপের পতনের পর সে জমিদারী সনন্দ নবাব কতৃক স্বীকৃত হয় । 
জানকীবল্লভের পৌন্র হরিনাথ সকল সরিককে বঞ্চনা করিয়া সমস্ত জমিদারী 
দখল করিয়া! লন এবং নবাব সরকার হইতে রাজোপাধি পান। তিনি এক 
কুল-যজ্ঞের অনুসন্ধান করেন বটে, কিন্তু তাহার প্রপীড়িত জ্ঞাতিগণ বিরুদ্ধ 
হওয়ায় তাহার সকল চেষ্টা বিফল হয় এবং তিনিও ভগ্নাশ হইয়া অল্পদিন মধ্যে 
গতান্থ হন। তৎপরে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বামরাম বায় তাহারই মত অন্য 
সকলের দাবি উপেক্ষা! করিয়া জমিদারীর বৃহত্তর অংশ ভোগ কবেন। তিনি 
৬জগদেক নাথ বিগ্রহের জন্য যে সুন্দর জৌোড়বাঙ্গালা মন্দির নিশ্বীণ করেন, 
উহার গাত্রলিপি হইতে ১৫৯৩ শক বা ১৬৭১ খুষ্টাব্খ পাই। কিছুদিন পরে 
তাহার মৃতার পর, জমিদারী তৎপুক্র কৃষ্ণকান্ত ও রামকেশব শিরোমণির হস্তে 
আসে। ইহাঁদেরই সময়ে সীতারাম খড়রিয়া পরগণার রাজস্ব দাবি করেন। 
উহারা দুইজনে এবং কাজুলিয়ার সরিকগণ সীতারামের বশ্যতা! স্বীকার করিতে 
বাধ্য হন বটে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহার সরকারে রাজন্ব সরবরাহ করিয়া 
ছিলেন কিনা, তাহা! ঠিক ভাবে জানা যায় না। 

তদনস্তর সীতারাম বাগেরহাটের পথে রামপালে উপনীত হইয়া বিদ্রোহী- 
দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন । যুদ্ধ হইয়াছিল সত্য, নতুবা তিনি স্বপ্রদত্ত সনন্দে 
রামপাল জয়” করিবার কথা উল্লেখ করিতেন না। কিন্তু সে যুদ্ধ কোথায় কি 
ভাবে হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। পারমধুদিয়ার কাছে “রণভূম” বা 
“রণের মাঠের" সঙ্গে এ সংঘর্ষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জানি না। তবে 
যুদ্ধ যেখানেই হউক, উহার ফলে যে সীতারাম নিকটবত্ত্ণী চিকলিয়া, মধুদিয়া 
প্রভৃতি পরগণার জমিদারীর স্বামিত্বলাভ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা । যছু- 
নাথের পুস্তক হইতে জানিতে পারি, এই সময়ে চিরুলিয়া জমিদারীর অংশভাগী 
দেবকীনন্দন বস্থু চিরুলির! ত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরে যান এবং তাহার বংশ- 
ধরগণ এখনও তন্নিকটবর্তা ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন। 

এইভাবে আমর! দেখিতে পাবি, সীতাবরামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে 
আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পত্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বে পূর্বদিকে সে 
রাজ্য স্বন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত হইলেও পশ্চিমাংশে তাহ! ভৈরবের দক্ষিণে যায় 
নাই। তাহাঘ রাজাকে মোটামুটি উত্তর ও দক্ষিণ এই ছুই ভাগে বিভাগ করা 
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যায়। উত্তরের ভাগ জনপদাংশ ; উহ! উত্তরে পাবন৷ হইতে দক্ষিণে ভৈরব নদ 
এবং পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণ। হইতে পূর্বদিকে মধুমতী পারে তেলিহাটি 
পর্গণার শেষ পর্যান্ত বিস্তৃত। দক্ষিণভাগ হ্বন্দরবনের ক্ষণস্থায়ী আবাদমহল 
উহা! উত্তরে ভৈরবনদ হইতে আবাদের দক্ষিণ সীম। পধ্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে| 
পশরনদ হইতে পূর্বদিকে বলেশ্বর পারে বরিশালের কিয়দ্দ র পর্যন্ত বিস্তৃত। 
কেহ কেহ বলেন, তাহার রাজ্য ৪৪টি পরগণ। লইয়া গঠিত এবং উহার তরু 
আয় কোটি টাকার উপর | নাটোর রাজ্য সাধারণতঃ ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজারের 
জমিদারী বলিয়া খ্যাত। এমধুস্ুদন সরকার মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, 
সীতারামের জমিদারী নাটোর রাজ্যের $ অংশ ছিল। স্থুতরাং রাজস্ব ৩৫ লক্ষ 
টাকা। আর সীতারামের অর্ধাংশ মাত্র জমিদারী নাটোরের গ্রাসে পড়ে, 
অবশিষ্টাংশ অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। স্ৃতরাং সীতারামের জমিদাবীর বাজন্ব 
৭০ লক্ষ টাকার কম নহে। নবাবের রাজস্ব কখনও হস্তবুদ আদায়ের $ অংশের 
অধিক হইত না। মোট কথা, গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যাহার পতন হয়, তাহার 
আকারের পরিমাণ স্থির কর। যায় না। রাজ্যের আয় হইতে তাহার সমৃদ্ধি 
্বপ্নকালের জন্য যতই বৃদ্ধি পাউক, তাহা! অচিরে ছিন্নভিন্ন ও উৎসন্ন হইয় 
গিয়াছিল। উহার উত্থান পতন উক্কার মত আকম্মিক এবং তাহার রাজ্য-সৌধ 
তানের ঘরের মত ক্ষাণক । 


ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সীতারাম : রাজত্ব ও ধন্মমপ্রাণতা 


সীতারাম আদর্শ হিন্দু নূপতি। তাহার রাজ্য যতই ক্ষুত্র হউক, তিনি সেই 
ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধো হিন্দু-রাজত্বের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রজা পালন করিবার 
সমধিদ্ধ চেষ্টা করিয়াছিলেন । হিন্দ রাজার মত তিনি রাজন্ব সংগ্রহ করিতেন, 
জনপ্রিয় লোকপালের মত তাহা ব্যয় করিতেন । তাহার সম্বন্ধে বলা যায় : 


প্রজানামেব তূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। 
সহতগ্ুণমুত্মষ্মাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥ _বরঘুবংশ, ১-১৮ 


সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার জন্যই স্্ধ্যদেব ভূমি হইতে রস গ্রহণ করেন, তিনিও 
প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন । প্রজাদের 
নিকট হইতে যাহা লওয়া যায়, তন্মধ্যে যে বাজ! যত বেশী পরিমাণে তাহা 
প্রজাদিগকে কোন না কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন, তিনি সেই 
পরিমাণে বড় রাজা । বাজ্যের পরিমাণ দ্বারা রাজত্বের কৃতিত্ব স্থচিত হয় না, 
প্রজাপালন বিষয়ক নীতির প্রকর্ষই রাজার সিংহাসনকে উচ্চ করিয়! দেয়। 
প্রজার স্থুখ-সমৃদ্ধি বুদ্ধির জন্য সীতারামের যে স্থুদৃষ্টি ছিল, তাহাই তাহাকে 
সর্ধজনপ্রিয় করিয়াছিল; সেই জন্যই দলে দলে লোক আসিয়া! তাহার শাসন- 
তলে বাস করিতে ভালবাসিত। তাহার স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের কোন প্রামাণিক 
লিখিত বিবরণী না থাকিলেও যতদিন তাহার দেশ-হিতৈষণার চিহ্ন থাকিবে, 
ততদিন তাহার স্থৃতি কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। অশোক বা হর্ষের 
সঙ্গে সীতারামের তুলন! করা৷ চলে না, কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত কেহ রাজার 
পর্ধ্যায়েই পড়ে না। আর সীতারামের মত ক্ষুত্র রাজ মৌধ্য-সঘাটের বিরাট 
জন-হিতৈষণার গৌরব লাভ করিতে পারেন না। তবে ভাগ্যগুণে যদি তাহার 
স্বাতন্ত্যলাভের চেষ্টা বার্থ না হইত, তাহা হইলে ক্ষুদ্রাধিকারের মধ্যে তিনিও 
অশোক-হর্ষের মত প্রজার শোকদু:খ নিবারণ করিয়া, তাহাদের হর্যন্থথ বিধান 
করিতে সমর্থ হইতেন। নীতিই মানুষকে বড় করিয়া দেখায়, কার্যক্ষেত্র 
উহার সফলতার জন্য দায়ী । 

প্রজাদিগের এহিক পারত্রিক উভয়দিকে তাহার দৃহি ছিল। সেই কথাই 
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এখন বলিব। প্রজাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার জন্য তাহাদের খাছ্য পানীর স্থলভ 
করিবার বাবস্থা হইয়াছিল । সায়েস্তা খার রাজত্বে টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় 
হইত । উহা কেবল রাজধানী ঢাকার কথা নহে ; আবার তাহার কৃষক প্রজা 
যেমন বেশী, কৃষিক্ষেত্রও প্রচুর ছিল। বিশেষতঃ তিনি আবাদী সনন্দের বলে 
অনেক নৃতন স্থল শাসনতলে আনিয়] প্রজাপত্তন করিয়াছিলেন ; তাই উৎপন্ন 
শশ্তের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শস্তের মূল্য ত্রাস হয়। এক্ষণে সে অবস্থা টা 
করাও দুষ্ধর হইয়াছে । 

রাজধানী মহম্মদপুরে মনোরম রাজ্যের সংস্থাপন করিয়া উহাকে একটি 
প্রধান বাণিজ্যের কেন্দ্র করা হইয়াছিল; তজ্জন্য সকল স্থানের সব রকম 
জিনিস এখানে আসিয়! বিক্রয় হইত । লোকে রাজধানীতে আসিলে সর্ববিধ 
প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ স্থলভে সহজে কিনিতে পারিয়া নানাবিধ 
বিলাস-স্থবখের কল্পনা করিত। 

এদেশ পূর্বে সম্পূর্ণ নদী-মাতৃক ছিল; নদীর কুলে ভিন্ন বসতি ছিল না। 
তখন লোকের জলকষ্ট ছিল না। কালে বহুস্থানে নদীর ভূমি-গঠন কাধ্য সম্পন্ন 
হওয়ায় এবং কৃত্রিম খাল নাল] দ্বার! স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম হইলে, অনেক 
স্থলে নদী মরিয়া মজিয়া যাইতেছিল, পানীয় জলের জন্য সে সব স্থানের লৌককে 
পুকুর বা দীঘি খনন করিতে হইত ; এবং সর্বত্র সম্পন্ন লোক ন৷ থাকায়, জলকষ্ট 
উপস্থিত হইত । সীতারাম স্বীয় বাজামধ্যে সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ 
করিয়াছিলেন । তিনি একদা এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া- 
ছিলেন যে, পূর্বজন্মে জল-দান-পুণ্য-ফলে তিনি এ জন্মে রাজা হইতে 
পারিয়াছেন। জলদান প্রবৃত্তি তাহার পূর্বপুরুষের কিরূপ ছিল, তাহা আমরা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫২৫ পৃ)। এই সব নান! কারণে, তাহার রাজামধ্যে যাহাতে 
“জল-ছুভিক্ষ” না থাকে, তাহার ব্যবস্থার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন । 
শুধু হিন্দু রাজা বলিয়াই যে কথা, তাহা নহে; এইরূপ জলদান-প্রবৃত্তি কিবূপ 
ভাবে পাঠান দলপতি খা জাহান আলির ছিল,তাহ1 আমর! প্রথম খণ্ডে সবিস্তর 
ব্ণনা করিয়াছি । খা! জাহানের একদল বেলদার বা খনকসৈন্য ছিল; তিনি 
যে পথ দিয়া সমারোহে অগ্রসর হইতেন, তাহার ছুইপার্থখে অচিবে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইয়! তত্তৎস্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দিত। 
এখনও যশোহব্ব-খুল্নায় অনেক স্থানে বড় বড় খাঞ্জালি দীঘি স্থানীয় লোকের 
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জীবনোপায় হইয়। রহিয়াছে । সীতারামেরও এইরূপ একদল বেলদার সৈঙ্গ 
ছিল) শুন! যায়, উহাদের সংখা! ২২০০ এবং উহাদের নায়ক ছিলেন, 
পলাশবাড়িয়ার বস্থ-বংশের পূর্বপুরুষ, কায়স্থবীর মদনমোহন বস্থ ৷ এই সৈম্যদল 
আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিত, আর সময় পাইলে পুষ্করিণী খনন করিত। 

সর্বত্রই জলাশয় প্রতিষ্টা ছার1 সীতারামের শুভাগমন ও শ্তভদৃষ্টি বিজ্ঞাপিত 
হইত”. আর কিছুতে না হউক, তিনি জলদান-পুণ্যে অমর হইয়! রহিয়াছেন।৯ 
প্রবাদ আছে, তিনি প্রতিদিন নৃতন পুর্ষরিণীর জলে স্নান করিতেন এবং প্রত্যহ 
নানাস্থান হইতে এই সব খনিত জলাশয়ের জল রাজধানীতে আনীত হইত ; 
উহার গুকৃত কারণ পুষ্করিণী খনন কাধ্যের উৎ্সাহদান ভিন্ন কিছু নহে । কিন্ত 
সাধারণ লোকে উহার মধ তাহার বিলাসিতার স্বপ্ন দেখিত। নূতন পুকুরের 
জলে স্বাস্থা ও বিলীসিতী বুদ্ধি পায়, এমন কথা আমরা শুনি নাই ; বরং উহার 
বিপরীত ফলই আমাদের অভিজ্ঞতা । সীতারাম যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছেন, এখনও তাহার অনেকগুলি বর্তমান থাকিয় তদঞ্চলের 
জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে । রামসাগর, কঞ্চলাগব প্রভৃতির কথা বলিয়াছি , 
তন্থিন অনেক জলাশয় এখনও নানাস্থানে আছে। মহম্মদপুর হইতে ৫1৬ 
ক্রোশ দূরে বলেশ্বরপুর ও লক্করপুরে ছুইটি প্রকাণ্ড দীধিকা আছে। রাজধানীর 
উত্তর-পশ্চিমকোণে দেড় ক্রোশ দূরে শ্যামগঞ্জে সীতারামের জোষ্টপুক্র শ্যামস্ন্দর 
রায়ের প্রাসাদ ছিল, তথায় এবং অদৃরবস্তা দরিগ্নগরে কতকগুলি উত্রুষ্ট সরোবর 
আছে। স্ধ্যকৃণ্ড গ্রামের “দাসের পুকুর, এখনও তাহার মহিমা কীর্তন 
করিতেছে । বাশগ্রাম-বগুড়ায়ও দীবিক1 এবং গড় আছে। এত্িনন কাটিয়া, 


পপ পা শপ পাপ তি শশী 


১ জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্য মহামতি এডমগু বার্ক কর্ণট রাঁজগণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, 
সীতারামের সন্বন্ধেও ঠিক ভাহ। খাটে : 


*1700556 (62705) ৪5 055 হ501000006009 01158] 817065, ৮100 ৬০10 0176 191010615 
0৫ 01617 0650]215 7 €6580015 60 ৪, 005067165 7121012 01765 61701512060 05 01611 
0৮2, 77,656 815 0156 17800. 51311019165 ৮০416 05 51010101015) 7৮৮ ১5৮ 006 
81251910101 04 22. 17758019116 1615250161106  9/13101) 1700 ০0110217060 [21610117617 
€]16 0131901/580101) 01 19107117655 01176 056 00770190650 €51)012 0£ 10000 21) 
1166) 1390. 800811120. 00 5%:06100. 0106 ৫0011810 0 01061 ১০০) 06501) 0176 
1177165 0£ 0901 200 00 0600০01006 017610096125 [770100110 /67)61810005 01 
চ67)61:80101)5 25 0106 00৪10191775, [02 010966০6০25, 0106 170001751615 01 10910101270? 


[8 1065, দ.১ 970115, 1815, ৬০]. [ড, 7. 266.--শি মি |] 


৫৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ঘুল্লিয়া, যশপুর, গঙ্গারামপুর, মিঠাপুর ও সিঙ্গিয়া (হাড়িগড়া) গ্রামে, 
নড়াইলের পূর্ব-দক্ষিণে সরখলভাঙ্গায় ও হরিহর নগরে সীতারামের জলাশয় 
আছে। 

জ্ঞানচ্চা ও শিক্ষা-মৌকর্যের জন্যও মহম্মদপুর খ্যাত হইয়াছিল। 
সীতারামের রাজসভায় বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত তিনি বনু অধ্যাপঝূকে 
বৃত্তিদানে পোষণ করিতেন। তাহার গুরু-পুরোহিত উভয় কুলই পাশ্ডিত্যের 
জন্য সম্মানিত । ঘুলিয়ার গোম্বামিগণ তাহার গুরুবংশীয় এবং গোকুলনগৰ্রর 
বংশজ চট্রোপাধ্যায়গণ তাহার পুরোহিতের ধারা। শেষোক্ত বংশে বু 
পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। তীহার সময় হইতে বাগ্জানি, ধৃপড়িয়া, 
গঙ্গারামপুর ও বারুইখালি প্রভৃতি স্থান বহু অধ্যাপক-পণ্ডিতের নিবাসস্থল 
হইয়াছিল । বাকুইখালি, নালিয়া, বানা, নহাট] ও বাটাজোড় প্রভৃতি স্থান 
পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্ত্র। সীতাবরামের পতনের 
পরও এই সব স্থানের বিদ্ভাগৌরৰ নিশ্রভ হয় নাই । বরং কালে বাকইখালি, 
পাণ্তিত্য-গরিমায় নবদ্বীপের নিয়েই আসন পাইয়াছিল। এই স্থানে ঘরে 
ঘরে যে কত অসাধারণ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সংখ্যা 
করা যায় না । পলিতা-নহাটার বৈদিক ভট্টাচার্য্যগণের পূর্বপুরুষ ভাসঙ্করানন্দ 
আঁগমবাগীশ অনেক সময়ে সীতারামের সভাশোভন করিতেন । তাহার স্বহস্ত 
লিখিত কবিতা হইতে জানা যায়, তিনি সীতারামকে ইন্ত্রতুল্য রাজেন্দ্র বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন : 


“ভাস্করে উদয় ভাস, উদয় নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম । 
গুণেন্্র দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপতি, ভূষণে-ভূষিত গুণগ্রাম ॥”+ 


বহু অধ্যাপককে বৃত্তি দিয়! বিদ্যোৎসাহী রাজা মহচ্মদপুরে অসংখ্য চতুষ্পাঠী 
খুলিয়াছিলেন। সে সকল টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, স্বৃতি, দর্শন প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের 
অধ্যাপনা হইত । এমন কি, জ্যোতিষ বা আযুর্বেদ শাস্্ও বাদ পড়ে নাই। 
বৈদ্যকুল-প্রদীপ অভিরাম কবীন্দ্রশেখর প্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং রাজসভার অলঙ্কার 
স্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাশ্ডিত্যের জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে 


১ যছুনাথ, 'সীতারাম', ৭৮ পৃ। 
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স্থধসাগর দীঘি, মহম্মদপুব 


সীতারাম : রাজত্ব ও ধন্মপ্রাণতা ৫৭৭ 


মহামহোপাধ্যায়্” উপাধি পাইয়াছিলেন।১ কলিকাত৷ পাখুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ 
কবিরাজ মহামহোপাধায় ছ্বারকানাথ মেন অভিরামের উপযুক্ত বংশধর২ 
সীতারাম অভিরামকে যে ভূমিবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহা এখনও “কবিরাজের 
তালুক” বলিয়া পরাচত। এইরূপ আরও অনেক কবিরাজ রাজধানীতে 
চিকিৎসা ব্যবপারে লিপ্ত ছিলেন । 

উদার নৃপতি হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়। ক্ষান্ত হন নাই ; তিনি মুসলমান 
প্রজার শিক্ষার জন্য মৌলবীদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক মক্তব খুলিয়াছিলেন। 
বালকিগের বর্ণজ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষ! শিক্ষা দিবার জন্য যে সব পাঠশালা ছিল, 
হিন্দু মুনলমান উভয় জাতীয় লোকে তাহার শিক্ষক হইতেন। মৌলবীদিগকে 
হিন্দুরা বিশ্বাস ও ভক্তি করিত, রাজাও উহাদ্দিগকে প্রয়োজন মত উচ্চ রাজ- 
নৈতিক কার্যে নিয়োজিত করিতেন। 

প্রজাবর্গের অন্নজল ও শিক্ষার স্থব্যবস্থা করিয়া ীতারাম প্রকৃত রাজসম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণতাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব । কৈশোর 
কাল হইতেই তিনি ধাশম্মিক ও ভক্তিবিহ্বল ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও 
রাজপ্রাতিপত্তির সঙ্গে ধশ্মনিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠার 


১ যছুক্তং রামতনু হড়-কবিশেখরেণ__ 

“অভিরামঃ কবীন্ত্রোহসৌ সীতারামাদ্ধি ভুপতেঃ | 
মহোপাধ্যায়পদবীং মহৎপুর্ববামবাপ্তবান্‌ ॥' 

২ খুল্ন! জেলার পয়োগ্রাম নিবাসী হিন্গু-বংশীয় চন্দ্রশেখর সেনের পুত্র জয়রাম ফরিদপুরের 
অন্তর্গত খান্দারপাড়ায় বিবাহহ্ত্রে বাস করেন। তংপুত্র মধুহ্দন কালক্রমে বংশানুক্রমিক 
'কবিরাজ্ঞ' উপাধি পান। এই মধুশদনের পুক্র অভিরাম সীতারামের সভার রাজপগ্ডিত এবং 
মহীমহোপাধ্যায় উপাধি-ভূষিত। অভিরামের পুত্রের বংশ নাই। অভিরামের ভ্রাতা রতিরামের 
পুত্র শঙ্কর বাচম্পতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবিরাজ ছিলেন । ইঁহারই শিষ্ত গোপাল কর “রসেত্ত্র-সার- 
সংগ্রহ নামক প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ গ্রস্থ-প্রণেতা । শঙ্করের ্রীতুপ্পুত্র রামন্ন্দর মহামহোপাধ্যায় 
দ্বারকানাথের পিতামহ । বংশধার এই : 

চক্ত্রশেখর-_জয়রাম- মধুন্দন__অভিরাম ও রতিরাম__রামমোহন-_-রামন্ুন্দর-__রাজীবলোচন 
_ গঙ্গাচরণ ও ঘ্বারকানাথ । গঙ্জীচরণের পুত্র নগেন্রনাথ বি. এল ( উকীল, খুল্না ), জ্ঞানেন্্রনাথ 
কবিরত্ব বি, এ (কবিরাজ ), সতোল্ঞনাথ বিদ্যাবাগীশ এম, এ (প্রফেসর, দিটি কলেজ ) প্রস্তুতি । 
দ্বারকানাথ-_যোগীক্্রনাথ বৈদ্রত্ব এম, এ, যতীন্তগ্রসৃতি। 

৩৭ 


৫৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অব্যবহিত পরেই তথায় সর্বাগ্রে তাহার কুলদেবতা ৬দশভুজ দুর্গাদেবীর মন্দির 
স্থাপন করেন।১ এ মন্দিরের গায়ে লিখিত ছিল : 
'মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌনী শকে দশভুজালয়ম্‌। 
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্ৰিরম্‌ ॥” 

মহী--১, ভূজ--২, রস--৬, ক্ষৌণী (পৃথিবী )১-১) অঙ্কের বামগতিতে 
১৬২১ শক বা ১৬৯৭ খৃষ্টাব' হ্য়। মন্দিরের মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম | কবার 
সংস্কারে এই মন্দির-প্রাচীরের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তবুও ইহার গায়ে কিছু 
চিত্রকলা ছিল। তন্মধ্যে পাল্কীতে বাজ! চলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈম্যগণ 
যাইতেছে, এরূপ একটি ছৰি দ্রেখা যায়। লোকে বলে, এঁ রাজার ছবিটি 
সীতারামের নিজমৃত্তি। সেই ইঠ্টকের ছবি ভিন্ন সীতারামের অন্য কোন চিত্র 
নাই । 

পূর্বেই বলিগ্নাছি, সীতারাম তাহার নৃতন গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর 
নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দশভুজার মন্দিরের পর তিনি সেই একই 
প্রাঙ্গণে পশ্চিমের পোতায় কারুকার্ধ্য খচিত এক অতি স্থুন্দর জোড়-বাঙ্গাল। 
মন্দির নিশ্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দিরে কোন 
ইষ্টকলিপি ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। জৌোড়-বাঙ্গালাটি এখনও ভগ্সীবস্থায় 
দণ্ডায়মান আছে। এই কষ্৫জীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়ীও তাহার সাধ মিটে 
নাই। তিনি পিতৃপুণ্যার্থ যেমন রাজধানীতে ৬লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির 
স্থাপন করেন, গুরুদেবের তোষাভিলাষী হইয়া! সেইরূপ কানাইনগর গ্রামে এক 

১ ৬দশভুজার যে মুক্তি ছিল, তাহ। পিত্তল-নিশ্মিত। সীতারাম স্বর্ণ প্রতিমা গঠনেরই ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজ-কম্মকীর কোন প্রসঙ্গে গর্ব করিয়। বলিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে 
সে ষোল আনাই চুরি করিতে পারে। রাজ তাহাকে পরীক্ষা! করিবার জন রাজবাটীতে প্রহরী- 
বেষ্টিত রাখিয়া, তাহার দ্বার! হৃবর্ণ-মুত্তি গঠন করাইতেছিলেন। কর্মকার প্রত্যহ নিজ বাটাতে গিয়া 
রাত্রিযোগে সেই একই আঁকার প্রকারে অন্ত এক পিস্তল প্রতিমা! গড়িত এবং প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন 
রাত্রিযোগে সে টি রামসাগরের জলে ডুবাইয়। রাখিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতে যখন 
কর্মকার স্বর্ণ-প্রতিম। মস্তকে করিয়া মহাসমারোহে রামসাগরে স্নান করাইতে গেল, তখন জলে ডুব 
দিয়। মূর্তিটি বদলা য়! লইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা শেষ হইলে যখন সে প্রকৃত ঘটনা রাজাকে বুঝাইয়! দিল, 
তখন তিনি তাহার স্থকৌশল ও নিশ্মাণ-চাতুরীর পুরস্কার শ্বরূপ ন্ব্ণ-প্রতিমাখানিই তাহাকে দান 
করিয়াছিল্নে? দুঃখের বিষয় এখন মহম্মদপুরে সে পিস্তলমন্ী মুর্তিখীনিও নাই । 


সীতারাম : রাজত্ব ও ধশ্শপ্রাণতা ৫৭৯ 


অপূর্ব পঞ্চরত্ব মন্দির নিম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ৬হরেকফ্-বিগ্রহ স্থাপন 
করেন। কুষ্জীর মন্দিরের মত এ মন্রিরও পূর্ববদ্ধারী, উহার সদর দিকে 
একফুট পরিসর বিশিষ্ট একখানি কষ্টিপাথবের গোলাকার প্রস্তরে নিম্নলিখিত 
শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল :১ 


'বাণ-ছন্দঙ্গচন্দৈ পরিগণিত-শকে রুষ্ণতোষাভিলাষঃ 
শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোড্ুবকূলকমলোগ্ভাসকো1 ভানুতুলাঃ | 
ভ্রাজচ্ছিল্পৌঘুক্তং রচিবকচি হরেকুষ্গেহং বিচিত্রং 
শ্রীসী তারামবায়ে! যছুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসস্জ |”২ 


১৯ আমি এই প্রস্তরখানি ম্বচক্ষে দেখিয়াছি । কানাইনগরের মন্দির ভগ্মদশীয় পড়িলে 
প্স্তরখানি খুলিয়। লইয়! ৬রামচন্র বিগ্রহেব বাটার নধো দেবোত্তরের কাছারী ঘরে উহ! রাখা 
হইয়াছিল। সেখানে ১৩০৯ সালের পৌষ মাসে, নায়েব গঙ্গাচরণ দাঁস মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি উহ। 
দেখিতে পারিয়াছিলাম। পাথরখানি পরিদ্কত ও তৈলাক্ত করিয়া! উহ! হইতে যে পাঠোদ্ধার 
করিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম । দাস মহাশয়ের পর আরও কয়েক জন 
নায়েবী করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, পাবনা জেলায় গয়েশবাড়ী নিবাসী নিত্যানন্দ নন্দী মহাশয় 
১৩১৪ হইতে ১৩১৮ সাল পথ্য্ত উক্ত কাছারীর নায়েব ছিলেন। তিনি কার্যে ইন্তাঁফ! দিয়! যাইবার 
পর এ পাথরখ।নির আর কোন সন্ধান পাওয়। যায় নাই। 

২ এই সুন্দর গ্লোকটির নানাবিধ অশুদ্ধ পাঠ এ পর্যন্ত চলিয়। আসিতেছে । প্রকৃত শ্রোকটিতে 
কিন্তু কোন অশুদ্ধি নাই। 'পরিগণিভ-শকে' স্থলে পূর্ব্বাপেক্ষিত পরিগণিত শব্দের সহিত ( বামনের 
মতে) শক শব্দের সমাস হইয়ছে। সর্ববপ্রথমে ওয়েষ্টল্যা্ড সাহেবের বিকৃত পাঠে 'বিশ্বাস ভাস, 
“অজন্্ সৌধধুক্তে' প্রভৃতি পাঠ ছিল। দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধাম্পদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় ফলকখানি 
স্চক্ষে না৷ দেখিয়া সাহেবের অনুকরণ করিতে গিয়া 'অজশ্রং সৌধযুক্তে” “কচির রুচি হরে' এই 
অংশকে যদুপতি নগরের বিশেষণ করিয়া! দেন এবং বহুকষ্টকল্পনা করিয়। 'রুচিররূচিহরে' অংশের 
'হরন্দর হইতেও সুন্বর' এইরূপ অর্থ করিয়া লন ('সীতারাম', ৬২ পৃ)। নিখিলনাথ উহারই 
অনুবর্তন করেন। প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। বিগ্রহটির নামই 'হরেকৃষ্ণ' , ইহ! শুদ্ধা সংস্কৃত কথ। ন। 
হইলেও বিগ্রহের নাম বলিয়া অবিকল রাখা হইয়াছে। গোসাই গোরাচাদের গ্রন্থে 'শ্রীহরেকব 
রায় স্থাপন করিল' এইবরূপই আছে। এই বিগ্রহের জন্য উৎস্্ট গ্রামের নাম 'হরেকৃষ্ণপুর'। 
'রুচিররুচি' শব্দটি 'হরেকৃষ্চগেহং পদের বিশেষণ ; এখানে রুচি শব্দে (স্থাপত্য ) পদ্ধতি বুঁবিতে 
হইবে , অর্থাৎ মন্দিরটি সুন্দর পদ্ধতিমত রচিত। মুলে 'ভ্রাজং অর্থাৎ উজ্জ্বল 'শিলোঘযুক্তং 
এইরূপই আছে, অজস্্ং কথ। নাই। যদ্রনাথ (সরকার মহীশয়ের অনুবর্তন করিয়। ) 'ভ্রাজৎ 
স্নেহোৌপযুক্তং এইরূপ পড়িয়াছেন, ইহার অর্থবোধ হয় না। বরদীকান্ত দে মহাশয় পাণরখানি 


৫৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাণ-৫) ছন্দু২, অঙ্গ-৬, চন্দ্র-১ ১ অঙ্কের বিপরীত ক্রমে ১৬২৫ শক 
বা ১৭০৩ খুষ্টাব্ব পাওয়া যার । “কৃষ্ণতোষাভিলাধঃ, সীতাবামেরই বিশেষণ । 
এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য অথবা গুরুদেব কৃষ্ণবল্পভের তুষ্টির জন্য, এই উভয় 
অর্থই প্রচ্ছন্ন আছে। সীতারামের পূর্ধপুরষের উপাঁধি ছিল “বিশ্বাস খাস” 
মে কথা পূর্বে বলিয়াছি; তিনি জন্মলাভে সেই বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন। 
শ্পনোকটির সবলার্থ এই : স্্যের মত যিনি বিশ্বাস-খাস-কুল-কমলকে তি 
করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমান্‌ শ্রীসীতারাম রায় স্বীয় গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের টতুষ্টির 
নিমিত্ত ১৬২৫ শকে যছুপতি (কানাই ) নগরে সমুজ্জল-শিল্পরাজি-সমন্থিত 
স্থরুচিসম্পন্ন বিচিত্র ৬হবেক্ণ-মন্দির উৎসর্গ করেন । | 

কানাইনগরের মন্দিরটি বাস্তবিকই সুন্দর কারুশিল্পসমন্বিত এবং পীতারামের 
সকল মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ । পূর্বদিকে উহার সদর ; সে দিকে তিনটি 
খিলানের পশ্চাতে বারান্দা এবং পার্খদ্বয়েও এরূপ খিলান ও বারান্দা আছে। 
গতমন্দিরে কৃষ্ণ-বাধিকামৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের পোতা৷ ছুই হস্ত উচ্চ 
এবং উহার শীর্দেশে চারি কোণে চারিটি এবং মধ্যস্থলে একটি, সর্বসমেত 
পাচটি চুড়া আছে, এই জন্য এই জাতীয় মন্দিরকে পঞ্চরত্ব মন্দির বলে। 
সাধারণত: বঙ্গদেশের সকল উৎকৃষ্ট মন্দির এই প্রণালীতে বচিত। পূর্ববদিকের 
মন্দিরগাত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক কারুকার্যযমণ্ডিত, সে দিকে প্রত্যেক দবজার 
উপর চতুক্ষোণক্ষেত্রে ছুইটি সিংহ একটি মঙ্গল ঘট বক্ষা করিতেছে, উপরে সারি 
সারি ভাবে মধ্যস্থলে কৃষ্ণ বলরাম ও ছুইপার্থে উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সথিবৃন্দ 
ও নান! দেবদেবীর ছবি অস্ষিত ছিল।১ এ মন্দিরকে স্বন্দর ও অপ্রতিছন্দ্রী 
করিবার জন্য রাজা1 কোন প্রকার চেষ্টা, আয়োজন বা অর্থ-ব্যয়ের ক্রুটী 
করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার অপূর্ব মাধুরী তাহার ভক্ত হৃদয়েরই 
স্থন্দর চিত্র রচনা করিয়াছিল । 


স্বচক্ষে দেখিলেও পরের মুখে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তবুও তাহার পাঠে 'ভ্রাজচ্ছিল্পোঘযুক্ে' 
আছে, উহ্াদ্বার তিনি যদুপতিনগরকে বিশেষিত করিয়াছেন । 


১৮700 15016 1805 0৫ 02 10001101106 2170 08015 2130 01 01) 00215 15 
0156 10285 0৫6 08,0০6] 9100 11850165| 01078006186, ক স7 1076 10160155 275 ৮০5 ৬০11 
0010 810 01) 05061 19 9] ৮৪] 021650015 22£0197, 1)9,5178 15006 0৫ 0106 511১, 
৪100 ৪৮1৬ আ1)101 09০ 0910213 010912,0065115655 71801৮59210 110) 07556 01501065.'-- 
৬৬550181705 77655015, 16715 00. 44-5. 


সীতারাম : রাজত্ব ও ধর্শপ্রাণতা ৫৮১ 


কানাইনগর হইতে এক মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত 
বুড়া শিবের এক ভগ্ন মন্দির এখনও বর্তমান আছে। অবশ্ঠ শিবলিঙ্গের পূজা 
সে মন্দিরে হয় না, নিকটবর্তী একখানি ক্ষুদ্ধ টিনের ঘরে উক্ত লিঙ্গের দৈনিক 
পূজা্দি কাধ্য কোন প্রকারে সমাহিত হয়। সীতারামের রাজপ্রাসাদের 
সন্মুথে কৃষ্ণ বিগ্রহের দৌলোৎসবের জন্য যে মঞ্চ নিম্মিত হইয়াছিল, তাহা 
এখনও মন্ধুমেন্টের মত দাড়াইয়া আছে। দেঁবভক্ত নৃপতি এই সকল বিগ্রহের 
প্রত্যেকের সেবা ও পর্ধোৎ্সবের জন্য রাঁজোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য কয়েকখানি করিয়া গ্রাম দেবোত্তর দেওয়া ছিল। 
কানাইনগরের ব্যবস্থাই ছিল সর্কোতকষ্ট, কারণ এখানে তিনি বৈষ্ণববৃন্দের এক- 
মাত্র আরাধ্যক্ষেত্র শ্রীবন্দাবনের কল্পন। করিয়াছিলেন । স্থানটির নাম রাখিলেন 
ষছ্ুপতিনগর বা কানাইনগর ; সেই স্থানেই কষ্৫রাধার যুগল রূপ বর্তমান; 
মন্দিরপ্রাঙ্ঈণে বহু অনুষ্ঠানে দিবারাত্র অষ্ট প্রহর সমভাবে হবিনামান্ুকীর্ঘন 
হইত। “কানাইবাড়ীর কীর্ঘন' কিছুতেই থামিত না।১ পূর্বপার্শবন্তী প্রশস্ত 
অষ্টালিকার ছুইটি প্রকোষ্ঠে দুই দল কীর্ভনওয়াল! বেতনভোগী হইয়া বাস 
করিতেন, এক দল বিশ্রাম করিবার সময়ে অন্য দল গান গাহিতেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ 
দিবানিশি ভক্তমণ্ডলীর প্রেমোচ্ছীসে কোলাহলময় থাকিত। প্রাচীন বুন্দাবনে 
গোঁপগণের বসতি ছিল; মীতারামের নববুন্দীবনেও গোপগণের বসতি হইল। 
যে পাড়ায় তাহারা বাস কৰ্িতেন, তাহার নাম গোকুলনগর ৷ এখনও সেখানে 
কয়েক ঘর গোপের বাস আছে। কানাইনগরের হরেরুষণ বিগ্রহের সেবক 
গোপ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারিতেন না। কিছুদিন পূর্বেও সেই নিয়ম 
চলিতেছিল। কানাইনগরের চতুঃপার্থে যে অন্য সকল গ্রাম আছে, তাহাদের 
নাম শ্যামনগর, রাঁধানগর, মথুরানগর প্রভৃতি । তথাকার বিগ্রহগণের বৃত্তিম্বরূপ 
যে তিনখানি গ্রাম উৎল্ষ্ট হয়, তাহাদের নাম হরেকষ্ণপুর, লক্ষীপুর ও 
বলরামপুর। পূর্বের বলিয়াছি, এই হরেকুষ্ণপুরেই অপূর্ব জলাশয়, কৃষ্পাগর ; 
উহাই কালীয় হ্রদ বলিয়া! কল্পিত হইত। কানাইনগর হইতে রাজছুর্গের রাস্তা 
পর্য্যন্ত যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল যমুনা 


সা সপ 


১ কথাটা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও লোকে যাহা কিছু একভাবে অনবরত 
£লিতে থাকে তাহার সহিত 'কানাইবাড়ীর কীর্তনের' তুলন। করিয়া থাকে। 


৫৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নদী । বাজপ্রাসাদে গ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাকে বথোতৎসবে ও অন্যান্য পর্বে 
উক্ত পরিখার তীরবর্তী প্রশস্ত পথে রথারোহণে লইয়া যাওয়া হইত, পরে তিনি 
সুন্দর মযুরপঙ্ঘী তরণীতে কল্পিত যমুনা! পার হইয়া কানাইনগরে গিয়া কিছুদিন 
বাস করিতেন। প্রবল শক্রর সহিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও এই সকল পুবাণ- 
সম্মত আনন্দলীলা সীতারামের পরমভক্ত প্রজাবর্গকে সর্বদা আনন্দগাগরে 
নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। সীতারামের এই সকল উৎসবের প্রকৃত তত্ব 
অনুসন্ধান করিলে তাহাকে ভক্তপ্রাণ পর্ম হিন্দু বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ 
থাকে না। | 
সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে । উহার 
সবগুলিই যে কিছু অতিরঞ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । চিরকালই এই জাতীয় 
প্রসঙ্গে রাজাদের সম্বন্ধে লোকমুখে অদ্ভূত গল্প রচিত হইয়া থাকে ; প্রামাণিক 
বিবরণী না থাকিলে, এই সকল গঞ্স কালসহকারে ক্রমেই রঞ্জিত হইয়া ইতিহাসের 
স্থান পূরণ করে। সীতারামের সম্বদ্ধেও তাহাই হইয়াছে । উক্ত প্রবাদগুলির 
মধ্যে কতক সীতারামের অশনবসনাদি সম্বন্বীয়, কতকগুলি তীহার নৈতিক 
চরিত্র বিষয়ক | আমরা! পৃথক ভাবে এই ছুই জাতীয় প্রবাদের বিচার করিব। 
প্রথমতঃ প্রবাদ এই, সীতারাম নিত্য নৃতন স্থক্মবন্ত্র পরিতেন, নিত্য নূতন 
পুকুরের জলে স্নান করিতেন, নিত্য নৃতন বিছানায় শয়ন করিতেন, প্রত্যহ 
তাহার জন্য স্য দুগ্ধ হইতে দ্বৃত মাখন দধি ক্ষীর ও অন্যান্ মিষ্টান্ন প্রস্তত হইত, 
তিনি কোন বাসি বা পযুগষিত, অজানিতভাবে প্রস্বত, বৈদেশিক বা দূরবস্তী 
স্থান হইতে আনীত খাছ্াদি গ্রহণ করিতেন না। সামান্য অতিরঞ্জন বাদ 
দিয়া, আমরা এসকল কথ বিশ্বাস কবিয়া লইতে পারি। এখনও অনেক 
এদেশীয় রাজা] বা বড় জমিদাবের সম্বন্ধে এসব কথা খাটে । কেবল সদ্য খনিত 
পুকুরের জলে জান করা! সকলের ভাগ্যে বা সাধ্যে কুলায় না । উহার মধ্যে 
সীতারামের বিলাসিতা কতটুকু ছিল, তাহা পূর্বের বিচার করিয়াছি । অন্যগুলির 
মধ্যে বিলাসিতা যেমন আছে, তাহার সঙ্গে হিন্দুয়ানী রক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে 
সাবধানত! ও শিল্পিগণকে উতৎসাহদাঁন, ইহাও আছে । দেশের মধ্যে যে রাজা 
স্বাধীন হইবার নাম করেন, তাহাকে শিল্প-সাহিত্যের সহায়তার জন্য তজ্জাতীয় 
বিলাসের প্রশ্রয় দিতে হয়। অযোধ্যার নবাব গান ভালবামিতেন বা! শুনিতে 
জানিতেন বলিয়া মে দেশে সঙ্গীতচচ্চার উৎকর্ষ ছিল, এখন তাহা নাই । 


সীতারাম : রাজত্ব ও ধর্শপ্রাণতা ৫৮৩ 


ঢাকার নবাবী প্রাসাদের উপকণে বা কৃষ্চন্দ্রের রাজধানীর পারে শাস্তিপুর 
প্রভৃতি স্থানে, যে হুম্্র বপ্ত, মোনারূপার কারুশিল্প ও পুতুল গড়ার অতুান্ততি 
হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণ রাজ-পরিবারের বিলাসিতা । সীতারামের 
দেশেও অনেক কাল পরে দস্থ্যর উৎপাত গেল, শান্তি আসিল, শস্যাদি সুলভ 
স্ভিক্ষ হইল, শিল্পাদির শ্রীবৃদ্ধি হইল, ধন সম্পদ নিরাপদ হইল, এক কথায় 
প্রজারা সখের মুখ দেখিল। আমরা পূর্ন বলিয়াছি, এই স্থখের নামই 
সীতাবামী স্তুখ। 

দ্বিতীয়তঃ প্রবাদ এই, সীতারামের নৈতিক চিত্র কলুষিত ছিল, 
কতকগুলি বিবাহিত স্ত্রী বাতীত তাহার শত শত উপপত্বী ছিল, তিনি উহাদের 
সঙ্গে চিন্ত-বিশ্রামের নিভৃত নিকুগ্রে বা স্থখসাগরের গভস্থ দ্বিতল গৃহে বিলাস বঙ্গে 
মজিয়া থাকিতেন। দাতার মধো খেলারাম, বদমায়েসে লীতারাম*১__এমন 
সব প্রবাদোক্তিও অপ্রতুল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে বহু রমণীর 
সংস্পর্শে আনিলেও, একটিমাত্র বিবাহিতা স্ত্রীর বূপমোহে পাগল করিয়! তাহার 
সর্বনাশের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। পুরুষের সেবায় রমণী পরিচারিকার নিয়োগ 
এদেশে নৃতন নহে। মৌর্যা-চ্ত্রপপ্ত স্ত্ীরক্ষিসেনাদ্বারা পরিবৃত হইয়া দরবারে 
বা মৃগয়ায় যাইতেন, বারনারীকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন; তাহার অন্দরের 
বিশেষ খবর আমরা রাখি না। মোগল-কেশরী আকবরের অন্দরের খবর 
রাখিলেও তাহার বেগমের সংখ্যা বলিতে পারিৰ না ; তিনি নৃত্যাগীতে, মৃগয়ায়, 
মত্স্ত-শিকারে, দশপচিশী খেলায় অসংখ্য রমণীকে ক্রীড়নক করিয়া লইতেন। 
কিন্তু চন্ত্রগ্ুপ্ত ও আকবর উভয়ই প্রসিদ্ধ বীর ও সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা | রমণী- 
বর্গের সংক্ববই যে রাজার পতনের একমাত্র কারণ, তাহ! নহে । হয়ত সীতারামের 
পতনেরও অন্য কারণ ছিল। তাহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, তাহার ৩1৪টির 
উল্লেখ করিয়াছি ; ইহা ভিন্ন তাহার উপপত্বী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা 
বলিতে পাৰি না । অন্ততঃ ছিল বলিয়] পরিচয় পাই নাই । স্ত্রীলোক সংগ্রহের 


১ খেলারাম ঢাকার অন্তর্গত চীদপ্রতাপের একজন প্রসিদ্ধ ধনী। চীচড়ার মনোহর রায় 
নিজে উত্তর রাটীয় উচ্চ কুলীন এবং সীতীরাম সেই সমাজের নিম়শ্রেণীর কায়ন্থ অথচ ধন জন সম্পদে 
তাহার অপেক্ষা! উন্নত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি ছিল, তাহ হইতে অনেক অপবাদের 
সৃষ্টি হইত। 


৫৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দিকে যে তাঁহার লালস! ছিল, রাজা খল করিবার সময় তিনি কাহাকেও জোর 
করিয়। বিবাহ করিয়াছেন বা রাজবলের অপব্যয়ে কোন পরস্ত্রীকে করায়ত্ত 
করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই ।১ তীহার মৃত্যুর পরেও বন্দী পরিবারের 
মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না। স্থৃতরাং পঞ্চাশ বৎসরের বরণক্লান্ত বীর 
শত যুবতী সঙ্গে আমোদ প্রমোদে দিনক্ষয় বা দেহক্ষয় করিতেন, এমন 'রচা” গল্প। 
আমি বিশ্বাস কবি না। 

তাহার এবন্িধ জ্রীড়া কৌতীকের সময় কখন ছিল? তাহাকে পরগণার 
পর পরগণা জয় করিয়া রাজ্য গড়িতে হইয়াছিল; ছূর্গ, রাজধানী বা কামানাদি 
ুদ্ধান্ত্র, সবই তাহাকে গড়িয়া! তুলিতে হইম্বাছিল, কিছুই সঞ্চিত ছিল না । বাজ- 
সিংহাসন গড়িয়া তাহাতে বসিতে না বসিতে দুর্দান্ত মোগলের সহিত সংঘর্ষ 
বাধিল। শুধু রাজ্যের খাতিরে নহে, প্রাণের দায়ে দিবারাত্র তাহাকে সেজন্য 
ব্যাপৃত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। উহার মধ্যে তিনি দেবমন্দির গড়িয়া 
বিগ্রহ রচনা করিয়া, শত শত জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্প্রাণতা দেখাইয়া 
ছিলেন; নিজে দেবদিজভক্ত সন্ধ্যাহিকপরায়ণ পরম হিন্দু ছিলেন, ধর্মোৎসবে ও 
শাস্ত্রালাচনায় যোগ দিতেন, কীর্তন-রঙ্গে রাজধানী মুখবিত করিয়া! রাখিয়া- 
ছিলেন। কানাইবাড়ীর অষ্প্রহর কীর্তনের কথ আমরা পূর্বেবে বলিয়াছি। 
সুতরাং সংক্ষিপ্ত পনর ব্সর বাজত্বকালের মধ্যে ধাহাকে এই সকল কাধ্য 
করিতে হইয়াছে, তাহার অনিয়মিত বিলাসিতা! ব৷ ইন্দ্রিয়সেবার সময় কোথায়? 

সীতারাম অত্যন্ত ধশ্মভীকু ছিলেন এবং শাস্ত্রান্থশাসন মানিয়া চলিতেন, 
এজন্য ব্রান্মণদিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন। তিনি তাহাদের অনুজ্ঞা 
পালনে সাধ্যপক্ষে কোন মতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। রাজার নিকট কোন 
বিষয়ে দরবার করিবার ইচ্ছা করিলে, প্রজার! সাধারণতঃ কয়েকজন ব্রাঙ্গণকে 
অগ্রণী করিয়! পাঠাইত। তিনিও সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের মধ্যে যখন তখন, 
যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণকে নি্ধর ভূমিদাঁন করিয়া গিয়াছেন, এখনও উহার 


১ সীতারাম কায়স্থদমাজের মধো আত্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করিবার উদ্দেম্তে তাহার দৃষ্টান্ত 
নিজেই দেখাইবার জন্য, ্বকীয় উকীল বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় মুনিরাম রায়ের কম্ঠা বিবাহ করিবার 
প্রস্তাব করেন। মুনিরাম আভিজাত্যে গরধিবত ছিলেন, স্তরাং তাহাতে রাজী হন নাই। তিনি 
তখন বাড়ী ছিলেন ন। , গল্প আছে, ভাহাব পুত্র নাকি বিষপ্রয়োগে ভগিনীকে হত্য। করিয়া সামাজিক 
গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন! 


সীতারাম : রাজত্ব ও ধর্মপ্রাণতা €৮৫ 


শত শত জীর্ণ সনন্দ আবিষ্কৃত হইতেছে। উত্তরকালে তাহার দান যাহাতে 
বজায় থাকে, তজ্জন্য তীত্র ভাষা প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই।১ এইরূপ 
ধর্মভীকুত৷ হইতে সীতারামের প্রকৃত চরিত্র ফুটিয়। উঠে, তাহার সঙ্গে কলুষিত 
চরিত্রগত অপবাদের সামগ্তন্ত হয় না । আর সর্ব্বোপরি তিনি পরম ভক্ত ছিলেন । 
আমরা তক্তচুড়ামণি গো্সাই গোরাাদের সমসাময়িক উক্তি অবিশ্বাস করিতে 
পারিনা । তিনি লিখিয়। গিয়াছেন : 

“হরিনাম সংকীর্তন ভজনের সার, 

চিত্ত শুদ্ধ যাহে হয় আনন্দ অপার। 

প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেখ রাজ] সীতরাম, 

দেবের সমান হইল শুনি কষ্ণনাম। 

রাজ। হঞ] রাজ্য পাট সব দিল ছাড়ি, 

কাঙ্গাল হইয়া আইসে গোপীনাথের বাড়ী । 

শ্রীহরেকঞ্চ বায় স্থাপন করিল, 

গৃহী হঞ] বৈরাগ্য সে রাজর্ষি হইল | 

যে রাজা গৃহী হইয়াও বৈরাগ্য-গৌরবে রাজধির মত অনাসক্ত হইয়াছিলেন 

বলিয়া এই ভক্তের সাক্ষ্য পাইতেছি, তাহাকে কেমন করিয়। বিলাসী বা ঘ্বৃণিত 
কামুক বলিয়া ধরিয়! লইব?২ স্থতরাং স্বচ্ছন্দে বলিব, “সীতাবামী স্থখের' 


১ সীতারামের একথানি সনন্দে আছে : “এই ব্রচ্গোত্তর জমি 'যে খাস করিবে, হিন্দু 
গো-গোস্ত খাবে। মুসলমান শুয়ার থাবে', ইত্যাদি-_যছুনাথ, 'দীতারাম, ২৪৬ পৃ। ইহা 
কঠোর অশিষ্ট ভাষা! বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিজের দান অস্ষু্ণ রাখিবার জন্ত একট। প্রবল 
আকাঙ্কা আছে। সনন্দদীতা সকল রাজগ্তই এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন। আবার যিনি 
সনন্দের মধ্যাদা রক্ষা করিবেন, তাহার নিকটও 'দাসানুদীস' হইবার প্রবৃত্তি জানান হইত। 
শ্যামল বন্মার একখানি ভূমিদান পত্রে দেখিতে পাই : 

'স্বদতাং পরদত্তাং বা যে! লভেচ্চ বহ্ুদ্ধর।ং ৷ 
স বিষ্তায়াং কৃমি ভূত্ব। পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ | 
ময়! দত্তামিমাং ভূমি; যঃ করোতি হি পালনং । 
তণ্য দাসস্ত দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥' 

২ যে গোস্সীই গোরাটাদ সীতারামের সম্পর্কে এই সতর্ক মন্তব্য লিখিয়াছেন, বৈষ্বের 
কামুকতার প্রতি তিনি কি তীব্র কটাক্ষ করিতেন, তাহা৷ তাহার অসংখা গানে বাক্ত হইয়াছিল। 
একটি গান এই : 


৫৮৩ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 


অর্থ অন্য প্রকার। সীতারামের কামুকতার অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 
বাঙ্গালী স্বদেশের কীত্তি রক্ষা করিতে জানে না; কীত্িমানের চরিত্র বিকৃত 
করিয়া গল্প করিতে ভালবাসে । 


“বৈষ্ণব হঞা নারী সঙ্গ যার। 

নে গোঁড়দেশে হয় কলঙ্ক জাতিনাশ! কুলাঙ্গার ॥ 

গৌরপ্রেম কি সহজে হয়, বৈরাগ্য ঘার মূলাধার। 

নারীর নফর বৈরাগী নাম হাড়িমার। সে নচ্ছার ॥ 

গোৌসাই গৌরাচীদে বলে ফেলায়ে নয়নের ধার। 

যারা মণ্ডপে পায়খান। বনায়, তাদের নাম করে! না আর | 

রাজ! সীতারামের এই জাতীয় দোষ থাকিলে সীতারামের মৃত্যুর পর যখন গোরাটাদ গ্রস্থ 
রচন। করিতেছিলেন, তখন তিনি কিছুতেই তীহাকে ক্ষমা! করিতেন না। 


চতুশ্তত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন 


সীতারাম রাজার মত রাজা হইয়াছেন। চারিদিকে তাহার বাজা দূর- 
খিশ্কৃত হইয়াছে । স্থশাসনগুণে যেমন তাহার প্রজাবুদ্ধি হইতেছিল, তেমনি 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাজামধ্যে শিল্পবাণিজা, শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজধর্ের শ্রীবৃদ্দি 
হওয়ায় প্রজাবর্গ সমৃদ্ধি ৪ শান্তিস্বথে বাস করিতেছিল। তাহার রাজধানী 
স্বক্ষিত হইয়াছে, সৈশ্তসংখা! যথেষ্ট বদ্ধিত হইয়াছে, অগ্রশস্্রাদি সমর-সঙ্জার 
পধ্যাঞ্ধ আয়োজন হইয়াছে। সময় বুঝিয়া তিনি স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসী 
হইলেন। লোকমত তাহার সে প্রয়াসের অন্তকূল ছিল, কাবণ মোগলের 
কঠোর শাসন মকলেরই নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। 

তবে কথা এই, শীতারাম ত মোগলের অধীন নগণ্য সামন্ত নুপতি মাত্র | 
তিনি এতদূর পরাক্রান্ত হইবার অবসর পাইলেন কিরূপে ? তিনি যখন অবাধে 
চারিপাশে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন, তখন মোগলের পক্ষ হইতে বাধ! 
দেওয়া হইল না কেন? এই কথার প্রকৃত উত্তর নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে 
বঙ্গদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা একটু সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া 
লইতে হইবে । ১৬৮৯ খুষ্টাবে সায়েন্তা খার ঢাঁকা ত্যাগ করিয়া যাইবার পর 
হইতে ১৭১৩ অবে মুশিদকুলি খাঁর স্থবাদার হইয়া বসিবার পূর্বব পর্য্যন্ত, ২৪ 
বখসর কাল বঙ্গদেশের সর্বত্র শাসন-শৃঙ্খলা ছিল না। ঠিক এই সময় মধ্যে 
সীতারাম রায়ের উদ্থান ও প্রতিপত্তি স্থাপন সম্তাবিত হইয়াছিল । প্ররুত শাসন 
প্রবন্তিত হইবামাত্র অচিরে তাহার পতন ঘটিয়াছিল। 

সায়েস্তা খার পরবন্তী নবাব ইব্রাহিম খার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সভা সিংহ ও 
রহিম খাঁর বিদ্রোহ-বহ্ধি জলিয়! উঠে ; বৃদ্ধ নবাব বা তাহার অকন্ধমা ফৌজদারগণ 
সে বহি নির্বাপিত করিতে পারেন নাই | তখন বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজ পৌত্র 
আজিম্‌ উশ্বানকে বঙ্গ বিহার উড়িম্তার নাজিম বা স্থবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান । 
পূর্ব হইতেই নাজিম্‌ ও দেওয়ানের পদে পৃথক্‌ ব্যক্তি নিযুক্ত হইন্পা আমিতে- 
ছিলেন। ১৭০১ খুষ্টাবধে মুশিদকুলি খা! দেওয়ান হইয়া ঢাকায় আসেন।, 


১ এই ব্রাঙ্গণ যুবক যখন এক মুললমান বণিক কর্তৃক ভ্রীত হইয়। ইম্পাহীনে গিয়া 
মুদলমান হন, তখন তীহার নাম ছিল মহম্মদ হাদি। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে আদিয়! বেরারের 


৫৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কিন্তু কিছুদিনের মধোই আজিম্‌ উশ্বানের সহিত তাহার অসম্ভীব উপস্থিত 
হয়। বাদশাহেরও তাহাই অভিপ্রেত ছিল; তিনি কখনও একমতের 
দুইজনকে একস্থানে উচ্চপদে নিযুক্ত রাখিতেন ন1। ১৭০৩ খুষ্টান্দে যখন চাকায় 
মুশিদকুলির 'প্রাণ বিনাশের চেষ্টা হয়, তখন তিনি দেওয়ানী সেরেস্ত। মুক্ম্থদাবাদে 
স্থানান্তরিত করেন এবং তথা হইতে বীতিমত রাজম্ব সরবরাহ করিয়া বৰ 
প্রিয়পাত্র হন। এই সময় নায়েব নাজিম পদের স্যষ্টি হয়; ১৭০৪ অবে মুশিদকু 
দেওয়ানী পদের সঙ্গে বঙ্গ ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হন। উভয় পদের 
তিনি ক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ঢাকায় থাকিয়া আজিম্‌ উশ্বান: 
ইচ্ছ। করিলেও তাহার কিছুই করিতে পারিতেন না। এই সময়ে মুক্স্থদাবাদের 
নাম পরিবণ্তিত হইয়া দেওয়ানের নামে মুশিদাবাদ হয়। প্রায় ৭০ বৎসর কাল 
উহ বঙ্গের রাজধানী ছিল । 

ঢাকায় মুশিদকুলির জীবনাশস্কার বার্তা শুনিয়। বাদশাহ আজিম্‌ উশ্বানের 
প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তাহার রাজধানী বিহারে স্থানান্তরিত করিবার আজ্ঞা 
দেন। তদনুসারে তিনি কিছু কাল রাজমহলে বাস করিবার পর যখন দেখিলেন 
যে স্বাস্থ্যে আর কুলায় না, তখন পাটনায় আসিয়! রাজধানী স্থাপন করিলেন 
এবং এ স্থানের নাম বাখিলেন আজিমাবাদ । 

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ রাজত্বের সকল কুটিল নীতি সমাধিস্থ হইল) যে মোগল- 
সাম্রজ্যকে তিনি উন্নতির শীর্মস্থানে তুলিয়াছিলেন, তাহা বালির বাধের মত 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িতে লাগিল, তাহার চিরনিদ্রার সঙ্গে বিরাট সাআাজ্যের পতন আরব্ধ 
হইল। মোগল শক্তির প্রথম উন্মেষের যুগে যেমন যশোহর প্রদেশে 
প্রতাপাদিত্যের উদ্ভব, সে শক্তির পতনের প্রাক্কালে তেমনি সেই প্রদেশে 
সীতারামের আবির্ভাব হইয়াছিল । বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী 
সমর চলিল, অবশেষে জোট পুত্র বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলেন।,. তিনি আজিম্‌ 
উশ্বানের পিতা ; স্থৃতরাৎ তাহার পাচবৎসরব্যাপী বাজত্বকালের মধ্যে আজিম্‌ 





হিসাব দপ্তরে কাজ করেন, তখন নাম হইয়।ছিল জাফর খা। যখন তিনি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের 
কুপাপাত্র হইয়। হায়দ্রাবাদের দেওয়ান হন, তখন উপাধি পাইয়াছিলেন, করতলব খা । 
বঙ্গের দেওয়ান হইবার সময় তিনি মুশিদকুলি খ। উপাধি প্রাপ্ত হশ। এই নামেই তিনি বিশেষ 
পরিচিত। 


সীতারাম : মোগল সংঘৰ ও পতন ৫৮৯ 


উশ্বান পূর্বববৎ বঙ্গ বিহার উড়িস্তার শাসনকর্তা রহিলেন। দক্ষতাগুণে মুশিদকুলি 
খাঝুও পদ্গৌরবের বাতিক্রম হইল না, কারণ তিনি দেশ নিংড়াইয়া কর-সংগ্রহ 
করিতেন এবং যিনি যখন ভুজবলে দিল্লীর তত্তে বসিতেন, তিনি বেওজর 
তাহারই নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব বা পেশকস্‌ পাঠাইতেন। অর্থের 
স্ত্ত মুনিবকে খুসী রাখার আর কিছুই নাই। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের 
মৃত্্ঘ পর আবার তাহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ বাধিল, বহু বক্তপাতের পর 
আজিম্‌ উশ্বান নিহত হইলেন এবং তাহার জোষ্ট ভ্রাতা জেহান্দর শাহ এক 
বৎসর মাত্র রাজত্ব করিলেন। আজিম্‌ উশ্বান বঙ্গ হইতে আসিবার সময় স্বীয় 
পুত্র ফরখ্শিয়রকে প্রতিনিধি বাখিয়া আসেন; জেহান্দরের হত্যার পর নানা 
চক্রান্তের ফলে তিনিই আসিয়। দিল্লীশ্বর হইলেন | ফবখৃশিয়রের সঙ্গে কুলি খাঁর 
বিরোধ এবং এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত হইয়া গেলেও, সম্রাট হইবামাত্র দেওয়ান 
তাহার নিকট বশ্বতার প্রমাণ দিলেন । সআাটও তাহাকে বঙ্গ বিহার উড়িম্যার 
নাজিম নিযুক্ত করিয়া নানাবিধ খেলাত পাগাইলেন (১৭১৩ )। দেওয়ান ও 
নাজিমের পদের আবার শুভ-সংযোগ হইল। মুশিদাবাদেই রাজধানী রহিল। 
দেওয়ানী আমল হইতে মুশিদকুলি কঠোরভাবে কর সংগ্রহ করিতেন; 
এজন্য রাজা বা জমিদারদিগকে পীড়ন করিতে দ্বিধা করিতেন না । রাজস্ব 
বাকী ফেলিলে তাহাদিগকে সাধারণ লোকের মত ধরিয়! আনিয়া! কারাগারে 
নিক্ষেপ কর! হইত ; সেখানে তাহাদের কারাযন্ত্রণা ভোগ ত ছিলই, অধিকস্ত 
উপযুক্ত খাদ্য পাঁনীয়ও তাহাদিগকে দেওয়া হইত না। ইহাতেও কর আদায় না 
হইলে, জমিদারী খাস হইত বা অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অর্থাগমের পথ 
হইত। নবাবের আজ্ঞামত বা তাহার জ্ঞাতসারে হয়ত এই পধ্যন্ত হইত। 
কিন্তু তিনি কর সংগ্রহের জন্য যে সব প্রধান কন্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 
“তাহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে এতিহাসিকগণের বিবরণী পাঠ করিলে শরীর 
কণ্টকিত হইয়] উঠে ।”১ এই জাতীয় কম্মচারীর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন__ 
নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খা। নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া 
আনিয়া, কখনও উহাদ্িগকে পা বাধিয়া ঝুলাইয়া, কখনও বা কোড়া প্রহারে 
নির্যাতন করিতেন। গ্রীন্মকালে রৌদ্ধে খাড়া করিয়া রাখা! এবং শীতকালে 
শীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতি শাস্তির কথাও শুনা যায়। রেজা খা নাজির 


শা ৮ শালিক 


১ নিখিলনাথ রায়, “মুশিদাবাদের ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃ। 


৫৯০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অপেক্ষা আপনাকে অধিক জাহির করিয়াছিলেন। তিনি সৈয়দবংশীয় 
মুসলমান, তাহাতে আবার নবাবের দৌহিত্রীপতি, স্তরাং জাত্যভিমান ও 
আম্পর্ভা খুব বেশী ছিল বলিয়। হিন্দুদের উপর অত্যন্ত কঠোর হইতেন। পৃর্্বেই 
বলিয়াছি (৪৭৬ পৃ), তিনি পূরীষাদিপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন 
“বৈকুগ্ঠ এবং উহাতে জমিদারদিগকে নিমজ্জিত করা হইত; সে ভয়ে তাহাঁর। 
কম্পান্বিত হইতেন | ইহা ভিন্ন কখনও ব1 হতভাগ্যপ্দিগের টিলা ইজারের, ধ্য 
বিড়াল প্রবেশ কবাইয়। দেওয়! হইত, কখনও বা তাহারা বাধ্য হইয়। রা 
মেষ বা! মহিষ ছুগ্ধ খাইয়া! উদরাময্ে কষ্ট পাইতেন। মুসলমান এঁতিহাপিকেম 
বর্ণনা হইতে এমন আবও কত গল্প শুন। যায়, সবগুলি বিশ্বাসযোগা নহে। 
তবে টাক] আদায়ে যে কাহারও কোন মান-সম্বম বা স্বত্বস্থামিত্বের দিকে 
লক্ষ্য করা হইত না, তাহ সত্য কথা। মুশিদকুলি যতই কাধ্যদক্ষ বা! ্যায়নিষ্ঠ 
হউন, বাদশাহ-দরবারে তাহার যতই স্থনাম থাকুক না কেন, জমিদারদিগের 
প্রতি কঠোরতার জন্য দেশময় তাহার কলঙ্ক রটিয়াছিল। বহু জমিদার এইজন্য 
তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া দীড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সামর্থ্য বা বুকের 
পাটা সমান ছিল না। তন্মধ্যে ইজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । একজন 
মহম্মদপুবের কায়স্থ জমিদার রাজ সীতারাম রায় এবং অন্যজন বাজসাহীর 
ব্রাহ্মণ জমিদার উদয়নারায়ণ বায়। ইহাদের মধ্যে সীতারামের বিদ্রোহ অগ্রে 
ঘটে এবং এ গ্রন্থে তাহাই আমাদের আলোচ্য । 

আজিম্‌ উশ্বান্‌ বঙ্গেশ্বর হইয়| ঢাকায় আসিবার পর তাহার এক ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয় মীর আবু তোরাপ্‌্কে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। পরাক্রান্ত 
জমিদার সীতারামের প্রতি তীব্র দ্রষ্টি রাখাই তীহার এক প্রধান কার্য ছিল। 
কিন্ত কয়েকটি কারণে মুশিদকুলি খার সহিত তাহার সন্ভাব না থাকায় সে উদ্দেশ্ট 
সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ, মীর সাহেব বাদশাহের কুটুশ্ব, উচ্চ সম্মানিত সৈয়দ- 
বংশে তাহার জন্ম এবং নিজেও সমসাময়িক বা সমধন্মীদিগের মধ্যে বিদ্াবত্তা ও 
কার্ধ্যদক্ষতায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ।১ এজন্য তিনি বড় গঞঙ্বিত ছিলেন ; সহজে 
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সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন ৫৯১ 


ক্রাহারও নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিতেন না। ছ্িতীয়তঃ, তিনি জানিতেন 
আজিম উশ্বানই তাহার নিয়োগকর্তী ; এজন্য তিনি মনে করিতেন দেওয়ান 
নায়েব নাজিমের কোন ধার ধারিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়তঃ, 
মুশিদকুলি আজিমের নিন্দাবাদ বাদশাহের কর্ণে তুলিয়া শাহজাদার পরম শক্র 
হুইয়| দাড়া ইয়াছিলেন ; স্থৃতরাং আবু তোরাপ্‌ও মুশিদকুলিকে শঞ্রর মত মনে 
কাক্তেন। চতুর্থতঃ, মুশিদকুলি পূর্বের হিন্দু-্রাঙ্গণ ছিলেন, পরে মুসলমান ধশ্মে 
দীক্ষিত হন; এজন্য জাতাভিমানী আবু তোরাপ্‌ তাহাকে অত্যন্ত দ্বণা 
করিতেন । ইহার ফল এই দীড়াইয়াছিল যে, আবু তোরাপ্‌ মুশিদাবাদের সহিত 
বিশেষ সম্বন্ধ রাখিতেন না; আজিম্‌ উশ্বানের সঙ্গে তাহার পত্র ব্যবহার চলিত। 
তবে নিজামৎ সেরেস্তা পাটনায় চলিয়া গেলে, সকল খবর সেখানে পৌছিত না । 
অন্যপক্ষে দেওয়ান ভূষণার বিশেষ খবর রাখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন 
না; বরং সীতারাম প্রথম আমলে পাঠান বিদ্রোহীদিগকে দমন করায় 
মুশি্দিকুলি তাহার উপর খুসী ছিলেন এবং তাহার কথাই অধিক বিশ্বাস 
করিতেন। সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় মুশিদাবাদে থাকিয়া! আৰু 
তোরাপের অত্যাচার ও কলঙ্ককাহিনী বুঝাইয়া দিতেন। দেওয়ান অবশ্য আবু 
তোরাপের গোস্তাকি মাপ করিতে রাজী ছিলেন না কিন্তু নান। রাজনৈতিক 
সমন্তার মধ্যে এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার তাহার সময় ছিল নাঁ। তাই সময় 
বুঝিয়া আবু তোরাপ্‌ সেই নিভৃত এবং ছুর্গম মহলে সর্বেসর্ধবা হইয়া বদিলেন। 
লোকে তাহাকে নবাব বলিত এবং তিনিও নবাবী কায়দায় কঠোরভাবে শাসন- 
, দ্বণ্ড চালনা করিতেন । দেশীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, তিনি বড় অত্যাচারী 
ছিলেন এবং প্রজার জাতিধর্শে হস্তক্ষেপ করিতেন। সে সব কথা শতমুখে 
সীতারামের কর্ণগোচর হইত । তিনি সেই অত্যাচারী ফৌজদারকে মানিতেন 
না। 
ফৌজদারকে অন্ত কোন ভাবে মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু কর 
দিলেই তিনি সন্তষ্ট থাকিতেন। কিন্তু সীতারাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। 
ফৌজদার তর্জন গঞ্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, অবশেষে সীতারামের রাজসভায় 
লোক পাঠাইয়া বাকী রাজস্বের জন্য সর্বজনসমক্ষে তাহাকে তিরস্কৃত করিলেন। 
সীতারামের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়! বসিলেন, 
অত্যাচারী মোগলকে কর দান করিবেন না। অনেক জমিদারী আপনিই 


৫৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহার হাতে আপিয়৷ পড়িয়াছে, কতক তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছেন, স্ৃতরাং, 
মোগল ফৌজদার তীহার নিকট রাজন্ব দাবি করিবার কে? ফৌজদারের অরস্থা 
বা শক্তি কি, তাহা সীতারাম জানিতেন। অন্যত্র হইতে সাহায্য ন৷ পাইল, 
ফৌজদার যে তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বুঝিতেন। 
বঙ্গেশ্বর আজিম্‌ উশ্বান তখন দিলীতে, তীহার পুত্র ফরখৃশিয়র প্রতিনিধির্ব্প 
ঢাকায় ও পরে পাটনায় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও দিল্লীর সিংহাসন লইয়া 
বিরোধ চলিতেছিল, তাহার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত , কারণ তাহার নিজের পরি | 
তাহার পিতার জয়পরাজয়ের উপর নির্ভর করিত। কোথায় কোন্‌ ফৌজদারের 
ফৌজ কম ছিল বা কোন্‌ ক্ষুদ্র রাজ্য শাসনভ্রষ্ট হইল, সে খোঁজ লইবার তাহার 
সময় ছিল না। স্থতরাং আবু তোরাপ্কে একাকীই সীতারামের বিরুদ্ধাচার 
নিবারণের জন্য দাড়াইতে হইল। কিন্তু সীতারাম বীর ও কৌশলী যোদ্ধা, 
আবু তোরাপ্‌ তাহার কি করিবেন? 

অজ্ঞাতনামা মুসলমান এঁতিহাসিকের “তারিখ্-বাঙ্গালা” নামক পারসীক 
গ্রন্থের অনুবাদ হইতে দেখিতে পাই : “জঙ্গল, খাল, বিল প্রভৃতির আশ্রয়ে 
থাকিয়া সীতারাম বাদশাহের কম্মকর্তগণকে গ্রাহ করিতেন না, এবং নিজ 
জমিদারীর সীমার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তাহার 
অনেক তীরন্দাজ ও বর্াধারী রায়বংশী সিপাহী থাকায় ফৌজদার ও থানাদারের 
লোকজনের সঙ্গে সর্বদাই হাঙ্গামা বাধিত। তিনি উহাদিগকে দখল দিতেন না, 
অন্যান্য পাশ্ববর্তী তালুকদারের সম্পত্তিও লুন করিতেন । সৈন্যসংখ্যা অল্প হওয়ায় 
মীর আবৃ তোরাপ্‌ এই ছু্দান্ত জমিদারকে দমন করিতে অক্ষম হইলেন ।”১ 


১ “তারিখ-বাঙ্গালা' বঙ্গীয় গবর্ণর ভান্সিটার্টের আদেশে € ১৭৬০-৪) রচিত হয়। গ্রন্থকারের 
নাম নাই। ১৭৮৮ অব গ্লাড্উইন্‌ সাহেব উহার ইংরাজী অনুবাদ করেন, পরবর্তী লেখকের! উহারই 
সাহাষা লন। “রিয়াজে'র গ্রস্থকারও অনেক স্থলে 'তারিখ-বাঙ্গালা' পু-থির সাহাষা লইয়াছেন। 
তবে এ গ্রন্থের উত্তি, অন্য বিবরণীর সহিত মিলাইয়া সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, সব কথ। 
প্রামাণিক নহে। আমি এস্থলে কালীপ্রসন্নের অনুবাদ গ্রহণ করিলাম ।_-'নবাবী আমল', ৭৮ পৃ। 
এই ঘটন! রিয়াজে এইরূপ আছে : 
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গোপালনগরের বুড়োশিবের মন্দির, মহম্মদপুর 


সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন ৫৯৩ 


অইন্বে কয়েক বৎসর গিয়াছিল। অবশেষে ১৭১৩ থুষ্টাব্দে যখন 
মুশিদুংলি খা নাজিম হইলেন, তখন আবু তোরাপের পক্ষে শরণাপন্ন হওয়া 
ন্রির্লম উপায়ান্তর ছিল না; তখন তিনি গর্ধিবিত ফৌজদারকে হাতে পাইয়! 
তাহাকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন । “তারিখ্‌- 
ঘ্ক্রালা'য় আছে : “€ আবু তোরাপ্‌) পরিশেষে সাহায্যের জন্য অগত্যা নবাব 
মুর্সিদকুলির নিকট প্রার্থনা করিলেন ; কিন্ত নবাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মীরসাহেব সীতাবামকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য 
পাঠাইয়াছেন, তিনি শৃগাল-বুত্তি অবলম্বন করিয় জঙ্গল ভূমির আশ্রয় লইতেন, 
তীর তরবার যোগে যুদ্ধ করিয়া ফৌজদারী সৈম্তগণকে হয়রান্‌ করিতেন। 
প্রকাশ্ঠ স্থানে সম্মুখ যুদ্ধ দিতেন না, ফৌজদারী সৈন্যবল বেশী দেখিলে, গভীর 
বনভূমি ও নদীমধ্যে আশ্রয় লইতেন। সৈম্ভগণ উহা৷ অতিক্রম করিতে অসমর্থ 
হইয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি পরক্ষণেই বাহির হইয়া লুঠনে ক্ষিপ্রহস্ততা 
প্রদর্শন করিতেন । কেহই তাহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি 
কখনও কাহারও হস্তে পড়িতেন না।”১ অজ্ঞাতনামা লেখক যাহাই লিখুন, 
সীতারাম সময় বুঝিয়1! উপযুক্ত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাকে 
শ্গাল-বৃত্তি বলা উচিত নহে। সীতারামের বালাকালে মহারাষ্ট্রদেশে শিবাজী 
এ একই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । ইতিহাস পাঠক জানেন বুয়র যুদ্ধের 
সময় দুর্দমনীয় ডিওয়েটের এই কঠোর নীতি প্রবল পরাক্রান্ত শত্রর কি বিষম 
দুর্গতিই করিয়াছিল । বাঙ্গলার বাজনৈতিক গগন তখন কুয়াসাচ্ছন্ন; দিলীর 
উত্তরাধিকারঘটিত বিরোধের ফলে কে বঙ্গেশ্বর হইবেন এবং তিনি কি ভাবে 
আবু তোরাপ্কে সাহায্য করিবেন, সবিশেষ না জানিয়া ফৌজদারের সঙ্গে 
প্রকাশ্য যুদ্ধ করা সীতারামের নিকট সঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। এই জন্য 
তিনি অবাবস্থিত রণ-নীতি অবলম্বন করিয়া সময় কর্তন করিতেছিলেন মাত্র । 
ফৌজদারকে রাজন্ব দেওয়া হইবে না; কিন্তু সে কথা তখনও তিনি মুখিদাবাদে 
রটিতে দেন নাই। সম্ভবতঃ এখন পর্যান্ত তাহার উকিল মুনিরাম যথাভাবে 
তাহার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। 

মীর আবু তোরাপ্‌ লীতারামকে দমন করিবার ভার নিজ সেনাপতি, 


১ নবাবী আমলের বাঙ্গীলার ইতিহাস', ৭৮-৯ পৃ। 
৩৮ 
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আফগানবীর পীর খার উপর স্বাস্ত করিলেন। “তারিখ্-বাঙ্গালা*য় দেখি তীহ্ছাঁপ 
অধীন ছুই শত মাত্র অশ্বারোহী ছিল; হম্বুত সে গণনা ঠিক নহে। সীতিলামের 
সৈম্যব্ল যথেষ্ট বেশী ছিল, ছুই শত সেনা লইয়া তাহাকে যে পরাস্ত করা যায়" 
তাহা অবশ্য ফৌজদার বুঝিতেন। ফৌজদারের সৈন্য যাহাতে মধুমতী পাব 
হইতে না পারে, তাহাই সীতারামের উদ্দেন্ট ছিল। পারঘাটায় তিনি কামান ” 
পাতিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়। গিয়াছেন। সীতারামের অগ্রশ্বীমী 
সৈম্ত মধুমতী ও বারাসিয়া৷ নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে জঙ্গলের মধো লুক্কা য়িত 
থাকিত এবং হরিহরনগরের দিকে যাহাতে পীর খা ধাবিত হইতে না পাঝেন, 
তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিত। মধ্যে মধ্যে ছুই একটি ক্ষুদ্র খণ্ড-যুদ্ধ যে না হইত, তাহা 
নহে, তবে তাহার কোন ইতিবৃত্ত বা বিশেষত্ব নাই। অবশেষে একদিন 
বারাসিয়ার কূলে অকম্মাৎ উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল, নদীর উচ্চ পাহাড় বক্তাক্ত 
করিয়া ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আবু তোরাপ্‌ স্বরং নিহত হন। “তারিখ্‌- 
বাঙ্গালা” বা “বিয়াজে'র অন্থকরণ করিয়া ষ্য়ার্ট বলেন, আবু তোরাপ, যুদ্ধ করিতে 
আসেন নাই, মুগয়ায় আসিয়াছিলেন, পীতারামের লোকেরা তাহাকে পীর খ'৷ 
মনে করিয়া ভ্রমক্রমে নিহত করিয়া ফেপিয়াছিল।৯ একথ| বিশ্বাস করি না; 
বারাসিয়ার তীরভূমি এমন কিছু মুগয়ার জায়গা নহে এবং যেখানে মাঝে মাঝে 
বিরোধ ঘটিতেছিল, সেখানে বেশী লোকজন সঙ্গে না লইয়া আবু তোরাপ্‌ ষে 
বাহির হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না । রীতিমতই যুদ্ধ হইয়াছিল; সে যুদ্ধে 
তিনি একাকী নহেন, উভয় পক্ষের ৫৬ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। 
এই যুদ্ধের ফলে সীতারাম ভূষণা৷ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ফৌজদারের 
নিতান্ত মৃগয়ায় যাওয়ার ব্যাপার হইলে, এত সহজে স্থরক্ষিত ভূষণ! দুর্গ অধিকৃত 
হইত না। আবু তোরাপ্‌কে প্রাণে মারা সীতারামের অভিপ্রেত না হইতে 
পারে, কিন্তু যখন সেনাপতি রামরূপ তাহাকে নিহত করেন, তখন সীতারাম 
পাস্থ বীরের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; যুদ্ধান্তে তাহারই ব্যবস্থায় 
আবু তোরাপের মৃতদেহ ভূষণায় লইয়া যথোচিত সমাদরে সমাহিত করা হয়। 
যুদ্ধক্ষেত্রে যে বহুসংখ্যক মুসলমান হত হন, ভাহাদ্দিগেরও সমাধির ব্যবস্থা সেই 
স্থানে হইয়াছিল। বারাসিয়ার তীরে এখনও যুদ্ক্ষেত্রের স্থান প্রদশিত হয় 
১.79৫হ., 9. 266; 9657210 7165601 01 7307621, 03812890851 €01010095 0, 433. 
২ যদুনাথ লিখিয়। গিয়াছেন : “এই যুদ্ধে ৬** শত মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 


সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন ৫৯৫ 


- -বরস্গিমচন্্র লিখিয়া গিয়াছেন, “ভূষণ দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় 
হইল।। তোরাব্‌ খ|! * * * মারা পড়িলেন। সে সকল এতিহাসিক 
খ্ধা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা |” ওপন্তাসিকের কাছে উহা! 
ছোট কথা হইতে পারে, কিন্ত ধতিহাসিকের নিকট উহা! বড় কথা; আর এ 
ছোট কথার অস্থিমজ্জা না হইলে উপন্যাসের বিপুল বপুঃ গড়িয়া উঠিতে পারিত 
না। স্থানে স্তানে এ অস্থিমজ্জাকে বিরত করিয়া ওপন্তাসিক নিজের হাতের 
গড়া মান্রষ্টিকে যে বদলাইয়া! ফেলিয়াছেন, তজ্জন্য সনাক্রদাবগণ আপত্তি উত্থাপন 
করিবার অধিকাৰ রাখে । সীতারাম ভূষণী ছূর্গ দখল করিয়া স্বয়ং তথায় 
অবস্থান করিলেন, মহম্মদপুরের ভাব প্রধান সেনাপতি বামরূপের উপর প্রদত্ত 
হইল। অন্যান্য সেনানীরা বিভক্ত হইয়া উভয় স্থানে এবং মধুমতী নদীর 
পাহারায্ব রহিলেন। আবু তৌরাপের হত্যা বা ভূষণা বেদখল হইয়! যাওয়া 
মোগল স্ুবাদার কিছুতেই সহা করিবেন না; স্থৃতরাং এইবার মোগলের সঙ্গে 
প্রকাশ্য সমর বাঁধিবে, তাহা সকলে জানিতেন। এইজন্য সীতারাম ও তাহার 
সেনানীবুন্দ নানাভাবে সৈশ্যসংখা! বৃদ্ধি ও গুলি বারুদ প্রভৃতি সরঞগ্াম সংগ্রহের 
বিপুল বাবস্থা করিতে লাগিলেন।২ এই সময়ে “মুসলমান ইতিহাস-লেখক 
তাহাকে ( সীতারামকে ) যেরূপ ভীত ও আতঙ্কযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন, তিনি সেরূপ ভীত হইলে অবশ্যই স্ি-স্থাপনের আয়োজন করিতেন। 
মুসলমানকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত; 
রাজা থাকিত, রাজদুর্গ থাকিত, বাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারামের গৌরব 
ঘোষণ| করিত; এবং হয়ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভাতে সায়াহে 
সশস্ব দ্বাররক্ষিগণ সীতারামের বংশধবুদিগকে মহারাজ, রাজা বা নিতান্ত পক্ষে 
রায় বাহাদুর বলিয়।৷ অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে, 
এক ারিতে মাহি করা হয়। তাহাদের লমাধি-স্তস্তের ভগ্রীবশেষ অগ্ভাপি বারাসিয়। নদীতীরে 
বিমান আছে ।'__'সীতারাম', ৫ম সং, ১৬৭ পৃ। 

১ বন্িমচন্ত্র, 'সীতারাম', ৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ । 

২ এই সময়ে সীতারাম বাণকান! নদীর তীরে দিঘলিয়া গ্রামে নিজের পরিবারবর্গের 
নিরাপদ-বাদের জন্ত একটি গ্রপ্ত বাটা নির্মাণ করিতেছিলেন। একটি দীঘি ও তৃপ্রোথিত 
কয়েকট ইট টালির পীঁজ। এখনও সে চেষ্টার নিদর্শন রাখিয়াছে। স্থানীয় লোকে নীতারামের 
বাটার দ্রব্যাদি স্পর্ণ করিতে এখনও ভয় করে। 
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একটু ক্ষম! ভিক্ষা করিলে, একটু অধীনতা স্বীকার করিলে হাশ্তময়ী পুরী. '৪্দন 
শ্বশান-ভূমিতে পরিণত হইত না। যিনি স্বহস্তে বিস্তৃত রাজা গঠন করিয়। 
বাহুবলে সেই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি যে এতটুকু বুঝিতেন না, তাহা ক” 
বিশ্বাস করিবে? তথাপি এতটুকু করিতেও সীতারাম সম্মত হইলেন না কেন ? 
এইজন্যই মনে হয় যে, আত্মবংশ বা আত্ম-পরিবারকে ধন-গৌরবে গৌরবান্বিত 
করিবার জন্য লীতারাম ব্যাকুল হন নাই ; বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন কথ্িবার 
জন্াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে; সীতারামের 
ইতিহাস পড়িতে বসিলে, ইহা ভিন্ন অন্ত কোন অল্পমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার 
কর যায় না।”_ অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়-প্রণীত “সীতারাম”, ৬৯-৭০ পৃ। আমর 
এ পর্যন্ত সীতারামের কাধ্যাবলীর যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা পধ্যালোচন। 
করিলে পাঠক মাত্রই প্রবীণ এতিহাপিকের এই সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন । 

এদিকে মুশিদাবাদে আবু তোরাপের মৃত্যুর সংবাদ পৌছিল। অল্পদিন হইল 
ফবখ্শিয়র দিল্লীশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুশিদকুলি খা বঙ্গের মসনদে সমাসীন 
হইবার আদেশ পাইয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে আবু তোরাপের উপর তাহার 
বিরক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু আজ মোগল ফৌজদার নিহত হওয়ায় তাহার 
অবস্থা সমস্তা-সঙ্কুল হইয়! দাড়াইয়াছে। আবু তোরাপ্‌ বাঁদশাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 
এবং দিলীর দরবারে অনেক বড় বড় আমীর তাহার আত্মীয়বন্ধু ছিলেন। 
এতদিন কুলি খা ভূষণার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন, ফৌজদারের প্রার্থনামত 
কোন সৈন্য সাহায্য পাঠান নাই, একজন নগণ্য জমিদার মোগলের হাত হইতে 
ভূষণার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, এ সকল কথা দরবারে উঠিলে, মুণিদকুলি নিশ্চয়ই 
তাহার অমনোযোগিতার জন্য তিরস্কৃত হইবেন; আর বাদশাহের কুটু্বের প্রতি 
তাহার মানসিক আক্রোশের কথ। প্রকাশ পাইলে, অনর্থের উত্পত্তি হইতে পারে । 
স্থতরাঁং অতিবিক্ত কশ্শতৎপরতার দ্বারা ব্যাপারটাকে একেবারেই চাপা দিবার 
জন্য দৃঢ়চিত্ত কুলি খা! উঠিয়া! পড়িয়া লাগিলেন । তিনি অবিলম্বে স্বীয় শ্টালীপতি 
বন্স আলি খাঁকে ভূষণায় ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সৈম্তসহ পাঠাইলেন ।১ 


১ “রিয়াজে' এই নামটি হাসান আলি খা বলিয়। আছে। ইুয়ার্ট প্রভৃতি সকলেই বক্স আলি 
ধরিয়াছেন। 
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মহম্মদপুরেব নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের উপর কঠোর পরওয়ানা জারি 
হইয়া গেল যে, সকলেই যেন মোগল কৌজদারকে সাহায্য করিবার জন্য 
শ্রস্তত থাকেন, কেহ যেন সীতারামকে কোন প্রকার রসদ বা সৈন্য দিয়! সাহাযা 
না করেন, কাহারও জমিদারীর মধা দিয়! যেন সেই মোগলশক্র পলায়ন করিতে 
শা পারে, কেহ তাহাকে পলায়ন কবিতে দিলে তাহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও 
তাহীকে সর্বস্বান্ত করা হইবে |» জমিদার পীড়নকারী মুখিদকুলিকে সকলে 
চিনিতেন, তাহার কড়া হুকুম পাইয়া সকল জমিদার কম্পান্বিত হইলেন । 
হিন্দুরাজত্বের কল্পনা নিমেষে উড়িয়৷ গেল। 

বিশেষতঃ নলডাঙ্ার রাজ। বামদেব সীতারামের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন 
বলিয়া নবাব আরক্ত-নয়ন হইলেন । বামদেব এবার ফাফরে পড়িলেন; তিনি 
উচ্চবাচা না করিয়া! আল্মরক্ষাব জন্য যথাশক্তি বল সঞ্চয় করিয়া অপক্ষপাত ভাবে 
প্রস্তুত থাকিলেন। এমন কত জমিদার যে মোগলের ভরে সীতারামের 
বিরুদ্ধাচারী, অগত্যা নিগ্ষিয় হইয়া বসিলেন, তাহা বলিবার নহে । বাঙ্গালী 
জাতির পতন এইভাবে হইয়াছে । বাঙ্গালীতে শক্রুপক্ষে সাহায্য না করিলে 
কোন যুগেই বাঙ্গালার স্বাতম্বা রক্ষা দুঃসাধ্য হইত না। কণ্তিত বৃক্ষ সত্যই 
কুঠারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পাবে যে তাহার স্বজাতীয় ভ্রাতা অর্থাৎ 
কা্ঈখণ্ড কুঠারের পশ্চাতে সংলগ্ন না হইলে, কৃঠার কখনও বুক্ষছেদন করিতে 
পারিত না। কুলি খার কড়া হুকুম শুনিয়া অনেক জমিদার তদুত্বরে কাকুতি 
মিনতি জানাইলেন। সীতারাম তাহাতে বিচলিত হইলেন না । তিনি অগ্রসর 
হইয়া যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, আম্মসন্ত্রম লইয়। আর পিছাইবার উপায় 
নাই । স্থতরাং পরিণাম চিন্তা করিয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, যুদ্ধের জন্য ও 
মৃভ্যুন জন্য প্রস্তুত হইলেন। হয়ত তিনি যখন সহজে নানামতে রাজাজয় 
করিতেছিলেন, তখন তাহার এতদূর কঠোর প্রতিজ্ঞা ছিল না। অবস্থার 
গতিকে তেজন্বী ব্যক্তিকে উগ্রতপন্বী করিরা তুলে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল হইতে দেখি, এই সঙ্কট-সময়ে পীতারাম চিত্ত-বিশ্রামের 
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৫৯৮ যশো হর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রেম-বিলাসে মত্ত থাকায়, তাহার সৈম্যসামন্ত লোকজন সময় বুঝিয়া সব সরিয়া 
পড়িল, অবশেষে মোগলের। আসিয়া অনায়াসে তাহার গ্রাম-কব্লিত রাজ্য 
লুটিয়া লইল। ব্যাপার এত সোজা নহে। সকল যুদ্ধের খাঁটি খবর ৫০1৬০ 
বৎসর পরে লিখিত মুসলমানী ইতিহাসে না থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দু- 
মুসলমানের সংঘর্ষ যে ভূষণ! ও মহম্মদপুরের বহু ক্ষেত্রে হইয়াছিল, স্থামিক 
অনুসন্ধানে এখনও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত প্রবচনে 13 
পাড়াগায়ের কবিতায় এখনও অনেক খবর আছে । বিলাসে অনেক বর 
ক্ষয় হইয়াছে, তাহা মানি; সীতারামও যে বিলাপী ছিলেন, সে কথ! 
একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। কিন্ত বিলাসীর্‌ পক্ষে বশ্যতা৷ স্বীকারই ত 
স্বাভাবিক হইত" সীতারাম তাহ করিলেন না কেন? নানাস্থানে যুদ্ধ 
হইল, সেনানীরা একে একে মরিল, রাজধানী বক্তরঞ্কিত হইয়া গেল, ছুর্গ 
অবরুদ্ধ হওয়ার পরও যুদ্ধ চলিল, ইহার কেন্দ্রে কোন নেতা নাই, ইহা কি 
বিশ্বাসযোগ্য ? ধাহার মন্্রুধিরের জন্য মুশিদীবাদের শূল শাণিত হইতেছিল, 
ধাহার প্রধান সেনানীকেও গ্রপ্তহত্যা কর! হইয়াছিল, তিনি কিনা স্বরক্ষিত 
দুর্গের অনতিদূরে অরক্ষিত চিত্তবিশ্রামের পর্ণকুটারে বিশ্রস্তালাপে আত্মবিস্থত 
হইয়া রহিলেন, ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? চিত্তবিশ্রামে এখন কোন 
রাজবাটার শেষ চিহৃম্বূপ কোন ইঠ্টকখণ্ড খু'জিয়া পাওয়াও পণুশ্রম হয়। 
সাহিত্যসম্রাট ত তাহার নভেলের এঁতিহাসিকত৷ বিশ্বা করিতে নিষেধ 
করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু আত্মবিম্থৃত বাঙ্গালী পাঠক কি সে নিষেধ শুনেন ? 
না, নভেলী গল্পকে ইতিহাসের উপর স্থান দিয়া সীতারামের মুখে কালিম। 
মাখিয়। দ্িতেছেন ? উপন্যাস ইতিহাসের সর্বনাশ সাধন করিতেছে বলিয়াই এত 
কথা বলিতে হইল । 

বক্স আলি খা যখন ফৌজদার হইয়| আসেন, তখন তাহার সহকারী হইয়। 
আসিয়াছিলেন ছুইজন সেনানী,_একজন মুগরিদাবাদের স্থ্বাদারী সৈন্যের 
অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ, অন্তজন জমিদারী ফৌজের কর্তী দয়ারাম রায়। এই 
সংগ্রাম সিংহের বিশেষ পরিচয় আমরা জানি না।১ তবে যে সংগ্রাম সাহার 


১ যদুনাথ সংগ্রাম সিংহ ন! বলিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ডের অনুকরণে ইহাকে সিংহরাম বলিয়াছেন । 
“বিশ্বকোষে'র সীতারাম প্রবন্ধেও সিংহরাম নাম দেখি । সীতারামকে পরাজয় করিতে দয়ারাম 
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কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি (৫২৯-৩২ পৃ), ইনি যে সেই সংগ্রাম নহেন, তাহা 
নিশ্চিত। সংগ্রাম সাহা এত দিন পর্যান্ত জীবিত থাকিতে পারেন না। স্থপ্রসিদ্ধ 
দয়ারাম রায় বর্তমান দ্িঘাপাতিয়! রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি নাটোরের 
আদি পুরুষ বঘুনন্দনের রাজ্য-প্রতিষ্ঠ। বিষয়ে দক্ষিণ হস্তম্বরূপ ছিলেন । বারেন্দ্ 
ব্রাহ্মণ বংশীয় বঘুনন্দন বাল্যে পুটিয়া-রাজ-সরকারে প্রতিপালিত, তথা হইতে 
সামান্ত চাকরী লইয়া অল্প বয়মে মশিদাবাদে আসেন (৩৪ পৃ)। সেখানে 
স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে অতাধিক উন্নতি লাভ করেন । উহা হইতেই 
“রঘুনন্দশী বা'ড” কথাব সৃষ্টি হইয়াছে । জয়িদারী বন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যাপাবে 
তিনি মুখিদকুলি খার সাহাযা করিয়া তাহার অত্যন্ত প্রিয় পার হন এবং বহু 
জমিদারের কর্চযুত সম্পত্তি নিজ ভ্রাতার নামে লিখাইয়া৷ লন। সাহসে, বীরত্বে, 
বুদ্ধিমত্তা ও কার্যাদক্ষতায় দয়াবাম তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। নবাব যখন 
জমিদারদিগের নিকট হইতে ফৌজ সংগ্রহ করিয়। সীতারামের বিরুদ্ধে পাঠাইবার 
জন্য রখুনন্দনের উপর আদেশ করিলেন, তখন নিজের অস্থস্থতা বশতঃ রঘুনন্দন 
এই কার্যে তাহার প্রধান কর্মচারী দয়ারাম রায়কে পাঠাইয়া দেন। বক্স আলি 
ও সংগ্রাম সিংহ পূর্বে রওনা হইয়াছিলেন, দয়ারামের আসিতে কিছু বিলম্ব 
ঘটিয়াছিল। 

বক্স আলি খা নিজ সহকারী সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সর্বাগ্রে ভূষণ! দখল 
করিবার উদ্দেশ্যে পদ্মা দিয়া জলপথে যাত্রা করেন; উহার সম্ভবতঃ বর্তমান 
ফরিদপুর প্রভৃতি কোন স্থানে অবতরণ করিয়! স্থলপথে ভূষণার উত্তর দিকে 
উপনীত হন। তখন সীতারাম সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া! গতিরোধ করেন; যে 
যুদ্ধ হয়, তাহাতেও সীতারাম জয়লাভ করেন । দুর্গ দখল করিতে না পারিয়া 
ফৌজদীরী সেনা ক্রমে ভূষণার চারিদিক ঘিরিয়। অববোধ করে এবং পার্ববস্তী 
জমিদারদিগকে লোকজন লইয়া অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তাক্ত করিয়া তুলে । 
সীতারাম বিপন্ন হইয়া দেখিলেন, ভূষণা ও মহম্মদপুর এই উভয় স্থান দখলে 
রাখা দুষ্কর । কিন্ত কোন উপায় স্থির হইল ন|। 

এদিকে দয়ারাম বায় মহম্মদপুর আক্রমণের জন্য জমিদারী ফৌজ লইয়া 


পা শপ 


প্রভৃতি যিনিই আম্ন, তাহারই যে রাম-যুক্ত নাম থাকিতে হয়, ইহা ম্বীকার করি না। অক্ষয়কুমার, 
নিখিলনাথ বা কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিকগণ সংশ্রাম নামই দিয়াছেন, সিংহ্রাম দেন 
নাই। 


৬৩৩০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অগ্রসর হন। যত দূর বুঝা যায়, তিনি পদ্মা হইতে গৌরী নদীতে পড়িয়া লাঙ্গল- 
বাধ দিয়া কুমার নদের তীরে বরীশাটে ( বীরসাত ) পৌছেন।১ বরীশাট 
নলডাঙ্গার রাজার মামুদশাহী পরগণার উত্তরাংশে কুমার ও বারাসিয়া নদীর 
সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি প্রধান স্থান। এখান হইতে উত্তরবাহী কুমার হন 
নাম ধারণ করিয়া মধুমতীতে পড়িয়াছে এবং বারাসিয়া দক্ষিণবাহিনী। হইয়া 
মাগুরার নিকট নবগঙ্গায় মিশিয়াছে। এখন কুমারের প্রাচীন খাত শুষবপ্রায় 
হওয়ায় লোকে বারাপিয়াকেই কুমার বলে । বরীশাট হইতে দয়ারাম কোন্‌ 
পথে আসেন, ঠিক জানা যায় না। বারাসিয়! দিয়া নব গঙ্গায় পড়িয়া বিনৌদ- 
পুরের অপর পারে ছাউনি করিতে পারেন; অথবা কুমার ও মধুমতী দিয়া 
ঘুরিয়া মহম্মদপুরের পূর্ব সীমায় পৌছিতে পারেন। শেষোক্ত পথে আসাই 
অধিকতর সম্ভবপর, কারণ সেই দিকেই ফৌজদারী সেনার সহিত মিলিত হওয়ার 
কথা । প্রবাদ আছে, মধুমতীতীবে গন্ধালিতে যে সব ক্ষল্লিয় বাসিন্দা ছিলেন, 
তীহাদের নিকট হইতে দয়ারাম মহম্মদপুর দুর্গ সম্বন্ধীয় অনেক খবর সংগ্রহ 
করেন, কারণ উহাদের সহিত মহম্মদ্রপুরবাসী বহু ক্ষত্রিয় সৈনিক বা ব্যবসায়ীর 
কুটুম্ষিতা ছিল।২ গন্ধখালি ছাড়ি একটু দক্ষিণে মধুমতীর পূর্ববকূলে দয়ারাম- 
পুর গ্রাম সম্ভবতঃ দয়াবামের ছাউনি করিয়া থাকিবার স্থান নির্দেশ করিতেছে । 

মহম্মদপুরের ছুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন সেনাপতি রামরূপ বা মেনাহাতী । তাহার 
ভীষণ মৃত্তি ও বীর বিক্রমের জন্য সব লোকে তাহাকে ভয় করিত ; তাহার নির্মল 
চরিত্র ও বীরোচিত সদ্দাশয়তার জন্য সব লোক তাহার বাধ্য ছিল; তিনি 
আজীবন অকৃত্দার, সংসারে অনাসক্ত, দেবদ্ধিজভক্ত ও ধর্মপ্রাণ_ এজন্য সকলে 
তাহাকে ভক্তি করিত। তিনি নিজেও যেমন স্থনিপুণ যোদ্ধা, সৈম্যসামস্ত তেমনি 
তাহার একান্ত বাধ্য, এজন্য কামান দ্বারা স্থরক্ষিত দুর্গ তাহার নিকট হইতে দখল 
করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে । সকল অবস্থা বুঝিয়! দয়ারাম গুধ্ঘাতক দ্বারা 
সর্বাগ্রে রামরূপের প্রাণবিনাশ করিবার কল্পনা স্থির করিলেন । হতভাগ্য দেশে 


১ বরীশাটের অনতিদুরে আমতৈল-নহাটায় যছুনাথের জন্মস্থান । তিনি বলেন, বরীশাটের 
পূর্বতন নাম 'বীরসাত' , দয়ারাম বহু বীর সাথে করিয়া এস্থানে আড্ডা করেন বালয়া৷ এস্থানের 
নাম বীরসাত হইয়াছিল। কথাট1 অসম্ভব নহে। এখনও দয়ারামেব বংশের সহিত বরীশাটের 
সম্বন্ধ আছে। সেখানে দীঘাপাতিয়ার একটি কাছারী আছে। 

২ যছ্ুনাথ, 'সীতারাম', ১৮৭ পূ। 


সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন ৬০১ 


এই অপকর্ম করিবার জন্য লোকের অভাব হইল না। সেনাপতি সাধারণতঃ 
দুর্গদ্বারবন্তী গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিতেন ; প্রাতে বীরের মত সশগ্ক্ হইয়া নগর 
পরিভ্রমণ করিতেন, সে সময়ে তিনি কোন লোকজন সঙ্গে লইতেন না। কিন্তু 
তিনি একক হইলেও সম্মুখ হইতে যুদ্ধ করিয়! তাহাকে আঘাত করা এক প্রকার 
অসম্ভব ছিল। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচান্তে সন্ধ্যাক্িক করিতেন । একদিন 
কুজাটিকাময় প্রভাতে যেমন তিনি উঠিয়। সম্ভবতঃ শৌচের জন্য দোলমঞ্চের পার 
দিয়! যাঁইতেছিলেন, এমন সময় গুপ্রঘাতকেরা পশ্চাৎদিক দিয়! আসিয়। তাহাঁকে 
শূলবিদ্ধ করিয়া ফেলিল; মহাবীর য্খন মৃত্যু-যন্ত্রণার ছটফট কণিতে লাগিলেন 
তখন দুর্ববস্তরা তাহার ছিন্নমুণ্ড লয় প্রস্থান কবিল।১ দয়ারাম রায় বাহাছুরী 
লইবার জন্য এই ছিন্ন মুণ্ড নবাবের নিকট প্রেরণ করেন । নবাব সে প্রকাণ্ড 
মুণ্ড দেখিয়। শিহরিয়া উঠিয়ািলেন এবং তেমন মহাবীরকে সশরীরে বারারুদ্ধ 
করিবার চেষ্টা না করিয়া গুপ্ুভাবে কেন নিহত করা হইল, এইরূপ অনুযোগ 
করিয়াছিলেন।২ নবাব সসম্মানে সে বীরমুণ্ড মহম্মদপুরে ফেরত পাঠাইয়া- 
ছিলেন । এদিকে পূর্বেই বীরের কবন্ধ দেহের সতকার করিয়া তাহার অস্থিখণ্ড- 
সমূহ সমাধিতলে রক্ষা করা হইয়াছিল, ছিন্ন মুণ্ডও সেই স্থানে সমাহিত হয়। 
সীতারাম নিশ্মিত এক উচ্চ ইঠ্টক-স্তম্ত এ সমাধিস্থান বিজ্ঞাপিত করিত। 
মহম্মদপুরের বাজার হইতে উত্তরদিকে যাইয়। কাষ্ঠঘর পাড়। হইতে যে রাস্তা 
পূর্বমৃথে ভূষণার দিকে গিয়াছে, উহারই পার্থে মেনাহাতীর সমাধিস্তস্ত ছিল। 
৩০৪০ বৎসর পূর্বেবও উহা! সিক্তনেত্র দর্শকের মনে কত পুরাতন কাহিনী 
জাগাইয়] দ্িত। এখন সে স্তস্তেব চিহ্ন মাত্রও নাই ।৩ কতবার বলিয়াছি, 


১ মেনাহাতীর গুপ্তহতা। সম্বন্ধে কয়েকটি কিন্বদস্তী আছে। ঘাতকের! দোলমঞ্চের চন্দ্র তপ 
কাটিয়। দিয়। তদ্দারা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া পরে অস্ত্রাঘতে তাহাকে হত্যা করে। কঠিন আঘাতেও 
নাকি তাহার মৃত্যু হয় না, তাহার দক্ষিণ বাহুতে মৃত্যু নিবারক কবচ ছিল। অবশেষে যখন 
অন্ত্রাঘাতে বা শূলাঘাতে অনর্গল রক্তস্রাব হইতে থাকে, তখন বীর পুরুষ তাহার কবচ খুলিয়। ফেলিয়া 
সৃতার সন্ধান বলিয়। দেন।__যছুনাথ, *সীতারাম', ১৭৮-৯ পৃ, অক্ষয়কুমার, 'সীতারাম', ৭৫ পৃ। 
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৩ আমি যখন প্রথম বার (১৯০৩ ৭2) মহম্মদপুর দর্শন করিতে যাই. তখনও বাজারের 


৬০২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আমরা বড় ইতিহাস-বিমুখ আত্মবিস্বত জাতি! নতুবা রামরূপের মত 
মহাবীরের স্বৃতিচিহ্নটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত না। আমাদের দেশের কত ধনীর 
কত অর্থ অপকন্মের ধ্বজারোপণে ব্যয়িত হয়; এই প্রকৃত বীরের জন্য একটি 
স্মারকলিপি প্রতিষ্ঠা করিবার মত প্রাণ কি কাহারও নাই ? 

ভূষণায় থাকিয়া সীতারাম যখন রামরূপের হত্যার খবর পাইলেন! তখন 
তাহার মস্তকে যেন বজাঘাত হইল । ভ্রাত৷ লম্মণের মত তিনি ৯ 
রামরূপের প্রতি স্েহশীল ছিলেন, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও 
করিতেন। সেনাপতির আকম্মিক মৃত্যুতে সীতারামের দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া ৫গল, 
রাজ্যরক্ষার আশ। উড়িয়া গেল, তিনি অত্যন্ত বিপন্ন ও কিংকর্তবাবিমূঢ় হইয়। 
পড়িলেন। ভূষণা ও মহম্মদপুর এই উভয় ছুর্গ বক্ষা করিবার কল্পন! তাহাকে 
তাগ করিতে হইল। কোন প্রকারে ভূষণী-ছুর্গে অক্পপরিমাণ সৈন্য জনৈক 
সেনানীর হস্তে রাখিয়া, নিতান্ত বিপদে তাহাদের আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়া, 
তিনি তথাকার অবশিষ্ট সৈম্সামন্তদিগকে রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া মহম্মদপুর 
যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। নিজেও পরে ছদ্মবেশে অতিকষ্টরে মধুমতী নদী পার 
হইয়া রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন। সে দেশের সমস্ত পথঘাট তাহার 
নখদর্পণে ছিল । 

সীতারাম যখন মহম্মদপুরে আসিলেন, তখন চারিদিকে দয়ারামের ফৌজ 
হলনা করিতেছিল, ফৌজদারী সৈম্যদল ভূষণার জঙ্গলভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
মহম্মদপুরের দিকে ধাবিত হইতেছিল। রামরূপের জন্য চক্ষুজল ফেলিতে ফেলিতে, 
তাহার সৎকার ও সমাধির জন্য রাজোচিত হুকুম দিয়া, বীরাগ্রগণ্য সীতারাম 


উত্তরে কেঁয়েপটাতে ২1৩ ঘর ক্ষত্রিয়ের বসতি ছিল। চৌহান বংশীয় বৃদ্ধ কমলাকান্ত রায়ের বয়দ তখন 
৮৪ বৎসর ; তিনি আমাকে লইয়া গিয়া! তাহার বাটার অনতিদূরে পূর্বতন উদয়গঞ্জের বাজারে কালী- 
গঙ্গার খাতের উত্তরকুলে মেনাহাতীর সমাধি স্থান ও তাঁহার ইষ্টকচিহ্ন দেখাইয়া দেন। সমাধি 
স্থানের ভগ্ন ইষ্টকন্তূপ অনেক কাল ছিল। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। উহ! 
পরে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং লোকাল বোর্ডের রাস্তা! নিন্নাণ করিবার সময় রাস্তাটি প্রায় উহার উপর দিয়! 
চলিয়৷ যায়। কমলাকান্ত তাহার যৌবনকালে এ ভগ্র সমাধি হইতে যে ইট আনিয়া নিজ বাটাতে 
বাহিরের প্রাচীরের কতকাংশ গীথিয়াছিলেন, তাহা! আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্প 
সময়ের মধো আক্রমণের আশঙ্কা লইয়া সীতারামের লোকে তাড়াতাড়ি করিয়া এই সমাধিস্তস্ত 
গাঁধিয়াছিল বলিয়। উহ্‌! দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই । 
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ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন । রাজাগমনে পুরীর লোক আশ্বস্ত হইল। তখনও 
রাজধানীর উপর আক্রমণ হয় নাই। রামরূপের সহকারী সেনানীরা বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিয়! ছুর্গরক্ষার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিতেছিলেন । সীতারাম 
বুঝিলেন, জয়ের আর আশ! নাই, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । শেষ পর্য্স্ত 
বীরের মত আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইবে । কর্মেই মান্তষের অধিকার, ফলে 
নহে। মোগলের কবল হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য তাহার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া যাহা 
সাধা, তিনি তাহা করিয়াছেন। পার্ববর্তী কাপুরুষ জমিদারদিগের ভরসায় 
ছিলেন বলিয়া তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইতে চলিল। এখন কি তিনি সেই 
কাপুরুষতার সাগরে ভাসিয়া সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, মোগলের পায়ে 
শির; নোয়াইয়া অসার রাজগী বজায় রাখিবেন? না, শেষ পর্যান্ত যুদ্ধ করিয়া 
বীরপদবীর অনুসরণ করিবেন? ইহাই এখন একমাত্র প্রশ্ন। সকল প্রশ্নের 
সমাধান হইলেও, রামরূপের নৃশংস হত্যার প্রশ্নের সমাধান হয় না। রামরূপের 
প্রাণ যে পথে গিয়াছে, তত্ডিন্ন সীতারামের অন্য পন্থা নাই। যুদ্ধ অবশ্ঠস্তাবী ; 
সেঘুদ্ধে নিস্তার নাই, তাহাও নিশ্চিত। সুতরাং দুর্গমধ্যস্থ আত্মীয় স্বজন, স্্রীপুরুষ, 
বালকবালিক1 যাহাদের প্রাণে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, পলায়ন করিয়া যাওয়ার 
ইচ্ছা! বা কোন স্থুবিধা যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে অবিলগ্ে রাত্রিযোগে সাধ্য- 
মত যান-বাহন ও রক্ষিসহ ছুর্গের গ্রপ্তদার দিয় বাহিরে পাঠান হইল। কেকে 
গিয়াছিল বা কে কে ছিল, হিসাব দিবার উপায় নাই। তবে তাহার কতক 
স্ীপুত্র ও নিকট আত্মীয়েরা যে নৌকাযোগে কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি । বাজমহিষীদিগের মধ্যে কে 
শেষ পর্যান্ত দুর্গপুরীতে ছিলেন, জানা যায় নাই। তবে প্রবাদ এই, একজন 
ছিলেন, এবং তিনি শেষ চেষ্টায় সীতারামকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন । 
মধুমতীর কুলে কামান পাতিয়া শক্রর পথে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কুলায় নাই। সীতারামের যুদ্ধায়োজনের একটা 
প্রধান অভাব ছিল, তাহার কোন রণতরী ছিল না! । দ্রুতগমনের জস্ত বেলিয়া” বা 
সিপ্‌ এবং ভারবহনের জন্য পলওয়ার বা পান্সী ছিল, কিন্ত যুদ্ধের জন্য কামানযুক্ত 
উপযুক্ত কোশা বা অন্যবিধ রণতরী ছিল না। স্থুতরাং শক্রকে জলপথে 
মহম্মদপুরে পৌছিবার পূর্বের বা মধুমতী পার হইবার সময়ে কোন বাধ! দিবার 
নুব্যবস্থা হয় নাই। দয়ারামের সৈম্ একটু উত্তরদিক দিয়া এবং বক্স আলির 


৬০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ফৌজ অনেকদূব দক্ষিণে গিয়া নদীপার হইল। নবাবের পরওয়ানা অনুসারে 
জমিদারেরা নৌকা দিয়! সাহায্য করিয়াছিলেন। সকল সৈন্য পূর্বব ও দক্ষিণ 
দিক হইতে এক সময়ে মহম্মদপুর আক্রমণ করিল; কয়দিন ধরিয়! কিভাবে 
যুদ্ধ চলিরাছিল, তাহার কোন চাক্ষুষ সাক্ষী নাই। সুতরাং আমি সে যুদ্ধের 
কোন বিবরণ দিতে পাবিতেছি না। পাঠককে তাহ অনুমান কৰি ৰ লইতে 
হইবে; কাল্পনিক বর্ণনার জন্য এতিহাসিকের আবশ্তক নাই | বস্কিমচক্দ্। সীতা- 
রামের বীরজীবনের শেষ নাট্র্যটাভিনয়ের অতীব স্থন্দর চিত্র দিয়া গিয ছেন। 
উহার মধ্যে ভাবিবার কথা আছে । । 
মহন্মদপুরের দুর্গের বাহিরে যে সকল অধিবাসী বা ব্যবসায়ী ছিল, সকলেই 
পলায়ন করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিল; মোগল সৈন্য তাহাদের ঘরবাড়ী শৃন্যপুরী 
অগ্রিমুখে দিতে দিতে ছূর্গঘ্ধারে উপনীত হইল । বামসাগরের কুল হইতে দুর্গের 
পূর্বতোরণ পধান্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। সীতারামের গুলি বারুদের বিশেষ 
আয়োজন থাকিলেও মোগলেরা কামানগুলি একে একে জিতিয়া লইল, 
সেনানীবৃন্দ একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে ধবাশায়ী হইল। তখন সীতারাম স্বল্লাবশিষ্ট সৈন্তা- 
দূল লইয়া! ছুর্গদ্বাব উন্মোচন পূর্ববক বাহির হন এবং কতকক্ষণ পধ্যন্ত ছুদ্ধর্ঘভাবে 
বুধ করিবার পর আহত হইয়া ধুত হন । প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানা যায়, রাণী- 
দিগের মধ্যে একজন শে পধ্যন্ত ছুগমধ্যে ছিলেন । সীতারাম ধত হইবার পর 
যখন মোগল সৈন্য বিজয় ছুন্দুভি বাজাইয়! সাগর তরঙ্গের মত ছুর্গশমধ্যে প্রবেশ 
করিয়। লুঠপাট করিতে লাগিল, তখন নাকি দয়ারাম রায় উহাদিগকে দেবমন্দির 
ও অন্দর মহলের দিকে যাইতে দেন নাই । তবে তিনি নিজে কুষ্ণজী বিগ্রহের 
* অপূর্ব মৃত্তি দেখিয়া লোভ সপ্ঘরণ করিতে পারিলেন না । লুঠনের কোন অংশ- 
ভাগীই তিনি হন নাই, ইহা! সতা কথা; একমাত্র সুন্দর কৃষ্ণজী বিগ্রহটি তিনি 
বন্ত্রাভ্যন্তরে করিয়া লইয়। প্রস্থান করেন । এখনও দ্দিঘাপাতিয়] রাঁজবাটীতে এই 
স্বন্দর বিগ্রহের সেবা চলিতেছে । “এতিহাঁসিক ঘটনার স্মারক চিহ্ন কিছুই 
বর্তমান নাই, কেবল কঞ্চজীর পাদপদ্মে ক্ষোদিত আছে-_দয়ারাম বাহাছুব ।”* 
মুসলমান এতিহাঁসিকদিগের গল্প নকল করিয়া! ট্রয়ার্ট সাহেব সীতারামের 
শেবকল অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, বক্স আলি সীতারামকে 


১ অক্ষয়কুমার, 'সীতারাম', ৭৮ পৃ । 
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সপরিবারে ও অনুচরবর্গ সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মৃশিদাবাদে চালান দিলেন। 
সেখানে সীতাবাম ও দস্থাগণকে জীবন্ত অবস্থায় শূলবিদ্ধ করিয়া মারা হইল এবং 
তাহার স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল।১ “রিয়াজে আছে, 
নবাব গোচর্খে সীতারামের মুখ বাধিয়! তাহাকে মুশিদাবাদের পূর্ববাংশে ঢাকায় 
যাইবার রাস্তার পাশ্বে শূলে চড়াইয়া দেন এবং তাহার পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন।২ “তারিখ্‌-বাঙ্গালা'য় আর একটু আছে, “নবাব 
সীতারামকে শূলে চড়াইবার পর সেই মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লট্কান হইল এবং 
অপরাধী রক্ত ভূমিতে না পড়ে, এজন্য নিম্নে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। 
সীতারামের পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারদ্ধ করা হইল ।”০ এই 
তিনখানি পুস্তকই ঘটনার অন্যন ৫০1৬০ বৎসর পরে লাখিত।* তন্মধ্যে তারিথ্‌- 
বাঙ্গালা” সর্বাগ্রে, রিয়াজ” তৎপবে এবং ট্রয়ার্টের পুস্তক সর্বশেষে সন্কলিত 
হয়। অজ্ঞাতনাম! লেখক গল্প শুনিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন, অন্য দুইজন 
কিছু অতিরঞন করিয়া তাহা নকল করিয়াছেন । তিন জনেরই সার কথা এই 
ঘে, নবাবের আদেশে সীতারামের প্রাণদণ্ড হয় এবং তীহার পরিবারবর্গ যাবজ্জীবন 
কারাযস্্ণা ভোগ করেন। “তারিখ্-বাঙ্গালা"য় পষ্টত: আছে, উহার] মামুদাবাদেই 
ছিলেন, “রিয়াজ' তাহাদিগকে মুশিদাবাদে বাঁখিয়াছেন, ট্য়ার্ট গোলমাল চুকাইবার 
জন্য তাহাদিগকে দাসৰপে বিক্রয় করিয়াছেন । ওয়েই্টল্যাণ্ড সাহেব ই্রুয়ার্টের 
এ উক্তি বিশ্বাস করেন নাই । নবাব মুশিদকুলি জমিদারদিগের প্রতি কঠোর 
হইলেও সাধারণতঃ তাহাদিগকে শূলদণ্ড দিতেন বলিয়া শুনা যায় নাই। 
সম্ভবত: বাদশাহ-দরবারে নবাব স্থুবিধামত আত্মপক্ষ সমর্থশ করিয়া যে 


১. এলো) /১19,..5612500 91068119105 00067, 001101ভো। 00৫ 80০01001160 
65, 8170 5216 (10০00. 1] 17018 00 1৬০0151)66091980) 17615 910151870 7100. 006 
100921৪ 5616 1010910৪112 ৪170 076 ০0120 9100. 071101610 5010 958 918৬৩, - 


০০৪: 9,434. [1813 ৪. 9 383--শি মি] 
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৩ নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস', ৮* পৃ। 
৪ “তারিখ-বাঙ্গালা' (১৭৬০-৬৪ ), রিয়াজ' (১৭৮৬-৮৮), 966৬/87, 17050%- (1813), 
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বিবরণ দাখিল করেন, উহ্বারই উক্তি হইতে সীতারামের পরিণাম নির্ণীত 
হইয়াছে ।১ 

দয়ারাম রায়ই সীতারামকে বন্দী করিয়া নিজের সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি 
মখিদাবাদে পৌছিবার পূর্বের নিজবাটা ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণজী বিগ্রহ 
লইয়া দিঘাপাতিরায় যাইবার পথে তিনি বন্দী সীতারামকে নাটোর রাজবাটার্‌ 
কারাগারে রাখিয়া যান। কোন্‌ কক্ষে তাহাকে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহ এখনও 
লোকে দেখাইয়া দিয়া থাকে এবং জনবব এতদূরই রটিয়াছিল যে, সীতারাম সেই 
কারাগারে মৃত্যুমখে পতিত হন। প্রকৃত কথা তাহা নহে; মুশিদাবাদে 
সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দয়ারাম শীগ্রই তাহাকে 
মুশিদাঁবাদে হাজির করিয়া দিয়াছিলেন। দয়ারাম যে সীতারামের পরিবাব- 
বর্গকে বন্দী করিয়া! আনেন নাই, উহা সত্য কথ]; তাহা হইলে উহারাও 
নাটোরে আসিতেন এবং রাজসাহীর জনশ্র্তি উহার সাক্ষ্য দিত। রুষ্ণভক্ত 
দয়ারাম হিন্দুর শ্রী পরিবাবের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে পারেন না। শেষ 
মুহুর্তে সীতারামের বন্দী হওয়ার পূর্বে পবিবারবর্গ সকলে পলাঘন করিতে 
পারিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর | দয়ারাম মাত্র বীরবর সীতারামকে বন্দী কবিয়। 
নবাব দরবারে পৌছাইয়! দিয়াছিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বীরত্বের জন্য “রায় 
রায়ান” উপাধি এবং বঘুনন্দনেব কৃপায় কতকগুলি জমিদারী লাভ করেন ।২ 

সীতারাম নাটোর হইতে মুশিদাবাদে নীত হইবার পর কয়েক মাস কাল 
সেখানে কারাগারে ছিলেন ।* মুশিদাবাদেই তাহার মৃত্যু হয়। সে মৃতু 
কি ভাবে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক মতামত আছে, তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগা 
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৩ সম্ভবতঃ ১১২* সালের মাঘ ফাল্গুন মাসে (১৭১৪, ফেব্রুয়ারী ) সীতারাম বন্দী হন। 
মার্চ মাঁসের প্রথমে তাহার পরিবারবর্গ কলিকাতায় ধর! পড়িয়া মুশিদাবাঁদে প্রেরিত হন, সে কথা 
পরে বলিব। ১১২১ সালের আশ্বিন মাসে মুশিদাবাদে সীতারামের মৃত্যু হয়। তাহ হইলে 


১৭১৪, ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর পধ্যন্ত কয়েক মাস তিনি কারারদ্ধ ছিলেন, ধরিতে পারি । 


সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন ৬০৭ 


মনে করি। (১) নবাব কর্তৃক সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়; (২) কারাগারে 
বিষপান করিয়া শীতারাম আত্মঘাতী হন। (৩) যছুনাথ লিখিয়! গিয়াছেন : 
“কোন শালবিক্রেতার্দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গঙ্গাতীরে মুত্যর কথাই সীতারামেব 
খরুকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে ।”১ কিন্বদন্তী হইলেও তিনি ইহা! “বিশ্বাস- 
যোগ্য" বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমি গুরুকুলপঞ্ধী দেখি নাই এবং এক্ষণে 
উহ] খুঁজিয়া বাহির করিতেও পাবিলাম নাঁ। তবে উহাঁও গল্প শুনিয়া লেখা, 
তাহা যছুনাথ নিজেই স্বীকার করিতেছেন; সে গল্পও কেমন অস্বাভাবিক বলিয়! 
বোধ হয়, সুতরাং এ মতের উপর আমাদের কোন আশ্বা নাই। দেশীয় 
প্রবাদানুসারে অক্ষয়কুমার প্রভৃতি দ্বিতীয় মতের পরিপোষক | কিন্ত কয়েকটি 
কারণে উহ্বার সত্যতায় সন্দেহ হয় : (১) বিষাঙ্গুরীয় চুষ্য়! সীতারামের মৃত্যু 
হইলে, পথিমধ্যে সে মৃত্যু হইতে পারিত ; মুশিদাবাদে আসিবামাত্র তাহার 
মৃত্যুদণ্ডের গুজব সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, মৃত্যুর উপায় তাহার হাতে থাকিলে, 
তিনি দীর্ঘকাল কারাধন্্ণা ভোগ করিতেন না। (২) ধাম্মিক হিন্দু ববপতি 
আত্মহত্যারূপ পাপকাধ্য ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 
(৩) স্মার্ত ভট্টাচার্য্য বঘুনন্দনের মতে আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধ নাই ; কিন্তু মুশিদাবাদে 
গঙ্গাতীরে যথাবিধি তাহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে ।২ সুতরাং 
ভাহার মৃত্যুদণ্ড ব! স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত । মৃত্যুদণ্ড হইয়৷ 
থাকিলে, তাহার যে শূলদও্ড হয় নাই ইহা! ধরিয়া লওয়া যায়, সম্ভবতঃ মুশিদকুলি 
খাসে নিষ্ঠুরতা দেখান নাই । তবে গুপহত্যা হওয়া বিচিত্র নহে; সে যুগে 
ঘাতকের অভাব হইত না, গুরুকুলপঞ্ভিকায় শালবিক্রেতার গল্প উহারই ইঙ্গিত 


১. যদুনাথ, 'সীতারাম» €ম সং, ১৯১ পৃ। 

২ সীতারামের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাহার পিতৃগুরুবংশীয় শ্রারাম বাচস্পতিকে ভূমিদানের সনন্দ 
এই : 'পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত শ্রীরাম বাচম্পতি ঠাকুর শ্রীচরণেযু-_পরগণে নল্দীর জয়রামপুর ও 
আঠারব।ক! গ্রামে আমার জমিদারী তাহাতে ৬পিতা৷ মহাশয় মুকহুদাবাদে ৬গঙ্গ। প্রাপ্ত হন। 
তংশ্রাদ্ধে এ দুই গ্রামের মধো প্রভুরামের মুদ্াফতের ॥* আট আনা ১২/ বিঘা! শ্রী-্রীচরণে উৎসগাঁকৃত 
হইল। দাস ভূমাধিকারীকে আশীর্বাদ করিয়া পুরুষানুক্রমে ভৌগ করিতে রহুন। ১১২২ সাল, 
২৩শে কাত্তিক ।'-যছ্নাথ, ২৪৪ পূ শ্রাদ্ধস্থলে ভূমির পরিমাণ মাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল, পরে 
বাটী আসিয়। উহার স্থান নির্দেশ করিয়! সনন্দ দিতে বিলম্ব হয়। সীতীরাম আত্মঘাতী হইলে 
গঙ্গ। প্রাপ্ত হন, সনন্দে একথা থাকিত না। আত্মঘাতীর অস্ত্ষ্টিত্রিয়া। নাই। বাচম্পতিকে 
ভূমিদানের যে অন্য সনন্দ আছে, তাহার তারিথ ১১২১, ২৬শে কার্তিক । 
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করে। আবার অগন্রপক্ষে স্থুখবিলাসী শীতারামের পক্ষে ব্ধাকালে অস্বাস্থ্যকর 
কারাগৃহে রোগাক্রান্ত হইয়' মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। যে ভাবেই মৃত্যু 
হউক, গর্গাতীরে তাহার শবদাহ ও রীতিমত শ্রাদ্ধক্রিয়! সম্পন্ন হইয়াছিল। এ 
শরাদ্ধোপলক্ষে শীতারামের পুক্র গুরুদেবকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার 
সনন্দ পাওয়া গিয়াছে ।১ উহা হইতে জান! যায়, সীতারামের জোট 
সীতারামের গুর্পৌন্র আনন্দচন্্র ও গৌরচবণ গোস্বামীকে এবং সীতার 
পিতৃগুরুবংশীয় শ্রীরাম বাচম্পতিকে ১১২১ সালের কাত্তিকমাসে ( রে 
নভেম্বর ) শ্রাদ্ধজন্য ভূমিদান করিরাছিলেন। স্তরাং ১১২১ সালের আশ্বিনে 
(১৭১৪, অক্টোবর ) বা তাহার কিছু পূর্বে সীতাবাম রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, | 
বলিতে পারি। 

বঙ্গে হিন্দু রাজন্যের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা লাভের শেষ চেষ্টা সীতারাম দ্বারা 
হইয়াছিল। পরবর্তী দ্বিশতবর্ধ মধ্যে সে চেষ্টা আর হয় নাই। জীবনের প্রথম 
হইতে সীতারামের সে উদ্দেশ্য ছিল কি না, জানা যায় না। তবে জমিদারী ও 
শক্তিবুদ্ধির সঙ্গে স্বাধীনতার কল্পনা যে জাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সীতারাম জাগিতে পারেন, কিন্ত দেশ জাগে নাই। লোকে তাহার বশীভূত 
হইত স্বার্থের খাতিরে বা দন্থ্য-ছূর্ব সতের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত, 
দেশের জন্য নহে। শতবর্ষ পূর্বে প্রতাপাদিত্যের সময়ে দেশ যতটুকু সাড়। 
দিয়াছিল, সীতারামের সময়ে তাহাও দেয় নাই । শতবর্যব্যাপী মোগল-শাসনের 


১ গুরুদেবকে ভূমিদানের সনন্দ এই : “আনন্দচন্দ্র গোস্বামী শ্রীচরণেষু প্রণাম! আগে 
মুকঃহুদাবাদ মোকামে ৬পিতামহাশয়ের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভূমিদানে পং নলদীর কানুটায়। গ্রামে ।* চারি 
পাখী ঘুলিয়! গ্রামে 1%* পাখী বিনোদপুর গ্রামে ।%* পাখী ও নারায়ণপুর গ্রামে 1/* পাখী ভূমি দান 
করিলাম । ৬পিতাঠাকুরের স্বার্থে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তূমিদান জমিতে দখল করিতে থাকুন । 
ইতি ১১২১ তারিখ ২২শে কাত্তিক।' আনন্দচন্ত্রের ভ্রাত। গৌরচরণকেও একই তারিখে উক্ত একই 
স্থানে সমপরিমাণ অর্থাৎ মোট ১॥/০ পঁচিশ পাখী জমি দান কর! হইয়াছিল । এই সকল সনন্দে 
'শ্রীসহি, বলরামদাস' এইরূপে মুন্সীর ম্বাক্ষর আছে। মোহর ও মুন্সীর স্থাক্ষরেই কার্য হইত। 
শ্রাদ্ধকালে গুরুত্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যেককে ২৫ পাখী জমি দান কর! হয়, পরে শ্রান্ধাস্তে বাটী আসিয়া সনন্দ 
লিখিয়। দেওয়। হয়। হ্থতরাং মৃত্যুর সময় আশ্বিন মাসে না হইয়। উহার কিছু দিন পূর্বেও হইতে 
পারে। যছুনাথ শ্রাদ্ধের সণন্দগুলি প্রকাশিত করিয়। সকলেব ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় কোথায় কোনখানি কি ভাবে পাইয়াছেন, তাহা৷ উল্লেথ করেন নাই। 
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বায়গ্রামের জোড়বাঙ্গাল। 


সীতারাম : মোগল সংঘর্ষ ও পতন ৬০৪ 


কঠোর নিষ্পেষণে দেশের স্পন্দনের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। সীতারাম একক 
দাড়াইয়াছিলেন, নিজের বৈদ্যুতিক শক্তিতে লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র; 
স্তরাং নবাবের একবারের চেষ্টায় তাহার পতন হইল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্নি নিভিয়া গেল, প্রতিবেশিগণ স্থযুপ্তির ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল; সে 
অবসাদ এত বিঘোর যে, অগ্ধশতাব্দীর মধ্যে যখন বঙ্গের শাসনদণ্ড জাত্যন্তরে 
হস্তাস্তরিত হইল, তখন দেশমধ্যে পূর্ববশাসনের বিশেষ ব্যত্যয় হইল না। 

সীতারাম নাই । তাহার বংশ একপ্রকার নির্বংশ হইয়াছে । কীত্তি-চিহুও 
বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। গন্প-রসিকের মস্তিষ্কের ফলে তাহার ইতিহাসের উপর 
'রচা কথা, স্তুপীকৃত হইতেছে । কতক অন্তহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র । 
তবে সকল কথার অন্তরাল হইতে সীতারামের একটি চরিত্র-চিত্র দেখ! যায়; 
তিনি ধর্মপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু নূপতি ; তিনি শাসকের সহাম্ত বদন বা 
মোগলের খেলাতের লোভে আত্মগোপন করেন নাই , নবাব বা ফৌজদারের 
বন্রদৃষ্টি বাঁ রণসজ্জ1 তাহাকে দমিত বা নমিত করিতে পারে নাই; তিনি দেশের 
জন্য শেষ পর্যন্ত বীর-ধর্শের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়! নিজে যশম্বী হইয়৷ নিজের 
দেশ যশোহরকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার জলদান পুণ্য ও ধশ্মানুষ্টানের 
কীন্তিকাহিনী চিরদিন তাহাকে অমর করিয় রাখিবে। 


৩৯ 


পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীন্তির পরিণাম 


পীতারামের পরিবারবর্গ॥ সীতারাম যখন ধৃত হন, তখন তাহার 
জোট পুত্র শ্যামস্ন্দর শ্ামগঞ্জের বাটাতে,১ এবং দ্বিতীয় পুত্র স্বরনারায়ণ কুধ্যকুণ্ডে 
ছিলেন। তাহারা মহন্মদপুরে আপিবার অধিকার পান নাই। সীতারামকে 
বন্দী করিয়া দয়ারাম রায় প্রস্থান করিলে, বক্স আলি খঁ! ভূষণায় গিয়া ফৌজদারের 
কার্য করিতে থাকেন। মোগল সৈন্যের মহম্মদপুর লুট করিয়া! লইয়াছিল। 
যুদ্ধের পূর্বে অধিবাসিগণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াছিল। বক্স আলি যুদ্ধান্তে 
প্রজাদিগের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি সকল প্রজাকেই 
স্বস্ানে ফিরিয়া আসিয়! বাস করিবার জন্য পরওয়ানা জারি করিয়া দেন। 
সকলেই মনে করিতেছিল, হয়ত সীতারাম পুনরায় স্বরাজ্য ফেরত পাইবেন, 
এজন্য আশার আশ্বাসে অনেকদিন কাটাইল। সীতারামের ভ্রাতা লক্মীনারায়ণও 
হরিহরনগর হইতে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়া কিছুদিন গুধধভাবে ছিলেন, 
পরে বক্স আলির অভয়বাণী পাইয়1 গৃহে ফিরিলেন। শ্যামগঞ্জ বা স্্যকুণ্ডের 
বাটীর উপর তখন কোন অত্যাচাৰ হয় নাই। কেবল মাত্র একদল মোগল 
সৈন্য মহম্মদপুর দুর্গের শ্বশান-পুরীর প্রহরী হইয়। থাকিল। 

সীতারামের প্রথম] পত্বীর কোন খবর নাই; বঙ্কিমচন্ট্রের শ্রীর মত তিনি 


১ এই স্থান মহণ্মদপুরের উত্তর-পণ্চিমে দেড় ক্রেশ দুরে অবস্থিত । এখনও পরিখা, বিস্তীর্ণ 
রাজবাটির ভগ্রাবশেম ও দীঘি আছে। লোকে বলে ১১টি চক. ছিল, ভগ্নস্তপ যেরূপ ছড়াইয়। 
রহিয়াছে, তাহাতে উহ অসম্ভব বোধ হয় না। শ্ঠামনুন্দরের তিন স্ত্রী এবং উহাদের স্সানার্৫থ পার্বতী 
দিগ্নগরে তিনটি বড় পু্ধরিণী ছিল। কোন রাশী ন।কি ধান্যের চাষ আবাদ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, 
এজন্য অনারের মধ্যে যে স্থানে ধান্তচাষের বাবস্থা! করা হইয়াছিল, তাহাকে এখনও “বিল বাড়ী বলে। 
নল্দী পরগণার মধ্যবর্তী শ্যামগপ্ত নাটোরের অধিকারে আসে, পরে সে রাজ্যের পতন হইলে এ 
পরগণ| পাইকপাঁড়ার রাজগণের হস্তগত হয়। তীহাদের নিকট হইতে নীলকর টমাস ত্রে সাহেব 
(707098 9186) পত্তনী লইয়া নীলের কারবার করেন। ্ঠামগঞ্জে এখনও কুঠির ভগ্মচিহন 
আছে। নীল বিদ্রোহের পর ব্রে সাহেব এই স্থান হাইকোটের উকীল প্যারিমোহন গুহের মাতা 
হরছুর্গী দাসীকে দরপন্তনী দেন এবং তিনি উহা৷ ধুলবুড়ীর ইন্দৃভূষণ বন্গ মহাশয়কে মেপত্তনী দেন। 
ইনুভূষণ অল্লমূলো সমস্ত সম্পত্তি স্থানীয় সাহীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন । 


সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীন্তির পরিণাম ৬১১ 


নিরুদ্দেশ হইতেও পারেন । তাহার দ্বিতীয়া! পত্তী রাণী কমল অত্যন্ত অন্রক্ত 
এবং প্রকৃত রাজমহিষী ছিলেন ; তিনি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্বামীর পার্থ পরিত্যাগ 
করেন নাই। সর্বশেষে তিনি ছুর্গত্যাগ করিয়! পলায়ন করেন, এবং প্রবাদ 
আছে, তিনি জলে ডুবিয়া৷ আত্মঘাতিনী হন। তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক 
কিছু বলিতে পারা যায় না । আমরা পূর্বের বলিয়াছি (৬০৩ পৃ) শেষযুদ্ধের পূর্বের 
একদিন রাভ্রিযোগে সীতারামের পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিয়া 
নৌকাযোগে দূরবর্তী স্থানে প্রস্থান করেন। তাহাদের সঙ্গে কিছু ধনদৌলত 
ছিল। উহার1 যে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন দপ্তর হইতে জান! যায়, মুশিদকুলি খা! কোন 
স্থজ্রে এই পলায়নের খবর পান। তাহার আদেশে হুগলীর ফৌজদার মীর 
নাসির কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানির প্রেসিডেণ্টের নিকট সংবাদ দেন যে, 
সীতারাম রায়ের পবিবাঁরবর্গ ৩৭ লক্ষ টাকার সম্পদ লইয়া কলিকাতায় গুপ্তবাস 
করিতেছেন ; কোম্পানির লোকেরা যেন অতি সত্বর উহাদিগকে খু'জিয়া 
বাহির করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করেন।১ এ সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় নাই, 
তবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল বলিয়া! তাহার মৃত্যু রটনা করা হয়। ইংরাজ 
কোম্পানি জাফর খাকে বড় ভয় করিতেন, কারণ তিনি উহাদের প্রতি বড় 


১.:[660675 2180 0325567)6215 10] 11617 79,991, 0০০৬6৫05070: 17706], 
30003981150 09, 01790 10010) 70:69. 1089 72০61৮60 11)60100720101 2130 106110৬59 
090 0106 0701]5 01 ১০০10219105 1906 7 611661091262 01 80051)9, 1 0017069160৫ 
০০ ০ €08109008 ) 2170. 6756615050০ 90000956 0180 0106 178০0101105 
[80015 0£ 201)22 ড/101) 00000 710101) 106 ৮11] 46128000185 101 006 11755 036 
46 6. 50150881 2100. 00650000610, 11211 88501 01)6761015 0618 ড72065 103 25 ৪. 
00600 00 [0905 4111661)0 969101% 800. 06116701061) 00 101) ]]) 017৪. 6101085 
€0 006] 16 0765 215 10077905002 ১০2009120) 106170% ৪62০0060105 0102 100018775 
07067 16011101061 2170 12962111018 21] 19157612509 10610175 0 01)2121776--- 
(00950109010 09. 837 (5891200, 55609257072, 196101৮6 18701)01961 0077528.160 
5) 02100609)১ 1713-14-৬5 115010 হো 4981৮521500 05 21501651 চা 9076015 


ড০]. ঘা, 1900, চ. 166, “কলিকাতা, সেকালের ও একালের, ৪২২-২৩ পৃ । সীতারামের মৃত্যু 
যে ১৭১৪ অব্দের সেপ্টেম্বর বা! অক্টোবর মাসে হইয়াছিল, তাহা সনন্দ হইতে আমর! পূর্বে 
দেখাইয়াছি। সীতারামের মৃত্যুর পরবস্তীঁ মার্চ মাসে এই ঘটনা! হইলে, উহ! ১৭১৫ অন্দে পড়ে, 
কিন্তু কোম্পানির দপ্তরে ১৭১৩-১৪ অব্দের বিবরণী মধ্যে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। হুতরাং 
সীতারামের মৃত্যুর পুর্বে পরিবারবর্গ ধৃত হন।__মুশিদারাদের ইতিহাস'_-৩৮৭ পৃ। 


ডু যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিরক্ত ছিলেন, যোগ পাইবামাতর বাণিজ্য ব্যবসার হৃত্রে উহাদিগকে লাঞ্ছিত 
করিতেন। ক্রতরাং মীর নাসিরের আদেশ প্রতিপালন না করিলে, নবাব যে 
কোম্পানির উপর উৎপীড়ন করিবার নৃতন ছল খু'জিয়! পাইবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এজন্য কোম্পানির লোকেরা সীতারামের পরিবারবর্গকে ধরিয়া 
দিবার জন্য একশত টাকা পুবস্কার ঘোষণা করিলেন এবং সকলে মিলিয়া উহা] 
দিগকে খু'জিয়! বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । চারি- 
দিকে এই ব্যাপার লইয়া একটা হুলস্ুল পড়িয়া গেল। অবশেষে কোম্পানির 
অধীন গোবিন্দপুরের পাটোয়ার বা গোমস্তা! রামনাথের বাড়ীতে উক্ত পরিবার- | 
বর্গের সন্ধান পাওয়া গেল।১ রামনাথ উহাদের সম্পক্িত আত্মীয় ছিলেন। | 
তৎক্ষণাৎ হুগলীর ফৌজদাবের নিকট সংবাদ দেওয়! হইল। তিনি সাহেব রায় 
নামক একজন কর্মচারীকে কতকগুলি বরকন্দাজসহ কলিকাতায় পাঠাইলেন। 
সকলের সম্মথে উহাদিগকে ধরা হইল এবং কাজির উপস্থিতিতে প্রাঞ্চ জিনিসপত্র 
৪ ধনরত্বের তালিকায় উপযুক্ত সাক্ষীর দস্তখত করান হইল, পাছে নবাব 
কোম্পানির লোকের উপর কোন সন্দেহ করেন। ১৭১৪ অব্দবের ৫ই মার্চ 
তারিখে সীতারামের পরিবারদিগকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া! নৌকাযোগে হুগলী 
পাঠান হইল; ৭ই তারিখে প্রহরীরা ফিরিয়া আসিয়া নিরাপদে পৌঁছাইবার 
সংবাদ দিল এবং মীর নাসিবের সন্ভট্টির কথা বলিল । 

মীর নাসির অবিলম্বে উহাদিগকে মুশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তখনও 
সীতারাম কারাগারে জীবিত ছিলেন, তাহার রাজ্য প্রত্যপিত হইবে কিন! 
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সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীত্তির পরিণাম ৬১৩ 


তদ্বিষয়ে কথাবার্তী উঠিয়াছিল। মুশিদকুলি খা উক্ত পরিবারবর্গের ধনসম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়! লইয়! তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন বলিয়। বিশ্বাস করিতে 
পারি। ইহীর কয়েকটি কারণ আছে। (প্রথমতঃ, মুশিদকুলি খা কাহারও 
পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়! জান! যায় না। 
তাহার নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল; “তিনি তাহার একমাত্র বিবাহিতা পত্বীতে 
অনুরক্ত ছিলেন ।'১ দ্বিতীয়তঃ, 'তারিখ.-বাঙ্গালা” হইতে দেখা যায়, তিনি 
সীতারামের পরিবারবর্গকে মহম্মদাঁবাদে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন ; 
ইহার অর্থ এই যে, সীতারামের পবিবারবর্গ নবাবপক্ষীয় লোকের দৃষ্টির অধীন 
হইয়া মহম্মদপুরেই ছিল। তৃতীয়তঃ, মুখিদাবাদে সীতারামের সম্মুখে তাহার 
পরিবারদিগের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য আচরিত হইলে, তিনি সেই সময়েই 
আত্মহত্যা করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই, উহার ৬।৭ মাস পরে তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, আমরা দেখিতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ 
আরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন, এবং নলডাঙ্গা ও পাইকপাড়ার 
রাজবংশীয়গণ ছুরবস্থ। দেখিয়া! তাহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া বৃত্তি দিবার 
বাবস্থা করিয়াছিলেন ।২ স্থৃতরাঁৎ স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি, সীতারামের 
পরিবারবর্ণ মুশিদাবাদ হইতে, অবশ্ত নিঃস্ব অবস্থায়, মহম্মদপুরে ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ লক্্ীনারায়ণের আশ্রয়ে হরিহরনগবে বাস 
করিয়াছিলেন 

এক্ষণে কথা এই, উক্ত পবিবারবর্গ কাহারা% ইঠ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
সেকালের কৌন্ষিলের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি, এ পরিবারদিগের মধ্যে 
সীতারামের ছুইটি শিশু পুত্র, একটি বালিক! কন্ঠা, পরিবাবভুক্ত ৬টি স্ীলোক 
এবং ৪ জন পুরুষ ভৃত্য ছিল। শীতারামের পুক্রগণের মধ্যে শ্যামস্ন্দর ও 
রনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক, তাহারা পলায়ন করেন নাই । অবশিষ্ট ছুইটি নাবালক 


১ "মুশিদাবাদের ইতিহাল', ৪৭৩ পৃ, "নবাবী আমল', ৫৭ পৃ। 

২ হ্বনীমখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণ। ক্রয় করিবার পর সীতারম রায়ের 
বংশধরগণের দুর্গতির সংবাদ শুনিয়। তাহাদিগকে বাধিক ১২০০২ টাক বৃত্তি দেন। সুরনীরায়ণের 
প্রপৌত্র নবকুমারের সময় উহী৷ ৬**২ টাকা হয়, তাহার বৃদ্ধদশায়ও ৩৬. ট।ক। বৃত্তি ছিল। 
নবকুমারের স্ত্রীও মাসিক ১০২ টাক করিয়। বৃত্তি পাইতেন। গঙ্গাগোবিন্দের পূর্বে নলভাঙ্গ। 
রাজবংশীয়ের] সীতারামের পরিবারবর্গকে বৃত্তি দিতেন ।__যছুনাথ, 'দীতারাম, ২৩ পৃ । 


৬১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সীতারামের বংশাবলী 
[ কাশ্তপদাঁস বংশীয় রামদাস খা গজদানীর অধস্তন ] 
উদয়নারায়ণ রায় 
নারির যারা ররর রর রির্রারররা র্যা রানা? 
| | | | 
রাজ! সীতারাম রায় * লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কন্তা। কন্যা । 


--(ক) ইদিলপুর কন্যা [হবিহরনগর | -্বরঘুনাথ দাস -গোপেশ্বর খা | 
--(খ) রাণী কমল। | 
--(গ) তৃতীয়া স্ত্রী 

| 


আপপপপাসপান সা পাশাপাশি? সস পাশপাশি শি শা পাটা শ্রী | শশা শেড কি শাশ্পীপাাাাকি শী? -* শিট শিশির 


| 
(খ) শ্যামস্থন্দর রায় (খ) স্থরনারায়ণ রায় (গ) বামদেব (গ) জয়দেব 
ূ ] 
|. প্রেমনারায়ণ 
আনন্দচন্ত্ কীতিচন্্ | 
[ [ নিংসস্তান ] রাধাকাস্ত 


নিযাই বায় | 
[ নিঃসন্তান ] ৭ | ৮ 
নবকুমার স্থন্দরমণি অলকমণি 
[ নিঃসন্তান ] --মহেশচন্দ্র দীস 
[ মোক্তারপুর, যশোহর ] 
] 
গিরিশচন্্র দাঁস 
| 
উমাচরণ দাম 
[ সূধ্যকুণ্ড, মহম্মদপুর ] 
হি রিনি ররোরিডিরররের রর 
| ূ | 
কুষ্ণকান্ত | দত্তক 7 বগল। স্থরুবাল। 


সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীন্তির পরিণাম ৬১৫ 
গ* লঙ্ীনারায়ণ বায় 


যাছু রায় বা নবনারায়ণ জয়নারায়ণ বিজক্বনারায়ণ 


বনি. ....৫:০ 
] | 
মনম্্খচন্জ নেহালচন্দ্ 
ব৷ মুলগুকচাদ | 
ৰ 17 - কৃষ্ণকান্ত [ দত্তক ] 
চৈতন্চচরণ রমানাথ প্রাণনাথ চি লগ ইল নু, দু 
চৈতন্যচরণ গুরুদয়াল 
| 
| | 
স্র্ধ্যনাথ দেবনাথ বায় 
[ হরিহরনগর ] 


পুত্র, বামদেব ও জয়দেব এবং তাহাদের এক কনিষ্ঠা ভগিনী এবং মাতা অর্থাৎ 
সীতারামের তৃতীয়! স্ত্রী পলায়িতদ্দিগের মধ্যে ছিলেন। অপর পাচটি স্ত্রীলোক 
তৃতীয়া রাণীর আত্মীয়া বা পবিচারিকা হওয়া সম্ভবপর । এই বামদেব ও 
জরদেবের বংশ নাই, তীহারা বযন্ক হইয়! নি:সন্তান অবস্থায় মারা যান। 
শ্যামন্থন্দরের পৌল্র নিমাই রায় বংশহীন হইলে, তাহার ধারা শেষ হয়। 
স্থরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ রাণী ভবানীর নিকট হইতে কিছু ভূসম্পত্তি 
পাইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র পৌন্র নবকুমার নিঃসন্তান হওয়ায় সীতারামের 
বংশের পুরুষ-ধার! সেইস্থানে ব্যাহত হইয়াছে । নবকুমারের ভগিনী অলকমণির 
সহিত যশোহর-মোক্তারপুর নিবাসী মহেশচন্দ্র দীসের বিবাহ হয় ; তাহাদের পুত্র 
গিরিশচন্দ্র দাস স্ূর্ধ্যকুণ্ডে আনিয়া বাস করেন । গিরিশচন্দ্রের পুত্র উমাচরণের 
শোচনীয় অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । তীহার কন্যার সন্তানের! এখন 
সীতারামের শেষ নিদর্শন শ্বরূপ স্ুর্য্যকুণ্ড গ্রামে আছেন । 

সীতারামের ভ্রাতা লম্মীনারায়ণের বংশধরেরা এখনও হরিহরনগরে বাস 
করিতেছেন। তন্মধ্যে দেবনাথ বায় প্রধান বটে, কিন্তু তাহার সামান্য সম্পত্তির 
আয় হইতে বর্তমান ছুর্দিনে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান কর! ছুফর হইয়াছে। তবুও 
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নদী মরে, তাহার রেখা থাকে ; অতিথি অভ্যাঁগত দেবনাথকেই খু'জিয়। বাহির 
করে। আমরা পূর্ব সীতারামের পূর্বপুরুষের যে বংশ-লতিকা দিয়াছি (৫২৭ পৃ), 
উহা! হইতেই দেখা যাইবে যে রামদাস গজদানীর পৌন্র রামগোপালের ধারা 
মুখিদকুলি খার সময় জায়গীর পাইয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণায় বাঁস 
করেন। তদ্বংশীয় রামলোচন মুন্সেফরূপে সরকারী কাধ্যে খ্যাতি লাভ করেন 
এবং তীহার পুভ্রপৌব্রগণ বিদ্যা-প্রতিভা ও পদ-গোৌরবে প্রাচীন বংশকে সমুজ্জল 
করিয়াছেন। সীতারামের খুল্লপিতামহ বাস্থদেব রায়ের ধারা এক্ষণে মুশিদাবাদের 
অন্তর্গত জামালপুর প্রভৃতি স্বানে বাস করিতেছেন । 


নাটোর রাজবংশ ও সীতারামের রাজ্য॥ শুধু সীতারামের 
রাজ্য নহে, বঙ্গের এমন বহু জমিদারী করায়ত্ত করিয়া নাটোর বাজ্যের 
উদ্ভব হয়; আবার শতাব মধ্যে সেই রাজের পতনারস্ত হইলে, উহা 
হইতে বঙ্গের বহু জমিদারীর স্থষ্টি হইয়াছে । স্কৃতরাং সীতারামের রাজ্যের 
পরিণাম দেখিতে হইলেই আমাদিগকে সংক্ষেপে নাটোরের উত্থান-পতনের 
আলোচনা! করিতে হইবে। কাশ্টপ গোত্রীয় স্থযেণমণি নামক একজন 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আদিশুরের সময়ে কান্তকুক্জ হইতে আসিয়া বরেন্দ্রভূমে বাস 
করেন। তদ্ববংশীয় মতু নামক এক ব্যক্তি মৈত্র উপাধি পান। নাটোর 
রাজবংশের আদিপুরুষ কামদেব উক্ত মতু মৈত্রের বংশধর । তিনি পু'টিয়ার রাজা 
নবনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে তাহার অধীন লক্করপুর পরগণার বারুইহাটি মৌজার 
জনৈক তহশীলদার ছিলেন। কামদেবের তিন পুত্র: রামজীবন, রঘুনন্দন ও 
বিষ্্রাম। উহারা পু'টিয়ার রাজধানীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন । উহাদের 
মধ্যে মধ্যম রঘুনন্দন সর্বাপেক্ষা মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। 
তিনি কিরপে অল্প বয়সে পু'টিয়ার রাজ সরকারের উকীলরূপে ঢাকায় ও 
মুশিদাবাদে অধিষ্ঠান করিয়! ক্রমে কার্ধ্যদক্ষতা গুণে নবাব মুশিদকুলি খার 
অশেষ অনুগ্রহভাজন হয়৷ রাজকার্ধো অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন, তাহা! 
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । 

সীতারাম কারাগারে থাকিবাঁর সময়েই তাহার জমিদারী প্রত্যপিত হইবে, 
এরূপ কথা উঠিয়াছিল। এমন কি, প্রবাদ আছে, এই উদ্দেশ্টে কোন ক্রমে 
দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও 


পাশা তি 
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নাটোর রাজবংশ 
কামদেব মৈত্র 
] | 
রাজ! রামজীবন রঘুনন্দন বিষ্টুরাম 
টিটারএা রোযার ূ 
] | দেবীপ্রসাদ 
কালিকাপ্রসাদ রাজ। রামকান্ত [ দত্তক ] 
[ কালু কোঙব ] বাণী ভবানী 
] 
মহারাজ রামকঞ্চ [ দত্তক ] 
| 
| | 
রাজ বিশ্বনাথ রাজা শিবনাথ [ ছোট তরফ ] 
-রাণী কৃষ্ণমণি প্রভৃতি ] 
[ বড় তরফ ] রাজ। সাদি [ 0. 9.1.] 
রাজ। গোবিন্দচন্দ্র [ দত্তক ] | | 
রাণী শিবেশ্বরী রাজা চন্দ্রনাথ রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ 
| | 
রাজ। গোবিন্দনাথ [ দত্তক ] বাজ জিতেন্দ্রনাথ 
| | 
মহারাজ জগদি্দ্রনাথ কুমার ধীরেন্দ্রনাথ 
] 
কুমার যোগেন্্রনাথ 


জোষ্ঠপুত্র শ্ঠামস্থন্দর মুণিদাবাদে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে, ঠিক জানা 
যায় না, অর্থও ব্যয়িত হয়, অথচ জমিদারীও পাওয়া গেল না। রঘুনন্দনের 
চক্রান্তে এইরূপ ঘটে বলিয়া নিন্দাবাদ আছে। বিষয় বাসনা যে রঘুনন্দনের 
অত্যধিক মাত্রায় ছিল এবং তিনি ছলেবলে নানাস্থত্রে বহুজনের জমিদারী নিজ 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে লিখিয়া লইতেছিলেন, ইহা! মিথ্যা কথা নহে। তবে 
সীতারামের জমিদারী পাইবার জন্য তিনি কুটিল পথে কত দূর অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই, মাত্র পরিণামফল দেখিয়! 
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যতটুকু অনুমান করা যায় । লক্ষমীনারায়ণ ও শ্যামস্থন্দর মুশিদাবাদে থাকিবার 
সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় এবং তৎ্পরে তাহার জমিদারী খারিজ হইয়] যায়। 
ছুই বৎসর পরে, ফরখ.শিয়রের দস্তখতী সনন্দে দেখিতে পাই, “সবে বাঙ্গালার 
অন্তর্গত ভূষণা জমিদারী বিমজ্জিম তপ্শীল বেশী জম1 ও পেস্কস্‌ প্রদান স্বীকারে 
রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে |” 

১৭২৫ অবে বথুনন্দন নিঃসস্তান পরলোক গমন কবেন। রামজীবনের 
একমাত্র পুত্র কালিকা প্রসাদ শীদ্রই তাহার অন্বর্তীন করেন। রাজা বামজীবন 
১৭৩০ অবে রামকান্ত নামক দত্তক পুত্র রাখিয়। দেহত্যাগ করেন। দয়ারাম 
রায় দেওয়ানরূপে সমস্ত রাজ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণরামের 
পু্র দেবীপ্রসাদ সম্পত্তির 1৮০ ছয় আনা অংশ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সমস্ত 
সম্পত্তিই ১৭৩৪ অবে যখন রাজ রামকাস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তখন তাহার হস্তে 
আসে। এই রামকাস্তের পত্বীই স্বনামধন্থা। গ্রাতংস্মরণীয়। রাণী ভবানী । ১৭৪৪ 
খৃষ্টাব্দে রাজ রামকান্তের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে, রাণী ভবানীই বিপুল রাজ্যের 
একমাত্র অধীশ্বরী হন। তারা নামক একমাত্র কন্তা ব্যতীত তাহার কোন পুক্র 
সন্তান জীবিত ছিল না; দয়ারামের সহায়তায় রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল। 
অবশেষে রাণী ধাহাকে দত্তক পুঞ্র গ্রহণ করিলেন, তিনিই মহারাজ বামরুষ্ণ । 
বাদশাহ শাহ আমল তাহাকে “মহারাঁজাধিরাঁজ পৃর্থীপতি বাহাঁছুর”_এই উপাধি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নাঁমে মাত্র মহারাজ ; কার্ধাতঃ তিনি সাধক, সর্বদা 
জপতপ পৃজাচচ্চা লইয়া থাকিতেন, সংসার সম্পদকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন । 
প্রকৃত রাজকাধ্য পধ্যালোচনা করিতেন স্বয়ং রাণী ভবানী ; তিনি যেমন রাজ- 
নৈতিক কার্যে তীক্ষুবৃদ্ধিশালিনী, তেমনি দানশীলা, ধর্গতপ্রাণা আদর্শ 
হিন্দুরমণী ; তিনি বঙ্গের অহল্যা বাই, দানপুণ্যে তিনি সমগ্র বঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয়! 
হুইয়। রহিয়াছেন। বিশেষতঃ সীতারামের ধশ্মকীপ্তি স্থব্যবস্থিত করিয়া তিনি 
যশোহরবাসীকে কৃতজ্্রতাপাশে আবদ্ধ করিয় বাখিয়াছিলেন | রাণী তবানীর 
কীণ্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে লেখনী পবিত্র হয়, কিন্তু সে স্থযোগ 


১ 'নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাস", ৫৪৫-৬ পৃ । উক্ত সননোর পৃষ্ঠে লিখিত আছে যে, 
মুশিদকুলি খার রোবকাবী অনুসারে দৃষ্ট হয় যে, ভূষণার খারিজা জমিদারী জমাবৃদ্ধি ও নজরান। 
শ্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাই তাহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জুর করা গেল। সুতরাং 
দেখা! যাইতেছে যে, আগ্রে বন্দোবস্ত হইয়া যায় এবং পরে মনন্দ আনাইয়া দেওয়। হয় । 





সীতারাম : বংশ, রাজা ও কীত্তির পরিণাম ৬১৯ 


এখানে নাই। সীতারাম প্রনঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন তাহার সম্বন্ধে সেইটুকু মাত্র 
এখানে বলিতেছি । রামরুষ্ণ যখন বিশাল রাজ্যকে অনিত্য ভাবিয়া! উপেক্ষায় 
উড়াইয়! দিতে বসিয়াছিলেন, তখনই এদেশে ইংবাজ-রাজত্‌ আরব্ধ হয় । রাণী 
ভবানী তখন বিপুল সম্পত্তির যেটুকু বারাণসী প্রভৃতি বহুস্থানে দানধ্যানে, বর্গার 
হাঙ্গামা নিবারণে, মন্বস্তরের প্রতিবিধানে অন্নদানে ব্যয়িত করিরা পরকালের 
জন্য সঞ্চয় করিতে পারেন, ছুইহস্তে তাহ! করিতেছিলেন। এই সময়ে লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবপ্তিত হয়। উহার 
ফলে অধিকাংশ জমিদারেরই বিষয়ের আয় অপেক্ষা রাজস্বের পরিমাণ বেশী 
দাড়ায় ; রামরুষ্জও সময়মত সমস্ত রাজকর পরিশোধ করিতে পারেন না। 
স্বতরাং নৃতন আইন অন্থসারে তিনি নির্দিষ্ট দিনে 'লাটের কিন্তী” দিতে না পাবায় 
তাহার জমিদারী ক্রমে রাজস্বের নিলামে খণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত হইয়া যাইতে 
লাগিল।১ তাহার আমল! কর্মচারী, এমন কি, ভৃত্যগণ পরাস্ত তাহাকে ফাঁকি 
দিয় অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল জমিদারীব প্রতিষ্ঠাতা 
কালীশঙ্কর রায় সর্ববপ্রধান; তিনি বন্ধু ও অমাত্যরূপে রাজসরকারে প্রবেশ 
করিয়া অবশেষে শনির মত সে বাজাধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন।২ নাটোরের 
সকল জমিদারীর কথ। এখানে আমাদের আলোচ্য নহে । আমর! শুধু ভূষণার 
কথাই বলিব। গল্প আছে, একটি গানের জন্য মহারাজ রামকৃষ্ণ কাদিহাটি 
পরগণ] কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন, এবং ভূষণার অবশিষ্ট অংশ তাহাকে 
ইজার! দেন (১৭৯৩); কিন্তু কালীশঙ্কর ভূষণার আয়বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রজা- 


১ মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়ে এতই বিরক্ত ছিলেন যে, গল্প আছে, তাহার জমিদারীগুলি যেমন 
লাটে নিলামে চড়িতে লাগিল, তিনি অমনি এজয়কালীর বাড়ী সমারোহে পুজা ও বলি দিয়া আনন্দ 
প্রকাশ করিতেন। এমন মহীপুরুষকেও কৃতদ্ণ ভৃত্যেরা ফাকি দিয়াছিল, ইহীই একান্ত ছঃখের 
বিষয়। 
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৬২৩ যশোহবর-খুল্নার ইতিহাস 


পীড়ন করিতে আরস্ত করিলে, ছুইব্সর পরে, ১৭৯৫ অন্দে মহারাজ ভূষণা 
জমিদারী নিজ নাবালক জোম্টপুন্র বিশ্বনাথকে বীতিমত হেবানাম৷ ( দানপত্র ) 
লিখিয়! দিয়া দান করেন এবং এ বৎসরই সাধককুলগোৌরব রামক্চ “বালির 
শযায় কালীর নাম” করিতে করিতে গঞ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন । 

তখন জোষ্ঠ পুক্র বিশ্বনাথ নাবালক বলিয়া সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট-অব- 
ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বেব ( ১৭৮৬ ) যশোহর পৃথক্‌ 
জেলা হইয়াছিল বটে, তখন চাক্ল! ভূষণ| উহার সামিল ছিল না; ১৭৯৩ অব্ধে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূষণা যশোহরের অন্তভূক্তি হয়। আরনেষ্ট সাহেব 
(টু, ঢ৪:065) যশোহর হইতে ভূষণার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, উহার 
রাজন্বাদি নিদ্ধারণ ও বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত হন। বাজন্ব বাকী পড়িলেও 
কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে যাওয়ায় জমিদারী নিলাম হইতে রক্ষা পায় । 
কালীশঙ্করকে সময় দিয়াও তাহার নিকট হইতে ইজারার প্রাপ্য আদায় হয় 
নাই। রাজ! বিশ্বনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ধ হইলেন, তখন তিনি লোকসানের 
সম্পত্তি বলিয়া ভূষণা জমিদাবী গ্রহণ করিলেন না। স্থতরাং উহা! যেভাবে 
১৭৯৯ অব যশোহর কালেক্টরী হইতে খণ্ডে খণ্ডে নিলাম হইয়া গেল, তাহা 
দেখাইতেছি পর 


পরগণ। রাজন্ব নিলামের তারিখ খরিদ্দার 
হাবেলী (ফরিদপুর) ৩৬,৬১৩  ১৫-২-১৭৯৯ রামনাথ রায় 
মকিমপুর ২৫১৩৪ ৭২ ২৫-২-১৭৯৯ ঞঁ 
নসিবশাহী ১৬১৯৩৭২ এ ভৈরবনাথ রায় 
সা-তৈর ৩৯,৯৬৮২ ২৮-২-১৭৯৯ শিবপ্রসাদ রায় 
নল্দী ৬৬)৭৬০২ ২৩-৩-১৭৯৯ _ উিরবনাথ বায় 


উল্লিখিত খরিদ্বারগণ প্রায় সকলেই বেনামদার, উহাদের নামে মাত্র অন্ত 
বাক্তিরা এসব সম্পত্তি ক্রয় করেন। ইহার মধ্যে হাবেলী ফতেহাঁবাদ এবং 
নসিবশাহী পরগণা এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে ফরিদপুরের মধ্যে পড়িয়াছে  স্থৃতরাং 
তৎ্সম্বদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে 
মকিমপুর পরগণা কলিকাতা জানবাজারের জমিদার বংশের আদিপুরুষ 
প্রীতিবাম দাস খবিদ করিয়া লন; তাহাঁরই পুত্রবধূ স্বনামধন্য! রাণী রাসমণি | 


সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীন্তির পরিণাম ৬২১ 


সা-তৈর পরগণ1 রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র পালের হস্তে 
যায়। অত্যধিক দ্েনার জন্ত তিনি উহা রাখিতে না পারিয় বিক্রয় করেন। 
তদবধি অদ্ধেক শ্রীরামপুরের গোর্সাই-বাবুরা এবং অদ্ধেক ফরিদপুরের 
সাহাঁ-বাবুবা খরিদ করিয়া লন। গোরস্সাই-বাবুদিগের কাছারী এখনও 
মহম্মদপুরে আছে। 

নল্দী পরগণ1 সীতারামের মৃত্যুর পর কিছুদ্দিন পর্য্যন্ত গোলমালের অবস্থায় 
ছিল; সীতারামের পুত্রগণ উহার কতক দখল করিতেন, নাটোর-রাজগণ যে 
কারণেই হউক, জোর করিয়া উহাদ্দিগকে বেদখল কবিতেন না। এমন কি, 
রাণী ভবানীর সময়ে এই পরগণ! সীতারামের পৌন্র প্রেমনারায়ণের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত হইবার কথা হইয়াছিল, প্রেমনারাঁয়ণ এজন্য কয়েকবার নাটোর 
রাজধানীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ফল হয় না। 
তবে সীতারামের পুক্র-পৌন্রগণের আমলে এই পরগণার কতক উপন্বত্ব হইতে 
তাহাদের জীবিকা চলিত। রামরুষ্জের সময়ে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
নল্দী পরগণা নাটোরের জমিদারী ভুক্ত হইয়া যায়, তখন রাণী ভবানী কৃপাবশে 
কিছু ভূসম্পত্তি পৃথক করিয়া প্রেমনারায়ণের পুত্রকে দেন। সীতারামের 
পুত্র বা পৌন্রগণ যে সকল ভূমিদাঁন করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও সনন্দ 
দেখা যায়, উহার সকল জমিই নল্দী পরগণার অন্তর্গত বলিয়৷ উল্লিখিত 
আছে । 

মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন ভূষণা ইজার! দিতে যাইতেছিলেন, তখন যে বাকী 
করের দায়ে সে জমিদারী আর বেশীদিন থাকিবে না, তাহা বৃদ্ধা রাণী ভবাশী 
বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির সেবা নির্বাহের 
জন্য কতকগুলি মৌজা পৃথক্‌ করিয়া একটি দেবোত্তর মহলের স্থষ্টি করেন এবং 
উহাই পৃথক্‌ করিয়া দেবসেবার জন্য উৎসর্গ করেন। ১৭৯৯ অব ভূষণ! খণ্ডে 
খণ্ডে নিলাম হইয়া গেলেও এই দেবোত্তর সম্পত্তি নিলাম হয় নাই। মহারাজ 
রামরুষ্জের মৃত্যুর পর লাখিরাজ ও দেবোত্তর মহল সমস্তই তাহার দ্বিতীয় পুক্র 
শিবনাথের হস্তে যায় । বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারিগণই নাটোরের বড় তরফ এবং 
শিবনাথের ধারাই ছোট তরফ বলিয়া খ্যাত হন। বিশ্বনাথ বা শিবনাথ উভয়েই 
নিঃসস্তান। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার এক পত্বী রাণী রুষ্ণমণি যে দত্তক 
গ্রহণ করেন (১৮১৬), তিনিই গোবিন্দচন্ত্র নামে রাজ্যের কতৃত্ব পান এবং তাহার 


৬২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মৃত্যুর পর (১৮৩৬) তৎপত্বী রাণী শিবেশ্বরী বাজ! গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ 
করেন। রাণী ভবানীর মত রাণী রুষ্ণমণি ও শিবেশ্বরী উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী 
এবং বিষয়কার্ধ্য পর্যালোচনায় সুদক্ষ ছিলেন । নাটোর রাজবংশেরই একটি 
বিশেষত্ব এই যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ীগণই অধিকতর প্রতিভাশালিনী | শিবনাথের 
দত্তক পুক্রগণের মধ্যে রাজা আনন্দনাথ বুটিশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক স্বীরূত হন এবং 
পরে 'বাজাবাহাছুর” ও “সি, এস, আই” উপাধি লাভ করেন । মহম্মদপুরের 
দেবোত্তর মহল ছোট তরফের সম্পত্তি ছিল, কিন্ত কিছুকাল পরে মোকদ্দমার 
বিধানমত উহা রাণী শিবেশ্বরীর অংশভুক্ত হইয়া যায়। তদবধি তাহার দত্তক 
পুত্র রাজ! গোবিন্দনাথ 'ও পরে গোবিন্দনাথের দত্তকপুত্র মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ 
এ সম্পত্তির মালিক হন। 


সীতারামের কীন্তিলোপ॥ প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানী মহম্মদপুরের 
দেবোত্তর মহলের স্ি করিয়৷ দেব-বিগ্রহগুলির সেবার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। 
পূর্ব্েই বলিয়াছি, তাহার লময়ে ছুর্গদারের সন্নিকটে স্থরম্য চক মিলান বাড়ী গণিত 
হয় এবং উহার মধ্যে তারাদেবীর ইচ্ছা্ক্রমে রামচন্দ্র বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়; 
এঁ সময়ে কানাইনগরেও পৃথক্‌ মন্দিরে বলরামমৃ্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বাণী 
ভবানী এই উভয় স্থানের বিগ্রহের জন্য পৃথক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়! 
তাহ! সীতারামের দেবোত্তরের অন্তরভূ্ত করিলেন। ১৮৪৫ খুষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক জরিপ হইয়! নৃতন বন্দোবস্তের তলব হয়। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
পরবস্তা দেবোত্তর বলিয়৷ রামচন্দ্রের বৃত্তির মহল বাজেয়াপ্ত হয়। এই সময়ে রাণী 
রুষ্মণির পক্ষে মহম্মদপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির অছি ম্যানেজার ছিলেন__ 
নড়াইলের রামরতন রায়। এই সময়ে রাজা আনন্দনাথ যখন দেবোত্তর 
সম্পত্তির পূর্বতন মালিক বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার নৃতন 
বন্দোবস্ত লইবার দাবি করেন, তখন রামরতন তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে 
থাকেন। উহা! দেখিয়া রাণী কষ্ণমণি রামরতনের হস্ত হইতে দেবোত্তর 
সম্পত্তি নিজ হস্তে লইয়া তন্মধ্য হইতে পাইকের-ডাঙ্গা, হরেরুষ্ণপুর প্রভৃতি 
কয়েকখানি মৌজা মীরগঞ্জের সদর নীলকুঠির মালিক ভন্বল (10070 15 
[500৪8] ) সাহেবের সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত করেন। বলা বাহুল্য, রাজ 
আনন্দনাথের দাবি টিকে নাই, রাজ গোবিন্দনাথের পক্ষের অন্ুকূলেই দেবোত্তর 


সীতারাম : বংশ, রাজা ও কীণ্তির পরিণাম ৬২৩ 


সম্পত্তির বন্দোবস্ত হয়। তাই উহার দত্তকপুত্র সীতারামের কীর্ভিলোপের কারণ 
হইবার স্থযোগ পাইয়াছেন। 

সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির মোট আয় ৮০০০. টাকা) তন্মধ্যে দেবসেবার 
জন্য ২৩০০২ চাঁকরাণ, সরগ্াম ও মোকদম। প্রভৃতির জন্য ৪২০০২ টাকা ব্যয়িত 
হইত। অবশিষ্ট আনুমানিক ১৫০০২ টাকা মাত্র ষ্টেটের লভ্যাংশ ছিল | দেঁব- 
সেবার জন্য উতৎ্সবাদির তালিক! নির্দিষ্ট করিয়া যে বাধিক ব্যয়ের হিসাব 
স্বিবীকৃত ছিল, তাহা এই : 

দুর্গমধ্যস্থ এলক্মীনারায়ণ ও ৬দশভুজার সেবা--.১,০৩৩২ 


রামচন্দ্র বিগ্রহের সেবা "*" .- ৬৫১২ 
কানাইনগবের ৮হরেরুঞ্ু বিগ্রহের সেবা ..* ৫৯৮২ 
গোপালপুরের ৬বুড়াশিবের সেবা ২০ ৩৬২ 


সম রা ২১৩১৮ টাকা 


১৩২৫ সালের জৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তখন হইতে উহা! 
একেবারে বন্ধ হইয়াছে। 

মহম্মদপুর রাজধানী ছিল; ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলে ইহা! একটি বড় 
সহর, সেখানে যশোহর জেলার সদর মহকুম! স্থাপনের কথা হইয়াছিল। কিন্তু 
কার্যত: তাহা হয় নাই। ১৮৩৬ খুষ্টা্ঝ হইতে ইহার পতন আরম্ভ হয়। 
রাজধানী গৌড়ের যাহা হইয়াছিল, মহম্মদরপুরেরও তাহাই ঘটিল, এক ভীষণ 
মহামারীতে পুরাতন সহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যশোহর হইতে ঢাকা 
যাইবার যে বড় রাস্তা মহন্মদপুর দিয়া গিয়াছে, ১৮৩৬ অবে সেই রাস্তায় 
মহচ্মদপুরে রামসাগর ও হরেরুষ্ণপুর গ্রামের মধ্যবস্তী স্থানে ৫1৭ শত কয়েদী 
রাস্তার কার্য করিতেছিল ; হঠাৎ উহাদের মধ্যে এক ভীষণ সংক্রামক জর 
আরম্ত হয়। অল্পদিনে ১৫০ কয়েদী কুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ঠিকাদার 
ও কর্্মচারিগণ পলাইয়৷ ষায়। স্থাশীয় অধিবাসীরা কতক ব্যাধির আক্রমণে 
মরিল, কতক দেশ ছাঁড়িয়৷ পলাইল। সাত বৎসর ধরিয়া ভীষণ মহামারী 
মহম্মদপুর জুড়িয়া বসিয়! উহাকে শ্বশানে পরিণত করিয়া দিল।১ এই ভীষণ 
মহামারী মহম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করিয়! ম্যালেরিয়া দন্থ্যরূপে যশোহরের সব 
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৬২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পুরাতন পল্লী পরিভ্রমণ করতঃ: কিরূপে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, তাহা 

আমরা পরে দেখিব। এখন মহম্মদপুরের ছুর্গতি দেখিয়া অশ্রপাত করিতেছি। 

মহামারী আসিবার কয়েক ব্সর পরে ছুই চারিঘর পুরাতন অধিবাসী ফিরিয় 

আসিল বটে, কিন্তু সে সমৃদ্ধ সহর আর রহিল না, স্থানটি ক্রমশঃ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ 

হইয়া শুকর-ব্যাস্রের আবাস স্থান হইয়া পড়িল। জমিদারদিগের যে স্ব 

কাছারী এখানে ছিল, অধিকাংশই স্থানান্তরে উঠিয়া গেল। কীন্িচিহগুলি! 
ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ; যাহ! বাকী ছিল, শীত-বাত-ব্রপাতে প্রায় নিঃশেষ 
করিল। কানাইনগবের অপূর্ব পঞ্চবত্ব মন্দির কিছুদিন পূর্ব্বে রতুহীন | 
হইয়াছিল; ১৩১৬ সালের ঝড়ে উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় বিগ্রহগুলি 

রামচন্দ্রের বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। তবুও কিছুদিন ছিল; পুণ্যক্সোক রাণী 

তবানীর কৃপায় পূর্বোক্ত বিধানে সেবার কাধ্য চলিতেছিল ; ব্যাত্রশুকর-সেবিত 

অরণ্যানী মধো তবুও প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, দূরাগত অভ্যাগতের অন্ন 

জুটিত, সব গেলেও সীতারামের দেব-সেব! ছিল। মহম্মদপুরের আবাল-বুদ্ধ- 

বনিতা সীতারামের ভাগ্যদেবতার চরণে ভক্তিভরে নিত্য প্রণত হইয়া ইষ্ট 

প্রার্থনা করিত, অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়া চরিতার্থ হইত, দর্শক দেবায়তনে 

আত্মরক্ষা করিয়! প্রাচীন কাহিনীর আলোচন! লইয়া! এক স্বপ্ররাজ্যে ভ্রমণ 

করিত । সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

১৩২৫ সালের আধষাঢের প্রথম সপ্তাহে আমি জনৈক মহন্মদপুরবাসীর নিকট 
হইতে যে পত্র পাই, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি: “গত 
৩০শে জোট্ট বৃহস্পতিবার বাত্রিকালে রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ী হইতে 
বিগ্রহগুলিকে নাটোর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের কম্মচারিগণ, 
শিবনগরের নায়েব এবং সদর নিকাশ-নবীশ স্থ্ধন্ব! বাবু প্রভৃতি মহম্মদপুর হইতে 
কোথায় লইয়] গিয়াছেন, তাহা কেহই এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই । শুনিলাম 
বিগ্রহগুলির কতক বাক্সে প্যাক করিয়] টীমারে, কতক মুটিয়ার মাথায় দিয়া 
হাঁটাপথে লইয়া গিয়াছেন। এবং কতকগুলি নাকি মধুমতী নদীগর্ভে নিক্ষেপ 
কর] হইয়াছে !১ কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, এই কালাপাহাড়ী দুক্ষীত্তি 
১ মহম্মদপুরবাসীর হাদয়-বিদারক আর্তনাদ সম্বলিত এই পত্র ও সংবাদ ১৩২৫, ৮ই আষাঢ় 


তারিখে 'যশোহর-পত্রে' প্রকাশিত করিয়া সত্যনির্ণয়ের জন্য ব্যাকুলত। জানাই । কিন্তু মাসাধিক 
মধ্যেও মৃতকল্প বশোহর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এমন কি, বশোহরের সকল সাধারণ 
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বনগ্রামের পঞ্চরত্ব মন্দির, খুলন। 
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মীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীতির পরিণাম ৬২৫ 


মহারাজের মত শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইল; 
ভাবিলাম এ সংবাদ অসত্য বলিয়৷ প্রমাণিত হইবে। কিন্তু ১৩ই শ্রাবণ 
তারিখের “যশোহর' পত্রে যখন সম্পাদকীয় স্তস্ভে দেখিলাম, 'সীতারামের 
বিগ্রহগুলি নাটোর-রাজ কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। 
গিয়াছে, তখন বুঝিতে বাকি রহিল না সীতারামের কীর্তির শেষ কোথায় এবং 
“রঘুনন্দনী বা'ড়ে”র কোথায় পরিণতি! সত্য সতাই কি মহারাজ জগদিজ্নাথ 
স্বীয় নামে ছুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া, মহম্মদপুর অঞ্চলবাসীব হৎপিও 
নিম্পেষিত করিয়া, সীতারামের শেষকীন্তি মুছিয়া ফেলিলেন? মহারাজ 
জগদিজ্দ্রনাথ বাণী ভবানীর বংশধর, ব্রাহ্মণকুলতিলক, সমাজপতি, উচ্চশিক্ষিত, 
প্রবীণ সাহিত্যসেবী, কবিত্ব ও সদ্দিদ্যা-গৌরবে গৌরবান্থিত; তাহাকে আর 
বলিব কি, তবে তাহার মত ব্যক্তির সংস্পর্শে এরূপ কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে আমাদের 
ছুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না । এই কীত্তি লোপ করিয়! লাভের মধ্যে ত বড় 
জোর বাধিক আড়াই হাজার টাকা । যে বংশের মহারাজ বামরুঞ্চ বায়ান্ন 
লক্ষের জমিদারীর লোভ তাগ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই বংশের দ্বিতীয় 
মহারাজ আড়াই হাজারের লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কালের কি 
বিচিত্র গতি! 


কার্ষো অগ্রবর্তী রায় যুনাথ মজুমদার বাহাছুরও যখন এই বিষয়ের কোন তথ্যানুসন্ধান বা প্রতিবিধান- 
চেষ্টায় বিরত রহিলেন, তখন বুঝিলাম যশোহরের পুরাকীন্তির অস্ত্েন্টির জন্য উপযুক্ত বাবস্থাই 
হইয়াছে । “যশোহর' পত্রের সম্পাদক মহাশয় € ১৩ই শ্রাবণ ) প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, একটি 
কীত্তিসংরক্ষণ কমিটি গঠন করিয়। মহারাজের নিকট আবেদন নিবেদন চলুক, অথবা! দেবোত্তর মহলের 
প্রজাগণ রাজন্ব বন্ধ করিয়। বিগ্রহগুলির প্রত্যর্পণ জন্য চেষ্টা করুন, কিন্তু উহার কোনটিই হয় নাই। 
রামচন্দ্রের হুন্দর মন্দিরে সেটল্মেন্টের আফিস বসিয়াছিল , অন্য মন্দিরগুলি বন্যজন্তর বাসভৃমি 
হইয়াছে। সীতারামের কীন্তি আর নাই । 
নু ও 


ষট্‌ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সীতারাম সম্পকিত কয়েকটি বংশ 


সীতারামের গুরু বংশ॥ শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরদ্বিগের মধ্যে সাত 
জন হরিদাসের নাম পাওয়! যায়; তন্মধ্যে যবন হরিদাস বা ব্রদ্ধ হরিদাস ঠাকু 
সর্বপ্রধান ; তিনি এবং বড় ও ছোট হরিদাস নামক ছুই “কীর্তনিয়া”, ক 
হরিদাস নামক পদকর্তা__এই চাবিজন সমধিক উল্লেখযোগ্য | রাজা! শীতারাম) 
দ্বিজ হরিদাসের পৌন্র কষ্ণবল্পভ গোস্বামীর নিকট মন্ত্গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহা! যেন অসম্ভব বলিয়৷ বোধ হয়, কারণ চৈতন্তদেবের অপ্রকটের 
প্রায় ১৫০ ব্সর পরে সীতারাম রাজ হন, তিন পুরুষে দেডশত বৎসর পার হয় 
কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায়, বৈষ্ণব সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত 
দীর্ঘজীবী ছিলেন ; ঈশান নাগর অদ্বৈতাচাধ্য সম্বন্ধে বলিয়! গিয়াছেন, “স ওয় শত 
বধ প্রভু বহি ধরাধামে, অনন্ত অর্ধব্দ লীলা কৈলা যথাক্রমে দ্বিজ হরিদীস 
মহাপ্রভুর পার্ধদ হইলে কি হয়, তিনি তদপেক্ষ। বয়সে অনেক ছোট এবং তাহার 
তিরোধানের ৪৯ বৎসর পরে হবিদাসের মৃতু হয়। কৃষ্ণবল্লভেরও বার্ধক্যকালে 
সীতারাম দীক্ষিত হন। 

ছ্বিজ হরিদাস কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখটি, নৃসিংহের সন্তান এবং গৃহস্থ 
বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়! গ্রামে তাহার বাস ছিল; এই গ্রাম মুশিদাবাদ 
জেলায়, টেএ-বৈছ্যপুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।১ নরহরি দাস কত 
প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক ভক্তিগ্রন্থ 'ভক্তিরত্বাকরে' দেখিতে পাই : 


“£দ্বিজহরিদাসাচাধ্য প্রভু অদর্শনে 
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে, 


কিন্তু তখন দেহত্যাগ করা হইল না; স্বপ্নে মহাপ্রভু তাহাকে বৃন্দাবন ধামে 
যাইতে অনুমতি করিলেন। তিনি যাইবার সময়, নিজ পুত্র গোকুলানন্দ ও 
শ্রীদাসকে বলিয়া গেলেন যে, তাহারা! যেন যাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাসের নিকট 
দীক্ষা লন। ১৪৩৮ শকে শ্রানিবাসের জন্ম হয়; তিনি নীলাচলে যাইবার পূর্বে 


১ বিশ্বকোষ", ২২ খণ্ড, ৪৮৯ পু। 


সীতারাম সম্পর্কিত কয়েকটি বংশ ৬২৭ 


সীতারামের গুরুবংশ 
ছিজ হবিদাসাচার্য [ সাং কাঞ্চনগড়িয়। ] 
পি চন চির 
গোকুলানন্দ [সাং টেঞ্া, মুশিদা বাদ] শ্রীদাস [সাং সাটিগ্রাম] 


কি গোস্বামী [সাং যশপুর] 
চি 





| | | 
রুষকিস্কর [সাং টেঞা]  আননচন্দ্র মুরলীধর গৌরচরণ 
| 
ূ [ 
কৃষ্ণজীবন নন্দমমোহন 22 
ূ | রাধামোহন রাধাবিনোদ 
| উতৎ্সবানন্দ এ 2 £. ৰ 
পরমানন্দ [দত্তক ] __ | | | | 
পূর্ণীান্দ লোচনানন্দ 


৮. শাাশীস্পি পাশা শা শা) 


| 
প্রাণরুষ্ণ কষ্ণকিশোর গৌরকিশোর | 
মাধবানন্দ কুষ্ণনন্দর 





জয়গোপাল বিনোদীলাল বালাইটাদ হরিলাল 

গৌরী ললিতমোহন প্রভৃতি [জীবিত] 

হা). বুল শট 
পি 


| নিত্যানন্দ [অন্ধ] চৈতন্য 
সর্ববানন্দ 


দেব গোস্ামী ঠাকুর, [ জীবিত] 


মহাপ্রভুর অন্তর্ধান ঘটে। বুন্দাবনে গিয়া ভক্তিশাস্্র অধায়ন করিবার জন্য 
তাহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। কিন্তু নান! কারণে বিলম্ব করিয়া তিনি 
সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই সনাতন ও রূপ গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন 
(১৪৮০-৮১ শক )। শ্রীনিবাস ১৫০৪ শক পর্্যস্ত বুন্দাবনে থাকিয়া শ্রীজীব 


৬২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গোস্বামীর কৃপায় বৈষ্বশান্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করত: “আচার্য? 
উপাধি পান, এবং বহু ভক্তিগ্রস্থ সংগ্রহ করিয়] সঙ্গে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। 
ছ্বিজ হরিদাস তখন মুমুযুঃ তিনি তাহার পুত্রদ্ধয়কে দীক্ষিত করিবার জন্য 
শ্রীনিবাসকে অন্নরোধ করেন এবং সেই ব্সরই তাহার মৃত্যু হয়।১ 


নিত্যানন্দ দাস কত প্রাচীন বৈষ্ঞব গ্রন্থ “প্রেম-বিলাসে' আছে : 

“কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচাধ্য | 

শ্রীমহা প্রভুর শাখা সর্বব-গুণে বর্ধয ॥ 

তার পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রাদাস। 
শ্রানিবাসাচার্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস ॥ 

জোট শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস। 
পিতৃআজ্ঞায় দীক্ষা নিল! শ্রীনিবাস পাশ ॥ 

৬৬ ক র্‌ 
গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়। 
তাহারে করিলা কপা আচাধ্য মহাশয় ॥” 
__প্রেম-বিলাস”, ২০শ বিলাস, ৩৫০ পৃ 


প্রেম-বিলাস “একখানি উচ্চ দরের কাব্যেতিহাঁস” এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে 
বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা ভিন্ন “ভক্তি-রত্বাকর”, “নরোত্রম-বিলাস”, 
“অন্ুবাগবল্লী' প্রভৃতি গ্রন্থে হরিদাম এবং তৎপুক্র গোঁকুলানন্দ ও শ্রীদাসের প্রসঙ্গ 
আছে । গোকুলানন্দ টেঞএস-বৈগ্যপুরে এবং শ্রীদাস সাটিগ্রামে বাস করেন । এই 
টেঞা-বৈদ্যপুরেই “পদকল্পতর' গ্রন্থের সঙ্কলঘিতা বৈষ্বদাসের নিবাস ছিল। 
কৃষ্ণবল্পত বাল্যাবস্থায় সম্ভবতঃ সাবিত্রী-দীক্ষার সঙ্গে আচাধ্যরত্বের কৃপালাভ 
করেন; পরিণত বয়সে তিনি একজন পরমভক্ত সাধক হইয়াঁছিলেন । বৃদ্ধাবস্থায় 
বদ্ধমান ও মুশিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার-ভয়ে তিনি 
দেশত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরের পার্বন্তাঁ ষশপুরে আসিয়া বাস করেন। টেঞা 
হইতে আসিবার পূর্বেই তাহার একমাত্র পুক্র রুষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কেহ 
কেহ বলেন, পাঠান-দস্থাদিগের হস্তে এ মৃত্যু ঘটে এবং সেইজন্াই বৃদ্ধ কৃষ্ণবল্পভ 


১ 'গৌরপদতরঙ্গিণী', ৪৫-৪৬, ১৮৮ পৃ। 


সীতারাম সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৬২৯ 


পৌন্রগণকে লইয়া পলায়ন করেন। ইহা অসম্ভব নহে। কুষ্ণবল্পভের খধিকল্গ 
মূণ্তি দর্শন করিবামাত্র সীতারাম দীক্ষা লইতে ব্যাকুল হন। কিন্তু কষ্তবল্পভের 
বংশে পূর্বের কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতীয় শিশ্ ছিল না, এজন্য তিনি সীতারামকে 
মন্ত্র দিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে সীতারাম নানা কৌশলে ও 
আন্তরিক ভক্তিতে তাহাকে বাধ্য ও তুষ্ট করিয়া মন্ত্গ্রহণ করেন এবং গুরুদেবের 
মৃত্যুর পরও তাহার তুষ্টির জন্য ('কৃষ্ণতোষাভিলাষ? ) লীতারাম গুরুদেবের 
নামে কানাইনগরের অপূর্ব মন্দির নিশ্মাণ করেন ।১ 

সীতারামকে দীক্ষিত করিবার পর কষ্ণবল্পভ অধিক দিন জীবিত ছিলেন 
না, তাহার নামে সীতারাম-প্রদত্ব কোন নিষ্কর-সনন্দ নাই । কৃষ্ণপ্রসাদের 
চাবিপুক্র ; তন্মধ্যে কৃষ্ণকিক্কর ও মুরলীধর পিতামহের মৃত্যুর পর পূর্ববনিবাস 
টেঞা গ্রামে চলিয়! যান ; মুরলীধর নিঃসন্তান, কুষ্ণকিন্করের বংশ এখনও আছে । 
আনন্দচন্দ্র ীতারামের পতন পধ্যন্ত যশপুরে ছিলেন, পরবে পূর্বনিবাসে 
চলিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ যশপুরে থাকিয়া যান; ঘুল্লিয়া গ্রামে 
তাহার পৌন্র রাসানন্দের বাসস্থান হয়। সেখানে এখনও উহার প্রপৌল্র 
ভূদেব গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় জীবিত আছেন এবং দেশময় লোকের 
নিকট ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন। ১১০২ হইতে ১১২১ সাল পর্যন্ত 
সীতারাম ও তাহার পুত্র প্রদত্ত ভূমিদানের বহু সনন্দ আনন্দচন্দ্র ও গৌরচরণের 
নামে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ।২ আমি ভূদেব গোম্বামী মহাশয়ের নিকট 
গৌরচরণের নামীয় যে ছুইখানি প্রামাণিক সনন্দ দেখিয়াছি, তাহ1 এত জীর্ণ যে 
শিল্পিগণ উহ হইতে ব্লক প্রস্তুত করিতে স্বীরুত হইলেন না। উহার অবিকল 
প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি : 

“ধিরাগ্রগণ্য সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত গৌরচরণ গোস্বামী সছুদারচবিত্রেধু_ 


১১৫০৪ শকের পর গেোকুলানন্দ শ্রীনিবাসের শিষ্চ হন । তিনি হরিদাসের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র । 
হয়ত তখনও কৃষ্ণবল্পভের জন্ম হয় নাই। আচীধ্য মহাশয় ৯* বংসর জীবিত ছিলেন ধরিলে ১৫৩৭ 
শকের সমকালে তাহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে বালক কৃষ্ণবল্পভকে উপনীত করিলে, ১৫২৭ শকে 
তাঁহার জন্ম ধর! যাঁয়। তিনি যদি নববই বর্ষ বয়সে বা তৎপরে সীতারামকে দীক্ষিত করিয়৷ থাকেন, 
তাহ! হইলে দীক্ষার সময় আনুমানিক ১৬১, শকে বা ১৬৮৮ খুঃ দাড়ায় এবং তাহা অযৌন্ভিক নয়। 

২ আনন্দচন্রের নামীয় ১১১৬ সালের একখানি সনন্দের প্রতিলিপি ষছুনাথের গ্রন্থে আছে ।-- 
২৩৮ পৃ। 


৬৩০ যশোইর-খুল্নার ইতিহাস 


লিখনং কার্ধ্যঞ্ধ আগে আমার অধিকার পরগণে সাতৌরের কানোটিয়া ওগয়রহ 
গ্রাম হায়তে তোমাকে ১৩৩ একখাদ। পোনার কানি জমীবাটা ব্রচ্মোত্তর দিলাম 
তুমি মাফীকৃ্‌ জায় জমীবাটি মজকুরাতে দখিলকার হইয়া পুত্রপৌত্রাদী ক্রমে 
নি্ষর ভোগ করিতে বৃহ ইতি সন ১১০২ এগারশত ছুই সাল তারিখ__১৩ 
আবন ।? | 

সনন্দের উপরিভাগে : শ্রীহর্গা শরণম্* এবং সীতারামের নামের নত 
আছে। তাহার পার্খে শ্রীকৃষ্» এবং “এক খাদ! পোনারো কানি | 
ইতি" এই কয়েকটি কথায় সীতারামের হস্তলিপি আছে। পূর্ববতন হিন্দু 
জমিদারগণ নিজের নাম দস্তখত না করিয়! শ্রীসহি করিতেন বা ইষ্ট দেবতার 
নাম লিখিয়া দিতেন । সীতারামের ইষ্টনাম '্রীরুষ্ণ” অতি স্থন্দর পাকা হাতের 
লেখায় লিখিত । উহা ীতারামের বিগ্াবন্তার পরিচায়ক । উক্ত স্বাক্ষরের 
পার্শে মুন্সীর হস্তলিপিতে জমিবাটার জায় আছে। যথা: “কানোটিয়া।৮০ 
থাজুরা ৬০ পাচুবিয়া %* জাপকাতলা ২৩৭০ আমগ্রাম ০ আকছিডাঙ্গ! ।০. 
মোট-_১৩% 

দ্বিতীয় সনন্দখানি এই : 

'ধিরাগ্রগণ্য সকলমঙ্গলালয় শ্রীযূত গৌরচরণ গোস্বামী সছুদার চরিত্রেষু-_ 
লিখনং কার্ধাঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে নলদীর দীগুলিয়া ওগয়রহ 
গ্রাম হায়তে ॥« বারোপাকি জমীবাটী গ্রহণে উৎসর্গ করিয়া তোমাকে ব্রম্ষোত্তর 
দিলাম। তুমি জমীবাটাতে মাফীগ্জায় দখিলকার হইয়! পুত্র পৌন্রাদিক্রমে 
নিষ্করে ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০৫ সাল তারিখ ১৫ই বৈশাখ ।১১ 

এই তারিখে সূর্য্য ব৷ চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল কিনা তাহা! নির্ণয় করিবার বিষয় । 
দলিলের উপরিভাগে মোহর ও শ্রীরাম শরণং, আছে এবং সীতারামের স্বাক্ষরে 
“্রীরুষ্ণং' ও 'বারো পাঁকিজমি ইতি” লিখিত আছে এবং পার্থে জমিবাটার জায় 
দেওয়া হইয়াছে ।২ 


শী ৮ ৮ শা শীশী পপ পাপসশাগ 


১ [ 'নলদীর দীগুলিয়া'_-অনুমিত হয় ইহা! মুন্রোত্রম এবং দীর্ঘলিয়া, বা! দীঘলিয়! বা দীগুলিয়া 
হইবে। নল্দীক অন্তর্গত 'দীঘলিয়' নামে একটি গ্রাম আছে। মূল সনন্দখানি পুনরায় পরীক্ষ। 
করা সম্ভব হইল ন| বলিয়া প্রথম সংস্করণে যেরূপ ছিল সেইরূপই রাখ! হইল ।__শি মি ] 

২ জমির পরিমাণ বুবিতে হইলে জান! উচিত, ৩* কাঁনিতে এক পাখি ও ১৬ পাঁখিতে 
এক খাদ। হয়। এক খাদার পরিমীণ ঠিক ২৫ বিঘা জমি। এখনও যশোহরের উত্তরভাগে এই 


সীতারাম সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৬৩১ 


সেনাপতি মেনাহা তী॥ পূর্বেই বলিয়াছি যে, সীতারামের প্রধান 
সেনাপতি মেনাহাতী মুসলমান নহেন, তিনি হিন্দু কায়স্থ। তাহার প্রকৃত নাম 
রামরূপ বা রঘুরাম ঘোষ । তিনি চিরকুমার এবং নিঃসন্তান, এজন্য তাহার নাম 
ও পরিচয় লোকে ভুলিয়া! গিয়াছে । তাহার চবিত্র এবং বীরত্বের কথা আমরা 
পূর্বেব বলিয়াছি, এখানে শুধু তাহার বংশের পরিচয় দিব। রামরূপ দক্ষিণরাটীয়, 
আক্না সমাজভুক্ত বংশজ কায়স্থ । আকৃন! সমাজের আদি প্রভাকর ঘোষ হইতে 
বংশধারা এইরূপ : ৬ প্রভাকর- ৭ প্রছ্যক্_-৮ বনমালী-_ন ভাস্কর__-১০ অনস্ত 
( মহানিয়োগী )। ক্রমান্বয়ে ইহারা সকলেই প্রবল মুখ্য কুলীন। এই অনস্তের 
কনিষ্ঠ পাঁচ ভাই কুলব্রষ্ট হইয়া পঞ্চপ্রেত আখ্যা পান। হয়ত অনন্তের 
কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দেরও এইরূপ কোন কারণে কুলনাশ হয়। সেজন্য অরবিন্দের 
ধার! কায়স্থ-কারিকায় নাই । ১০ অনন্ত--১১ অরবিন্দ_-১২ স্থির ঘোষ_-১৩ 
দেবানন্দ__-১৪ মহেশ্বর ঘোষ-_১৫ রামানন্দ_-১৬ হরিনাথ__১৭ বিশ্বনাথ । এই 
বিশ্বনীথই কোন কারণে যশৌহরে আসেন । তাহার দুই পুক্র : মহেন্দ্রনারায়ণ 
ও ছুললভনারায়ণ। হেন্দ্রনারায়ণের সম্ভতিগণ “বায়” উপাধিধাবী এবং তাহারা 
এখনও চিত্রানদীর কূলে নড়াইলের নিকট আউড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন 
এবং ছুল্পভনারায়ণের বংশধরগণ নবগঙ্গার তীরবর্তী রায়গ্রামে বাস করিতেছেন । 
দুর্লভের প্রপৌন্র রামরূপই সীতারামের প্রধান সেনাপতি । মহম্মদপুর অবরোধের 
সময় ১৭১৪ থৃষ্টাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর রায়- 
গ্রামের বাটাতে একটি অতি স্ন্দর জোড়-বাঙ্গাল। নিশ্মাণ করিয়া! তন্মধ্যে 
৬নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পার্খে একটি শিব্মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। সে জোড়-বাঙ্গালা ও শিবমন্দির এখনও বর্তমান আছে। 
শিনযন্দিরে যে শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে, তাহা এই : 


যেষ্ঠবেদাঙ্গ চন্দ্রমে শাকে শ্রীশঙ্করালয়ঃ | 
অকারি শঙ্করাখ্যেন ঘোষেনাপি স্থভক্তিতঃ ॥ 
“সন ১১৩১, 


যষ্ঠ_৬) বেদ--৪, অঙ্গ-৬, চন্দ্র-১ 3 অঙ্কের বামাগতিতে ১৬৪৬ শক বা! 


পদ্ধতিতে জমির মাপ হয় এবং তজ্জন্ত 'তেরখাদণ' 'ষোলখাদা”, 'আঠারখাদা' প্রভৃতি গ্রামের নাম 
দেখিতে পাওয়। যায় । 


৬৩২ যশেহর-খুল্নার ইতিহাস 





১৭ বিশ্বনাথ ঘোষ 
টার রর ররর রাতের 
ূ | 
মহেন্দ্রনারায়ণ দুরলভনারায়ণ 
[ আউড়িয়া ] [ বায়গ্রাম ] 
রর রায় রামেশ্বর ঘোষ 
মা না 
বামমোহন টি ও ০2১12 
| | | | 
নীলমাধব বামরূপ রামশ শ্যামরাম 
| [ মেনাহাতী ][ বড়বাড়ী ] [ ছোটবাড়ী ] 
গোপীচন্দ্ ০ এ: 
] | | | 
তারকনাথ ব্রজকিশোর রামকিশোর রাধাকু্ণ 
] | | 
অমৃতলাল রায় বি, এ রখুনাথ | | 
[ প্রফেসর, নড়াইল কলেজ রি বদনচন্দ্ 
10... হরমোহন রেট ৫ 
| | | লালচাদ গিরিধর 
সত্যরঞন জ্ঞানবঞ্তন ব্রজলাল | | 
বি. এ বি, এ দ্বারকানাথ সীতানাথ 


ৃ [ ডাক্তার ] 
| 1] 
হবরনাথ প্রপননকুষার 
| সবজজ্‌] 


১৭২৪ খৃষ্টাব্দ । ১১৩১ সালেও এ একই বৎসর হয়। অর্থাৎ ইহা হইতে বুঝা 
যাইতেছে, সীতারাম ও মেণাহাতীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে উক্ত মন্দির নিম্মিত 
হয়। মন্দিরটি বড় স্থন্দর, উহাতে এবং জোড়-বাঙ্গালায় যে শিল্প-কলার 
পরিচয় পাওয়1 যায়, তাহা! ঠিক সীতারামের মন্দিরের অনুরূপ এবং দেখিলে 
ঠিক সীতারামের শিল্পিগণ কর্তৃক রচিত দেবনিকেতন বলিয়া ভ্রম হয়। 
জোড়-বাঙ্গালার প্রত্যেক বাঙ্গালার বাহিরের মাপ ২৮১৮ ১১'-৫” এবং 
মন্দিরের মাপ ১৪'-৪”১১৪'-৪” ইঞ্চি। বামশঙ্করের জোষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোবর 


পীতারাম সম্পফিত কয়েকটি বংশ ৬৩৩ 


কৃতী লোক ছিলেন, তিনি নাটোর রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং 
কাধ্যগুণে লোকের নিকট খাতি এবং নিজের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন । 
সম্ভবতঃ মহারাজ রামরুষ্চ যখন লক্ষ্মীপাশার ৬কালীবাড়ীতে আসেন, 
তখনই ব্রজকিশোর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসন 
কালে দশসাল! বন্দোবস্তের সময় মহারাজ যে ডৌল বা রাজম্ব-হিসাব দাখিল 
করেন, তাহ প্রধানত; ব্রজকিশোরের গুরুতর পরিশ্রমের ফল। ব্রজকিশোরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকিশোরের প্রপৌন্র সীতানাথ ঘোষ বৈজ্ঞানিক ডাক্তাররূপে 
বহুরোগ চিকিৎসার নব নব প্রক্রিয়া ও নানাবিধ যন্বের আবিষ্ীর করিয়। অকাল- 
মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিভার পরিচয় 
স্বতন্ত্র স্থানে প্রদত্ত হইবে । রামকিশোরের বুদ্প্রপৌন্র প্রসন্নকুমার সবজজ্‌ 
ছিলেন, নবগঙ্গার কূলে তাহার স্থরম্য হম্ম্য দেখিবার যোগ্য । ঝামকিশোরের 
দ্বিতীয় পুত্র বদনচন্দ্র সংস্কৃত শানে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। যে বংশাবলী 
প্রদত্ত হইল, উহাতে তুলনার জন্য আউড়িয়। শাখার মাত্র একটি ধারা দিলাম । 
আউডিয়ায়ও প্রাচীন রুষ্ণ-বিগ্রহের জন্য আধুনিক স্থন্দর মন্দির আছে । 


উকীল মুনিবাম রায়॥ মুনিরাম কার্ণটাঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। 
কান্তকুজ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষের পুত্র স্বভাঁষিত বঙ্গজ সমাজে আদিপুরুষ । 
তাহার বুদ্ধপ্রপৌন্র কাণ্যঘোষ হইতে বঙ্গজ ঘোষগণের একটি পৃথক্‌ থাক্‌ 
হইয়াছে । বসম্ত রায় কর্তৃক যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, কাণ্্যঘোষবংশীয় 
কয়েকজন প্রসিদ্ধ কুলীন বাজবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধস্থত্রে বা অন্য প্রকার 
স্ষচ্ন্দ-জীবিকার প্রলোভনে টাকী-্রীপুরের নিকটবর্তী শিবহাটিতে বাস 
করেন এবং প্রচুর ভূমিবৃত্তি পাইয়া “রাষ, উপাধিধারী হন। এখনও 
সেখানে তদংশীয়ের| বাস করিতেছেন। রামভদ্ররায় এবংশীয় একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি । তাহারই পুত্রের নাম. মুনিরাম রায় । বংশ-ধারা এইরূপ : 
১ মকরন্দ__২ স্থৃভাষিত-_-৩ চতুভূর্জ__৪ গঙ্গাধর__€ শুভ-_৬ কার্ণা ও 
কালশী ঘোষ। ৬ কার্ণা ঘোষ__৭ পূপী-__-৮ বিভাকর--৯ ভগীরথ-_১০ শ্রীক 
--১১ শুভঙ্কর__১২ ত্রিবিক্রম__ ১৩ শ্রীরুষ্*_১৪ রামভত্ররায়_-১৫ মুনিরাম 
রায় প্রভৃতি ।১ শিবহাটি নিবাসী মুনিরাম চাকরীর অন্রসদ্ধানে ঢাকায় যান 


১ বঙ্গীয় সমাজ”, ২০৯ ও ২৯১ পৃ। 


৬৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এবং তথায় সীতারামের সহিত তীহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি 
নবাব সরকারে উকীল ছিলেন এবং সীতারাম জমিদার ও পরে রাজা হইলে, 
তিনি তাহার পক্ষীয় উকীলরূপে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুশিদাবাদে থাকিতেন। 
আইন বিষয়ে তীক্ষ প্রতিভা বোধ হয় কাণ্যঘোৰ বংশের একটি বিশিষ্ট চিহ্ছ। 
হাইকোর্টের জজ, ৬চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং হ্বনামধন্ত ব্যারিষ্টার ভ্রাতৃদ্বয় মনোমোহ্ন 
ও লালমোহন ঘোষ এই বঙ্গজ কার্ণ্যকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। মুনির 
উকীলরূপে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন । এমন কি, তাহার নামেই নবাব দ 
দীতারামের পরিচয় হইত। কোন্‌ সীতারাম” এই প্রশ্ন উঠিলে “যেস্কা উকীল 
মুনিরাম'_ ইহাই উত্তর দেওয়া হইত। সীতারামের মত মুনিরামও নবাব 
সরকার হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং তাহারই বলে তিনি মহম্মদপুরের 
নিকটবর্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করেন। তথায় তিনি নিজ বাটাতে শ্রীকুষ্ণ- 
বিগ্রহের যে মন্দির নিন্নাণ করেন, তাহার গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উত্ধকীর্ণ 
ছিল: 
শূন্য চন্্র রস ইন্দৌ কৃষ্চন্ত্রন্ত মন্দিরং | 
ইদৎ কৃতিমুশিরামো। রামভদ্রস্ত নন্দনঃ |”, 

শৃহ্য--*, চন্দ্র--১, রূস--৬, ইন্দ্ু-১) উল্টাইয়া লইলে, ১৬১০ শক বা 
১৬৮৮ খুষ্টা্ব হয় (৫৩৩ পৃ)। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহম্মদপুর রাজধানী 
প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে ধুলজুড়ীতে মুনিরামের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । মুনি- 
রামের সহিত সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে 
বাজ! সীতারাম তাহার কন্যা বিবাহ করিতে চান। কিন্তু উচ্চকুলীন মুনিরাম 
সে প্রস্তাবে রাজী হন নাই। কথিত আছে, মুনিরামের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় নাকি 
ভগিনীকে বিষ-প্রয়োগে হত্য। করিয়। জাতিকুল রক্ষা করেন ( ৫৮৪ পৃ)। শেষ 
যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া মুশিদাবাদে নীত হইলে, মুনিরাম 
সীতারামের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কয়েক লক্ষ টাকা দিলে 
সীতারাম কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এমন কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহ! 
কেন হইল না, কেন সীতারামের মৃত্যু ঘটিল, এসব বিষয় এঁতিহাসিকের সক্মুখে 
সম্পূর্ণ কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন, সীতারাম তাহার কন্যা 


১ মধুহ্দন সরকারের 'সীতারাম' প্রবন্ধ, “নব্যভারত', ১২৯৪, ৪৭৯ পৃ। 


সীতারাম সম্পফিত কয়েকটি বংশ ৬৩৫ 


বিবাহের প্রস্তাব করিবার পর হুইতে, মুনিবাম শক্ররূপে পরিণত হন; এবং 
মুখ্যতঃ তাহারই চেষ্টায় সীতারামের শোচনীয় পরিণাম ঘটে । কিন্তু ইহার 
কোন বিশেষ প্রমাণ নাই । স্থৃতরাৎ বঘুনন্দনকে রেহাই দিয়া মুনিরামের উপর 
সকল আক্রোশ চাপাইবার কারণ দেখি না। মুনিরামের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় পরম 
ধাম্মিক ছিলেন; রাণী ভবানীর শাসনকালে তিনি চাক্লা ভূষণার নায়েব হন 
এবং প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করেন। তিনিই ধুলজুড়ী ত্যাগ করিয়! কালীগঞ্গার 
তীরবর্তী সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে অট্রালিকা নিশ্বীণ করিয়া বাস করেন; তদবধি 
তদ্ংশীয়ের! “নুর্য্যকুণ্ডের বায়” নামে খ্যাত। মৃত্যুপ্তয় নিজবাটাতে শিব ও 
দশভুজার মন্দির স্থাপন করেন। মৃত্যুপ্তয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ প্রবল 
প্রতাপশালী লোক ছিলেন । তাহার সময়ে ন্ধ্যকুণ্ডের বায়গণের” সম্পত্তির 
আয় ৩০ হাজার টাকা দাড়ায়। কিন্তু কালের কঠোর গ্রাসে সব চুড়ান্ত 
হইয়াছে । স্রধ্যকুণ্ডের প্রকাণ্ড বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিষয় সম্পদ উড়িয়া 


রামভদ্র রায় [ সাং শিবহাটি ] 


| 
মুনিরাম বায় [ সাং ধুলজুড়ী ] 


| 
মৃত্যু্জয় রায় [ স্ধ্যকুণ্ড ] 

টিলা রাতে যারা রার রা ররর 

| | | 
গঙ্গাগোবিন্দ কেবলবাম কাশীনাথ 

| | | 
কুষ্ণচন্দ্ দিগন্থর অভয়নাথ 

| [দত্তক ] [ দত্তক ] 
হরিশ্চন্দর 

| 
যজ্ঞেশ্বর 

| 
জগদ্ন্ধু জীবিত ] 

| 
বণজিৎকুমার 





১ ছুনাধ, 'দীতারাম” ১৬০-৬ পৃ । 


৬৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গিয়াছে। কাশীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র রুষ্চচন্দ্ের প্রপৌন্র জগছন্ধু এক্ষণে মহম্মনপুবে 
বাস করিতেছেন । তাহার সম্পত্তির আয় ৮।৯ শত টাকার অধিক হইবে না। 
মুনিরামের জোষ্ঠ ভ্রাতা অনিরামের বংশে পার্বতীচরণ ও রমসিকলাল রায় 
অপুত্রক অবস্থায় ধুলজুড়ীতে বাস করিতেছেন । 


দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার॥ ইনি গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিধার 
কুলীন ব্রাঙ্মণবংশীয়। যছুনাথের অন্য নাম ছিল পরমেশ্বর । সীত । 
সরকারে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইবার পর, ইনি কিছু ভূসম্পত্তির মালিক । 
হইয়া মহম্মদপুর ছুর্গের নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে বাস করেন, এখনও সেখানে 
জঙ্গলের মধ্যে তাহার বাড়ী ও মন্দিরের ভগ্নীবশেষ আছে (৫৫৬ পু)। 
সম্ভবতঃ তিনি দেওয়ানী কাধ্যে খ্যাতিলাভ করিবার পর “মজুমদার” উপাধি 
লাভ করেন, তখন উহা! বিশেষ সম্মানের উপাধি ছিল। দেওয়ান যছুনাথ যেমন 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তেমনি কর্তব্যশীল ও ন্যায়বান কর্মচারী ছিলেন । সীতারামের 


কানুটিয়াব মজুমদার বংশ 
দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার 
| 
গিরিধর মজুমদার 
| 
রামগোবিন্দ 
মিরোরোরারারার রা রা রা 
| | 
কাশীনাথ চে 
তারিণীশঙ্কর 78 
দুর্গীচরণ জানকীনাথ 
চিনি তা নিতিরালার | 
[ | যোগেন্দত্রনাথ 
আশ্ততোষ শ্রীশচন্দ্ | 
[ জীবিত ] [ জীবিত ] যতীন্দ্রনাথ 


ক্ষিতীশন্্র 


সীতারাম সম্পফ্িত কয়েকটি বংশ ৬৩৭ 


অন্নপস্থিতি কালে তিনিই তাহার নামে বাজ্যশাসন করিতেন, আবশ্যক হইলে 
তিনি যুদ্ধাভিযানে রাজ্যবক্ষা করিতে পরাজ্ুখ হইতেন না; সে দুষ্টাস্ত আমরা 
পূর্বে দিয়াছি (৫৬৮ পৃ)। যছুনাথের একমাত্র পুত্র গিরিধরের অশ্নপ্রাশন 
কালে ১১১৪ সালে (১৭০৮ খৃঃ) দীতারাম ভিক্ষাম্বূপ যে ১০ খাদা বা ২৫০ 
বিঘ1 ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও কাহুটিয়ার মজুমদারবংশীয়- 
গণের গৃহে আছে। সীতারামের স্বাক্ষর-সম্বলিত এ সনন্দের প্রতিলিপি 
যছুনাথের পুস্তকে ও অন্যান্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গিবিধবের পৌন্র 
কাশীনাথ ও গুরুপ্রসাদ অদুরবর্তী কাটিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় 
তাহাদের বংশধরগণ এখনও আছেন। কাশীনাথের প্রপৌত্র আশুতোষ বরীশাট 
কাছারীর নায়েব এবং গুরুপ্রসাদের পৌন্র জানকীনাথ ৯* বংসর বয়সে এখনও 
জীবিত আছেন । 


মুন্সী বলরাম দা স॥ যখন বল্লাল সেনের সহিত বিবাদ করিয়া 
বারেন্্র কায়স্থ তিলক কর্কট ও জটাধর নাগ যশোহবের অন্তর্গত শৈলকৃপা 
অঞ্চলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন বারেন্দ্র কুলীনত্রয় দাস, নন্দী ও চাকী উহাদের 
আশ্রয়ে আলিয়া বাস করেন। ইহাদের মধ্যে দাস কুলীনগণের বীজপুরুষ 
ছিলেন অব্রিগোত্রীয় নরদাস ; কেহ কেহ তাহাকে নরহরি বা নরদেব দাস 
বলিয়াছেন । তাহার বংশধরেরা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এবং ভাগ্যের বিবর্তনে 
নানাস্থান ঘুবিয়া অবশেষে শৈলকৃপার একাংশে দেব্তলায় বাস করেন। নবাব 
সরকার হইতে কালক্রমে তাহাদের “মজুমদার” উপাধি হয়। বৰপূর্বব হইতে 
শৈলকৃপায় জনৈক সন্াসীর প্রতিষিত ৬রামগোপাল বিগ্রহের সেবা চলিতেছিল; 
এক সময়ে উহার সেবার ভার এই দাসবংশীয় ভবানন্দ বা কষ্তানন্দের উপর ন্যস্ত 
হয়। তখন তিনি দেবতলায় নিজভবনের পার্খে উক্ত বিগ্রহের জন্য ষে সেবাবাড়ী 
নিশ্মাথ করেন, তাহার চিহ্ন এখনও আছে। নদীতীরবর্তী দেবতলায় যখন 
মগফিরিঙ্গিদিগের অত্যাচার আবস্ত হয়, তখন কৃষ্ণনন্দের পৌন্র রাজীব লোচন 
সপরিবারে হন্ছ নদীর তীরবর্তী দ্বারিয়াপুর গ্রামে ও পরে কাদিরপাড়ায় সম্পত্তি 
পাইয়৷ তথায় আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন । রাজীবলোচনের তিন পুক্র : 
হরিরাম, রামরাম ও দুর্গারাম | তিন ভ্রাতাই বিপুলদেহশালী ও অত্যন্ত বলবান 
ছিলেন এবং সেইজন্যই তাহারা রাজা সীতারামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথিত 


৬৩৮ যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস 


আছে, বামরাম ও দুর্গারাম অসীম সাহসের সহিত ডাকাইতদ্দিগের আক্রমণ 
নিবারণ করায় সীতারাম সন্তষ্ট হইয়া! বিলপাকুড়িয়া নামক একখানি গ্রাম 
ছুই ভ্রাতাঁকে ছুগ্ধ খাইবার জন্য নিষ্কর দান করেন।৯ এই গ্রামখানি পরগণে 
বেলগাছির অন্তভূক্ত এবং ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি পুলিস ষ্রেশনের অধীন; 
ইঁ গ্রাম এখনও রামরামের নামীয় খারিজা তালুক বলিয়া ফরিদপুরে 
কালেক্টুরীর তৌজিভুক্ত ও উহা মুন্দীদিগের দখলে আছে। ছুর্গারাম য 
সীতারামের দগ্চরে মুন্সী নিযুক্ত হন, তখন শীতারাম বা তাহার গোস্বামী গুরু, 
মহাশয় আদর করিয়া উহাকে বলরাম বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি ছুর্গারাম 
দাস মজুমদার মুন্সী বলরাম দাস বপিয়া খ্যাত। বলরামের হস্তলিপি যেমন 
সুন্দর, চরিত্র তেমনই মধুর ; তিনি যেমন বিশ্বাসী, তেমনই কম্মদক্ষ। সীতারাম 


মুন্সী বলরামের বংশ 
রাজীবলোচন দাস মজুমদার 


[ সাং কাদিরপাড়া ] 
| 


নর দল পন ৭৮ শট শাকিল শট শশা সা 


হরিরাম রামরাম ছুর্গারাম বা বলরাম মুন্সী 
| | 
প্রেমনারায়ণ মুন্সী রাধার মুন্সী 
| | 
কৃষ্ণকাস্ত বঘুনাথ 
| | 
শুনাথ |... | 
| গোবিন্দনাথ কৃষ্ণনাথ 
হরিনাথ... _ |... | ___ 
| | | | 
গতিনাথ চন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ যছুনাথ 
| | | 
টিটি |... |] ভ্রলোক্যনাথ 
তেজেন্্র হেমেন্দ্র যতীন্দ্রনাথ গোপেকন্দ 





পা 


১ যছুনাথ, 'দীতারাম', ৬৯ পৃ। 


সীতারাম সম্পকিত কয়েকটি বংশ ৬৩৯ 


প্রদত্ত প্রায় সকল সণন্দে মুন্সী বলরামের শ্রীসহি দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম 
নিঃসন্তান; তাহার জোষ্টভ্রাত! হরিরাম ও রামরামের বংশধরগণ এখনও মুন্সী 
উপাধিধারী হইয়া সম্পত্তিশালী তালুকদাব রূপে কাদিরপাড়ায় বাস 
করিতেছেন। 

মহাত্মা নরহরি দাস হইতে বংশধারা এইরূপ £ ১ নরহরি-__বিগ্যানন্দ-_ 
কাশীশ্বর__কংসারি-_বলাইবত্ব_৬ কুষ্ণানন্দ__৭ জনার্দন--৮ বাজীবলোচন ; 
ইনি প্রথম কাদিরপাড়ায় বাস করেন। কাদিরপাড়ার মুন্সী বংশীয়দিগের 
প্রদত্ত তালিকা হইতে এই ধারা লিখিত হইল । কিন্তু বল্লাল সেনের সমসাময়িক 
নরদাস হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূতি রাজীবলোচন পর্যন্ত 
অন্ততঃ পাঁচশত বর্ধ হয়। উহার মধ্যে অন্ততঃ ১২।১৩ পুরুষ হওয়া উচিত; 
সেস্থলে আমরা মাত্র আট পুরুষের নাম পাইতেছি। এইজন্য মনে হয় এই 
তালিকার কোন স্থানে ৩।৪ পুরুষ বাদ পড়িয়। গিয়াছে । রাজীবলোচন হইতে 
বংশাবলী প্রদত্ত হইল। 


সঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রাক-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ 


সত্রাজিৎপুরের সিংহ বংশ॥ ইহারা বাৎস্ত-গোত্রীয়, দক্ষিণ রা 
মৌলিক কায়স্থ। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাৎ্ম্ত-গোত্রীয় সিংহগণ 
যেখানেই গিয়াছেন, প্রায় সর্বত্রই রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া দেশের ও | 
মধ্যে উচ্চ প্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত “রাম চরিত” । 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গে পাল রাজগণের সময় উত্তর ও পশ্চিম রাটের | 
অধিকাংশ এই সিংহ বংশের কবায়ত্ত হয়। সেন রাজগণের সময়ে উত্তর রাটীয় 
সমাজে এই বংশীয় কয়েকজন কৌলীন্য লাভ করেন, চাচড়ার রাজাদিগের প্রসঙ্গে 
আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি (৪৮৭ পৃ)। এই উত্তর রাট হইতে রাজা 
কেশব সিংহ দক্ষিণ রাঁট়ে আন্দুল-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন এবং তথায় 
রাজাস্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। তীহার কৌলীন্য ছিল না, এজন্য তদ্বংশীয় 
দক্ষিণরাটীয় কায়স্থগণ মৌপিক শ্রেণীভুক্ত । উহারা যেখানে গিয়াছেন, সেই 
স্থানে উচ্চ কুলীনের সহিত সম্বন্বস্থাপন এবং স্বজাতি ও সমাজ পোষণের 'হেতু 
হইয়া গোঁীপতিত্ব লাভ করিয়াছেন আন্দুলের সিংহ এ দেশে সাধারণতঃ 
'আহুলিয়ার সিংহ” বলিয়া পরিচিত। হুগলীর অন্তর্গত মহানাদ, যশোহবে 
গাঁজিয়া, ভেরচি ও সত্রাজিৎপুরে, খুলনার মধ্যে মাগুরা ও আমাদি প্রভৃতি 
স্থানে এবং বরিশালের অন্তর্গত রায়েরকাটিতে আহ্মুলিয়ার সিংহগণ বাস 
করিতেছেন। 

বারভূঞার অন্যতম, ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম বায় এই বাত্স্তয সিংহ-বংশীয় 
এবং রাজা কেশব সিংহের বংশধর । তিনি কিরূপে ভূষণায় রাজ্য স্থাপন করেন 
( ৪২-৩ পৃ) এবং তৎ্পুত্র সত্রাজিৎ বা শাহজাদা রায় কিরূপে মোগলের অধীন 
থানাদার হইয়া কৃট-নীতির প্ররোচনায় স্বীয় মরণের পথ প্রশস্ত করেন 
(৫২৯ পৃ), তাহ! আমরা পূর্বের দেখাইয়াছি। সত্রাজিৎ ভিন্ন মুকুন্দরামের 
শিবরাম প্রভৃতি আরও কয়েকটি পুল্র ছিলেন। সত্রাজিৎ নবগঙ্গ৷ কূলে নিজনামে 
সত্ত্রাজিৎপুর নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন ( ১৬৩৬ )) শিবরাম 
মধুমতী তীরবর্তী ইট্ন! ( ইত্ন ) গ্রামে বাসস্থান নির্দেশ করেন। সত্রাজিতের 
বংশধরের] 'সত্রাজিৎপুরের সিংহ” বলিয়। চিহ্নিত ; শিবরামের বংশধরগণ “রায়? 
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উপাধিধারী আছেন; কেহ কেহ তাহাদিগকে 'ইত্নার রায়”-বংশীয় বলিয়া ভূল 
করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইত্নার বায়-বংশীয়েরা রাহা-উপাধিষুক্ত বঙ্গজ 
কায়স্থ। উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিতেছি । রাজ সীতারামের রাজত্ব- 
কালে শিবরাম ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জীবিত ছিলেন বলিয়! বোধ হয়। 
উহাদের বংশধরগণ অনেকে সীতারামের সরকারে ও ভূষণীর ফৌজদারের 
অধীন ঢালী সৈন্যবিভাগে কাধ্য করিতেন। সীতারামের পতনের পর শিবরাম 
সপরিবারে ভাতুড়িয়ায় পলাইয়া যান এবং কিছুকাল পরে পুনরায় ইত্নায় 
আসিয়া বাস করেন। সেখানে এখন তাহাদের বংশ আছে। 

এদিকে সত্রাজিতের প্রাণদণ্ডের পর, তাহার বংশের রাজগৌরব ও স্বাধীনতা 
বিলুপ্ত হয়। তাহার পুত্র কালীনারায়ণ সিংহ তখন নিতান্ত অল্পবয়ন্ক ; তিনি 
ঢাকার নবাবের অনুগ্রহে চাক্লা ভূষণার অন্তর্গত তরফ্‌ কচুবাড়িয়ার ( নল্দী 
পরগণা ) জমিদারী স্বত্ব ভোগদখল করিতে থাকেন। কালীনারায়ণের পুত্র 
রামনারায়ণ অল্পবয়সে মারা গেলে তাহার ছুই পুত্র থাকে ; জয়রুষ্ণ ও রুষ্প্রসাদ । 
তন্মধ্যে কষ্ণপ্রসাদ বরাটের গোচ্ঠীপতি রামহরি গুহ রায়ের কন্া সবস্বতী দেবীকে 
বিবাহ করেন এবং উক্ত রামহরির পুত্র রঘুদেব গুহকে তরফ কচুবাড়িয়ার 
অধীন জয়পুর গ্রাম মহাত্রাণ দান করিয়! তাহার বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া দেন । 
রঘুদেব প্রায়ই সত্রাজিৎপুরের বাটাতে বাস করিতেন এবং তাহারই যত্তে 
কষ্পপ্রসাদ সত্রাজিৎপুরের মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য একটি 
কারকাধ্য-খচিত সুন্দর মন্দির নিশ্নাণ করেন। এ মন্দির এখনও আছে। 
১৮৯৩ খুঃ অবে' উহার জীর্ণ সংস্কার হয়, তাহাতে উহার গাত্রের কারুকাধ্যাদি 
একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। তবুও সে উচ্চ মন্দির তাহার গঠনসোষ্ঠব লইয়া 
এখনও দীড়াইয়া আছে ; লোকে বলে, উহা! এত উচ্চ ছিল যে, উহার শিখর- 
কলসী নহাটা হইতে দেখা যাইত । আনুমানিক ১৬২০ শকে বা৷ ১৬৯৮ খুষ্টাবে 
এই মন্দির গঠিত হয়। প্রাচীন জমিদারী-চিঠায় পাওয়া যায়, সত্রাজিৎপুরের 
বাড়ীতে সিংহদ্বার, জোড়-বাঙ্গাল! ও দোলমঞ্চ ছিল; কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন 
নাই; তবে রাবণের পুরীর মত যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তাহা অন্মান করিবার 
কারণ আছে । ১৮৭৭ অব্দের ম্যালেরিয়া! মড়কে সিংহ-পরিবারের বহু জন 
কালগ্রাসে পতিত হন । 

রুষ্পপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুক্ত্র চতুষ্টয়ের অভিভাবক স্বরূপ 

৪১ 
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রঘুদেব গুহ সত্রাজিৎপুরে থাকিয়। উহাদের জমিদারীর তত্বাবধান করিতেন ।১ 
তিনিও অল্নকাল মধো এ বাটীতে গুপ্তশক্রকর্তৃক বাত্রিকালে গোপনে নিহত 
হন। এই সময়ে সীতারাম রায় একপ্রকার স্বাধীন বাজার মত পার্খবন্তী 
জমিদারীগুলি হস্তগত করিতেছিলেন। তখন সিংহদিগের জমিদারীও তাহার 
হস্তগত হয় (৫৬৪ পৃ), তবে তিনি কাধ্যতঃ নাবালকগণের অভিভাবকত্ত 
করেন মাত্র । সীতারামের পতনের পর এ জমিদারী নাটোরের হাতে € 
সিংহ-বংখীয়ের রাজ-সরকারে রাজন্ব দিয়া কচুবাড়িয়া৷ জমিদারী ভোগ করিতে" 
ছিলেন। পরে ইংরাজ আমলে নাটোররাজের রাজস্ব অনাদায়ের জন্য উহা 
নিলাম হইলে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ খরিদ করিয়া লইয়া সত্রাজিৎ্পুবের 
সিংহদ্দিগকে উচ্ছ্দে করেন। তদবধি সিংহ-বংশ একেবারে হীনদশাপন্ন 
তালুকদার্রূপে সত্রাজিৎপুরে বাস করিতেছেন । 

এই সিংহবংশীয়ের! চিরদিনই বীবত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা অরাজক 
দেশে আম্মরক্ষার জন্য রীতিমত সৈন্য রক্ষা করিতেন। বগীর অত্যাচার 
নিবারিত হওয়ার বা পলাশীর যুদ্ধের প্রান্কাল পর্যান্ত সিংহগণ সৈন্য পোষণে ক্ষান্ত 
হন নাই। কঞ্:প্রসাদের কনিষ্ঠ পুন্র কুঞ্জবিহাবীর শেষকাল পর্যন্তও সৈন্য ছিল, 
বল প্রতাপ ছিল, দেশের লোকে উহাদ্দিকে ভয় করিতেন। চবিব্রগত কোন 
বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা! বংশধারায় থাকিয়! যায়, সম্পূর্ণ স্থযোগ না পাইলেও 
অন্তকুল পথের অন্থসবণ করে । ইংরাজ-আমলেও সিংহ-বংশীয়েরা ফৌজদারী বা 
পুলিস বিভাগে চাকরী করিতে অত্যন্ত সমুত্স্বক এবং মে কাধ্যে অনেকে বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইয়! যশন্বী হইয়াছেন। উহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারীর বুদ্ধপ্রপৌন্র 


১ রঘুদেব নিজেও প্রভৃত বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ভাগিনেয়দিগের একে 
বার বংশে জন্ম, তাহাতে আবার মাতুল ক্রম পাইয়াছিলেন। রঘুদেব উহাদিগকে বীরোপযোগী 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। রঘুদেবের নিজবংশের অধস্তন পুরুষেরাও বীরখাতি রক্ষা করিয়াছিলেন। 
আধুনিক কালে তাহার।ও অনেকে গবর্মমেন্টের পুলিস বিভাগে চাকরী করিয়া যশম্বী হইয়াছেন। 
তন্মধ্যে ইন্স্পেক্টর কেশবলাল গুহের নাম কর! যাইতে পারে। তিনি পরে উড়ি্যা করদ ষ্টেট পুলিস 
হুপারিন্টেণডন্টের পদে উন্নীত হন। বিশবংসর পূর্বে তিনি বর্তমান গ্রন্থকীরকে এই ইতিহাস সন্ধলন 
করিবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রঘুদেব হইতে তাহার বংশধারা এই : রঘুদেব__ 
রামদেব-__রামরাম-__মুনিরাম_ নীলাম্বর ও গীতাম্বর , নীলাম্বর__মৃত্যুপ্রয়__ কেশব, বনওয়ারী ও 
হীর/লাল। 
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হীরালাল সিংহ মহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । তিনি পুলিস লাইনে 
ডেপুটি স্বপারিপ্টেণ্ডেণ্টের অস্থায়ী পদ লাভ করিয়া! অবসর গ্রহণ করেন এবং 
কাধ্যকুশলতায় সে সময়ের একজন অগ্রগণ্য কর্মচারী ছিলেন ; শুধু তাহাই 
নহে, তিনি শেষ বয়সে চবিত্রমাধুষ্যে, অমায়িকতায়, স্দালোচনায় ও পরোপ- 
চিকীর্ায় পল্লীজীবন মধুময় করিয়] তুলিয়াছিলেন। 
বাৎস্য সিংহ-বংশ 
রাজা! মুকুন্দরাম রায় [ ভূষণ] ] 


বাজ] সত্রাজিৎ রায় [ সত্রাজিৎপুর ] 
কালীনাবায়ণ রায় 
রামনারায়ণ রায় 


|. "এ পরার রি 
ট্যুর সিংহ লক্ষমীনারায়ণ ঠা সিংহ রামসন্তোষ কৃষ্ণমঙ্গল কুঞ্জবিহারী সিংহ 


এ না নি 
ভারত কৃষ্ণচন্দ্র দি 
| | রাধাকান্ত শ্রীকান্ত; 
শ্যামাচরণ টা __ | 
| | 
| 7] দ্বারকানাথ কৃষ্ণধন কৃষ্ণচরণ 
বমাপ্রসাদ দেবেন্দ্র | 
| [ ডে: ম্যাজিষ্রেট, রামব্রন্গ প্রিয় হীরালাল সিংহ 
ববীন্দ্র ময়ুরভগ্ ] | | | 
প্রভৃতি বিজয় হেরন্ব কন্যা! 
[ -উপেন্দ্রনাথ বস 
বীরেন্দ্র বি, এল ] 





১ [উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দলিলাদি হইতে সত্রাজিৎপুরের মিংহ-বশীয় শ্রীকান্ত 
হইতে অন্ত একটি ধারা এইরূপ দৃষ্ট হয় - শ্রীকান্ত__উমাচরণ ( মধ্যমপুত্র )_মহেন্্-_ললিত-_নীরদ, 
ক্ষিরোদ, পুলিন, মণীন্্ ( বারাকপুর ); মণীন্দ্রকুমার অন্যান্ত জ্ঞাতিগণসহ সত্রাজিংপুরের মদনমোহন 
মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুজাদি নির্বাহ করেন ।_শি মি ] 


৬৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ইত্নার রায় বংশ॥ মধুমতী-কৃলে ইত্না গ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। 
৬৭ শত বৎসর এখানে লোকের বসতি আছে। ইহার পূর্বব নাম ইটনা ; সমস্ত 
ঘটক-গ্রন্থে এবং দলিল পত্রে ইটনা নামই দেখা যায়। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে এইস্থানে আখগুল-বংশীয় ভট্টাচার্য্য, বাহ1-বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ এবং 
মজুমদার-উপাধিধারী বঙ্গজ বৈছ্া-বংশ আসিয়! বাস করেন। এই তিন খ্বের 
এখানকার প্রাচীন ভূম্যধিকারী। তন্মধ্যে বীরত্বে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ্ 
রাহাকুলতিলক পরমানন্দ রায় তাহার সমসাময়িক প্রতাপাদিত্য ও মুকুন্দরাম 
রায় প্রভৃতি ভূঞ্াগণের সঙ্গে সমপদবীতে দীড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
এই জন্য তাহার কথাই এখানে বলিতেছি। 

এই বঙ্গজ রাহা কায়স্থগণ শাগ্ডিল্য-গোত্রীয়। তাহাদের বীজপুরুষ কৃষ্ণ 
রাহা বদ্ধমানে বাস করিতেন তৎপরে তদ্বংশীয় দুর্গাবর তেলিহাটি-উজানীর 
জমিদার বংশীয় শ্রীঘুক্ত খা আদিত্যকে কন্তাদান করিয়া এ অঞ্চলে আসেন। 
দুর্গাবরের পুত্র গোবিন্দ রাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং তিনি 
জীবিকার জন্য “নীচ” বাবসায় অবলম্বন করেন। কোন কোন ঘটককারিকায় 
গোবিন্দ স্পষ্টতঃ “ঘরামি' বলিয়া! আখ্যাত হইয়াছেন । দেশীয় প্রবাদেও আছে : 
“আগে রায় ছাগ্পর বন্দ, শেষে রায় পরমানন্দ।” গোবিন্দের ছুই পুত্র, কুমুদ ও 
পরমানন্দ। পরমানন্দ নিজ প্রতিভায় স্বীয় কুল উজ্জল করিয়| গিয়াছেন। তিনি 
ভূষণাধিপতি মূকুন্দরামের একজন সেনাপতি ছিলেন, সেই কাধ্যে প্রতিষ্ঠা ও 
অর্থলাভ করিয়া মকিমপুর পরগণার জমিদার হইয়া বসেন। মুকুন্দ রায় ভূষণায় 
যে নৃতন সমাজ বা পটা গঠন করেন, পরমানন্দ তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন 
(৫৪৩ পৃ)। মুকুন্দের পতনের পর পরমানন্দ সেই সমাজের একাংশ রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করেন এবং ইত্নাকে তাহার কেন্দ্র করিয়া বনু বঙ্গজ কুলীন 
আনয়ন করিয়! তথায় বাস করাইয়াছিলেন। গুহ, ঘোষ, বন্ধু প্রভৃতি ইত্ন৷ 
রায়ের আনীত অনেক বঙ্গজজ কুলীন রায়ের আশ্রিত ভাবে এখনও এ স্থানে বাস 
করিতেছেন । 

মকিমপুর পরগণার অধিপতি হইলে পরমানন্দের “রায়” উপাধি হয়। 
সাধারণ লোকে তাহাকে রাজ! পরমানন্দ বলিত। তিনি যে মকিমপুরের 
জমিদার ছিলেন, তাহা ১২০৯ সালে যশোহর কালেক্টরীর ৩২৬৫০ নং তায়দাদ 
হইতে জানা যায়। পরমানন্দ চন্দ্রঘ্বীপের অন্তর্গত ভাতশাল! নিবাসী ( পদ্মনাভ- 


প্রাক-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ ৬৪৫ 


ঘোষ বংশীয় ) কমললোচন ঘোষের কন্যা দয়াময়ীকে প্রথমা পত্বীরূপে গ্রহণ 
করেন।১ তাহার অপর স্ত্রী মধ্যল্য নাগের কন্যা ; এজন্য নিজে উচ্চ কুলীনের 
কন্যা বলিয়া দয়াময়ীর কিছু গর্ব ছিল। তিনি পতির নিকট যেমন আদর 
পাইতেন, দশজনেও জমিদার-পত্ীকে “ঘোষ-ছুহিতা” বলিয়। সম্মান করিত। 
এখনও অনেক পরিবারে বধুকে পিতৃবংশানুসারে পরিচিত ও সম্মানিত হইতে 
সচরাচর দেখা যায়। রায়-পরিবারের যখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থা, তখন ঘোষ- 
ছুহিতার অভিলাষমত রায় নিবাসের সংলগ্ন স্থানে একটি দীঘিক খনিত হয় এবং 
উহার পশ্চিমতীরে একটি স্থন্দর শিল্পকলা-সমন্থিত মঠ নিশ্মিত হয়; উহার নাম 
“ঘোষ-ছুহিতার মঠ* এবং এই নাম সর্বজনবিদিত। মঠের গাত্রে যে ইষ্টক- 
লিপি আছে, তাহা এই : 


'শূন্তবেদে শরেন্দী চ শাকে মকরগে রবৌ 
সঞ্ধদশোত্তরে বেদে সম্মিতে চ জগদ্গুরু- 
শ্রীজানে: পরিতোষায় শ্রীঘোষদুহিতুর্মঠ: ॥ 


শৃন্য--*, বেদ--৪, শর--৫, ইন্দু--১, সপ্তদশোত্তরে বেদে-১৭+৪-- 
২১শে তারিখে । অর্থাৎ ১৫৪০ শকে ( ১৬১৮ খুঃ অবে' ) ২১শে মাঘ তারিখে 
জগদপগুরু শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্য ঘোষ-ছুহিতার এই মঠ (স্থাপিত 
হইল )। মঠটির দক্ষিণ দিকে সদর, উহাঁর ভিতরের মাপ ১৩৮ ১৩ ফুট, 
বাহিরের মাপ ২১৮২১ ফুট, ভিত্তি ৪ ফুট এবং উচ্চতা! প্রায় ৩০ ফুট । 
গঠন খুব দৃঢ় এবং গায়ে ও কাণিসে বিচিত্র শিল্প-চাতুবী আছে। মাগুরার 
অন্তর্গত রাইনগরের মন্দির (€ ১৫৮৮ খু: ) ব্যতীত এমন স্ন্দর প্রাচীন মন্দির 
যশোহরের পূর্ববসীমায় আর নাই । বায়দিগের প্রাচীন বাটী সমেত এই মঠসংলগ্ন 
৩১/ বিঘা জমি সম্ভবতঃ দেবোত্তরভুক্ত ছিল এবং তজ্জন্ই মকিমপুরের জমিদারী 
হস্তান্তরিত হওয়ার পরেও উহা! এখন পর্যন্ত নিষ্করভাবে রায়দিগের ভোগদখলে 


১ এই দয়াময়ী কমললোচনের কন্। ব1 পৌত্রী সে বিবয়ে সন্দেহ আছে। একখানি ঘটক- 
গ্রন্থে তিনি কমল নয়নের পুত্র শিবরামের কন্তা। বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পদ্মনাভের পৌন্র রাঘব- 
সত রমানাথের কমল ও নয়ন নামক ছুই পুত্রের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ কমল নিজ কন্যা বা 
পৌত্রীর বিবাহ দিয়া ইটনায় উঠিয়া আসেন। রাঘবের প্রপৌন্র রামজীবন রাজা বসন্ত রায়ের পুক্র 
কমল রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়! শিবহাঁটিতে বাঁস করেন । শিবহাঁটি ও ইটনায় ঘোঁধ বংশ আছে। 


৬৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আছে। ঘোষ-ছুহিতাঁর নামীয় আর একটি মঠ খুল্না জেলার মোল্যাহাট 
থানার অন্তর্গত আটজুড়ি গ্রামে ছিল, উহা! এখন নদীগর্ভস্থ ।১ 

ঘোষ-ছুহিতার গর্ভে পরমাননের চারি পুত্র হয়-_গোপীকাস্ত, মন, রাজীব 
৪ রূপনারায়ণ। ইহা ব্যতীত নাগ-কন্তার গর্ভজাত আরও চারি পুত্র ছিল। 
পরমানন্দের দ্বিতীয় পুক্র মদন রায় মহারাজ প্রতাপাদ্িত্যোর পৌন্র বিজয়াদিত রি 
কম্যাদান করেন, সে কথা আমরা! পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (৪৩৫ পৃ)। ই 
ছাড়া যশোহর-রাজবংশের সহিত ইতনাঁর রায়-বংশের আরও অনেক বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইয়াছিল। আখগুল-বংশীয় বূপনারায়ণ ভট্টাচার্ধযকে জমিদার মদন বায় 
১০৪১ সালে ( বা ১৬৩৫ থুঃ) যে ব্রন্ষোত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও 
অতি জীর্ণ অবস্থায় তদ্বংশীয় শ্রীবাস্থদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত 
হইতেছে । গোগীকান্তের প্রপৌন্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ইটনা-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর 
চক্রবস্তীর পূর্বপুরুষ রামদেবকে যে ব্রদ্োত্তর দেন, তাহারও সনন্দ আছে। 
উহার তারিখ ১১০৫ সাল (বা ১৬৯৯ খৃঃ ), যশোহর কালেক্টবীর ১২৮৩৬ নং | 
তায়দাদ। সম্ভবতঃ এই নরেন্দ্র রায়ের নিকট হইতে রাজ! সীতারাম রায় 
মকিমপুর পরগণা কাড়িয়া লন। তদবধি ইতনার রায়-বংশ নিতান্ত নিজ্জীব- 
ভাবে বাস করিতেছেন । তবে তাহাদের সামাজিক সম্মান এখনও আছে। 
বংশধারা এইরূপ : ১ কৃষ্ণ রাহা_কুবের__গদাধর-_ বিষুদাস-__অরবিন্দ_ রুদ্র 
_ছুর্গাবর__ গোবিন্দ রাহা_৭ কুমু ও পরমাণন্দ বায়। ৯ পরমানন্__১০ 
গোপীকান্ত, মদন প্রভৃতি । ১০ গোপীকান্ত-_-১১ রামভদ্-_রামগোপাঁল-- 
নরেন্জরনারায়ণ, নি:সভ্তান। ১০ গোপীকান্ত-_-১১ (অন্য পুত্র) রমাবলভ-_ 
চন্দ্রনারায়ণ__উদয়নারায়ণ__রামনাথ__কংসনারায়ণ__লক্ষ্মীনারায়ণ__বামপ্রসাদ 
__দীপচন্দ্র রাজচন্দ্র। একটি ধারা মাত্র দেখান গেল। ইহার পরেও 
২।৩ পুরুষ হইয়াছে । 


রায়েরকাটির রাজবংশ॥ ইহারা বাস্থকি-গোত্রীয় সেন-কুলোদ্ভুত 
দক্ষিণ বাটীয় মৌলিক কায়স্থ। ইহাদের আদিনিবাস বর্তমান চবিবশ-পরগণা৷ 


১ বরিশালের অন্তর্গত মাধবপাশ। রাজধানীতে একটি 'ঘোধ-ছুহিতার দীঘি ও মঠ' আছে। সে 
ঘোষ-দুছিত। রাজা শিবনারায়ণের দ্বিতীয়! পতী । 
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জেলার অন্তর্গত প্রাচীন দ্বিগঙ্গ৷ নগরী ।১ এজন্য ইহারা “দ্বিগঞ্গার সেন বলিয়! 
খ্যাত । দ্বিগঙ্গ৷ নগরী গঙ্গার কুলবন্তা নহে ; ইহা যমুনার এক শাখা পদ্মার তীরে 
অবস্থিত ছিল। এখন সেখানে কয়েকটি দীঘি ও টিপি ব্যতীত অন্য কোন 
ভগ্নাবশেষ নাই । কথিত আছে, আদিশুরের সভায় আগত রমানাথ মেন এই 
স্ীনে বাস করেন। রমানাথের প্রপৌভ্র বামনাবায়ণ মহারাজ বিজয়সেন 
দেবের মন্ত্রী ছিলেন। রামনারায়ণের প্রপৌন্র শ্রীমান সেনের সময় দ্বিগঙ্গা 
বিখ্যাত সহর ও সভ্যতার কেন্দ্র হইয়। দাভায়। শ্রীমান্‌ সেন বমানাথ হইতে 
শম পর্য্যায় ভুক্ত । ১৩শ পর্যায়ে শিবশঙ্কর সেন স্থবিখ্যাত পুরন্দর খা কর্তৃক 
মৌলিক প্রধান বলিয়! গণা হন। ইহার পর হইতে সুন্দরবনের অবস্থা বিপর্যয়ে 
প্রতাপশালী সেন বংশীয়ের! ছিগঙ্গ৷ ত্যাগ করতঃ যশোহর-খুল্ন। প্রভৃতি নানা- 
স্থানে ববতি করেন। তন্সধ্যে রায়েরকাটির রায়চৌধুরী উপাধিধারী রাজন্য-বংশ 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তাহাদের কথাই এখানে বলিব । তদ্বযতীত যশোহরে 
সিরিজদিয়া, আফরা, চণ্ডীবরপুর এবং খুল্নায় পীলজঙ্গ, চন্দনীমহল ও বারাকপুর 
প্রভৃতি স্থানে বাস্থকি-সেনবংশ আছে। 

পূর্বোক্ত শিবশঙ্কর সেনের পৌন্র কিন্কর সেন মোগল আমলে “ভূঞা” বলিয়া 
খ্যাত। ভূঞা কিস্কর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ মুখ্য 
কুলীনদিগের ১৮ পর্যায়ের একযায়ী বা নির্বাচন-তালিক! স্থির করিয়া গোষ্ঠীপতি 
মৌলিক বলিয়া! সম্মানিত হন। অন্য যে এক কিন্কর সেন মুশিদকুলি খার দরবারে 
অসম্মান দেখাইয়া তাহার বিষদ্ুষ্টিতে পড়েন এবং কারাগারে লবণ মিশ্রিত 
মহিষীদুগ্ধ পান করিয়। উদরাময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, ইনি সে কিস্কর সেন 
নহেন।২ আমরা যে কি্কর সেনের কথা বলিতেছি, ইনি বাদশাহ আকবরের 
আমলে পূর্ববঙ্গ কতকগুলি পরগণা! দখল করেন। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি 
(৩৩৭ পু)। কিস্কর-পুত্র মদনমোহন মহাবীর প্রতাপাপিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 


১ এই দ্বিগঙ্গা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (১ম সংস্করণ ) ১৭১ পৃষ্ঠায় 
দিয়াছি। বল্লালী যুগে দ্বিগঙ্গ। বা দীর্গঙ্গ। বাগ্ড়ী উপবিভাগের একটি প্রধান স্থান ছিল। | তৃতীয় 
সংস্করণে ১৮১-২ পূ জষইব্য_শি মি] 

২ ধরবস্বকোষ", ৪র্ঘ খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ "মুশিদাবাদের ইতিহাস' € নিখিলনাথ ), ৩৭১ পৃঃ 'নবাবী 
আমলের বাঙ্গীলার ইতিহাস' ৪৮-৯ পৃ। হুগলীর নিকটবণ্ী চন্দননগরে এই দ্বিতীয় 'কি্কর সেনের 
গড়' আছে। ১৭*৮ খৃষ্টানদের পর উহার মৃত্যু হয়। 


৬৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিতে বাধ্য হন। তাহার ফলে মধুদিয়া ও চিরুলিয়! ব্যতীত সমস্ত পরগণাই 
তাহার হস্তচ্যত হয়। প্রতাপের পতনের পর, যুবরাজ শাহজাহান যখন 
পিতৃবিদ্রোহী হইয়। বঙ্গে আসেন (১৬২২ খুঃ ), তখন মদনমোহন উপহারদ্রব্য 
সহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে মোগল সরকারে 
কাধ্যপ্রবিষ্ট করিয়! দিয়া তাহাকে খেলাত প্রদান করেন। ক্রমে 
কাধ্যদক্ষতা-গুণে ঢাকার নবাব বাহাদুরের সুৃষ্টিতে পড়েন এবং ফৌজদার স্থু 
খাঁর সহিত পূর্ববঙ্গের পরগণা৷ সমূহের রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়া বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে তিনি নিজপুক্র শ্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ' 
পরগণার সনন্দ পান। সেলিমাবাদ অতি বিস্তৃত পরগণা ; পূর্বে চন্্রদ্বীপ, 
উত্তরে বাঙ্গবোঢা, পশ্চিমে বাগেরহাট ও দক্ষিণে বুজর্গউমেদপুর-__এই চতুঃসীমার 
মধ্যে অবস্থিত। ইহার রাজস্ব ৪০১৯*২ ১৯ ফতেহাবাদের নিমকমহল হইতে 
ইহার উদ্ভব এবং আকবর-পুভ্র সেলিমের নামান্থপারে ইহার নাম রাখা হয়। 
শ্রীনাথ রায় ভাগ্যবান্‌ পুরুষ; তিনি আরও কয়েকটি পরগণা লাভ করিয়া স্াট 
শাহজাহানের সময়ে “রাজা উপাধি লাভ করেন। নথুল্যাবাদে তাহার 
রাজকাছারী, গড় ও দেবমন্দির ছিল। তওৎপুত্র শ্রীরাম রায় মগের অত্যাচার 
নিবারণ করিয়! বীরত্বের পরিচয় দেন। ইহার পুল্র রুত্রনাবায়ণ বলেশ্বরের 
পূর্ববতীরবন্তী এক অরণ্যানী আবাদ করিয়া রায়েরকাটি নামে তথায় রাজধানী 
স্থাপন করেন এবং দ্বিগঙ্গী হইতে আত্মীয় পরিবার আনিয়া স্থায়িভাবে বাস 
করেন। ইনিই বায়েরকাটি রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা | বমানাথ হইতে রূদ্রনারায়ণ 
পর্যন্ত ১৯ পুরুষের তালিকা দিতেছি : ১ রমানাথ সেন-_ পুরন্দর_মাধব-_ 
রামনারায়ণ_দিবাকর-__ভাঙ্কর_ শ্রীমান্__মালাধর-_-হরিহর-_-রামগোপাল__ 
শিবদাস ( দৈত্যারি )_ যজ্েশ্বর_-১৩ শিবশঙ্কর সেন-বত্বেশ্বর_-১৫ ( ভুঞা ) 
কিন্কর সেন__মদনমোহন রায়__রাজা শ্রীনাথ রায়__রাজা শ্রীরামরায় চৌধুরী 
১৯ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়। ১৬৪২ খৃষ্টাবে কদ্রনারায়ণের রাজত্বারস্ত হয় ।২ 
রাজ৷ হইবার পূর্বেই কুত্রনারায়ণ যশোহর-সাগরদীড়ীতে আসিয়া পিতৃপুরু 
স্থবিখ্যাত অবিলম্ব সরস্বতীর নিকট বীতিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন (২৫১ প)। 


১96৬6511606, 7341216011, 0. 119. 
২ “বাকলা', ২৩১ পৃ। 
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পরে তাহার কুলপুরোহিত ৬রূপরাম চক্রবর্তীর স্বপ্লাদেশ ক্রমে রায়েরকাটিতে 
পঞ্চমুণ্তী রত্ববেদীর উপর ৬কালিকা-মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (১০৫০ সাল )। এ 
স্থানে সাধকপ্রবর রূপরাম সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া »মায়ের নাম সিদ্ধেশ্বরী 
রাখা হয়। কিছুদিন পরে মন্দিরমধ্যে দেবীর উদ্বোধন ক্রিয়া সমাহিত এবং প্রস্তর- 
লিপি সংযোজিত হয় ( ১০৬৫ সাল বা ১৬৫৯ খুঃ )।১ কুদ্ররাম কাশীধামে 
দেহত্যাগ করিবার পর তাহার চারি পুন্রের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। 
জ্যেষ্ঠ রাজা! নরোত্তমনারায়ণ রায়েরকাঁটিতে থাকেন, মধ্যম রাজা নবেন্তর- 
নারায়ণ বনগ্রামে, তৃতীয় রাজ কন্দর্পনারায়ণ পরগণা। কাশিমপুরের অন্তর্গত 
চিংড়াখালি গ্রামে, এবং সর্বকনিষ্ঠ রাজ! গন্ধব্বনারায়ণ পরগণা চিকলিয়ার 
অন্তর্গত কোদলা-খাসকাটীতে বাস করেন। কিছুদিন পরে বাজা গন্ধর্্ব নারারণ 
কোদলা হইতে উঠিয়া ভৈরব তীরবর্তী মঘিয়া নামক স্থানে বাস করেন ।২ 
উহার বংশধরেরা মঘিয়ার রাজা! বলিয়া খ্যাত। এই ভাবে এই প্রসিদ্ধ 
বাঁজবংশের জ্যেষ্ঠ মাত্র বরিশাল জেলায় থাকিলেন এবং অপর তিনজন বর্তমান 
খুলনা জেলায় আসিয়া বসতি করেন। শেষোক্ত তিনজনের কথা মুখ্যভাবে 
আমাদের বর্ণনীয় হইলেও প্রথমজনের কথা প্রসঙ্গত: বাদ দেওয়া যায় না; 
বিশেষতঃ রায়েরকাটির অবস্থান বরিশাল জেলায় হইলেও সামাজিক হিসাবে 
উহা সম্পূর্ণরূপে খুল্না জেলার অংশ বলিয়। ধরা যায়। 

নরোত্তমের ঘটনাবিহীন রাজত্বের পর তওৎপুক্র সত্রাজিৎ কিছুকাল বাজত্ব 
করেন এবং বরিশালের সত্রাজিৎপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র 
জয়নারায়ণ তেজন্বী ব্যক্তি। এই সময়ে বুজরগ্উমেদপুরের জমিদার আগা 
বাখর * জোর করিয়া সেলিমাবাদ দখল করিতে আসিলে জয়নারায়ণের সহিত 


১93০5510066, 8212821/) 0- 12] , বাকলা', ২৩২ পৃ। 

২ এই কোদলার একাংশে অযোধ্যা নামক স্থানে একটি উত্তুঙ্গ সুন্দর মঠ আছে। উহীকে 
সাধারণতঃ; কোদলার মঠ বলে। উহার ভগ্মাবশিষ্ট লিপি হইতে জান যায়, যে মঠটি কোন ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক নিশম্মিত হইয়াছিল । এই মঠের কথ! আমর! বিস্তৃতভাবে স্থানান্তরে আলোচনা করিব। এখানে 
বন্তবা এই বে, উহার সহিত রাজ। গন্ধবের্বের কোদলা-বানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা নিশ্চিতরূপে 
স্থির করিতে পারি নাই । 

৩ ইনিই প্রথম নিজ পরগণ! বুজরগৃউমেদপুরের মধ্যে বাখরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন করেন। 
করেন। উহা৷ হইতে সমগ্র জেলার নামই বাখরগঞ্জ হইয়াছে ।-_-96%208৩) 2. 43. 
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তাহার কয়েকটি রীতিমত যুদ্ধ হয়; শেষ যুদ্ধে জয়নারায়ণ বাখরকে পরাস্ত 
করিয়া ২২টি কামান জিতিয়া লন।১ বীর হাঙ্গামার জন্য প্রজা পলাইয়! 
যাওয়ায় জয়নারায়ণ কিছুকাল নবাবের রাজন্ব সরবরাহ করিতে না পারিয়া 
ঢাকায় কারারদ্ধ হন। কারা-মন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়া তিনি জমিদানী 
ইন্তাফ| দিয়] আসেন। কিন্ত তখনকার নিয়ম ছিল, শুধু জমিদারের স্তাধ! 
দিলে চলিত না, তাহার দেওয়াঁনকে এ ইস্তাফা পত্রে সহি করিতে হইত। রর 
সময়ে কীত্তিপাশার জমিদার বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণরাম সেন জয়নারায়ণের' 
দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিরূপে মনিবের সম্পত্তি ইস্তাফা করিতে রাজী না৷ | 
হইয়া! কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং পরে স্বীয় অসামান্য উদারত৷ ও দানশীলতার 
গুণে শুধু নিজের নিষ্কৃতি নহে, রাজীর জমিদারীবও উদ্ধীর সাধন কবেন, তাহা 
আমরা অন্য প্রসঙ্গে সালোচনা করিয়াছি ( ৪৭৮-৯ পৃ)।২ জয়নারায়ণ স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের একটি তালুক দান করিয়া প্রভৃভক্ত 
দেওয়ানকে পুরস্কৃত করেন । ইহাই কীগ্তিপাশীর জমিদারীর মূল । 
জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলাব প্রিয়পাত্র পূর্ববোক্ত আগ! 
বাখর সেলিমাবাদ গ্রাস করিয়া বসেন। অনেক কষ্টে উহার ।১০ অংশ মাত্র 
রাজাদের হাতে থাকে । জয়নারায়ণের পুর শিবনারায়ণ বাখরের মৃত্যুর পর 
( ১৭৫৮) ইংরাজ গব্ণর ভেরেলট্ট সাহেবের অনুগ্রহে ও কোম্পানির দেওয়ান 
গোকুলচন্দ্র ঘোষালের সাহায্যে অবশিষ্ট |/১০ অংশের পুনরুদ্ধার করেন। 
এই গোকুল ঘোষাল ভূকৈলাস-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । শিবনারায়ণ পুরস্কার 
স্বরূপ গোকুলকে নষ্ট-বাজ্যের অদ্ধাংশ অর্থাৎ 14১৫ অংশ দান করেন। 
গোকুলের মৃত্যুর পর তাহার পৌন্র কালীশঙ্কর আরও *%১৭॥* অংশ খরিদ 
করেন। স্থৃতরাং এক্ষণে সেলিমাবাদের ॥১২॥* অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজ- 
গণের হস্তগত এবং ঝালকাটির নিকট গুরুধামে তাহাদের সদর কাছারী। 
শিবনারায়ণের পৌন্র মহেন্দ্রনারায়ণ কতকগুলি জমিদারীর উদ্ধার করেন। 
তথপুন্র মাধব ও নরনারায়ণ উভয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি । মাধবনারায়ণ যেমন 
কর্মদক্ষ, কৃতবিদ্য ও ধাশ্মিক, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণ তেমনি কলাবিদ্যায় 


১ 'বাকলা ২৩৫ পৃ। 
২ প্রসিদ্ধ লেখক ৬এরোহিনী কুমার সেন কীন্ত্িপাশা-জমিদার বংশের কৃতী পুরুষ। 
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(ক) রায়েরকাটির রাজ-বংশ 


১৯ রাজা রুদ্রনাবরায়ণ 
00000. | 
ূ |... 
২০ বাজা নরোত্তম- রাজা নরেক্- . বাজ কন্দর্প- 
লারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ 
[ রায়েরকাটি ] [ বনগ্রাম] [ চিংডাখালি ] 


| [রিনা 
২১ রাজা সত্রাজিৎ রাজা শূবনারায়ণ 





২২ বাজ জয়নারায়ণ 
ররর ্ 
২৩ শিবনারারণ তারা নার 
ক 
রাগুমার 
যোগে 
দি 
২৩ শিবনারায়ণ 
চারটার টিরেরইরাতাতা রর ররর 
২৪ ্াণনারাযণ রং বিশ্বনাথ 
২৫ মহা রি 
| চির 
২৬ জনি নরনারায়ণ চন্দ্রনাথ 


৬৫১ 


সি 


| 
বাজ গন্ধর্বব- 


নারায়ণ 
| মঘিয়া ] 


মার 
লক্ষ্মীনারায়ণ 


ঠা; 
দুর্গানারায়ণ [দত্তক] 
চণ্তীচন্দ্র প্রভৃতি 


্ 
এ 
মহেশ 


শশিভৃষণ 


| 
ভূপেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ বি,এল উপেন্দ্রনাথ বি, এ 


| 
২৭ গিবীন্দ্র, নগেন্ 
ছ্বিজেন্দ্র [বায় বাহাছর] 


প্রভৃতি 
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€থ) বনগ্রাম রাজবংশ 
রাজা নরেন্দ্র 
রাজ। পয 
জয়চন্ত 
রানার 7 িনিরার্রাররা 
| | 
রামচন্দ্র ভৈরবচন্ত্র তিলকচন্দ্র 
--রসমণি চৌধুরাণী | | 
|. | লি | 
বিশ্বেশ্বর কাণীশ্বর মহিমাচন্দ্ নবীনচন্দ্ 
ও. | -রাণী কমলকুমারী ] 
নকুলেশ্বর [দত্তক] প্রসন্নচন্জর 
ক্ষেত্রমোহন ভুবনেশ্বর | ূ | 
| | ূ | ষাদ্বচন্দ্ 
শশিভৃষণ যোগেন্দ্র উপেন্দ্ রাজেন্দ্র | 
প্রভাতি প্রভৃতি রমেশ প্রভৃতি 


অসাধারণ পারদর্শী । নরনারায়ণ পাখোয়াজ ও মৃদক্গ বাছ্ে সিদ্ধহস্ত ; তাহার 
রচিত অনেকগুলি নৃতন বাজ নার গৎ এ দেশে প্রচলিত । তিনি মৃদঙ্গকে যেন 
কথ! কহাইতে পারিতেন; তাহার অঙ্গুলি-সম্পাতে মৃদঙ্গ-মুখে সঙ্গীত ও সংস্কৃত 
স্তোত্র যেন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত । তিনি নিজ রচিত প্রাণ- 
স্পর্শী গানে ও বাগ্যন্ত্রে হবিনামামৃত অন্থরণিত কবিয়! শ্রোতৃবর্গের চিত্ত হরণ 
করিতেন। এই বংশের অপর সকলের মধো রাজকুমার ও ছুর্গানারায়ণের নাম 
উল্লেখষোগ্য । শিবনাবায়ণের এক বৃদ্ধপ্রপৌভ্র বায় বাহাছুর সত্যেন্দ্রনাথ বায় 
চৌধুরী বি,এল পিরোজপুরের খ্যাতনাম! উকীল ও জেলার মধ্যে একজন বিশিষ্ট 
সম্মানিত ব্যক্তি। এই রাজবংশের মহিলাগণ দানধ্যান, যাগযজ্ঞ, তীর্থদর্শন ও 
বিগ্রহ-স্থাপনদ্বারা বহু অর্থব্যয় করিয়। গিয়াছেন। ইহার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের 
কন্তা ত্রিপুরা ও অন্পূর্ণা এবং মহেন্দ্রনারায়ণের কন্যা হরহুন্দরীর স্থায়িনী কীত্ডি 
আছে। ত্রিপুরাস্থন্দরীর পঞ্চরত্ব মন্দির, অন্পূর্ণার উত্তুঙ্গ মঠ ও হর্বন্দরীর 
নবরত্ব মন্দির এখনও সাক্ষিত্বরূপ দীড়াইয়া প্রতিষ্ঠাকালীন যাগযজ্জের কথা 
স্মরণপথে বাখিয়াছে। 

রায়েরকাটি রাজবংশের খ্যাতি আছে কিন্তু পূর্বববৎ সম্পত্তি গৌরব আর 
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নাই। কালবশে সকলেই প্রায় নিঃস্ব হইয়! পড়িয়াছেন। একমাত্র বনগ্রামের 
রাজবংশের অবস্থা ভাল। স্বর্গীয় রোহিণীকুমার লিখিয়া গিয়াছেন, “নরেন্দ্র- 
নারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতিপুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে 
স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহারা স্ব স্ব 
ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন। মহিমাচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী 
কমলকুমারী চৌধুরাণী বিষয়কাধ্য নির্বাহ করিতেছেন। এই রমণী যে প্রকার 
বুদ্ধিমতী, তদ্রপ তেজস্থিনী। ষ্ট্েটের সমস্ত কাধ্যভার কর্মচারিবর্গের উপর 
নির্ভর না করিয়া স্বয়ং পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেছেন; ইহার কার্ধ্যকুশলতায় 
অনেক ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে । দুর্ভাগাবশতঃ ইহার কোন পুত্র নাই; 
ছুইজন দৌহিত্র বর্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্মিক |, 
এই বংঘীয়ের' ক্রিয়ীকম্মে, যাগযজ্ঞে ও মন্দিবাদি নিশ্মীণে যথেষ্ট সছ্যয় কবিয়াছেন। 
একটি উচ্চ ইংরাজি বিগ্ভালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উহাদের ব্যয়ে 
চলিতেছে । রাজা জয়চন্দ্র /কালী প্রতিষ্ঠার জন্ত এক অতুচ্চ সুন্দর পঞ্চরত্ব 
মন্দির নিশ্নীণ করেন; এ মন্দিরের গায়ে ঘুরান সিঁড়ি-যুক্ত একটি গোলাকার 
স্তম্ভ ছিল। মন্দিরটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বনগ্রামে 
আরও একটি আধুনিক পঞ্চবত্ব শিব-মন্দির আছে । উহা! 'জয়চন্দের পুক্র রাম- 
চন্দ্রের পত্তী রসমণি চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ভাল অবস্থায় আছে 
এবং তথায় নিত্যপুজা হয়। উহার ভিতরের মাপ ১৮৯১৮ ফুট। রসমণি 
পতিপুত্রবিহীনা হুইয়া তুলাযজ্ঞাদি বহু সংক্রিয়ায় প্রচুর অর্থব্যয় করেন । 
মহিমাচন্দ্র বাগেরহাট কাছারীর সম্মুখে প্রকাণ্ড পাকাঘাট নিম্মীণ করিয়া দেন। 

চিংড়াখালি শাখ। সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই । মেলিমাবাদের 1১০ 
অংশ মাত্র কুত্র রায়ের পুক্রচতুষ্য়ের পৈতৃক সম্পত্তি । উহার মধ্যে জোষ্ঠ নরোত্তম 
/১৭॥ গণ্ডা এবং অপর তিনজন প্রত্যেকে ২১৭ গণ্ডা অংশ পাইতেন। অবশিষ্ট 
/১০ আনার অংশ রায়েরকাটির শিবনারায়ণ নিজে অঞ্জন করেন। মধিয়ার 
ইতিহাসের কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ উহার নামের উৎপত্তি বংশ-বীরত্বের 
আভাস দেয়। রাজ কদ্রনারায়ণ যখন চন্দ্রদ্বীপাধিপতি প্রেমনারায়ণের সহিত 
মিলিত হইয়া আরাকাণী মগ দস্থ্যদিগকে দমন করিতেছিলেন, তখন একদা 


০ শি পাদ 


১ বাকলা', ২৫১-২ পৃ। 


৬৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরাভূত মগেরা নাছিরপুরের জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় লয়। এ সংবাদ পাইয়া 
যখন কব সসৈন্যে তাহাদিগকে চারিদিকে আটক করেন, তখন মগের! বাত্তি 
মধ্যে এক খাল কাটিয়া বলেশ্বর নদে পড়ি পলাইয়| যায়। এ খাল দিয়া 
'মগ্‌ গিয়া” বলিয়া উহার নাম মগিয়া বা মঘিয়ার খাল এবং উহার উভয়পার্খ্ব 
স্থান মঘিয়া বলিয়! খ্যাত। পূর্বেই বলিয়াছি, রাজ! গন্ধর্ধের পুত্র এই মঘিয়াঃ 
আসিয়। বাদ করেন। বাজচন্দ্র অন্নবয়সে কিরূপে সাংঘাতিক পীড়ায় সা 
দশায় পড়িলে ব্রহ্াগুগিরি নামক সন্যাসীর১ কুপায় তাহার প্রাণরক্ষা ও) 
তাস্ত্িকদীক্ষা হয়, তাহা! আমরা পাণিঘাটের অষ্টাদশভুজ! দেবীর প্রসঙ্গে 
প্রথমথণ্ডে বিবৃত করিয়াছি ।২ রাজচন্দ্র স্বধশ্মনিষ্ঠ দানশীল নুপতি ছিলেন। 
তিনি নিজ এলেকার মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করেন । কথিত আছে, এইজন্য 
তাহার বিরুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট নালিশ হয় এবং তাহাকে দমন 
করিবার জন্য এক দল নবাবী সৈম্তও আসে। রাজচন্দ্র বীরপুরুষ, তিনিও : 
সৈন্তাধ্যক্ষ দেবী দেবের সাহায্যে নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং 
সে যুদ্ধে নবাবী সৈন্য সম্পূর্ণ নিঙ্জিত হয়। কিন্ত এই সময়ে পলাণী ক্ষেত্রে 
সিরাজের পরাজয় ঘটায় রাজচন্দের উপর কোন প্রতিশোধ লওয়ার স্থযোগ 
হয় নাই। 

রাজচন্দ্ের ছুই রাণীর গর্ভে ছুই পুক্র হয়, জোর্ঠ প্রেমনারায়ণ ও কনিষ্ঠ 
ভাগ্যনারায়ণ। জ্োষ্ট ভ্রাতা রাজ্যাংশে কনিষ্টকে বঞ্চিত করিবার জন্য নবাব 
সরকারে খাজন1 বাকী ফেলেন এবং জমিদারীর অংশ নিলামে বিক্রয় করাইয়া 
কোম্পানির দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বিনামে খবিদ করেন। কথিত আছে, 
এই কাধ্য তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের যোগে সম্পন্ন হয়। 
এই খেলারাম বর্তমান গোবরডাঙ্গ! জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । নিলামের পর 
খেলারাম ভূকৈলাসে গিয়া গোকুল ঘোষালের নিকট হইতে কৌশলক্রমে প্রেম- 
নারায়ণের জমিদারী নিজপুন্র কালীপ্রসন্নের নামে কোবলা করিয়া লন এবং 
অবশেষে পূর্ব-বন্ধুকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করেন।» চিরুলিয়া পরগণ৷। এখনও 





১ নলডাঙ্গার রণবীর খার দীক্ষাগ্ডরু এবং এই ব্রহ্মাণ্-গিরি অভিন্ন বাক্তি হইতে পারেন না । 
উভয়ের মধো সময়ের প্রভেদ ১৫ বংসর। 

২ [ ১ম থণ্ড, ৩য় সং, ১৭৫ পৃ।-শিমি] 

৩ "দ্বিগঙ্গী-রাজবংশম্‌', ৮ম অধ্যায়, 'বান্থকী-কুলগাথা»” ৫৮-৬৬ পৃ । 


প্রাক-ইংরাঁজ আমলে রাঁজন্ত-বংশ ৩৫৫ 


খেলারামের বংশধরগণের হস্তগত আছে। ভাগ্যনারাঘ়ণ প্রকৃতই ভাগ্যবান 
ও প্রতাপশালী ব্যক্তি । তিনি রাম! ঠেট! নামক প্রবল দস্থ্যকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়া দেশের লোককে উৎপাত হইতে রক্ষা করেন।১ তিনি জলাশয় 
খনন করিবার কালে যে অপূর্ব পাষাণময়ী দেবীমুদ্তি পান, তাহা একটি নৃতন 
মন্দিরে পঞ্চমুণ্ী আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগ্যনারায়ণ স্বয়ং সাধক ছিলেন, 
তিনি এই মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করিলে দেবীর নাম হয় ভাগ্যশ্বরী। এই মন্দির 
এখনও আছে, এবং সম্প্রতি তাহার প্রপৌন্র স্থকৰি হেমচন্দ্র উহার সংস্কার 
করিয়! দিয়াছেন। ভাগ্যনারায়ণ নিজ পৌন্র আনন্দলালের জন্মবসরে (১২২১ 
সাল ) নিজের সিদ্ধত্বের স্থতিম্বরূপ, সেই মধুরুষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান 
উপলক্ষে, ভাগ্যেশ্বরীর মন্দির সমীপে এক বার্বিক মেলার প্রবর্তন করেন। 
উহাই বিখ্যাত "মঘিয়ার মেলা”; উহা এখন প্রতিবখসর উক্ত তিথিতে চৈত্র 
মাসে বসে এবং উহাতে ৩।৪ সহত্ম লোকের সমাগম হয়। 


(গ) চিংড়াখালি রাজবংশ 


২০ রাজা কন্দর্প নারায়ণ 
| 


বাজ মনোহর 
| ৮. ____ শা কাশ টাটা 
| | 
ঢা সা 
শিবচন্দ্ | | 
| ত্রজনারায়ণ চন্দ্রনারায়ণ 
শম্তুচন্দ্ 2: ূ 400 ৯৬: 
রা |. | ূ 
গোবিন্দচন্দ্র অনুপনারায়ণ গম্ীরনারায়ণ নবীন ভারতচন্দ্র 
| | | 
ক | 1. বসম্ত গোপাল কাশীশ্বর ও 
প্রস্ৃতি রাধানাথ কৈলাসচন্দ ও বিপিন হরিচরণ 


] ] 
সীতানাথ দেবেন্তরনারায়ণ 


সপ 





১ মখিয়ার পার্থ 'রাম ঠেটার খাল' এখনও উহীর স্মৃতি রাখিয়াছে। 


৬৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
(ঘ) মঘিয়ার রাজবংশ 


২০ রাজ! গন্ধর্বনারায়ণ 
| 
রাজা রাজচন্ত্র 
7 | 
] | 
প্রেমনারায়ণ ভাগানারায়ণ 
রি শীনাথ মাঃ ৪7 
মহিমাচন্দ্র _ | |  আনন্দলাল হি 04 - ৮] 
| হবিমোহন রাজমোহন | মদন- উপেন্দ্র র 
শশিভ্ষণ | | রামলাল মোহন মোহন | 
| ভুবন যোগেন্দ | | | নীরদবিহারী 
রাম ও | দক্ষিণালাল পুলিন হেমচন্দ্র এম, এ 
নরেন্দ্রনারায়ণ জিতেন্্ | | | 
ও সতীন্দ্রনাথ স্থুধীর- বঙ্কিম, অক্ষয় প্রভৃতি 
বীবেন্ কুমার এম,এ 


কাঁড়াপাড়ার রায়চৌধুরী বংশ॥ ইহার] গাভ-বস্থ বংশীয় বঙ্গজ 
কায়স্থ। কান্যকুজ হইতে আগত দশরথ বস্থর পুত্র পরম বস্থ বঙ্গজজ বস্থ-বংশের 
আদি পুরুষ। তৎপুত্র পুষণ বস্থ বল্লাল সেনের সভায় কৌলীন্য পান এবং তাহা 
হইতে পর্ধ্যায় গণনা হয়। পুষণ হইতে ১৪শ পর্যায় পরমানন্দ বন্থ যশোহর- 
সমাজপতি বাজ! বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করিয়। পূর্ববঙ্গ 
হইতে যশোহরে যান এবং ভূমিবৃত্তি যৌতুক পাইয়া তথায় রাজধানীর সঙ্গিকটে 
পরমানন্দকাটিতে বাস করেন ( ৯৪, ৩৩৮ পৃ)। এখন একটি পুরাতন বাঙ্গাল! 
মন্দির পরমানন্দকাটির সেই আবাস বাটার নিদর্শন রাখিয়াছে। হাবেলী প্রভৃতি 
পরগণা জমিদারী পাইয়া পরমানন্দের “রায়” উপাধি হয় এবং ঘটককারিকায় 
তাহার নাম রাজকুমারী ভবানীর নামে যুক্ত হওয়ায় তিনি ভবানী-পরমানন্দ রায় 
বলিয়া আখ্যাত হন (১১২ পৃ)। পুষণ হইতে পরমানন্দ পধ্যস্ত বংশধারা এই : 
১ পুষণ_-দিবাকর-_বাগ্ভট--তমোপহ-_-৫ অহৃপতি- বনমালী-_ মধুস্দন-__ 
মুক্তিরাম-_৯ গাভবন্থ। অর্থপতির অন্ত প্রপৌন্র ৮থাক বস্থ বংশীয় বলভত্র 
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শালনগরের জোডবাঙ্গাল। 





প্রাক-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ ৬৫৭ 


বন্ধ চন্দ্রদ্বীপের বন্থ-রাজগণের আদি পুরুষ । বলভদ্রের প্রপৌন্র রাজা কন্দর্প- 
নাবায়ণ বারজুঞার অন্যতম (৪৪ পু)। ৯ গাভবন্ু__খধীকেশ-তিনকড়ি-_- 
নারায়ণ__১৩ বিগ্ভানন্দ কবিরাজ | এই কবিরাজের ১৭ ভ্রাতাঁর মধো একজনের 
নাম কমলাকান্ত বাচম্পতি। তিনি কাঁডাপাড়ার সন্নিকটে বাস করিতেন । 
জমিদার বংশ ব্যতীত কাড়াপাভার অন্ত বঙ্গজ-বস্থগণ উক্ত কমলাকান্তের সন্তান ৷ 
বিদ্যানন্দ কবিরাজের তিন পুত্রের মধো জোট ছিলেন পরমানন্দ রায় । তিনিই 
কাঁড়াপাঁড়া জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা । উহারই বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল । 
কথিত আছে, ভবানী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তীহার ভ্রাতজায় অর্থাৎ বসন্ত রায়ের 
মহিষীদিগের মনোমালিন্য হওয়ায় পরমানন্দ নিজ যৌতৃক-প্রাপ্ত হাবেলী পরগণায় 
বাসাবাটা গ্রামে বাসস্থান করিয়। কিছুকাল বাস করেন।১ এ স্থানে নদীতীবে 
নানাপ্রকার চোব ডাকাইতের উত্পাত থাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া 
দেয়ালবাটা গ্রামে প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীতে বাস করেন। সে স্বানও নিষ্ন 
জলাভূমি বলিয়া পরমানন্দের বংশধবের! পরে বর্তমান কাডাপাড়া গ্রামে কাড়৷ 
পিটিয়া জঙ্গল কাটিয়া ঘরদরজা প্রস্তত করিয়াছিলেন । তদবধি উহ! হাঁবেলী 
খালিকাতাবাদের কাড়াপাড়া নামে অভিহিত । পরমানন্দ ঘে সব পরগণ। 
যৌতুক পান, তন্মধ্যে পরগণ] হাবেলী ও রামপুব-শিবপুরের নাম শুনা যায়। 
প্রতাঁপাদিত্য কিরূপে বায়েরকাটির রাজগণের হস্ত হইতে হাবেলী পরগণা জয় 
কবেন, তাহা পূর্বের বলিয়াছি (৩৩৮ পৃ)। বিবাহ সময়েই এই পর্গণ। প্রদত্ত 
হয় বলিয়া বোধ হয় না। উউহাঁরা যশোহর ত্যাগ করিয়া আসিবার সমঘ়্ে এই 
পরগণ দেওয়া] হয়। সম্ভবতঃ পরমানন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সদ্ভাব ছিল 
এবং বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাহার যখন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন হয়ত প্রতাপের 


১ বাদশাহ আকবর সুবা বাঙ্গালাকে যে ২৪ সবকারে বিভস্ত করেন, তন্মধ্যে 
থালিফাঁতীবাদ অন্যতম । ইহার উৎপত্তির ইতিহাস খা জাহান আলির প্রসঙ্গে এই পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। সরকার খালিফাতাবাঁদ ৩৫টি মহলে বিভক্ত, মোট রাজন্ব ৫,৪০২,১৪০ দাম 
বা ১,৩৫০,৫৩।০ টাকা। উহার মধ্যে একটি মহলের নাম পরগণা হাবেলী । এই 
সরকার হইতে পূর্বেবে বন্যহস্তী ধৃত হইতে এবং লঙ্কা মরিচ সংগৃহীত হইত ।--4১0)-1-4-োর্ট 
(780666), ৬০1. হা, 00. 123, 134. পারসীক হাবেলী শবের অর্থই বাসাবাটা। হাবেলী 
পরগণীর বাসাবাটী শ্রীমে প্রথম জমিদীরেরা! বাস করেন। সাধারণ লোকের মুখে হাবেলী 
এক্ষণে হাউলী হইয়াছে । 

৪২ 


৬৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পক্ষভুক্ততাঁর জন্যই পবমানন্দকে যশোহর ত্যাগ করিতে হয়, এবং প্রতাপাদিতা 
তাহাকে হাবেলী পরগণা দিয়া প্রত্যন্ত-সামন্তের মত রাজ্যসীমায় প্রতিষ্ঠিত 
করেন । র 

১১৩২ সালে (১৭২৬ খুঃ ) এই বংশীয় মুনিরাম, রামকৃষ্ণ ও বঘুনন্দন বাঁ 
বন্থ সকল সম্পত্তির বাটোয়ার! (বিভাগ ) জন্য যে মুচলকা-পত্র সম্পাদন করে 
উহা এখনও জীর্ণ অবস্থায় আছে। উহ! হইতে জানা যায়, (১) হাবেলী পরগণা, 
(২) রামপুর-শিবপুর পরগণা এবং (৩) মধুদিয়া, চিরুলিয়া, জামির! ও বন্দৌোয়ার ' 
প্রভৃতি পরগণার্তক্ত কতকগুলি তালুক-_এই বংশের বিভিন্ন জনের নামীয় 
নান! স্বত্বযুক্ত এই কল সম্পত্তি একত্র ধবিয়া উহার ।%০ অংশ মুনিরাম, 1০ 
অংশ রামরুষ্ণ এবং অবশিষ্ট 1/০৭ অংশ বথুনন্দধন নিজ নিজ অন্জজগণ সহ 
আপোষে মীমাংসা করিয়া প্রাপ্ত হন। রামপুব ও শিবপুর পরগণা স্বন্দর- 
বনের মধাবর্তী প্রতাপাদিতোর রাজ্যভুক্ত। এ ছুই পরগণাই বিবাহকালে 
ভবানীকে যৌতুক দেওরা হয়। অন্যান্ত তালুক বা জমিদারীর অশংগুপি 
পরবন্তী সময়ে অক্জিত হইবাছিল এবং ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে কর 
আদায়ের কড়া আইনের কলে উহী করচাত হইয়! গিয়াছে । এখন মাত্র 
হাবেলী পরগণাই তাহাদের প্রধান সম্পত্তি। তবে রামপুর-শিবপুরের জন্য 
তাহারা ইংরাজ গব্শমেণ্টের নিকট হইতে কিছু মালিকানা পান। সেই 
কথাই বলিয়! লইতেছি। 

রামপুর ও শিবপুর পরগণ! পশর ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তীস্থানে সমুদ্র- 
সান্নিধ্যে অবস্থিত। উহার নিমক-মহল বা লবণ উৎপাদনের প্রধান স্থান ছিল৷ 
এজন্য ১৭৮০ খুষ্টাবধ যখন বঙ্গদেশীয় লবণের কারবার একচেটিয়া! ভাবে ইংবাজ 
কোম্পানি নিজ ভস্তে লন, তখন জমিদারদিগকে ২০০০২ টাঁকা মুনাফা দিবার 
সর্ডে কোম্পানি এ ছুই পরগণা ইজারা! লন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর 
&ঁ ছুই পরগণার সদর খাজনা দাবি করা হয়, জমিদারেরা উহা! যৌতুক 
সম্পত্তি বলিয়া নিফর মনে করিতেন । কিন্ত সে জবাব গ্রাহ্‌ না হইয়া উহাদের 
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প্রাক₹ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ ৬৫৯ 
কাড়।পাড়ার রায়চৌধুবী-বংশ 


ভবানী-পরমানন্দ বার 


রাখ 


মহাদেব 


| | | 
মা রামগোপাল চা 
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ূ কুঞ্জলাল [দত্তক] নবীনচন্দ্ 
বদনচন্দ্র পার্বতী ূ 1-- ] | 
| | | 
|. | অন্রদা কমলাকান্ত * নিকুঞ্জবিহারী যোগেশ 
চন্দ রজনী | | [রায়সাহেব] 
| বামাচরণ জগদীশ | 
অক্ষয় অবিনাশ | মুবারী, বনবিহারী 
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৬৬০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা বাহির হয়। জমিদার মহিমাচন্জর 
রায়চৌধুরী ও তাহার দেওয়ান রাখালগাছী নাগ-বংশীয় শ্রীরাম নাগচৌধুরীর 
সময় এই ঘটনা ঘটে । পূর্ষেই জমিদার বংশের সরিকগণ রামপুর-শিবপুরের 
প্রা (০ নর আনা অংশ উক্ত নাগ-চৌধুরীদিগের নিকট খণ্ডে খণ্ডে বিক্রয় 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থৃতরাৎ বায়চৌধুবী ও নাগচৌধুরীগণ একত্র যৌগে 
জবাব দেন যে, গবর্ণমেন্ট পরগণা ছুইটি ছাড়িয়া দিলে সদর খাজন। দেওয়। 
হইবে । তখন কমিশনার সাহেব পরগণাদ্য় ছাড়িয়া দিবার মত প্রকাঁশ করেন, 
কিন্ত লাট সাহেব (স্যর ব্রিচার্ড টেম্পল ) স্বয়ং স্থন্দরবন পরিদর্শনে আসিয়া এই 
বিষয়েরও তদন্ত করেন । সমস্ত স্থন্দরবন বিলি বন্দোবস্ত ও আবাদ না করিয়। 
অন্ততঃ কাঠাদির জন্য উহা জঙ্গলাংশ গবর্ণমেন্টের হস্তে খাকা সম্বন্ধে তাহার 
দুঢ মত ছিল।১ তজ্জন্য তীয় গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে মীমাংসা করেন যে, 
(১) পরগণাদ্র গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে, (২) উহার সদর খাজনা মাপ হইৰে 
এবং (৩) মালিকগণ প্রতি ব্সর গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ২,০০০ ছুই হাজার 
টাকা মালিকানা স্বরূপ পাইবেন। সরিক সংখ্যা বুি এবং হস্তীস্তরের ফলে 
মালিকানার সমস্ত টাক বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে । প্রত্যেক অংশীদাব খুল্ন। 
জেলার 0০1] 0% [২০০11070659 19017091061) 11921119179 নামক 
হিসাব-ভুক্ত হইয়া ট্রেজারী হইতে ব্সর বৎসর নির্দিষ্ট টাকা পান। প্রাপ্য 
টাকার পরিমাণ কম হইতে পাবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মালিকান। 
পাইবার সন্মান সামান্য নহে | 

কাড়াপাড়ার এই জমিদার বংশ প্রায় ৩০০ বৎসর খুল্নার অধিবাসী । 
তাহারা বঙ্গজ সমাজের বিশিষ্ট কুলীন। এজন্য আরও অনেক বঙ্গজ পরিবার 
তাহাদের কুটুম্ব ও আশ্রিতভাবে কাড়াপাড়ায় ও পার্বস্তী গ্রামসমূহে বাস 
করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, অন্যজাতি ও সমাজের সছংশীয় ব্যক্তিরা 
তাহাদের বাটীতে চাকবীবুত্তি-স্থত্রে হাবেলী পরগণায় আসিয়া বাম করিয়াছেন | 
কাড়াপাড়ার জমিদারদিগের দেওয়ান বংশীয় বাঁপাবাটার নাগ, দশানির বিশ্বাস, 
কাড়াপাড়ার দত্ত, রুষ্ণনগরের বনস্থ, ফুলতলার ভঙগ্জ প্রভৃতি বংশসমূহ উপনিবিষ্ট 
হইয়াছেন । ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে ধনসমৃদ্ধিতে খ্যাতিসম্পন্ন । বর্তমান 
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প্রাক-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ ৬৬১ 


রাজপুরোহিতগণ এবং অন্তান্ত কুলীন বংশজ ব্রাঙ্গণবর্গ এই জমিদারদিগের 
বৃত্তিভোগী হইয়া এখানে সমাজ-কেন্দর স্থাপন করিয়া! বাস করিতেছেন । 

এই বংশে বহু ভাগ্যবান রৃতীপুরুষের জন্ম হইয়াছে । মুনিরাম একজন 
সাধক বলির খ্যাত। ভাভার নামে বাগেবহাটের একাঁংশকে মুনিগঞ্জ বলে, 
তথায় তিনি মুনিগঞ্জেশ্বরী ৬কাপী ও শিবের মন্দির নিশ্মীণ করিয়াছেন। তত্বংশীয় 
৬মহিমাচন্দ্ রায় একবার উহার সংস্কাব কধেন $ কিছুদিন হইল দশানি নিবাসী 
মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাম মহাশয় পুনরায় উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন । রহিমাবাদে 
( বয়নাবাজে ) যে গোবিন্দগঞ্জ বাজার ছিল, তাহা মুনিবামের পৌন্র গোবিন্দ- 
চন্দ্রের কীন্তি। বাগেরহাটের বাজার উল্ত গোবিন্দের শৌত্র মহিমাচন্দ্র রায় 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; তাহার কনিষ্ঠ ভাতা মীধবচন্দ্রের নামে এ বাজারের অন্য নাম 
মাধবগঞ্ত । ১৮৬৩ খুঃ অন্দে যখন বাগেরহাট একটি সব্ডিভিসন হয়, তখন 
মহিমাচন্দ্র রায় এ জন্য ৫৫ বিঘা জমি দান করেন এবং পরবৎ্সর এ স্থানে একটি 
সুন্দর রাস্তা নিশ্মীণ করিয়া দেন। ১৮৬৭ অব্দের ভীষণ ঝডের পর মহিমাচন্দ্ 
রাঁয় বিপন্ন জনসাধারণ এবং নিজ প্রজাবর্গকে অকাতবে সাহায্য করেন। এই 
সকল কারণে জেলার ম্যাজিষ্টেট স্ববিখ্যাত ওরেষ্টল্যা্ড সাহেব এবং বঙ্গের লাট 
বীডন মহোদয় গব্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্যবাদ দেন এবং পরে ১৮৭৭ 
অন্দে ম্হারাণী ভিক্টোরিয়া “ভারতরাজ-রাজেশ্বরী” উপাধি গ্রহণের সময় 
মহিমাচন্দ্রকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন (৭0 ০০098010100 0 015 
83319021706 167506760 ৪061 07০ 05010105০01 1867, £6061:91 
110619116 8170 10051550 0811 2 006 01000061018 01 06102 ভ/0105 
9: 0010115 01115) | 

মহিমাচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুন্র শরচন্দ্র ও নিকুগ্জবিহাবী বার সাধারণের হিতকর 
কার্যের জন্য তাহারই অন্নবর্তন করিয়াছেন। ইহাদেরই সমবেত চেষ্টার কলে 
কাড়াপাড়া গ্রামে হাই স্কুল, কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী 
স্থাপিত হইয়াছে । ত্রদ্মদেশে ইঞ্জিনিয়ারূপে কণ্মমনিপুণতা৷ দেখাইয়া নিকুঞ্ত- 
বিহারী যে স্থখ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গবর্ণমেন্ট হইতে তাহাকে 
“রায়মাহেব, উপাধি ভূষিত করা হইয়াছে । তিনি যেমন স্থুশিক্ষিত ও সঙ্জন, 
তেমনি বিষ্টোৎসাহী এবং দানশীল; তিনি যেমন অমায়িক ও সামাজিক, তেমনি 
নিজের গ্রাম ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য সর্বদা উদ্িগ্ন ও চিন্তাযুক্ত | 


৬৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গ্রাম্য স্কুলের স্থন্দর অট্রালিকা নিশ্নাণের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছেন । 
তাহারই উদ্যোগ ও ব্যয়বাহুলো বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন 
কাড়াপাড়ায় হয় এবং সে মহামিলনের কর্ণধার হইয়াছিলেন আমাদের খুল্ন! 
জেলায় গৌববস্তম্ত, জগদ্ববেণ্য বিজ্ঞানাচার্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়। উহার কুর্য্য 
বিববণীর পৃর্বাভাষে রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছিলাম হা 
সত্য--যে সকল সচ্চিন্তা লইয়া! তিনি প্রবাসের কঠোরতা মন্দীভূত করেন, 
দেশে আসিলে কষ্টোপাজ্জিত অর্থের সদ্বায়কল্পে সেই সকল চিন্তার কর্মাভিব্যস্ি 
হয়।” এ সম্মেলনেই বাগেরহাট কলেজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবনা হম্ম এবং 
প্রফুল্লচন্দের সহযোগিতায় এবং সাধারণ নেতৃবর্গের অমানুষিক প্রচেষ্টায় বংসর- 
মধ্যে উহা! কাধ্যে পরিণত হয়। নিকুগ্তবিহাবী হাবেলী পরগণার একটি 
“পামাজিক সংঘ” সংস্থাপন করিয়া এ পরগণার অধিবাসী শিক্ষিত ও পাস্থ 
ব্যক্তিগণকে সমবেত করিয়া জনহিতৈষণায় উদ্বদ্ধ করিয়াছেন। কাড়াপাড়া 
জমিদার বংশীয় পূর্ণচন্ত্র রায় চৌধুরী সবজজ্‌ ছিলেন এবং আনন্দলাল রায় চৌধুরী 
৩০ বৎসর যাবৎ লক্ষৌ ওয়ার্ডস্‌ ইন্ট্িটিউশনের অধ্যক্ষতা করিরছেন। এই 
জমিদার বংশের কাহারও “রাজা” উপাধি না থাকিলেও নিজ পরগণার মধ্যে 
তাহারা রাজার মত সম্মানিত এবং রাজোচিত সুশাসন প্রবন্তিত করিয়া 
সমাঁজপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাই এই রাজন্য-পংক্তিতে তাহাদের বিবরণ 
প্রদত্ত হইল । 


মূলঘরের বৈদ্যচৌধুরী জমিদার বংশ॥ ইহারা বঙ্গ বৈদ্য 
কুলীন, মৌদ্গল্য গোত্রীয় এবং বিষুদাসের সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাদের 
কুলগত উপাধি “দাস নবাব আমলে চাকরীর খেতাব “বিশ্বাস” সিরকার? বা 
“মজুমদার” এবং জমিদারীলাভের নিদর্শন “রায়চৌধুরী” উপাধি | বঙ্গজ বৈগ্যদিগের 
মধ্যে যে ৮ জন বল্লাল মেনের সভায় মুখ্যাষ্টকুলীন বলিয়৷ চিহিত হন, তন্মধ্যে 
মৌদ্গল্য গোত্রীয় চাযু অন্যতম । চায়ুর বুদ্ধ প্রপৌন্র প্রজাপতির ছুই পুন্র, 
অববিন্দু ও বিষু বিশেষ বিখ্যাত। তন্মধ্যে মূলঘর বিষ্ণুবংশীয়দিগের প্রধান 
স্থান। তাহার মূল কারণ, এই বংশীয় জানকীবল্লভ জমিদারী লাভ করিয়া 
তথায় প্রতিপত্তির সহিত বাঁস করিতেন । চায়ু হইতে জানকীবল্লভ পধ্যস্ত 
বংশধারা দিতেছি : ১ চায়ু_পুরন্দর__নরসিংহ_ নারায়ণ__প্রজাপতি__ 





প্রাক-ইংরাজ আমলে রাঁজন্য-বংশ ৬৬৩ 


৬ বিষুদ্াপ_ শল্তুদাস__রামদাস-__নিমদাস__শীনামনকদাস-_-১১ জানকীবল্লভ 
বিশ্বাস ও গোগীবল্লভ প্রভৃতি অন্য ৬ পুন্র। 

প্রতাপািত্যের রাজত্বকালে জানকীবল্লভ মূলঘরে একটি পাঠশালায় সামান্া 
শিক্ষকতা করিতেন। প্রতাপাদিতা সুলতানপুর-খড়রিয়া পরগণা দখল করিয়া 
লইবার পর মূলঘবের প্রজাবুন্দ জলকষ্ট্রের জন্য তাহার নিকট আবেদন করেন। 
কথিত আছে, তাহাদের প্রার্থনা মগ্ুর হয় এবং একটি পুদ্ধবিণী খনন করিয়া 
দিবার জন্য জনৈক রাঁজকশ্খচারী, দেওয়ান রামদাস সেখানে আসেন।* 
যোগ্যতার পথ চিররদ্ধ থাকে না; দৈবযোগে জানকীবল্লভের সহিত উত্ত 
কর্মচারীর পরিচয় হয়ু। তিনি উহার সুন্দর মৃ্তি ও তীক্ষ প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ 
হন; তিনি পুঙ্করিণী খননের ভার জানকীবল্পভের উপর দিয়া প্রস্থান করেন 
এবং পরে পুনরায় আসিয়া দেখেন কাটি অতি স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । 
তখন তিনি জানকীবল্লভের উপর অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
রাজধানীতে লইয়া যান; তথায় তিনি প্রথমে জরিপ সেরেস্তাব মুহুরী কাধ্যে 
প্রবেশ করেন এবং ক্রমে কাঁনগো পদে উন্নীত হইয়া “মজুমদার” হন। যাগযন্ঞ 
ও মোগল-সংঘর্ষ-কালে নানাস্থান হইতে রসদ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা তাহার 
প্রধান কার্ধ্য ছিল; সেই কার্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়া মহারাজের সানুগ্রহ 
দুটি আকর্ষণ করেন। উহার ফপে তিনি স্থলতানপুর-খড়বিয়ার জমিদারী 
লাভ করেন। শেষ যুদ্ধে জানকীবল্লভ যুদ্বক্ষেত্রে্ড অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত সন্ধি করিবার লুব্ধ-আশ্বাসে ঢাকায় রওনা হইলে, 
যখন মোগলের! রাজধানী লুঠ করিবার জন্য হল্লা কবে, তখন অপর সেনানী- 
গণের মত জানকীবল্লভও রাজপরিবারের মানরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করেন? 
যখন সকল চেষ্টা বিফল হইল, তখন তিনি প্রতাপের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া 
'রাজরাজেশ্বর” ও লক্ষমীনারায়ণ” নামক ছুইটি চক্র লইয়া প্রস্থান করেন।” 
এখনও শিলাদ্য় কাজুলিয়া ও মুলঘরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। সে কথা 
আমরা পূর্ব বলিয়াছি (৫৭০ পৃ)। 


১ এই পুকুরটিই কয়েক বংসর পূর্বের খুলনা ডিটরা্ট বোর্ড কর্তৃক খনিত হইয়! সুরক্ষিত 
হইয়াছিল। তখন কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট উহাকে জাহাঙ্গীর ট্যাঙ্ক বলিয়া বর্ণিত করিতে 
কুঠিত হন নাই। 

২ 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা”, ১৩২৩ সাল, ২৩০ পৃ। 


৬৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জানকীবল্লভের তিন পুত্র রামভন্দর কবিকর্ণপুর, বলভদ্র কবিচন্ত্র এবং 
রামরুষ্জ কবিকম্কণ। তনম্মধো রামভদ্র জ্যোষ্টোত্তর এক আন] ধরিয়] 1৮ আনা 
অংশীদার, অপর ছুই ভ্রাতা প্রত্যেকে জমিদারীর ।৭ আনা করিয়া পাইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বলভদ্র বপপ্রয়োগে রামকুষ্ণকে বিষয়-বঞ্চিত করেন । তখন 
বায়রুঞ্জ সেনহাটি গিয়া বাস করেন, বলভদ্র ॥% আনা অংশ দখল করেন 
জোষ্ঠের বংশধরগণ কতক নিজ পরগণার উত্তর-পূর্ববাঁধশে কাঁজুলিয়াঁয় বাস করেন, 
কতক মূলঘরে ছিলেন । বলভদ্রের তিন পুন্র হবিনাথ, রামরাম মজুমদাব ও লক্ষ্মণ | 
বায়, তন্মধো লক্ষণ নিঃসম্তান। হরিনাথ বড় তেজম্বী এবং উদ্ধত প্ররুতির | 
লোক ছিলেন। তিনি সকল ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়৷ প্রবল জমিদার হুন এবং 
নবাব সরকার হইতে "রাজা" উপাধি পান (৫৭১ পৃ)। বৈষয়িক প্রতিপত্তির 
সঙ্গে সমাজের উপর আধিপতা করিতে তাহার প্রবল লালসা হয়। “বাজা 
হরিনাথ তাহার বংশের পূর্বরুত কুক্রিয়া বিধৌত করিবার জন্য খড়রিয়া গ্রামে 
এক ইট্টকনিম্মিত' মঞ্চ প্রত্তত করেন ; তাহার আশা ছিল যে, এ মঞ্চের সর্বোপরি 
স্তরে মহাসম্মীনের সহিত কুলীন সমাজে শ্রেঠত্বলাভ করিয়া বসিবেন।'১ কিন্তু 
কার্যবংশাবতংস ঘটকপ্রবর বামকান্ত হরিনাথের পূর্বপুরুষ ফুল্লশ্রীতে বিবাহ 
করায় তাহার কুল নষ্ট ভইয়াছে বলির প্রচার কবায়, রাজা হরিনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও 
অপমানিত হন । তিনি ঘটকের শিরশ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিলে, ঘটক-বংশয়েরা 
সকলে বেন্দা হইতে উঠিয়া বিক্রমপুরে চলিয়া যান। রাজা হরিনাথের 
বংশধরেরা পুরশ্চরণাদির ফলে অবশেষে সমাজে কুলীন বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছিলেন। রাজা হবিনাথ অধিক কাল জীবিত ছিলেন না, এবং তাহার 
বংশে আর কেহ রাজোপাধি পান নাই । তবুও এই বংশ পরবর্তী সতক্রিয়ার জন্য 
সমাজের সর্বত্র রাজবংশের মত সন্মানিত হইয়া আমিতেছেন । 

রাজা হবিনাথের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভাতী রামরাঁম বিষয়ের অধিকারী 
হন। তিনি দেববিগ্রহ রক্ষার জন্য নিজ গৃহে একটি স্থন্দর জোড়-বাঙ্গলা মন্দির 
নিশ্বীণ করেন। উহা! এখনও আছে। মন্দিরটি সীতারামের মন্দিরের মত 
কারুকাধ্য খচিত । ভগ্রাবস্থায়ও উহার স্থরুচি ও সৌন্দর্যের পরিচয় আছে। 
সমস্ত মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৫৮ ২৫? পশ্চিমদ্বারী মন্দিরের খোলা বারান্দা 


শাসক পপ পা 


১ ম্যামলাল সেন মুন্সী, 'অন্বষ্ঠ-তত্ব-কৌমুদী”, ২৩৮ পৃ । 


প্রাকইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ ৬৬৫ 


১৮১৫৮০৭” ছাদের উচ্চতা ১৬ মধাবন্তী জোড়া দেওয়ালের ভিত্তি ৪০৯" । 
রামরাম মন্দির মধ্যে গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার সঙ্গে জগদেকনাথ, শিবলিঙ্গ 
ও কাত্যায়নী মৃদ্তি প্রতিষ্টা করেন। জগদেকনাথ বড় সুন্দর কৃষ্মৃত্তি। 
ফরিদপুরের অন্তর্গত পিছলিয়্ায় যে অপূর্ব্ব জগদেকনাথ দেখিয়াছিলাম, এ মৃত্ভি 
তাহারই অন্তরূপ। এই সকল মূর্তির জন্য এখনও এই বংশীয়েরা ৭২১১ কাঠা 
জমি দেবোত্তর নিষ্ধর ভোগ করিতেছেন ।১ উহ] ছাড। আবও ৫০০।৬০০ বিঘ' 
জমি বেদখল আছে । মন্দিরগাত্রে যে ইষ্টকপিপি ছিশ তাহা খসিগ্না পড়িঘাছে । 
যে কয়েকখানি স্মলিত ইষ্টক এখন'9 সযত্বে রক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে 
নিম্নলিখিত শ্রোকাংশ এবং ১৫৯৩ শকাব্দ বা ১৬৭১ খু পাওয়া যায় : 


শুভমস্ত | * * শাকে শ্রীরামেণ যশস্থি * | 
* * সনিবাসায় প্রাসাদ * * তঃ॥ ১৫৯৩।?২ 


রামরামের পুক্র ছিলেন, রামকেশব শিরোমণি । তিনি দলিলে শিরোমণি 
রায়চৌধুরী বলিয়! উল্লিখিত এবং এখনও শিরোমণির পুকুর তাহার স্থৃতি 
জাগাইয়া দেয়। শিরোমণিই সীতারাম রাঁজার সমসাময়িক । রামরাম হইতে 
জমিদারগণের বংশতালিকা এই : রামরাম__রামকেশব--মনোহর- রঘুদেব__ 


১ যশোহর-কালেক্টপ্ীর ১২০৯ সালের ১২৪২৫ নং তীয়দাদে তিনখনি সনন্দের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। ১ম, সনন্দদাতা "রাজা প্রতাপাদিত্য, জশর" , বিগ্রহ শ্রাশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, 
শ্রীবাজরালেশ্বর ও শ্রীবংশীবদন। ২য়, সনন্ব-দাত! রামরাম মজুমদার , বিগ্রহ__৬জগদেক নাথ, 
৬শিবঠাকুর ও কাত্যায়ণী। ৩য়, সনন্দ-দাতা শিরোমণি রায় চৌধুরী , বিগ্রহ__শীমদনমোহ্ন, 
গোপাল, ৬লম্দ্রীজনার্দন প্রভৃতি । 'বর্তমান দখিলকার কৃষ্চন্দ্র রায়ের ভ্রাতা নন্দছুলাল, 
রামনরসিংহ রায় ও তন্ত ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ, মোট জমি ৭২১/৯। এই তায়দাদ এক্ষণে 
খুলনায় আছে। ১৮১৯ অব্দের ছুয়েম কানুন মত গোবিন্দ প্রসাদ, রাধামোহন প্রভৃতির নামে 
সরকার হইতে যে মোকদ্ম। হয়, তাহার ১২৪৪ সাল ১৫ই মাঘের রায়ের একাংশে আছে : 
'উহার দিগের মৌরাস জানকীবল্লভ মজুমদার নাজেমানের আমলের পূর্ব্ব হইতে দেবসেবা ইত্যাদির 
জন্য প্রতাঁপ।দিত্যের আমলে জমি হাসীল করিয়৷ প্রায় ২** কি ২৫০ বংসর কেহ খাজন] ন৷ দিয়া 
নাখেরাজ রূপে উহার দ্িগের মৌরাস একের পর আর দখিলকার ছিল'__ এইরূপ বর্ণনা আছে। 
ইহর জন্ত ৭২১৪ বিঘা জমি দেবোত্তর নিষ্ষর বহাল রাখা হয় । 

২ সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ লোকটি এইরূপ ছিল : 

“নেত্রগ্রহেবিন্দুশ।কে শ্রীরামেণ যশম্বিন] । 
প্রীনিবাস-নিবাসায় প্রাসাদোহয়ং বিনিশ্মিতঃ ।' 


৬৬৬ যশোহর খুলনার ইতিহাস 


কুষ্চন্দ্র। এই কুষ্চচন্দের সময়ে ১৭৭৪ অব্ধে খড়রিয়ার জমিদারী হাটখোলার 
দত্তচৌধুরীগণের হস্তে যায় । 

শুধু এক জানকীবল্লভ নহেন, মূলঘরে তিন জানকীবল্লভের অপূর্ব মিলন 
হইয়াছিল। জমিদার জানকীবল্লভ গ্রামের উত্তর ভাগে জঙ্গল মধ্যে সর্বববিদ্যাবংশ- 
তিলক জানকীবল্লভ ভট্টাচাধ্যের দর্শন পাইয়া তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কন্তুরন। 
এ জঙ্গল এক্ষণে “গুরুর বাগান? বলির খ্যাত। জানকীবল্লভ এ 
মগ্ডণীর নিকট “বিশ্বাস মহাঁশর” বলিয়া পরিচিত, তখন প্রতাপাদিত্যের সরকার 
হইতে তহশীলদার হইয়া! জানকীবল্লভ ঘোষ খড়রিয়ায় আসেন । উভয়ের মধ্যে 
সৌহ্দ্য ঘটিপ। তহঙীলদার ঘোষ মহাশয় বন্ধুব্রকে বিশ্বান ও মজুমদার উপাধি 
পার হইয়া বারচৌধুরী হইতে দেখিলেন। কিন্ধ জমিদার জানকীবল্লভ বন্ধুত্বের 
অবমানন! করেন নাই। তিনি মূলঘরে আসিয়াই ঘোব মহাশয়কে স্বীয় দেওয়ান 
করিয়] কার্যযারন্ত করিলেন। এই জানকীবল্লভ ঘোষ মুলঘরের প্রসিদ্ধ বংশজ 
ঘোষকায়স্থগণের আদিপুকষ এবং অন্যান্য কুলীন কারস্থগণের আশ্রয়দাতা । 
জমিদারদিগের নিকট হইতে তিনি কন্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি 
তালুক পাইয়াছিলেন, উহা তাহার কশধরের। এখনও ভোগ করিতেছেন । 
জানকীবল্লভ ঘোষের পর ক্রমে তাহার পুল্র বত্বেশ্বর, পৌন্র রামপ্রসাদ এবং পরে 
কপারাম, সহস্রাম প্রভৃতি পুকুষান্ঠক্রমে জমিদারীর শেষ পধ্যন্ত অকৃত্রিম প্রণয়ে 
বৈগ্ধচৌধুরীগণের দেওয়ান স্বরূপ প্রভৃতক্তি ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্টা দেখান । 
এমন কি, উহাদের জমিদারী গেলে নৃতন জমিদারের অধীন উচ্চপদের প্রত্যাশ৷ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এখনও ছুববস্থ চৌধুরী-বশীয়দিগের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন ত্যাগ করেন নাই । 

রায়চৌধুরী-বংশে আধুনিক ঘুগে অনেক কৃতবিগ্ধ কৃতীপুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে । তীহারা কেহ গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ কর্মচারী, কেহ স্বাধীন 
ব্যবসায়ে কীপ্তিমান। স্থানাভাবে এখানে ছুইচারিজনের মাত্র নামোল্লেখ করিয়া 
ক্ষান্ত হইতেছি। খড়রিয়! উচ্চ ইংরাজী বি্ালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্ত্র রায় 
ও বোলপুর শান্তি-নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মনীষী নেপালচন্দ্র রায় বিশেষ 
বিখ্যাত ব্ক্তি। কবিরাজ প্রাণনাথ ও কালীপ্রসন্ন রায় স্বীয় স্বীর় জীবদ্দশায় 
দেশের লোকের প্রাণদাতা ছিলেন । পয়োগ্রাম নিবাসী কবিরাজ পঞ্চানন রায় 
কবিচিস্তামণি এবং তত্পুত্র যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম্‌, এ, এম, বি, সমগ্র 


প্রাক-ইংরাজ আমলে রাজন্ত-বংশ ৬৬৭ 


বঙ্গদেশে খ্যাতিসম্পন্ন । যামিশীভূষণ কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আঘুর্ধেদ কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা । অতি সংক্ষেপে এখানে এই বিস্তৃত বংশের কয়েকটি ধাবা মাত্র 
প্রদর্শন করিতেছি : 


মূলঘরের রায়চৌধুরী-বংশ 


১ জানকীবললভ মজুমদার 
| 


০7৩7 পলা 


২ বামভদ্র কবিকর্পপৰব ৯* (১) বলভদ্র কবিচন্দ্ রামকৃষ্ণ কবিকঙ্কণ 
| [ সাং সেনহাটা ] 
| | 
৩ কাশীশ্বর দুর্গাদাস 
| ূ 
৪ রামদেব |... | 
[ সাং কাজুলিয়া ] গঙ্গারাম বঘুনন্দন 
ৃ ূ 
৫ বঘুনাথ | 1 নন্দরাম 
| রামশরণ রামমোহন 
৬ রামচন্দ্র ] | জগমোহন 
| কন্যা জগন্নাথ | 
৭ হবিগ্রসাদ [-্রাঁজ। রাজবল্লভ] ূ শিবচন্দ 
| রামচন্দ্র | 
8৬ | | হরানন্দ 
৮ তিলক *তৈরব স্বরূপচন্ | 
ূ | প্রাণনাথ 
৯ গৌর কাশীদাস | 
| | কাশীনাথ 
তারকচন্দ্র রায় উমেশচন্দ্ (০124৩ 
[ সাং কাজুলিয়! ] |. | | 
17771 গোপাল নেপাল 
কান্তি হেম চাক বি, এ বি, এ 
এম, এ বি, এ প্রভাতি 


৬৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


* (১) বলভদ্র কবিচন্দ্র 


* রাজ] হবিনাথ * রামরাম লক্ষ্মণ 
| ] 


রখঘুদেব কবীন্দ্ | ৰ 
| কষ্চনাথ * রামকেশব শিরোমণি 
নরোত্তম রায় | ] 
| রামজীবন *%* মনোহর 
লক্ষ্মীনারায়ণ | ূ 
[ সাং খান্দারপাড়া |] লক্ষ্মীনারায়ণ * বঘুদেব 
| ূ | 
শভুনাথ বিগ্বনাথ | | 
] | কৃষ্ণচন্দ্র  নন্দছুলাল 
হরিশ্ন্জ্ রামনিধি | 
[ পয়োগ্রাম ] |  রামনরসিংহ 
| মদনমোহন | 
পঞ্চানন রায় | |... ] 


[ কবি চিন্তামণি ] ঈশ্বরচন্দ্র নন্দকুমার রাধামোহন 
| | | | 
যামিশীভূষণ যোগেশ হরচন্দ্র ৯ 


এম্‌, এ, এমবি. | |. বাণীনাথ দ্বারকানাথ 
প্রফুল্ল রাধানাথ | | 
বিএল | হরিপ্রসন্ন শশিভৃষণ 
অন্রকৃল বি, এল্‌ ূ | 
ললিত এল্‌,এম্‌এস্‌ দেবীপ্রসন্ন  বিন্দৃভূষণ 
অনন্ত [ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটে] 


বোধখানার চৌধুরীবং শ॥ ইহার! মৌদ্গলা-গোত্রীয় দেব উপাধি- 
ধারী দক্ষিণরাঁটীয় মৌলিক কায়স্থ। কপোতাক্ষী-তীরে বোধখান। একটি অতি 
প্রাচীন পলী। এক সময়ে এই দেব-বংশীয়ের1 জমিদারীর অধিকারী হইয়া 
বাজোচিত সামাজিক প্রতিপত্তিতে এই বোধখানায় বাস করিতেন। এখনও 
সেখানে ইহাদের এক শাখা বর্তমান। অনেকেই এই বোধখানা হইতে 


প্রাক₹-ইংরাজ আমলে রাঁজন্য-বংশ ৬৬৯ 


নানাস্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। এজন্য এই বংশ বোধখানার চৌধুরী বলিয়া 
খ্যাত। 

এই দেব-বংশের কিছু বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছিলাম (১ম খণ্ড, ৩য় সং, 
৩০৭ পূ)। তথ্প্রসঙ্গে বলিরাছি যে দেব-বংশীয়েরা সপ গোত্রীয়__শাগ্ডিলা 
মৌদ্গলা, বাৎ্স্ত, পরাশর, ভরদ্বাজ, স্বতকৌশিক ও আলমান।১ তন্মধ্ো 
শাণ্ডিল্য দেবগণ কিরূপে পূর্বববঙ্গে চন্দ্রদদীপে রাজাস্থাপন করিয়া বহু পুরুষ রাজত্ব 
করিয়াছেন, তাহা সেই স্থানে বলিয়াছি। এখানে পববর্তা গোত্র__অর্থাৎ 
মৌদ্গল্য-বংশের বিবরণ দ্িব। এই একমাত্র মৌদ্গল্য-শাখাই এমন ভাবে 
সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, ইহাবই সংযোগ-স্রত্রগুলি স্থির রাখা কঠিন । 
তবুও একান্ত ভাবে চেষ্টা করিলাম । ভ্রম ও ক্রটি অনিবার্য, তজন্য আমি 
একক দায়ী নহি। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, এই বংশের আদি পুরুষ বিজয় 
হরিদেব হরিদ্বাব হইতে এদেশে আসেন, বহু আলোচনার পর এখন সে বিষয়ে 
সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । এখন দেখিতেছি, তিনি কোলাঞ্চ দেশ বা 
দ্াক্ষিণাত্য হইতে আসেন । কুলগ্রন্থে এই কোলাঞ্চকে কান্তকুক্জ ধরিয়া লওয়ায় 
গোলযোগ ঘটিয়াছে। ঘটকের লিখিয়াছেন : 


ককুলঞ্ে বসতি, বাঁজাব সন্ভতি, হরিদেব ঠাকুর নাম । 
কুলঞ্চ ত্যাজিরা, নিবানী হইয়া, দক্ষিণ রাঁটে করিলেন ধাম | 
এই বংশীয়েরা দক্ষিণ রাটে আসিলেও, হবিদেব প্রথমে সে অঞ্চলে আসেন 
নাই। “বারেন্দ্র াকুর” হইতে জানিতে পারি, ইহারা “কাণসোনার দেব 
১ 'দেববংশ মহ।বংশ, কাণসোনার অবতংস, খ্যাতিভাতি সর্বলোকে কয়। 
কতই রাজা মন্ত্রী পাত্র, কত বা কুল সুপবিত্র, সপ্তগোত্র গৌড়ে প্রচারয় ॥ 
মৌদগল্, শাগ্ডিল্য-রাজ, পরাশর ভরদ্বাজ, বাঁংস্ত, ঘৃতকৌশিক, আলমান। 
রাটীমধ্যে সবে গণা, আলমান বারেন্ছে ধগ্য, র/জসভায় বহুত সম্মান ।' 
_-কাশীদাস কৃত 'বারেন্ত্র টাকুর ।' 
২ এই কুলঞ্চ বা! কোলাঞ্চ বলিতে কেহ কলিঙ্গ, কেহ দাক্ষিণাত্য বা কোলাচাল মনে 
করেন। প্রসিদ্ধ টাকাকাব মন্লিনাথ কৌলাচলের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ চালুক্যরাজগণের 
প্রভাবকালে দাক্ষিণাত্য হইতে ধাহী'র! কাম্ঠকুজাদি প্রদেশ ঘুরিয়া বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
আসেন, তাহারা কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়। পরিচয় দ্রিতেন।-_'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, 
রাজন্য-কাণ্ড, ১৩০-৩১ পৃ। 


৬৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বলিয়া খ্যাত।৯ কাণসোনা বলিতে প্রাচীন কর্ণন্থবর্ণ বা আধুনিক মুশিদাবাদ 
জেলার রাঙ্গামাটি প্রদেশ বুঝায় । ব্দকল্পদ্রমে” আছে : 


“আসীত শ্রহরিদেবাখ্াঃ শ্রীহরেরংশরূপকঃ | 
কায়স্থানাং কুলে দেববংশশ্তোদ্ধবহেতৃকঃ ॥ 
মুশিদীবাদনগরাসন্ে স্বজনপালক: । 
কর্ণন্ব্ণনামধেয়সমাজে বাসকারক: ॥৮২ 


এই হবিদেব হইতে অষ্টম পুরুষে পীতাশ্বর দেব এই বংশের একজন বিশিষ্ট 
শক্তিশালী পুরুষ । তিনি নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া! খা উপাধি পান এবং 
ধনবলে সমৃদ্ধ হইয়! এক কুলষজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । উহাতে তাহার স্বজাতির 
বহু কুলীন ও সামাজিকের সমাগম হয় এবং তিনি সকলের নিকট সেবা মাহাজ্য্ে 
বিশেষভাবে ধন্যবাদার্ হইয়া “ধন্য পীতান্বব" নামে গোঠীপতিত্ব লাভ করেন। 
এখনও গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সভায় আগত সামাজিকদিগের 
অভ্যর্থনার জন্য বর্ধাকালে নিজগৃহের নিকটবর্তী একটি জলাভূমির উপব ধান্য দিয় 
রাস্তা বীধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া 'ধান্য-পীতান্বর, আখ্যা পান। কিন্তু মনে 
হয়, ধনধান্য তুল্যার্থবোধক হইলেও ধান্যের কথাটা গল্পমাত্র, ধন্য শবের 
অপভ্রংশেই ধান্য দাড়াইয়াছে । 

এই ধন্য পীতাম্বরের অধস্তন এক শাখা নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরে 
মুড়াগাছায় বাস করেন ; তদ্বংশীয় দেবিদাস তখন মুড়াগাছার কান্ুনগে। ছিলেন । 
সেই মুড়াগাছার ধারা হইতে শোভাবাজারের রাজবংশের আবিভাব হইয়াছিল । 
মে কথা পরে বলিতেছি । ঘটকদ্িগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,__“বাঁলী দ্বিগঙ্গা 
আর মুড়াগাছা, আর যত সব কাদা খোচা ।” অর্থাৎ বালীর দত্ত, দ্িগঙ্গার 
সেন ও মুড়াগাছার দ্রেব-বংশ মৌলিক কায়স্থের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ঘর। ধন্য 
পীতাপ্ধরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শিবদাস দেব সরকারের নাম পাই । তাহার 
নিবাস ছিল চৌখণ্তী। এজন্য তিনি সাধারণতঃ শিবদাস চৌখণ্তী নামে খ্যাত। 


১ মুপ্রিদাবাদের ইতিহাস, ৮৯-৯১ পৃঃ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” রাজন্যকাণ্ড, ২২৫ পৃ। 
২ প্রথম সংস্করণ, ১ম কাঁও, ৪৭ পু, [বরদাপ্রসাদ বন্থ এবং হরিচরণ বন্ু সম্পাদিত ২য় সং, 
১৯৬১, ১ম কাণ্ড, 1* পু _শিমি] 


প্রাকইংরবাজ আমলে রাজন্য-বংশ ৬৭১ 


এখন প্রশ্ন এই, এই চৌথণ্তী কোথায়? বাটীর ব্রাঙ্মণগণের গাঞ্চিমালার মধ্যে 
চৌত্খনণ্ডী দেখিতে পাই। কান্কুজাগত বাংস্ত-গোত্রীয় ছান্দড়ের একটি পুন্র 
নীলাম্বর বা ভা চৌত্খণ্ডী গ্রামে বাস করিতেন ।১ এই চৌৎখণ্ত্ী বা৷ চতুর্থ-খন্ডী 
শব্দের অপভ্রংশে চৌখত্তী হইয়াছে ।২ বাত্স্য-গোত্রীয় পরিতোষ রাজা জয়- 
পালের নিকট যে শাসন প্রাণ্চ হন, উহার এক অংশকেও চতুর্থ খণ্ড বা চৌৎখণ্ড 
ব্লিত।৩ ছান্দড়ের বংশধরগণেব অন্য শাসনগুলির মত চৌখণ্ডী গ্রাম বর্তমান 
মুশিদাবাদের কোন অংশে গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহ] একটি 
প্রসিদ্ধ কুলস্থান | এই স্থানে দেব-দ্বিজভক্ত শিবদাঁস দেব বাস করিতেন । স্থৃপ্রসিদ্ধ 
পুরন্দর খা যখন গৌড়াধিপ হুসেন শাহের রাজন্ব সচিব ছিলেন, তখন শিবদাস 
তাহার অধীনে চাকরী করিয়া “সরকার? উপাধি পাঁন এবং বিশ্বস্ততা গুণে তাহার 
অত্যন্ত অন্ুগ্রহভাজন হন। বিশেষতঃ পুরন্দর যখন স্বীয় আবাসস্থান (হুগলীর 
অন্তর্গত) সেরাখালা গ্রামে দক্ষিণ বাট়ীয় সকল কুলীনকে একত্র (একযায়ী ) 
করিয়া নূতন কুলবিধি প্রণয়ন এবং মৌলিকগণের সহিত কুলীনের আদান- 
প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তথন তাহার অন্রগত শিবদাস সামাজিকদিগের 
অভ্যর্থনা স্ুবাবস্থা করিয়া সকলেন নিকট সমাদূত এবং বংশগোৌরবে উচ্চ- 
সম্মানিত হন। ইহাঁরই অবাবহিত পরে শিবদীস চৌখপ্ডী ( খুলনার অন্তর্গত ) 
মলই পরগণার জমিদারী পান ১ সম্ভবতঃ উহাও পুরন্দরের অন্তগ্রহের ফল। 
তখন তিনি কপোতাক্ষীকুলে হাজিরালি গ্রামে * আসিয়া বসতি করেন । 
এই শিবদাস হইতেই “চিত্রপুর ও কর্ণপুরের দেব নামক দেব-বংশের দুইটি 
প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে । ঘটকেরা বলেন, শিবদাস কর্ণপুর বংশ এবং 
ভাহার পুক্র মুবারি বা মুরলীধর হইতে চিত্রপুর শাখা বাহির হইয়াছে ।ঘ 


১ লালমোহন, "নন্বন্ধনির্ণয়", ৩৩৮-৯ পৃ। 
২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১২৮, ১৪৫ পৃ। 
৩ প্র, ব্রাঙ্মণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ২১-৩ পৃ। 
৪ কপোতাক্ষকূলবত্তী রেলস্টেশন বিকারগাছা। হইতে হাঁজিরালি বহুদূরে নহে। পুবন্দর খা 
শিবদাঁসের গৃহে আগমন করিয়।ছিলেন বলিয়া গল্প আছে। 
৫ “কায়ন্থকুলদর্পণ” ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃ। দেবগণের ১৩টি সমাজ-__কর্ণচ্বর্ণ, গৌরহট্ট, চাপা, 
চিত্রপুর, বৈরাটি, নীলপুর, ভূষালি, আন্দুল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম, চৌরগী, ইন্দ্রাণী ও গৌরীপুরা-- 
'কায়স্বকারিকা” উপ, ১৬ পৃ। 


৬৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আমার মনে হয়, উভয় শাখাই শিবদাসের ছুই পুত্র হইতে উদ্ভূত, কারণ উভয় 
শাখাই শিবদাসের পবিচয় দেয়। এই সকল শাখা দক্ষিণ বঙ্গে দেশময় ছড়াইযা 
পড়িয়াছে। বায়, সরকার, হালদার প্রভৃতি নান! উপাধিধুক্ত শিবদাস সন্তানগণ 
যে কতস্কানে কতভাবে বাস করিতেছেন, তাহা বলিবার নহে । রাজা হইতে 
ভিখারী পধ্যন্ত বহুস্থানে শিবদাসের পরিচয় দিয়া ধন্য হন। দেব-বংশীয়গণ সানা 
গোত্রীয় বলিয়া ইহার অন্তভূকক্ত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল। অনেক অমুলজ 
কায়স্থ গুপ্ঠভাবে দেব-বংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কিন্ত ভীহারা মাথা 
তুলিতে সাহসী না হইয়া “দেব” স্থলে “দে” মাত্র উপাধিধারী হইয়া কায়স্থ 
সমাজের নিম্নতম স্তরে নিজেদের মধ্যে পৃথক সমাজ করিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। হয়ত কেহ ব্যবসায় বা চাকরীর পয়সার জোরে দবিদ্র মুখ্যকুলীনের 
ঘাড় ভাঙ্গিরা সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি খেতাবের অন্তরালে “দে"-চিহ্ন লুকাইয়া 
আবার গ্রীবা উন্নত কবিবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন। অপরদিকে আবার 
যাহারা প্রক্কত পক্ষে দ্েব-বংশ হইতে উদ্ভূত, ভীহাবা! ভাগ্য-বিপরধায়ে দারিজ্র- 
দশার পড়িয়া বহু পুরুষ ধরিয়া পরিচয়-্থত্র হারাইয়া বসিলেন এবং বহুকাল পরে 
আরনষ্টের পুনরাবর্তনে সৎকর্খশীল হইতে পারিয়া সমাজান্গ্রহে বংশগৌরৰ 
ফিরাইয়া পাইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি : ১৩শ পর্ধ্যায় ভূক্ত শিবদাস 
সরকারেব বংশধর অধস্তন ২২ পধ্যায় ভুক্ত বলরাম দেব সরকার দমদমার 
নিকটবন্তী স্থানে পাঠশালার নগণ্য গুরুমহাশয় ছিলেন। তৎপুন্র রামছুলাল 
দেব বা স্বনামধন্য দুলাল সরকার ভাগ্যক্ষীতি বশতঃ ধনকুবের হন এবং লক্ষ লক্ষ 
টাক দ্রানধর্মে ব্যধ়িত করিয়! কোটি টাকার উপর ধনসম্পদ রাখিয়। দেহত্যাগ 
করেন। তৎপুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথ (সাতুবাবু ও লাট্রবাবু ) অর্থবৃষটি 
করিয়া কলিকাতায় “বাবু” বলিয়া খ্যাত হন। উহাঁরা নিজ বাটীতে ২৪ 
পর্যায়ের কুলীনবর্গের একযায়ী করেন। প্রমথনাথের ছুই পোস্বপুত্র ২৫ 
পর্ধ্যায় উক্ত কুলীনের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। ইহার! 
কায়স্থ-কুল-ভূষণ। 

শিবদাসের মনোহর ও দামোদর নামে অন্য ছুই ভ্রাতা ছিলেন; তাহার! 
মুসলমান সরকারে চাকরী করিয়! যথাক্রমে “মল্লিক” ও “নিয়োগী' উপাধিযুক্ত হন। 
যশোহরের অন্তর্গত আল্তাপোল এবং খুল্নার মধ্যস্থ মিক্সিমিল ও শোল্গাতি 
প্রভৃতি স্থানের মলিক কায়স্থগণ মনোহর মল্লিকের ধারা । দামোদর নিয়োগীর 
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প্রাকইংরাজ আমলে রাজন্ত-বংশ ৬৭৩ 


অধস্তন কেশব ও রঘুদেব হইতে খুল্নার অন্তর্গত উত্তব-পাড়ার নিয়োগী বংশের 
উৎপত্তি হইয়াছে ।১ হরিদেব হইতে শিবদাস পর্বস্ত মোট ১৩ পুরুষ । উহাদের 
ক্রমিক তালিকা এই : ১ হরিদেব__২ কৃষ্ণানন্দ_-৩ গোবিন্দদেব-__৪ ছূর্গাবর__ 
৫ বিশ্বস্তর__-৬ ভবানন্দ-_-৭ শ্রীধর--৮ পীতাশ্বব খা! বা ধন্য পীতান্বর__৯ 
পৃথীধর__১০ পূর্ণানন্দ-_-১১ পুরুষোত্তম--১২ কুরুনন্দন_-১৩ শিবদাস চৌখণ্ডী।২ 





১ রঘুদেব নিয়োগী হাঁজিরালি বা বোধখানা৷ হইতে খুল্নাব অন্তর্গত ফকিরহাটের নিকটবন্তাঁ 
উত্তব-পাঁড়ীয় আসিয়া বাস করেন। রঘুদেব সম্ভবত; দামোদর নিয়োগী হইতে অধস্তন ৫ম পুকষ। 
তাহাব বংশধরগণ এখনও ধন্ট পীতাম্বরের সন্তান পরিচয়ে সম্মানিত কায়ন্থ বংশ। তাহাদের বংশ- 
লতিক। এউ : 

উত্তর-পাড়ার নিয়ে।গী-বংশ 


রঘুদেব নিযোগী 
| .00001 
রামপ্রসাদ কৃষণকিস্কর 
চিন রি রিনি নরতাতার | 
| ] গঙ্গানারায়ণ 
বামচন্ত্ বিশ্বনাথ | 
45:21:22 রি রিরোরারারেররা, ঈশানচন্দব 
| ণ | | | 
বৈকুণ্ঠ রামরতন নন্দকুমার কমলাকান্ত পরেশনাথ 
| | | | 1 
গুরুদাস ছুগাদাস দীনদয়।ল অমুতলাল হরিনাথ 
| ] ] [ মোক্তার ] [ 
যতীন্ত্র | | গোপাল কেদারনাথ 
কেশব মহেন্দ্র | | প্রভৃতি 
ৃ | ফণিভৃষণ শশিভুষণ 
তারাপদ নরেন্ [ বিধুভুষণ 
বসন্ত প্রভৃতি 
হুরেন্র 


২ হরিদেব হইতে ৮ম পুরুষে পীতান্বর এবং ১৩শ পুকষে শিবদাস, ইহা সর্বত্র প্রচারিত 
এবং ঘটক-গ্রস্থে উল্লেখিত ৷ বিশ্বেশ্বরের 'কায়ন্থ-কুলদর্পণে' দেখিতে পাই, 'চৌখণ্ডী নিবানী ৬শিবদাস 
দেব সরকার ১৩শ পধ্যায়ে মুবিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন' (২য় খণ্ড, ৩৯ পু)। রাজা স্তর রাধাকান্ত 
দেব মহোদয় ম্বপ্রকাশিত 'শব্দকল্পদ্রমের' প্রারন্তে নিজের যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদের 
প্রদত্ত তালিকার ২, ৩, ১* ও ১১ একেবারে বাদ দিয়াছেন, ৫ এবং ৬ স্থলে বিশ্বেশ্বর ও বিদ্লেখ্বর 
এবং ৭ স্থানে ১০ এর নাম দিয়াছেন। কাজেই শিবদাসের পধ্যায় সংখ্যা! ১৩ স্থলে » দীড়াইয়াছে। 


৪৩ 


৬৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শিবদাসের করেক স্ত্রীর গর্ভে অনেকগুলি পুল্র ছিল; তীহারা সকলে যশোহরে 
আসেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মুরারি প্রভৃতি পুক্রগণ কর্ণপুর ও চিত্রপুর 
প্রভৃতি ধারার প্রতিষ্ঠাতা হইয়া মুশিদাবাদের মধ্যে বাস করেন। মুবারির পুক্র 
চিত্রপুর হইতে হাঁলিসহর আসেন। সেখানে তাহার বংশ আছে। শি 
যশোহর-খুল্নাবাসী দুই পুত্রের উল্লেখ আছে- শ্রীরাম খা! ও নীলাম্বর 
শিবদাস সম্ভবতঃ মলই পরগণার পর বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশে শীহউ 
পরগণারও মাপিক হন এবং নিজের জীবদ্দশায় উক্ত ছুই পরগণা ছুই পুক্র 
দিয়া যান। নীলাদ্বর মলই পরগণ। পাইয়া! প্রথমতঃ হাঁজিরালি এবং পবে তাহার 







এইজন্য তিনি যে ০) নিত্যানন্দ হইতে স্বীয় বংশধার! স্থির করিয়াছেন, তাহাকে শিবদাসের ভ্রাতা 
বলিতে হইয়াছে । আমর মনে হয়, ৮) পীতান্বরের কতিপয় পুত্র ছিলেন, তন্মধো একমাত্র পৃর্থীধরের 
নম আমর] দিয়।ছি , নিত্যানন্দ (সাং সোদপুর ), চতুভূ্জ রায় (সাং তালা) ও শ্রীনাথ (সাং 
ধুলিয়াপুর ) অপৰ তিন পুত্র হইতে পারেন। নিত্যানন্দকে নবম পর্যায় ধরিলে, স্তর রাধাকাস্ত 
দেবের ২৩ পধ্যায় হয়, ইহাই সম্ভবপর । কারণ তিনি যখন একযায়ী করেন, তখন গঙ্গা নন্দপুরের 
(২১) রাধামোহন ও তংপুক্র দুর্গীদাস, হ।জিরালির (২২) কালীন।থ রাঁয় চৌধুরী সে সভায় উপস্থিত 
ছিলেন এবং রাধামোহন বয়ন ও পধ্যয়ের জোগ্ত্বগুণে জ্তিবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান পান। 
নিত্যানন্দকে (১৩) শিবদাসের ভ্রাতা ধরিলে, শুর রধাকান্তের পধ্যায় ২৭ দীড়ায় এবং তাহার বংশ 
এক্ষণে ২৯।৩০ পধ্যায়ে অবতরণ করে। বিশেষতঃ ২৭ পধ্যায়ের রাধাকাস্ত কখনও ২১ পধ্যায়ের 
রাধামোহনের সাজ সমসাময়িক হইতে পারেন না। হৃতবাং আমর! রাধাকান্তের আত্মপরিচয় 
আমুল সত্য বলিয়া ধরিতে পারিলাম না। আমাদের অনুমানে শোভাবাজারের ধারা এইরূপ 
দাড়ায় : 

৮ ধন্য গীতান্বর__পুথীধর, ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি_-৯ নিত্য নন্দ_শ্রীমন্ত-_চণ্তীবর--পরমানন্দ 
_ বিজয়াবল্লভ রায়- কৃষ্ণানন্দ-_-রথুনন্দন-_বিদ্াধর রায় € নিতড়াগ্রাম )--১৭ দেবিদাস মজুমদার 
€ মুড়াগাছার কান্ুনগে। )_রুত্সিণীকান্ত ব্যবহর্তী__রামেশ্বর ব্যবহ্তী_দেওয়ান রামচরণ দেব__৯১ 
মহারাজ নবকৃষ্চ দেব_-২২ রাজ। গোগীমোহন দেত্ুক)--২৩ রাজা স্তর রাধাকান্ত দেব বাহীছুর_ 
র।জা রাজেন্দ্রনারায়ণ। ( গোগীমোহনকে দত্তক গ্রহণের পর নবকৃষ্ণের এক পুত্র হয়), ২২ রাজা 
রাজকুষ্জ__২৩ রাজ! শিবকৃঞ্ণ, মহারাজ কমলকু্ণ, মহারাজ স্তর নরেন্দ্রকৃ্ণ , ২৩ মহারাজ কমলকৃষ 
-_-২৪ রাজ! বিনয়কৃষ্চ । রাজা স্তর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর অশেষবিধ দেশহিতকর এবং ম্বজাতি- 
গোৌঁরব বর্ধক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন! তিনি দুইবার যথাক্রমে ২৪ ও 
২৫ পর্যায়ের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনবর্গের একঘায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতিত্বের অতুল সন্মান লাভ করেন। 
'শবাকল্পদ্রম' অভিধান তাহার অন্যতম কীত্তিত্তস্ত । দেব বংশের এই রাজশাখা ধন্ত পীতাম্বরের 
সন্তান বলিয়। পরিচয় দেন এবং সমগ্র বঙ্গে স্বজাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন । 


প্রাক-ইংবাজ আমলে রাজন্ত-বংশ ৬৭৫ 


বংশধর হরিঢালী গ্রামে গিয়া বাস করেন । শ্রীরাম খার ভাগে শাহউজিয়াল 
প্রভৃতি সম্পত্তি পড়িয়াছিল এবং তিনি বারবাজারে গিরা গড়কাট। প্রকাণ্ড 
বাড়ী নিশ্মাণ করিয়া সেখানে বাস করেন । 

মুসলমান ধশ্ম প্রচারক গাজীর অত্যাচার প্রসঙ্গে আমরা প্রথম খণ্ডে 
(৩য় সং, ৪২৩-৪ পৃ) ষে শ্রীরামবাজার গল্প লিখিয়াছিলাম, তিনি ও শ্রীরাম খাঁ 
অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। মুসলমানী কেচ্ছাপূর্ণ কেতাবের অতিরঞ্জিত 
বর্ণনার সাহায্যে আমরা গল্প করিয়াছি, কিভাবে গাজী গিয়া বারবাজারে শ্রীরাম- 
রাজার বাড়ীর দক্ষিণে জাতির হইয়! তাহার উপর অম্রাশ্তষিক অত্যাচার করেন, 
এমন কি শ্রীরামরাঁজাকে মুসলমান ধর্খ গ্রহণ করিতে বাধা করা হয় । এই কথার 
সতাতা আর একবার এই প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখিব। অন্যদিকে প্রবাদ মুখে 
শুনিতে পাই এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও লিখিয়৷ গিরাছেন,১ রাজ মানসিংহ যখন 
প্রতাঁপাদিত্যকে দমন করিতে আসেন, তখন দেব-বংশীয় শ্রীরাম খা তাহাকে 
সৈম্যাদি দিয় সাহায্য করেন; উহার ফলে মানসিংহ তাহাকে হলদহ ও মূলঘর 
প্রভৃতি পরগণার জমিদারী ও রাজ! উপাধি দেন। এই উভয় গল্পের সমন্বপ্ন 
কবা যাঁয় না এবং গাজী ও মানসিংহের আক্রমণের মধ্যে যে ৫০৬০ বৎসর সময় 
ছিল, তাহারও মীমাংস। হয় না। প্রথমতঃ, গাজীর অত্যাচার কাহিনীতে কিছু 
শ্রতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারে উড়াইয়। দেওয়া চলে না। 
বারবাজারে শ্রীরামরাজার বাঁড়ীর যে ভগ্মীবশেষ আছে তাহাও একটা অত্যাচারের 
চিত্র প্রকটিত করে । উহার পার্থে ব নিকটে কোনস্থানে শ্রীরামরাজার কোন 
বংশধর বা স্বজাতিও নাই । বারবাজারে থাকিয়া শ্রীরামরাজা যদি মানসিংহকে 
সাহায্য করিবার মত অবস্থাপন্ন হইতেন, তাহা হইলে উক্ত স্কানের আজ এমন 
দুরবস্থা দেখিতাম না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরামরাজ! মানসিংহের আক্রমণ কালে 
জীবিত থাকা সম্ভবপর নহে । গাজীর অত্যাচারে শ্রীরামরাজার মত লাউজানির 
্রাহ্মণ-নূপতি মুকুটরায়ও সবংশে উৎসম্ন হন। তাহার একটি মাত্র শিশু পুত্র 
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বোধথানার চৌধুরী-বংশ 
১ হরিদেব- কৃষ্কাণন্দ__গোবিন্দদেব- ছুর্গাবর- বিশ্বস্তর--ভবানন্দ__শ্রীধর 
তৎপুত্র-৮ গীতান্বর খা 
৮ গীতীশ্বর খী৷ [ ধন্য পীতান্বব ] 


[ 
| ] 
৯ পৃ্থীধর 8 নি 
| | সোদপুর ] । 
১০ পূর্ণানন্দ | | 
মন্ত 
১১ পুরুষোত্িম 
চণ্ডীবর 
১২ কুরুনন্দন | 
নিপা ররারারাররারারারা পরমানন্দ 
১৩ দিস দেব ক নি বিজয়ীবল্লভ 
সরকার [চৌখত্রী] মল্লিক নিয়োগী | 
ই জি মিটি 
১৪ রাম খা ১৪ নীলাম্বর খ৷ রঘুনন্দন 
[ বারবাজার ] [ হাজিরালি, | 
| হরিঢালী বিদ্যাধর 
১৫ অজিতনারায়ণ ও রাড়ুলি ] | 
১৭ দেবিদাস মজুমদার 
১৬ রাজা কমলনারায়ণ রায় | 
॥ বি ] টিটি ব্যবহর্তা 
| 1] 70001 রামেশ্বর ব্যবহ্র্তী 
১৭ কন্দপ- ১৭ গন্ধব্ব- ১৭ রাজা কংসনারায়ণ | 
নারায়ণ নারায়ণ [ গঙ্গানন্দপুর ] দেওয়ান 
[বোধখানা] [ বোধখানা ] | রামচরণ দেব 
১৮ ভি ১৮ টা ক 
[ গঙ্গানন্দপুর ] [ নওয়াপাড়া ] নবকৃ্ণ 


রাজ! সিনা 
২৩ বাজা স্যর রাধাকান্ত দেব 


প্রাক্ইংরাঁজ আমলে রাজন্-বংশ ৬৭৭ 


কামদেব বা ঠাকুরবব মুললমান হইয়ী চারঘাটে ছিলেন । তিনি বৃদ্ধ বয়সে কি 
ভাবে প্রতাপের রাজত্বকালে (১৬০০ খুঃ) হরি শুভির বিরুদ্ধাচারী হন, তাহা 
আমবা। পূর্বে দেখিয়াছি (বর্তমান খণ্ডের ৩১৮-২০ পৃ), সুতরাং উহার 
অন্ততঃ ৫০৬০ বৎসর পূর্ধে গাজীর অত্যাচার হয়, অর্থাৎ পাঠান আমলের 
শেষ দশায় নসরৎ শাহের রাজত্বের পর যখন দেশমধ্যে নানা অরাজকতা চলিতে- 
ছিল, তখনই গাজীর অত্যাচার ঘটে । তখন শ্রীরামরাজার বয়স অন্ততঃ ৪০ 
বংসর ধরিলে মানসিংহের আক্রমণকালে তীহাকে বাচাইয়া রাখা যায় না। 
সুতরাং শ্রীবামরাজা। মানসিংহকে সাহায্য করেন নাই ; তাহার কোন অধস্তন 
বংশধর করিতে পারেন ; কারণ পূর্বোক্ত হলদহ, মূলঘর পরগণা৷ একসময়ে 
শ্রীরাম খার বংশধরদিগের হস্তগত ছিল। এখন প্রশ্ন এই, মানসিংহকে কে 
সাহাযা করিয়াছিলেন? 

বোধখানার চৌধুবীগণ শ্রীবাম খাঁর বংশধর, তাহা সতা। কিন্ত শ্রারামের 
অজিতনারায়ণ নামক একটি নাবালক পুভ্্র বাতীত আর কোন সন্তানের সন্ধান 
নাই । গাজীর অত্যাচার অবশ্য এজন্য দায়ী । মুকুটবায়ের মত শ্রীরামরাজাও 
সেই অত্যাচারে সপরিবারে নিহত হন; প্রবাদ আছে, কোন এক দাসীর 
কৌশলে তাহার একটিমাত্র শিশু পুত্র পলায়ন করিয়! প্রাণ বাচাইতে সক্ষম 
হইয়াছিল। এ শিশুপুত্রের নাম অজিতনারায়ণ। তাহার পক্ষে হাজিরালি 
বাটাতে আসাই সম্ভব। কিন্ত লাউজানির উপর অত্যাচারকালে সেখানেও 
কেহ বাস কবিতে পারে নাই ; তখন নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা, জানি না; 
& সময়ে তিনি বা তীহার পুত্রগণ হরিঢালীতে গিয়া বাস কবেন। শীলাগ্রের 
প্রপৌন্র রামগোপাল হইতে রাডুলির ধারা বাহির হইয়াছে । 

অজিতনারাঁয়ণ পরাশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন ; এতত্তিন্ন তাহার জীবনের 
আব কোন ঘটনা জানিবার উপায় নাই। তৎ্পুত্র কমলনারায়ণ প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি; তিনি মোগলবিজয়ের পরে মোগলরাজধানীতে গিয়া কাধ্য গ্রহণ করেন। 
তিনিই সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের বণবাহিনীর সঙ্গে যশোহরে আসিয়া বীরত্ব ও 
কার্ধ্যদক্ষতার পরিচয় দেন। পাঠানের অত্যাচারকাহিনী শুনিলেই মানসিংহ 
উত্রিক্ত হইতেন এবং বিপন্ন প্রাচীন রাজবংশীয়দিগকে সামন্তরাজের মত আশ্রয় 
দিতেন। কমলনারায়ণের নিকট তাহার পিতামহের ছুর্গতি এবং নিজের 
নিরাশ্রয় জীবনের কথা শুনিয়! তিনি মুগ্ধ হন এবং সম্ভবতঃ কমলের প্রীর্থনাহ্থ- 
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সারে তাহাকে হলদহ ও মূলঘর নামক কপোতাক্ষী-কুলবর্তী ছুইটি পরগণার 
জমিদারী ও রাজোপাঁধি দেন। তখন রাজা কষলনাবায়ণ বোধখানায় আসিয়। 
বসতি নির্দেশ করিলেন । এখনও সেখানে তাহার পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ও বাড়ীর 
ভগ্রাবশেষ আছে । এই বৌবধখান1 একটি অতি পুরাতন এতিহাসিক খঁজী। 
উহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দ্িব। এ স্থানে দ্বাদশ গোপালের অশ্বাতম 
৬কানাইঠাকুরের শ্রুপাট আছে, তজ্জন্য উহা! বিশেষ বিখ্যাত। রাজ! কষীল- 
নারায়ণ এইস্থানে বস্তু, মিত্র প্রভৃতি বহু কুলীনবংশ স্থাপন করেন এবং সর্বশরেধীর 
কুলীনের সহিত সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতা স্ত্রে সমাজে সম্মানিত হইয়! নিজ 
পূর্বপুরুষ ধন্য পীতান্বরের মত স্বনামধন্য হন। সেইজন্যই বোধখানার চৌধুরী বংশ 
এত দেশবিখ্যাত হইয়াছে । ধন্য পীতাঙ্বর হইতে প্রধান ধারা দেখান হইল । 


(ক) বোধখানার শাখা॥ বোধখানার চৌধুরী নাম হইলে কি হয়, 
সেথানে একটিমাত্র ক্ষুদ্র শাখা আছে । সকলেই এখান হইতে উঠিপা! গিয়! নান। 
স্থানে বাস করিয়া এই নামের পরিচয় দিয়া সম্মানিত হইতেছেন। বাজ! 
কন্দর্পের প্রপৌন্র বলপ্াম রায় চৌধুরী বিশেষ ধর্দপ্রাণ লোক ছিলেন। তিনিই 
ছুই প্রকাণ্ড জোড়া-মন্দির নিশ্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রাধাবল্লভ ( কুষ্ণ ও রাধিকা ) 
এবং গোপীবল্লভ ( বলরাম ও রেবতী ) বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইহ ভিন্ন দশ- 
ভুজা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম চক্র প্রভৃতি ছিলেন । উত্তর দক্ষিণে ছুই পারে 
ছুইটি মন্দির ও মধাস্থলে খোলা খিলান ছিল। এখন একটি মন্দির ভাঙ্গিয়৷ 
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পড়িয়াছে ; যেটি আছে, তাহার ভিতরের মাপ ১০১৩৮ ১০০৩ ভিত্তি 
৪+-৬৮। এবং গুন্বজের ভিতরে উচ্চতা ১৯-৪+। মন্দির ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় 
এখন বিগ্রহগ্ডলি বাড়ীর মধ্যে একটি সুন্দর নৃতন অট্রালিকার মধ্যে স্বাপিত 
হইয়াছে । বলরামের পুঞ্র রামকান্তের চন্দ্রকান্ত ও ক্ূর্ধাকাস্ত নামে ছুই পুর 
ছিলেন । চন্দ্রকান্তের পৌন্র মহেন্দ্নাথ এক্ষণে স্বকীয় উচ্চকুলের প্রধান পরিচয়- 
স্থল । 

বর্গীর উত্পাতের সময় এইরূপ বাঁস পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে । 
তখন রাজা কন্দর্প বা তাহার ভ্রাতার পৌন্র শ্যামগোবিন্দ বর্গীর ভয়ে সপরিবারে 
নলডাঙ্ষার রাজার আশ্রয় লন । বাজান্ুগ্রহে তিনি কিছুকাল চগ্ালজানি গ্রামে 
বাস করেন; তথায় আজিও “রায়ের ভিটা, আছে। কয়েক বৎসর পরে 
শ্যামগোবিন্দের মৃত্যু হইলে, নলভাঙ্গার রাজা মহেন্দ্রদেব রায় (৪৮১ পৃ) বর্তমান 
ঝিনাইদহের অন্তর্গত নাগপাড়া, গোবিন্দপুর, সিংহনগর, ধোপাখোলা, বিল 
কুমবাইল এই পাঁচখানি মৌজ| ১১৭৭ সালে ( ১৭৭১ খুঃ ) শ্যামগোবিন্দের পুত্র 
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রামগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দকে পাট্টা করিয়। দিয়া এ অঞ্চলে পত্তন করেন। 
তৎ্পরে অন্যান্য সম্পত্তি অঞ্জন কবিয়! উহাদের ব্শধরগণ এক্ষণে নাগপাড়ায় 
বাস করিতেছেন। 'ই পাটা এনও আছে। রামগোবিন্দের পৌন্র গোলকচন্্র 
রুতী পুরুষ; তিনি বংশাভিমানে নিজ শ্যালীপতি-ভ্রাতা নড়াইলের বিখ্যাত 
রতন বাবুর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গিয়া নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হন। 
গোলকের কনিষ্ঠ ভ্রাতুপ্পৌন্র বাবু বিজয়কুঞ্ণ রায় এক্ষণে ঝিনাইদহেব উদীধৃমান 
উকীল। 

এই বংশে কুলীনেব সঙ্গে ভিন্ন আদান-প্রদান ছিল না; এখনও কদাচিৎ্।সে 
নিয়ম ভঙ্গ হয়। এমন কি, বংশজের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতি-সমাজে বিশেষ 
নিন্দনীয় হইতে হইত । অনেকে এই ভাবে নিন্দিত হইয়1 অন্াত্র বাস করিতে 
বাধ্য হন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি : গন্ধব্বনারায়ণের কোন পৌল্র বংশীবদন 
রায় চৌধুরী ভুগিলহাটের সন্নিকটে পাইকপাড়া গ্রামে বংশজ বন্থ-বংশে বিবাহ 
করিয়া বোধখানা হইতে বিতাড়িত হন। তত্ংশীয়েরা এখন উক্ত পাইক- 
পাড়ায় আছেন । বংশধাবা এই : ১৯ বংশীবদন-__রামশঙ্কর__রামকিশোর-_ 
রামস্থন্দর__নীলকমল- হ্ৃদয়নাথ ও যোগেন্দ্রনাথ | ২৭ হৃদয়নাথের পুত্র অমূলা, 
এবং যোগেন্দ্রনাথ ও তৎপুন্র প্রফুল্ল ও স্থরেশ জীবিত। 


(খ) গঙ্গানন্দপুরের ধারা ॥ রাজা কমলনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কংস- 
নারায়ণ শিশুকালে মাতৃহীন হইয়া বিমাতার ন্সেহে প্রতিপালিত হন। কিন্ত 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাহার প্রতি শক্রতাচারণ করায়, তিনি পলায়ন কবিয়া 
ঢাকায় নবাব সরকারে উপস্থিত হন। তথায় উচ্চ কম্মচারী ভেরচি-নিবাসী 
বঘুনন্দন মিত্র মহাশয়ের স্থনজরে পতিত হন। তিনি কংসনারায়ণের সহিত 
তাহার কন্যার বিবাহ দিয়! নবাব সরকারের প্রতিপত্তিবলে নিজে মধ্যবর্তী 
থাকিয়! বেমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের সহিত তাহার বিবাদ মিটাইয়া দেন। তানুসারে 
কংসনারায়ণ হলদহ পরগণা প্রাপ্ত হইয়া! বোধখানার নিকটবর্তী ঝুমবুমপুর 
গ্রামে বাসস্থান নির্ণয় করেন। সেই গ্রামেরই নাম পরে তিনি গঙ্গানন্দপুর 
রাখেন। বঘুনন্দনের চেষ্টায় নবাব দরবার হইতে কংসনারায়ণের রাজোপাধি 
বহাল থাকে । বোধখানা হইতে পৈতৃক কুলবিগ্রহ শ্ঠামরায় ঠাকুরকে লইয়া 
গিয়া গঙ্গানন্দপুরে একটি সুন্দর জোড়-বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ভিন্ন 
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৬সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং শিবমন্দিরও পরবর্তী সময়ে নিম্মিত হুইয়াছিল। 
সবগুলিরই ভগ্নীবশেষ এক্ষণে বর্তমান। প্রবাদ এই, ৬শ্যামরাঁয় বিগ্রহটি 
প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোহর বাজধানী হইতে সম্ভবতঃ কমলনাবায়ণ 
কর্তৃক আনীত হন। এই গল্পের সত্যতা! নির্ণরের পন্থা নাই ; তবে শ্যামরায় 
বিগ্রহ আছেন এবং এখনও গঙ্গানন্দপুরে কোন প্রকারে নিত্য পূজিত 
হইতেছেন। কংসনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র বত্বেশ্বর গঙ্গানন্দপুর হইতে যশোহর 
নওয়াঁপাঁড়ায় বাস করেন। কংসের প্রপৌক্র আনন্দিবাম প্রথমতঃ বাক্বগ্রামে 
এবং পরে তদ্বংশীয়্েরা! চণ্তীবরপুরে বাস করেন। চশ্ীবরপুরের অমৃত্লাল রায় 
দেশীয় লিখিবার কালির আবিষ্বর্তা বলিয়া বিখ্যাত হন । 


১৭ বীজা কংসনাবায়ণ [ গঙ্গানন্দপুর 7 


| ] 
১৮ রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী. ১৮ বত্বেশ্বর রায় চৌধুরী 


] [নওয়াপাড়া] 
চি ১৭ 
১৯ রামনাথ ১৯ কষ্প্রসাদ 
ূ | 
5 | রামকান্ত 
২০ মুকুন্দ  আনন্দিরাম ূ 
| [বায়গ্রাম] রাধামোহন 
কৃষচন্দ | 
ূ ২২ দুর্গাদাস 
হবচন্দ্ 7 নর ূ 
ূ 
ঈশ্ববচন্দ্র ২৩ আশুতোষ [জীবিত] লোহিতকাস্ততি 
|... ৯৬ মিরার | 
যতীশচন্দ্র | | | ূ স্থরেশ 
| ২৪ মহীতোষ পরিতোষ সন্তোষ ভবতোষ 
মুকুলকাস্তি এম, এ ও প্রেমতোষ 


(গ) নওয়াপাড়ার শাখা॥ রত্বেশ্বর আসিয়া বর্তমান যশোহর 
সহরের অনতিদূরে ভৈরবতীরে নবপাড়া বা নওয়াপাড়া গ্রামে বাস করেন। 


৬৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ইহা ঈশপপুর পরগণার অন্তর্গত। এখানে ভৈরব নদ আকিয়। বীকিয়া অন্দরে 
বাহিরে বত্বেশ্বরের বাটার জলাশয়ের কার্য করিয়াছিল। কবির রঞ্তিত বর্ণনায় 
দেখ! যায়: 


্যথায় বিখ্যাত ঈশপ পুর পরগণা, বুথা চক্ষু তা'র না দেখিল যেই জন] । 
তা"র মধ্যে গ্রামচুড়া নবপাড়া গ্রাম, নবীন কৈলাস যেন দর্শনে স্থঠাম |! 
তথায় শ্রীশিবচন্দ্র রায় গুণমণি, প্রশস্ত কায়স্থ-বংশে যিনি চুড়ামণি। 

ধার যশে যশোময় ছিল যশোহর, যেন নবচন্দ্র নবপাড়ার ভিতর 1৮৯ 


এই শিবচন্দ্র বত্বেশ্বরের প্রপৌভ্র এবং নওয়াপাড়া নাম ধাহারা এ অঞ্চশে 
বিখ্যাত করিয়াছেন, সেই রতিকান্ত, কালীকান্ত, বাণীকান্ত ও নবকান্ত নামক 
পুক্র-চত্ুষ্ঁয়ের পুণ্যশ্োক পিতা । 

রত্বেশ্ববের ছুই পুত্রের বংশ আছে- রামরাম ও রুষ্করাম। কৃষ্ণরামের 
বংশধরগণ পিতৃবাটা ত্যাগ করিয়া নিকটবন্তী নৃতন বাড়ীতে বাস করেন। 
এই জন্য উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশধরগণের মধ্যে বড় বাড়ী ও নৃতন বাড়ী বলিয়া 
দুইটি ভাগ হইয়্াছে। কুষ্টরামের পৌন্র নিমানন্দ ভূষণার মুন্সেফ ছিলেন ; 
তখন তিনি সেখান হইতে রাজমিস্ত্রী আনিয়া নৃতন বাটাতে স্বন্দর শিল্পযুক্ত 
চণ্তীমণ্ডপ প্রস্তত করেন, উহা! এখন ভাঙ্গিয়। পড়িতেছে। সেই সকল শিল্পীর 
সাহাযো শিবচন্দ্রও নিজ বাটীতে অপুর্ব চণ্ডীমণ্ডপ নিশ্মাণ করাইয়া লন, উহ! 
এখনও আছে। এ বাটাতে যে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা দূর হইতে রাজোচিত 
প্রাসাদ বলিয়। মনে হয়, তাহ। রৃতিকান্তের সময়ে প্রস্তৃত হইয়াছিল। সে 
সময়ে উহাদের বৈষয়িক আয় আনুমানিক ৫০০০০ হাজার টাকা ছিল। যেমন 

১ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কীলঙ্কার, 'বাসবদতী, ৩য় সং, ১৫ পৃ। এই কবিবর প্রথম 
বয়সে কালীকান্তের বৈঠকে দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। সেই সময় তিনি কালীকান্তের অনুমতি মত 
সংস্কৃতের “শেষবক্তা' বরকচি-ভাগিনেয় সুবন্ধুকৃত গগ্যকাব্য “বাসবদত্তার' পদ্যানুবাদ করেন। 
১৭৫৮ শে বা ১৮৩৬ খুষ্টাব্দে উহ! প্রকাশিত হয় । কবির নিজের কথ! এইরূপ : 

“মদনমোহন, করিয়া! যতন, কালীর সম্প্রীতি তরে 
অসার আশার, করিতে হুসার, ভাষার রচন। করে ।' 

এই কাব্য অতুযাক্তি, শ্রেষ, অনুপ্রাস ও আদি রসের একশেষ, অনেক স্থলে ছূর্ব্বোধ্য ও 

কুরুচি-বিরুদ্ধ হইয়া ্ড়াইয়াছে। তবুও কাব্যের শাব্দিক সৌষ্ঠবে এ গ্রন্থ অতুলনীয় । 
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২৫।৩০টি নীলের কুঠির আয় ছিল, তেমনই মহল কাল্না ও হোগলা পরগণা 
১১ ব্খসরের জন্য ইজার! ছিল বলিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
শিবচন্দ্রের মধ্যম পুত্র কালীকান্তই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি 
নল্দী পরগণার নায়েব বা সাজোওয়াল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তরফ 
নহাটা, মিঠাপুর এবং লাট-উজিরপুর, এই তিনটি সম্পত্তি নল্দীর অধীন 
পত্তণী লন। এতদ্যতীত পরগণা ইমাদপুরেব 14৪ অংশ বগচরের আদঢ্য 
জমিদারদিগের নিকট হইতে খরিদ করেন । কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পদ যেমন 
জোয়ারের জলের মত আনিয়াছিল, তেমনই কয়েক বৎসরের মধো ( ১২৮৩-৮৮ 
সাল ) একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল । তরফ নহাটা শীলকর সেলভি সাহেবের 
নিকট বিক্রয় করা হয়; নড়াইলের সবিক গুকদাসবাবুর হাটবাড়িঘ্লা লাট- 
উজিরপুরের অন্তর্গত ছিল। গুরুদাসবাবু কাঁলীকান্তের শ্যালী-পুক্র ; এজন্ 
তিনি যখন জ্ঞাতি-বিরোধের জন্য পৃথক বাঁড়ী করিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন 
তাহার প্রার্থনামত কালীকান্ত উজিরপুর কোবলা করিয়া দেন। বগচরের 
আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর সহিত কালীকান্তের ধন্ম-বন্ধত্ব ছিল; মিঠাপুর নীলাম হইবার 
সময়ে কালীকান্ত উহ! আনন্দচন্দের বিনামে খরিদ করেন। কিন্তু আনন্দচন্দের 
আকশ্মিক মৃত্যুর পর গে বিনাম আর স্বনাম হয় নাই। ইমাদপুরের অংশও 
নিলামে বিক্রয় হইলে, টাচড়ার রাজা খরিদ করেন । এইরূপে অল্পদিনমধো 
নওয়াপাড়ার জমিদারগণ জমিদারী-বিহীন হইয়া পড়েন। কবির উক্তিতে 
কালীকান্ত সম্বন্ধে, “যারে গুণ দিয়া ব্রন্মা হলেন নি৭” ইত্যাদি অত্যুক্তি াহাই 
থাকুক, তিনি যে “বিশিষ্ট বলিষ্ঠ শিষ্ট” ইষ্ট-নিষ্ঠ প্রতাপশালী বাক্তি ছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । তাঁহার সে বিপুল সৌভাগ্যের সঙ্গে নওয়াপাড়ার রায় 
চৌধুরীদিগের বর্তমান ছুরবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আর তাহাদের ভগ্র- 
প্রায় সৌধরাজির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা! যায় না। এক্ষণে 
এই বংশের প্রায় অধিকাংশই চাঁকরী-জীবী। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য ; নবকান্তের পুক্র দুর্গাকান্ত সবজজ হইয়াছিলেন; কালীকান্তের পৌন্র 
নলিনীনাথ ভারত গবর্ণমেন্টের অধীন উচ্চ চাকরী করেন; কালীকান্তের পুত্র 
কেশবলাল ও তৎপুন্র শৌরীন্দ্রনাথ সব-রেজিষ্টরর এবং বতিকান্তের পৌন্র 
মণীন্দ্রলাল যশোহর কালেক্টরীর স্থপারিণ্টেপ্ডেন্ট | 


৬৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
১৭ বাজী কংসনারায়ণ 
১৮ রত্বেশ্বর মারা [ নওরাপাড়া ] 


২ | 
১৯ বামরাম [ বড বাড়ী] রামকিশোর [ নৃতনবাড়ী ] 


৮ 2222 


চি: | | ূ 
টা ২০ মধুক্দরন রামহরি ২১ নিমানন্দ চু 
টি রি ০ ূ 
কুপারাম | ূ ] | দেবনারায়ণ বামসুন্দর 
| ২১ শিবচ্দ্র ক্্মীনারায়ণ তারিশী ভবানী | & 
শ্রীনাথ | | | রামের স্থধীর 


2 4 বাম | প্রভৃতি 


হি) 


| 
শ্যামাচর্ণ টির রা 
দীননাথ দৃর্গাবর শ্রপতি | | | 
উপেন্্ রিল | | ২৪ যোগেন্র নগেন্দ্র ব্রজেন্্র 


| 1]. শরৎ, শ্রীশ, খগেন্দ। | | [০ 
গুরুদাস দুর্গাদাস ও সতীশ 1. বিনোদ ননী 
| 


পযাছি রা 
পুলিন ২৫ কালীক্চ শিবরুষ্ণ জয়কুষ্ঙ 


২১ শিবচন্দ্র 








| আছ 
২২ ৪ কালীকান্ত বাণীকান্ত নবকান্ত 

| | | | | ইন্দুভূষণ | | 
নীলমাধব দেবলাল প্যারী- কেশবলাল কৈলাস | ছুর্গাকান্ত তারাকাস্ত 

| | লাল [| | | | [সবজজ.] | 
হেমন্ত তরণীকান্ত | ২৪ শোৌরীন্দ্র নলিনী- মহেন্দ্র বরেন্দ্র |  বীরেশ্বর 

| | মণীন্দ্রলাল নাথ নাথ ২৪ সতীকান্ত প্রভৃতি 
শরৎ কিরণ ূ বি, এ 

| ব্রজলাল প্রভৃতি 
২৬ শিশির প্রভাতি 


(ঘ) রাডুলী শাখা।॥ পূর্ধেই বলিয়াছি, গাজী যখন লাউজানির রাজ! 
মুকুটরায়ের সর্বনাশ সাধন করেন, তখন নীলাম্বর বা তৎ্পুত্র গদাধর হাজিরালি 


প্রাক-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ ৬৮৫ 


হইতে অন্তর চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। মোগল শাসন প্রবন্তিত হইলে, 
গদাধরের পুক্র শ্রীরাম মল্লিক মোগল স্থ্বাদারের বশ্যতা স্বীকার কবেন এবং 
মলই পরগণার জমিদারী বহাল থাকে ।১ এই সময়ে শ্রীরাম মল্লিক কপিলমুনিব 
নিকটবর্তী হবিঢালী গ্রামে নদীতীরে বাস করেন। শ্রীরামের পুত্র বা ভ্রাতু- 
স্পুলরের নাম রামগোপাল রায়। শীলাম্বর হইতে শ্রাবাম পর্ধাস্ত কয়েক পুরুষের 
বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। ১৭ পর্যায়ভুক্ত রামগোপালই রাডুলী শাখার 
আদি। 

রামগোপালের চাবি পুন্রের পবিচয্ধ পাইয়াছি, কমলাকাস্ত, গোপীকান্ত, 
রঘুনন্দন ও শ্রীহরি । ইহার মধো গোপীকান্তের বংশ-ধাবা ধবিতে পারি নাই। 
রঘুনন্দন হইতেই বাড়ুলী ধারা বাহির হইয়াছে । জোষ্ঠ কমলাকাস্ত অত্যন্ত 
বলবান পুরুষ ছিলেন; পালোয়ান তীরন্দাজ রূপে তাহার সমকক্ষ পাঁওয়] দুর্লভ 
ছিল। এই সময়ে মগ ও ফিবিঙ্গি দক্থ্যগণ জলপথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বড় অত্যাচার করিত (৪৫৮ পু)। কমল রায় সবল হস্তে অস্ত্র ধারণ 
কবিয়া জলপথে গুপ্তভাবে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়! দিতেন । 
এবং তিনি পরিবারবর্গকে নিরপদ্রব করিবার নিমিত্ত নদীকৃল ত্যাগ করিয়া 
গ্রামেব মধ্যে একটু দূরে এক গড়কাট। বাড়ী নিশ্মণ করিয়! তথায় বাস করেন। 
হরিঢালীতে সে বাঁটির ভগ্রাবশেষ এখনও আছে। দস্থার অত্যাচার নিবারণ 
জন্য লোকজন রাখিয়া! আত্মবক্ষা করিতে গিয়া, কমল বায় বিশেষ বিপন্ন হইয়। 
পড়েন এবং বহু বৎ্সর ধবিরা ঢাকার নবাব সরকারে বীতিমত রাজন্ব সরবরাহ 
করিতে পারেন না । তখন টাচড়ার রাজা মনোহর রায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ও 
এতদঞ্চলে সর্বপ্রধান ভূমাধিকারী। তখনকার পদ্ধতি অনুসারে কিরূপে 
নিকটবর্তী জমিদারগণের মালগ্রজারি রাজা মনোহরের সামিল হইয়াছিল, তাহা! 
আমরা! পূর্বে দেখাইয়াছি (৪৯৫-৬ পৃ)। এইভাবে কমলাকান্তের রাজন্ব 
মনোহবের সামিল হয় এবং তিনি মলই পরগণাঁর রাজস্ব প্রতি সন নিজে দাখিল 


১ মলই নামক পৃথক পরগণার নাম “আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়] যায় না। সম্ভবতঃ 
খলিফাতাবাদ সরকারের মধ্যে ষে ক্ষুদ্র পরগণ| [89151 06 5179705+ বলিয়। উক্ত হইয়াছে 
[40৮5 (0572560), ড ০1. 17) 0,134. তাহাই মলই পরগণ। হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন, 
মৌলিক বাঁ মল্লিক কথা হইতে মলই হইয়াছে । শ্রীরাঙ্গ ব৷ শ্রীরাম তালুকের রাজস্ব ২৬,৪২৭ 
দাম। কপিলমুনির পার্খে শ্রীরামপুর গ্রাম শ্রীরাম মল্লিকের নাম রাখিয়াছে। 


৬৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়া জমিদাঁবীটি রক্ষা করিতেন। কমলাকান্ত অবশেষে মে বাকী দেনা 
পরিশোধ করিতে না পারিয়া, পরগণাটি কোবালায় মনোহর রায়কে লিখিয়া 
দেন (১৬৪৯ন খুঃ )।+ 

রাডুলী-রায় বংশের প্রাচীন দলিলাদি হইতে দেখিতে পাই, কমলাকান্তের 
প্রাতু্পুত্র রামকুম্* মলই পরগণার অন্তর্গত বুড়নপুর গ্রামের একাংশে প্রিয়া 
বসতি করেন, এজন্য সে পাড়াকে “রায়ের আলি” বলিত, উহাই অপভ্রংশে বৃ 
বাড়লী বা রাড়ুলী দাড়াইয়াছে। রামকৃষ্ণের সময় খাটিভাবে রাডুলীতে বসতি 
হয় নাই; পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হবিঢালী এবং কেহ কেহ বাড়ুলীতে 
থাকিতেন। বামরুষ্চ-তনয় বামপ্রসাদের চারি পুত্র ছিল; শিবচরণ, দয়ারাম, 
শুকদেব ও চন্দ্রশেখর | ইহার মধ্যে দঘারাম ব্যতীত আর কাহারও বংশ নাই । 
শিবচরণ বা শিবচন্দ্র হবিঢালীতে থাকিতেন | তিনি ঢাকার নায়েব দেওয়ান 
মহম্মদ রেজা খার মুন্সী ছিলেন এবং যখন (১৭৮১ খুঃ ) যশোহর ইংরাঁজ 
বাজত্বের সর্ধব প্রথম রাজস্বকেন্্রৰূপে পরিণত হয় €( ৬/০5180, 2. 54), 
তখন শিবচরণ কাধ্য লইয়া যশোহব আসেন। তাহার মৃত্যুর পর ভ্রাতপ্পুত্র 
অর্থাৎ দয়ারামের পুন্র মাণিকচন্দ্র সেই চাকরী পাঁন (588, 1০10 ০. 
227 £010 01০ 00119060101 0) 959012 10 00০ 1021:0 01 1২০৮০210100, 
[70 ৮/11119177, 09150 26. 5. 1800), এবং ৩৫ বৎসর কাল নানা দায়িত্বপূর্ণ 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুত্র আনন্দলাল ১৮ বৎসর বয়সে গবর্ণমেণ্টের 
চাঁকরীতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু ( ১৮৬১ খু) পধ্যন্ত হুগলী ও যশোহরে নানা- 
কার্যে লিপ্ত ছিলেন । তীহার জীবনের অধিকাংশ কাল যশোহরে কাটিয়াছিল। 
সেই সময়ে তৎ্পুল হরিশ্ন্দ্ বায় “পারণী, উদ্দ, ও বঙ্গভাষায় স্থপারগ” বলিয়া 
কালেক্টুরীতে মুন্সীগিরি পদে নিযুক্ত হন (১৮৪৭)। আনন্দলাল যশোহরে 


১. 576501170, 7607, 10. 45. চাঁচড়া রাজ সরকারের পুরাতন কাগজপত্রের মলই 
পরগণ। প্রসঙ্গে দেখিতে পাই: “সাবেক জমিদার কমলাকান্ত রায় ও গে।পীকান্ত রায় এই 
দুইজন! ছিল। মালগুজারী মনোহর রায়ের সাঁমিল। পরে বাকী আটকাইলে সরবরাহ 
করিতে না পারিয়! বাকিতে কবলা করিয়া দিলেক। সাবেক ছুই জমিদারের সন্তান রাড়ুলী 
গ্রামে বর্তম।ন আছে । কমলাকান্ত রায়ের পৌল্র শিবচরণ হরিঢালীতে বর্তমান আছে'। যে 
শিবচরণের কথা উল্লিখিত আছে, তিনি কমলাকান্তের পৌন্র নহেন, তাহার ত্রাতুপ্পত্র 


রামকৃষ্ণের পৌল্র। 


প্রাক-ইংরাঁজ আমলে বাঁজন্ত-বংশ ৬৮৭ 


থাকিবার সময় উহার সন্নিকটে কিছু তালুক অজ্জন করেন এবং তথাকার 
প্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ধোপাখোলায় একটি স্ন্দর পুক্করিণী খনন 
করিয়া দেন। আনন্দলালের সময়েই বাঁডুলীর সুন্দর অট্টালিকা সমন্বিত বৃহৎ 
আবাঁসবাটী নিম্মিত হয়। এই আনন্দলালের পুত্র হরিশ্ন্দ্র বায় স্যর প্রফুল্প- 
চন্দ্রের পিতা এবং পুত্রসম্পদে তিনি আজ দেশবিখ্যাত। 

হরিশ্ন্দ্র রায় সময়ৌচিত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । সংস্কৃত, বাঙ্গালা, 
ইংরাজী ও ফারসীতে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সমাজমধ্ো 
আধুনিক সভ্যতার উদার মতাবলম্বী এবং অগ্রণী ছিলেন । নিজে যেমন শিক্ষিত, 
তিনি শিক্ষালোকে প্রতিবেশিগণকে উন্নত করিবার জন্য তেমনই উদ্যোগী 
ছিলেন। এমন কি, ১৮৪৫ অন্দে তিনিই প্রথম রাড়,লীতে বালিকা-বিদ্যালয় 
খলেন এবং বহু বৎসর যাবৎ নিজ গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুলের যাবতীয় 
আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করেন। ১৯০৩ অবে' & বিগ্ভালয় হাই স্কুলে পরিণত 
হওয়া অবধি ভীহাঁরই মধ্যম পুত্র নলিনীকান্ত উহার সম্পাদক এবং তৃতীয় পুক্ত 
প্রফুললচন্দ্র সর্ববিষয়ে উহার পৃষ্ঠপোষক আছেন । এতদিন পধ্যন্ত স্কুল তাহাদেরই 
নিজবাটীতে ছিল; সম্প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টার ফলে গবর্ণমেন্টের বিপুল সাহায্যে 
স্কলটির জন্য পৃথক্‌ স্থানে বিরাট অট্টালিকা নিম্মিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র যে 
শিক্ষার বীজ পরোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর হইতে অব্যাহত উন্নতিতে 
ফলপ্রস্থ বৃক্ষের স্থ্টি হইয়াছে । প্রফুল্পচন্দ্র সম্প্রতি স্থানীয় লোকের শিক্ষাকে 
পৃথকভাবে সমিতি গঠন করির। ঘে অর্থভাগার দ্বান করিয়াছেন, তাহার ফলে 
স্কলটি যে কালে কলেজে পবিণত হুইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? হরিশন্দ্ 
নিজের চারিটি পুত্রের শিক্ষার জন্য অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়াধিক্য করিয়াছিলেন । 
আজ দেশের লোকে তাহার সে প্রচেষ্টার ফলভাগী হইয়াছে । তাহার মত 
পু্রভাগ্য যশোহর-খুল্নার মধ্যে কাহারও হয় নাই। 

হবিশ্ন্রের চারি পুত্র জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র, নলিনীকাস্ত, প্রফুল্লচন্ত্র ও পূর্ণচন্্র। 
সকলেই জীবিত, তন্মধ্যে মধাম ও কনিষ্ঠ বাড়ীতে থাঁকেন ; জ্োষ্ঠ জ্ঞানেন্্রন্দ্ 
আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া! বহু বৎসর যাবৎ ডায়মণ্ডহারবারে ওকালতী 
করিতেছেন । মধ্যম পুন্র “রায় সাহেব” নলিনীকান্ত বায় চৌপুরী ; তাহার 
বিশেষ পরিচয় আমরা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নানাপ্রসঙ্গে দিয়াছি (১১২-১৩ পু)। 
স্বীয় পিতৃপুরুষের মত তিনি প্রজারগ্ক ভূম্যধিকারী, তাহাতে আবার কু তবিদ্য 


দি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অভিজ্ঞ ভাক্তার; এজন্য সর্ধজাতীয় লোকে তাহাকে আপন জনের মত 
ভালবাসে । তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিকারী এবং সমগ্র স্থন্দরবন তাহার নখ- 
দর্পণ-স্ববূপ। তিনি কি ভাবে আমার সঙ্গে সুন্দরবনের গহনপ্রদেশে ভ্রমণ 
করিয়া, পুরাতত্বের আলোচনায় নৃতশ আলোকপাত করিয়া এই ইতিহাস 
সম্ধলনের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন, কি ভাবে আমি অপরিশোধ্য খণে তীস্বার 
নিকট সমাবদ্ধ, ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে পারি না ।১ ূ 

মহামতি হরিশ্চন্রের তৃতীয় পুন্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর প্রফুললচন্দ্র রাঁয় 
(91072, 0. চঞ, 00৮7 0. 505 চলত 05 হত ০595 80০1 এ 
পুস্তকের তৃতীয় অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডে আমরা! তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরি 
লিখিব। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই তাহাদের জীবনী বাহির 
হয়, তিনি তাহার অন্যতম ; অনেকেই তীহার প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও 
অবদানের কথা জানেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে পণ্ডিতাগ্রগণা আচাধ্য ; সংসার- 
ধর্ধে বিলাস-বিরহিত খধিকল্প চিরকুমার, দেশের ও দশের সেবায় একা গ্রকর্মী 
দানবীর; তীহাঁর পরিচয় আমি কি দিব? যশোহর-খুল্নায় এমন শিক্ষিত' 
ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি খুল্না জেলার এই রুতী সন্তানের এবং দেশের এই 
একনিষ্ঠ সেবকের দানের কথা, ধ্যানের কথা, কন্মের কথা ও মন্মের কথা না 
শুনিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য আমি তাহার নিকট খণী বলিলে ঠিক হয় না; 
এই প্ুস্তকই তাহার, আমি উপলক্ষ্য মাত্র । অনেক স্থানে রাজার দানে পুস্তক 
প্রকাশিত হয়, কিন্ত রাজার প্রাণ তাহার মধ্যে থাকে না। বর্তমান ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আমাঁকে জাগাইয়! কার্য্যত্রতী করিয়াছিলেন, 
তীহারই অযাচিত অন্ুকম্পায়, তাহারই প্রাণের মহিমায় গত দ্বাদশবর্যকাল 
দেশের পুরাতত্বের আলোচনার কঠোর সাধনায় একাগ্রভাবে আত্মসমর্পণ 
করিয়া জীবনের বেলা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছি। প্রফুল্লচন্ত্র নিজের অপাথিব 
চরিত্রে, অসামান্য প্রতিভায় এবং অপরিসীম ত্যাগ-মাহাজ্মো তাহার দেশ, 
তাহার স্বজাতি এবং তীহার প্রসিদ্ধ বংশকে সমুজ্জল করিয়াছেন ।২ 


১ [ ইতিহীসপ্রিয় ও জনকল্যাণ ব্রতী নলিনীকান্ত ১৮।১২।১৯২৪ তারিখে দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন; ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১১৮ পৃদ্র-_শিমি] 

২ | দেশবরেণ্য মহামানব আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র ১৬।৩।১৯৪৪ তারিখে ৮৩ বৎসর বয়সে 
তিরোধান করেন ।-_শি মি] 
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ইংবাজ আমল 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বৃটিশ-শীসন ও হেস্কেলের কীস্তি 


১৭৫৭ থুষ্টান্দে নবাব সিরাজউদ্দৌল! ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি 
কর্ণেল ক্লাইভের নিকট পরাজিত ও পলায়িত হইলেন বটে, কিন্তু উহাতে নবাবী 
শাসনের পরিবর্তন হয় নাই ; কারণ সিরাজের নৃশংস হত্যার পর, তাহার স্থলে 
মীরজাফরকে মুশিদাবাদের মসনদে বসান হইল। তবে বিশ্বাঘাতকতার 
বিষদোষে মানুষের মেরুদণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহার আত্মসম্মান বা শ্বাতন্ত্রোর 
জ্ঞান থাকে না ; মীরজাফর ইংরাজের হস্তে কলের পুতৃল হইয়! বলিলেন, লোকে 
তাহাকে “কর্ণেল ক্লাইভেব গর্ভ" বলিয়া উপহাস করিত।১ এমন কি, তাহার 
ইংরাজ-প্রভুই তাহাকে অকন্মা সাবান্ত করিয়া গদিচ্যুত করতঃ তাহার জামাতা 
মীরকাশেমকে নবাব-তক্তে বসাইলেন। কিন্তু মীরকাশেমের প্রকৃত চরিত্র 
পূর্বে জানা যায় নাই ; তিনি যখন স্বদেশীয় রাজ-তক্তের মর্ধ্যাদ| রক্ষার জন্য মাথা 
তুলিলেন, তখন তিনি বিদ্রোহীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হইলেন এবং পলায়ন 
করিয়া দীনহীনের মত জীবন শেষ করিলেন । অহিফেনসেবী, কুষ্টাক্রাস্ত, বৃদ্ধ ও 
অকর্মণ্য মীরজাফরের আবার ডাক পড়িল, কিন্ত অচিরে মৃত্যু তাহার বিষ 
অবসন্ন জীবনের সমাঞ্চি করিয়া দ্িল। বঙ্গীয় মুসলমান-শাসনের স্বাতিন্ত্যের যাহ 
কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাঁও এই সঙ্গে শেষ হইয়া গেল। ইহার পর বৈদেশিক 
শাসক-সম্প্রদায়ের ক্রীড় পুতুলের মত কত জন নবাব-তক্তে বসিয়৷ বৃত্তিভোগ 
করিলেন, তীহাদের কাহিনীর সহিত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন 
সম্পর্ক নাই। 

১৭৬৫ অবে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে 
বঙ্গ বিহার উড়িষ্তার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন; তখন অর্থ আসিল ইংরাজের 
হস্তে, শাসন থাকিল চরিত্রহীন মজ্জাহীন স্বার্থসন্বন্বহীন নবাবের হাতে। স্থাতরাং 
কড়াকড়ি করিয়া শুধু টাকাকড়িই আদায় হইত; তাহারও কতক ইংরাজ 
কোম্পানির হস্তে পৌছিত, কতক দেশীয় দুর্ববত্ত কর্মচারীরা চুরি করিয়া খাইত; 
জবরদস্তি করিয়া! অতিরিক্ত আদায়ের চাপ নিরীহ প্রজাবর্গের উপর পড়িয়া 


৯:966৪16, 1315009 0] 0782] (93807685851 6৫1010)9 0, 608. 


৬৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাদিগকে নিঃস্ব ও নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর আবার প্রাকৃতিক 
বিপর্ধায় বশতঃ অনাবৃষ্টি হওয়ায়, ১১৭৬ সালে ( ১৭৬৯ খুঃ) ছিয়াত্তরের মন্বস্তর 
নামক ভীষণ ছুতিক্ষ দেখা দিল, উহাতে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে 
পড়িল। এঁ ছুভিক্ষের প্রকোপ যশোহর-খুল্নায়ও আসিয়াছিল; যে অঞ্চলে 
সকল ধান ২২ পাহারী” € ১১* সের ) ছিল, সেখানেও এই “কাঁটা” মন্ত্রে 
টাকায় দশসের করিয়া ধান্ত বিক্রয় হইয়াছিল । নদীমাতৃক দেশ রলিয়া স্লোকের 
একেবারে অন্নাভাব বা অতিরিক্ত প্রাণহানি হয় নাই ।১ 

এই ছু্তিক্ষের পর ভারত-শাসনের উপর বিলাতের কর্তৃপক্ষের নজব পড়ে 
এবং নৃতন বিধানান্রসাঁরে ওয়াবেণ হেষ্টিংস বঙ্গের গবর্ণর হইয়া! দেওয়ানী আফিস 
মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনেন (১৭৭২ )। আসিয়াই তিনি 
রাজস্ব আদায়ের জন্য স্থানে স্থানে কালেক্টর বা সংগ্রাহক নিধুক্ত করেন। কিন্তু 
খরচের ভয়ে শীন্তই সে প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল । যশোহরে প্রায় ছুই বখসরকাল 
একজন কালেক্টর ছিলেন, কিন্তু তাহাকে তুলিয়া লওয়ায় কর সংগ্রহে গোলমাল 
ঘটিল। প্রকৃত পক্ষে ১৭৮১ অবের পূর্বে, যশোহরে কোনই শাসন থাকিল না। 
নবাবী আমলে ভূষণ ও মীর্জীনগর এই ছুই স্থানে দুইজন ফৌজদার থাকিয়া কর 
আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন এবং অবস্থাস্থমাবে ধাহারা নবাবের প্রিয় পাত্র, সেই 
সব জমিদারদিগকে প্রতিবেশীর সম্পত্তি নিজের সামিল করিয়া! লইতে সাহায্য 
করিতেন। নবাবী শাসন গিয়াছে, কিন্তু বুটিশ শাসন আসে নাই; এই 
সদ্ধিযুগে ফৌজদার ন1 থাকায় অরাজক দেশে জমিদারেরাই সর্ক্বেসর্ববা হইয়া 
দ্রাড়াইলেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি টাচড়ার সন্নিকটে প্রাচীন মুড়লীতে মুসলমান আমলের 
একটি শাসন-কেন্ত্র ছিল। ১৭৮১ অবে! ইংরাজেরাও এ স্থানে একটি “আদালত” 
বা কাছারী খুলিলেন এবং যশোহর, ফরিদপুর ও খুল্নার অধিকাংশ স্থান উহার 
শাসনাধীন হইল। গবর্ণর-জেনারেল তখন টিলম্যান হেক্গেল (71152) 
[76171:6]1) নামক হ্থযোগ্য সদাশয় ব্যক্তিকে মুড়লীতে জজ. ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত 
করিয়া পাঠাইলেন। তাহার সহকারী (726150:8:) হইয়া আঙসিলেন রিচার্ড 
রোক সাহেব (২1517910 2০০০)। উভয়ের জন্য উচ্চ বেতন ও বাসস্থানের 
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বাবস্থা হইল। মুড়লীতে একটি পুরাতন কুঠি ছিল, তাহাই মেরামত করিয়া 
হেক্কেল সাহেব নিজের মনোমত করিয়া লইলেন। 

নিয়ম হইল, জজ, সাহেবই পূর্বতন ফৌজদার ও থানাদারের কার্ধ্য করিবেন । 
পূর্বের পুলিস বিভাগের কাধ্য থানাদীরেরা করিতেন, এখন এই বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত হইয়া জজের অন্য নাম হইল ম্যাজিষ্টেটে । অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা! 
পরিচালনের জন্য মুড়লী ও ভূষণায় ছুইজন দারোগা ছিলেন। কিন্তু দারোগা! 
মুখ্যত: তখনও মুশিদাবাদের নাজিম বা নবাবের অধীন ছিলেন, কারণ 
ফৌজদীরীর শাসনভার তখনও কোম্পানির হস্তে যায় নাই । জেল বা কারাগার 
এবং মোকদ্দমার কাগজ পত্র সবই দারোগার হাতে থাকিত। নায়েব নাজিমের 
হুকুম তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত দিয়াই পাইতেন, তবুও তাহারা অনেক 
সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম মানিতেন না ; ছ্ৈধ-শাসনের ইহাই ফল। 

হেস্ষেলের আসিবার পূর্বে ৪টি প্রধান থানা ছিল, ভূষণা ও মীর্জানগরের 
কথা পূর্ব বলিয়াছি ; ইহা! ব্যতীত খুল্নার অপর পারে নয়াবাদ এবং কেশর- 
পুরের কাছে ধরমপুরে ছুইটি থানা বমিয়াছিল। দেশে তখন চুরি ডাকাইতি খুব 
চলিতেছিল, থানার লোকেরা অনেক সময়ে দুর্ব ত্তদিগের সঙ্গে যোগ দিষ্বা 
রক্ষকেরাই ভক্ষক হইত। হেঙ্কেল সাহেব প্রত্যেক থানায় প্রধান দারোগার 
অধীন দেশী বরকন্দাজ না রাখিয়া, বিদেশী সিপাহী বাখার প্রস্তাব করিলেন । 
সে প্রস্তাব মঞ্তুর হইল , মুড়লীতে ৫০ জন, ভূষণ! ও মীর্জীনগরে ৩০ জন করিয়া 
এবং ধরমপুরে ৪ জন সিপাহী গেল | নয়াবাদে পৃথক্‌ সিপাহী থাকিল না; 
খুল্নায় (বর্তমান কয়লাঘাট ) যে নিমক-চৌকি ছিল, তথাকার লোকদ্ারাই 
থানার কাধ্য চালাইয়। লওয়! হইত। 

এইভাবে পুলিস রক্ষা করিতে যথেষ্ট খরচ পড়িতে লাগিল। তাতৎকালিক 
গবর্ণমেন্টের ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে উহ! অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইল। পর বৎসর 
(১৭৮২ ) হেস্কেলের ব্যবস্থা উল্টাইয়! দিয়, কোম্পানি এই মর্মে এক ইন্তাহার 
জানী করিলেন যে, তখন হইতে জমিদার তালুকদারগণ দেখিবেন যেন তাহাদের 
্ব স্ব এলেকায় কোন চুরি ভাকাইতি বা খুন না হয়, ম্যাজিষ্রেটের নির্দেশমত 
তাহাদিগকেই স্থানে স্থানে থানা রাখিতে হইবে এবং প্রজার চবিভ্রের জন্য 
তাহারাই দায়ী থাকিবেন। চুরি ডাকাইতির জন্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ জমিদারকেই 
করিতে হইবে, এসব হুকুম পালন করিয় দেশের শান্তিরক্ষা করিতে না! পারিলে, 
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উহারা মৃত্যুদণ্ডে দশ্ডিত হইবেন। এই ভীষণ সারকিউলারের জন্য জমিদাবেরা 
বিষম বিপন্ন হইলেন। মোট ৫টি স্থলে থানা বলিল ১৩টি, তন্মধ্যে ঝিনেদহ ও 
নয়াবাদের থান! গবর্ণমে্টের নিজ হস্তে রহিল। ১৭৮২ হইতে ১৭৯২ পর্ধ্যস্ত 
এই ব্যবস্থা চলিল, কিন্তু চুরি ডাকাইতি ঠেকাইল না । ইন্তাহার যেমন আসিল, 
তেমনই থাকিল, উহা! কখনও কার্ধ্যে পরিণত হইল .না। গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ পণ্ড হইল । | 
হেস্কেল সাহেব জজ, ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আমিয়াছিলেন বটে, কিন্ত বিচাধ্রর 
ক্ষমতা তাহার হাতে ছিল না। তিনি আসামী ধরিয়! চালান. দিলে, দীরোঠী 
বিচার.করিতেন। সে দ্রারোগ! নিজামের লোক, কোম্পানির কর্মচারী নহেন। 
এতদতিরিক্ত তিনি দারোগার কাজে হাত দ্িতে পাবিতেন না । ম্যাজিষ্টেটের 
হাত হইতে দ্ারোগার হাতে যাইতেই আসামীর মাসাধিক লাগিত, সেখানে যে 
কত মাস কাটিত, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না । দারগ এক প্রকার কাজির বিচার 
করিতেন $ কখনও সামান্য শান্তি দিয়া ঘোর ছুর্ববত্তকে ছাড়িয়া দিতেন, কখনও 
বা অতিরিক্ত শান্তি দিয়া চিরজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুদণ্ড, 
কারাধন্ত্রণা, বেত্রাঘাত বা অঙ্গহানি এই চারিপ্রকারে শাস্তি দেওয়া হইত ।১ 
, তখনও ডাকাইতেরা অর্ধন্র উৎপাত করিত। এই আমলের একজন 
নামজাদা ডাকাইত ছিল-_হীর! সর্দার । নবাবের লোকের! চেষ্টা করিয়াও 
তাহাকে ধরিতে পারে নাই । জমিদারের! কখনও বা ডাকাইতদ্দিগকে হাতে 
রাখিতেন ; তাহারাই মিথ্যা করিয়া হীরার মৃত্যু খবর প্রচার করিয়া দেন। 
ইংরাজ আমলে ধরা পড়িয়া হীরা জেলে গেল; কিন্তু জেল হইতে তাহাকে খালাস 
করিবার জন্য খুল্নায় ৩০০ লোক জমা হইয়াছিল; তখন হেঙ্কেল সাহেব 
পূর্ব্বোক্ত মত মুড়লীতে ৫০ জন নিপাহী আনিয়া আত্মরক্ষা করেন। জমি- 
দারেরাও অনেক সময়ে লুটতরাজে লিগ থাকিতেন। ১৭৮৩ অবে ভূষণা 
হইতে যখন কলিকাতার দিকে ৪০১০০. টাঁক! চালান যাইতেছিল, তখন পথে 
তিন হাজার লোকে পড়িয়া উহা! লুটিয়া লয়। সে আসামীরা আর ধরা পড়ে 
নাই। নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় লাঠিয়াল লইয়া 
একখানি চাউলের নৌকা! লুটিয়া লন; সম্ভবতঃ নৌকার মালিককে নির্ধ্যাতন 
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করাই উহার উদ্দেশ্ট ছিল। অনেক দিন পরে অনেক কষ্টে তাহাকে কলিকাতা 
হইতে গ্রেপ্তার করিয়া, ৪ জন পাহারা সহ আনিয়! মুড়লীর হাজতে বাখ। হয়, 
কিন্ত দারোগার বিচারে তিনি খালাস পান। ভূষ্ণাতেই ডাকাইতের বেশী 
উপত্রব ছিল, কিন্তু নাটোরের রাজ সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন নাঁ। ১,৭৮৪-৫ 
অব নানাস্থানে ছুতিক্ষ হয় ; এ সময়ে ডাঁকাইতির সংখ্যাও বুদ্ধি পায়। 
দেওয়ানী বিচারের জন্ই হেস্কেল সাহেব ছিলেন জজ.) ১৭৯৩ অৰে মুন্মেফ 
নিয়োগের পূর্বের অন্য কোন দেওয়ানী বিচারক ছিল না। হেসঙ্কেল সাহেবও 
একক বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। জমির স্বত্ব বা ব্রন্মোত্তরাদির 
সম্বন্ধেই অধিক মোকদ্দম! হইত ) উহার বিচারের জন্য, তিনি স্থানীয় জমিদার- 
দিগের উপর ভার দিতেন। স্থ্তরাং যেখানে প্রজা ও জয়িদারে কলহ, সেখানে 
কোন কাজ হইত নাঁ। বিচারকার্যের.স্থবিধার জন্য তিনি কয়েকজন সদর 
আমীন নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন ; ব্যম্নবাহুল্য মনে করিয়া কর্তৃপক্ষ উহা! 
মঞ্জুর করিলেন না। র 
হেস্কেল সাহেবের আরও বিপত্তি ঘটিয়াছিল। কোম্পানি শুধু শাসক নহেন, 
তখন তাহাদের নানাবিধ ব্যবসায়ও ছিল। যশোহর-খুল্নার মধ্যে লবণ ও 
কাপড়ের. ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য । এই উভয় ব্যবসায়ের জন্য পৃথক লোকজন 
ছিল; কিন্তু তাহারা দেশের সাধারণ শাসন মানিয়া চলিত না । এজন্য হেস্কেল 
সাহেবের সঙ্গে তাহাদের নিত্য কলহ ঘটিত, সময়ে সময়ে মারামারি কাটাকাটি 
প্যন্ত চলিত। মহামতি হেস্কেল এদেশীয় প্রজার জন্য স্বদেশীয় লোকের 
সঙ্গে বিরোধ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। এইজন্যই তাহার নাম চিরম্মরণীয় 
হইয়াছে । | 
_ প্রথমতঃ লবণের ব্যবসায়ের কথা বলিয়া লইতেছি। সুন্দরবনের রায়মঙ্গল 
বিভাগের উৎপন্ন লবণের ব্যবসায়ের সদর কাছারী বা আফিস ছিল খুল্নায় 
উহাকে নিমক-চৌকি বলিত ; উহার প্রধান কর্তী ছিলেন ইউয়ার্ট সাহেব 
(চ৬22)। তাহার অধীন দুইজন দারোগা এবং যথেষ্ট লোকজন ছিল।১ 


১.:0816908 2:৪৮.. 1878, 2. 420. খুল্নার নিকটবর্তী মুদ্ববপুরগ্রীম নিবাসী, সাতুরাম 
মজুমদার মহোদয় .এক সময়ে খুল্নার নিমক মহলের দারোগ! ছিলেন। তখন ইহা৷ বেশ নামের 
ও পয়সার চাকরী ছিল। মজুমদার মহাশয় উপাঞ্জিত অর্থের সন্ধযবহার করিয়াছিলেন। থুল্নার় 
স্কুলের জন্য পাঁকা ঘর এবং নদীর উপর হুন্দর ঘাট তিনিই প্রস্তত করিয়া দেন। সে ঘাট নদীগ্ভস্থ 
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ন্ন্দরবনের মধো নদ্লীতীববর্তী স্থানে লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু সেখানে লোকের 
বাস ছিল না। আবশ্যক লোক অর্থাৎ মাহিন্দার গ্রাম হইতে দাদন দিয়া সংগ্রহ 
করিতে হইত । এইবপে মাহিন্দার সংগ্রহ করিয়া কাধ্যোদ্ধারের জন্য ধাহারা 
সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করিয়া লইতেন, তাহাদিগকে মোলঙ্গী বলিত। সুন্দরবনের 
লোনা জায়গায় মাটিতে লবণ হইত। এ লোনা মাটি অল্প অল্প কোঁপাইয়া 
রাখিয়া, উহার উপর খালের লোনা জল ভঙ্তি করিয়া চারিপাশ বাধিয়া রাখা 
হইত। জল নিশ্দল হইলে যখন নিয়ে লবণ পড়িত, তখন আস্তে আস্তে জল 
বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। যে খোলা মাটি রহিল, তাহা! উপর উপর 
তুলিয়! লইয় কাপড়ে করিয়] টাঙ্গাইয়। রাখিতে হইত এবং উহার নিম্নে বড় বড় 
চাঁড়ি পাত। থাকিত। চাঁড়িতে জল জমিলে মনেই জল মোলঙ্গ৷ বা ভাড়ে করিয়া 
প্রকাণ্ড বাইনে (উ্ধনে) জাল দিলে নূন পাওয়া যাইত। মোলঙ্গীরা 
মাহিন্দারের সাহায্যে এই কাজ করিতেন। এখনও অনেক স্থলে মোলঙগী 
উপাধি আছে,কিস্ত নিমকের কারবার এই লবণের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। 
সম্তা সাদা বিলাতী লবণ এদেশে রপ্তানি হইয়া দেশীয়দিগের অপেক্ষাকৃত 
অপরিষ্কৃত লবণের ব্যবসায় মাটি করিয়] দিয়াছে ।১ 

মাহিন্দারী কার্যে গরিব প্রজার পয়সার লোভ ছিল বটে, কিন্ত প্রাণের ভয়ে 
অনেকে গৃহ ছাড়িয়া জনশূন্য লবণাক্ত দূর দেশে সহজে যাইতে চাহিতেন ন|। 
রায়মঙ্গল বড় ভীতিসম্কুল স্থান ছিল, প্রতিব্সর তথায় গিয়া বহুলোক মার! 
যাইতেন। এখনও কাহাকেও শাস্তির ভয় দেখাইতে হইলে রায়মঙ্গলে যাওয়ার 
কথা বলে। লোকে সহজে মাহিন্দারী লইতেন না; এমন কি, দাদন লইয়াও 
সময়মত কথামত কাজ করিতেন না। এজন্য মোলঙ্গীরা লোক সংগ্রহ জন্য 
জোর জুলুম করিতেন এবং সে সময়ে ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দিয় 


হইয়াছে। স্কুলের সে দালান নাই, উহ৷ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জিলা-ম্কুলের জন্ত বর্তমান বিস্তীর্ণ 
অট্টালিক! নিশ্মিত হইয়াছিল । এবং উহার মধ্যবস্তী হলে মজুমদার মহাশয়ের কীত্তি রক্ষার জন্য ম্মৃতি- 
ফলক সংযোজিত হইয়াছে । 

১ যে সকল ছোট ভশাড়ে লবণের রস সরবরাহ কর! হইত, তাহার নাম রসাঙ্গী ; নিমকের 
কারখানার স্থানকে নিমক-খালাড়ী এবং উহার প্রহরীদিগকে শ্থল-পহরী বলিত। লবণের রাশির উপর 
ঘাহার। ছাপ দিতেন, তাহাদের নাম আদলদার। গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তি ব্যতীতও বাহার লবণ 
প্রস্তুত করিতেন, উহাদের সাধারণ নাম ছিল মোলঙ্গী । 


বৃটিশ-শাসন ও হেস্কেলের কীর্তি ৬৯৯ 


তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন। প্রজারা মোলঙ্গীর অত্যাচারের 
নালিশ করিলে, বা দাদন-প্রাপ্ত লোকেরা অন্য কারণে আসামী হইলে, হেক্কেল 
সাহেবের কার্ধাবিধির গোলযোগ উপস্থিত হইত এবং নিমকের সাহেবের সঙ্গে 
বিরোধ ঘটিত। তাই তিনি প্রজার পক্ষতভুক্ত হইয়া নিমক মহলের কার্ধা 
প্রণালীর বিপক্ষে অবিরত অভিযোগ করিতেন এবং প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
দাদন দেওয়া যে অন্যায়, তাহা প্রতিপন্ন করিয়। দিতেন। অবশেষে তিনি 
উভয়দিক রক্ষা করিবার জন্য নিজেই নিমক মহলের তত্বাবধানের ভার অতিরিক্ত 
ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তখন গবর্ণমেন্ট তাহাতে বাজি হইয়া ইউয়ার্ট 
সাহেবকে খুল্না হইতে বাখরগঞ্জে সরাইয়া দিলেন। হেস্কেল তার গ্রহণ করিয়াই 
প্রচার করিয়! দিলেন যে, (১) কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার লইবাব জন্য 
দাদন দেওয়া হইবে, (২) কাহাকেও ইচ্ছার বিরদ্ধে জোর করিয়া দাদন দেওয়া 
হইবে না, এবং (৩) একবতসবের দাদনের জন্য পর বৎসর দায়ী হইতে হইবে 
না । গবর্ণমেন্ট হইতে উহার সঙ্গে আর একটি কথ! সংযুক্ত করিয়া! দেওয়৷ হইল 
যে, (৪) যদি দেখা যায়, প্রজারা স্বেচ্ছায় লবণের কারবারে কার্য করিতে চাহে 
না, তাহা! হইলে এই ব্যবসায় বন্ধ করা হইবে। অবশেষে মহামতি হেঙ্কেলের 
প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে এই বিষয়ক প্রজান্বত্ব সম্বন্ধীয় 
নৃতন আইন প্রণীত হইয়াছিল | 

যশোহরের মধ্যে দুইটি মাত্র স্থানে কোম্পানির কাপড়ের কারখান! ছিল। 
দুইটি স্থানই এক্ষণে খুল্নার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মধ্যে পড়িয়াছে। একটি 
কলারোয়ার নিকটবর্তী সোনাবাড়িয়া, অন্যটি সাতক্ষীরার নিকটবর্তী বুড়ন। 
এই ছুই স্থানে কোম্পানির কর্মচারী থাকিতেন; তাহারা দাদন দিয়া নিকটবর্তী 
স্থানের জোলা ও তাঁতিদ্দিগের নিকট হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় 
চালান দিতেন। এই স্থত্রে জোলাদিগের সঙ্গে বিরোধ ঘটিলে যখন মুড়লীতে 
নালিশ হইতে লাগিল, তখন হেক্কেল সাহেব এই সকল কর্মচারীর অত্যাচারের 
বিষয়ও রেভেনিউ বোর্ডের দৃষ্টিপথে আনিলেন এবং যথাসাধ্য হ্ায়বিচারের জন্য 
চেষ্টা করিলেন। এই মকল লেখালিখির ফলে উভয় পক্ষের বিরোধ ভঞ্জনের জন্য 
গবর্ণমেন্ট কতকগুলি নিয়ম করিতে বাধ্য হন। কোম্পানির লোকের কয়েক 
প্রকার কাপড়ের একচেটিয়। ব্যবসা ছিল; এজন্য তাহার! কতকগুলি তন্তবায়কে 
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নিজের লোক বলিয়! চিহ্নিত করিয়! লইয়াছিলেন; উহাদের উপর অন্ত কাহারও 
কোন ক্ষমতা ছিল না। উহাদের খাজান! বাকী পড়িলে বা উহাদের নামে 
ফৌজদীরী নালিশ হইলে, কোম্পানির কর্মচারীকে লিখিতে হইত। স্থৃতরাং, 
কাধ্যতঃ কারবারী কর্মচারী সর্ব্েসর্ববা হইয়া দাড়াইলেন। হেস্কেলের প্রতিরাদেও 
বিশেষ ফল হয় নাই। তবুও তিনি ছাড়িবার লোক ছিলেন না। 
মর্যাদা ও শাসন-গৌবব স্থপ্রতিষঠিত করিবার জন্য তিনি মময়ের অগ্রবর্তী হইয়াও 
শাসন-সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের লময় যে সব সংশ্কার 
হইয়াছিল, উহার অধিকাংশের মুলীভূত কারণ যশোহরের হেস্ষেল সাহেব । 
তাহারই প্রস্তাব মত ১৭৮৬ অবে' যশোহর একটি পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হয়। 
ইহাই বঙ্গদেশের প্রথম জেলা এবং তিনিই সে জেলার প্রথম কালেক্টর । এই 
জেলার সর্ববিধ স্থশালন এবং স্থায়ী উন্নতির জন্য তিনি যে কত ভাবে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। 

পূর্ববাঞ্চল হইতে কলিকাতায় যাইবার যে প্রধান নদীপথ স্বন্দববনের মধ্য দিয়! 
ছিল, তাহা দস্থ্য-ডাকাইতের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। এ দন্থ্যদল উৎখাত 
করিবার জন্য, সুন্দরবনের পতিত ও জঙ্গলভূমি আবাদ করিয়া শস্শ্তামল করিবার 
জন্য এবং দীর্ঘ-মেয়াদী কয়েদীদিগের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য হেস্কেল মহোদয় 
বিশেষ উদ্যোগী হন। এই বিষয়ক তাহার প্রস্তাবসমূহ ওয়ারেণ হেষ্টিংস মঞ্তুর 
করিলে; তিনি বলেশ্বর ও কালিন্দীর মধ্যবর্তী সুন্দরবন ভাগ নিজ কর্তৃত্বাধীন 
করিয়। উহার জরিপ জমাবন্দী করেন (১৭৮৪) । ইহারই ফলে ৬৪,৯২৮ বিঘা! জমি 
বিলি হওয়ায় ১৪৪টি তালুকের স্থষ্টি হয় ; উহাদিগকে হেক্ষেলের তালুক বলিত।+ 
উহাদের শাসন ও কর-সংগ্রহের জন্য তিনি তিনটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন__পশ্চিম 
প্রান্তে কালিন্দীকৃলে হেঙ্ষেলগঞ্জ,ৎ মধ্যভাগে কপোতাক্ষীকৃলে টাদখালি এবং 
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২ হেস্কেল সাহেবের নিজ নামে হেঙ্কেলগঞ্জ নাম হয়, উহীই অপত্রংশে “হিহুুলগঞ্জ' দাড়াইয়াছে। 
প্রথম আবাদের সময় যখন অত্যন্ত বাঘের উৎপাত হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কর্মচারী স্থানটির নাম 
হেস্কেলগঞ্জ রাখিয়া ভাবিয়াছিল, সাহেবের ভয়ে বাঘের ভয় থাকিবে না। হুন্দরবনের ম্যাপ প্রস্তুত 
করিবার কালে উহাতে স্থানীয় লোকের উচ্চারণ-ত্রম বজায় রাখিয়। হিঙ্গুলগঞ্জ লেখ৷ হয় । সেই নামই 
চলিতেছে । ইহা সলারবনের একটি প্রধান গঞ্জ বা বাজার ।--24-581591798 0826 00567, 
০0. 242. 


বুটিশ-শাসন ও হেস্কেলের কীন্তি ৭০১ 


পূর্ববসীমায় বলেশ্বরতীরে কচুয়'। কিন্ত সুন্দরবনের উত্তরসীমা লইয়া পূর্বতন 
জমিদারদিগের সঙ্গে অবিরত বিবাদ হওয়ায় এবং অবশেষে হেক্কেল সাহেব অন্যত্র 
বদলী হইয়া যাওয়ায়, উহার বাবস্থা বেশীদিন ভাল ভাবে চলে নাই । কতকগুলি 
তালুক জমিদারের! বেদখল করিয়া লন, কতকগুলির ইস্তাফা হয়, কতকগুলির 
জন্য মোকদ্দমার ফলে গবর্ণমেণ্ট মালিকান] দিতে বাধ্য হন। সবিশেষ বিবরণ 
স্থন্দরবন প্রসঙ্গে দ্িব। অবশেষে ১৮১৪ অবে সুন্দরবনের সংশোধিত জরিপ- 
ম্যাপ প্রস্তুত করাইয়া, গবর্ণমেন্ট প্রকাশ্য ইস্তাহার দ্বারা উহ] পৃথক্‌ করিয়া লন। 
তদবধি নৃতন বিলি বন্দোবস্ত আর্ত হইয়াছে । আজ যে ক্থন্দরবন গবর্ণমেণ্টের 
একটি প্রধান আয়ের সম্পত্তি, হেক্কষেলের প্রাথমিক চেষ্ট! উহার ভিত্তি-স্বরূপ | 
নিজে কোন অতিরিক্ত বেতন ত লইতেনই না,পরন্ত সময়ে সময়ে নিজের তহবিল 
হইতে অর্থ দিয়া আবাদকারী তালুকদারদিগকে সাহায্য করিতেন।* তিনি 
প্রজািগকে সন্তানের মত ভালবাসিতেন | “রুতজ্ঞ প্রজার] তাহাদের প্রাণের 
অন্ুরক্তি দেখাইবার জন্য প্রত্যেক গৃহে তাহার মৃন্ময় মৃত্তি গড়িয়া দেবতার মত 
পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একথাটি পরে সংবাদরূপে সেকালের 
একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয় । ( ২৪1৪1১৭৮৮)1২ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
যশোহর-খুল্না : গঠন ও বিস্তৃতি 


১৭৭২ অবে ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াই রাজন্ব আদায়ের জন্য 
স্থানে স্থানে কালেক্টুর বসাইয়া দেন। এঁ সময়ে ফরিদপুর, যশোহর ও ঘুল্না 
লইয়া একটি তহশীল-বিভাগ গঠিত হইয়া একজন কালেক্টরের হস্তে রা | 
কিন্তু ছুই ব্খ্সর মধ্যে এ ব্যবস্থা রহিত হয় এবং কর-সংগ্রহের নানা গোলয়োগ 
চলিতে থাকে | ১৭৮১ অন্দে হেস্কেল সাহেব যশোহর সার্কেলের জজ. ও ম্যাজিষ্ট্রেট 
হইয়া] মুড়লীতে আসেন, সে কথ! বলিয়াছি। ১৭৮৬ অব্দে যশোহর একটি পৃথক্‌ 
জেলারূপে পরিণত হয়। ইহাই বঙ্গের প্রথম জেল! এবং হেক্কেল সাহেব সে 
জেলার প্রথম কালেক্টর । তখন মোটামুটি ইশপপুর ও সৈয়দপুর পরগণা-সমষ্টি 
বা টাচড়া-রাজ্য লই! জেলা হয়। ১৭৮৭ অবে মামুদশাহী পরগণ] উহার সহিত 
যুক্ত হয়। যশোহর হইতে বনগ্রাম পধাস্ত রাস্তার দক্ষিণভাগে ইচ্ছামতী নদীই 
এই জেলার পশ্চিম সীমা ছিল। ১৭৯৩ অবে' নল্দীসমেত ভূষণ! বিভাগ 
যশোহরের অন্তভূক্তি করিয়া! দেওয়া হয়। 

১৭৯৪ খুষ্টাব্দে পুনরায় সীমার পরিবর্তন হয়। তখন ঝিকারগাছার কাছে 
কপোতাক্ষী নদী যশোহর জেলার পশ্চিম সীম হয় । ঝিকারগাছা৷ হইতে বনগ্রাম 
যাইবার রাস্তার উত্তরাংশ নদীয়৷ জেলাভুক্ত হয়, কিন্তু উহার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ 
কপোতাক্ষী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবস্তী প্রদেশ যশোহরের মধ্যেই রহিয়া যায়। 
বহুকাল পরে ১৮৬৩ অবে এই দক্ষিণাংশ অর্থাৎ প্রধানতঃ সাতক্ষীরা সবৃডিভিসন 
চব্বিশ-পরগণা জেলার মধ্যে যায় এবং উত্তরাংশ বা বনগ্রাম মহকুমা নদীয়া 
হইতে যশোহরের অস্তভূক্ত হয়। 

১৮৪২ অব্ধে খুলনাকে একটি মহকুমার পরিণত করা হয়। ইহাই বঙ্গদেশের 
মধ্যে সর্বপ্রথম সব্ডিভিসন। সম্পূর্ণ বাগেরহাট এবং যশোহর সদর ও নড়াইলের 
কতকাংশ এ সময়ে খুল্ন। মহকুমার শাসনাধীন হইয়াছিল । 

১৮৪৫ অবে মাগুরা মহকুমা স্থাপিত হয় । যেখানে মুচিখালী দিয়া গড়ই ও 
কুমারশদের জল নবগঙ্গায় পড়িতেছিল, সেই সন্ধিস্থলে নবগঙ্গার দক্ষিণমুখী 
বীকের তীরে মাগুরা অবস্থিত। পূর্ধবে এই নদীকুলবর্তী স্থানে মগ প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় দক্থ্যদিগের কিরূপ উপদ্রব ছিল, তাহ! পূর্বে বলিয়াছি (১৮৯, ৫৩৫ পৃ)। 


যশোহর-খুল্না : গঠন ও বিস্তৃতি ডি 


ইংরাজ আমলে এই প্রদেশে সর্বদা ডাকাইতি হইত। উহা দমন করিবার 
সুবিধার জন্য এই মহকুমা! খোল! হয়। ককবার্ণ (0০০18) সাহেব উহার 
প্রথম ডেপুটি ম্যাজিছ্ট্ট । 

ঝিনেদহ (06119) বা ঝিনাইদহ নবগঙ্গার কূলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
এখন সেখানে নবগঙ্গ। একপ্রকার মরিয়া গিয়াছে । স্থতবাং যশোহর-বিনেদহ 
নৃতন লাইট-রেলওয়ে ভিন্ন যাতায়াতের অন্ত স্থবিধা নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
সময় হইতে এখানে ভূষণার অধীন চৌকি ছিল। ১৭৮৬ অব? পর্যন্ত মামুদ- 
শাহীর তহশীল কাছারী এখানে ছিল। শেরবার্ণ (91061906) সাহেব শেষ 
কালেক্টর ছিলেন । ১৭৮৭ অব্ধে মামুদশাহী যশোহর কালেক্টরী ভুক্ত হয়। 
এখনও মামুদশাহীর নয় আন! অংশের নড়াইল-জমিদারদিগের কাছারী বর্তমান 
ঝিনেদহের পার্খবন্তী চাক্ল! নামক স্থানে রহিয়াছে । ১৭৯৩ অবে এখানে একটি 
পুলিস থান স্থাপিত হয়। নীল-বিদ্রোহের ফলে ১৮৬২ অব এখানে মহকুম। 
খুলিবার প্রয়োজন হয় । 

নড়।ইলেও নীল-বিদ্রোহের সময়ে ১৮৬১ অন্দে মহকুমা হয়। প্রথমতঃ 
ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপালগঞ্জে এই মহকুমার স্থান নির্বাচিত হয় ; পরে অতি 
অল্প সময় মধ্যে সেখান হইতে ক্রমান্বয়ে বারাসিয়া৷ কুলে ভাটিয়াপাড়া, নবগঙ্গার 
কূলে লোহাগড়া ও নল্দীর পরপারে কুমারগঞ্জে ( চণ্তীবরপুর ) এবং অবশেষে 
নড়াইলে মহকুমার সদর ছ্টেশন স্থাপিত হয় । 

১৮৬১ অবে সাতক্ষীর! মহকুম। গঠিত হয় এবং ছুই বৎসর পরে উহা চব্বিশ 
পরগণার অন্তর্বন্তী হইয়া! যায়। ১৮৬৩ অন্দে বাগেরহাটও একটি মহকুম। 
বলিয়! চিহিত হয়, এতদিন উহা! খুল্নারই মধ্যে ছিল। মোরেল সাহেবদিগের 
অত্যাচার নিবারণ কল্পে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে কথা পরে 
বলিব। সর্বগ্রথমে বাগ অর্থাৎ বাগানের মধ্যে হাট মিলিয়াছিল বলিয়াই ইহার 
নাম বাগেরহাট । বাঘ বা ব্যান্ত্রের সঙ্গে এ নামের কোন সম্বন্ধ নাই । 

১৮৮১-২ অব বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট স্থির করিলেন যে, খুল্নাকে কেন্ত্রস্থান করিয়া 
সুন্দরবনের জন্য একটি পৃথক্‌ জেলা গঠন কর প্রয়োজনীয় । এজন্য যশোহরের 
মধ্য হইতে খুল্না ও বাগেরহাট মহ্কুমাদ্ধয় এবং ২৪-পরগণার মধ্য হইতে 
সাতক্ষীর৷ মহকুম! লইয়! খুলনাকে একটি নৃতন জেলায় পরিণত কর! হয় । ১৮১৬ 
খুষ্টাব্ হইতে সুন্দরবনের শাসন জন্য রেভেনিউ বোর্ডের অধীন একজন পৃথক্‌ 


৭৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কমিশনার ছিলেন। ১৯০৫ অব হইতে সুন্দরবনের কর্তৃত্বভার সংশ্লিষ্ট তিনটি 
( ২৪-পরগণা, খুলনা! ও বাখরগঞ্জ ) জেলার কালেক্টরগণের উপর পড়িয়াছে। 
তাহ] হইলে দেখা গেল, এক্ষণে যশোহর জেলায় সদর মহকুমার সঙ্গে নড়াইল, 
মাগুরা, ঝিনেদহ ও বনগ্রাম লইয়! মোট পাঁচটি মহকুম1 | সমগ্র জেলার পর্িমাণ- 
ফল ২,৯০৪ বর্গমাইল এবং ১৯২১ অবের গণনান্ুসারে লোকসংখ্যা ১৭,২২২১৯ 
জন | খুল্না জেলায় সদর, বাগেরহাট ও. সাতক্ষীরা এই তিনটি | 
পরিমাণফল ৪,৭৩০ বমাইল, তন্মধ্যে স্ন্দরবনেরই পরিমাণ ২২৯৭ বর্গমাইল | 
১৯২১ অব্দের সমাহার (0910505 ) অনুসারে লোকসংখ্যা ১৪,৫৩,০৩৪ জন। 
উভয় জেলার পরিমাণফল ৭,৬৩৪ বর্গমাইল এবং লোকসমষ্টি ৩১,৭৫১২৫৩ জন 1১ 
হেস্কেল সাহেবের সময় মুড়লীতে যশোহর জেলার সদর ষ্রেশন ছিল ; ১৭৮৪৯ 
অবে তিনি বদলী হইবার পর, যখন রোক সাহেব (01010810 ২০০1) 
কালেক্টর হন, তখন তিনি, কি কারণে ঠিক জানা যায় না, মুড়লী ত্যাগ করিয়! 
পার্খবর্তী সাহেবগঞ্জে আফিসাদি স্থানান্তরিত করেন । এ সময় টাচড়ার রাজগণ 
এ জন্য গবর্ণমেণ্টকে ৫০*/ বিঘা ভূমিদান করিয়াছিলেন । পাঠান আমলে 
মুড়লীর নাম ছিল মুড়লী-কস্বা ( সহর )। হেঙ্কেলের সময়ে ইংরাজ কর্মচারীরা 
কেহ কেহ একটু পশ্চিমদিকে ভৈরব-তীরে যেখানে আসিয়! বাস করিতেছিলেন, 
উহাকে সাহেবগঞ্জ বা সংক্ষেপতঃ কস্বা বলিত।২ এ কস্বায় যশোহর জেলার 
আফিস আদালত আসিলে কতৃপিক্ষ 'উহারই নাম রাখিলেন, _যশোহর ৷ কিন্ত 
সাধারণ লোকে উহাকে কন্বাই বলিত, এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে সে নাম 
লুপ্ত হয় নাই। ভৈরব-নদ তখনই মরিয়া আসিতেছিল এবং উহা! খেয়া! নৌকায় 
পাঁর হইতে হইত। তবে নদীর খাত সংকীর্ণ বলিয়া নৌকায় দড়ি বাধা থাকিত 
এবং উহাই টানিয় লোকে এপার ওপার যাইত, এজন্ঠ উহাকে “ড়াটানার খেয়া; 


১ ১৯১১ অব্দের গণনায় যশোহরের লোকসংখা। ১৯০১ অপেক্ষ। ৩০৩ জন কমিয়াছিল, 
পরবর্তী দশবৎসরে উহা! শতকর] ১'২ জন কমিয়াছে। খুল্নার লোকসংখ্যা ১৯১১ অন্দে দশবৎসরে 
শতকর। ৯ জন বাড়িয়াছিল, পরবস্তাঁ সমাহারে উহার বৃদ্ধির পরিমাণ শতকর! ৬৮ জন করিয়| ঠিক 
হইয়াছে । [ প্রকাশিত ০2188, 1921” অনুযায়ী সংখাগুলি সংশৌধিত-_শি মি ] 

২ লোকে কস্বা শব্দের অর্থ ভুলিয়া! গিয়! উহাকে একটি স্থানের নাম বলিয়! মনে করিত। 
তাহার! ভাবিত সুড়লী-কস্বা দুইটি স্থানের জোড়া নাম। এজন্য সুড়লীর পার্থবন্তঠ সাহেবগঞ্জ 
কদ্বা! বলিয়াই পরিচিত হইল, বাস্তবিক যশোহর সহরকে মুড়লীরই অংশ বলিতে পারি । 


যশোহর-খুল্ন : গঠন ও বিস্তৃতি ৭০৫ 


বলিত। এখন সেখানে দড়াটানার পুল হইয়াছে । ভূষণার বাজন্ব সংগ্রহের 
ভার যশোহবের উপর পডিলে, মহম্মদপুর অপেক্ষাকৃত কেন্দরস্থান এবং শ্রোতন্ষিনী 
মধুমতীর তীরবর্তী বলিয়া ১৭৯৫ অবে তথায় সদর ষ্টেশন স্থানাস্তবিত করিবার 
কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু সে মতলব কার্যে পরিণত হয় নাই। এখন মহম্মদপুরে 
একটি থানা ও রেজেস্ট্রী আফিস মাত্র আছে । হেস্কেলের সময় জজ,, ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কালেক্টরের পদ সম্মিলিত হয়, রোক সাহেবের সময় এরূপই ছিল্‌ ; ১৭৯৩ অব 
তিনি চলিয়া গেলে, কালেক্টরেব পদ পুনরায় পৃথক হয়। পরে কালেক্টর ও 
ম্যাজিষ্টেটের এলেকা সব মময়ে এক ছিল না । এখন আবার পদদ্য়ের সম্মিলনের 
সঙ্গে এলেকারও এঁক্য হইয়াছে । ১৮৬৪ অব যশোহবে প্রথম মিউ নিসিপালিটি 
হয়, এখন উহ] পার্খববন্তী কতকগুলি গ্রামের উপর বিস্তৃত হইয়াছে । যশোহর 
ব্যতীত কোট্টাদপুর ও মহেশপুরে আর ছুইটি মার মিউনিসিপালিটা আছে, 
কিন্তু উহার কোনটি মহকুমা নহে । 

খুলনা জেলার সদর ষ্টেশনের কিছু প্রাচীন ইতিহাস আছে । মহকুমা হইবার 
সময় রূপসা! একটি খাল মাত্র ছিল; রূপ সাহা! নামক এক লবণের বাবসায়ী 
কর্তক উহা! প্রথমে খনিত হয়। উহার পূর্বপার অর্থাৎ যে পারকে এখন 
রেণীগঞ্জ বলে, তাহারই নাম ছিল খুল্পনা বা খুল্না। সেইখানেই প্রাচীন 
খুল্লনেশ্বরীর মন্দির ছিল।১ বড় বেশী দিনের কথ নয়, উহা! নদীগভস্থ হইয়াছে। 
সেই স্থানেই জঙ্গল কাটিয়া প্রাচীন নয়াবাদ (নৃতন আবাদ ) থানা বসিয়াছিল। 
রেণী সাহেবের পুরাঁতন বাটা ও শ্রীরামপুর গ্রামের মধ্যস্থানে এখনও থানার ভিষ্রা 
ও পুকুরের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। এ স্থানে লখপুরের চৌধুরীদিগের যে তালুক 
ছিল, তাহার নাম “তালুক খুল্না-ইলাইপুর”। ১৭৬৬ অবেও যে খুল্না একটি 
নগণ্য স্থান ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে।২ প্রাচীন ম্যাপে খুল্নাকে 
[555097-00179” বলিয়া লিখিত দেখি । এ মাপে যশোহর বলিঘ্লা কোন 


১ খুল্পনেশ্বরীর মন্দিরের ঠিক অপর পারে “উলুবু'নের কালীবাড়ী” কেহ কেহ বলেন সেটি 
“লহনেশ্বরী? ॥ প্রাচীনকালে চীদ সওদাগরের ছুই পত্তী, লহনা ও খুল্পনার নামে ভৈরবে দুইপারে 
দুইটি কালীবাড়ী ছিল । নদীর ভাঙ্গনের জন্ দুইটি কালীবাঁড়ীই এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 

হ ১৭৬৬ অব্দে পশরনদীর দক্ষিণভাগে চঃ1000 নামক একখানি জাহাজ ডুবিয়াছিল, 
তংপ্রসঙ্গে সরকারী কাগজপত্রে দেখিতে পাই : 

"1135 74559 €( বকৃসী ) 1555 1081915 £1১6 [3০9৪9:0 ৪7 20500.2776 0৫ 0087:£65 
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পৃথক সদর স্টেশনের উল্লেখ নাই ।১ তখন খুল্নাই ইংরাজ-আমলের যশোহর 
বিভাগীয় সদর ষ্টেশন বলিয়া মনে হয় ।* 

১৮৪০ অবের কিছু পূর্বেবে রেণী সাহেব নামক (চাহে 90650. [81025 0৫ 
016 310 80360 ) একজন সৈনিক পুরুষ দৈবক্রমে হোগল। পরগণার চানি আনা 
অংশের মালিক হইয়া প্রাচীন খুল্নায় আসেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
বূপসা-চর এবং লখপুরের চৌধুরীদিগের নিকট হইতে খুল্না-ইলাইপুর রস 
কয়েকটি পত্তনী লইয়া নয়াবাদের কাছে বাস কবেন এবং নিকটবর্তী নানাস্থানে 
নীল ও ইক্ষচিনির ১০।১২টি কুঠি খুলিয়া অত্যাচার অবিচারে প্রজাবর্গকে 
ব্যাকুল করিয়া তুলেন । ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন, রেণী সাহেবকে শাসনাধীন 
রাখিবার জন্যই খুলনায় প্রথম মহকুমা হয়।০ উহার প্রথম জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেট 
1. £. 0. 9109০ সাহেব ।৪ তিনি মহকুমার কর্তা হইয়া আসিয়া রেণীর 
বাড়ীর কাছে তীাবুতে কাছারী আরম্ভ করেন। তখনকার দিনে বর্ণের সামাই 
সম্প্রীতির কারণ হইত; কথিত আছে, শ-সাহেব প্রথম হইতেই রেণীর পক্ষপাতী 
হন। জামাতৃ-পদ লাভের অভিসুদ্ধি উহার মুলীভূত কারণ কিনা বলা যায় না। 
যাহা হউক, অল্পদিন মধ্যে বেণী সাহেব নবাগত সরকারী কম্মচারীর যোগে 
বন্দোবস্ত করিয়া, নিজের হোঁগলা-পরগণাব অন্তর্গত টুট্পাড় গ্রামে জমি বদল 


100০0012011) 0106 73569 00171 (বকৃনী খানা ) ॥7 85210)5 (বজ্র) ), 30865 2110 
02065587155 90001160 20 0011169. (1000]172), 0100 56100100700 1)21706 107 0106 
21121 01 006 06001€ 50৬০০ গিট 006 :701710%/01, 20070170177 00 1২5. 10,135 
৮1101) 15 0:06120 6০ ০০ 70810.”-1,006, চ6৮, ]., 9912০6601%5, ৬ ০0],1. 0. 457. 

১1৮০০ 00011917650. ড/101) ৬০]. [৬ 0£561600:075 01 02105052 030:5665, ১5 
56601774৫21, 

২0০81006056 1২5516৬/, ৬০1. 96৯ 1878, 0. 418--9101016 01772550160 7). 
চ২৪176য. এই লেখক উল্লিখিত রেণী সাহেবের মধাম পুত্র । 

৩ “4 50010-015151017, 01062101750 55090115180 11 13277691, 598 926 001) 10০12 
€712)0]772 ) 21842. 105 0001516 9012500 525 0০ 15010 11) 017০০] 17, 2911169, 0100 
1190 71310108520 2. 222017)0:011 11) 106 101] 0170. 5510.60 ৪৮ 11051 0 ৪00 
10 010 1006 5০০] 10011175400 20100516060 006 16250581005 0 12./*.--৬৬০5- 


12790) 7255012, 1871) 9,284. 

৪ থুল্নার বিবরণে ওয়ে্টল্যাণ্ড সাহেব ভুল করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রথম মহকুমা 
ম্যাজিস্ট্রেটের নাম শোর ("0 917075? ), তাহ। সত্য নহে | _-0৪81. 7২৩৬. ৬০1, 66, 1878, 
0. 418. 


যশোহর-খুল্না : গঠন ও বিস্তৃতি ৭০৭ 


দিয়া মহকুমার স্থান রূপসার পশ্চিম পারে সরাইয়া দেন। তদবধি টুট্পাড়া 
গ্রামের একাংশ খুল্না নামে অভিহিত হইয়া একটি প্রধান স্থান হইয়! 
দাড়াইয়াছে। রেণীর ইতিহান আমরা পরে দিব। 

খুলনার বাজারকে এখনও “সাহেবের হাট” বলে। উহা! তখন খালিসপুরের 
মধ্যবর্তী ছিল। খালিসপুরে অনেকদিন হইতে একটি বড় নীলকুঠি ছিল; 
এক সময় তাহার কর্তী ছিলেন চোলেট (070116) সাহেব। মাধারণ 
লোকে তাহাকে স্যালেট বলিত এবং সেই জন্য হাটের নাম হইয়াছিল, "স্তালেট 
সাহেবের হাট” । ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে চার্লস সাহেবের নামে হাটের নাম 
01781118401] বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। এই হাট সে সময়েও বুধ ও 
শনিবারে বসিত, এখন প্রত্যহ ছুইবেলা বাজার হইলেও সেই ছুইদিনে হাট বসে। 
বাজারের পশ্চিম দিকে নদীতীরে উক্ত চোলেট সাহেবের বাঁড়ী ছিল; বহু 
সংস্কারের পর তাহ! এখনও ট্টামারঘাটেব পার্থে খাড়া আছে এবং উহা! রেলওয়ে 
গার্ডদিগের আবাস-বাটিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই খুল্নার সর্বাপেক্ষা 
পুরাতন অট্রালিকা। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


১৭৮৬ অবে ওয়াবেণ হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনাবেল হইয়া 
আসেন। সামরিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন মৌন্বিকতা 
তাহার ছিল না । তবে তিনি উন্নত-চবিত্র এবং কর্তব্যপরায়ণ লোক; বিশ্বাতী 
ডিরেক্টর সভার অভীষ্ট যে তিনি একাগ্রভাবে পালন করিবেন, সে বিশ্বাস 
সকলের ছিল। বঙ্গীয় জমিদারদিগের সঙ্গে বাৎসরিক বা৷ পাচবৎসবের অস্থায়ী 
বন্দোবস্তে যে গোলযোগ হইতেছিল, তাহা জানিয়! ডিরেক্টরগণ উহাদের সহিত 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এদেশে চিরশান্তি সংস্থাপনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসকে 
পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের মত এই যে, অতিরিক্ত রাজন্বের নিয়মিত ও 
সময়ান্থমত সংগ্রহে প্রজার চিরকল্যাণ সাধন করে ।১ পিটের ইগ্ডিয়া বিলই 
এই মতের প্রথম প্রবর্তক । 

কর্ণওয়ালিস আসিয়া এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেব কোম্পানির 
অভিজ্ঞ কন্মচারীদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে যশোহবের হেক্কেল 
সাহেব একজন। তাহার মত জানাইবার পূর্বেবে এবিষয়ে যে বিশিষ্ট ছুইজনের 
বাদ-বিচার হইয়াছিল, সেই কথ! অগ্রে বলিয়া লইতেছি। কোম্পানির 
সেরেস্তাদার জেমস্-গ্রাণ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাজন্ব ও অর্থ-সমস্ত] বিশ্লেষণ করিয়। 
ছুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।২ উহাতে তিনি দেখান যে, ১৭৬৫ হইতে 
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8159]1 106 11) [00506 121506160 ৪150 7910 ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল হেতু । *,০0১৩ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৭০৪ 


১৭৮৬ পধ্যন্ত ২ বৎসরে দেশীয় কন্মচারীরা মোগল আমলের হিসাবানসারে 
রাজন্ব সংগ্রহ করিয়া প্রায় দশ কোটি টাকা অর্থাৎ বত্সরে ৫০ হাঁজার টাকা 
করিয়া কোম্পানিকে ফাকি দিয়াছে । জমির উৎপন্ের $ মধ্যে সবঞ্াম খরচ 
এ বাদে অধিকাংশ জমিদারদিগেব নিকট হইতে কোম্পানির প্রাপ্য । নবাবী 
আমলের আবওয়াবগুলি অন্যায় অত্যাচাবের ফল বলিয়৷ বাদ দিয়াও গ্রাণ্ট 
বঙ্গের রাজন্ব তিন কোটির অধিক নিদ্ধীরণ করেন, উহ! মোগল রাজন্বের শেষ 
সীমা! হইতেও ৫৭ লক্ষ টাকা অধিক । 

এই সময়ে স্তব জন শোর স্থপ্রীম কৌন্সিলের সদশ্ত ছিলেন। তিনি গ্রাণ্ট 
সাহেবের মন্তব্যের তীব্র সমালোচন। করিয়া এক বিখ্যাত নিবন্ধ রচনা করেন । 
তাহাতে দেখান যে, তিন প্রকারে বন্দোবস্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ 
রাইয়তওয়ারী বন্দোবস্তে খাস আদায় করিতে গেলে, কালেক্টরের যে অভিজ্ঞতা 
চাই তাহ দুলভ | দ্বিতীয়তঃ, ইজারা বা নিদিষ্ট কালের জন্য থণ্ড খণ্ড বন্দোবন্তে 
সম্পত্তির উন্নতির দিকে কেহ দিক্পাত করে না। তৃতীয়তঃ, জমিদারের সহিত 
স্থায়ী বন্দোবস্ত, উহাই সমীচীন। জমিদারের যেমন জমির উপর স্বত্ব আছে, 
তেমনই শান্তিরক্ষা ও বিদ্রোহ-নিবারণের জন্য তাহারা সহায়ক হইতে পারেন । 
এজন্য শোর মহোদয় জমিদারেব সঙ্গে বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হন বটে, কিন্ত 
তিনি প্রথমতঃ দশশাল] বন্দোবস্ত করিয়! অভিজ্ঞতা লাভের পরামশ দেন। 

হেস্কেল সাহেবের মতে রাইয়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই ভাল । তিনি বলেন, 
জমিদারের স্বত্ব অধিকার করা যায় না বটে, কিন্ত তাহাদিগকে রাজন্ব-সংগ্রহ 
ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের সাহায্যকারী ধরিয়া লওয়াই উচিত। প্রজার উচ্চ হারে 
খাজন! দেয়, কিন্তু তাহারা অনেক বেশী দখল করে। এখন সেই অতিরিক্ত 
জমির পাট্রা দিলে, তাহাদের নিকট হইতে খাজনা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। 
নিষফর সম্বন্ধে হেস্কেল সাহেব বলেন যে, যশোহরের ৩,৫০,০০০/ বিঘা অর্থাৎ 
হষ্ট অংশ নিষ্কর। ১৭৬৫ অবের পূর্ববর্তী নিফর বহাল রাখা উচিত। ১৭৭২ 
অবে নিষর দেওয়! নিষিদ্ধ হয় বলিয়া, ১৭৬৫-৭২ পর্যন্ত যে সব নিষ্ষর প্রদত্ত 
হয়, তাহাও বহাল না রাখিলে অত্যন্ত কঠোরতা করা হয়। উহা মঞ্জুর না 
করিলে দলিলের তারিখ ব্দলাইয়া জালজুয়াচুরি দ্বারা জমিদারের লোকেরা 
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৭১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অতিরিক্ত ঘুষ খাইবে মাত্র । লর্ড কর্ণওয়ালিস এই সকল মতের সমন্বয় করিয়া 
ডিরেক্টরগণের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। 

জমিদার, নিরপেক্ষ তালুকদার, বা জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদিগের সহিত 
বন্দোবস্ত করা হইল । আবওয়াব বা বাঁজে আদায় বাদ দিয়া, ১৭৬৫ অব্দের 
পূর্ববর্তী কালের বিশ্বাসযোগ্য লাখিরাঁজ স্বীকার করিয়া লইয়া, মোগল আমলের 
রাজন্ব-হার এবং আবাদী জমির আয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া, বনু চেষ্টায় 
রাজন্ব ধার্ধ্য হইল। তদন্সারে ১৭৯০ অবের নিমিত্ত বঙ্গ-বিহার-উড়ি্যা কর- 
সমষ্টি ২১৬৮১ ০ ০১৯৮৯২২ টাক।স্থির হইল 1১ ১৭৯৩ অবের ৮ম আইন (7২ 19. 
8০০, ডা ০£1793) দ্বারা এ দশশালা বন্দোবন্তই চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তে 
পরিণত হইল ।২ অবধারিত কর বৎসরের মধ্যে কিস্তীমত করেকটি নির্দিষ্ট 
তারিখে ক্্্যান্তের মধ্যে সরকারী কালেক্টরীতে জমা দিতে হইবে। না দিলে 
জমিদারী বা তালুক উক্ত ৮ম আইন অনুসারে নিলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে । 
উপরিস্থ মালিকের স্বত্ব এইভাবে বিনষ্ট হইলে, নিম্নবর্তীদিগের স্বত্বহানি হইবে। 
স্থৃতরাং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য জমিদারের নিয়স্থ সকলেও পরোক্ষে দায়ী 
থাকিলেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে আব্ওয়াব বা সায়র আদায়সমূহ বাদ দিয় 
জমিদার্দিগের রাজস্ব নির্ধারিত হইল। হাট-বাজার হইতে দুই প্রকার কর 
ছিল ; হাটের মধো দৌঁকানের জন্য স্থান অধিকার করিবার খাজনাকে “াদনী? 
বলে এবং হাটের দারগা বা ইজারাদার, ঝাড়ুদার প্রভৃতির পোষণার্থ যে শুল্ক 
কতক দ্রব্যাদিতে কতক নগদ পয়সায় তুলিয়া লওয়! হইত, তাহার নাম “তালা, । 
বাণিজা-সৌকর্ধ্যার্থ এই দ্বিবিধ শুক্কের অর্থ জমিদারের রাজস্ব হইতে বাদ পড়িল 
বটে, কিন্তু কার্ধাক্ষেত্রে জমিদারগণ উহা আদায় করিতে ছাড়িলেন না। ইহাতে 
লাভ জমিদারেরই হইল ; এজন্য এক যশোহর জেলাতেই গবর্ণমেন্টের ১০১২ 
হাজার টাকা লোকসান পড়িল। আবার অপর পক্ষে যে সকল জায়গীর প্রভৃতি 
নবাব আমলের স্বীকৃত ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্ট নিজের গায়ে লইয়া জমিদারের 


৬৬ শী াশীশীটী 


১.7 51০, 0. 47. সঙ্গে সঙ্গে মনে করিতে হইবে যে, আবওয়াব ধরিয়াও কাশিম আলি 
খার সর্ববোচ্চ তালিকায় ২,২৩,৮৩,*৯৫, টাকা ছিল 1-_-4১500911, 76৮61%42 77156079, ০0,147. 

২ এই জন্তই গবর্ণমেন্টের রাজন্বকে লোকে অষ্টমের খাজন! বলে এবং বাকী করের নিলামের 
নাম অষ্টমের নিলাম । 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৭১১ 


রাজন্ব সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দিলেন । একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি : মুর্সিদাবাদের 
নবাব পরিবারের বহুবেগম+ নামক এক মহিল] বাগেরহাট খলিফাতাবাদে 1৮০ 
অংশ জায়গীর স্বরূপ পাইতেন। অবশিষ্ট দশ আন পৃথক স্থানে আদায় হইত 
বলিয়া দশানি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে । বেগমের পক্ষ হইতে এই লভ্যাংশ 
আদায় করিবার জন্ত বাগেরহাটে কাঁছারী ও মালখান প্রভৃতি ছিল, তাহার কিছু 
কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। বাগেরহাটের মিঠাপুকুর প্রভৃতি সেই আমলের 
স্থৃতি রক্ষা কবিতেছে। এই জায়গীরের হস্তবুদ ৯২০০২ টাকা, তন্মধো ২৯০০২ 
টাকা অনাদায় ছিল। অবশিষ্ট ৬৩০০২ টাঁকা গবর্ণমেন্ট পরগণার বাজস্বে যোগ 
করিয়। দিয়া জমিদারের নিকট আদায় করিতে লাগিলেন এবং এ টাক! বেগমকে 
বৃত্তি্বরূপ নগদ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৯৪ অন্দে বেগমের মৃত্যু হইলে, 
বৃত্তি দেওয়া বন্ধ হইল এবং গবর্ণমেণ্টের লভ্যাংশ চিরস্থায়ী হইয়া গেল। 
চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রাক্কালে অনেক জমিদার খাজন1 কমাইয়া নগদ সেলামী 
বেশী লইয়া বহু তালুকের স্থট্টি করিয়াছিলেন। এখন উহাদের নিকট বেশী 
বাজকর আদয় কবিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া! গবর্ণমেন্ট এ সকল তালুক স্বীকার 
করিয়া লইয়া, উহার কর জমিদায়ের রাজস্ব হইতে খাবিজ করিয়া দিলেন । 
ইহাঁরই নাম খারিজ! তালুক। আইনে মালিক দ্িগকে ই £02021707 বা স্বাধীন 
তালুকদার বলিয়! উল্লেখিত হইয়াছে । এই ভাবে মোট রাজস্ব স্থির হইয়া গেল। 
সকল খৃ'টিনাটিতে প্রবেশ করিবার আমাদের সময় নাই। একমাত্র যশোহর 
জেলার কথাই আমাদের আলোচ্য । তখনকার যশোহরে ১০৩টি পরগণায় ৪৬০৪টি 
সম্পত্তির তৌজি হইয়াছিল ; উহাদের পরিমাণ ফল ৪,২৬০ বর্গমাইল ; চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময়ে মোট রাজস্ব ১১,২৩,৫১৭২ টাঁকা। পরবক্তী একশত বৎসর 
মধ্যে জেলা বিভাগ ও সীম! পরিবর্তনেব জন্য হিসাবও পরিবঞ্ঠিত হইয়াছে । 
১৯০০ খৃষ্টাব্ধে যশোহরের রাজকর ৮১৫৯১৫৭২২ টাকা এবং খুল্নায় ৬১৬৭,৭ ০৩. 
টাকা, উভয় জেলায় মোট ১৫১২৭,২৭৫২ টাঁকা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে পথকর 


১. ৬৮656198150) 1655016, ০. 88. এই বেগম মীরজাফর পত়ী বাবব, বেগম হইতে পারেন । 
উহার গর্ভজাত পুত্র মোবারকদ্দৌলা ১৭৭০-১৭৯৩ পর্যন্ত মুশিদাবাদের নবাব ছিলেন। উহার 
নাবালক অবস্থায় কেন যে বাব, বা বহু বেগমকে অভিভাবক না করিয়া মীরজীফরের বিমাত! 
মণিধেগমকে অভিভাবক কর! হইয়াছিল, তাহ! জান! যায় না। সম্ভবতঃ নবাব-জননীকে এই সময়ে যে 
সব বৃত্তি দেওয়। হয়, তন্মধ্যে খলিফা তীবাদের অংশ একটি ।-_-15125750. ০7180515102, 6. 42, 


৭১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রভৃতি সেস আছে; তাহা যশোহ্রে ১৯০০ অব ২,০২,৫০৩২ টাকা এবং 

খুল্নায় ১,৬৪,৪৬১২ টাকা মোট ৩,৬৬,৯৬৪২ টাঁকা। রাজস্ব ও সেস্‌ উভয় 

দফায় দুই জেলার মোট আদায় ১৮১৯৪১২৩৭৯২ টাঁকা।১ 

চিরস্থারী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল উভয়ই আছে ; আমর সংক্ষেপে উহার 

বিচার করিতেছি । প্রথমতঃ বন্দোবস্তের ফলে দেশে একটা শাস্তি ও 

স্বত্বাধিকারের স্থায়িত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে : 
১ ১৭৭২ অবের পর প্রায় বছর বছর বন্দোবস্ত হইত। যহজে 
রাজন্ব কমান হইত না; কখনও বা কিছু বুদ্ধি করাও হইত । 
প্রতি-ব্্সর কালেক্টবের সঙ্গে দর কষাকষি করিয়া জমিদার- 
দিগেরই ক্ষতি হইত। তীহার্দের সর্বদা এ চিন্তাই প্রবল ছিল 
এবং তাহারা আঝ্সসম্মীন বজায় রাখিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে 
গির়া খগগ্রস্ত হইতেন।২ দরে না বনিলে ভূম্যধিকারীরা 
সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না, তাহা! হইলে যে তাহাদের 
জীবনোপায়, পৈতৃক মানসম্রম ও ক্রিয়াকন্ম বন্ধ হইয়া যায়! 
কর্ণওয়ালিসের বাবস্থায় এই চিন্তাকরেশ হইতে জমিদারের] নিষ্কৃতি 
পাইলেন। 
২ চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পূর্বে জমিদার ও প্রজার সঙ্গে জমির 
কোন পাকাপাকি স্বত্ব-সম্বদ্ধ ছিল না। জমিদার উদাব-হৃদয় 
হুইলে সে ন্বতন্ধ কথা, সাধারণতঃ সকলেই প্রজার নিকট হইতে 
যে যাহা পাবিতেন, আদায় করিয়া লইতেন। তজ্জন্য প্রজারা 
পূর্বে জমির আবাদ বা উন্নতির দিকে চাহিতেন না । এখন 
প্রজার একট স্বত্বন্বামিত্ব স্থির হওয়ায় জমির প্রতি তাহাদের 
আসক্তি বাড়িল। 


১. 1700661, 1255016, ৬০01, ]]। 9. 328 7: 70850106 9096150105, 1610%116) 0,19 8 
]655016, 0. 13. 
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৩ পূর্ব গবর্ণমেণ্ট, জমিদার বা প্রজা পরস্পর কাহারও মধ্যে 
বিশ্বাস ছিল না, তজ্জন্য জমিদ্রারীর বা দেশের উন্নতির পথ 
রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এখন নিদিষ্ট সময়ে রাজস্ব দাখিল 
করিতে পাবিলে জমিদার নিশ্চিন্ত, খাজান। দিয়! দাখিল পাইলে 
প্রজা নিশ্চিন্ত ; মৌরসী জমির উপর পাকাবাঁড়ী বা ভাল বাগান 
করিতে পারিলে, তাহ] নিজ সন্তানগণের ভোগ্য হইবে, ইহা। 
একট] কম সান্বনার বিষয় ছিল ন]। 
এক্ষণে আমরা কুকলের বিষয় আলোচনা করিব । এই নূতন ব্যবস্থার ফলে 

পুরাতন জমিদার বংশীষগণ একে একে তাহাদের সম্পত্তি হারাইতে লাগিলেন। 

তজ্জন্ত.নৃতন গবর্ণমেণ্টকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দায়ী কর যায় না। 
১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন মত যে রাজস্ব ধার্য হইল, 
তাহ1 বড় অতিরিক্ত । ১৭৭২ অব্দ হইতে যে দাবি চলিতেছিল, 
তাহাই মোগল আমল অপেক্ষা বেশী, আবার অস্থায়ী বন্দোবস্তে 
যেরূপ ধাধ্য হইতেছিল, তদপেক্ষাও চিরস্থায়ীর হার অধিক 
দাড়াইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইশপপুরের রাজস্ব ৩,০২,৩৭২২ 
টাকা ধাধ্য হইল, উহা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ৫,০০০. টাঁক! 
বেশী; সৈয়দপুরের রাজস্ব ২,০০০ টাঁকা বাড়াইয়া ৯০৫৮৩ 
টাকা স্থির হইল; মামুদশাহীর ধ্বংসপ্রায় তের আনী অংশের 
জমিদারীতে পূর্ব রাজন্ব ১,৩৪,৬৬৫২ টাকার উপর ৫ বৎসরে 
মোট ১৫১৬৭৮২ টাঁক1 বৃদ্ধি করা হইল। এইরূপ অতিরিক্ত 
কর-বৃদ্ধি এই সকল জমিদারের পতনের হেতু । কারণ এই 
নৃতন দাবি পূরণ করিবার জন্য তাহারা জমিদারীর মধ্যে কর- 
বুদ্ধি করিলে প্রজ। বিদ্রোহী হইতেন এবং তখনকার আইনে 
উহাদের কিছু করিতে পারা যাইত না । 
২ প্রজার নিকট হইতে জমিদারের যাবতীয় প্রাপা আদায় 
হইবে ধরিয়া লইয়াই এই নৃতন ব্যবস্থা হইল; বাস্তবিক সেরূপ 
আদায় হইত না। প্রজাপীড়ন ভিন্ন আদায়ের সম্ভাবনা 
ছিল না। জমিদারেরা বিদ্রোহী প্রজাকে পীড়ন করিতে গেলে, 
নিজেদেরই সর্বনাশ ঘটাইতেন। 


৭১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


৩ গবর্ণমেন্ট নির্দিষ্ট তারিখে প্রাপ্য রাজকর কড়ায় গণ্ডায় 
আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন । কিন্ত জমিদারের পক্ষে 
প্রজার নিকট হইতে কর-সংগ্রহের পন্থা যথেষ্ট বা ফলপ্রদদ ছিল 
না। “লাটের কিন্তীর' খাজনা ন1৷ দিতে পারিলে, জযিদারী 
তৎক্ষণাৎ “লাটে” নিলাম হইত; কিন্ত প্রজার! খাজা ন। 
দিলে উহ! আদাঘ্ করিবার জন্য জমিদারকে বহু খব্চ ও 
সময়ক্ষেপ করত: মোকদ্দম৷ করিয়া! সব সময় ফল হত না, 
অনেক সময়ে খরচের টাকাও উঠিত না । । 
৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমাধিকারীর দাঁন-বিক্রয় বা 
হস্তান্তরের যোগ্য স্বত্ব বন্তিল। এজন্য পূর্বের জমিদারের! যে সব 
দেন! করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাদের উত্তমর্গণ এখন দায়িকের 
সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া পাওনা! টাকা আদায় করিবার স্থযোগ 
পাইলেন। প্রধানতঃ এই সকল কারণে প্রধান প্রধান জমি- 
দারগণের সম্পত্তি ধবংস পাইতে লাগিল। প্রাচীন বংশ উৎখাত 
হইল, নৃতন অর্থশালী বা কুটকৌশলী লোকদিগের মাথা তুলিবার 
সময় আসিল। প্রাচীন জমিদারগণ বংশগত গৌরব অক্ষুণ্ন 
রাখিবার জন্যই হউক, ঝ৷ প্রকৃতিগত উদারতার জন্যই হউক, 
প্রজার উপর পীড়ন করিতে পারিতেন না। নবোখিত অপরিচিত 
ব্যক্তিরা অনেকে ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিতে মনযত্ব বিক্রয় করিয়া 
কঠোরতার মহিত তহশীল কার্য সম্পাদন পূর্বক অর্থোপায় 
করিতে লাগিলেন; প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া পাইয়া গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের উপর তুষ্ট রহিলেন। দুর্বল আইনে প্রজার স্বত্ব বা 
সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়া উঠিল না। 

পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা এই নব্য জমিদারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

দিব। 


চত্বর্থ পরিচ্ছেদ 
ভূসম্পত্তির স্বত্ব-বিভাগ 


একটি সমগ্র পরগণার অধিকারকেই জমিদারী বলে। উহার ষোলআনার 
বা অংশ বিশেষের অধিকারীকে জমিদার কহে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীন 
জমিদারই ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে সর্ববাপেক্ষা উচ্চ এবং প্রথম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী । 
তাহাদিগেরই সঙ্গে সব্প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের 
নিকট হইতেই প্রধানতঃ রাজন্ব গ্রহণ করেন৷ জমিদারের নিয়স্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদিগকে তালুকদার কহে। তালুক চারি প্রকার : খারিজা, 
বাজেযাগ্তী, সামিলাৎ এবং পাট্রাই বা পত্তনী তালুক। তন্মধ্যে খারিজা ও 
বাজেয়া্তী তালুকের অধিকারিগণ গব্র্ণমেন্টের তৌজি হিসাব-তুক্ত হইয়া নিজ 
নিজ নামে স্বতন্বভাবে কালেক্টরীতে রাজস্ব দাখিল করেন; সামিলাৎ এবং পার্াই 
বা পত্তনী তালুকের খাজানা জমিদারের হস্তে আদায় হয়। মুসলমান আমলের 
নওয়াব! এবং জায়গীর মহল বাবদ বা অন্যভাবে পরগণার অংশসমূহ রাজন্বের 
অনাদায়ে দায়গ্রস্ত হইলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে গবর্ণমেণ্ট উহার রাজস্ব 
তত্বৎ জমিদারী হইতে খারিজ করিয়া পৃথক ভাবে লইতে স্বীকৃত হন, এজন্য 
উহার নাম খারিজা তালুক। ১৮১৯ অবের দুয়েম কাম্গন বা ২ আইন 
(2:5581900ছ, ]া ০৫ 1819) অনুসারে যে সব নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াণ্ধ 
হওয়ায় নৃতন মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর! হয়, তাহাই বাজেয়াপ্তী তালুক। 
দৈব কারণে বা মালেকের ইচ্ছান্থুসারে গবর্ণমেশ্টের সেবেস্তাভুক্ত যে সব চিহ্নিত 
তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে কোন জমিদীরীর সামিল করিয়া দেওয়া হয়, 
তাহাকে বলে সামিলাৎ তালুক | ইহা ভিন্ন জমিদারেরা নিজ নিজ জমিদারীর 
যে সকল ক্ষত্বাংশ পাটা সাহায্যে বিলি করেন বা! পত্তনী দেন, তাহাই পাট্রাই বা 
পত্তনী তালুক। সামিলাতের সঙ্গে এই জাতীয় তালুকের প্রভেদ এই থে 
জমিদারের স্বত্ব নষ্ট হইলে পার্টাই বা পত্তনী তালুকের স্বত্ব যায়, কিন্তু সামিলাতের 
স্বত্ব নষ্ট হয় না। পত্বনীদারের! মৌরসী ন্বত্বে যে সব বিলি ব্যবস্থা করেন, তাহার 
নাম দর-পত্তনী; পত্নী তালুকের নিলামে উহার উচ্ছেদ হইতে পারে এবং 
উহার করও সব সময়ে নির্দিষ্ট থাকে না। দ্পত্তনীর শিয়স্থ স্বত্ধের নাম 
সে-পত্ত্রনী বা! তৃতীয় পত্তনী 


৭১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যশোহর-খুল্নার বিভিন্ন স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারীদিগের বিভিন্ন নাম 
আছে, যেমন মামুদশাহী পরগণায় বা যশোহরের উত্তরাংশে উহাদের নাম 
জোত্দার, যশোহরের দক্ষিণভাগে ও খুল্নার পশ্চিমাংশে উহাদের নাম গাতিদার 
এবং খুল্নার পূর্বাংশ বা বাগেরহাট অঞ্চলে উহাদের নাম হাওয়ালাদার । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব বহুপূর্বব হইতে এই স্বত্বের স্থষ্টি হইয়াছিল এবং ারস্তে 
এই স্বত্বাধিকারিগণ আবাদকাবী প্রজাই ছিলেন। দীর্ঘকালের অধিকারের 
কলে ও দেণীয় প্রথাহ্থসারে ইহাদের অধিকার কায়েমী এবং হস্তাস্তরযোগীয বা 
গর-কায়েমী হইয়াছে। হাওয়ালার প্রথা বাখরগঞ্জ হইতেই খুল্নায় আপিয়াছে, 
প্রকৃত অর্থ ধরিতে গেলে, বিশ্বস্তস্তত্রে যে জমি বিলি কর হয় তাহার নামই 
হাঁওয়ালা। জমির পরিমাণ বুদ্ধির সঙ্গে গাতিদার, জোতদার বা হাঁওয়ালাদারগণ 
অবস্থাপন্ন হইয়। তালুকদার প্রভৃতির ন্যায় সম্মানিত হইয়! বসেন। হাওয়ালার 
শি্পে নিম-হাওয়াল! এবং ওসত-হা ওয়ালা! প্রভৃতি নিমবন্বত্বের আবির্ভাব হইয়ীছে।১ 
জোতদারের অধীন যাহার] জম] রাখে, তাহাদিগকে কর্ফা৷ বা কোলজানা প্রজা 
বলে। যাহারা কোন জোতদার বা গাতিদারের খামার জমি চাষ-আবাদ 
করিয়া মজুরীর জন্য সাধারণতঃ ধান্যের অদ্ধেক ভাগ পায়, তাহারা ব্গা- 
জোত্দার বা বর্গাইত। 

সুন্দরবনের মধ্যে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। সেখানে আবাদ করিবার 
জন্য ঘিনিই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লন, তিনিই 
তালুকদার এবং প্রয়োজনান্গসারে তিনি নিজের রাইয়ত বা প্রজাবিলি করিতে 
পারেন। মোরেলগঞ্জের মোরেল সাহে ব এই সকল 'স্থন্দরবন তালুকদীরগণের' 
মধ্যে সর্ববাগ্রণী। উহাদের বিবরণ পরে দিব । 

চতুর্থ শ্রেণীর জমিম্বত্বের নাম মৌরসী মৌকব্ররী । মৌরসী শবে পুরুষাহ- 
ক্রমিক এবং মোকর্ররী শব্দে খাজানার হার নির্দিষ্ট বুঝায়। স্থতরাং তালুকাদির 
হ্যায় এই স্বত্ব পুরুষাঙগুক্রমে ভোগদখলযোগ্য অর্থাৎ কায়েমী এবং দান বিক্রয় 
হস্তান্তরের উপযুক্ত । ইহার আরও প্রকারভেদ আছে, সে সব স্থলে জমা 
কায়েমী হইলেও তাহার খাজানা! হ্বাসবৃদ্ধিসাপেক্ষ হইতে পারে। পত্তনীদারের 
মত মোকর্রবীদারগণও দর-মৌরসী বা সে-মৌরসী দিতে পারেন এবং মেয়াদী 
বা হস্তাস্তরের অযোগ্য স্বত্বে জমিবিলি করিতে পারেন। 
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ভূসম্পত্তির স্বত্ব-বিভাগ ৭১৭ 


এই সকল ভিন্ন আর এক প্রকার স্বত্বাধিকারী আছেন, তীহারা ইজারাদীর। 
উহার! জমিদার বা তালুকদারের নিকট হইতে বিস্তৃত সম্পত্তি নির্দিষ্ট কালের 
জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইয়! চুক্তি অন্সারে পূর্ববর্তী মালেকের স্বত্বস্বামিত্ 
ভোগদখল বা হস্তান্তর করিতে পারেন । দায়সুদী” বা পচানী' ইজারাদারেরা 
মালেককে কিছু টাক অগ্রিম দিয়া যে পধ্যন্ত এ টাক] স্থদে আসলে শোধ না 
হয়, সে পধ্যন্ত ইজারার উপস্বত্ব ভোগ করেন । 

অবশিষ্ট যে সকল সম্পত্তি রহিল, তাহ লা-খেরাজ বা নিফর সম্পত্তি । 
১৭৬৫ অব্ডে ইংরাজ-কোম্পানি বাদশাহের নিকট হইতে দে গদানী গ্রহণ করেন। 
উহার পূর্বে হিন্দু মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগেব দ্বারা সনন্দ বা তাঅশাসনাদি 
স্ত্রে যে সকল নিক্ষর প্রদত্ত হইয়াছিল, চিরস্থারী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেণ্ট 
তাহা স্বীকার করিয়া লন। কিন্ত সনন্দাদি নষ্ট হওয়ায় বা অন্য কারণে যাহাবা 
অধিকার প্রতিপন্ন করিতে ন! পারিয়া নিষর হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার। নাঁন। 
প্রকারে গোলযোগ উপস্থিত করে। তঙজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ১৮১৯ অবের ২ 
আইন করিয়া সকল লা-খেরাজের স্বত্ব পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাকে সাধারণ 
লোকে ছুয়েম কানন বলে। ১৮৩০ অবের পূর্বে তদন্ুসারে কাধ্যারস্ত হয় নাই। 
যে সব পুরাতন নিষ্ধরের স্বত্ব সপ্রমাণ হয় নাই, তাহাই নিষ্দিষ্ট রাজস্বে বাজেয়াঞ্তী 
তালুকে পরিণত হয়, সে কথা বলিক্ষাছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ( ১৭৯৩) 
হইতে ১৮০০ পধ্যন্ত লা-খেরাজের দলিলাদির প্রথম পরীক্ষা হয়; এ পরীক্ষার পর 
যাহারা উদ্ধার পায়, গবর্ণমেন্ট ১৮০২ অব তাহাদিগকে নিষফরের বহালী 
তায়দাদ দিয়াছিলেন। ইহাঁকেই সাধারণতঃ ১২০৭ সালের তায়দাদ বলে। 
উহাতেই পূর্ববর্তী সনন্দার্দি যাহ কিছু প্রমাণ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হয়, 
'তাহাঁর উল্লেখ ছিল। এই ১২০৯ সালের তার়দাদ নিষ্কর সম্পত্তির প্রধান দলিল 
হইয়। দীড়াইয়াছে। ১৮৩৭ অন্ধের পর ছুয়েম কান্ুনানুসারে পরীক্ষা করিয়া 
পুনরায় তায়দাদ দেওয়া হইয়াছিল। এখন যে সব নিষফকর বহাল আছে, 
তাহাকে আমর] সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি : 
(১) দেবোত্তর__দেবতার উদ্দেশ্টে হিন্দুদিগের দ্বারা যে সম্পত্তি উৎ্স্থষ্ট হয়। 
(২) ব্রদ্ধোত্তর- ধর্প্রাণ হিন্দুর! ব্রাহ্মণর্দিগকে যে সব ভূমিদান করেন। 
(৩) ভোগোত্তর__-গুরুপুরোহিতের ভোগের জন্য যে সব জমি নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হয়। (৪) মহাত্রাণ_-কোন ত্রান্ধণেতর জাতীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে 
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তাহার কার্ধাদক্ষতা বা সৎকাধ্যের পুরস্কার স্বরূপ যে ভূমি প্রদত্ত হয়। 
(৫) চেরাগী_কোন মুসলমানের কবরের উপর বাতি দিবার ব্যয়নির্বাহ জন্ত 
যে জমি দেওয়া হয়। (৬) পীরোন্তর__মুসলমান সাধু ৰা পীরের স্মৃতিরক্ষা কল্পে 
যে সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয়। 

এতদ্যতীত কোন সম্পত্তির উপস্বত্ব ধশ্ম বা জনহিতকর কার্যে টিৎ্সর্গ 
করিয়৷ ওয়াকৃফ বা ট্রাষ্ট সম্পত্তির স্ষ্ট হইয়াছে । সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেটের কথা 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি। আর এক প্রকার উৎস্থষ্ট সম্পত্তিকে "চাকরাণ' বলে। 
কোন ব্যক্তিবিশেষ গৃহকন্ম স্থনিয়মে সম্পাদনের জন্য বা পূর্ববকালে শাস্তি রক্ষার 
জন্য যে জমি ব্যক্তিবিশেষের জীবনকালের জন্য বা পুরুষানুত্রমে নির্দিষ্ট ছিল, 
তাহাকেই চাকরাণ বলে। কিন্তু ইহা চুক্তিযূলক, নির্দিষ্ট কার্ধ্য সম্পন্ন না 
করিলে, ইহা বাজেয়াপ্ত করিয়া! লওয়া যায়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নড়াইল জমিদার-বংশ 


যশোহর জেলার অন্তর্গত নডাইলের “রায়” উপাধিযুক্ত কায়স্থ জমিদারগণ 
বিশেষ বিখ্যাত । সম্পত্তিশালিতায় ও বংশমধ্যাদায়, সঙ্গতি-প্রভাবে ও শামন- 
প্রতাপে, শিক্ষা-_গৌরবে ও দেশময় প্রতিপত্তি-স্থত্রে ইহার! সমগ্র বঙ্গের মধ্যে 
একটি প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ । ইংরাজ রাজত্তের পূর্ব্বে ইহারা নড়াইলে বাস করেন, 
এবং এ শাসনের প্রাবস্ত হইতে তাহাদের সম্পত্তির হুচন৷ হয়। সৃতরাং তাহারা 
নবাবী ও ইংরাজী উভয় আমলের সন্ধিস্থলে প্রাদুভূতি। এইজন্য আমরা সর্বাগ্রে 
তাহাদের কথা৷ বলিয়া পরে ইংরাজ আমলের নব্য জমিদারবর্গের কথ! তুলিব। 

ইহারা দত্ত-উপাধিধারী, দক্ষিণরাটীয় মৌলিক কায়স্থ। ইহার! ভরদ্বাজ- 
গোত্রীয়, 'বালীর দত্ত” ও গোষ্ঠীপতি বলিয়! খ্যাত। “বালীর দত্ত কুলের কান্দা, 
যার দুয়ারে হাতী বান্ধ1”__এ প্রবচন ইহাদের সন্বন্েই খাটে । প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ 
টাকার সম্পদ ইহাদের করায়ত্ত ; সকল শ্রেণীর প্রধান কুলীনগণ ইহাদের সঙ্গে 
সম্পর্বস্থত্রে গৌরবান্বিত। দুয়ারে হাতী বাধিয়! রাজশক্তি প্রচারের দিন এখন 
চলিয়া! গিয়াছে । নড়াইলের জমিদারদিগের সরকার প্রদত্ত রাজোপাধি না 
থাকিলেও বঙ্গদেশীয় কোন রাজ! অপেক্ষা তাহাদের সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি নিতান্ত 
নান নহে। 

আদিশুরের সভায় যে পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষ আসেন, তন্মধ্যে মৌদগল্য গোত্রীয় 
পুরুষোত্তম দত্ত অন্যতম $ তিনি বটগ্রাম-শাসন লাভ করিয়া তথায় বাস করেন। 
উহার কিছুদিন পরে খুষ্টায় ১১ শতাব্দীর প্রারস্তে বাজ! রণশৃর যখন দক্ষিণ বাড়ের 
( “তন্কন্‌ লাড়ম্” ) অধিপতি, তখন কাক্ধীপুরপতি মহারাঁজ রাজেন্দ্র চোল রাঢ় 
বঙ্গ আক্রমণ করেন । সম্ভবতঃ সেই সময় ভরদ্বাজ-গোত্রীয় অন্য এক পুরুষোত্তম 
দত্ত সেই দিখিজয়ী বীরের সঙ্গে বঙ্গে আসেন এবং ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া 
ভাগীরথী-তীরে বালীতে বসতি করেন। দক্ষিণ রাটীয় ঘটক-গ্রন্থে আছে : 


“বীজী পুরুষোত্তম দত্ত সদ! শিব অন্রক্ত, 
কাীপুর হইতে গৌঁড়দেশে। 
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ 


কুলাভাব হইল নিজ দোষে | 
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এই পুরুষোত্তম গজপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আছে ।১ রাজেন্দ্র 
চোড়গঙ্গের আক্রমণ কালে বিজয় সেন গৌড়াধিপ ছিলেন। পুরুষোত্তম বালী 
হইতে তাহার সভায় যান এবং গর্ধদোষে মৌদ্গলা দত্তের মত ইহারও 
কুলাভাঁব ঘটে । কুল না থাকিলে কি হয়, সমাজে তাহার বিপুল খ্যাতি ছিল। 
ত্দবধি বালী একটি প্রধান দত্ত-সমাজ হয়, পরে ঘোষ কুলীনেরা এ! স্থানের 
খ্যাতি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বালীর দত্তগণ বঙ্গের নানা স্বানে গিয়া বাস 
করিয়াছিলেন । বনুপুরুষ পরে ইহাদের এক শাখা মুখ্রিদাবাদে উঠিয়া। যান। 
পুরুষোত্তম হইতে অধস্তন ১৯ পর্ধায়ভূক্ত নারায়ণ দত্ত তথায় চৌড়াগ্রাদে বাস 
করিতেন। তাহার ছুই পুক্র_মদনগোপাল ও মুকুন্দরাম । 

মদনগোপাল নবাব সরকারে চাকরী করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন 
এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন বদ্ধমান ও মুগ্িদাবাদ অঞ্চলে পাঠান- 
দিগের ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতা ও পরিবারবর্গ লইয়। 
পলায়ন করেন। তাহার পূর্ব হইতে ভদ্র ও রক্ষিত উপাধিধারী কায়স্থেরা 
এই স্থানের বাসিন্দা ছিলেন, এবং কুরিগ্রামের ৬নিশানাথ ঠাকুরের বটতলা 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মদনের পুক্র রামগোবিন্দের তিন পুন্ত্র হয়; তন্মধ্যে 
তৃতীয় রূপবামই বিখ্যাত। নবাব সরকারে চাকরীর ফলে মদনগোপাল 
“সরকার” উপাধি পান, তাহার ভাত! মুকুন্দরামও এ উপাধিতে পরিচিত। 

মুকুন্দরামের বংশধরগণ এখনও নড়াইলে বাস করিতেছেন । কিন্ত বূপরাম 
হইতে যে জমিদারীব সুচন! হয়, উহার! তাহার অংশভাগী নহেন বলিয়া দত্ত বা 
দত্ত-সরকার উপাধিধারীই আছেন। একজন প্রধান কৃতীপুরুষের জন্মগৌরবে 
মুকুন্দরামের ধারাঁও উজ্জ্বল হইয়াছে । ইহার নাম শ্রীকুষ্চলাল দত্ত, এম,এ; 
ইনি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একাউণ্টাণ্ট-জেনারেলরূপে এবং অন্যান্ দায়িত্ব 
পূর্ণ উচ্চ কার্ধ্ে অশেষ প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছেন। 

রূপরাম দত্ত প্রসিদ্ধ গুয়াতলীর মিত্র বংশীয় কৃষ্ণরাম মিত্রের দ্বিতীয়া কন্ঠাকে 
বিবাহ করেন। উহার গর্ভে নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি-_-এই তিন 
পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কালীশঙ্করই নড়াইলের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
মাতামহ কৃষ্ণরাম মিত্রের জলকষ্ট নিবারণ জন্য কপোতাক্ষী তীর হইতে দূরবর্তী 





১ “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজগ্ কাণ্ড, ১৪২-৪৩, ৩১৭ পৃ। 
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নর যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গয়াঁতলী গ্রামে ১২ বিঘা জমিতে এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া! দেন, উহা 
এখনও আছে ।৯ বূপরাম অন্ন বয়সে নাটোর বাজসরকারে চাঁকরী করিতে 
আরম্ভ করেন এবং ক্রমে বিশ্বাভাজন হইয়া এ সরকারের উকীলরূপে 
মুশিদাবাদে নবাব দরবারে কার্য করিতেন । এই ভাবে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন 
করেন এবং রাণী ভবানীর কুপায় আলাদাতপুর নামক তালুকের পারা স্বীয় 
জো্ঠ পুত্র নন্দকিশোরের নামে গ্রহণ করেন (১৭৯১ খুঃ)। এ ৪ 
কবর ১৪৮৫ টাকা ধার্য ছিল। উহারই মধ্যে নড়াইলের জমিদারবাটা অ 
এ স্থানে রূপরাম চিন্রীতীরে যে বাজার বসাইয়াছিলেন, তাহার নাম রূপটাঞ্জ ) 
অতি অক্নদিন হইল এ নাম পরিবন্তিত করিয়া বূপরামের প্রপৌন্র টি 
নামে রতনগঞ্জ করা হইয়াছে । সাধারণ লোকে রূপগঞ্জ বলিয়াই জানে 
রূপরামের নাম মুছিয়া যাওয়ার কোন হেতু নাই । ১৮০২ অবে রূপবাম দেহত্যাগ 
করেন। তখন তাহার দুইপুত্র কালীশঙ্কর ও রামনিধি মাত্র ছিলেন, নন্দমকিশোর 
পূর্বেই অপুল্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। 

রূপরামের জ্ঞোষ্টভ্রাত গঙ্গারাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামনিধি উভয়েরই বংশ 
আছে। কিন্তু তাহারা জমিদারীর অংশীদার নহেন। এজন্য আমরা এখানে 
শুধু কালীশঙ্করের ধারাই আলোচন! করিব, কারণ তিনিই বংশের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কৃতী পুরুষ এবং তিনি জমিদারীর স্থাপয়িতা | 

কালীশঙ্কর পিতার সঙ্গে অতি অল্পবয়সে নাটোর রাজ-সরকারে প্রবেশ 
করেন। সে কথা আমরা! পূর্বে বলিয়াছি (৬১৯ পৃ)। তথন রাণী ভবানী 
নাটোর-রাঁজ্ের সর্বময়ী কর্রী। কালীশঙ্করের যেমন স্থন্দর মৃত্তি, তেমনই 
সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সে সময় শিক্ষার স্থব্যবস্থা না থাকায় তিনি 


১ এই পুক্ষরিণীর গর্ভখাতে জলাশয়ের পরিমাণ এখনও ৩৯০! ৯ ২৩৪! ফুট, এবং উহার পাহাড় 
এখনও প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ আছে। কৃষ্ণরাম মিত্র গুয়াতলী মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাত৷ প্রসিদ্ধ কুলীন 
অভিরাম মিত্রের ৪র্থ পুক্র। কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ ত্রাতী৷ প্রাণবল্লভ গুয়াতলী হইতে উঠিয়া আসিয়া 
বিবাহ-হুত্রে খুল্না জেলায় ফকিরহাটের নিকটবত্তী পাগ্লা গ্রামে বাস করেন। বর্তমান গ্রন্থকার 
পাণবলভের অধস্তন ৭ম পুরুষ , বংশধার1 দিতেছি : ১৮ অভিরাম-প্রাণবললভ--আনন্দিরাম-_রামকৃষং 
__রামজয়_.গোৌরমোহন-_প্যারীমোহন-_সতীশচন্ত্র (গ্রস্থকীর)-_শিবশঙ্কর (বর্তমান সম্পাদক )। 
কৃষ্ণরামের বৃদ্ধ প্রপৌন্র পরেশনাথ মিত্র মহোদয় এখনও জীবিত আছেন এবং গুয়াতলী গ্রামে থাকিয়া 
সেই ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত পুরাতন পল্লীর মুখরক্ষা! করিতেছেন । 


নড়াইল জমিদার-বংশ যর 


পণ্ডিত হইতে পারেন নাই; কিন্ত জমিদারীর কার্ধ্য চালাইতে যেটুকু বাঙ্গালা 
ও পারসী বিদ্যা লাগিত, কালীশঙ্করের তাহা ছিল । আর ছিল তাহার মস্তিষ্কের 
তীক্ষ বৃদ্ধি, শরীরের অমিত বল, আর মনের অসীম সাহস। ছলে বলে 
কার্য্যোদ্ধার করিতে তিনি স্থনিপুণ ছিলেন; তজ্জন্য অবলম্ষিত পন্থার ন্যায়ান্ায় 
বিশেষ বিচার করিতেন না ।১ সেই সময়ের যুগ-ধশ্বই এই ছিল। মোগল ও 
ইতরাঁজ শাসনের সদ্ধি-যুগে দেশে ছিল অরাজকতা ; দেশীয় লোকে সহজে 
বৈদেশিককে আমল দিতে রাজে ছিল না; সুতবাং দেশীয়েরা যাহাকে 
স্বাধিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন, শাসকেরা তাহাই বে-আইন বলিয়া! ঘোষণ। 
করিতেন । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, হেস্কেল সাহেব যশোহরের প্রথম জজ্-ম্যাজিষ্টেট 
হইয়া আসেন , তাহার আমলে (১৭৮৪ ) কালীশঙ্কর ও তীহাব জোষ্টভ্রাতা। 
নন্দকিশোরের নামে এক লুট-তরাজের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের 
দেনা-পাঁওন।! স্থত্রে বিরক্ত হইয়| কালীশঙ্কর একখানি নৌকা! লুটিয়া লন, অমনি 
হেস্কেল সাহেব তাহাকে ডাকাইত নামে অভিহিত করিয়া সরকারে রিপোর্ট 
করেন, কিন্ত তিনি জানিতেন না, যে এ বড় সাধারণ ডাকাইত নহে । 
তাই তিনি কুতব্উল্ল! সা্দীবের অধীন কতকগুলি সিপাহীকে কালীশঙ্করকে 
ধৃত করিয়া আনিবার জন্ত নড়াইলে পাঠাইলেন। উহাদের সহিত কালীশঙ্করের 
১৫০০ লাঠিয়ালের এক রীতিমত খণগ্ু-যুদ্ধ হইল, তাহাতে সরকারের দুইজন 
হত ও ১৫ জন আহত হইল । আহতদিগের মধ্যে কুতব্উল্যা নিজেই একজন । 
পুনরায় যখন সাহেব অতিরিক্ত সৈশ্দল পাঠাইলেন, তখন নন্দমকিশোর ধৃত 
হইলেন বটে, কিন্ত কালীশঙ্কর হাতছাড়া হইয়! প্রথম নাটোরে ও পরে 
কলিকাতায় গিয়া লুক্কায়িত থাকিলেন। যদিও বহু গোলযোগের পর অতিকষ্টে 
তাহাকে মুড়লীতে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু তিনি দারোগার বিচারে অব্যাহতি 
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পাইলেন।১ দেশীয় জমিদারেরা তখন অনেক স্থলেই সাহেবী বিচারের পথে 
অন্তরায় হইতেন। 

আমরা পূর্ধেই বলিয়াছি, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ কালীশঙ্করের 
নিকট কাদিহাটি পরগণা বিক্রয় করেন এবং ভূষণী জমিদীরীর অবশিষ্টাংশ 
তাহাকে ইজারা দেন। ভূষণা তখন লাভের সম্পত্তি ছিল না এবং (তাহার 
রাজস্ব পরিশোধিত হইতেছিল না । কারণ, প্রজাদিগের নিকট হইতে। সহজে 
খাঁজনা আদায় হইত না। এজন্য মহাঁরাঁজ ভাঁবিলেন, এ জমিদারী কালীশবঙ্করের 
হাতে গেলে প্রকৃত শাসনতলে আসিবে ।২ ১৭৯৩ অব্দে ইজারা আরবন্ধ হইল। 
কালীশঙ্কর প্রথম ব্সরই উহার খাজনা বৃদ্ধি করিয়া ৩,২৪০০০২ হইতে 
৩,৪৮০০০২ টাঁকা এবং পর বৎসর ৩,৮৮০০০২ টাঁক1! করিলেন । জোরজারিতে 
কর-বৃদ্ধি করিলে প্রজারা বিদ্রোহী হইল। কেহ কেহ অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ 
পাইবাঁর জন্য নালিশ করিল এবং কেহ কেহ তিন গুণ টাকা ফেরৎ পাইবার 
জন্ ডিগ্রী পাইল। শুধু তাহাই নহে, কালীশঙ্করের নামে এক মিথ্যা ঘুষের 
মোকদ্ম] রুজু হইল। তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু সে চাবিমাস কাল 
হাজতে থাকিবার পর। ১৭৯৫ অব্দের শেষ ভাগে তিনি যখন জেল হইতে 
বাহির হইলেন তাহার প্রতিপত্তি বিলুপ্ত প্রায় হওয়ায় খাজনাপত্র কিছুই আদায় 
হইল না। এ সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন পাশ হইয়াছে, ভূষণার 
খাজন! বহু পরিমাণ বাকী পড়িয়াছিল। স্ৃতরাং উহার উদ্ধারের পন্থা ছিল না। 
একট! চেষ্টা বাকী ছিল, অন্টের পরামর্শে মহারাজ তাহাঁও করিলেন। তিনি 
১৭৯৫ অবে' ভূষণা জমিদারী নিজের নাবালক পুত্র বিশ্বনাথের নামে দাঁনপত্রে 
লিখিয়া দিলেন । গবর্ণমেন্ট নাবালক সম্পত্তি নিলাম করিতে পারেন না। 
স্ুতরাং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে , 
তাহাই হইল। গবর্ণমেন্ট উক্ত সম্পত্তি হস্তে লইয়া একজন কমিশনার এবং 
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নড়াইল জমিদার-বংশ ৭২৫ 


তাহার অধীনে একজন সাজোয়াল বা ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট 
তখনও কালীশঙ্করের কৃটনীতির মন্গ্রহণ করেন নাই ; এজন্য কালীশঙ্করের পুত্র 
রামনারায়ণকেই সাজোঘ়্াল নিঘুক্ত করিয়া বসিলেন। কালীশঙ্কর তখনও 
পত্তনীদার, ক্রমশঃ তাহার খাঁজান। বাকী পড়িতেছিল। কালেক্টর তাহাকে 
বাকী করের জন্য জেলে দিবার চেষ্টার ছিলেন, রামনারায়ণের কৌশলে সহজে 
তাহা পাঁরিলেন না। অবশেষে বামনাবাঝণকে সরাইয়। কালীশঙ্করের এক 
প্রকাশ্ত শক্রকে সাজোয়াল কর! হইল (১৭৯৬ )। কাশীশঙ্করের দেন] শীঘ্রই 
৯৮১০০০২ টাঁকণ দাড়াইল; তখন কালেক্টর বুঝিলেন তিনি শুধু শঠতা৷ করিয়া 
রাজন্য দাখিল করিতেছেন না । এজন্য তাহার ইজার। বাজেয়াপ্ত করা হইল 
এবং তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । 

এদিকে প্রজারা বিদোহী হইল; অনেক দিনের পরব অতিকষ্টে কমিশনার 
সাহেব ভূষণার জন্য ৩,২৭,৮০০- টাকা কব স্থির করিলেন? স্থির হইল যে, সমস্ত 
টাকা আদায় হইলে, উহার মধ্যে ২৬,৬৫৪ টাক। জমিদার পাইবেন । কালীশঙ্কর 
তখনও দেওয়ানী জেলে ছিলেন; কিন্তু তাহার নিকট হইতে দেনার টাকা! 
আদায় করা সহজ হইল না। এই সময়ে তিনি একখানি দলিল দাখিল করিয়া 
দেখাইলেন যে, দেনার মধ্যে ৫০১০০০২ টাকা নাটোরের মহারাজের নিকট 
তাহার ব্যক্তিগত দেনা । তখন অবশিষ্টাংশের জন্য তাহার নামে ডিগ্রী হইল, 
এবং নাটোরের মহারাজ তাহার জামিন হইলে কালীশঙ্কর মুক্তি পাইলেন। 

রেভেনিউ বোর্ড যখন তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ডিগ্রীর টাক আদায় 
করিবার মতলব আটিতেছিলেন, তখন কালীশঙ্কর গণ্ডভীর বাহিরে কলিকাতায় 
গিয়া, নিজের প্রধান সম্পত্তি তেলিহাটি পরগণা! পুল্রের নামে লিখিয়! দিলেন 
এবং "অবশিষ্ট সম্পত্তি বেনামী করিয়। রাখিলেন। এমন সময়ে তাহার জামিন, 
মহারাজ বামকৃষ্কের মৃত্যু হইলে, কালীশঙ্কর একপ্রকার নিস্তার পাইলেন । 

এই সময়ে রাজা বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। রেভিনিউ বোর্ড তাহাকে 
পক্ষ করিয়া কালীশঙ্করের নামে মোকর্দম! উপস্থিত করিয়া ৬২,০০০ টাকার 
ডিগ্রী পাইলেন (১৭৯৯)। অবশেষে গবর্ণমেপ্ট হইতে বহু চেষ্টার পর, 
পরবৎসর কালীশঙ্কর আবার ধরা পড়িলেন এবং পুনরায় চারি ব্সরকাল 
দেওয়ানী জেলে থাকিয়া গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধ মিটাইলেন। তাহার শিকট 
প্রাপ্য স্থদ মাপ করা৷ হইল, আসলের মধ্যে ১০১০২ টাকা নগদ এবং বাকী 


২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


৩৫,৪৫০২ টাকা কিন্তীবন্দী করিয়া, পাচজনকে জামিন বাখিষা, কালীশঙ্কর 
খালাস পাইলেন (১৮০৪ )। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবাবহিত পর হইতে যখন নাটোরের বিপুল জমিদারী 
খণ্ডে খণ্ডে নিলামে বিক্রীত হইতেছিল, তখন কালীশঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সরকারের 
ভৃত্যবর্গই অধিকাংশ সম্পত্তি অন্য নামে খরিদ করিয়া লইতেছিলেন। ূ এইরূপ 
বিশ্বাসের অপব্যবহারই কালীশঙ্করের চরিত্রের সর্ববপ্রধান কলম্ক। উক্ত 
প্রকারে ১৭৯৫ খৃষ্টান হইতে ক্রমে পরগণা তেলিহাটি, বিনোদপুর, রূাঁপাত, 
তরফ কালির] এবং পরগণী পোক্ৃতানি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মহল নিলাম হইবার 
সময়ে নিজের অনুগত লোক দ্বারা বিনামে খরিদ করিয়া লন।১ কারাগার 
হইতে মুক্ত হইবার পরও অনেক ক্ষদ্র জমিদারী এইভাবে হস্তগত করেন। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৬কাশীধামে এবং মীর্জাপুরেও তিনি কিছু সম্পত্তি অজ্জন 
করিয়াছিলেন । অবশেষে ১৮২০ অবে নিজ পুত্রদ্ধ় রামনারায়ণ ও জয়- 
নারায়ণের হস্তে সম্পত্তির ভারার্পণ করিয়া, তিনি প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে, 
মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রস্তত হইবার জন্য, হিন্দু-জীবনের চিরন্তন প্রথানুসাবরে কাশী- 
যাত্রা করেন। 

কাশীতেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এ সমস্নে পাণ্ডাদিগের পীড়নে এবং 
অন্াবিধ ছুর্বঘ ্তগণের উত্পাতে কাশীক্ষেত্রে নিরীহ তীর্ঘযাত্রিগণ সর্বদ] বিড়দ্বিত 
হইত। কালীশঙ্কর সে দৃশ্য সহ করিতে পারিলেন না। তিনি অবিরত চেষ্টা 
ও নানা কুট-কৌশলে সর্ধজাতীয় অত্যাচারীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়া 
কাশীক্ষেত্রকে নিরুপদ্রব করিয়া যান। ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে বোধ হয় 
কাশীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয় ; কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে 


১ তেলিহাটি ও আমীরাবাদ ১৭৯৫ অব্দে রেভেনিউ বোর্ডের নিলামে কলিকাতায় থাকিতে 
কালীশঙ্কর শ্বয়ং খরিদ করেন। রূপাপাত ১৭৯৯ অবে রাজস্ব নিলামে ভৈরবনাগ রায় নাটোরের 
মহারাজের বিনামে খরিদ করেন, উহ! পুনরায় ১৮৮ অব্দে নিলাম হইলে রামনারয়ণ খরিদ করিয়া 
লন (১২১৪ সাল)। তরফ কালিয়! ১৭৯৯ অবে। রাজন্ব নিলামে গদাঁধর মুখোপাধ্যায় খরিদ করেন, 
তিনি উহা ১৮১ অবে দেবীপ্রসাদ রায়কে কোবালা করিয়া দেন। দেবীপ্রসাদ কালীশঙ্করের 
শ্যালক । তিনি উহা কোবাল! দ্বারা জয়নারায়ণের নামে হস্তান্তর করেন। বিনোদপুর তগ্প। কালীশঙ্কর 
১৭৯৫ অব্ে রাজনারায়ণ দাসের নামে খরিদ করেন, পরে উহা। জয়নারায়ণকে হস্তান্তরিত কর! হয়। 
পরগণা পোকৃতানি ১৮১৪ অব্দের নিলামে জয়নারায়ণের নামে ক্রয় কর! হয়। 


নড়াইল জমিদার-বংশ ৭২৭, 


বলা যায় যে, কাশীতে যেরূপ পাগু বা! অন্য কাহারণড কোন অত্যাচার নাই, 
এমন শান্তিময় অবস্থা আর কোনও তীর্থে দেখ] যায় না। এই অবস্থার জন্য 
কাশীবামিগণ চিরদিন প্রধানত: কালীশঙ্কর রায়ের নিকট খণী বহিবেন। সেই 
পবিত্র কাশীধামে ১৮৩৪ অবে, প্রায় ৮৫ বৎ্সব বয়সে কালীশঙ্করের দেহ- 
তাগ হয়। 

কালীশঙ্কর কাশী যাওয়ার পর প্রথমতঃ তৎপুন্র জয়নারায়ণ (১৮২২) ও 
পরে রামনারায়ণ ( ১৮২৭ ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীশঙ্কব দেশে থাকিবার 
কাল পর্যন্ত তাহার পুত্রদ্ধয় একত্র ছিলেন। পরবে তাহারা পৃথক্‌ হন। তদবধি 
বড়তরফ ও ছোটতরফ নামের সৃষ্টি | রামনাবায়ণের তিনপুত্র, রামরতন, হরনাথ 
ও রাধাচরণ পূর্বব-বাটাতে থাকিলেন বলিয়া উহাদের বংশধরগণ সাধারণত: 
নড়াইলের বাবু” বলিয়া খ্যাত। জয়নারায়ণের চারিপুক্র মধ্যে ভবানীদাস 
ও কৃষ্দাস নাবালক অবস্থায় মার] যান, দুর্গাদাস ও গুরুদাঁস মাত্র জীবিত 
ছিলেন। তাহারা নড়াইলের বাটীব অদৃববর্তী ত্রাঙ্গণডাঙ্গা৷ বা হাটবাড়িয়া 
গ্রামে নদীতীরে বসতি স্থাপন করেন । এজন্য উহাদের বংশধরের| “হাটবাড়িয়ার 
জমিদারবাবু, বলিম্না পরিচিত । কালীশঙ্করের মৃত্যাত্র কিছুদিন পরে ছুর্গাদাসও 
অপুত্রক মার! যান। তখন ছোটতরফে একমাত্র গুরুদাস জীবিত থাকিলেন £ 
তিনিও সুশিক্ষিত ছিলেন না এবং তীহার শবীর দুর্বল এবং পা খোঁড়া ছিল। 
কিন্ত মস্তিষ্কের তীক্ষ শক্তিতে তাহার শিক্ষাভাব ও সকল দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ 
করিয়াছিল। পৌই্রান্তর ফলের কথা জনপ্রবাদে শুনা যায়। পিতামহের 
কৃটবুদ্ধির অধিকাংশ গুরুদাসের উত্তরাধিকারে বণিয়াছিল। এই গুরুদাস বাবুর 
সহিত তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতিগণের ঘোর বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল । 

কালীশঙ্করের মৃত্যুর পব রামরতন প্রভৃতি একখানি উইল বাহির করেন; 
উহাতে দেখা যায়, সম্পত্তির ॥%০ দশ আনা অংশ কালীশঙ্কর রামনারায়ণকে 
সমর্পণ করিয়। গিয়াছেন। এই উইল অবিশ্বাস করিয়া ১৮৪৭ অবে গুরুদাস 
রায় ও তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা ছুর্গাদাসের বিধবা পত্বী রণরঙ্গিণী দাস্তা সমস্ত পৈতৃক 
সম্পত্তির অদ্ধাংশ পাইবার হিসাবে ৪১,২৯,২৩৬।৩/৫ টাকার দাবি করিয়া এক 
বিরাট মোকদ্দম1! উপস্থিত করেন । যশোহবের জজ স্বনামধন্য সেটন কার 
(ভা. 5. 9০০০7-81 ) সাহেবের বিচারে € ১৮৫৮১ ১৮ই ডিসেম্বর ) এই 
দাবি ডিস্মিস্‌ হইয়া! যায়। তখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে 
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উহার আগীল হয়। সেখানে তিনজন জজের বিচারে ( ১৮৬১১ ২২শে জুলাই ) 
গুরুদাসের অনুকূলে মোকদ্মার ডিগ্রী হয়। তখন অপরপক্ষ বিলাতে 
প্রিভি-কৌন্সিলে উহার আপীল করেন। কিন্তু সেখান হইতে ১৮৭৬ অব্দের 
ূর্ব্বে মোকদমার চূড়ান্ত বিচার হয় নাই। সে কৌন্সিলেও সদর দেওয়ানী 
আদালতের বায় বহাল থাকে অর্থাৎ গুরুদাস জয়লাভ করেন । 

কিন্ত এই মোকদমা চলিবার কালে, ১৮৬০ অব্দে রামরতন, এবং ৬৮৬৮ 
অবে' হরনাথ মারা যান। তথন মাত্র রাধাচরণ বাবু বড় তরফের কর্তা ছি৫ুলন । 
প্রিভি-কৌন্সিলের নিপ্পত্তির দুই বৎসর পূর্বে গুরুদাস বাবুর মৃত্যু ঘটে। তিনি 
মৃত্যুকাল পধ্যন্ত মোকদমার শেষ ফলের জন্য আশান্বিত ছিলেন এবং নিজ পুক্র 
গোবিন্দচন্্রকে মীমাংসা করিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, 
গোবিন্দচন্র সে উপদেশ না মানিয়া অপর পক্ষের সহিত শেষ মীমাংসা করিয়। 
ফেলেন। তাহার ফলে ৪০,০০০- টাক নগদ এবং ১২,০০০ টাক হস্তবুদের 
জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই সম্পত্তির মধ্যে তরফ কালিয়া এবং পরগণা বূপাপাত, 
পোক্তানিই প্রধ।ন; তত্ডিন্ন নল্দীর অধীন উজীরপুর পন্তনী এবং মামুদশাহীর 
অধীন তরফ নাগিরাট ও আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মহাল আছে। 

রামনারায়ণের পুক্রগণের তিনজনই কৃতী পুরুষ । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামরতন 
বা স্বনামধন্য রতন বাবু সমধিক বিখ্যাত । তাহার সময়ে নলডাঙ্গার রাজািগের 
অধিকৃত মামুদশাহী পরগণার |/১০ অংশ ক্রমে ত্রমে অজ্জিত হয় (৪৮২ পৃ)। 
এখন নড়াইলের বাবুদিগের উহাই সর্বপ্রধান সম্পন্তি। অপর সম্পত্তির মধ্যে 
পরগণা তেলিহাটি, বেলগাছি ও বীরমোহন ( ফরিদপুর ), পরগণে ইশপপুর ও 
রম্থলপুর ( যশোহর-খুল্না ), পরগণে দাতিয়া ( খুল্না ) এবং নল্দীর অধীন 
তরফ দারিয়াপুর প্রতৃতি প্রধান। রতন বাবুর আমলে নীলকর সাহেবর! দেশময় 
সর্বত্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও 
জমিদারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতে সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে রতন বাবু 
একজন । তিনিও বহু কুঠির মালিক হইয়াছিলেন। কয়েকটি নাম করিতেছি : 
ঘোড়াখালি, মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, য'তেরকাটি, ধোপাদি, গোপালপুর, 
শৈলকৃপা, শ্রীথণ্তী, কুমারগঞ্জ, আউডিয়া, আফ্রা, তুজার ডাঙ্গা, শ্রীরামপুর 
প্রভৃতি স্থানে নড়াইলের বাবুদিগের কৃঠি ছিল। উহার অনেকগুলি সাহেব- 
দিগের নিকট হইতে খরিদ করা হয়। যে বখসর নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, 
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সেই বসরই রতন বাবুর মৃত্যু ঘটে। রতন বাবু ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন, তিনি 
নড়াইলের বাটাতে মহাসমারোহে ছুর্গোৎ্সবাদি পর্ধান্ষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং 
পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। রতন বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধের 
মত দানসাগর শ্রাদ্ধ এদেশে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ | 

তাহার মৃত্যুর পর, মধ্যমভ্রাতা বাবু হরনাথ বায় জমিদারীর কর্তা হন। 
তিনি নড়াইল হইতে যশোহব পধ্যন্ত একটি উৎকৃষ্ট রাস্ত। নিশ্নীণের জন্য যথেষ্ট 
অর্থব্যয় কবেন। এইরূপ আরও কতকগুলি জনহিতকর কার্যের জন্য গবর্ণমেন্ট 
তাহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। রাধাচরণ বাবুর সময়ে হাটবাড়িয়ার 
সহিত বিবাদ মিটিয়। যায়। রতন বাবুদের তিন ভ্রাতার প্রত্যেকের ছুইটি করিয়া 
পুল্র ছিল,_রতন বাবুর পুন্র চন্দ্রকুমার ও কালীপ্রপন্ন ; হরনাথের পুত্র উমেশচন্দ্ 
ও কালিদাস; এবং কনিষ্ঠ রাধাচরণের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ও পুলিন। এই ছয়জন 
তুল্যাংশে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, প্রত্যেকের ৮৮ পাই অংশ; তন্মধ্যে 
কালিদাসের পুভ্রগণের সম্পত্তি পৃথকভাবে শাসিত হয়, উহাকে সাধারণত: 
আড়াই আনী বলে; অবশিষ্ট ৫ জনের ৮/৪ পাই অংশ একসঙ্গে শাসিত হয়। 
তজ্জন্য ম্যানেজার, ডেপুটী ম্যানেজার ও অন্তান্য বহু কর্মচারী আছেন ।» 

বঙ্গের বিদ্যোত্সাহী জমিদ্বারগণের মধ্যে নড়াইলের বাবুরা অন্যতম । রতন 
বাবুর সময়ে তাহার বাটার সম্গিকটে একটি উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়, 
তাহাই ১৮৮৬ অবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং ৪ বৎসর পরে 
১৮৯০ অবে উহ! প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বহুকাল পধ্যন্ত উহাতে 
বি, এ, পড়ান হইত; কয়েকজন প্রখ্যাতনাম। পণ্তিত ব্যক্তি উহার অধ্যক্ষ 
ছিলেন। এখন আর বি, এ, ক্লাস নাই, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের ছুইটি 





১ লক্ম্রীপাশ। নিবাসী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্‌ মহাশয় বঞ্মান সময়ে এই বিপুল 
জমিদারীর প্রধান ও উপযুক্ত ম্যানেজার । উত্ত ৫ জনের %/৪ অংশে হস্তবুদ ৬,৭১,১৯০২ টাঁকা ও 
কালিদাস বাবুর অংশে, ১,৩৪,২৩৮২ টাক! অর্থাৎ মোট ৮,০৫,৪২৮২ টাকা আদায়। ইহা বাতীত 
প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে অঞ্জিত পৃথক পৃথক্‌ সম্পত্তি আছে। উহার আনুমানিক হস্তবুদ পাঁচ 
জনের একত্র যোগে ৫,০*,*০*২ টাঁকা এবং কালিদাস বাবুর সম্পত্তি আনুমানিক ৬৫,০০২ টাঁক। 
হইতে পারে। তাহা হইলে নড়াইলের বাবুগণের সম্পাত্তির হত্তবুদ আদায় ১৩,৭০৪২৮২ টাক! অর্থাৎ 
প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা হইবে । আমি কয়েক বৎসর পূর্ধের একটা খসড়া হিসাব দিলাম মাত্র, 
প্রতি বংসর উহার হ্বাসবৃদ্ধি হয়। 
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ক্লাস মাত্র আছে । অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের শিক্ষায় ও যত্বে এই কলেজের 
পরীক্ষাফল স্থন্দর হয় । বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্ট খণ্ডে দিব । 

রতন বাবুর সময় হইতে এঁ স্থানে একটি দাতবা চিকিৎসালয় সংস্থাপিত 
হয় এব্‌ং স্থুবিখ্যাত ভাক্তার এগারমন সাহেব (101. ]. 3. £0061:901 ) 
বহুকাল পথ্যস্ত চিকিৎসকরূপে থাকিয়া সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। 

রতন বাবুর পুক্র কালীপ্রসন্ন একান্ত নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। রতন 
বাবু নিজ বাটাতে ৬কালী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া 
যান। তীহার মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮১২ শকাব্দে (১৮৯০ খু ) 
সর্বমঙ্গলা নারী সেই কানিকামৃষতি একটি অপূর্বব শ্বেত মন্মর-নিম্মিত মন্দিরে 
বিশেষ সমাবোহে প্রতিষ্টী করেন । এ মন্দিরে এই ফলক লিপি আছে : 


কায়স্থো দত্তবংশবিজিতবিধুযশ! বামরত্বাভিধানঃ 
কর্ত, কাল্যাঃ প্রতিষ্ঠাং প্রতিরুতিমুপলৈঃ কারয্লিতেব তন্তাঁঃ | 
কালীধামাপমুক্ী! ভূবমিতি স্থমতিস্তস্য পুভ্রঃ কনিষ্ঠ: 
শ্রীমান্‌ কালীপ্রসন্নঃ পিতুরভিলসিতাং তাং প্রতিষ্ঠাং বিধায় । 
দক্ষিণায়ণসংক্রান্তাং ভুজেন্দু বন্থভূ-মিতে 
শাকে সংস্থাপয়ামাম তাং নাসা সর্ববমঙ্গলাং ॥ 
শকাব্দ ১৮১২১ সম্বৎ ১৯৪৭, ১২৯৭) ৩২শে আষাঢ় ।” 


রায় বাহাদুর হরনাথ বাবুর পৌল্র কিরণচন্দ্র গবর্ণমেন্ট কর্তৃক “রায় বাহাছুর 
উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। রায় বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেন্দ্রন্দ্র উচ্চশিক্ষিত 
জনহিতৈষী ব্যক্তি ; তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব সাস্তরূপে দেশের ও দশের 
জন্য বহু ব্যাপারের উদ্যোক্তা বলিয়া খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর 
পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রায় সুশিক্ষিত, প্রবীণ ও বুদ্ধিমান জমিদার । তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুল যতীন্দ্রনাথ ইংলগ্ড হইতে ইপ্ডিয়ান সিভিল সাভিস্‌ পরীক্ষায় যোগ্যতার 
সহিত উত্তীর্ণ হইয়া! বহুবৎসর যাবৎ ম্যাজিষ্টেটি চাকরী করিতেছেন । যোগেন্দ্র- 
নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুলিনবিহারী ধশ্মনিষ্ঠ হিন্দু, তিনি কাশীপুরের নিজবাটীতে 
পৃথকভাবে ৬কালীমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
হাট্বাড়িয়ায় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বি, এ, একজন কৃতবিদ্ ব্যক্তি | 
কয়েক বখ্সর হইল তিনি নিজবাটাতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার অধিবেশন সম্পাদন 


নড়াইল জমিদার-বংশ ৭৩১ 


করিয়া একান্ত স্বজাতিবসলতার পবিচয় দেন। তৎপুক্র বাবু নলিনীনাথ রায় 
এম, এ» অল্পবয়স্ক হইলেও বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্ত মনোনীত হইয়াছেন । 
হাটবাড়িয়া ও রূপাপাত এই উভয় স্থানে হাটবাড়িয়ার বাবুদিগের মনোরম 
বাড়ী আছে। 

নড়াইলে ও কলিকাতার নিকটবন্তী কাশীপুরে নড়াইলের বাবুদের প্রত্যেকের 
বাজোচিত বাড়ী আছে। ছুঃখের বিষয়, এখন প্রায় সকলেই অধিকাংশ সময় 
কাশীপুরের বাটাতে বাস করেন, কদাচিৎ কখনও নড়াইলের বাটীতে পদার্পণ 
করিয়া থাকেন | এজন্য নড়াইলের বাটার পর্বানষ্টান, ক্রিয়াকম্ম বা সাধারণ 
হিতকর কাধ্যে আর তাহাদের সেবপ যত্ব বা! ব্যয়-ব্যবস্থা নাই । প্রজাবর্গ আর 
জমিদারের দর্শনলাভ করিতে পাবেন না; তাহাদের অভাব অভিযোগ জমিদার 
বাবুদের কর্ণে পৌছে না; দেশের রাস্তাঘাট, স্কল-কলেজ, হাটবাজার বা 
হাসপাতাল প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠান শ্রাহীন হইয় পড়িতেছে ; খাজানার আদাঁন- 
প্রদান ব্যতীত প্রজ। মনিবে জানাশুনা বা আর বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে কিনা 
তাহ] জানা যায় না। জমিদারগণ সহরেব কোণে বৈছ্াতিক আলোক-ব্যজনে 
যতই স্বচ্ছন্দে থাকুন না কেন, নড়াইলের জমিদারের মান প্রতিপত্তি ও প্রবল 
প্রতাপ নড়াইলে যেমন ছিল, কাশীপুরের ওপনিবেশিক বড় লোকের মধ্যে 
তাহাদের সে সম্মান, সে বিশেষত্ব, সে প্রতিপত্তি বা আত্মতৃপ্তি সম্তোগের 
সম্ভাবন নাই। 


ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ 
নব্য জমিদারগণ 


চীচ্ড়া, নলভাঙ্গা, সৈয়দপুর ও সীতারামের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা অনেক- 
গুলি পরগণার শাসন ও অবস্থা! পরিবর্তনের বিবরণ দিয়াছি। পরে রায়েরকাগি, 
কাঁড়াপাড়া, নড়াইল প্রভৃতি জমিদার বংশের পৃথক পৃথক্‌ পরিচয় দিতে গিয়া 
কতকগুলি পরগণার অধিকার নির্ধেশ করিয়াছি । যশোহর-খুল্নার মধ্যে আর 
কয়েকটি প্রধান পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে দ্দিব। বংশ-কাহিনী পরখণ্ডের 
জন্য স্থগিত রাখিয়া, এখানে শুধু জমিদারীর বৃত্তান্ত লিখিব এবং সেই সম্পর্কে 
যশোহরের যেটুকু বংশ-পরিচয় দিবার আবশ্যক হয়, তাহাই দিব। পূর্ব 
পবিচ্ছেদে অধিবাসী নব্য জমিদারগণের মধো যাহার] সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই নড়াইল- 
বংশের কথা বণিয়াছি। খুল্নার অধিবাসী জমিদারগণের মধ্যে ধাহারা সর্ব 
প্রধান, এখানে সেই সাতক্ষীরা-জমিদার বংশের কথা সর্বাগ্রে বলিয়া লইব। 


সাতক্ষীরা জমিদার বংশ॥ প্রাচীন ঘটককারিক1 হইতে দেখ যায়, 
যে সকল প্রাচীন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-বংশ বহুকাল হইতে রাটীর় সমাজ-ভুক্ত হইয়া 
গিয়াছেন তন্মধ্যে কাটানি-গাঞ্জি বলিয়া চিদ্কিত খুল্ন! জেলার অন্তর্গত সেনহাটি 
গ্রামের চক্রবর্তী-বংশ কুলক্রিয়া ছার! বিখ্যাত।১ এই বংশীয় বিষ্ুরাম চতক্রবত্তী 
নদীয়াধিপতি মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রের অধীন কর্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর (১৭৮২ ), যখন তাহার অধিকৃত পরগণাগুলি বিক্রীত হইতেছিল, তখন 
বিষ্রাম বুড়ন পরগণা নিলাম খরিদ করিয়া, তদস্তর্গত সাতঘরিয়া বা সাত- 
ক্ষীরায় আসিয়! বাস করেন ও রায়চৌধুরী উপাধিধারী হন। তিনি পরে তালা, 
খাজ্র! প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুত্র সম্পত্তি অঞ্জন করেন। বিষ্ুুরামের ছুই পুক্র, 
বাধানাথ ও প্রাণনাথ; তন্মধ্যে প্রাণনাথ কৃতী পুরুষ। তিনি চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের যুগে নিলামাদি দ্বারা মলই, ভেরচি, শ্রীপদগহা, মণ্ডলঘাট, বালা, 
উখড়া ও জয়পুর ( অদ্ধাংশ ) খরিদ করেন। ইহার মধ্যে মলই প্রভৃতি পরগণা 
লইয়া ঠাচ্ড়ার রাজাদের সঙ্গে প্রাণনাথ রায়ের দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমা 


১ লালমোহন, 'সন্বন্ধনির্ণয়', ৪২৫ পৃ; 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহীস'; ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১*১ পৃ 


নব্য জমিদারগণ ৭৩৩ 
সাতক্ষীরা জমিদার-বংশ 
বিষ্ণুরাম রায় চৌধুরী 


পপ সপপশপ্পাা শপে পাশা শে শ্াটাশীিশদ শ | 
| শপ শী শে শ্্্ীশীশিিগী 


| 
বাধানাথ প্রাণনাথ 


| শর স্ 
কাশীনাথ দেবনাথ পার্ধতীনাথ উমানাথ শ্যামানাথ 
| | | | 





ব্রজনাথ মহেন্দ্র তারক [পোষা] অমরেন্দ্র 
প্রভৃতি ] | | 
রামনিরঞ্রন নগেন্্রনাথ জিতেন্দ 
প্রভৃতি 
|. 00000 | 
বৈছ্যনাথ শিবনাথ 
০১855 | 
| | মন্মথ 
গিরিজানাথ সতীন্দ্রনাথ | 
| দ্বিজেন্দ্রনাথ 


যতীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্ রবীন্দ্র যোগেন্দ 


স্পেস এ শশী 


ূ পরা চা 
শৈলন্দানাথ অদ্রিজা শিখরিজা হিমাত্রিজা হিমজা 


1৮1... 


চলিয়াছিল ; অবশেষে ১৮৪৮ অব্দে, উহাতে প্রাণনাথই জয়লাভ করেন। 
প্রতাপাদদিত্যের পতনের পর বাজিতপুর পরগণা নল্তার ভঙ্জচৌধুরীদিগের 
হস্তগত হয়, তাহাদের অবস্থা মন্দ হইলে এ পরগণার ৪০ বার আনা অংশ 
প্রাণনাথ খরিদ করেন। প্রাণনাথের সময়েই প্রাণসায়র নামক কৃত্রিম খাল 
খনিত করিয়া সাতক্ষীরা সহরের সহিত বেতনা নদীর সংযোগ করা হয়। 


৭৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাধানাথের মৃত্যুর পর তাহার পঞ্চপুত্র “পঞ্চনাথ কমিটি নামে একটি সমিতি 
গঠন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির পর্যবেক্ষণ করিতেন। এই পঞ্চনাথের মধ্যম 
দেবনাথ বায় স্বধশ্মনিষ্ঠ, দেবদ্ধিজভক্ত, দেব-চবিত্র লোক ছিলেন।১ তিনি 
খুল্পতাঁত প্রাণনাথের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন । প্রাণ- 
নাথের সময়ে তাহারই তত্বাবধানে সাতক্ষীরার বাটাতে ৬অন্নপূর্ণা, ৬আনন্দময়ী 
ও ৬গোবিন্দদেব এবং কালভৈরব প্রভৃতি বিগ্রহের জন্য স্বন্দর স্থন্দর দেব্মন্দির 
ও রাসমঞ্চ নিশ্সিত হয়। অন্নপূর্ণার মন্দির দেশপ্রসিদ্ধ। দেবনাথই সাতক্ষীরা 
সহরের সৌঠ্ঠব বৃদ্ধির জন্য ছায়াবৃক্ষ সমদ্থিত রাস্তা প্রস্তুত করেন, দীর্ঘিকা 'ঘনন 
করাইয়া তাহার কূলে দৌলমঞ্চ, টাউনহল ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। । এ 
সকল গৃহে এক্ষণে প্রাণনাথ হাই স্কুল” চলিতেছে । দেবনাথের মৃত্যুর পর 
পঞ্চনাথ কোম্পানির বিষ্য়াংশ যখন বাবস্থাদোৌষে বিক্রীত হইতে থাকে, তখন 
উহার কতকাংশ মহারাজ তুর্গাচরণ লাহাঁ, বাজ! দিগন্বব মিত্র ও দিঘাপাতিয়ার 
রাজার হস্তগত হয়, কতকাংশ প্রাণনাথের পৌন্র গিরিজানাথ ক্রয় করেন। 
গিরিজানাথ ও তাহার ভ্রাতা সতীন্দনাথের জমিদারী একতব্রযোগে সংবক্ষিত 
হইতেছে এবং তাহার ম্যানেজার আছেন মুকুন্দপুর নিবাসী লক্ষ্মণচন্দ্র বায় 
(১৫৭ পৃ)। এই সম্পত্তির হস্তবুদ প্রায় ৪ লক্ষ টাকা । গিরিজানাথের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলজানাথ কৃতবিদ্য, অধ্যবসায়ী, উন্নতমনা জমিদার ; তিনি বঙ্গীয় 
ব্স্থাপক সভার সদস্য হইয়া দেশের সেবা কবিতেছেন। 


১ হোগ্লা৷ পরগণ! 

লখ্‌্পুরের কাশ্ঠপ চৌধুবী-বংশ॥ খুল্না জেলার পূর্বাংশে 
হোগ্ল1 একটি বিস্তীর্ণ পরগণা। ইহাঁও স্থন্দরবনের একাংশে অবস্থিত ; লোনা 
মুন্নুকে নদী বা খালের কূলে যেখানে সেখানে হোগ্ল৷ গাছের অত্যধিক প্রাছুভাব 
বশতঃ এই পরগণার হোগ্লা নাম হইয়াছে । খা জাহান আলির আমলে এই 
পরগণার যতখানি আবাদ হইয়াছিল, তিনি তাহা দখল করেন। তার মৃত্যুর 
(১৪৫৭ খুঃ ) পর উহ। কাহার অধিকারে আসে, জানা যায় না। পরে সম্ভবতঃ 
হুসেন সাহের রাজত্বের প্রারস্তে (আহ্বমানিক ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে) রাটীয় কুলীন 


১ দামোদর ভট্টাচার্য কৃত “দেবনাথচরিতম্‌ নামে এক সুদীর্ঘ সংস্কৃত মহাকাব্য আছে; সে 
কাব্যে শুধু স্তাবকত! ও বাক্চাপল্যই আছে, কোন প্রকৃত চরিত্র-চিত্র বা ধ্রতিহাসিক কথা নাই । 


নব্য জমিদারগণ ৭৩৫ 


ব্রাহ্মণ স্থরেশ্বর চট্োপাধ্যায় হোগ্ল।, নিকলাপুর ও জয়পুর পরগণার জমিদার 
হইয়। হোগলার অন্তর্গত লখ্পুর গ্রামে আসিয়! বাস করেন। তখন তাহার 
“রায় চৌধুরী” খেতাব হয়, এবং সাধারণ লোকে তাহাকে “মহারাজ, স্থুরেশ্বর 
বলিয়া জানিত। উপাধিটি লৌকিক মাত্র, উহা! গৌঁড়াধিপ কর্তৃক প্রদত্ত নহে। 
স্থরেশ্বরের বংশধরগণ হোগ্লার বা! 'লখ্পুবের কাশ্তপ চৌধুরী” বলিয়া খ্যাত। 
এই বংশীয়েরা সকলেই ধন্মানুষ্ঠানে, বিগ্যোৎসাহিতার জন্য এবং জনহিতকর 
সৎকন্মে অবস্থার অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া স্বজাতি সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। স্থরেশ্বরের অধস্তন ৭ম পুরুষ রাজবল্লভ রায় চৌধুরী সর্বশাস্তরে 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য তাহার নাম হয় বিদ্যাধর। অতিরিক্ত 
বিদ্যাচচ্চার জন্য বিষয়-বিভ্রমেই হউক, বা যে কোন কারণে হউক, ভীহার 
জমিদীরীর রাজম্ব বাকী পড়ে। তখন সম্ভবতঃ মুশিদকুলি খা বঙ্গের স্থবাদার , 
তিনি কি ভাবে কড়াকড়ি করির। রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহ1 সকলে জানেন । 
বিদ্যাধর মুগিদাবাদে নীত হইয়া তখনকার রীতি অনুসারে শাস্তি ভোগ করেন। 
গল্প আছে, তাহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রে দণ্ডায়মান করিয়া রাখ হয়; কিন্তু হয়ত 
তাহার ভক্তি-মাহাত্্যে আকাশ অকন্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া তাহাকে ছায়াদান 
করে। মুশিদকুলি খা উহা৷ দেখিয়া তাহাকে নিক্কৃতি ত দিলেনই, অধিকন্তু 
তাহার ধশ্মনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ হোগ্লা পরগণা হইতে একটি পৃথক্‌ তালুক 
স্ষ্টি করিয়! তাহাকে প্রদত্ত হইল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে অসম্মত হইলে, 
এ তালুক সামান্য করে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইল। এ তালুকের নাম 
'ছায়াপতি তালুক”, এখনও উহা! লখ্পুরের চৌধুরীগণ ভোগ করিতেছেন ।+ 
বিছ্যাধরের পুভ্র রাজারাম ও মহাদেবের মধ্যে সম্পত্তি ॥%০ ও 1৮০ আনায় 
বিভক্ত হয়। পার্ববস্তী বল্পভপুর নিবাসী পরশুরাম বন্থ উহাদের দুই ভ্রাতার 
পক্ষে মুশিদাবাদ নবাব সরকারে মোক্তার ছিলেন ; কথিত আছে, তিনি প্রেরিত 
রাজস্ব সময়মত জমী না দিয়া নিজ নামে হোগ্ল1 পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লন। 
তাহার পৌন্র কল্যাণ ও কুষ্চন্দ্ের ছুর্দীস্ত অত্যাচারে চৌধুরীগ্ণ লখ্পুর 
হইতে বিতাড়িত হইয়া নিকটবর্তী জাড়িয়! গ্রামে বাস করেন ? তথায় এখনও 
তাহাদের বাড়ী ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। কিন্তু অত্যাচারের ফল 
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৭৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
লখ্পুর চৌধুরী-বংশের দুই একটি ধার! 
[ 'মহার।জ' নুরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়_-পশুপতি__বেদগর্ভ__রামচন্দ্র__মহেজ্্রদেব_ 
কমলাকান্ত__রাজবল্লভ ( বিদ্যাধর ) রায়চৌধুরী ] 


বি্ভাধর রায়চৌধুরী 
চি | | ূ 
রামরাম রাজাবাম মহাদেব | 
ৰ [৮০] [1৮০] 1 
রঘুনাঁথ | | | 
| ঈ*েশববাম রামকান্ত ) 
বলরাম | রিরিিযি। টির রত 
| নীলক্ ূ | 
বামহরি | *অনন্তরা'ম উদয়নারায়ণ 
| মৃত্যুঞ্জয় | | 
ভৈরব | রামদাস রামবিষণ 
| রাজক্: | ] 
চরিরা [নলধা] - |... | এ নিত 
রামচন্দ্র রায় গোপাল গুরুদা বাস্থদেৰ তারিণীচরণ 
[ম্যানেজার, খড়বিয়] প্রভৃতি | | 
মেজ-জিলা ] সারদা! আশুতোষ 
প্রভৃতি | 


নকুল প্রভৃতি 


বেশী দিন বিলম্বিত হয় নাই। কল্যাণনারায়ণের জীবদ্দশাই বাকী করের জন্য 
হোগ্লা জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়া যায়। তখন কাশ্ঠপ চৌধুরী-বংশীয় রাজারামের 
পুত্র কেশবরাম ও মহাদেবের পুত্র অনন্তরাম এই ছুইজনে বহু চেষ্টার পর (আঃ 
১৭৫৮ খুঃ ) হোগ্লার অদ্ধাংশ মাত্র পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়। লইতে পারিয়া- 
ছিলেন; অপর অদ্ধেক বেলফুলিয়া পরগণার ততবানীস্তন ক্ষত্রিয় জমিদার 
কষ্ণসিংহ রায়ের নামে বন্দোবস্ত হয়। কেশবরামকে নষ্ট পরগণ! দখল করিবার 
জন্য যথেষ্ট গণ্ডগোলে পড়িতে হইয়াছিল, বন্থচৌধুরীগণ সহজে দখল দেন 
নাই। এই কারণে যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়, তজ্জন্য কেশবরাম প্রভৃতি 
নিজের অর্াংশ অর্থাৎ সমগ্র পরগণার সিকি অংশ উক্ত কৃষ্ণসিংহ রায়ের জনৈক 


নব্য জমিদারগণ ৭৩৭ 


জ্ঞাতি মুড়াগাছার অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ বায়কে বিক্রয় 
করেন। যে সিকি অংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহাও চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের পর 
বাকী করে নিলাম হওয়ায় ভূকৈলাসের রাজা বাহাছুর, কালীশঙ্কর ঘোষাল 
খরিদ করেন। তাহার নিকট হইতে এ চতুর্থাংশ রেণী সাহেবের হাতে আসে 
এবং পরে অন্প্রতি নড়াইলের বাবুবা উহার মালিক হইয়াছেন। সেকথা পরে 
বলিতেছি। 


পীলজঙ্গের বস্থু চৌধুরী ॥ দক্ষিণ রাট্ীয় কায়স্থ, মাহিনগবে বস্থবংশীয় 
১৯ পর্ধ্যায়ভুক্ত কুলীন পরশুরাম বস্থ কাশ্তপ চৌধুরীগণের চাকরীন্থত্রে লখ্পুরের 
পার্বস্থ বল্পভপুর গ্রামে বাস করেন, তথায় তাহার বাটীর ভগ্রাবশেষ আছে। 
পরশুরাম কিরূপে হোগলা পরগণা পান, তাহ বলিয়াছি। এইরূপে বাজিতপুর 
পরগণারও কতকাংশ তাহার হস্তগত হয়। এই ছুই সম্পত্তি তিনি ছুই পুত্রের 
মধ্যে ব্টন কবেন। দেবীপ্রসাদ বাজিতপুরের অংশভাগী হইয়া! সেখানে যান 
এবং রামপ্রসাদ তীহার ছুই পরীর জন্য বলভপুর ও পীলজঙ্গে ছুই বাড়ী নিম্মীণ 








পরশুরাম বস্থ 
| | 
রামপ্রসাদ রায়চৌধুরী দেবীপ্রসাদ 
টি লি ৮ হি হম শন 
রামচন্দ্র বা উদয়- কৃষ্ণচন্দ্র জয়চক্দ কুমারী 
কল্যাণনারায়ণ নারায়ণ -রামজীবন ঘোষ 
| | [ নওয়াপাড়া ঘোষ 
রাজকষ্জ প্রেমনারায়ণ বংশের আদি ] 
| | | 
ঈশ্বরচন্দ্র বৈগ্যনাথ শ্যামরাম 
| | | 
| | প্রিয়নাথ দর্পনারায়ণ 
হরিমোহন যছুনাথ | 
| ভগবান 
| 
[ রায় বাহাছর ] রাজেন্্রকুমার ঘোষ 


৪৭ 


৭৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করেন। এক স্ীর গর্ভজাত রামচন্দ্র (অন্য নাম কল্যাণনারায়ণ ) ও উদদয়- 
নারায়ণ পীলজঙ্গে ছিলেন, এবং তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ও জয়চন্ত্র 
বল্লভপুরের বাটাতে থাকিতেন। তথায় তাহাদের শিবমন্দিরের ভগ্রাবশেষ 
আছে। কল্যাণনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন; কিন্তু অল্পদিন 
মধ্যেই তাহাদের ভাগ্য বিপধ্যয় হয়, সে কথা বলিয়াছি। কল্যাণনারায়ণ ১১৬৫ 
সালে (১৭৫৮ খুঃ) শিব-প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্থন্দর মন্দির নিশ্মীণ করেন, তাহা 
এখনও আছে । শিব-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, এই সময়েই তাহাদের জমিদারী যায়। 
রাজারাম ও মুনিরাম নামে পবশুরামের আরও দুই ভ্রাতা ছিলেন; আহার 
হোগ্লা জমিদারীর অংশ পান নাই । উহারা পূর্বেই বল্লভপুর হইতে নওয়াপাঁড়ায় 
আসিয়া বাস করেন। রাজারামেখ পুত্র কৃষ্ণবল্লভ বন্থ পিপুলবুনিয়া তালুক 
€ খুলনার ৪৫৬নং তৌজি )খবিদ্ করেন। তদবধি এই বংশীয়েরা “তালুকদার 
বন্থ” বলিয়া খ্যাত ; পীলজঙ্গশাখার মত ইহাদের রায়চৌধুরী উপাধি নাই । 


ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ॥ বেলফুলিয়া পরগণার জমিদার কৃষ্ণসিংহ 
রায়চৌধুরী হোগ্লার অদ্ধীংশ খরিদ করেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাহারই 
সহিত এ অংশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তাহার মৃত্যুর পর এ জমিদারী 
তদ্বশীয় গঙ্গানারারণ রায়ের হস্তে আসে । ইনি মুড়াগাছা হইতে কলিকাতায় 
ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। এখনও মুড়াগাছায় এই জমিদারদিগের বাড়ী 
ঘর আছে এবং পর্বান্ুষ্ঠটান হয়। গঙ্গানাবায়ণ তাহার দুইপুভ্রের মধ্যে জোষ্ঠ 
দুর্গীপ্রাদকে ॥৮%০ ও কনিষ্ঠ তারাপ্রাদকে 1৮০ অংশ দিয়া যান। তারা- 
প্রসাদের পুত্র হরপ্রসাদ ও পরে তৎ্পুক্র বরদাপ্রসাদ 1৮ অংশ তোগ 
করিতেছেন। ছুর্গীপ্রদাদের ॥৮%০ অংশ তাহার তিন পুত্রের মধ্যে সমভাগে 
বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে জোষ্ঠ শ্যামাপ্রমাদের পুক্র রমাপ্রলাদ ৩৪ অংশভাগী 
আছেন; উহার অংশকে হোগ্লার বড়-জিলা বলে। দ্বিতীয় পুত্র হরিপ্রসাদ 
জীবিত আছেন, কিন্তু তিনি তাহার অংশ বরদাপ্রসাদকে পন্তনী দিয়াছেন । 
তৃতীয় পুত্র কালীপ্রসাদের অংশ কলিকাত৷ নিবাী দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
খরিদ করেন ও তিনি সে সম্পত্তি হরপ্রসাদকে পত্তনী দেন। স্ৃতরাং বরদা- 
প্রসাদ পৈতৃক 1৮০ বাদে পত্তণী 1৮৮ পাই অংশেরও অধিকারী আছেন। 
ররদাপ্রসাদের অংশকে হোগ্লার ছোট-জিলা বলে। ইহাদের উভয় সরিকের 
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কাছারী বাটা পূর্বে পাচআনী গ্রামে ছিল, এখন উহা! মানসায় আসিয়াছে। 
সমগ্র হোগ্লা পরগণার অদ্ভাংশ লইয়া বড়-জিলা ও ছোট-জিলা গঠিত। অপর 
চারি আনা অংশ রামনগর নিবাপী ঘোষচৌধুরীদিগের সম্পত্তি। ভাহাদেরও 
কাছারী মানসায় আছে, তাহাকে হোগ্লার মেজ-জিল! বলে। 


রামনগরের ঘোষ চৌধুরী বংশ॥ উত্তর রাটীর কুলীন কায়স্থ 
সৌকালীন গোত্রীর কৃষ্ছুলাল ঘোষ বদ্ধমান জেলায় দাইহাটের নিকটবন্তী 
জগদানন্বপুরে বাম করিতেন। তীহার কন্ঠার সহিত টাচ্ড়ার রাজা শ্রীক 
রায়ের বিবাহ হয়। সেই স্ত্রে তিনি চাচ্ড়ার সন্নিকটে ভৈরব-তীরে রামনগরে 
আসিয়া বাস করেন এবং রাজারা ইমাদপুব পরগণার মধা হইতে রামনগর, 
ব্লরামনগর, তালবেড়িয়া প্রভৃতি খারিজা তালুক স্থষ্টি করিয়৷ কৃষ্তদুলালের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করেন। কষ্তছুলাল যশোহর-কালেক্টবীর সেরেস্তাদার ছিলেন এবং 
পরে তৎ্পুন্র বাধামোহন এঁ চাকরী পান। তখন এ সকল চাকরীতে “ছু-পয়সা' 
ঘরে আসিত, পিতাপুন্রে যে অর্থ সঞ্চয় করেন, তদ্বার৷ স্থযোগমত সম্পত্তি ক্রয় 
করিয়াছিলেন। পূর্বেই বপিয়াছি, হোগ্লা পরগণার চতুর্থাংশ কাশ্যপ চৌধুরী- 
দিগের নিকট হইতে মুড়াগাছাঁর জমিদার লক্মীনারায়ণ বায় খরিদ করেন; 
তৎপুত্র বৈদ্যনাথ রায় (১২০১ সালে ) একখানি কবচপত্র দ্বারা এ সম্পত্তি 
রাধামোহন ঘোষচৌধুরীকে হস্তান্তর করেন। এইবূপে বেলফুলিয়া পরগণার 
|* চারি আনা অংশ এবং ইশপপুর পরগণার তরফ সেনহাটি প্রভৃতি ইহাদের 
হস্তে আসে। রাধামোহনের ছয় পুভ্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দসেবক নিঃসন্তান 
মার! যান; অপর পাচ পুত্রের মধ্যে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সমভাবে বিভক্ত হয় । 
চতুর্থ নুসিংহদেবের একমাত্র পুত্র বলহরি ঘোষচৌধুরী ক্ষমতাশালী জমিদার 
ছিলেন, তাহাঁরই সময়ে বর্তমান রামনগরের সুন্দর অট্রালিকা নিশ্মিত হয়। 
এখন তাহার দত্তক পুত্র গোপালহরি জীবিত আছেন। তিনিও বৎসরের 
অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায় বাস করেন । ম্যালেরিয়৷ জর্জরিত রামনগরের 
রম্য হন্ম্যাদি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়। পড়িতেছে ৷ রাধামোহনের সময় যে “রাধাগোবিন্দ 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠ। হয়, রামনগরের বাড়ীতে উহার নিত্য ভোগরাগ চলিতেছে । 
সম্পত্তির অধিকারী পাঁচ পুন্রের বংশধরদিগের মধ্যে গোপালহরি হোগ্ল। 
পরগণায় তাহার পৈতৃক ৬৪ গণ্ডা ব্যতীত অন্ত সরিকদিগের একজনের 
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জমিদারীর ২১৬ এবং অপর দুইজনের পত্তনী /১৭।-_ অংশ ভোগ করিতেছেন । 
অর্থাৎ তাহার অংশে মোট 1/১৭।-_ দীড়াইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্দের 
পুত্রবধূ ব্রজভামিনী ৩/৪ অংশ পৃথক্‌ আদায় করেন। অপর সরিকগণের 
৮২॥- অংশ ঘাটভোগ নিবাসী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ১৬ অংশ ত্রেলোক্যনাথ 
চট্টোপাধ্যায় খরিদ করিয়াছেন । | 


হরিপ্রসাদ ঘোষ [জগদানন্দপুর] 
| 
কৃষ্ত্বলাল ঘোষ [রামনগর] 


রাধাযোহন কন্যা-রাজ শ্রীক বায় 
ঘোষচৌধুরী [চাচ্ডা] 
ূ 
| ূ | ূ | ূ 
গোবিন্দ" মধুস্দন শ্রীরাম হ্সিংহদেব পুরুষোত্তম রামরুষণ 
সেবক | | | 
দেবনারাযণ ; বলহরি .... হরেুষ্ণ 


[ দত্তক, | 1. [দত্তক] 
জীবিত ] | গোপালহরি [-ব্রজভামিনী ] 
নিয়া 01 [দত্তক ] . 
| | ূ ূ | | 
বিজয়রাম হরেরাম জদ্বরাম বঘুত্তম বামোত্তম নরোত্ৃম 
[জগদানন্দপুর] | রিয়ার প্রতৃতি 
| প্রমথ | | 
সত্যরঞ্জন প্রভৃতি  শশিভূষণ গিরিজাতৃষণ 
প্রভৃতি [ওঃ গোপালহরি] 


রেণীসাহে ব॥ হোগ্লার চতুর্থাংশ ভূকৈলাসের রাজা, কালীশঙ্বর 
ঘোষাল খরিদ করেন। পূর্বেই বলিরাছি, বরিশালে গুরুধামে উহাদের কাছারী 
ছিল (৬৫০পৃ )। এই স্থানে এক সময়ে কামরুল (080787এ1 ) সাহেব 
ম্যানেজার হইয়। আসেন। তিনি পূর্বের কলিকাতায় গবর্ণমেন্ট আফিসে কেবাণী 
ছিলেন, তাহাকে সাধারণতঃ কামরুল কেরাণী বল! হয়। ইহার স্ত্রীর নাম 
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মারগারেটই ও একমাত্র সন্তান, পরমান্থুন্দরী কন্যার নাম বারবারা (21159 
7391081:8 ), উহার সহিত বেণীসাহের (৬/1111810. [700] 97250 [911925 ) 
নামক একজন সৈনিকের বিবাহ হয়। গুরুধামে আসিবাঁর পর বিবি মারগারেটের 
সহিত প্রণয়স্থত্রে বাজ! কালীশঙ্কর নিজ সম্পত্তি হোগ্ল। পবগণার ।০ চারিআনা 
অংশ উহাকে খোস কোবালায় লিখিয় দেন। উত্তবাধিকার শ্ত্রে বারবারা 
এঁ সম্পত্তি পান এবং বেণী তাহার স্রাষ্টী হন। এই সময়ে বেণী লখপুর ও 
রামনগরের জমিদারগণের নিকট হইতে কযেকটি পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়। 
তালিবপুরে আসিয়া বাস করেন এবং নীল ও চিনির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। সে 
কথা পরে বলিব; এখানে শুধু তাহার সম্পত্তির পরিণতির কথ। লিখিতেছি। 
বিবি বারবারার গর্ভে রেণী সাহেবেব ৩টি পুত্র (00107) ২০৫, [7605 
[90065 ও 11112 ঠা] 08165 ) এবং ৩টি কন্যা (11017 
0918150, ঢ001]16 88176818, এবং [586]]18 180109. ২81065 ) 
হয়। ইহার মধ্যে মধ্যম পুত্র বা মেজ সাহেব হেন্রী জেমস্‌ বেণী বিখ্যাত 
লেখক ও শিকারী ছিলেন। সুন্দরবনের প্রক্কৃতি ও ভূবৃস্তাস্ত তাহার জানা ছিল। 
এ দেশের ইতিহাস ও প্রত্বতত্বে তাহাব যে অধিকার ছিল, “ক্াযালকাট1 রিভিউ' 
প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রের বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 
জোষ্ঠ ভ্রাতা জান চরিত্রবান লোক ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সম্পত্তির 
ট্রা্টীহন। ভীহার বিশেষ পরামর্শে এবং গরিব হইয়া যাইবার আশঙ্কায়, ভাতা 
ভগিনীগণের মধ্যে কেহই বিবাহ করেন নাই । ১৮৮২ অবে জান ও হেন্রী এই 
মন্বে প্রত্যেকে উইল করেন যে, একজন মারা গেলে অন্যে তাহার সম্পত্তি 
পাইবেন, উভয়ে মারা গেলে গবর্ণমেন্টের পক্ষ (£১4051015008601 03506181] 
0 87162] ) হইতে দখল লইয়া! $ অংশ উহাদের ভগিনীদিগকে দিয়া অবশিষ্ট 
₹ অংশ জনহিতকর কাধ্যের জন্য ০৪107165 [0156106 0112116গ ১০০12 
নামক সমিতিকে দিবেন । সর্বাগ্রে হেন্রী ও পরে এমিলি ও ইসাবেলা মারা 
গেলেন। শীঘ্র জ্যনও তাহাদের অনুবর্ভন করিলেন। থাকিলেন মাত্র উইলিয়ম 
ও এলেন। জ্যনের মৃত্যুর পর খুল্নার জজ, ও ম্যাজিষ্টেট গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। উইলিম্»ম তখন অনন্যোপায় হইয়া মোকদ্দামা 
করিয়া ছুই ভ্রাতা ভগিনীতে তুল্যাংশে সম্পত্তির ২ অংশ পাইলেন, অবশিষ্ট স 
অংশ গবর্ণমেন্টের হাতে গেল। মোকদ্দমাকালে উইলিয়ম গতান্থ হওয়ায় 
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উভয়ের অংশ এলেন পাইলেন এবং তিনি উহা! ৮০,০০০২ টাকা মূল্যে এবং 
তাহার জীবদ্দশায় ২০০২ টাঁকা মাঁসহারা পাইবার অর্তে নড়াইলের জমিদার রায় 
বাহাছুর কিরণচন্দ্র রায় এবং বাবু তবেন্দ্রন্দ্র রায়দিগকে বিক্রয় করিয়াছেন। 
উক্ত বাবুর! গবর্ণমেন্টের হস্তন্তস্ত অপরাংশও পরে ৭০,০০০২ টাঁকা পণে খরিদ 
করিয়াছেন। এই উভয় পণসমষ্টি ১,৫০০০০২ টাঁকার সুদ হইতে গবর্ণমেন্ট 
এক্ষণে চেরিটি সোসাইটিকে সাহায্য করিতেছেন। রেণী সাহেবের।যাহাই 
'অকীত্তি থাকুক, তাহার পুক্রকন্তাদিগের এই জন-হিতৈষণার স্থকীন্তি চিরকাল 
ঘোষিত হইবে ৷ | 


২ স্থলতানপুর-খডরিয়। পরগণ। 


এই পরগণা কিরূপে প্রতাপাদিতোর সময় বৈগ্যবংশীয় জানকীবল্লভ 
মজুমদারকে প্রদত্ত হয় ও পরে তাহার অধস্তন ৭ম পুরুষ রুষ্ণচন্্র রায়চৌধুরী 
প্রভৃতি জমিদারদিগের সময় বাকী খাজনার জন্য এ পরগণী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত হইয়া কাশীনাথ দত্তচৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয়, সে কথা আমরা! 
পূর্বের বলিয়াছি (৬৬৬ পৃ)। এই কৃষ্ণচন্দ্র উত্তরাধিকারস্থত্রে ॥৮/০ অংশী 
ছিলেন; অপর 1৮০ অংশী হবিপ্রসাদের পুন্রদ্ধয়ের একজনের ৩০ অংশও কৃষ্ণ- 
চন্দের অধিকৃত হয়। অপর পুত্র ভৈরবচন্দ্র অবশিষ্ট ৬০ অংশীদার হন। ১১৭৫ 
সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে (১৭৬৮ খুঃ) কৃষ্ণচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র রায় 
আপোষে এক একরার-নাম দ্বারা তেরআনা ও তিনআন। অংশ বাটোয়ারা 
করিয়া লন। এ দলিলে নল্ধানিবাসী শিবরাম ভঙ্জ সাক্ষী ছিলেন। জমির 
অবস্থা! ভাল ছিল না, তাহাতে ছিয়ান্তরের মন্বম্তরের জন্য অজন্মা দোষে প্রজার 
খাজানা আদায় না হওয়ায় জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়ে । তখন যশোহরের 
কালেক্টর মালিকের বিরুদ্ধে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করেন। তখন 
কলিকাতীা-হাটখোলানিবাসী কাশীনাথ দত্তচৌধুরী প্রথমতঃ ছুই বৎসরের বাকী 
খাঁজানা গছানি দিয়া ১৭৭৪, ১৬ই মে তারিখে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট 
হইতে এই পরগণ1 বন্দোবস্ত করিয়া! লইবার হুকুম পাঁন। তিন আনা অংশের 
মালিক ভৈরবচন্দ্রের সম্পত্তি আপোষে পৃথক্‌ হইলেও কোম্পানি যোল আনাই 
কাশীনাথের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮৯ পর্য্যন্ত মেয়াদী বন্দোবস্ত চলিয়। 
পরে কাশীনাথের নামেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 
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নল্ধার ভগ্জচৌধুরীগণ॥ পূর্বে নল্তাঁর বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরীর 
বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা দক্ষিণ রাটীর মৌলিক কায়স্থ “ভঞ্ত, গণের পূর্ববৃত্তাস্ত 
লিখিয়াছি (৪২৬ পৃ)। এ বংশের প্রাচীন প্রবাদ হইতে শুনা যায়, পাঠান 
রাজত্বের শেষভাগে কলাধব ও মাঁলাধর নামক দুই ভ্রাতা স্থুলতানপুর, খড়রিয়া 
প্রভৃতি ৭টি পরগণার জমিদারী পাইয়া মৌভোগ গ্রামে বাস করেন।১ প্রবাদ 
ভিন্ন ইহার কোন প্রমাণ পাই নাই । কয়েক পুরুষ পরে এসকল পরগণা 
প্রতাপাদিত্যের হস্তে যায় এবং তখন টবগ্য-চৌদুরীগণের জমিদাবী হয়। মালা- 
ধরের প্রপৌন্র রামকুষ্ণ মৌভোগ হইতে নল্ধায় এক গড়কাট? বাড়ীতে বাস 
করেন। সে বাড়ীর ভগ্রাবশেষ এখনও ভঞ্চচৌধুরীদিগেব অধিকারে আছে। 
গল্প আছে, রামকষ্ণের পৌন্র লক্মীনারায়ণ নবাব মীরজাফরকে সঙ্গীতে মোহিত 
করিয়া তাহার কপাপ্রার্থ হন। তিনি বলেন, মুলঘরের চৌধুবীগণ পরগণার 
বহিভূতি গুয়াধনা, লালুযা, কোদ্‌লা! প্রভৃতি কতকগুলি মৌজা গোপনে ভোগ- 
দখল করিতেছেন । সম্ভবতঃ: কুষ্চন্ত্র রা নিজ পৈতৃক ॥৮%০ অংশ ছাড় যে 
অতিবিক্ত ৬/* অংশে ভৈরবচন্দ্রের সহযোগে আপোষে দখল করিতেন, উক্ত 
মৌজাগুলি তাহারই এলেকাধীন ছিল । লক্্মীনারায়ণের নামে নবাব "গুয়াধনা 
ওগয়রহ" তালুক নামে তিন আনা জমিদারীর সনন্দ দেন। লক্ষমীনারায়ণ দেশে 
আসিয়৷ দেবিদাস দে সরকার নামক একজন ছুদ্দান্ত কায়স্থকে নিজের দেওয়ান 
নিযুক্ত করিয়া উক্ত তালুকগুলি দুইচারি বর্কাল জোর দখল করিয়া লন। 
তখন বৈদ্য-চৌধুরীদিগের দেওয়ান কূপারাম ঘোষ জমিদারী রক্ষার জন্য উক্ত 
দেবী দেওয়ানের সহিত মিত্রতা করেন । কোদ্লার এক পার্থ “দেবী-বাজার' 
নামক একটি হাট এখনও দেবী দেওয়ানের স্মৃতি বহন করিতেছে । নবাব 
বন্দোবস্ত করিতে না করিতে যখন বাঙ্গালার দেওয়ানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
হস্তে যায়, তখন জমিদারীর দখলাদি লইয়া অত্যন্ত গোলমাল চলিতে থাঁকে। 
লক্্মীনারায়ণের পুল্র শিবরাম উক্ত গুয়াধনা, উজলপুর প্রভৃতি তালুক দখল 


১ আদিপুরুষ কুবের ভগ্র হইতে সংক্ষিপ্ত বংশধারা এই : ১ কুবের-_কাকুত্স্ব-_হরিহর-__ 
মকরন্দ_-বিনায়ক-_গোপাল--পরমেশ্বর_-রাঘব-_-কানাই--দৈত্যারি--নিশাপতি-_-১২ চত্রপাণি 
_-১৩ গন্ধ খ| ও রামচন্ত্র । রামচন্্র-_ কেশবরুদ্র-_কা শীনাথ__১৬ মালাধর ( মৌভোগ )-_বাঁণীনাথ 
-_-কমলাকান্ত-_রামকুষ € নল্ধা )_ রাজারাম- লক্ষ্মীনারায়ণ-_শিবরাম, ভোলানাথ ও গঙ্গা প্রসাদ * 
শিবরাম-_রামনারায়ণ-__ বিশ্বস্তর__২৩ আশুতোষ, বেণী ও অশ্বিনী (পোর্টাল ইনম্পেরীর )। 
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করিতে থাকেন। এমন সময় কাশীনাথ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া 
যায়। তিনি ষোল আনাই দখল করিয়া বসেন। শিবরাম রেভেনিউ বোর্ডের 
নিকট বারংবার দরখাস্ত করিয়াও বিশেষ কোন ফল পান নাই।১ তবে 
জমিদারী কাগজ পত্র হইতে এইটুকু জানা যায় যে, কাশীনাথ দত্তচৌধুরী 
উজলপুর তালুকের দাবী ত্যাগ করিয়া এবং নল্ধ1 গ্রামের খানাবাড়ী |প্রভৃতি 
সমেত ৫০/ বিঘার মহাত্রাণ সনন্দ দিয়া এই গোঁলযোগ নিষ্পত্তি করেন এঁ 
সনন্দের তারিখ ১২৯৩ সাল বা ১৭৮৬ খুষ্টাব্ব। সেই বৎসরেই যশোহর রি 
হয়। ৃ 


হাটখোলাঁর দত্তচৌধুরীবংশ॥ কাশীনাথ দত্ত যে বংশীয় তাহার! 
ভরঘ্বাজ গোত্রীয়, বালীর দত্ত, দক্ষিণ বাটীঘ় বিশিষ্ট মৌলিক কায়স্থ। হাট- 
খোলার দত্রদিগের পূর্বপুরুষ গোবিন্দশরণ বাদশাহী জায়গার পাইয়৷' আন্দুল 
হইতে গোঁবিন্দপুরে আসেন। তাহার পৌন্র রামচন্দ্র ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
সঙ্গে গোবিন্দপুরের জমি বদল করিয়া হাটখোলায় আসিয়। বাম করেন। 
রামচন্দ্রের পৌন্র মদনমোহন বিখ্যাত দানশীল স্বনামধন্য পুরুষ । তাহার 
খুল্লতাত ভ্রাতা জগতরাম কোম্পানির পক্ষে পাটনার দেওয়ান ছিলেন এবং বহু 
কীন্তি রাখিয়। গিয়াছেন। জগত্রামের তিন পুত্র কাশীনাথ, রামজয় ও 
হরঙ্ন্দর । কাশীনাথ স্থলতানপুর-খড়রিয়া ব্যতীত বেলফুলিয়া পরগণার 1৮০ 
অংশ এবং অন্যান্য সম্পত্তি খরিদ করেন। তন্মধ্যে সুলতানপুর খড়রিয়ার ॥/০ 


১ ১৭৮৬, *ই মার্চ তারিখের ১১৭২নং এবং ১৭৮৭, ২৪শে এপ্রিলের ১২৭৮নং দরখাস্ত । 
[লা 0006], 02001 1৬5. 7২6০0705, ৬০]. ]. 70. 132, 14]. 000 61709 10005 [10109 : 
72010101700) ১1012123191] 02000181101] 06 015009556551017. 0109180]. 0730118, 
255 0175 18519) 2.0 1070002 

২ এই মহাত্রণ সনন্দের অবিকল নকল এই : 'ম্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীভোলানাথ ভঞ্জ ও 
শ্ীরামনারায়ণ ভগ্র ও শ্রীগঙ্গ। প্রসাদ ভগ্জ সদুদ।র চরিতেষু-+মহী ত্রাণ জমী পত্রমিদং কার্যাঞ্চ1াগে আমার 
জমিদারী পরগণে শুলতানপুর খড়রিয়া ওগয়রহেব মধ্যে উটীতের লায়েক পতিত খামারের অন্দরে 
৫*/ পঞ্চাধ বিঘ! জমী তোমারদিগের খোরোপোস কারণ মহাত্রাণ দিলাম । জাত মাফিক চিহিত 
করিয়৷ লইয়। পুত্র পৌন্রাদীক্রমে পরম শুখে ভোগ করিতে রহো৷ ইহার রাজন্ব সহিত দায় নাই এতদার্থে 
মহাত্রাণ সনন্দ দিলাম ইতি সন ১১৯৩ তারিখ ২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীকাশীনাথ দত্তন্ত । জাত জম! 
নলধায়ায় গড়বাটা ১*/ সোতাল ১*/ হিজল! ২৫/ মৌজে কাথুলী ৫/--৫০/ পঞ্চাষ বিঘ! মাত্র । 


নব্য জমিদারগণ ৭৪৫ 


তেরআন। ও বেলফুলিয়া 1৮০ আনা একত্র এক হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল। ইহাই যশোহর কালেক্টরীর ২৫৪নং এবং খুল্নার্‌ ১৭১নং তৌজির 
মহল। গুয়াধন! প্রভৃতি তালুক লইয়া গঠিত স্বলতানপুর খডরিয়ায় ৬০ তিন 
আন! অংশ যশোহবের ২৫৫নং এবং খুলনার ১৭২নং তৌজি। কাশীনাথ 
ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত একান্নভূক্ত ছিলেন। ভবিষাতের গোলযোগ নিবারণার্থ 
ইহারা ১২২৩ সালে আপোষে সমস্ত সম্পত্তি তিন অংশে বিভাগ করিয়া লন। 
ইহাই খড়রিয়ার বড়-জিলা, মেজ-জিলা ও ছোট-জিলা নামে পরিচিত। 
কাশীনাথের নিজ ধারায় বড়-জিলার জমিদার মন্ুজেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী বর্তমান 
আছেন। 

মধ্যম ভ্রাতা ৬রামজয় দত্তচৌধুরীর দিন দিন বংশবৃদ্ধি হইতে থাকায় সম্পত্তি 
সুচারুর্ূপে পরিচালনার্থ উক্ত বংশের কৃতী পুরুষ, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণা 
স্বনামধন্য সদাশয় কুমাররুষ্* দৃত্তচৌধুরী* মহাশয়ের বিশেষ যত্র ও পরিশ্রমে এবং 
অন্যান্য সবিকগণের সহযোগিতায় ১৯০১, ১৩ই জুন তারিখে একটি লিখিত 
একরার-নামা দ্বারা গবর্ণমেন্টের আইনান্টসারে খড়রিয়া মেজ-জিল1 জমিদারী 
সিগ্ডিকেট (776 1210915719 00610211191) 25610100810 951001086 
1.3.) নামক এক কোম্পানি গঠিত করিয়াছেন । উক্ত কোম্পানি ১৯০১ অবে' 
খড়বিয়া মেজ-জিলার সম্পত্তি ৯৯ বৎসবের জন্য মেয়াদী পত্তনী লইয়াছেন। 
তৎপর খড়রিয়! বড়-জিলার |০ চারি আনা অংশ চিবস্থায়ী পত্তনী বন্দোবস্ত 
লইয়াছেন। কোম্পানির কার্ষ্য অতি স্থচারুরূপে নির্বাহিত হইতেছে । খড়রিয়া 
বড়-জিলার বাকী ৪* বার আনা অংশ মধ্যে উত্তরাধিকারস্থত্রে শরৎচন্দ্র বন্থ।/০ 
পাচ আনা, মনজেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী ।* চারি আনা ও কৃষ্ণবিহারী দত্তচৌধুরী- 
দিগের ৬ তিনআনা অংশের ভোগ দখল চলিতেছে। ৬হুরনুন্দর দত্তচৌধুরীর 
ছোট-জিলার দ১৬ গণ্ডা অংশে জমিদারী স্বত্বে এবং ৬/৪ গণ্ডা অংশে পত্তনী স্বতে 
স্থবিখ্যাত ৬এমোহিনীমোহন রায়চৌধুরীর পুত্র ভবানীপুর নিবাসী প্যাবীমৌহন 
রায়চৌধুরী দখিলকার আছেন । 


১ দত্তচৌধুরী বংশের বংশধারা এই : গোবিনশরণ__বাণেশ্বর-_রামচন্্__কৃষচন্্র ও মাণিকা- 
চক্র; কৃষচন্দ্রব_মদনমোহন | মাণিক্যচন্ত্র_-জগতরাম__কাশীনাথ, রামজয় ও হরহন্দর ; রামজয়-_ 
কালীচরণ-_নীলমণি--গোপাল- কুমারকৃষ্ণ প্রস্ৃতি। 


৭৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
৩ বেলফুলিয়া পরগণ। 

বেলফুলিয়া বন্থ-চৌধুরী বং শ॥ বেলফুলিয়া অতি প্রাচীন স্থান। 
ইহার অন্তর্গত ভৈরব কুলবন্ত্রী সেনেরবাজার অতি প্রাচীন কাল হইতে একটি 
প্রধান বাণিজ্য-কেন্জু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছে । সেনবংশীয় কে কখন 
এই বাজার বসাইয়া ছিলেন, তাহা রহস্ত-জড়িত। স্থানান্তরে উহার আলোচন 
করিব। পাঠান আমলে বেলফুলিয়া পরগণ ফতেহাঁবাদ সরকারের অস্ত 
ছিল।১ প্রাচীন দলিলাদিতে উহার এরূপ উল্লেখ আছে । গৌড়াধিপ হু 
শাহের সহিত খুল্না জেলার যে সম্পর্ক ছিল, তাহা আমর! প্রথম খণ্ডে বিবৃত 
করিয়াছি (৩য় সং, ৩৭৫ পৃ)। তিনি প্রথম জীবনে যে আলাইপুরের কাজিদিগের 
গৃহে প্রতিপালিত হন, তাহার নাম যুক্ত সেই আলাইপুর ও নিকটবর্তী হসেনপুর 
উভয়ই বেলফুলিয়া পরগণার অন্তর্গত। গোড়েশ্বর হইবার পর তিনি যখন এই 
প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন হুসেনপুর প্রভৃতি অধুনা-নগণ্য গ্রামপার্থে 
তাহার তরণী লাগিয়াছিল। উহারই নিকটবস্তী ভদ্রগাতিতে চতুরঙ্গ ভদ্র নামক 
একজন কর্মদক্ষ বলশালী প্রিয়দর্শন মৌলিক কারস্থ বাস করিতেন । হুসেন-পুক্র 
নসরৎ শাহ বাগেরহাটে আসিয়। কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
সেখানে তাহার মলজিদ্‌ নিশ্মিত ও নামাহ্কিত মুদ্রা প্রচারিত হয়, সে কথাও পূর্ব্বে 
বূলিয়াছি। চতুরঙ্গ ভদ্র কোন শুভমুহর্তে নিজের দেশেই পিতাপুন্রের দর্শন লাভ 
করিয়া আলাইপুরের কাজিদিগের ন্যায় গৌড়ের রাজসরকারে গিয়! চাকরী 
করিতেন। সে চাকরীর জন্য তিনি প্রভূত ধন সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি 
তখন বল-কৌশলে দক্ষিণরাটীয় মাহিনগর সমাজের একজন প্রধান কুলীনের 
জোষ্টপুত্র চণ্তীবর বন্থুকে কন্তা! সম্প্রদান করেন ; উহার ফলে চণ্ডীবরকে কুলত্রষ্ট 
হইয়া] মাহিনগরের পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়! শ্বশুরের আশ্রয় লইতে হয়। 
চতুরঙ্গ তাহাকে নিজ অধিকারভুক্ত শ্রীকলতলা৷ গ্রামে কিছু মহাত্রাণ জমি দিয়া 
বাস করাইয়াছিলেন।২ এখনও যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী প্রভৃতি চণ্ডীবরের বংশধর- 


১ আবুলফজল সম্ভবত; এই বেলফুলিয়াকে উপ্টাইয়া 'ভুলিয়াবেল' বা 'ফুলিয়াবেল' করিয়াছেন। 
01. 91:0115966] 17 442৮, (05566), ৮০1, 0], 6. 132. উহার অনুবাদে 'ফুলবৈল' আছে 
( 'আইন-ই-আকবরী', বহুমতী সংস্করণ, ৮৫ পৃ)। কেহ কেহ উহীকে'বেলফুলি' করিয়াছেন ('গোঁড়ের 
ইতিহাস", ২য় খণ্ড, ২১০ পৃ)। এই পরগণার রাজন্ব ছিল , ৩৮৪,৪৫২ দাম বা ৯,৬১১ রূপৈয়! | 

২ একখানি প্রাচীন ভূমি বিপ্রয় দলিলের কতকাংশ এই : 'লিখিতং শ্রীবিঞ্টুরাম বন্ুরায় 


নবা জমিদারগণ ৭৪৭ 


গণ সেই বাটাতে বাস করিতেছেন । চগ্ীবর মাহিনগরের সর্বজ্যেষ্ঠ ধারায় 
১৪ পধ্যায়-ভুক্ত। সে ধারা এই : ৫ মুক্তি (মাহিনগর )_দামোদর-_অনস্ত 
--গুণাকর-_মাধব- লক্ষ্মণ__মহীপতি--স্তবরেশ্বর--১৩ বিশ্বনাথ, লোকনাথ ও 
কাকুত্স্থ; এই কাকুতস্থেব পুত্র চণ্ডীবর ।১ বিশ্বনাথ পর্যন্ত সকলেই প্রবলমূখ্য, 
লোকনাথ কনিষ্ঠ কুলীন, এবং কাঁকুৎস্থ নিজ জোগ্ঠপুন্র চণ্ডীবরের কুলনাশের জন্য 
নিজে নিষ্কুলীন। 


১৪ চণ্ীবর বন্থুবায় 


| 
১৫ শ্রানাথ রায়চৌধুরী 


| 
| ূ 
জগদানন্দ হরিশ্চন্্র রায়চৌধুরী 
[ ত্যাজ্যপুল ] ] 
| ২ | 
জগদানন্দ রাঘব ধশ্মনারায়ণ মদন 
যারাতা | ূ . 
| | চন্দ্রশেখর | | | 
ছুল্লভ জানকীবল্লভ দুর্লভ [কান্দড়ী কমল শ্রীচন্্র কন্দর্প ও 
| [আইচগতি] | ও [[শ্রীফলতলা] [আজগড়া] রাধাবল্লভ 
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর আজগড়। ] [মৈষাথুনী] 
| | 
রামগোবিন্দ রামরুষ 
| [দেয়াড়া] 


লক্ষ্মণচন্দ্র [শ্রীাফলতলা] 


এ আপ আলী পপ পপ শপ সক পি পা পপ 


] | | 
দেবীগ্রসাদ কূপানাথ বীরভদ্র 
।৩/০ |/০ ০ 


« * * সাকীন শ্রীফলতলা পরগণে বেলফুলিয়া সন ১২৩২ সালাব্দে নাখেরাজ জমি বিক্রয় কবলা 
লিখনং কাধ্যাঞ্চাগে পরগণ মজকুরের শ্রীফলতলা গ্রামের মধো আমার পৈতৃক খানাবাটী মহত্রাণ 
জমি দত্ত চতুরঙ্গ ভদ্র গ্রীহিতা। ৬চণ্ীবর রায় সেই খানাবাটা'_ইত্যাদি । 

১ “কায়স্থ কারিকা”, মাহিনগর বংশ-লতিক|। 


শ৪৮ যশোহুর-খুল্নার ইতিহাস 


চণ্ডীবর অতি অল্প বয়সে গৌড় রাজসরকারে চাকরী করিতে যান, তখন 
চতুরঙ্গের সহিত পরিচয় এবং উক্ত বিবাহ ঘটে। শ্রীফলতলায় বাস করিবার 
পরও তিনি গোৌড়ে চাকরী করিতেন এবং তখন স্থযোগমত বেলফুলিয়৷ পরগণার 
জমিদারী সনন্দ লাভ করেন । তাহার জ্ঞাতি খুল্লতাত ১৩ পধ্যায়ভুক্ত গোপীনাথ 
বন্থ বা পুরন্দর খা স্বলতান হুসেন শাহের উজীর ছিলেন; শুধু শ্বশুরের চচষ্টা 
নহে, এ সম্পর্কও তীহার জমিদারী প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। চতুরঙ্গ পৌষ 
জীবনে মুসলমান ধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়; তখন হইত 
তাহার সহিত জামাতার সকল সম্বন্ধ রহিত হয়।১ চণ্তীবরের পর তৎপুল 
শ্রীনাথ এবং পৌন্র হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদারী ভোগ করেন। হরিশচ্দ্র 
প্রতাপাদিত্যের দিগ্বিজম্নী পতাকার নিম্পে বশ্তা স্বীকার করেন। প্রতাপের 
পতনের পর, যখন ইস্লাম খা নবাব হইয়] ঢাকায় বাজধানী স্থাপন করেন, 
তখন কোন কারণে এই জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়। সেই জন্যই হরিশ্চন্দরের 
পুত্র জগদানন্দ প্রভৃতি এই পরগণার মধাবত্তী কতকগুলি ক্ষত্র তালুকের 
অধিকারী হইয়া, শ্রীকলতল হইতে নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে উঠিয়া আসিয়া বাস 
করেন এবং নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। জগদানন্েদর বুদ্ধ প্রপৌল্র 
লক্ষণ বায় নবাব আলিবদ্পীর সময়ে বেলফুলিয়া ও হোগ্লা পরগণার মধ্যে 
কয়েকটি তালুক পান। সেই সম্পত্তি উহার পুত্রদিগের মধ্যে সাতআনী, 
পাচআনী ও সিকি এই ভাবে তিনটি পৃথক্‌ বাড়ীর স্থ্টি করে, উহা এখনও 
আছে।২ হবিশ্ন্দ্ের অধস্তন বস্থচৌধুবিগণ যিনি যেখানেই বাস করিয়াছেন, 


১ কথিত আছে চণ্তীবরকে কন্তাদানের বহুপরে চতুরঙ্গ গৌড়ে এক মুসলমান বান্দীর প্রেমমুগ্ধ 
হওয়ায় কাজির বিচারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয় 'পঞ্চরঙ্গ খা' হন। তখন কত লোক এমনভাবে 
মুসলমান হইয়৷ যাইতেন। তিনি বেলফুলিয়ার আইচগাতি গ্রামে ভৈরবের অনতিদূরে ৪১/ বিঘার 
সনন্দ পাইয়া তথায় এক গড়কাট1 বাড়ী নিন্্াণ করতঃ মুসলমান রমণীসহ বাঁস করেন। সেই পত্বীর 
গর্ভে তাহার স্থৃবি খা! ও বুচি খা নামক ছুইপুক্র হয়। পঞ্চরঙ্গও শেষ জীবনে কাজিগিরি চাকরী পান, 
তাহার পুভ্রগণও কাজি হন। এখনও প্রশস্ত কাজির রাস্তা, কীজির দেউডী, কাজির বাড়ী ও গড়, 
সবি খর কবর প্রভৃতি পুর।তন নিদর্শন আছে । এই কাজি বংশীয়গণ রহু পুরুষ ধরিয়। হিন্দুর মত 
আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন । 

২ হরিশ্ন্দ্র হইতে ২১টি ধারা এই : ১৬ হরিশ্ন্_-জগদানন্দ__ ছুল্পভি_ বিশ্বনাথ__রাম- 
«€গাবিনা-_লঙ্ণ__কৃপাঁনাথ (পাঁচআনী )--গোগপী-_তিলক- বিশ্বস্তর-_শশী-_ ঘতীন্দ্র বি. এল, 


নব্য জমিদারগণ ৭৪৯ 


বেলফুলিয়ার কায়স্থ-সমাজে তাহাদের অবাধ প্রতিপত্তি চিরকাল চলিয়া 
আমিতেছে, তীহাদেরই সম্পর্কে বেলফুলিয়ায় স্থানে স্থানে বহু কুলীনের বসতি 
হইয়াছে। বন্থচৌধুরিগণের জমিদারী যাওয়ার পর বেলফুলিয়] পরগণ পরবস্তী 
শত বৎসরকালে দূরবন্তী স্থানীয় বু জমিদারের হাত বদলাইয়! ছিল। উহার 
ধারাবাহিক কাহিনী জানিতে পারি নাই। নবাৰ স্থ্জাউদ্দীনের সময়ে 
আনুমানিক ১৭৩৫ খুষ্টাব্ধ' বেলফুলিয়া পরগণা নিলাম হইলে, হাঁতিয়াগড়ের 
দত্ত-বংশীয় রাঁমসন্তোষ ও রামগোপাল দত্ত উহ! খবিদ করিয়া মৌভোগে আসিয়। 
বাস করেন। 


মৌভোগের দত্তচৌধুরী বংশ॥ ইহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, বালীর 
দত্ত নামে পরিচিত । নড়াইল-জমিদারের বংশপ্রলঙ্গে এই দর্ত-শাখার পরিচয় 
দিয়াছি। বালী হইতে রামসন্তোষের পূর্বপুরুষ কখন্‌ এবং কেন হাতিয়াগড়ে 
যান, তাহ! জানি না। তবে তাহার যে বাণিজ্য-বলে অর্থশালী হইয়াছিলেন 
এবং তাহাদের বাণিজ্য-পোত সপ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম যাতায়াত করিত, তাহা 
শুনিয়াছি। জমিদারী প্রাপ্তির পর রামসন্তোষ ও রামগোপাল পরিবারবর্গসহ 
পরগণার পূর্ব সীমায় মৌভোগ গ্রামে পাকাবাড়ী নিশ্বাণ করিয়া বাস করেন ।+ 
তাহাদের স্থরম্য বাড়ী ও কাকরুকাধ্যযুক্ত মন্দিরের কিছু কিছু ভগ্রাবশেষ এখনও 
আছে। এই দত্চৌধুরীরা অত্যন্ত অর্থশালী ছিলেন, তৎসন্ধান্ধে একট। গল্প 
আছে। পার্ববস্তী বারুইপাড়। গ্রামের হাটে একখানি সামান্য কুলার মূল্য লইয়। 
অন্য এক জমিদারের লোকের সহিত একদিন উহাদের প্রতিদন্দিতা ঘটে, 
উভয়পক্ষ এ সামান্য দ্রবোর দ্রবৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে দত্তপক্ষ দুই 
হাঁজার টাকায় উহ খরিদ করিয়া জিদ বজায় রাখেন; তদবধি নাকি বারুইপাড়। 
নাম পরিবন্িত হইয়া “দোহাজারী” হইয়াছে । এ গল্পে কেহ বিশ্বাস না করিলে 


১৭ রাঘব-_ুপ্লেভ__বিশ্বেশ্বর-_র।মকৃষ্ণ (দেয়ড়া1)-_রামপ্রসাদ-_রামকিস্কর__রামগোবিন্দ_ফটিক-_ 
২৫ অক্ষয়কুমার , ১৭ রাঘব--জানকীবল্লভ (আইচ্গ।তি )-নরোভ্তম__কৃষ্ণরাম -শ্ামহন্দর_ 
কমলাকান্ত--গোৌরীকান্ত--২৪ যোগেন্্রকুমার | 

১ রামসন্তোষ দত্ত বীজী পুরুযোভম দত্ত হইতে ১৯শ পর্যায়ভুক্ত । তদ্ংশীয়েরা৷ মৌভোগে 
৭৮ পুরুষ বাস করিতেছেন । একটি বংশধারা এই : ১৯ রামসস্তেষ-_রামকৃষণ-_রাজবল্লভ--জয়নারায়ণ 
-__তারাচীদ--দ্বারকানাথ--বসন্তকুমার-__বিজয় নেপাল (24. 5০.) এবং ভূপাঁল। 


৭৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আপত্তি নাই, তবে দত্তচৌধুরিদিগের যে অর্থ ছিল এবং উন্মুক্ত হস্তে উহার সদ্য 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে । মৌভোগ হইতে আজগড়! পর্য্যন্ত কয়েকটি 
গ্রামের বহু সংখাক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তাহারা যে নিষ্ধর ভূমিদান করিয়াছিলেন, 
তাহার শত শত সনন্দ এখনও দেখিতে পাঁওয় যায়, উহার কতকগুলি আমি 
নিজেই দেখিয়া পরীক্ষা করিয়াছি । এই সকল নিষফবের লোভে বহু ব্রা্গণ 
আসিয়া মৌভোগে বাস করেন এবং উহ1 একটি বিছ্যাচচ্চার প্রধান স্থান হয়। 
১১৩৮ হইতে ১১৬৩ পধ্যন্ত সনন্দের তারিখ দেখিয়াছি । ১১৬৩ সালে ১৭$৭ 
ৃষটাব হয়; স্তৃতরাং সে পর্যন্ত জমিদারী দত্তচৌধুরীদিগের হস্তে ছিল, অন্মান 
করিতে পারি। এখন জমিদারী নাই বটে, কিন্তু রায়চৌধুরী উপাধিধারী 
মৌভোগের দত্তগণ স্বস্থানে ও সমাজে বিশেষ সম্মীনিত। 

১১৬৭ সালে (১৭৬০ খুঃ ) যখন “অন্যে পরে ক কথা» স্বয়ং মীরজাফরেরই 
নবাবী লইয়া টানাটানি চলিতেছে, তখন দেখি, বেলফুলিয়া পরগণা মুড়াগাছার 
ক্ষত্রিয় জমিদার কৃষ্ণসিংহ রায় (ওরফে সীতারাম রায় ) ও ব্রজলাল রায়ের 
করগত হইয়া পড়িয়াছে। তখন কুষ্ণসিংহ রায় বেলফুলিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে 
জযপুর নামক গ্রামে আসিয়া বনতি করেন। বর্তমান খড়রিয়! জমিদারী 
কাছারীর পূর্বভাগে যেখানে একটি পুরাতন বৃহৎ দীঘিকা আছে এবং পুরাতন 
বাটার ভগ্রাবশেষ “কোঠাবাড়ী” নামে পরিচিত, উহাই কঞ্খচসিংহের বাটা । 
তাহারই পার্থ খড়রিয়া পরগণার সীমা ছিল। অল্পদিন মধ্যে কৃষ্ণসিংহ বায় 
হোগ্ল পরগণার অদ্ধাংশ খরিদ করেন, সে কথা পূর্বের বলিয়াছি। কিন্তু তিনি 
অধিকদিন জমিদারী ভোগ করিতে পারেন নাই | উহাদের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ 
বশতঃ হোগলার অংশ গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে যায় এবং বেলফুলিয়ার অধিকার 
কোম্পানি কর্তৃক বাজেয়াণ্তড হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বেলফুলিয়৷ 
পরগণা গবর্ণমেন্টের খাস ছিল। ১৭৯৯ অবে' দেখ! যায়, উহ! ক্ষুদ্র ক্ষুব্র খণ্ডে 
বিক্রীত হইতেছে ।১ কালক্রমে সেই সকল খণ্ড একত্র করিয়া হাটখোলার 
দত্তচৌধুরিগণ 1৮০) গঙ্গানারায়ণের পুত্র ছুর্গাপ্রসাদ রায়।%* ও রামনগরের ঘোষ 
চৌধুবিগণ ।* অংশের মালিক হন। এখনও সেইরূপ আছে। বেলফুলিয়া 
পরগণায় পৃথক্‌ তৌজি নাই, উহার অংশত্রয় খড়রিয়া ও হোগ্লার তৌজিভুক্ত 
হইয়া গিয়াছে । 

১. ৬/592৭৭, 02০৫5, 90. 50, 15] [ ৪3. 1871, ০৮. 130, 194__শি মি ]। 


নব্য জমিদারগণ ৭৫১ 
৪ চিরুলিয়া, মধুদিয়। ও রাঙ্গদিয়] 

গোবরভাঙ্গার জমিদারগণ॥ যশোহবের অন্তর্গত সারষার প্রসিদ্ধ 
কুলীন শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় একদা গঙ্গাম্সান উপলক্ষে ইচ্ছাপুর গিয়া! তথাকার 
হোড়চৌধুরীদিগের কন্যা বিবাহ করেন, সেই দোষে তিনি নিজগৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
হইয়া ইচ্ছাপুরে বাস করেন। তাহার ছুইটি পুত্র ছিল, জগন্নাথ ও খেলারাম ; 
খেলারাম সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সৌভাগ্যযোগে যশোহর-কালেক্টরীর 
সেরিস্তাদার হন এবং কালেক্টর সাহেবের অত্যন্ত প্রয়পাত্র হইয়া পড়েন। 
তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করতঃ ক্রমে ক্রমে গোবরডাঙ্গ৷ তালুক, চিরুলিয়া ও 
মধুদিয়া পরগণ] এবং শাহউজিয়াল পরগণার অন্তর্গত ডিহি আড়পাড়া প্রভৃতি 
সম্পত্তি নিলাম খরিদ করবেন এবং পরে বিখ্যাত ছুলাল সরকারের নিকট হইতে 
বাঙ্গদিয়া! পরগণ। পত্নী লন। খেলারামের কালীপ্রসন্ন ও বৈছ্যনাথ নামে ছুই 
পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ নিঃসন্তান । কালীগ্রসন্ন অত্যন্ত দুর্দান্ত ও প্রবল 
প্রতাপান্বিত জমিদার, তাহার সময়ে তাহার পৈভৃকসম্পত্তিগ্তলি সবলে অধিকৃত 
ও উহাদের আয়বুদ্ধি হয়। তিনিই গোবরডাঙ্গায় যমুনা কূলে 'প্রসন্নভবন' 
অট্রালিক। ও ছাদশ লিঙ্গসহ ৬আনন্দময়ীর বাটা প্রস্তত করেন। ১৮৪৪ অবে 
তাহার মৃত্যুকালে সারদাপ্রসন্ন ও তাঁরাপ্রসন্ন নামে তাহার দুই নাবালক পুত্র 
ছিল, উহার মধ্যে তারাপ্রসন্ন নিঃসন্তান । স্থতরাং ১৮৬৯ অবে অল্প বয়সে 
সারদাপ্রসন্নের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি গিরিজা প্রসন্ন, অনদাপ্রসন, জ্ঞানদা প্রসন্ন 
ও প্রমদীপ্রসন্ন তাহার এই চারি পুন্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। খুল্না জেলার 
মধ্যে মবুদিয়া, রাঙ্গদিয়া ও চিকলিয়া নামক তিনটি পরগণা যথাক্রমে জ্যো্ট 
তিন ভ্রাতার সম্পত্তি এবং ঘোষের-হাট, যাত্রাপুর ও পাঁণিঘাটে যথাক্রমে 

উহাঁদের তহশীলের কাছারী রহিয়াছে । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বাণিজ্য তুলা, চিনি ও নীল 


মুসলমান আমলে যশোহর-খুল্নার বাণিজা কেমন ছিল, তাহার কোন 
বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ইংরাজ আমলের প্রথম হইতেই কিছু 
কিছু বিবরণ আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। ইংরাজ-বাজত্বকালকে দুইআগে 
বিভক্ত করা যায়__ কোম্পানির শাসন ও রাজকীয় শাসন। ১৭৮১ 
যশোহরে ইংরাজ-শাসন প্রবস্তিত হওয়ার সময় হইতে সী 
পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া! কর্তৃক ভারত-শাসন গ্রহণ করিবার পূর্বব পধ্যস্ত 
কোম্পানির আমল এবং তৎপরে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজকীয় যুগ । এই যুগের 
বাণিজ্যাবস্থা আমাদের চক্ষর উপর আছে, বিস্তৃত বিবরণী দিতে গেলে পুথি 
বাড়িয়৷ যাইবে মাত্র । সেজন্ত আমর৷ প্রধানত: কোম্পানির আমলের কথাই 
বলিব। ৃ 

কোম্পানির শাসনের প্রথম তাগে ১৭৯০ খুষ্টাব্ষে এই কয়েকটি প্রধান 
বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল: কস্বা, মুড়লী, কেশবপুর, সেনেরবাজার, ফকিরহাট 
কচুয়া, মনোহরগঞ্জ, খুল্না, তালা, কালীগঞ্জ ( যশোহর ), ইছাখাদা, ঝিনাইদহ, 
গোপালপুর ও শৈলকুপা,১-_ইহার মধ্যে মুড়লীর স্থানে বর্তমান রাজারহাট 
ধর! যায়, অপরগুলি এখনও আছে; কিন্তু এখনকার বড় বড় হাটের 
নাম ইহার ভিতর নাই,_চৌগাছা, কোটচাদপুর, বন্ন্দিয়া, নওয়াপাড়া, 
ফুলতলা, দৌলতপুর, বড়দল, ত্রিমোহানী, ঝিকরগাছা» বাগেরহাট, রূপগঞ্জ ও 
বিনোদপুর | হ্বন্দরবন বিভাগে হিঙ্গুলগঞ্জ, বসন্তপুর, কালীগঞ্জ, ন'বাকীর 
হাট, বড়দল, সোলাদানা, চালনা, গৌররস্তা, মরেলগঞ্জ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ১৭৯৩ অবে' যখন পুলিস ট্যাক্স বসে, তখন উতৎ্পন্নের পরিমাণ 
অনুসারে বাণিজ্যস্থানের ক্রমিক তালিক৷ এইভাবে দেওয়া যায়__ সাহেবগঞ্জ, 
ফকিরহাট, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কেশবপুর, সেনেরবাজার, মনোহরগঞ্জ, 
মুড়লী, তালা ও খাজুরা। ইহার মধ্যে সাহেবগঞ্জ ও মনোহরগঞ্জ আধুনিক 
যশোহর সহরের ছুই অংশ ছিল। চাচ্ড়ার রাজ! মনোহর রায়ের নামে 


১ ৮/65018120, 7:50070 1655016) 0. 134, [ এ. 1871, 0. 172--শি মি ]। 


বাণিজ্য-_তুলা, চিনি ও নীল ৭৫৩ 


মনোহরগঞ্জ হইয়াছিল। এই সময়ে এই কয়েকটি স্থলে শস্তের আমদানী হইত-_ 
নওয়াপাড়া, কুমারগঞ্জ ( নল্দী ), ফকিরহাট াদখালি, ও হেঙ্কেলগঞ্জ ব! 
হিচ্কুলগঞ্জ । যশোহর-খুল্না হইতে ধান্য চাউল ত যথেষ্ট রপ্তানি হইতই, তদ্যতীত 
বরিশালের চাউলও এই পথে কলিকাতায় যাইত। ১৭৯১ অব্দে যশোহরের 
রপ্তানি ৯ লক্ষ মণ চাউল এবং বরিশালের দেঁড়লক্ষ মণ । যশোহরের মুগ, মস্থর, 
ছোল। ও অন্তান্ত কলাই এবং খুল্নার ধান্, নারিকেল ও স্থপারির রপ্তানি 
পূর্ব চলিতেছে । শুধু তামাকের উত্পন্ন পূর্বের তুলনায় কিছুই নাই বলিলে 
হয়। এ সময় বাৎসরিক উত্পন্ন ৩০ হাজার মণের মধ্যে ১০ হাজার মণ 
তামাক রপ্তানি হইত। এখন বঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে 
তামাক আসিয়া এদেশের চাষ পধ্যন্ত বন্ধ করিয়৷ দিয়াছে । 

কোম্পানির আমলের অবশিষ্ট উত্পন্ধের মধ্যে যশোহরের তুলা, চিনি, ও 
নীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তুলার চাষ একেবারে গিয়াছিল, বিদেশী স্তার 
কাপড়ের ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। সম্প্রতি আবার একটু নৃতন বাতাস 
বহিয়াছে, তুল! চাষের সাড়া পড়িয়াছে, চরকার স্তায় বস্-বয়ন আরব 
হইয়াছে, শীঘ্রই স্বাবলম্বিতার দিন ফিরিবে কিনা, শ্রীভগবানই জানেন। চিনির 
ব্যবসায় অনেক কমিলেও, এখনও আছে; যশোহর এখনও চিনির জন্য 
বিখ্যাত। এক সময়ে যশোহরের নীল জগতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিল; এখন 
উহার ব্যবসায় একেবারে গিয়াছে । আমরা এস্থলে তুলা ও চিনির কথা 
বলিয়া! পরবন্তী পরিচ্ছেদে নীলের কথ লিখিব। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে তুলাই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান শিল্প-সামগ্রী । 
পৃথিবীর মধ্যে তুলার বগানি হিসাবে ভারতবর্ষেরই প্রথম স্থান ছিল, এখন সে 
বিষয়ে আমেরিকা সর্বপ্রধান হইয়া ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলিয়াছে। 
ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে ও আমাদের বিচার্য যশোহরে তুলার চাষ কম ছিল 
না। ১৭৮৯ অবের হিসাবে দেখ! যায়, সে ব্সর যশোহরে ২৪,০০০ মণ 
তুলা জন্গিয়াছিল এবং ৩৬,০০০ মণ তুলা বাহির হইতে আসিয়াছিল। এই 
৬* হাজার মণ তুলার স্থতা ও ভূষণা হইতে আগত সামান্য পরিমাণ স্থৃত! 
হইতে যশোহরের বস্ত্র-শিল্প চলিয়াছিল ; এ বৎসর, ১৪৮,১০০ খান। কাপড় 
প্রস্তুত হইয়াছিল। কৃষকের নিকট তুলা কিনিয়া সত্রীলোকদিগের দ্বার! চরকায় 
কাটা স্কুতা হইত 3 উহাই লইয়া তাতি, জোলা ও যোগীরা বস্ত্র প্রস্বত 


৪৮ 


৭৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিতেন | হাঁটে বাজারে তুলা, স্থতা ও বস্ত্র তিন দ্রব্যই বিক্রয় হইত। 
গৃহস্থেরা ঘবে কাটা সত লইয়! বয়নকারিগণের বাড়ীতে গিয়া কিছু নির্দিষ্ট 
“বাণী” ( মজুবী ) দিয়া ফরমাইজ মত বস্ প্রস্তত করিয়া লইতেন। ত্ত্রীলোকেরা 
চরকায়, এমন কি হাতে পর্য্যন্ত, অতি স্ক্ম কতা কাটিতে পারিতেন। ক্রাঙ্গণ- 
রমণীর সুগ্্ম পবিভ্র পৈতার স্থতা কাটিয়! দেশমধ্যে খ্যাতি লাভ করিত্রেন। 
বন্ত্রের চিন্তা ও তদানুষঙ্গিক কাধ্য যে গৃহস্থের একটা দৈনিক কর্তব্য বিল, 
প্রবাদে প্রবচনে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাঁওয়] যায় ।১ 

এখনও যশোহর-খুল্নায় বন্তের ব্যবসায় বিলুপ্ত হয় নাই, তবে অধিকাংশ 
বিদেশী সুতায় প্রস্তুত হয়। যশোহবের অন্তর্গত সিদ্ধিপাশা, নরনিয়া, 
সাতবাড়িয়া ও চিংড়া এবং সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাক্‌স! প্রভৃতি কতকগুলি 
স্থানের ধুতি ও শাড়ী উৎকষ্ট। তন্মধ্যে সিদ্ধিপাশা ও বাক্সার দেশবিদেশে 
স্বনাম আছে । এখনও সিদ্ধিপাশায় ১৫।১৬ টাকা দরের জোড়ার ধূতি ও 
চাদর প্রস্তুত হয়। ইহা ব্যতীত নিম্ন শেণীর লোকের নিমিত্ত ছোঁট ধুতি, 
স্ত্রীলোকের “তবন্” ও “ডুমো” (নাতিদীর্ঘ শাড়ী ), নানাবিধ লুঙ্গি, রঙ্গিন গামছা ও 
মশারির থান, ইহ] প্রায় সকল প্রধান প্রধান হাট বা গঞ্জের নিকটবর্তী গ্রামে 
প্রস্তত হয়। প্রথম আমলে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশের মধ্যে বিশেষ 
বিশেষ স্থলে বস্ত্রের কারখান। স্থাপন করিয়া পার্খবস্তী তাতিদিগকে অগ্রিম 
দাদন দিয়া কাঁপড়ের ব্যবসায়ে লাভবান হইবার জন্য উহার উৎসাহ 
দিয়াছিলেন। লসোনাবাড়িয়া ও বুড়ন ব৷ সাতক্ষীরার কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
পরে যখন ম্যাঞ্চে্টার প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়িগণ এদেশের লোকের পছন্দমত 
বা বাসোপযোগী কাপড় প্রস্তত করিতে শিখিল এবং রাশি রাশি বিলাতী বন্ধ 
পণ্য-জাহাজে ভারতে পৌছিতে লাগিল, তখনই কোম্পানির লোকেরা 
কারখান| তুলিয়া দিয়া এবং অন্য প্রকারে এদেশীয় ব্যবসায়ীকে হাতেভাতে 


১ এখনও “কাট্‌না কাট'" বৃত্তির উল্লেখ আছে; পরের চিন্তা কর অপেক্ষা! “আপন চরকায় 
তেল দাও" বলিয়া উপদেশ শুন! যায়, শীসন করিতে গিয়। পুত্র ব৷ ছাত্রকে বল! হয়, 'টা'কোয় 
আড় থাকে ত তোমাতে আড় রাখিব না।' টা'কোয় আড় থাকা যে নুতাকাটার কি বিদ্বকর, 
তাহা আবার লোকে বুঝিবে। অলস-ম্বভাবা বধূকে এখনও শ্বাশুড়ী তিরস্কার করেন, “দিন যায় 
বউএর হেলে পেলে, রাত হ'লে বউ কাপাস ডলে ।” কাঁপাস ডলিয়! বীচি বাছা! প্রভৃতি কাধ্য 
দিবাভাগে করাই ভাল। 
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মারিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । সে মন্তেদী কাহিনীর স্থান এখানে 
নাই। কলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিত করিতে গিয়া! গৃহশিল্প বিকলাঙ্গ হইল বটে, 
কিন্তু একেবারে মরিল না; একবার একট ব্যবসায়েয় হ্ষ্টি হইলে, তাহা 
সহজে যায় না; সুক্মমশিল্পীর অন্নতা হইলেও অন্ততঃ ধাহারা মোটা কাপড় 
বুনিতেন, তাহাদের বংশ-ধারা নষ্ট হইল নাঁ। তবে সম্তাদরের পাট মিশ্রিত 
বা মিহি বিলাতী স্তাঁ হাটে বাজারে আমদানী হইয়া চরকার মূলে 
কুঠারাঘাত করিল। 


“চরক। আমার নাতিপুতি, চরক। আমার প্রাণ, 
চরকার দৌলতে মোর গোলাভর! ধান”__ 


এ বুলি আর থাকিল না। কলের চরকার বিলাতী স্তা সন্তায় পাইয়া 
লোকে চরকাদ্ার| ইদ্ধনের কাধ্য সারিল এবং সম্তায় পন্তাইয়া, নিজের ঘরে 
নিজে আগুন দিরা একেবারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। তবু বস্ত্র-শিল্প 
একেবারে উড়িয়া গেল না। অগ্রে বিলাতী বণিক ব্যবসায় করিবার ছলে 
এদেশের লোকের পছন্দের সন্ধান ও মাত্রা বুঝিয়া লইয়াছিল, শেষে বিলাতেই 
বাঙ্গালীর জন্য নৃতন পছন্দ নৃতন ফ্যাসান্‌ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, বস্ের রঙ্গে 
ও পাস্ড়ের বাহারে লোকের চক্ষু ধাঁধিয়া দিল। ঘরসদ্ধাণী প্রতীচ্য বণিক 
এইবার স্বন্ধে চাপিয়! বসিল। শাড়ীতে দুইটি পাণড়ের স্থলে “পাছ৷ পাণ্ড” 
বাড়িল, রঙ্গিন সুতায় চন্দ্রহারের স্থান অধিকার করিয়া গৃহস্থ-ললনার রুচি 
বিগড়াইয়া দিল । শুধু তিন পাণ্ড নহে, ৪1৫ পাণ্ড পর্যন্ত হইল, আর কাঙ্গালের 
ঘরে গুলবাহার ও হাতিপাণ্ড আসিয়৷ গৃহধর্ের তোলপাড় করিয়া তুলিল। 
কিন্ত রুচি-বিকার হইলেও শিল্পী একেবারে মরিল না, আজও হাটে বাজারে 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

যশোহর সহর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে কেশবপুরের নিকট মধ্যকুল নামক 
একটি কষত্ স্থানে প্রতি শুক্রবারে প্রধানতঃ একটি কাপড়ের হাট বসে; উহাতে 
প্রতি হাটে একদিনে প্রায় ৫* হাজার টাকার দেশী তাঁতের কাপড় বিক্রয় হয়। 
নবনিয়া, পাত্লা, রম্তমপুর, বরাতিয়া, নৃরপুর, তাইসা, সাতবাড়িয়া, জানপুর, 
ুর্ববাডাঙ্গা, বাঙ্গালীপুর, কোমরপুর, বেগমপুর, (খৃষ্টান জোলাগণ ), কডিয়াখালি, 
ঝাপা, মস্ষিননগর, চিংড়া, ধানদিয়া প্রভৃতি বহুস্থানের জোল! ও তাঁতিগণ এই 
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মধ্যকূলে আসিয়া কাপড় বিক্রয় করেন। এসব কাপড় অধিকাংশই পাইকারি 
বিক্রন হয়, খুজুরা বিক্রয় হয় না বলিলেও চলে । এজন্য বড় বড় পাইকারি 
ব্যাপারী আছেন, উহার! কাপড় লইয়! প্রাতি মঙ্গলবারে কলিকাতার পরপারে 
হাওড়ার হাটে বা চেতলার হাটে বিক্রয় করেন এবং কলিকাতা হইতে স্থৃতা 
ক্রয় করিয়া সময়মত মধ্যকূলে উপস্থিত হন। কাপড়ের মূল্য কতক নগদ, 
কতক স্তায় দেওয়! হয়, তাতির হিসাব ব্যাপারীর খাতায় উঠে ও তি 
দরকার মত দান পান। এইভাবে বছর ভরিয়া কারবার চলিতেছে; 
এই কারবার প্রধানত; আমেরিকার তুলা হইতে ল্যাঙ্কাসায়ারে (ইংলগু) 
প্রস্তত মিহি স্তার খেলা মাত্র ; ভারতীয় তুলার মোট] সততায় যখন এই খেলা 
চলিবে, সেই দিনই লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবেন । 

মধ্যকূলের নিম্নেই মুড়লীর পার্খব্তী রাজারহাট, কেশবপুর, ধান্দিয়া, 
চান্দুড়িয়া এবং মধুমতীর কূলে বোয়ালমারি ( এখন ফরিদপুরের মধ্যে ) প্রভৃতি 
স্থানের হাট বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। বোয়ালমাবির কাপড় পূর্ববে অধিকাংশই 
লক্ষমীপাশা! আসিয়] বিক্রয় হইত।২ সিদ্ধিপাশা, বাক্সা,সাতবাড়িয়া (ত্রিমোহানীর 
নিকটবন্তী ) প্রভৃতি স্থানে তাতির বাড়ী হইতেও ব্যাপারিগণ কাপড় লইয়৷ 
যান। এখনও এই সকল স্থানের বয়নকারীদিগকে উন্নত পদ্ধতিতে সামান্য 
শিক্ষা দ্রিলে এবং অর্থ দাদন দিয়া সাহায্য করিলে উহারা দেশের লজ্জা 
নিবারণ পক্ষে প্রধান সহায়ক হইতে পারেন। জাতিভেদের স্থৃফল কুফল যাহাই 
থাকুক, উহাতে ঘে পুরুষান্থুক্রমে কতকগুলি শিল্প-নৈপুণ্য বংশবিশেষে চিরস্থায়ী 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমাদের শিল্পী আছে, এখন দেশের লোকে 
পুনরায় তুলার চাষ ও চরকা ধরিলে, বন্ত্রশিল্প পুন্জীবিত হইবে । মেকিছু 
কঠিন কথা নহে । ১৬৪৩ অবের পূর্ব্বে মোমবাতির পলিতা ভিন্ন অন্য কার্য্ে 
ইংলপ্ডের লোকে তুলার ব্যবহারই জানিত না; চেষ্টার ফলে সেই দেশে পৃথিবীর 
ঠ অংশ স্তা প্রস্তুত করিতেছে, অথচ সেদেশে এক ছটাক তুলার চাষ হয় না।৩ 





১ বর্তমান সময়ে এই সকল ব্যাপারীদিগের মধো জয়লাল কারিগর, ওমেদালি কারিগর, 
বেশীদাস, রসিকলাল দালাল প্রভৃতির নাম কর! যাইতে পারে । এক জয়লাল কারিগরই প্রতি 
হাটে ১৫।১৬ হাজার টাকার কাপড় খরিদ করেন । 

২ [17657 7655012, 0. 302. 

৩ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, 'চরকা। ( পুস্তিক1), ৫ পৃ । 
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আর যে দেশের ভূমি তুলার চাষের উপযুক্ত ও লোকে সে চাঁষ জানে, যেখানে 
এখনও চাষীর মুখে শুনা যায়, “ষোল চাষে মূলা, তার অর্ধেক তুলা,” যে 
যশোহর-খুল্নায় এখনও ব্রাহ্মণের! সাধারণত; স্ত্রী-কন্যার হস্তরচিত সুম্ম পৈতা 
ভিন্ন পরেন না, যেখানে এখনও কার্পাসতরু গৃহকোণ হইতে চিরবিদায় লয় 
নাই, সেই সমূর্ধবর-ক্ষেত্রবহুল শিল্পীর নিবাস-ভূমে শীগ্বই যে অন্নবস্ত্রের জন্য পরেব 
দ্বারস্থ হওয়ার অভ্যাস বন্ধ হইবে, তাহা আশ! করিতে পারি । 

চিনিই যশোহবের প্রধান পণ্য । এখানে ইক্ষর চাঁষ বা ইক্ষুর চিনি অতি 
কমই হয়। চিনি বলিতে এ অঞ্চলে খেজুর চিনিই বুঝায়, কারণ উহাই সহজে 
ও অস্তায় উৎপন্ন হয়। লবণাক্ত ভূমিতে ভাল ইক্ষু জন্মে না; উচ্চ জমিতে 
যথেষ্ট চাষ ও অতিরিক্ত সার দিয়! পরম যত্তে ইক্ষু জন্মাইতে হয় এয়ং ক্ষেত্রগুলি 
সমস্ত বৎসর ঘিরিয়া রাখিয়া! উহার পাছে লাগিয়! থাকিতে হয়। অপর পক্ষে 
এদেশে খেজুর গাছ সহজে জন্মে, একটু উচ্চজমিতে বীজ ছড়াইয়! রাখিলেই 
গাছ হয়, ছাগল গরুর উতৎ্পাতের ভয় নাই, ক্ষেত্র ঘিরিতে হয় না, বখসবের মধো 
একবার জমিখানিতে চাষ দিয়া রাখিলেই চলে। ৬াণ বৎসর পরে গাছগুলি 
হইতে রস বাহির করা যায় এবং পরবস্তী অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসরকাল উহা! একটি 
বাৎসরিক লাভের সম্পত্তি হইয়া থাকে । খেজুরগাছ যশোহর-খুল্নার একটি 
প্রধান বিশেষত্ব ; এখানকার লোকেই ইহা! কাটিয়া! রস বাহির করিতে এবং রস 
হইতে গুড় চিনি প্রস্তুত করিতে জানে । অন্য জেলার লোকে তাহা জানে না । 
এমন কি, অন্য জেলায় খেজুরগাঁছ থাকিলেও তাহার সদ্বাবহার হয় না; সময় 
সময় উহার পাতা দিয় পাটি এবং সাহেবী হ্যাট তৈয়ার কর] হয় মাত্র। হুগলী 
জেলায় দেখিয়াছি, যশ্ডরে লোক তাহাদের নিজ অন্ত্র লইয়া সেখানে না গেলে, 
বুক্ষগুলি অস্ত্রাধাত পায় না, কণ্টকিত তরু সরস হয় না। যে বৎসর গাছ 
“দিবার” ( কাটিবার ) জন্য যশ্ত”রে গাছি যায়, সে ব্সর তাহার একচেটিয়া 
কারখান। বালক বৃদ্ধের জয়োল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং সেও কিছু পয়সা! লুটিয়া 
লইয়া স্বদেশে আসে । কিন্তু তবুও সহজে ঘরুয়৷ বাঙ্গালী সকল বৎসর পরদেশী 
হইতে চায় না। 

যশোহর-খুল্নার লোককে গুড় প্রস্তত করার কথা না৷ শুনাইলেও চলিতে 
পারিত। তবে অনেকে দেশে থাকেন না, থাকিয়াও দেখিতে জানেন না, 
গুড়ের কথা জানেন ত চিনির কথ! জানেন না; বিশেষতঃ অন্স্থানের লোকে 
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এতছুভয়ের কোনটির কথাই জানেন না, অথচ তীহারাও এ পুস্তক পড়িবেন 
কাজেই সংক্ষিপ্ত ভাবে গুড় ও চিনির প্রস্তত প্রণালী বলিতে হইল। উহাতে 
অনেক ব্যবহারিক ব1 প্রার্দশিক কথ প্রয়োগ করিতে হইবে । ধাহারা খেজুর 
গাছ কাটিয়! রস বাহির করেন, তাহাদের নাম গাছি (বা শিউলি )। ব্ধাস্তে 
গাছিরা খেজুর গাছ “তোলে” অর্থাৎ উহার মাথার একদিকের পাতাগুলি ৫গাড়া 
কাটিয়া তুলিয়৷ ফেলিয়। সেই অদ্দেকটা ঠাছিয়া পরিষ্কার করেন। বি 

পরে এস্থান বেশ শুকাইয়া গেলে, পুনরায় “াছ দেন” অর্থাৎ টাছিয়। পরিষ্কার 
করেন এবং ভাড় টাঙ্গাইবার জন্য উপরের একটি পাতার গোড়ায় একগা ছি 
করিয়া দড়ি ঝুলান এবং চাছ দেওয়! স্থানটির নিম্নভাগে ছুইদ্দিকে ছুইটি খাঁজ 
কাটিয়া! তাহার সন্ধিস্থলের কিছু নিম্লে একটি বিঘত-প্রমাণ বাশের কঞ্চির “নলী” 
বসাণ। তখন কন্তিত স্থানের রস খাঁজ বাহিয়! নলীর মুখ দিয়া ভাড়ের মধ্যে 
পড়িতে পারে । টাছের পর ভাড় পাতিলে রাত্রিতে সামান্য রস হয় বটে, কিন্ত 
উহা লবণাক্ত | উহাও জালাইলে এক প্রকার গুড় হয় এবং তাহ] পাতায় 
ঢালিয়] শুকাইয় “পাটালি, প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু টাছের পাটালি লবণাক্ত 
বলিয়া সুস্বাহু নহে। গাছটি আরও একটু শুকাইলে, কয়েকদিন পরে যখন 
পরিদ্কৃত স্থানটির মধ্যস্থলে ছুই পাশে অদ্ধচন্দ্রাকারে কাটিয়া উহার বস নলীতে 
যাইবার পথ করিয়। দ্বেওয়। হয়, তখনকার রসে এক প্রকার স্থন্দর গন্ধ পাওয়। 
যায়, উহাকে “নলিয়ান? গন্ধ বলে । সে রসের গুড় হইতে যে নলিয়ান গুড় ব৷ 
পাটালি হয়, উহা বাঙ্গালীর বড় লোভনীয় খাগ্য। এই গুড় পুথক করিয়া 
সংগ্রহ করিয়! রাখিলে কয়েক মাস তাহার গন্ধ থাকে এবং চিনির সঙ্গে উহার 
স্বল্প সহযোগে “ভীমনাগের নূতন গুড়ের সন্দেশ” তৈয়ারী হয়। অতি অল্প 
কয়েকদিন নলিয়ান গন্ধ থাকে ; পরবার যখন গাছগুলি কাট] হয়, তখন সেই 
পরবস্তী কাটকে পর-নলিয়ান' বলে। গাছিরা তাহাদের গাছগুলি কয়েক 
পালায়” বিভন্ত করিয়া, এক এক পাল! একদিনে কাটেন। পর পর তিন 
দিনের বেশী এক সময়ে কোন গাছে রস প্রদ্ধান করে না; পরবর্তী আর তিন দিন 
গাছকে বিশ্রাম বাঁ “জিরান' দিয়া আবার যখন কাঁট। হইতে থাকে, তখন প্রথম 
দিনের কাটকে “জিরানকাট? বলে, সেদিনের রস খুব পরিষ্কৃত ও স্ুস্বাহু হয়। 
পরদিনের কাটকে “দোকাট” ও তৃতীয় দ্রিনের কাটকে “€তেকাট? কহে । গাছ- 
গুলিকে রোগীর মত সন্তর্পণে পালন করিতে হয়, বেশী গভীর করিয়া বারংবার 
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কাটিলে শীদ্তই উহাদের 'জীবনাস্ত হয়। তৃতীয় দিনে প্রাম্মই গাছটিকে না 
কাটিয়া ফেবল মার মুছিয়া পরিষ্কার করিয়। বান্বির জন্য ভাঁড় বাধা হয়, উহাকে 
“কারা” বলে, এবং দিনের বেলায় সংগৃহীত রসের নাম “গলা” । প্রথম দিন 
অপেক্ষ। প্রাতি রাত্রিতে ক্রমেই বস কম হয় এবং ঘোলা হইতে থাকে । জিরান 
বলেরই গুড় ও চিনি ভাল হয়, রাত্রিতে শীত কম পড়িলে অপর দিনের রসের 
গুড়ে একটু অন্ন আত্বাদন হয়। ঝরা ও ওল! রসের গুড়ে দানা বাধে না; 
উহা! হইতে পাতল। ব। ঝোল! গুড় হয়। উহার অধিকাংশই তামাক মাথিবার 
জগ্য ব্যবহৃত হয় । 

প্রত্যুষ হইতে গাছের রস পাঁড়িয়া! গাছিরা রসের ভাড়গুলি বাঁকে করিয় 
কারখানায় ব1 বাইনশালে লইয়। যান। যে উহ্ননে বস জাল দিয়া গুড় হয়, 
তাহার নাম বা'ন বা বাইন। এ চুল্লীতে দুইটি হইতে ৮।১০টি পর্য্যন্ত মুখ থাকে, 
তাহাতে নাদ ব৷ 'জালুয়।” নামক মাটিয়া কড়৷ চড়াইয়! দিয়া রস পূর্ণ কর! হয় 
এবং ৪1৫ ঘণ্টা ধরিয়া যথেষ্ট জঞালানি কাঠ বা শুষ্ক পত্রের সদ্ধবহার করিলে, 
বসের রঙ সরিষ] ফুলের মত হইয়! পরে উহা! হইতে হরিব্রাীভ লাল গুড় হয়। 
সময় মত জালুয়াগুলি নামাইয়া কাঠি ব৷ তাড়ুয়! দিয়! গুড়ের পার্থে ঘসিয়! “বীজ 
মারিতে' হয়; যখন ঘন ঘর্ধণে গুড় হইতে শুষ্ক শ্বেতবর্ণ গুড়া ঝরিয়। পড়িতে 
থাকে, তখন গুড়ের দান] বাধাইবার জন্য এ গুঁড়া বীজ গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়। 
তাহা হইতে পাটালি প্রস্তত হয়, অথব৷ সে গুড় বড় কলসী, গাদন বা গাছানে 
কিম্বা ছোট ভাড় ব৷ ঠিলায় ঢালিয়! রাখ! হয়। এই সকল কলসী বা! ভাড় হাট 
বাজারে বিক্রয় হয়। গুড় কতক গৃহস্থের সংসার খরচে লাগে, কতক হইতে 
চিনি প্রস্তত হয়। পূর্ব ধাহারা গুড় হইতে চিনি বাতাসা৷ প্রস্তত করিতেন, 
তাহাদের নাম কুরি। সেই কুরি বা কারিগবের] গুড় কিনিয়া লইয়া চিনি 
প্রস্তুত করেন, ফোন কোন স্থানে গাছিরাও নিজ বাঁটাতে অল্প চিনি প্রস্তত 
করিয়! হাটে বিক্রয় করেন। ৫০ বতসর পূর্বে গুড়ের কাচি (৬৭ তোলায় 
মের ) মণের দূর এক হইতে ছুই টাকার মধো ছিল, এখন উহা দ্িগ্রণেরও 
অধিক অর্থাৎ ৪. বা! ৪|০ টাকা! পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 

এই গুড় হইতে দেশী প্রণালীতে কি ভাবে চিনি হয়, তাহাই এখন বলিব । 
প্রত্যেক চিনির কারখানায় অসংখ্য গুড়ের কলসী ব৷ ভাড় খরিদ করিয়। মজুত 
কর] হয়। প্রথমতঃ ভাড়গুলি ভাঙ্গিয়! চাড়া বা খাপর! ফেলিয়া! গুড়টুকু চুব্ড়ী 
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€ ঝুড়ি) বা পেতেতে বাঁখা হয়। পেতেগুলি মৃন্ময় নাদার উপর তেকাঠ] দিয়া 
বসান থাকে । পেতে হইতে গুড়ের রস গলিয়া এ নাদায় সঞ্চিত হয়। পেতেয় 
গুড় রাখিবার তৃতীয় দিনে গুড়ের দলাগুলি “বেঁকি? অস্ত্র দিয়া কুচাইয়! ভাঙ্গিয়া! 
দেওয়া হয় অর্থাৎ “মুটানো” হয়। এবং পরদিন এ গুড়ের উপর শেওলা 
€ শৈবাল) দিয়া ঢাকিয়া! দেওয়া হয়। সকল শেওলায় এই কাজ হয় না। 
বিধির কি স্থন্দর বিধান, যে দেশে খেজুর গাছের এত আমদানী, সেই স্থীনের 
কপোতাক্ষী প্রভৃতি যমরণোন্ুখী নদীতে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযোগী এক 
প্রকার “চিনিয়া” বা পাটা শেওলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং কত লোকে& 
শেওল! নৌকা পুরিয়া তুলিয়া আনিয়া! ভারে ভারে কারখানার দ্বারে উপস্থিত 
করে। ইহাঁতেও কত জনের জীবিকার সংস্থান হয়। আর এই কপোতাক্ষী 
নদীর কূলে কুলে চিনির কারখানার প্রধান স্থানগুলি এক সময়ে যশোহরের 
পণ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। শেওল। দেওয়ার ৭ দিন পরে পেতের উপরের যে 
অংশ সাদ! চিনি হইয়া যায়, তাহা! কাটিয়া তুলিয়া! লওয়া হয় এবং অবশিষ্ট 
পুনরায় “মুটিয়া” নৃতন শেওলা দিয়া টাকিয়া দেওয়া হয় । আবার ৭৮ দিন পরে 
কতকটা চিনি কাটিয়া লওয়! হয়, এইরূপ ৪1৫ বার করিলে এক পেতে শেষ হয় । 

প্রথমবারে যে মাৎ বা পাতলা গুড় (কোন কোন স্থানে ইহাকে কোত্রা 
গুড়ও বলে) নাদায় পড়ে, তাহ! লইয়! বড় বড় লোহার কড়ায় জাল দেওয়া 
হয়। পরে সেই মা গুড় মৃত্তিকা! প্রোথিত জালার মধ্যে ঢালিয়। ঢাকিয়া রাখা 
হয়। ৮১০ দিন মধ্যে উহা হইতে গুড় জমিয়া যায়। সে গুড়ও পেতেয় দিয় 
শেওল] ঢাকা দিয়! মুটিয়! মুটিয়া তিন চারিবার চিনি পাওয়া যায়। 

এইভাবে যে চিনি প্রস্তুত করিবার কথা বলিলাম, তাহার নাম দলুয়া 
চিনি'.। উহা কিছু সরস, কোমল, স্ন্বাছু এবং ক্ষৃত্র ক্ষুদ্র দল! যুক্ত, এজন্য 
উহার নাম দলুয়া। ময়রাগণ এই চিনির সমধিক পক্ষপাতী । এই দলুয়া 
চিনির আবার প্রকার ভেদ আছে ১ পেতেয় প্রদত্ত প্রথমবারের গুড় হইতে যে 
উতকুষ্ট চিনি হয়, তাহার নাম “আখড়া” এবং উহা! অপেক্ষা যে কিছু লাল 
চিনি বাহির হয় তাহার নাম “চল্তা”। আর দ্বিতীয়বারের চিনিকে “কুন্দো 
কহে। প্রথমবারের মাৎ জাল দিয়! কুন্দে। চিনির জন্য পেতেয় দেওয়। হয়; 
কুন্দোর পেতে হইতে যে মাৎ হয়, তাহা মাৎই থাকে এবং সেইভাবে বিক্রয় 
করা হয়। উহা! জাল দিলে টান! চিট] গুড় প্রস্তত হয় এবং তাহা বাখরগঞ্জ 
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প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে তামাক মাখিবার গুড়রূপে ব্যবহৃত হয় । আখড়া ও কুন্দোর 
দামে ছয়-বা আটআনা মণকরা প্রভেদ হয়, চল্তার মূল্য উহার মাঝামাঝি | 
খরিদ্দার বুঝিয়! দামের ন্যনাধিক্য হয়। 

দলুয়া চিনি বেশীদিন ভালভাবে বা শুষ্ক অবস্থায় থাকে না, সই 'মাতিয়া। 
উঠে । এজন্য দলুয়া চিনিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য উহাকে 'পাকা চিনি, 
করিয়া লওয়া হয়। দলুয়া চিনি কলিকাতা৷ প্রভৃতি স্থানে মেটে খোলায় বা বড় 
কড়াতে জ্বাল দিয়! ছুধ দিয়! উহার “গাদ কাটিয়া” বা ময়ল! উঠাইয়া ফেলে। 
শেষে উহ ছিত্রযুক্ত খোলায় রাখিয়া শেওলার সাহায্যে পুনরায় পূর্বব্ চিনি 
করিয়া লওয়া হয় । উহার মধ্যে যাহ! খুব সাদ এবং বড় দানাওয়াল।, তাহাকে 
“দবোবরা” চিনি বলে এবং তদপেক্ষা! লাল্‌্চে চিনির নাম “একবরা+ চিনি । 

দলুয়া হইতে পাকা চিনি প্রত্তত করিবার কথা যেমন বলিলাম, তেমনই 
যশোহর-খুল্নার অনেক স্থানে গুড় হইতে পাকাচিনি প্রস্তত করিবার প্রথ। 
আছে। তাহ এই : ভাড় ভাঙ্গিয়! গুড় লইয়! প্রথমতঃ বস্তায় পুরিয় টাঙ্গাইয়া 
দেওয়! হয়, উহার নিম্বে প্রোথিত বড় বড় নাদ! থাকে । বস্তার দুই পার্খে ছুই 
ছুইখানি বাঁশকে দড়ি দ্বারা চাপিয়া বাধিয়] বস্তার গুড়ের মাৎ নিংড়াইবার 
কৌশল থাকে । এইভাবে রস ঝরিয়া গেলে, বস্তার শুক্না গুড় জলসহ জ্বাল 
দিয়া, ছুগ্ধদ্বার। গাদ কাটিয়া, পরে নাদায় ফেলিয়া! শেওল! দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া 
হয়। উহার উপর যে সাদা চিনি পাওয়া যায়, তাহা পিটাইয়। গুঁড়| করিয়া 
রৌদে শুকাইয়! লইলে উৎ্কষ্ট পাকা চিনি হয়। 

কেশবপুরে পাক চিনি প্রস্তত করিবার একটি পৃথক্‌ প্রণালী আছে : 
প্রথমেই ভাড় ভাঙ্গিয়া গুড় লইয়া তাহা! বড় বড় নাদ। বা জালুয়ায় জাল দেওয় 
হয় এবং প্রত্যেক নাদায় ছুই এক মুষ্টি বীজগুড় নিক্ষিপ্ত হয়। মাৎগুড়া 
জালাইয়! শুফ ও নীরস করিলেই বীজ হয়, এ বীজ মিশাইলে গুড় একবারের 
অধিক জ্বাল দিতে হয় না; একবার জ্বালেতেই বীজের গুণে গুড় হইতে মাৎ 
নিঃসরণের ক্ষমতা বাড়ে । জাল হইতে নামাইয়] গুড়কে শীতল করিয়া তাহার 
উপর শেওল! চাপান হয়, তখন সেই গুড় হইতে চিনি হয়। সেবারে যাহা 
মাতযুক্ত গুড় থাকে, তাহ। বস্তায় পুরিয়া পূর্ববব্ চাপিয় যাহা সারভাগ পাওয়া 
যায়, তাহাতে জল যিশাইয়া জ্বাল দিয়া শীতল করিয়া শেওল৷ চাপ! দিয়া 
পৰিষ্কৃত চিনি উত্পন্ন হয় । 
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পাকা চিনিই বিদেশে রপ্তানি হয়, ইয়োরোপে দলুয়৷ চিনি যায় না। 
এদেশেও সাধারণ ব্যবহারে ও সন্দেশাদি প্রস্তুত করিবার জন্য পাক চিনির 
অধিক ব্যবহার হয়। পাকা চিনির পাকা একমণ, ৬০ তোলার সেরের কীচ। 
ছুইমণের সমান। বর্তমান সময়ে এরূপ পাকামণ ২২২ হইতে ২৬২ টাকা 
পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। পূর্বের এই পাকামণের দামই ১২২ হুইতে ১৮২ 
পর্ধ্স্ত ছিল। তখন দলুয়ার পাকামণ ৮২ হইতে ১২।১৩ টাকার্‌ মধ্যে 
পাওয়া যাইত। মাৎগুড় সবই জাল দিয়া পূর্বে চিঠা গুড় করা এবং 
উহার অধিকাংশই নলছিটি, ঝালকাটি প্রভৃতি স্থানের ব্যাপারীর কিনিয়। 
লইয়া যাইতেন। শীতকালের শেষভাগে বরিশালের লোকে বড় বড় নৌকা 
পুরিয়া সিদ্ধ চাউল লইয়া! আলিতেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া! গুড় ও চিনি 
বোঝাই করিয়া স্বদেশে ফিরিতেন। উহাদের পণ্য-তরণীতে ভৈরব ও 
কপোতাক্ষীর বক্ষ আকীর্ণ হইয়া থাকিত। এখন ভৈরবের অদ্দেক মরিয়া 
গিয়াছে; তবুও বহুদূর বক্রপথ ঘুরিয়া শৈবালমণ্ডিত কপোতাক্ষীর কুলে বহু 
ব্যাপারী নৌকার সমাগম হইয়া থাকে । আজকাল কোটটাদপুর প্রভৃতি 
স্থানে সব মাৎগুড় চিটা করা হয় না, উহার কতক মদের ভাটির জন্য মাৎ 
অবস্থাতেই কলিকাতা, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। 

যশোহরের মধ্যে কোটটাদপুর ও কেশবপুবই সর্বপ্রধান চিনির কারবার 
স্থান, তন্নিয়্ে ছিল চৌগাছা ও ত্রিমোহানী ; সবগুলি স্থানই কপোতাক্ষীর 
সন্নিকটে । ইহা! ছাড়া আরও অনেক স্থানে চিনি প্রস্তুত হইত; যেমন, 
যশোহর (রাজার হাট ), খাজুরা, মণিরামপুর, ঝিঙ্গারগাছা, তালা, বন্থন্দিয়া, 
নওয়াপাড়া, ফুলতলা, নিমুরায়ের বাজার (সেনহাটি ), লেনেরবাজার ও ক্ষকির- 
হাট । কিন্তু বিঙ্গারগাছা, যাদবপুর, কালীগঞ্জ, ইছাখাদা ও নওয়াপাড়। প্রতৃতি 
স্থানে চিনির কারখান! অপেক্ষা গুড়ের হাটই বড় ছিল। কোটটাদপুরে শতাধিক 
কারখানায় সহজ সহম্র লোকে কাজ করিত, শীতকালে গুড়ের গাড়ীতে রাস্তা 
বন্ধ হইত, ভ'বড়ভাঙ্গ! চাড়া বা খাপ! পর্বত প্রমাণ হইয়া থাকিত। এস্থানে 
এখনও সেই খাপ.রা দিয়া রাস্ত। প্রস্তত হয়, ইটের খোয়া! লাগে না । কেশবপুরে 
কারখান৷ পাড়া” ও “কলিকাতা পটা” ছিল; কলিকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী 
এখানে আসিয়! চিনির কারবার করিতেন। চৌগাছ! এবং ত্রিমোহানীতেও 
বহু সংখ্যক কারখানা ছিল। আমাদের শিশ্তকালে মেনেরবাজার ও ফকির- 
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হাঁটে ৩০।৪০টি করিয়া কারখান! দেখিয়াছি । এখন তাহার কিছুই নাই। 
সেনেরবাজার, ফকিরহাট, নিমুবায়ের বাজার ও নওয়াপাড়ার কারখানা 
উঠিয়া গিয়াছে । সংক্ষেপে বলা যায় খুল্নায় চিনির কারবার নাই, যাহা! আছে 
যশোহরেই আছে। বিলাতী বিট চিনি এবং যবদ্বীপের বিলাতী কারখাণার 
“যাবা” চিনি আসিয়া! দেশের ব্যবসায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে । এখন মাত্র 
কোটঠাদপুরে শতাধিক স্থলে ৩০।৩২টি, চৌগাছায় ১টি, ভ্রিমোহানী ও কেশব- 
পুরে 61৭টি করিয়া কারখান। চলিতেছে । এখন যশোহরের গুড়ই অন্য জেলার 
নীত হইয়া চিনির কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে । 

চিনির কারখান। যাহাই হউক, শীতকালে কতকগুলি গুড়ের হাট দেখিবার 
উপযুক্ত । ইহার মধ্যে রূপদিয়ার নিকটবর্তী ছাতিয়ান-তলার হাট সর্ববোৎকুষ্ু। 
শীতকালে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাটের দিন তথায় সহম্রাধিক গরুর গাড়ীতে গুড় 
আসে এবং উহা! কিনিয়! লইয়া যাইবার জন্য ছুই তিন শত ব্যাপারী নৌকা 
মর] ভৈরবের শৈবালময় বক্ষে ভাসমান থাকে । ইহার পর রাজারহাট, 
কালীগঞ্জ, মণিরামপুর, বিঙ্গীরগাছা, যশোহর, ও যাদবপুর (নাভারণ ) এবং 
দক্ষিণে বড়দল, বসন্তপুর ও হিঙ্গুলগঞ্জের হাটে সর্বাপেক্ষা অধিক গুড়ের 
আমদানী হয় । 

কোটটাদপুর এখনও যশোহরের মুখ রাখিয়াছে। এখানকার কারবার 
অনেকটা মন্দীভূত হইয়া গেলেও বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমরের সময় হইতে 
উহার অনেকগুলি কারখানা! আবার সবেগে চলিতেছে । ১৮৭৪ অবে' এখানে 
৬৩ কারখানায় মোট ৯,৩৮৮৫০২ টাকা! খাটাইয়া ১, ৫৬,৪৭৫ মণ চিনি পাওয়া। 
যায়) ১৮৮৯ অন্দে ৮৯ লক্ষ টাকায় ১,৭৫০ মণ চিনি পাওয়া যার। এখন 
৩২টি কারখান। চলিতেছে । প্রতি শীতকালে প্রত্যেক পেতেয় ৪ মণ গুড়ের 
কাজ হয়; উর্ধসংখ্যা ৫ হাজার পেতের কাজ একটি কারখানায় হইতে পারে ; 
এক হাজারের কম পেতের কাজে কোন কারথানা চলে না। গুড়ের মুলোর ঠ 
অংশ টাকা মূলধন হইলে কারথানা চালান যায়। গুড়ের মূল; মণপ্রাতি ৩ 
ধরিলে প্রত্যেক পেতেয় ৮২ হিসাবে মূলধনের আবশ্যক হয়। যদি গড়ে ৩০০০ 
পেতে দ্বার! প্রত্যেক কারখান! চলে, তাহা হইতে প্রত্যেক কারখানায় ২৪০০২ 
টাঁকা এবং ৩২টি কারখানায় ৭,৬৮,০০* টাকা মূলধন খাটিতেছে ধরা যায়। 
প্রত্যেক পেতেয় ৪/ গুড়ে ১/৮ সের আন্দাজ আখড়া চিনি, ।২ কিম্বা ।৩ লের 


৭৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কুন্দো, ১/৩ সের মাৎগুড় এবং অবশিষ্ট ।৬ সের ঘাটতি বা জল্তি (ড525256) 
যায়। উক্ত চিনি ও গুড়ের মূল্য মোট ২৪২ টাকা ধর! যায়। খরচের মধ্যে 
গুড়ের মূল্য ১২।১৩২ টাকা, পেতে প্রতি খরচ ২২, মোট খরচ ১৪1১৫. টাকা 
বাদ দিলে, প্রত্যেক পেতেয় আন্বমানিক ৯১০২ টাকা লাভ দীড়ায়।। অবশ্য 
ইহার মধ্য হইতে সরঞ্জাম, টাকার সুদ প্রভৃতি আরও খরচ বাদ পড়ে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিলাতী ব্যবসায়ীরা চিনির কারবার করিতে 
বঙ্গে আসেন। বদ্ধমানের অন্তর্গত ধোবা নামক স্থানে বেক (91816 ) সাহেব 
প্রথম ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু তাহার লোকসান হইতে লাগিলে, 
একটি কোম্পানি গঠন করিয়া! তিনি নিজ কুঠি ৪২ লক্ষ টাকায় বিক্রয় 
করেন । কোটটাদপুর ও ত্রিমোহানীতে এ কোম্পানির কুঠি বসিয়াছিল। সেই 
সময়ে নিউহাউস্‌ (টব ৩৬170056 ) সাহেব কোটচাদপুরে এবং সেপ্টস্বারি 
সাহেব ত্রিমোহানীর কুঠির মালিক হন | এই সময়ে কলিকাতার ঠ190500776 
ড/5111০ & 0০. চৌগাছায় আসিয়! কারখানা খুলেন। প্রথমে স্মিথ ও পরে 
ম্যাকৃলিয়ড, (140160০ ) সাহেব ম্যানেজার ছিলেন। ম্যাকৃলিয়ড, প্রথমে 
স্থানীয় সমস্ত খেজুর রস কিনিয়। লইয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিতেন। বড় বড় 
খেজুর ক্ষেতে রস ঢালিয়! দিলে উহা! কিরূপে লোহার নল দিয়া কারখানায় 
পৌছিত, তাহা এখনও দেখিয়া বুঝা যায়। কারখানার পার্থে সাহেবের যে স্থন্দর 
পাক1 আবাস বাটিক! ছিল, তাহা এখনও বাসোপযোগী রহিয়াছে । চারিপার্শে 
এখনও সুন্বর কলমের বাগান, কবর স্থান ও সন্তান সম্ভতির অকাল মৃত্যু-জনিত 
মর্দস্পর্শা স্মারকলিপি আছে। কোটটাদপুর, কেশবপুর, ত্রিমোহানী, বিঙ্গারগাছা 
ও নারিকেলবাড়িয়ায় এই কোম্পানির কারখান৷ ছিল। কিন্তু ১৮৫০ অবে 
সবগুলি উঠিয়া গিয়া কেবল কোটটাদপুর ও চৌগাছায় থাকে । 

১৮৬১ অবে নিউহাউস্‌ সাহেব চৌগাছার কারখানার শাখারূপে কপোতাক্ষী 
ও ভৈরবের সঙ্গমস্থলে তাহিরপুর ("27০০ ) নামক স্থানে একটি চিনির কল 
খুলিয়। ইয়োরোপীয় মতে চিনি প্রত্তত করিতে থাকেন। উহার সঙ্গে রম্‌ মদ 
প্রস্তত করিবার ভাটিখানারও যোগ হয়। কিন্তু ক্রমশঃ দেনা বাড়িতে লাগিলে, 
১৮৮০ অবের পর এমেট চেশ্বার্স কোম্পানির নিকট কারবার বিক্রয় কর হয়। 
সাহেবেরা আসিয়া কলকারখানা ও বাড়ী ঘরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া, হাড়ের 
গুঁড়ার সাহায্যে চিনি পরিষ্কার করিবার নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা 


বাণিজা- তুলা, চিনি ও নীল ৭৬৫ 


করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৮৪ অবে সে কোম্পানি উঠিয়া 
গেল ; বালুচর নিবাসী রায় বাহাছুর ধনপত্‌ সিংহ উহা! খরিদ করিয়৷ লইলেন 
এবং তিনি মৃত্যুকাল ( ১৯০৬) পর্যন্ত কারবার চালাইলেন । 

১৯০৯ অবে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্্র, হাইকোটের জজ সারদা 
চরণ মিত্র, নাড়াজোলের রাজা বাহাছুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রায় 
বাহাদুরের সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইয়া! “তারপুর চিনির কারবার, নামক যৌথ 
ব্যবসায় খুলেন এবং ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়। 
কার্ধ্যারস্ত করেন। কিন্তু কার্য ভাল চলে নাই । আমেরিকা ও জাপান হইতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত এ দেশীয় একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন বটে, কিন্তু পতনের হাত হইতে কারবার বক্ষ করিতে পারিবেন 
কিন। সন্দেহস্থল। 

মোট কথা, বিলাতী কল-কারখানার ব্যয়সাপেক্ষ প্রণালীতে এ গরীব 
দেশের ব্যবসায় চলিবে না, দেশীরদিগের প্রাচীন গাহস্থ্য পদ্ধতিদ্বার1 কার্য 
হইবে। সে প্রকার ক্ষুদ্র গৃহস্থ-ব্যবসায়ীর লোকসান হইবে না এবং দেশের 
কার্ধ্যও সুন্দর ভাবে চলিবে । এখনও কপোতাক্ষীকূলে বিঙ্গারগাছা ও মিছরী- 
দাড়া এবং ভৈরবকূলে যশোহর ও বহ্থন্দিয় প্রভৃতি হাটে গেলে, কষকদিগের 
গৃহজাত সুন্দর দানাঁওয়াল৷ পরিষ্কৃত চিনি ক্রয় করা যাঁয়। বহুস্থানে চিনির কল 
বা! কারখানা বন্ধ হইলেও, এখনও সর্বত্র কুড়াইয়া যশোহরে যে চিনি পাওয়া 
যায়, তাহা সমগ্র বঙ্গের উৎপন্ন চিনির টু অংশ অপেক্ষাও বেশী। ১৯০০-৭১ 
অন্দে যশোহবের ১১৭টি কারখানায় ১৫ লক্ষ টাকার চিনি দিয়াছিল। সে 
বংসর সমগ্র বঙ্গের ২১৮০১৫৫০ মণ চিনির মধ্যে একমাত্র যশোহর হইতে 
১৭১০ন১৯৬০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়।+ 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ 


চিনির পর নীলই যশোহরের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীকেই যশোহরের নীলের যুগ ধর যায়, তন্মধ্যে ১৮১০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত 
উহার ক্রমোন্নতির কাল। ১৮৫৮ অবে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, টি 
উহার সর্বনাশের স্ত্রপাত হয়, এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই নীলের নর 
একেবারে বন্ধ হয়। নীলের নৃতন রকম বাণিজ্য-প্রণালী বিলাতী লোকে এদেশৈ 
আনেন বটে, কিন্তু নীল জিনিসটি এদেশে নৃতন নহে । অতি প্রাচীনকাল 
হইতে নীলরঙ্গের কথা! ভারতবাসীদের জান] ছিল এবং তাহার! উহা! প্রস্বত 
করিতে জানিতেন। ধ্যানস্থ আধ্যখষিগণ আকাশের বঙ্‌ হইতে পালনকর্তা 
বিষ্ণুর বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং পটে বা প্রতীকে সেই নীলবর্ণ প্রতিফলিত 
করিতেন। প্রীনি প্রভৃতি প্রাচীন রোমক পণ্ডিতগণ ইণ্ডিকাম্‌ (1[001001 ) 
বলিয়! উহার বর্ণনা! করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ইপ্ডিগো৷ ( [70180 ) কথা, 
বা যে গাছ হইতে নীল হয়, সেই গাছের বৈজ্ঞানিক (170159£519. 717000119) 
নামের সঙ্গে ইন্দ বা হিন্দুস্থানের সম্বন্ধ চিরগ্রথিত রহিয়াছে। 

আবুল-ফজলের “আইন-ই-আকবরী'তে দেখিতে পাই, গুজরাটের অন্তর্গত 
আহমদীবাদে এবং আগ্রার নিকটবর্তী বায়নাতে উৎকৃষ্ট নীলরঙ্গ প্রস্তত হইয়া 
কনষ্টার্টিনোপলে যাইত ; কিন্তু তখন সেই উৎকৃষ্ট ভ্রব্যের মণকরা মূল্য ১০।১২ 
টাকার অধিক ছিল না।১ ১৬৩১ খুষ্টান্দে ইংরাজ বণিকেরা আগ্রায় যথেষ্ট 
নীল সংগ্রহ করেন; কিন্তু সে সময়ে পারস্তে ও ইংলগ্ডে উহার বিক্রয় কমিয় 
যাওয়ায় ইংরাজদ্িগের যথেষ্ট লোকসান সহা করিতে হয় ।২ বার্ণিয়ারের ভ্রমণ- 
কাহিনী হইতে জানি, বায়না প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ করিবার জন্য ওলন্দাজ 
(709০1) ) বণিকেরা তথায় বাসা করিয়া থাকিতেন।৩ ভারতবর্ষে তখন কি 
প্রণালীতে নীল প্রস্তত হইত, তাহ! জানিতে পার! যায় নাই, এবং বৈদেশিক 
বণিকেরাও উহা! শিখিতে পারেন নাই। 


১৮ (02105660), ৬০]. 1.9 00. 181,241. 
২], 2১. 5. 3.১ 1836, 4১006204155 0156. 
৩ 7310161, 7775215 (32756210851), 0. 275. 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ণ৬৭ 


ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে আমেরিকা হইতে নীল উৎপাদনের নৃতন 
প্রণালী এদেশে আসে এবং উহার প্রথম প্রবর্তক হইয়াছিলেন একজন ফরাসী 
বণিক লুই বোনড (10015 70017108000 )। তিনি ১৭৩৭ অবে ফ্রান্সের 
অন্তর্গত মার্সেল সহরে জন্মগ্রহণ করেন ও অল্প বয়সে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
গিয়। ট্বক্রমে নীলের ব্যবসায় শিক্ষা করেন। তিনি ১৭৭৭ অবে বঙ্গদেশে 
আসিয়। চন্দন নগরে অধিষ্ঠান করতঃ নিকটবর্তী তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় 
দুইটি নীলকুঠি খুলেন ; উহার চিহ্ন এখনও বিষ্ঞমান আছে। বোনড্‌ একজন 
অদ্ভুতকশ্বা লোক; তিনি কয়েক বৎসর পরে মালদহে গিয়া আর একটি 
নীলকুঠি নিশ্মাণ করেন ) সেদেশে চুণের অভাব দেখিয়া তিনি একটি মুসলমান 
কবরখানা হইতে মনুম্তাস্থি উঠাইয়া উহাই পোড়াইয়! চুণ প্রস্তত করিয়া 
লইয়াছিলেন। ১৮১৪ অবে' তিনি বাকীপুরের নীল ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং 
পরে কিছুদিনের জন্য যশোহরের অন্তর্গত নহাট! কারবারের মালিক ছিলেন । 
সর্বশেষে তিনি কাল্ন৷ নীলকুঠি হইতে একবৎসরে ১৪০০ মণ নীল রপ্তানি 
করেন। ১৮২১ অবে তীহার মৃত্যু হয়। তিনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বব 
প্রথম ইয়োরোপীয় নীলকর ।১ বঙ্গদেশে নীলের চাষের সংবাদ ১৭৮৯ অব্ের 
২৯শে অক্টোবরের সরকারী ঘোষণ] পত্র হইতে প্রথম জানা যায় ।২ 

যশোহরের কথ। বলিতে গেলে, তথায় ১৭৯১ খুষ্টাবের পূর্ববে কোন বৈদেশিক 
নীলকরের কুঠি স্থাপিত হইবার প্রমাণ নাই | ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
ডিরেক্টরগণের অনুমতি ব্যতীত কোন পাশ্চাত্য বণিক কারখানার জন্য এদেশে 
কোন জমি লইতে পারিতেন না । ১৭৯৫ খুষ্টাব্দে বড (০07৫ ) সাহেব নামক 
এক ব্যক্তি উক্ত ডিরেক্টর সভার অনুমতি লইয়। যশোহরের অন্তর্গত রূপদিয়াতে 
এই জেলার সর্ব প্রথম কুঠি নিশ্মাণ করেন। উৈরবের কূলে এখনও তাহার 
ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে । পর বৎসর টাপ্ট্‌ ("4 ) সাহেব মহম্মদশীহীতে কুঠি 
খুলিবার আদেশ পান। ১৮০০ অবে! টেলার (78519: ) সাহেব কয়েকটি 
কুঠি লেন এবং পর বৎসর এগ্ারসন যশোহরের কাছে বারান্দী ও শীলগঞ্জে 


সত স্পা শাসদ পপ শ্ সস 


১.:5৪122, 8101) 19, 1879--9802191751-2) 51607 ০] 02 17750 17010 চ1017627 
8 177010) 05 7নু, 0]. ২811065. 

২ “কলিকাতা, সেকালের ও একালের, ৬৭৬ পৃ। 

৩ ৬৬ ০৪০1৪70, 7255016, 0. 135. 


৭৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এবং খুল্নার কাছে দৌলতপুরে কুঠি করেন। এগুলির ভগ্নাবশেষ এখন 
একপ্রকার বিলুপ্ত হইতেছে । এই অময়ে প্রতিব্সর বৈদেশিকদিগের নামের 
লিষ্ট দাখিল করিতে হইত । ১৮০৫ অবে নিম্নলিখিত কুঠিয়াল লাহেবদিগের 
নাম পাওয়া যায়: [কুঠির নাম বাঙ্গালায় এবং মালিকের নাম ইংরাজীতে 
প্রদত্ত হইল ] [)2%০11- ঝিনাইদহের নিকটবর্তী হাজরাপুব 80951)5-- 
কোটচাদদপুরের কাছে দাতিয়ারকাটি ) "85101 800. (7850501-_মীরটুর ; 
ঢ২০০৬০5_ সিন্দুরিয়। । ঢ২৪2০6-_নহাটা ইত্যাদি 1১ এইরূপে ১৮১১ চে 
যশোহর ও ঢাকা জেলা নীল কুঠিতে পুর্ণ হইয়া গিয়াছিল। | 
সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবেরা নিজ নিজ এলেকার সীম ও প্রজাবিলি লইয়া 
বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন । বিঙ্গারগাছার কুঠির ]507710£5 সাহেব এবং 
রূপদিয়ার 90704 সাহেব যশোহরে অভিযোগ কবিলেন। কালেক্টর ('10107903 
7০/75০% ) তৎক্ষণাৎ এক সাময়িক ইস্তাহার জারী করিয়! দিলেন যে, এক 
কুঠির ১* মাইলের মধ্যে অন্য কুঠি বসিতে পাবিবে না । এজন্য আইন প্রণয়নের 
আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি গব্ণর জেনারালকে লিখিলেন। কিন্তু লর্ড মিন্টো 
কালেক্টরের কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি লিখিলেন, এরূপ আইন হইলে ২০ 
মাইল ব৷ লক্ষাধিক বিঘ। জমির উপর একজন নীলকরের প্রধান্য স্থাপিত হইবে ; 
তখন জমিদারদিগের ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তার্পণ করা হইবে এবং 
প্রতিযোগিতার অভাবে প্রজার লভ্যাংশ কম হইয়া পড়িবে । সুতরাং আইন 
হইল না) তবে এ সময়ে নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য কতকগুলি 
নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল। সে অত্যাচারের কথা পরে বলিতেছি। 
কালেক্টরের ইন্তাহার উঠিয়া গেলে নীলকরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সর্বত্র নীলকুঠি 
স্থাপন করিতে লাগিলেন। উহার ফলে প্রতিবৎসর যথেষ্ট নীল প্ররস্তত হইত 
এবং বিলাতে ও বিদেশের সকল বিপণিতে বঙ্গীয় নীলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এমন কি, কথিত আছে, ১৮১৫-১৬ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে সমগ্র 
পৃথিবীর লোকের প্রয়োজনীয় নীল সরবরাহ করা হইয়াছিল ।২ আর এই 


১.:100.5 0. 136. 
২:70) 102 74055951076) 70] 1905--70 5825 ০£০. [ 'নীলদর্পণ”, 
কর-মনুমদার, ১৩২৮, ১৪৯ পৃদ্র--শিমি] 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৬৯ 


নীলই সর্ধবোত্কষ্ট ছিল, বিশেষতঃ নদীয়া ও যশোহর জেলার নীল জগতের মধ্যে 
অতুলনীয় ।১ 

প্রথমতঃ জমিদারের অধীন অল্প অল্প জমি জম লইয়। সাহেবেরা প্রধানত: 
স্থানীয় রাইয়তের সাহায্যে নীলের চাষ করাইতেছিলেন । পরে ১৮১৯ অবের 
অষ্টম আইনে জমিদারদিগকে পন্তনী তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার 
দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকেব স্থষ্টি হইল এবং জমিদারগণ 
নবাগত নীলকরদ্দিগের নিকট হইতে উচ্চহারে সেলামী লইয়া! তাহাদিগকে বড় 
বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন। এ দেশীয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও নিজের অথবা 
পরের জমিদারী মধ্যে পৃথকভাবে পন্তনী লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দ্িলেন। 
উহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদারেবা অগ্রণী। সাহেবদিগের সহিত প্রতিদন্দৰিতা 
করিয়া কাজ চালাইবার জন্য উহার! সাহেব ম্যানেজার বাখিঘ়াছিলেন। এখনও 
নড়াইলের নিকটবর্তী ঘোডাখাপিতে নীলকুগঠির পারে সেই আমলের সাহেব 
ম্যানেজারের বাড়ী আছে । উহা এখন উহাদের জমিদারীর প্রধান ম্যানেজারের 
আবাস বাটিকা। 

নদীয়া-যশোহরের নীলের খ্যাতি বিলাতে পৌছিলে, বহু ধনীর পুর এই 
ব্যবসায়ে বড়লোক হইবার আশায় এদেশে আসিতে লাগিলেন । কেহ নিজে 
স্বত্বাধিকারী থাকিয়া, কেহ কেহ বা কয়েকজনে মিলিয়া যৌথ কোম্পানি স্থাপন 
পূর্বক এক একটি বিস্তৃত 007০6103 বা কারবার খুলিতেন, উহাকে সাধারণ 
লোকে হোস্‌ বা কান্সরণ বপিত। কথাটা চপিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা 
কারবার বা কান্সরণ উভয্ব কথাই বাবহার করিব। এক একটি কান্সরণের 
মধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি করিয়া কুঠি (০0০. ) থাকিত, সকলগুলির 
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কার্ধাব্যবস্তা একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা হইত । সর্বোপরি যিনি কর্তা বা ম্যানেজার 
হাহাকে ড় সাহেখ এবং ভ্রাহার সহকারীকে “ছোট সাহেব' বলা হইত। 
কান্সবণের মধো প্রধান কুঠিব নাম ছিল সদর কুগি। কারবাবের পরিমাণ বড় 
এ হইলে, একজন গ্বেতাঙ্গ পুরুষই যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন । 
কার্ধাকাবিত। শক্তিই বুটিশকে রাজার জাতি করিয়াছে । ূ 

ম্যানেজারেএ অধীন কয়েকজন দেশীয় কম্মচারী থাকিতে, তন্মধ্যে রঃ 
ছিলেন নামের বা দেওয়ান । উহার বেতন ৫০২ টাকা, সে আমলে তাহাই উ 
হার। নায়েবের অধীন থাকিতেন গোমস্তা । বাইয়তদিগের হিসাবপত্রের সহিত্ত 
উহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল ; এজন্য তাহার! গ্রকাশ্ত বা অপ্রকাশ্যভাবে দস্তরী বা 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ ছুপয়ূসা আঘ করিতেন । সাহেবদিগের অবোধ্য 
অঙ্গীল গালাগালি এবং সময়মত বুটের আঘাত উহার! বেশ হজম করিতে 
গাঁনিতেন এবং কোন প্রকার মিথা। প্রবঞ্চন। বা চক্রান্তে পশ্চাৎ্পদ্দ না হইয়া 
হহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মম্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া 
দ্াড়াইতেন। ভাল লোক কেহ থাকিতেন না, ভাহা বলিতেছি ন। ; তবে 
সাধারণতঃ ভাঁল থাকা যাইত না। সত্যে অন্রোধে বলিতে হয়, দেশীয় লোকে 
দেশ ও স্বজাতির পানে চাহিয়া আজ্সসম্মান বজায় রাখিয়া! চলিলে, নিশ্চয়ই নীলের 
পাবসায় এত কলস্কিত হইত না। গোমস্তা ব্যতীত, জমি মাপের জন্য আমীন, 
শীল মাপের জন্ত গজনদার, কুলি খাটাইবার জন্য জমাদার বা সর্দার, খবর প্রেরণ 
1৪ জময়মত বাইয়তদিগকে কাজের তাগিদ করিবার জন্য কয়েকজন করিয়া 
তাগিদগীর বা তাইদ্গীর থাঁকিত। 

বনগ্রাম মহকুমা তখন নদীবার মধ্যে ছিল, এখন উহাকে যশোহবেব মধ্যে 
টানিয়া আনিতে হইতেছে । কতকগুলি কান্সরণের অধীন কুচি, উভয় জেলায় 
ভাগাভাগি ছিল) উহাদিগকে ঠিক পৃথক করিয়া এখন আর হিসাব দিবার 
উপায় নাই । বনগ্রাম, মাগুর! ও ঝিনাইদহ এই তিনটি মহকুমায় প্রধান প্রধান 
নীলের কারবার ছিল; সাতক্ষীরায় বেণী কারবার ছিল না; লবণাক্ত জলে 
ভাপ নীল হইত না) কারবার যাহ] ছিল, তাহারও বিশেষ খবর আমরা রাখি 
না। খুল্নাকে যশোহরের অন্তভুক্তি করিয়াই আমরা কান্সরণগুলির তালিকা 
দিতেছি। নীলকুঠিগুলির সর্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ অব; 
পর্য্যন্ত ছিল; আমর! যেখানে পাবি এ সময়েরই উৎপন্নের হিসাব দিব । 
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বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানিই নদীয়া-যশোহরের সর্বাপেক্ষা বড় কারবার 

ছিল। উহার অধীন চারিটি প্রধান কান্সরণ ; তন্মধ্যে মোল্লাহাঁটি ও কাঠগড়া 

এক্ষণে যশোহরে পড়িয়াছে, খালবলিয়া নদীযার মধোই আছে এবং ক্রপুর 

( চান্দড়িয়ার সন্নিকটে ) ২৪-পরগণার অন্তনিবিষ্ট । 
১ মোল্লাহাটি কান্সরণ॥ বর্তমান বনগ্রাম হইতে 
৫1৬ মাইল দূরে ইচ্ছামতীর তীবে মোল্লাহাটিতে বেঙ্গল ইপ্ডিগো 
কোম্পানির সদর কুঠি ছিল। সাহেবদিগের ভাষায় ইহার নাম 
ছিল 1৬001796]। ইহার মধো মোল্লাহাট, বাঘডাঙ্গা, 
পিপুলবাড়িয়া, পিপড়াগাছি, ভবানীপুর, বেনাপোল, ছুগাপুর, 
গাইঘাট1, হুগলী, মীর্জাপুর গ্রভীতি ১৭টি কুঠি ছিল। মোট 
অধিবাসীব সংখা! ২,০০১০৯২ জন । বেঙ্গল ইপ্ডিগে| কোম্পানির 
ম্যানেজার প্রবল প্রতাপান্বিত লারমোর ( চ. 19000 0] ) 
সাহেব মোল্লাহাটিতে বাস করিতেন । ১৮৬০ অব্ধের প্রাক্কালে 
জেমস্‌ ফরলঙ (7. ঢ0110798 ) সাহেব মোল্লাহাটি কান্সরণের 
কর্তী ছিলেন। এই কুঠির অত্যাচাব কাহিনীর উপর লক্ষ্য 
রাখিয়া! দীনবন্ধুর “নীল-দর্পণ” প্রণীত হয়, সে কথা পরে 
বলিতেছি । 
২ কাঠগড়া কান্সরণ ॥ মোল্লাহাটির উত্তরাংশে 
কপোতাক্ষীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে কাঠগড়া, 
খালিসপুর, চৌগাছা, গুয়াতলী, কাদবিলা, ইল্শামারি প্রভৃতি 
৬ট কুঠি ছিল। লোকসংখ্যা ৭৩,৮৩৯ জন। চৌগাছা, 
খালিসপুর ও কাঠগড়ার এখন কুঠি বাড়ীগুলি খাডা আছে। 
এই কান্সরণে প্রথম নীল-বিদ্রোহ আরব হয়। 
৩ হাজ্রাপুর॥ মাগুরা ও ঝিনাইদহেব মধ্যস্থলে। 
হাঁজ্রাপুবেরই নাম পরে পোড়াহাটি কান্সরণ, হইয়াছিল। 
ইহার মধ্যে হাজ্রাপুর, লোহাজঙ্গ, নারায়ণপুর, বরীশাট, 
পোড়াহাঁটি, পবহাটি, বাজারামপুর, জিতোড়, ফলুয়া প্রভৃতি 
১৪টি কুঠি ছিল। পূর্বের হাজ্রাপুর ও পোড়াহাটি দুইটি পৃথক 
কারবাঁর ছিল, পোড়াহাটি ছিল হেন্রী রাসেল (চনয 
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[055০] ) সাহেবের ; তিনি হাজ্রাপুরের মালিক টুইডী 
(101. 7071)010095 ০০৫1০) সাহেবকে নিজ কান্সরণ, বিক্রয় 
করিলে উভয় সম্মিলিত হয়। তও্পুক্র ট্রইভী (0. 7৮০০৫1) 
সাহেব এখনও জীবিত আছেন; তাহার কুঠি নাই, সম্পত্তি 
আছে। তবে তিনি হাজ্রাপুরের কুঠি বাড়ী ব্যারিষ্টার 
ব্যোমকেশ চক্রবস্তী মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এই 
সম্মিলিত কারবারে ১৬,০০০ বিঘা জমিতে বৎসরে ১০০০/ 'মণ 
নীল উৎপন্ন হইত । |] 
৪ সিন্দুরিয়া॥ ইহা নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার 
অন্তর্গত। তবে এই কান্সরণের অনেকগুলি কুঠি ঝিনাইদহের 
মধ্যে পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে বিজলিয়! প্রধান । ১৮৮৯-ন০ 
অন্দে বিজলিয়া কুির অধীন ৪৮ গ্রামের লোক বিদ্রোহী হয়। 
বিজলির! ব্যতীত ঝিনাইদহের মধ্যে বিষুদিয়া, ভু এাডাঙ্গ। 
কাত্লামারি, দুর্গাপুর প্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। উহাতে 
১০১৬০০ বিঘ। নীলের চাষে বাৎসরিক ৭০০,/ মণ উৎপন্ন হইত । 
ইহা একটি যৌথ কোম্পানির অধীন ছিল, সেরিফ (ভ/. 
91671 ) সাহেব তাহার প্রধান অংশীদার ও কর্তী ছিলেন । 
তিনি উন্নতমনা ও বদান্ত ব্যক্তি । 

৫ জোঁড়াদহ কান্সরণ ॥ ইহার অধীন জোড়াদহ, 
ভবানীপুর, সোহাগপুর, হরিশপুর, ঘোলদাড়ী প্রভৃতি কতকগুলি 
কুঠি ছিল। ইহাঁও এক সেরিফ (0. 91716 ) সাহেবের 
নিজন্ব ছিল। ১৮৫৭-৫৮ অবে' জর্জ ম্যাক্নেয়ার জোড়াদহ ও 
সিন্দ,রিয়ার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অত্যাচারী বলির! তাহার 
ছুনাম ছিল। জোড়াদহে ৯,৪৫৮ বিঘায় বৎসরে গড়ে ৬০০ 
মণ নীল পাওয়া যাইত। 

৬ খড় গড়া কান্সরণ |॥ ইহাতে খড়গড়া, আটুলে, 
ত্রিবেণী প্রভৃতি কুঠিতে ৪১০৬৪ বিঘার চাষে ১৬৬৪২ সের নীল 
উৎপন্ন হইত । ইহারও কর্তী ছিলেন উইলিয়ম সেরিফ | 

৭ মহিষাকুণ্ড কারবার॥ ইহার মালিক নড়াইলের 
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জমিদারগণ। কুঠিগুলি ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন ; উহাদের 
নাম মহিষাকুণ্ড, তালনিয়া, গোপালপুর, শৈলকৃপা, ছুধসর, 
গোপীনাথপুর, মকরমপুর, প্রভৃতি । উৎপন্ন ৫১,১৭৪ বিঘার 
১৯৯,/ মণ । 

৮ নহাটা কান্সরণ ॥ প্রথমে সেবী (58%৬1)১ সাহেব 
নল্দীর অধীন নহাটা পত্তনী লইয়া এই কারবার আরস্ত 
করেন। কিছু কাল পরে তিনি উহা টমাস ও থরবার্ণ 
কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করেন (৪৮৩ পু)। পরে উহ! 
সেলবী (9০165 ) সাহেবের হাতে যায়। নহাট্রা, পলিতী, 
চাদপুর, চাউলিঘ্া, সত্রাজিৎপুব, রাজাপুর, আডপাঁড়া, চরখালি 
প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর কুঠি ছিল। ১৮৭২ অবে! ওটস্‌ 
(নু. 08665) সাহেব ইহার অধাক্ষ ছিলেন। ১০১০৬৪ 
বিঘায় ৫০০/ মণ শীল জন্মিত। 

৯ বাবুখালি কান্সরণ.॥ ইহার মধ্যে বাবুখালি 
হাটবাঁড়িয়। ও শ্ামগঞ্জ কুঠি ছিল । ৪,১৮৫ বিঘায় ২৩৪,/ মণ 
নীল পাওয়া যাইত। বিদ্রোহের কিছু দিন পরে ইহ] বন্ধ হয়। 
সপিয়ান (98017018%) ) ও পরে ব্রে (৬৮. 8:7০) সাহেব কর্তা 
ছিলেন। ত্রে সাহেব বড় অত্যাচারী ; মাগুরায় তাহার পুত্রের 
সমাধি আছে। বাবুখালিতে মধুমতীকূলে সাহেবদিগের যে 
স্থন্দর বাড়ী ছিল, তেমন জাঁকজমকের বাড়ী তখন আর 
যশোহরে ছিল না।২ 

১০ শ্রীকো ল-নহাটা কান্সর ণ॥ 'এই কান্সরণেরও 


১ ড/০501৪009 765501%% 0.:148 ; 10187 2170. ২০9৪: 5৫1 ছুই ভ্রাত। ছিলেন । 

২. 4707065 1)00056 501]] 50800170507) 002 10801500106 11 20100105510 15 006 
[030 17018.610161061)0 17050561179 0106 [01500106,.--168৫.5 0,211. ব্রে সাহেবের নিকট 
হইতে এই বাঁড়ী উকিল প্যারীমোহন গুহ খরিদ করেন। কয়েক বংসর হইল € ১৯০৬ ) মহম্মদ 
হাদিক নামক একজন সন্ত্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক এ বাটী ও সংলগ্র ১৬৪ বিঘ! জমি ক্রয় করিয়া 
সপরিবারে বাস করিতেছেন । 


৭৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মালিক ছিলেন সপিয়ান সাহেব। নহাটা, আমলসার প্রভাতি 
কুঠি ছিল। 
১১ শ্রাখণ্ডী, হরিপুর ওনিশ্চিন্তপুর কান্নসরণ॥ 
এ কয়েকটি কারবারের মালিক ছিলেন নড়াইলের বাবুবা । 
তিন স্থানেই কুঠি ছিল। সর্বসমেত ২,৭১০ বিঘায় ১১৫// মণ 
নীল হইত। 
১২ রামনগর কান্সরণ॥ ইহার মধ্যে রামনটার 
( ক্ষ্চপুর), মাগুরা, ধনেখালিতে কুঠি ছিল। ৫,৪৮৫ বিঘায় 
১৪০/ মণ নীল উৎপন্ন হইত | টমাস্‌ ওমান (শু, 00090 ) 
সাহেব ইহার মালিক । এখনও বরই ও রামনগরে কুঠিবাড়ীর 
ভগ্ৰাবশেষ আছে । বরই কুঠি আবাইপুরের শীকদারদিগের 
নিকট বিক্রীত হয় । 
১৩ মদনধারী কান্সবরণ ॥ এই কারবারের মালিক 
পাউরাণ (]. দু. 09. ২. 9. 7০0/121) ) সাহেবগণ | ৩,০০০ 
বিঘা নীলের চাষে ১৮৭॥ মণ উৎপন্ন । ইহা পরে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট কালীপ্রসন্ন সরকার খরিদ করিয়াছিলেন 
এই সকল প্রধান কারবার বাতীত দেশীয় জমিদার তালুকদারগণ নানাস্থানে 
বহু কুঠি স্থাপন করিয়া নীলের ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন। অনেক চতুর 
লোক সাহেবদের কতকগুলি কুগির মুৎ্সুদ্দি ব| প্রধান কার্য্যকারক হইয় বহু 
টাক] উপাজ্জন করিতেন। ঝিনাইদহের মধ্যে মথুরাপুরের বকৃলী, পবহাটির 
মজুমদার, ভগবান নগরের রায়, নলভাঙ্গার বাঁজা, সাধুহাটির আচার্য এবং 
মাগুরার মধ্যে তালখড়ির ভট্টাচার্ধা ও নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। 
মাগুরায় নান্দোয়ালী, শিবরামপুব, ছাদড়া, স্থরসেন। ( সরশুণ। ), কাশানাথপুর, 
সিংহেশ্বর ও বামুনখালি প্রভৃতি স্থানে কুঠির পরিচয় পাওরা যায়। নড়াইলে 
লক্ষ্মীপাশ।, কালীগঞ্জ, সিঙ্গা গোবরা, দ্বিঘলিয়া, শালনগর প্রভৃতি স্থানে কুঠি 
ছিল। নড়াইল ও হাটবাড়িয়ার জমিদারগণ অনেক কুঠির মালিক ছিলেন। 
ভৈরব কূলে মধাপুরে ও দ্েয়াপাড়ার সন্িকটে, শ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্দ্র বস্থুর কুঠি 
ছিল। যশোহর সদর মহকুমায় ভাটপাড়ায় নলডাঙ্গা রাজগণের, খাল্কুলায় 
তথাকার মিত্রগণের, নারিকেলবাড়িয়ার সাধুখাদিগের এবং তেলকুপি জগন্নাথপুর 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৭৫ 


প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে কৃঠি ছিল। খুল্নার মধ্যে সিকিরহাট, দৌলতপুর 
ও খালিসপুরে সাহেবদিগের এবং নেহালপুরে ও বিরাটে শ্রীবামপুরের 
ঘোষদিগের নীলকুঠি বহুকাল চলিয়াছিল।১ 

সমগ্র যশোহর জেলার উৎপন্ন নীলের হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৮৪৯-৫০ 
অবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয়, উহার পরিমাণ ১৬,৮১৮ মণ । 
আকস্মিক বন্যার্দির জন্য ১৮৫৫-৫৬ অব্দে নীলের পরিমাণ কমির1 ৬১৫৮৫ মণ 
মাত্র হয়। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পধ্যন্ত দশ বৎসরের গড় ধবিলে প্রতিবত্সর 
১০,৭৯১ মণ উৎপন্ন হইত । ১৮৫০ অব্দকেই বঙ্গীয় নীল ব্যবসায়ের উচ্চ সীম! 
বলা যায়। ১৮৬০ অবের পর হইতে উহার ক্রমে অবনতি হইতে হইতে ৩০ 
বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ পতন হয়। সে পতনের কারণ অন্সন্ধানের পূর্বে আমরা 
নীলের চাষের ও প্রস্তত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়! লইব। 

নীলের চাষের “নিজ” ও “রাইফ্তী” নামে ছুইটি প্রণালী ছিল; প্রথম, কোন 
ব্যক্তি বা কোম্পানির নিজ জমিতে নিজের তত্বাবধানে ভৃত্য বা মজুর দ্বারা যে 
চাষ, তাহার নাম “নজ আবাদি” বা খামার ; আর দ্বিতীয়, অগ্রিম টাকা দাদন 
বা গছানি দিয়! রাইয়তদিগের ছ্বাবা তাহাদের জমিতে নীল উৎপাদন করাইয়া 
লওয়া হইত, ইহার নাম বাইয়তী বা দাদ্ন-পদ্ধতি। বাইম্বতদ্িগকে খাতার 
হিসাব ভুক্ত হইতে হইত বলিয়া ইহাকে 'খাতা-পদ্ধতি'ও বলে। রাইয়তেরা 
দাদন লইয়া নীল বুনিতে চুক্তি করিতেন। রাইয়তী চাষও ছুইপ্রকার ছিল; 
নীলকরের নিজ জমিতে চাষ হইলে ইহাকে এলেকা কহিত এবং অপরের জমিতে 
হইলে উহার নাম ছিল বে-এলেক। চাষ । চুক্তি পত্র প্রায়ই একবৎসরের জন্য 
হইত। কোন কোন স্থলে তিন, পাঁচ বা দ্শবৎসরের জন্যও হইতে দেখা 
গিয়াছে । বাইয়তী চাষে বাইয়তেবা নিজ ব্যয়ে গাছ কাটিয়! বান্ধিয়া গাড়ী 
ব1! নৌকাযোগে কুঠিতে পাঠাইতেন। কুঠি হইতে পৌছাইবার খরচট] দেওয়া 
হইত। কুগ্ির যে অংশে নীল গাছ জমা হইত, উহার নাম নীলখোল। | তথায় 


১ তখনকার বশোহরে মাগুরা! ও ঝিনাইদহে অধিক নীলের চাষ ছিল, তাহা! বলিয়াছি। এ 
ঢু মহকুমার ৬৭ কুঠিতে ৭৬১০০* বিঘা চাষে ৪,১০০/ মণ নীল উৎপন্ন হইত। নড়াইল মহকুমায় 
বাষিক ১৯,৮৭৬ বিঘায় ৪৯৩/ মণ, যশোৌহর ও খুলনা মহকুমীয় ৭,৩৭৫ বিঘায় ৮৭/ মণ ৩৪ সের 
নীল হইত । বাগেরহাটে ৯৫২ বিঘার চাঁষ ছিল বটে, কিন্তু উহার গাছগুলি ফরিদপুরে নীত হইত ।__ 
9০0, [২৪], ১9:]067) 66501 0. 16. 


৭৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পৌছিলে 'নিজ" আবাদী নীলের মাপ হইত না। ওজনদারের৷ রাইয়তের নীল 
ছয় ফুট দীর্ঘ শিকল দ্বারা মাপ করিয়া কয় বোঝ] বা বাণ্ডিল হইল, তাহ। 
সেই বাইয়তের নামে হিসাব ভূক্ত করিয়। দিতেন। 

প্রতোক কারখানায় উচ্চ ও নিয় ছুই থাকে ছুইসারি কুণ্ড বা চৌবাচ্চা 
(৮৪: বা তৌজ) থাকিত। প্রত্যেক হৌজ ব| চৌবাচ্চার পরিমাণ ২১০৯ ২১ 
১১২ ফুট। এক এক সারিতে ১২টি হইতে ১৫টি থাকিত। নীলগাঁছ 
হইতে বঙ্গ প্রস্তুত কর! কাধ্য দুই প্রকারে হইতে পারিত : কাচ] গাছ কাটিঝা- 
মাত্র পচাইয়া, অথবা উহার শুষ্পাতা জলে ভিজাইয়া।» গাছ শুকাইয়া 
রাখিতে পাবিলে সমররমত কাধ্য করিবার অধিকতর সুবিধা হয়। কিন্তু 
যশোহরে যখন জোষ্ঠ আধাঢ মাসে গাছ কাটা হইত, তখন রাশি বাশি গাছ 
শুকাইয়। রাখা যাইত না। এজন্য কাচা গাছ হইতেই কাজ হইত ; এখানে 
উহারই বর্ণনা করিতেছি । কাঁচা নীলও অন্য শস্তের মত গাদা কিয়! বাখিলে 
পচিয়] নষ্ট হইত, এজন্য ব্যস্ততার সঙ্গে কার্য চালাইবার জন্য চৌবাচ্চার সংখ্যা, 
বেশী লাগিত। নীল খোল! হৌজের দিকে ক্রমোচ্চ ; ওজন হইবামাত্র 
সাধারণতঃ মেয়ে কুলির নীলের বোবা মাথায় করিয়া উপরের থাকের হৌজে 
ফেলিয়া দিতেন। সাধারণত; ১০০ বাত্ডিলে একটি হৌঁজ পূর্ণ হইত। 
তদনস্তর উহার উপর এক ফুট অন্তর এড়োভাবে বাশ পাতিয়। তাহার উপর 
ছুই পার্খে দুইখানি ভাবী কাঠ বিছাইয়া কতকগুলি লোকে উহার উপর উঠিয়া 
চাপ দিতেন, তাহাতে নীল বসিয়া! যাইত। 

নীল পচাইবার জন্য পরিফাঁর জলের প্রয়োজন । এজন্য নীলকুঠিগুলি প্রায়ই 
স্থপেয়-সলিলা নদীর তীরে অবস্থিত হইত। নদী হইতে "চীনা কলে জল 
তুলিবার ব্যবস্থা থাকিত। এই প্রণালীতে অল্প সময়ে অধিক জল উত্তোলন 
করিয়া! নদীর ধারে একটি উচ্চ বৃহৎ চৌবাচ্চায় সঞ্চিত হইত। সেখান হইতে 
একটি পয়ঃপ্রণালী দ্বাব্রা হৌজের মধ্যে জল আসিত। হোঁজ ছাপাইয়া জল 
দ্বিলে ১০1১২ ঘণ্টায় নীল পচিয়৷ যাইত) তখন প্রত্যেক হৌজের নলের মুখ 
খুলিয়া দিলে ছূর্ন্ধ হরিদ্রাভ জল নিম্নবর্তী চৌবাচ্চাগুলিতে আসিত। তখন 
উপরের হৌজের “সিটি” অর্থাৎ গাছগুলি মেয়ে কুলির! তুলিয়া। লয় গাদা করিয়া 
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নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ শ৭৭ 


রাখিতেন এবং তিনমাস পরে উহা] শুকাইলে জ্বাল-ঘরের জালানি বা ক্ষেত্রের সার 
হইত। নীলজলপূর্ণ নিম্ন হৌজের প্রত্যেকটিতে ১০জন কুলি ছুই সারিতে 
দডাইয়। পাঁচফুট দীর্ঘ এক একখানি বাশের বৈঠ। দিয়া ছুই ঘণ্টাকাঁল চীৎকার 
বাগান করিতে করিতে নীলজলে অবিবত সরিয়! সরিয়! পিটাপিটি করিতেন । 
বঙ্গের উপাদান জল হইতে পৃথক করিবার জন্য এই প্রণালী অবলক্ষিত হইত । 
রঙ্গ-মিত্্ী পরীক্ষা করিয়া বলিলে পিটাপিটি বন্ধ হইত, তখন ছুইঘণ্টাকাল নীল 
জল থিতাইতে দেওয়া হইত। পরে & সকল হোৌজের নিম়াসারির নলগুলি 
খুলিয়া দিলে ঈষৎ রঙ্গিন জল একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়া নদীতে গিয়া পড়িত এবং 
হৌজের নিম্নভাগে ৪ অঙ্গুপি প্রমাণ গা নীলরঙ্‌ সক্িত থাকিত। উহ1 একটি 
নল দিয় পার্খবন্তী জাল-ঘরে গিয়া ছুইঘণ্ট1 কাল উত্তপ্ত হইত। পরে নলের 
মুখে বস্ত্র্ধার৷ ছীকিয়া একটি প্রশস্ত পাটাতনের উপর সমস্তদিন ধবিয়! বদ্্াবৃত 
অবস্থার চাপ-যন্ত্রের নিয়ে দিয়া চাপিয়া লওয়। হইত; পরে একটি খোপ-ওয়ালা 
বাক্সের মধ্যে চাপিয়া খণ্ড খণ্ড চৌকা। প্রস্তুত হইত, সেই চৌকাগুলিকে লম্বা ও 
এডোভাবে কাটিয়। ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত করা! হয় । উহারই উপর কুঠির নামের 
ছাপ দিয়া লইলেই বিদেশে রপ্তানি করার মত নীল প্রস্তত হইল ।১ 

বৎসরের মধ্যে ছুইবার নীলের চাষ হইত । প্রথম, হৈমন্তিক চাষ; বর্ধান্তে 
বন্তার জল সরিয়৷ গেলে পলিষুক্ত নদীর চরে বিনাচাষে, অথব! ভাঙ্গা জমি ও 
ভিট্টাবাড়ীতে চাষ করিয়া, নীলের বীজ বুনিয়া দেওয়া! হইত; পরবস্তী 
জ্যৈষ্টমাসে অর্থাৎ বন্যায় চরভূমি ডূবিয়া যাইবার পূর্বে নীলগাছ কাটিয়া লওয়া 
হইত । দ্বিতীয়, বাসন্তী চাষ ; অর্থাৎ ফাল্তন চেত্র মাসে বর্ধা হইয়] জমিতে “যো, 
হইলে, যে সময় আউস ধানের চাষ হয়, সেই সময় জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া! 
মই দিগ্া নীলের বীজ বপন কর! হইত ; এবং গাছ ৪1৫ ফুট লঙ্কা হইলে, 
আধাঢ শ্রাবণ মাসে গাছ কাটিয়া! লইত। যশোহর জেলায় উচ্চ জমিই বেশী, 
চর-ভাগ অধিক নহে বলিয়া দ্বিতীয় প্রকারেই অধিক নীল উৎপন্ন হইত। 
কিন্তু কষকেরা আউস ধান ফেলিয়া এই চাষ সহজে করিতে চাহিতেন ন৷ বলিয়! 
কৃঠির লৌকদিগকে এজন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইত।২ 
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ন৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিজ আবাদী” চাষ ও কারখানার যাবতীয় কাধ্যের জন্য বহুসংখ্যক 
দৈনিক মজুর বা কুলির দরকার হইত। ছোট কারখানায় হয়ত স্থানীয় 
লোকের মজুরীতে কার্ধ্য নির্ধাহ হইতে পারে; কিন্তু বড় বড় কুঠিতে তাহাতে 
চলিত না। মোল্লাহাটিতে ৬০০ কুলিতে কাজ করিতেন। এজন্য নীলরর 
সাহেবেবা মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে নিম়শ্রেণীর হিন্দুকুলি, অথবা বাঁকুড়া, 
বীরভূম, মানভূম ও সিংহতূম প্রভৃতি স্থান হইতে সাওতাল জাতীয় 'জঙ্গলী" বা 
বুনা কুলি” সংগ্রহ করিতেন। সকলকেই বাড়ীতে কিছু কিছু টাঁকা 
দিয়া আনিতে হইত; এদেশে আসিয়া মেদিনীপুরের কুলিরা ৪২, বুনা কুলিবা 
৩২, স্্রীলোক ও বালকেরা ২২ হিসাবে বেতন পাইতেন । এই সকল বুনা কুলি 
অধিকাংশই শ্ত্রীপবিবাব সঙ্গে আনিয়া কুঠির পাশে অল্পনকরের জমি পাইয়া 
বাস করিতেন । তদবধি তাহার! নিজেদের সমাজ গঠন করিয়া এদেশের বাসিন্দা 
হইয়া গিয়াছেন। যশোহর-খুল্নার যেখানে যেখানে বড় কুঠি ছিল, সেখানেই 
তাহাদের বাস হইয়াছিল। এখন কুঠি নাই বটে, কিন্তু বুনাদের বাস দেখিয়া 
তৎ্সান্গিধো কুঠির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন বুনাগণ দিন মঞ্জুরী 
« মুটিয়ার কাজে জীবিকা অজ্ঞান করেন। তাহারা রাস্তা! নির্দাণ প্রভৃতি 
যাবতীয় মাটির কার্যে বড় মজবুত । 

প্রতি বিঘায় নীলচাষের জন্য খরচ ছিল : খাজন1॥%/০, বীজ ০, চাষ ১২, 
বুনন |০, নিংড়ান বা পরিষ্কার কর। ॥০, গাছকাট1।০, দানের একরার-নামার 
জন্য ষ্্টাম্প %০-_-সমষ্টি ৩২7 প্রতি বিঘায় ৮ হইতে ১২ বাগ্ডিল নীল হইত, 
উৎপন্ন ৮ বাগ্ডিল ধবিয়া এবং উচ্চ দর টাকায় ৪ বাঙ্ডিল হিসাবে ধরিলে,১ নীলের 
আয় ২২, উৎপন্ন একমণ বীজের মূল্য ৪২-_মোট ৬২ টাঁকা। ইহা! হইতে 
চাষের খরচ ৩২ ও দাঁদন ২২ বাঁদ দিলে কৃষকের প্রাপ্য হইত মাত্র ১২ টাকা ।২ 
আর উৎপন্ন নীল ১২ বাণ্ডিল ধরিলে আয় ২২ টাকা দাড়াইত। কিন্ত দৈব 
কারণে ভাল নীল ন। জন্মিলে হয়ত দাদনের টাকাও শোধ হইত না। গাষ্ট্রেল 
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১ ১৮৪০ অন্দে হিলস্‌ সাহেবই সর্ধব প্রথম নীলের দর টাকায় ১* বাগ্ডিল স্থলে ৪ বাঙিল 
করেন। এই হিলস্‌ (73105) সাহেব [71115 91015 8 ০০. এর প্রধান অংশীদার ।_ 
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নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৭৯ 


সাহেব প্রজার নীলের আয় মাত্র চাবি আনা ধরিয়াছেন।১ সাধারণতঃ যে 
কৃষক শুধু নীলের উপর নির্ভর করিতেন, তীহাব লোকসানই হইত 1২ “রাইয়তের 
ভাগ্যে পাওয়া প্রায়ই ঘটিত না এবং বকেয়া বাকী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিত। এই জন্যই কুঠির তাগিদ্গীর বলিয়াছিল, “নীলের দাদন ধোপার 
ভ্যালা, একবার লাগলে আর ওঠে না” |” লারমুর সাহেবের সাক্ষ্য হইতে জানা 
যায়, ১৮৫৮-৫৯ অন্দে তাহার অধীন বেঙ্গল ইপ্ডিগে!। কোম্পানির কুঠিসকলে 
৩৩,২০০ লোক চাষ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২,৪৪৮ জন মাত্র দ্রাদনের অতিরিক্ত 
কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, বাকী ৩০,৭৫২ জনের দাদনের হিসাবই শোধ হয় 
নাই | সব কুঠিরই প্রায় একদশী। 

কাজেই নীলের চাষ প্রজার পক্ষে পাভজনক ছিল না। তাহার! প্রাবস্তে 
ইহ বুঝেন নাই । প্রথমতঃ, দেশীয় প্রজারা স্বল্লায়াসলভ্য শশ্য-বাহুল্যে স্বচ্ছন্দে 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাহারা তখনও পয়সার মুখ চোখে দেখেন নাই । 
এজন্য নীল-দাঁদনের নগদ পয়সা তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দিয়াছিল। তাহারা 
ভালমন্দ বিচার ন|। করিয়া নীলের চাষ করিতে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, 
আধুনিক খুল্নায় যেমন পতিত জমি কম এবং অধিকাংশ চাষের জমিতে প্রচুর 
ধান্য জন্মে, যশোহরের অবস্থা তাহা নহে । তথাকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে 
ধান্য কম হয়, সরিষ! কলাই প্রভৃতি প্রচুর ফলিলেও পতিত জমি যথেষ্ট ছিল। 
উহাতে নীলের চাষ দ্বার! ছুস্পয়সা পাইয়৷ একটু হাল চা"ল ব্দলাইবার আশা 
অনেকেই করিয়াছিলেন। হাল চা"ল যে কিছু বদলাইয়াছিল, তাহাও সত্য । 
প্রথম আমলে অধিকাংশ নীলকর সাহেবই নিজের মঙ্গল বুঝিতেন, প্রজার সহিত 
সম্প্রীতি ব্যতীত যে ব্যবসায়ের উন্নতি নাই, তাহা বুঝিয়া প্রজার মঙ্গলের দিকে 


১0585076511) 560050091 791১010 013. 

২ কৃষকের লোকসান হইত বটে, কিন্তু কুঠির যথেষ্ট লাভ ছিল। ১০** বাঁপ্ডিল নীলের গাছে 
৬/ মণ নীল হইত, বিধায় » বাগ্ডিল গাছ ধরিলে নীলের পরিম।ণ হয় ছুইসের। সাহেবদিগের 
কারখান।র উৎকৃষ্ট নীলের প্রতিমণের মূলা ছিল ২৩০২ টাকা এবং দেশীয় কাবখানার সর্ধব নিন্ম 
শ্রেণীর নীল গ্রতিমণ ১০৯২ টাকা করিয়া বিভ্রয় হইত। উচ্চ দর ধরিলে প্রতি বিঘায় ১১* টাকার 
নীল জন্মিত , উহীর জন্য ৩২ খরচ এবং বিন সুদে টাকা দাদন দিতে হইত। সুতরাং সরগ্াম 
খরচ বাদেও কুঠিয়াল সাহেবদের লভ্যাংশ যথেষ্ট থকিত। 

৩ 'নীলদর্পণ', কর-মজুমদার, ৪৮-৯ পৃ। 


৭৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চাহিতেন। তখনও ছুইচারিজন অত্যাচারী থাকিতে পাবেন, কিন্তু অধিকাংশের 
সদ্বাবহারে কুঠির সন্নিকটস্থ প্রজার স্থখস্বাচ্ছন্দ্য কিছু বাড়িয়াছিল বলিয়াই 
ধরিতে পারি । রাজা রামমোহন বায় লর্ড বেনিস্কের ইচ্ছাক্রমে যখন পাশ্চাত্য- 
ধিগের ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তখন তাহার নীলকর 
সম্বন্ধীয় মন্তবা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।১ ঝিঙ্গারগাছার মেকোঁঞ 
ও সিন্দরিরার সেবিফ সাতেবেব সদাশয়তার গল্প শুনা যায়। 

নীলকরের নিকট গবর্ণমেণ্টেরও কিছু আশা করিবার ছিল। দস্থ্যত 
অত্যাচার ও প্রজা বিদ্রোহ ভইতে শান্তিরক্ষা করিতে তাহারা পারিতেন ; 
অনভিজ্ঞ রাঁজকম্মচারীর অবিচার, অকন্মণ্যতা ও চবিত্রদদোষের সন্ধান তাহারা 
দিতেন।২ কিন্ত বাবসায়ের অতিরিক্ত লাভে তীহাদের মস্তক বিঘুণিত 
হইয়াছিল। তাহারা রাজার হালে বাস করিতেন ।৩ নিজেকে রাজার জাতি 
মনে করিয়া প্রজাকে দ্বণা করিতেন । হাতে হাতে উহার পরিচয়-ছিল। 
ম্যাজিষ্টেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মৌকদ্দম! উপস্থিত হইলে, কুঠিরাল্‌ সাহেব 


১. 10000. 06 07901৮215510176 17 0106 116161)100000)000 01 [9010 701917- 
€9010105 ০৮106100]য 060601 010010090. 7) 10206]: 007010101760 (1102 00096 ড/1)0 
11৮০0. 96 2. 015091702 £1000 5110] 52010705. 10116172102 17১2 100016 [91019] 170) 
00176 05 01761110160 019101519, 000 010. 002 ৬/1)010 01765 1720, 06700010020 20016 
5900 0০0 0156 £210617010185 0£7001555 0£ 01015 0001205 01020 015 00167 01855 01 
[70100691)5---059]. 7২০৬.) 1860, 0. 24. 


২41700150 (০022. 7২60016, 0. 21. 

৩ মোল্লাহাটিতে ফরলং ও লারমুব সাহেবের সময় রীজার মত বাড়ী ছিল. উহার ছবি দিলাম । 
জনৈক চিত্র-শিলী গ্রাণ্ট সাহেব 120] 176 ঠা 7301], গ্রন্থে মোলাহাটির বিশেষ বিবরণ 
দিয়াছেন! প্রাচীর বেষ্টিত হাতার ( কমপাউও্ড ) মধ্যে প্রকাণ্ড বাবুচ্চিখানা, আস্তাঁবল, পক্ষিশালা, 
স্থল, হাসপাতাল, ফলের বাগান, লোকজনের বাড়ী ছিল। হাতার বাহিরে বাঁওড়ের ধারে আবদ্ধ 
উদ্যানে হরিণ চরিত। এখনও কিছু কিছু ভগ্রাবশেষ আছে। তন্মধ্যে ফরলং-পত্ীর সমাধিস্তস্তট 
উল্লেখ-যোগ্য | বাবুখালি কুঠির কথ! পুর্বেব বলিয়াছি। নহাঁটা কুঠিবাঁড়ি নলডাঙ্গার রাজার রাজপ্রাসাদ 
হইয়াছে; হাঁজরাপুরের বাড়ী ব্যারিষ্টার সাহেবের আবাস বাটী হইয়াছে! নিশ্চিন্তপুরের কুঠীতে 
৭০টি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। চৌগাছার দোতলায় এখনও বাস করা যায়। অনেকে গ্রাম্য রাস্তা 
পাকা করিয়া! ঘোডার গাড়ী চালাইতেন। মরেল সাহেবের! চারিঘোঁড়ার গাড়ীতে পরিভ্রমণ 
করিতেন। কৃষকের গানে আছে : 'বজর! চলে এলে। মেলো! ডিঙ্গা চলে সাথে, দেবী (708৬165 ) 
সাহেবের নীল ঘোড়া চলে ভাঙ্গ। পথে ।' 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৮১ 


বিচারকের পার্থের চেয়ার পাইতেন, দেশীয় জমিদার বা গ্রজ। কাঠগড়ায় খাড়া 
থাকিতেন। সাহেব বিচারক কুঠিয়ালের সঙ্গে হাসিয়। হাসিয়া কথ! কহিতেন 
এবং আফিসান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্্রণের আদান প্রদান হইত। স্থতরাং 
বিজিত দেশের জমিদার বা রাইয়ত উভয়ই নিজ অবস্থা বুঝিতেন । জমিদার 
নিজের তালুক মলুক শীলকরকে ইজারা পত্তনী দিয়া সম্ত্রম রক্ষা করিতেন, 
রাইয়তেরা লোকসানের সম্ভাবনা জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন। নীলকুঠি 
অপেক্ষা ম্যাজিষ্টরেটের বিচার-গৃহ দূরে অবস্থিত, অর্থেব শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে 
পৌছিতে পারিলেও বিচারের দুর্গতি আশঙ্কার বিষয় ছিল। ক্রমে অবস্থাট। 
যখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন, তখন গর্বস্কীত নীলকরেরা অত্যাচারী 
হইয়া দ্রাড়াইলেন। 

১৮১০ হইতে নীলকরদ্িগের অত্যাচারের বার্তা শুনা যায়। এ বৎসর 
& জন নীলকরের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হয় এবং অন্ত সকলে যাহাতে রাইয়তের 
উপর কোন মারপিট বা অত্যাচার না করে তজ্জন্য হুকুম জারি হয়। কিন্তু তবুও 
অত্যাচার থামে না। প্রজাকে জোর করিয়া দান দিবার যে অভ্যাস ১৮১০ অব্ধে 
ছিল, তাহা ১৮৫৯ অবেও যায় নাই।১ প্রথমে নীলকরেরা আত্মকলহ 
করিতেন, শেষে কলিকাতায় তাহাদের সমিতি (1[170150 1219171215" £১990019- 
0০. ) গঠিত হইলে সে বিবাদ থামিল, কিন্তু উহাবা তালুকাদির মালিক হওয়ার 
পর রাইয়তের উপর অত্যাচার বাড়িল। তাহার ফলে খুষ্টধন্মে জাতি যাওয়ার 
ভয়ের মত, নীলকেও প্রজার শত্রু মনে করিল। কথা উঠিল “জমির শক্র নীল, 
কাজের শত্রু টিল (আলম ), আর জাতির শক্র পাদ্‌্বী হীল।”২ 

তখন হইতে প্রজার নীলকরের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আনিতেন, 
সাহেব্রোও চুক্তিভঙ্গের আপত্তি করিতেন। কিন্তু গব্্ণমেণ্ট গোলমাল 
মিটাইবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ১৮৩০ অব্দে এক আইন 
(1২550156100 ৬ ০1830) পাশ হইল, তদ্বারা চুক্তিভক্ষের জন্য ফৌজদারী 
মোৌকদম| হইত; পাচ বৎসর পরে বেটিঙ্ক এ আইন তুলিয়া দিলেন। লর্ড 


১9390101010) 13017/061] %)0611825661/216 03096750755 ৬০]. 1, 0. 2417 3042 
01 ৩ ১. 1০, 031016, 


২ চ২১০৮, [1]] নিজের সাক্ষ্োই এই প্রবচনের কথ উল্লেখ করেন 1170. 00200,0.69070, 
1860--/৮55921 1৭০. 2693. 


৭৮২ যশোহবর-খুল্নার ইতিহাস 


মেকলের মতে দেওয়ানী আঁদালতেই চুক্তিভঙ্গ মামলা হওয়! স্থির হইল। 
মহামান্য হ্যািডে যখন বাঙ্গালার প্রথম ছোট লাট হন, তখন তিনি এ সন 
বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করিতেন না; এমন কি, তিনি নীল-প্রধান জেলায় 
নীলকব সাহেবকে সহকারী অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট নিযুক্ত কবিতে লাগিলেন 
(১৮৫৯)। সাধারণ লোকে ভাবিল বুঝি গবর্ণমেন্টই নীলের অংশীদার | 
নীলকরের! 'এই স্বযোগ ধরিয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইলেন । উহা! হইট্রেত 
কিরূপে নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তাহাই 'এখন বলিব । 

নীলের চাষে লাভ নাই, তাহা! প্রজার! বুঝিলেন। তখন হইতে তাহারা নীল 
চাষ না করিয়! কাটাইবার চেষ্টা করিতেন। কুঠিয়াল সাহেবের। নানাভাবে ভয় 
দেখাইয়া মাবিয়া! ধবিঘ্া অত্যাচার কবিয়া তাহাদিগকে শীলবুননে বাধ্য করিতেন । 
এবং সাদ। কীগজে 'একবার-নামা লেখাইয়। লইতেন ।১ সব সাহেব একরূপ ছিলেন 
না। তাহাদের মধ্যে আদর্শ ইংরাজ-চিত্রের লোকও ছিলেন । আমরা এখানে 
শুধু অত্যাচারীর কথাই বলিতেছি। এই অত্যাচার যে কত প্রকাধের ছিল, 
তাহা বলিবার নহে । রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়া! উপড়াইয়! তাহাতে নীলের 
ক্ষেত কর! হইত; পলায়িত প্রজার ঘর ভার্গিয় ভিট্টার উপর নীলেব চাষ করা! 
হইত $ এমন কি ঘর জালাইয়! দিয়! উৎপাত করিয়া! অবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া 
দেওয়া হইত। অনেক সময়ে কুঠির লোকের! বিদ্রোহী প্রজার ঘটিবাটি গরু- 
বাছুর ধরিয়া আনিত; একবার বারাসাতের ম্যাজিষ্টেট মহামান্য ইডেন সাহেব 
একটি কুঠি হইতে ২।৩ শত আবদ্ধ গরু খালাস করিয়া আনিয়াছিলেন,২ কিন্তু 
নীলকরের ভয় এত বেশী ছিল যে, কয়েকদিন মধ্যে লোকে নিজের গকু লইতে 
আসিতেও সাহসী হইতেছিলেন না। কুঠিতে কুঠিতে কয়েদ ঘর ছিল; চুক্তি 


১ একজন সহদয় ইংরাজ এই প্রসঙ্গে বলিয়ছেন 2:77 ০০10, 08 ৪120. 901010., 1১০ 
০৪ 01008) 0) £7:817)-01619037 0101790) 7500058106 75009, 001):617)6 01021) 17) 02110 
10165, 06210 ৪.0 5087৬0 01067001060 91017155107), ড/1)1011 00117651192 80002017769 
06617) 00158) 527) 6155. 20 71079] (10912179062 0£ 1119 11009690111 0: 111117)6 90 
2. 01212 00180. 800. (01817061000 1018 0060101019815 01:0110. 081, 1২6৮,, ৬01. 36. 
0. £0, 

২ ইহাও লারমুর সাহেবের কীর্তি ।-_-441059961 ০. 3576-175150 0০20. 7২৪০০, 
1860. 
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ভঙ্গ করিলে রাইয়তদিগকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া নানা নবোস্ভাবিত কৌশলে 
পীড়ন করিবার পর, কযেদ করিয়! রাখা হইত । যশোহরের এক কুঠিতে গিয়া 
এক জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেট স্বয়ং কয়েদ হইতে কতকগুলি লোককে খালাস করিয়া 
দিয়া কুঠির লোকদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন।১ কয়েদকর! লোকদিগের যাহাতে 
সন্ধান না মিলে, তজ্জন্য তাহাদিগকে নানা কুঠিতে ঘুরাইয়া! লইত। এজন্য 
নীলকরেরা “চৌদ্দ কুঠির জপ খাঁওয়াইবাঁর” ভয় দেখাইত।২ কোন কোন হত- 
ভাগ্য আঁবদ্ধের যে একেবারেই সন্ধান হইত না, তাহা ছোটপাট সাহেব 
বিশ্বীম করিয়াছিলেন ।২ মোল্লাহাঁটির “লালমোন” (].917001) সাহেবের 
গাব এক নৃতন কীর্তি ছিল; তাহার কুঠিতে রাইয়তদিগকে প্রহার 
করিবার জন্য আরও যে এক 'প্রকার নৃতন লগুড় তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার 
নাম রামকান্ত বা শ্যামচাদ? | এই শ্যামঠাদের আঘাতে বাইয়তেরা জঞ্জবিতি 
হইতেন। কুঠির লোকেরা প্রচার করিয়া দিয়াছিল ষে, চুক্তিভঙ্গের শাস্তির জন্য 
সরকার হইতে এক 'মুগ্ডরের আইন” পাশ হইতেছে, চুক্তিমত নীল ন! বুনিলে 
নুগ্ডরের ঘা সহা করিতে হইবে ।৪ এই মুণ্ডতরের আইন ও শ্যামটাদের ভয়ে 
অশিক্ষিত দরিদ্র রাইয়তেরা থরহরি কম্পবান হইতেন । নীল বুনিতে না চাহিলে 
ক্রোধান্ধ কুঠিয়ালেরা! গুলি করিয়! খুন করিত, গ্রামকে গ্রাম উজাড় উৎসন্ন 
করিয়া দিত। এই জন্যই কথ! উঠিয়াছিল : "মনুষ্যরক্তে কলঙ্কিত না হইয়া! কোন 
নীলের বাক্স ইংলগ্ডে যাইত না।« ইহার উপর আরও ছিল; ভারতীয় গ্রজা 
সব সা করেন, শ্ত্রীকন্যার সন্ত্রমহানি সহা করেন না। নীলকর সাহেবদিগের 
মধ্যে এমনও ছুর্ব ত্ত ছিল, যাহারা জোর করিয়! কষককন্তাদিগকে ধরিয়া লইয়া 


১9100118170, 7361561 7067. 16746615010 03067180175, ৬01. 1.৯ 00. 245-6. 

২ 'এ কান্সারণে আর কত কুঠী আছে না জানি, দেড় ম।সের মধ্যে চৌদ্দকুঠির জল খেলেন'-.. 
ইত্যাদি । 'নীলদর্পণ' : কর-মজুমদার, ৩৬ পৃ । 

৩3067619170, ৬০1. 1) 0. 253-৩চা' 2. 00115 1৮766, 2215 43, 

৪ 'নীলদর্পণ', কর-মজুমদার, ২৬৯ পৃ-_ললিতচন্ত্র মিত্র লিখিত প্রবন্ধ 'পূর্ববকথা? । 

৫. [770160 00হা), 25010, 41055) 3918, 12920210600 14125. 106 1900৮, 
10785026601 7011017% )101350015081, (85001016 ) 4769 ১6০5 28০." [ 'শীলদর্পণ”, 
কর-মজুমদার, ১৩২৮, ১৪৭ পূদ্র--শিমি] 


৭৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কৃঠিতে আনিয়া অপমান করিত।১ এই সব অত্যাচারের ফলে অবশেষে 
আগুন জলিয়া উঠিল। বিশ বৎসর ধরিয়া অসহায় প্রজাকুল নীলের চাষ 
করিবে না ঝলিয়া নান চেষ্ট৷ করিতেছিলেন, কিন্তু নীলকরদিগের ছল বল হইতে 
নিষ্কৃতি পান নাই। এইবার যখন লারমূর প্রভৃতির অত্যাচার চরমে পৌছিল, 
সহদয় ইডেন সাহেবের পরওয়ানায় যখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, নীলের 
চাষ করা না করা বাইয়তের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, তখন তাহার] দলবদ্ধ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, “প্রাণ থাকিতে তাহারা আর নীল বপন করিবে না” ২ 
সম্মিলিত প্রজাশক্তির এই কঠোর প্রতিজ্ঞা কেহ ভঙ্গ করিতে পাবিল না 
১৮৫৮ অন্দে দেশময় নীল-বিদ্বোহ দেখ! দিল । 

এই সময়ে মান্তবর ইডেন সাহেব (1077০ 170707015 £১91)]1০% 1020 ) 
বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন সহদয়, স্বাধীনচেতা ও উচ্চমনা 
কশ্মচারী ; এই গুণেই তিনি পরে বঙ্গেশ্বর হইয়াছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে 
নীলকর সাহেবরদিগের গোলমালের সুচন। দেখিয়াই স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, প্রজাই 
জমির মালিক, নীলকরের!। নহে । প্রজার জমি জোর দখল করিবার তাহাদের 
কোন অধিকার নাই । নীলকরের। যেখানে আইন অমান্ত করিয়! সেরূপ 


১ বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে কমিশন এ অভিযোগ বিশ্বাস করেন ন।ই, কিন্তু এ দেশীয় প্রজা মান 
ইজ্জতের ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন | চবিত্রহীন কুঠীয়ালের। নিম্নতম শ্রেণী হইতে যে স্ত্রীলোক সংগ্রহ 
করিত, তাহীর প্রমাণাভব ছিল না। যেখানে গৃহস্থ-রমণীর উপর বলপ্রয়োগ করিত, সেখানেই 
গৌলযোগ ঘটিত জাতিপাতের ভয়ে প্রজার! কেহ প্রকাশ্ঠ অভিযোগ বা সাক্ষ্য দিতেন না, কিন্তু 
তাহাদের মর্বাথা হইতে বিদ্রোহ-বহির স্থাষ্টি করিয়াছিল । [২৪৮ ]. [,074 সাহেব "নু ৭1৮৭10 
পত্রে লিখিয়াছিলেন, "11002 ৬1০01201017 01 00610 080 200015 11] [69010 75003 0০৬/ 
016 ০০015018109? 036 [70169 519৫7১০৮* কাচিকাট। কুঠির হিলস্‌ (4:01.19510 
[71115 ) সাহেব হরমণি নামে এক হুন্দরী কৃষক কন্যাকে বনপূর্ধ্বক কুঠিতে আনিয়] দ্বিপ্রহর রাত্রি 
পর্যান্ত আটকাইয়! রাখিয়াছিল। “হিন্দু পেটিয়টে” ইহী প্রকাশিত হয় । 70106 5:০:5 /৪5 (010 
255 2০৮, 0, 8০2555650 ৮০০৩ 0106 1700160 05010010155101)- 00175 1৬097015056 
(17757501761 ) 5৪10 17) 1015 15015 0080 075 97000061017 52010720 ৬2 ০1681]% 
0:০৮." এই ঘটনা অবলম্বন করিয়! দীনবন্ধুর 'নীলদ্পণে' রোগ্‌ সাহেবের পাশবিক অত্যাচার 
কল্পিত হইয়া ছিল। 

২ রাইয়তের কঠের প্রতিজ্ঞ'র আভাস কমিশনের বহু কৃষক সাক্ষীর মুখে শুনা যায়। 
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মহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষ 


নীলের চাষ ও নীল-বিত্রোহ ৭৮৫ 


করিবে, ম্যাজিষ্েটেরা সেখানে প্রজার স্বত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য । ছোটলাটও 
এই মতের পরিপোষক হইলেন । সৌভাগ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য 
গ্রহণের সঙ্গে এদেশীয় শাসন-বিভাগে এক নবঘুগের অবতারণা হইয়াছিল । 
বাংলার সৌভাগ্যফলে প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ট মহোদয় (54: ]. 9. 018170) তখন বঙ্গের 
মসনদে উপবিষ্ট এবং দয়ার সাগর লর্ড ক্যানিং ভারতের বাজপ্রতিনিধি। 
কমিশনার সাহেব ইডেনের মত-বিরুদ্ধে দীড়াইলে কি হয়, ছোটলাট গ্রাণ্ট সে 
মতের অনুমোদন করিলেন এবং ক্যানিং গ্রান্টের সহিত একমত হইলেন । 
বাস্তবিকই এই ক্যানিং-গ্রাণ্ট-ইডেনের আবির্ভাবের ফলে নীলকরের উত্পাতি 
বন্ধ হইয়াছিল। এজন্য বঙ্গবাসীর! এই ত্রিমুন্তির নিকট চিররুতজ্ঞ। 

১৮৫৯, ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইডেন সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় এক 
রোবকারী রচনা করিয়া সাধারণকে জানাইয়া৷ দ্রিলেন যে, “নীলের জন্য চুক্তি 
করা বা ন। করা প্রজাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।” নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সহাদয় 
হর্শেল (৬৬. ]. [767501)6] ) সাহেব তাহার পন্থান্থসরণ করিলেন । গবর্ণমেণ্টের 
সম্মতি মত প্রজাদিগকে এই রোবকাবীর নকল দিবার ব্যবস্থা হইল। প্রজারা 
উহাই চাহিতেছিলেন ; এখন শতশত লোকে নকল লইয়া! উহার প্রকৃত মন্ম 
সর্বত্র রাষ্ট্র করিয়। দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বলভরসা দিয়া উদ্দিক্ 
করিবার লোকের অভাব হইল না। তখন প্রজারা “যোট” বান্ধিয়] নীলের চাষ 
বন্ধ করিয়! দিলেন । যশোহরের অন্তর্গত কাঠগড়া কান্সারণের মধ্যেই এই চাষ 
বন্ধ করিবার ব্যাপার প্রথম আরম্ভ হয়। এই সঙ্গে নীল-বিত্রোহের প্রকৃত 
কারণগুলি গণনা করিতে পার যায় : 

১ নীলের চাষ লাভজনক নহে বলিয়! প্রজার অনিচ্ছ!। 

২ ড্যালহৌসির শাসনকালে খাগ্ছাদ্রব্যের অত্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি 
হইলেও নীলকরেরা.প্রজাদিগের নীলের লভ্য বাঁড়াইলেন 
না, এজন্য প্রজাদিগের অসন্ত্টি | 

৩ বাধ্য করিয়! দাদন দেওয়ার পদ্ধতিতে প্রজার বিরক্তি । 

৪ নীলকরের অত্যাচার ও অবিচারের জন্য নীলচাষের প্রতি 
স্বণ। ও ভয়। 

৫ ইডেনের ইস্তাহার হইতে প্রজার! জানিলেন যে, নীলের চাষ 
করা না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন। 


৭৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


৬ গ্রাণ্ট মহোদয় প্রজার পক্ষে মত প্রচার করিলে গুজব বটিল 
যে, গবর্ণমেন্ট নীলচাষের বিরোধী । 
৭ নায়কদিগের উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণী । 

এই সকল কারণ সমবেত হইয়। নীলবিদ্রোহের স্ষ্টি করিয়াছিল। | 

যশোহরের অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে বিষুণ্চরণ বিশ্বাস ও দিগন্বর বিশ্বাস বাস 
কবিতেন। তীহার! পূর্বের নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন । কিন্তু কুঠিয়ালপিগের 
অত্যাচার দেখিয়৷ তাহাদের হৃদয় কাদিয়া! উঠিল; তাহারা কার্যে ইন্তাফা দি 
প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়! দয়া 
প্রজাদিগকে উত্রিক্ত করিয়া তুলিলেন। বহি অনেকদিন হইতে ধুমায়িত হইতে- 
ছিল, কিন্তু এই চৌগাছ। হইতে উহা! সর্বপ্রথম জলিল। ( চৌগাছা কাঠগড়া 
কান্সরণের অন্তর্গত )।১ ছুই বৎসর মধ্যে এই বহি সমস্ত দেশ জালাইয়া 
দিল। বিশ্বাসদিগের কিছু সঙ্গতি ছিল; যাহা ছিল সব এই পাছে ব্যয় 
করিলেন । প্রজার “যোট' ভাঙ্গিবার জন্য নীলকরের! ক্ষেপিয়৷ গেল ; বিশ্বাসেবা 
ববিশাল হইতে লাঠিয়াল আনিলেন, দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন ; বঙ্গের 
মানসন্রম রক্ষার উপাদানরূপে লাঠি আবার উঠিল। নীলকরের হাজার লোক 
আসিয়া বিষুচরণের বিদ্রোহী গ্রাম সহসা আক্রমণ করিল, কত রক্তপাত হইল, 
কিন্ত বিশ্বাসদিগকে ধরিতে পারিল না। তাহার! রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তরে ঘুরিতেন, গ্রামের পর গ্রাম জাগাইতে লাগিলেন । রাইয়তেরা কোন 
নীল বুনিলেন না, দেড়বৎ্সর মধ্যে কাঠগড়া কারবার বন্ধ হইয়া! গেল, আর খুঁলিল 
না। নিঃস্ব প্রজার নামে নালিশ হইলে উহার! দুইজনে তাহার জরিমান! বা 
দাদনের .টাঁকা এবং মোকদ্দমার খরচা! দিতেন, কেহ জেলে গেলে তাহার 
পরিবার পালন করিতেন । এইরূপে তাহার] সর্বস্বান্ত হইলেন । হিসাব করিয়া 

১ ১৮৬০ অন্দে বন্গার জয়েপ্ট ম্যাজিদ্রেটের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে, কাটগড়া কান্সরণের 
অন্তর্গত ইলিশমারি ( মহেশপুরের সন্নিকটে ) কুঠির পার্খবস্তী নারায়ণপুর, বড়খান্পুর প্রভৃতি গ্রামে 
প্রথম গোলমাল আরম্ভ হয়। নীল বুনিবেন ন৷ বলিয়! রাইয়তের৷ আপত্তি করেন এবং বাগদা 
খানার লেকের উপর আক্রমণ করেন । 566 [70180 0০০70, 6০০০ %. 83--৪/৫1০6 
০] 70. 7. 14০4০. কিন্তু শ্বর্গীয় শিশিরকুমীর ঘোষ ১৮৮০ অবে স্বীয় অমৃতবাজার পক্জিকায় 
লিখেন যে, চৌগাছাতেই প্রথম বিদ্রোহের হুচন। হয়। চৌগাছ। ব৷ নারায়ণপুর উভয়ই কাঠগড়া 
কান্সরণের মধাবর্তী । 
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দেখিলেন, তীহাদের সর্বস্ব ১৭ হাজার টাকা । টাকা সামান্য বটে, কিন্ত টাকার 
অনুপাতে অন্থষ্টিত কাজের মূল্য অনেক বেশী।১ 

শুধু চৌগাছার বিশ্বাসেরা নহেন, দেশমধ্যে এমন অনেক লোকের আবির্ভাব 
হইয়াছিল । এই বিদ্রোহ স্থানিক ব| সাময়িক নহে; যেখানে যতকাল ধরিয়। 
বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল, সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। 
উহার নিমিত্ত যে কত গ্রামাবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
তাহাদের নাম নাই | কিন্ত তাহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থাঙ্গসারে যে বীরত্ব, 
স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও 
শুনাইবার জিনিস । যাহারা তাহার চাক্ষুষ বিবরণ দিতে পারিতেন, আজ ৬৪ 
বখসর পবে তাহাদের অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও গল্পগুজবে যাহ 
আছে, শীগ্রই তাহা লুপ্ত হইবে। প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে কতশত গ্রামে 
নীলকুঠির চিত্র আছে ; এখনও উহার অনেক ভগ্রস্তুপ ইমারতের গায়ে বা রাস্তার 
খোয়ায় আত্মগোপন করে নাই । এ সকল কুঠির তিরোভাবের সঙ্ষে কিছু 
&তিহাসিকতা বিজড়িত আছে । হয়ত উহাদের পার্বতী ক্ষেত্র সকল একদ্দিন 
যোদ্ধ-রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু কে আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের তালিকা 
নির্ণয় করিবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছিল, আজ কয়জনে তাহার খবর 
বাখে? যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, আমার এই ইতিহাসে তাহারই বা স্থান 
কোথায়? এখনও কৃষকের মুখে গ্রাম্য স্থরে শুনিতে পাওয়া যায় : 

“মোল্লাহাটির লম্বালাঠি, রইল সব হুদোর আটি, 

কল্কাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজ্রা চেপে, লড়াই দেখবে ঝলে।” 

_-ইত্যাদি 

লডা ই হইয়াছিল, কত লোক কত স্থানে হত বা আহত টস তাহার 
খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, 
জেদ্‌ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লম্বা লাঠির বলে রা বাঘের মত 
দেশ-শাসন করিতেন, প্রজার! চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আটি পড়িয়! রহিল, 
উহ! ধরিবার লোক জুটিল না । নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া, আসিল। এই 
সময়ে বিষুচরণের মত দেশ-মাতৃকার আরও কত স্থুসস্তান জাগরিত হইয়া 
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0 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। উহাদের সকলের কথা 
জানি শা; যাহাদের কথা জানি, তন্মধ্যে পলুয়া-মাগুরার শিশিরকুমার ঘোষ, 
সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্ধ্য, চণ্তীপুরের জমিদার শ্রীহবি বায় প্রভৃতির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | বাহার! কার্ধ্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া 
লেখনীর সাহায্যে দীনহীন প্রজাবর্গের বন্ধু হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে টো 
নীল-দর্পণ” প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র এবং কলিকাতার “হিন্দু-পেট্রিয়ট”-সম্পাঁদক 
হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। | 
১৮৫৮ অন্দে শিশিরকুমারের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র । প্রজা নীল বুনিবে না 
বলিয়। “যোট? করিয়াছে শুনিয়।, তিনি আনন্দে আটখান। হইয়াছিলেন। সেই 
অজাতশ্মশ্র যুবক “পেট্রিয়ট” পত্রের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় নীলকরের অত্যাচার 
প্রসঙ্গ লইয়া যে সব ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষের তাক্‌ 
লাগিয়াছিল।১ যশোহরের ম্যাজিষ্রেট মোলনী (7101075) ও স্বীনার 
(91577751) সাহেব তাহাকে কারাভয় দেখাইলেন, কিন্তু লেখ! ছাড়াইতে 
পারিলেন না।* তিনি প্রজারদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেন, নীলের চাষ 
যে কত অপকারী এবং উহা বন্ধ করা যে আইনবিকদ্ধ অপরাধ নহে, তাহ! 
বুঝাইয়া দিতেন । ১৮৫৯ হইতে রাইয়তী নীলের চাষ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়। 
গিয়াছিল। বিদ্রোহী প্রজার] শত নির্ধ্যাতনের লক্ষ্যস্থল হইয়াও অটল রহিলেন । 
গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত; নীলকরের লোকে অত্যাচার 
করিতে গ্রামে আসিলে, কেহ সেই ঢাক বাজাইয়! দিতেন, অমনি শত শত গ্রাম্য 
কৃষক লাটিসোট! লইয়া দৌড়িয়া আসিতেন। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত 
দেহে পলাইতে পারিত না। সম্মিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া! 
সহজ ব্যাপার নহে। প্রজাদের নামে অসংখ্য মোকদ্দমা হইত, তাহার জেলে 
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২ শিশিরকুমীরের অন্য নাম ছিল মন্মঘলাল ঘোষ । একজন তিনি "১, [. 0 এই 
সংক্ষিপ্ত নামে প্রবন্ধ লিখিতেন। মুদ্রীকর-প্রমাদ বশতঃ উহ! “2. [- 7.” হইয়া গেল ; শিশিরকুমার 


সে ভুল আর সংশোধন করিলেন ন1। 
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যাইতেন। বিচাবালয়ে তাহাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য লোক জুটিত না। 
বুটিশ ইন্ডিয়ান সভা! হইতে ২।৩ জন মাত্র মোক্তার পাঠান হইয়াছিল, তাহারা 
সব মোকদ্দমার কাধ্য করিতে পারিতেন না। এই সময়ে শিশিরকুমার তাহার 
অঞ্চলে প্রজার একমাত্র বন্ধু ছিলেন; তিনি নানাভাবে উহাদিগকে সাহায্য 
করিতেন । তিনিই প্রজাদ্িগকে সত্যাগ্রহ শিখাইয়াছিলেন ; কষ্ট পাইলে, 
নিরন্ন থাকিলে, সর্বস্বান্ত হইলেও তাহারা জেদ্‌ ছাঁড়িতেন না। তাহারা হাসির 
সঙ্গে কারাবরণ করিয়া লইতেন, ভগবানের নাম করিয়৷ সকল দুঃখ নীরবে সহ্য 
করিতেন । “নীলকরের অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রজাগণকে বক্ষ! করিবার 
জন্যই যেন শিশিরকুমার ভগবান কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, এই মনে করিয়। 
রুষকগণ তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত; তাহার] তাহাকে সিদ্ধপুরুষ 
মনে করিয়া “সিশ্নিবাবু” নামে অভিহিত করিয়াছিল।”১ গবর্ণমেন্ট হইতে 
শিশিরকুমারকে ধরিবার চেষ্টা চলিয়াছিল | কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ 
স্থাপিত হইতে পারিতেছিল না । পুলিস ইনম্পেক্টুর প্রসন্নচন্দ্র রায়ের উপর 
তদন্তের ভার পড়িল; তিনি রিপোর্ট করিলেন, শিশিরকুমার নীল বুনিতে নিষেধ 
করিতেছেন, ম্যাজিষ্টেটও তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ করিবার জন্য গব্ণমেপ্টের 
হুকুম চাহিলেন 3 কিন্তু কৌশলী যশ্তবে বীরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ পাওয়া 
গেল না, কারণ তিনি কখনও আইন-বিগহিত কাধ্য করিতে প্রজাদিগকে 
পরামর্শ দেন নাই। সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানাসাহেব ও 
তীাতিয়া৷ তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়! পড়িয়াছিল; নীল-বিদ্রোহী কৃষকেরা 
তাহাদ্দিগের নেতার্দিগকে এইসব নামে অভিহিত করিতেন । 

হরিশ্চন্দ্র দেশহিতৈষী “পেপ্রিয়ট'-পত্রে ষে বহ্ছি জ্বালাইয়াছিলেন, শিশির- 
কুমার প্রভৃতি কয়েকজনে মফস্বল হইতে উহার ইন্ধন যোগাইতেন।২ হরিশ্চন্্ 
সামান্য বেতনের সরকারী কম্মচারী মাত্র ছিলেন, কিন্ত তাহার স্বয়ংসিদ্ধ কলমের 
নুখে যে জ্বলস্ত ভাষা উদশ্গীরিত হইত এবং বিপ্লবের যুগে তিনি যে বিচক্ষণতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় 
বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি শ্তপু 

১ অনাথনাথ বহু, 'মহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষ', ৩৫ পু। 

২ যশোহর হইতে গিরিশচন্দ্র বন্থ নামক একজন পুলিশ ইলম্পেক্টরও “পেটুয়টে' নীলকরের 
কাহিনী লইয়। প্রবন্ধ লিখিতেন । সে দৌষে অবগ্ঠ তাহাকে চাকরী ইন্তাফ! দিতে হুইয়াছিল। 


৭৯ ০ য়শোহর-খুল্না র ইতিহাস 


সম্পাদকতা করিতেন না, রোমান ট্রিবিউনের মত তাহার গৃহদ্ার সর্বদা অনর্গল 
থাকিত, সে গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য অসংখ্য নীলকর-পীড়িত রাইয়তের অশ্রজলে 
অভিষিক্ত হইত। তিনি উহাদ্িগকে আশ্রয় দিতেন, অন্্দান করিতেন । 
অবশেষে অনিয়মিত গুরুপরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি ক্ষয়রোগে 
আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহার 
স্বপ্ন সফল হইয়াছিল । 

পূর্বোক্ত সিন্দুরিয়া ও জোড়াদহের কাধ্যাধ্যক্ষ জর্জ ম্যাকৃনেয়ার সাহেবের 
অপবাবহারে বির্ক্ত হুইয়া সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য্য এবং তাহার 
অন্যতম সরিক দিক্পতিবাবু উত্তেজিত কৃষকদিগের পক্ষাবলম্বন করেন, 
তাহাদিগকে উদ্রিক্ত করিয়া! দলবদ্ধ করেন। কথিত আছে, সেই বিদ্রোহকালে 
একস্থানে প্রায় ৩০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। কুঠিয়ালের লোকেরা 
কিছুতেই তাহাপিগকে হটাইতে পারে নাই। নীলকরের অত্যাচারের ফলে 
বিদ্রোহ হয় বটে, কিন্ত বিদ্রোহের সময়ে উদ্রিক্ত প্রজার। নীলকরের উপর কম 
অত্যাচার করেন নাই। মথুবানাথের প্রজারা অনেক নীল-কর্মচারীর বাড়ীঘর 
লুঠ-তরাঁজ ও তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিয়াছিলেন। অবশেষে ম্যাক্নেয়ার 
মথুরানাথের বাড়ীতে গিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া অতিকষ্টে রাইয়তদিগকে 
উপশাস্ত করেন। নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় যে বিদ্রোহ হয়, তাহার 
প্রধান নেতা ছিলেন চত্ীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। তিনি কমিশনে 
সাক্ষ্য দেন। ৃ 

১৮৬০ অবের প্রারন্ত হইতে বিদ্রোহের অবস্থা গুরুতর হইয়! দাড়াইল। 
লর্ড ক্যানিং সে সংবাদে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোন নির্বোধ 
নীলকরের বন্দুকের মুখে আগুন জ্বলিলে তদ্দার! বঙ্গের সমস্ত নীলকুঠি ভস্মসাৎ 
হইবে, ইহাই তাহার আশঙ্কা হইল।১ এই বৎসর মহামতি গ্রা্ট যশোহরের 
উত্তরভাগে কুমার ও কালীগঙ্গ৷ নদীপথে ৬০1৭০ মাইল ভ্রমণ করিবার সময়ে 
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নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৯১ 


১৪ ঘণ্টাকাল উভয়কুলের শ্রেণিবদ্ধ, স্থবিচারপ্রার্থী অত্যাচারিত প্রজাপুঞ্জের 
আকুল আর্তনাদ ব্যাকুলিত হইয়। ছুরবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন ।+ 
উহার পূর্বেই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ৩১শে মার্চ তারিখের ১১শ আইন (4০6 
চে ০ 1860) অনুসারে নীলকরের অত্যাচার বিষয় তরদস্ত করাইবার জন্য 
পাচজন সদস্ত লইয়া এক 'ইণ্ডিগো কমিশন” গঠিত করেন। যশোহরের ভূত- 
পূর্ব জজ.-ম্যাজিষ্টেট মীটন-কার (৬/. 9. 960017-0৪) সাহেব উহার 
সভাপতি হন । সরকার পক্ষ হইতে তিনি এবং টেম্পল (ঢু. 751511০) সাহেব, 
প্রজা] ও মিশনরী পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড সেল (৮২৪%. 0. 991০) সাহেব, নীলকর 
সভার পক্ষ হইতে ফাগুসন (৬৬. ". ঢ21£05501) সাহেব এবং বুটিশ ইগ্ডিয়ান 
সভা হইতে জমিদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
এই “কমিশনের' সদস্ত ছিলেন। এই কমিশন ১৮ই মে হইতে ১৪ই আগষ্ট 
পর্ধ্যস্ত ১৩৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ২৭শে আগষ্ট রিপোর্ট দাখিল 
করেন । সাক্ষীদিগের মধ্যে ১৫ জন সরকারী কম্মচারী, ২১ জন নীলকর, 
৮ জন পাদরী, ১৩ জন জমিদার বা তালুকদার এবং ৭৭ জন বাইয়ত ছিলেন। 
উহাদের জবানবন্দী হইতে ধীর গম্ভীর নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা কমিশনের 
মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ।২ ফাগুন সাহেব কোন কোন বিষয়ে একটু 
ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও নীলকরের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, কমিশন 
তাহার অধিকাংশই মোটামুটি স্বীকার করেন এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে, 
'নীলকরদিগের ব্যবসায়-পদ্ধতি উদ্দেশ্যতঃ পাপজনক, কাধ্যতঃ ক্ষতিকারক এবং 
মূলতঃ ভ্রমসঙ্কুল।” পরবস্তী ডিসেম্বর মাসে গ্রাণ্ট মহোদয় এই বিপোর্ট সম্বন্ধে 
স্বকীয় স্থদীর্ঘ মন্তব্য সঙ্কলিত করেন । উহাতে নীলকরদিগের অপকর্মের ধারা- 
বাহিক বিবরণ পাওয়া যায় । ছোটলাট স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন, 'বাঙ্গালার প্রজা 
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৭৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কতদাস নহে, পবস্ত প্ররূতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী ৷ তাহাদের পক্ষে এপ 
ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিস্ময়কর নহে । যাহা ক্ষতিজনক তাহা করাইতে গেলে 
অত্যাচার অবশ্স্তাবী ; এই অত্যাচারের আতিশয্যই নীলবপনে প্রজার আপত্তির 
মুখা কারণ |, 

কমিশন বা ছোটলাট কোন নৃতন আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করেন নাই । তবে প্রচলিত আইন যাহাতে চলে, অত্যাচার অবিচার ও 
ভুল ধারণা যাহাতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্য কয়েকটি ইন্তাহার প্রচার করা হয়)। 
তমার! সাধারণকে জানাইয়। দ্রেওয়] হয় যে, (১) গবর্ণমেণ্ট নীল চাষের পক্ষে; 
বা বিপক্ষে নহেন, (২) অন্য শস্তের মত নীলচাষ কর] বা না করা সম্পূর্ণরূপে 
প্রজার ইচ্ছাধীন, এবং (৩) আইন অমান্য করিয়া অত্যাচার বা অশান্তির 
কারণ হইলে নীলকর বা বিদ্রোহী প্রজ। কেহই কঠোর শাস্তির হস্তে নিস্তার 
পাইবেন না। ইহার পর নৃতন আইনাল্যায়ী (4০৮ এতে ০1860) 
বিচারের স্থবিধার জন্য স্থানে স্থানে মহকুমা স্থাপিত হইল এবং সর্বত্র পুলিসের 
শক্তিবৃদ্ধি করা হইল। প্রজার দলবদ্ধ হইয়া এ বৎসর নীলের হৈমস্তিক চাষ 
জোর করিয়। বন্ধ করিবেন শুনিয়া যশোহর ও নদীয়ায় দুইদল পদাতিক সৈম্ত 
পাঠান হইল এবং ছুইখানি রণতরী ছুই জেলার নদীপথে ভ্রমণ করিতে থাকিল। 
প্রজাদিগের ক্রোধ তখনও যায় নাই, তাহার! দলবদ্ধ হইয়া নীলকর-তালুকদীর- 
দিগের খাজানা বন্ধ করিয়া দিলেন ; তজ্জন্য গব্্ণমেণ্ট ২১ জন নীলকরকে লাটের 
খাজন! দাখিল করিবার জন্য কিছু কিছু সময় দিতে বাধ্য হন। পরবসর দেশের 
অবস্থ। ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করিল; নীলকবের! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ 
অনেকে ব্যবসায়ান্তর গ্রহণে ব্রতী হইলেন। 

কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইতে না হইতে এ বৎসর ( ১৮৬০ খু, ১২৬৭ 
সাল ) আশ্বিনমাসে “নীলদর্পণ' নাটক ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে 
গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম ছিল না, কিন্তু শীদ্রই সে নাম প্রকাশিত হইয়া 
পড়িল। এই নাটকে দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-পীড়িত বাঙ্গালা দেশের 
এক জীবন্ত চিত্র প্রকটিত হইয়াছে । মোল্লাহাটির কাছে চৌবেড়িয়! গ্রামে 
দীনবন্ধুর বাড়ী, নির্যাতিত প্রজাবুন্দ তাহার প্রতিবেশী, ডাকবিভাগের চাকরীর 


১ হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'নীলদর্পণের' ভূমিকা, কর-মজুমদার সং, ১/ পূ. 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৯৩ 


জন্য নদীয়া যশোহরের সর্ববিধ সংবাদ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সহজ, তিনি 
নিজে নাট্যকলায় সিদ্ধহস্ত স্থরসিক লেখক | নাটকীয় চরিত্রগুলির ভাষা ও 
ভাবভঙ্গি এত স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল, ষে তাহার সদ্ধান অব্যর্থ হইল। 
কয়েক মাস মধ্যে যখন এই পুস্তক পাদরী লঙ. (২০. 09.0765 [.07£) সাহেবের 
তত্বাবধানে কবিবর মাইকেল মধুস্দন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ইংরাজীতে 
ভাষাস্তরিত হইল, তখন নীলকর মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তখন ক্ষি€ধ 
নীলকর সম্প্রদায় অচিরে লঙ. সাহেবের বিরুদ্ধে ভীষণ মোকদমা! আনিয়া- 
ছিলেন; স্থ্প্রীম কোর্টের বিচারে লঙএর একমাস কারাদণ্ড ও সহজ টাক! 
অর্থদণ্ড হইল । জরিমানার টাকা স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ কোর্টে 
দাখিল করিলেন। কারাদণ্ড থপ্ডিত হইল না বটে, কিন্তু উহার জন্যই মহামতি 
লঙ. দেশপ্রসিদ্ধ হইলেন। পথে ঘাটে শশ্ক্ষেতে মর্মব্যঘিত কৃতজ্ঞ কৃষকের 
করুণ কণে স্বভাব কবির গ্রাম্য স্বরে গান শুন। গিয়াছিল : 


'শীল-বাদরে সোনার বাঙ্গালা করলে এবার ছারেখার ! 
অসময়ে হবিশ ম'লো, লংএর হল কারাগার__ 
প্রজার আর প্রাণ বাচানে। ভার |, 


নীলদর্পণ যতই পঠিত ও প্রচারিত হইল, নীলকরের অত্যাচার বৃত্তাস্ত ততই 
দেশের সকল স্তরে রাষ্ট্র হইয়! পড়িতে লাগিল । শীপ্রই “নীলদর্পণ* বহু ইয়োরোপীয় 
ভাষায় অনূদিত হইয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত (বন্ধিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে,) 
«এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য 
যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাহারা সকলেই 
কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লঙ সাহেব কারাবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, সীটনকার অপাস্থ হইয়াছিলেন।১ ইহার ইংরাজী অন্থবাদ 
করিয়া মাইকেল মধুস্থদন দত্ত গোপনে তিবস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিণেন, 
এবং শুনিয়াছি, শেষে তাহার জীবননির্বাহের উপায় স্থপ্রীম কোর্টের চাকুরী 
পর্যান্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রস্থকর্তী নিজে কারাবদ্ধ বা কর্শচ্যুত 


সীটনকার অভিযোগের ফলে বঙ্গীয় গব্ণমেপ্টের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করেন। পরে 
ভারত সরকার হইতে তাহাকে হাইকোর্টের জজ্‌ ও পররা্র-সচিবের পদে পুননিযুক্ত কর! হইয়াছিল। 


৭৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হয়েন নাই বটে, কিন্ত তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন ।১ নীলদর্পণ 
রচনা কালে একদা মেঘনা পার হইবার সময় দীনবন্ধুর নৌক1 জলমগ্র হয়, তিনি 
কোনক্রমে উহার পাগুলিপিখানি মাত্র সঙ্গে লইয়া দৈবান্গ্রহে সে যাত্রা রক্ষা 
পান। আমরা তৃতীয় খণ্ডে বায় বাহাছুর দীনবন্ধু জীবনবৃত্ত দিব | 

নীলকরদিগের প্রতিপত্তিও কম ছিল না, তাহারা প্রতিহিংসা কম লী 
নাই। গ্রাণ্টের শাসনকালে তাহাদের চরিত্র-কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ায় 
তাহারা হাড়ে চটিয়া যান। উহারা 'ইংলিশম্যান, ও “হরকরা” প্রভৃতি। 
সংবাদপত্রের সাহায্যে নানা ছন্সনামে গ্রান্ট হইতে ইডেন পধ্যন্ত বহুজনের উপর 
অজন্র গালিবর্ষণ করিয়। গায়েব জ্বালা মিটাইয়াছিলেন । এই সময়ে সরকারী 
কাগজপত্রের মধ্যে ম্যাকৃআর্থার নামক একজন যশোহর জেলার নীলকরের 
কুচরিত্র সম্বন্ধীয় চিঠি প্রকাশিত হয় বলিয়! নীলকরগণ মহামান্ত গ্রান্টের নামে 
১০ হাজার টাকার দাবিতে এক মানহানির মোকদমা রুজু করেন। তখন 
এদেশীয় আদালতে লাট সাহেবদেরও বিচার হইত। স্তর বাণিস পিককের 
( চিফ-জজ.) বিচারে এ মোকদমার লাটসাহেবের নামমাত্র একটাকা অর্থদণ্ড 
হইয়াছিল। কাচিকাটা কুঠির আচিবল্ভ হিলস্‌ সাহেবের কথা পূর্বের 
বলিয়াছি ; তত্কর্তৃক স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কাহিনী “পেট্রিয়টে” প্রকাশিত 
হয় বলিয়! হিলস্‌ সাহেব হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদম। 
উপস্থিত করেন; অকন্মাৎ অকালে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হইলেও উদ্ধার নাই, 
তাহার স্ত্রীর নামে মোকদ্দম। চলিয়াছিল | 

এইরূপ বহুবৎসর ধরিয়া! বিলাতে ও এদেশে নীলকরগণ নানাভাবে তাহাদের 
ব্যবসায়ের শকত্রদিগের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেছিলেন। কিন্তু নীলের 
ব্যবসায়ে আর উন্নতি হইল না। কমিশনের নির্দেশমত নীলগাছের দর টাকায় 
৪ বাগ্ডিল রহিয়! গেল। বিদ্রোহের ছুই বৎসর যশোহরের কোথায়ও নীলের 
চাষ হয় নাই; বিদ্রোহ থামিলে আবার সকলে নীল বুনিল। যে সব কুঠির 
সাহেবের! উগ্রমূত্তি ধরিয়াছিলেন, তথায় নীলের চাষে আর সুবিধা হইল না | 
মোল্লাহাটির প্রধান কার্্যকারক বংশীবদন সরকার পুরাতন বীজ বপন করিবার 
ব্যবস্থা করায় নীলের গাছ উঠিল না। বংশীবদনের ত চাকরী গেলই, অধিকস্ত 


১ বঙ্কিমচন্ত্র, 'দীনবন্ধু-জীবনী' | [ 'নীলদর্পণ'। ১৩২৮, ২১৩-৪ পু--শিমি] 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৯৫ 


এ কান্সরণের সাহেবের শীস্রই কারবার বন্ধ করিলেন। কাঠগড়া কান্সরণ 
মোটেই খুলিল না। যে সব কুঠির সাহেবেরা আবার প্রজার সঙ্গে মিলিয়! 
মিশিয়! চলিতে লাগিলেন, সেখানে বাইয়তেরা অন্ততঃ কতক জমিতে আবার 
নীলের চাষ করিলেন । হাজরাপুরের টুইডী সাহেবের প্রজাগণ বিদ্রোহের ছুই 
বখসর নীলের চাষ ন। করিলেও বিদ্রোহী হন নাই । নীলের কুঠি চলিতে লাগিল 
বটে, কিন্তু জোর করিলে চাষ বৃদ্ধি হইত না। উত্পন্নের পরিমাণ হাসি 
হওয়ায় কারবারে লোকসান হইতেছিল, তাই ত্রমে অনেক কুঠি বন্ধ হইতে 
লাগিল। 

আমরা! পূর্বের বলিয়াছি, ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্যন্ত দশবৎসর মধ্যে গড়ে 
প্রাতিবর্ষে যশোহর হইতে ১০,৭৯১ মণ নীল উৎপন্ন হইত । তখনকার হিসাবে 
উহার জন্য ১০৩ বর্গমাইল জমির চাষ লাগিয়াছিল।১ বিদ্রোহের ১০ বৎসর 
পরে অর্থাৎ ১৮৭০ অব্ধে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের হিসাবে এ চাষ ৮৪২ বর্গমাইল 
দ্রাড়াইয়াছিল, এবং ১৮৭২-৭৩ অবে রামশঙ্কর সেনের বিপোর্টাহছসারে উহা! ৪৯ 
বর্গমাইলে আসিয়াছিল। এইরূপে চাষের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমিতেছিল। 
এমন সময়ে ১৮৮৯ অব্ধে পুনরায় নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল । 

এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সর্বত্র হয় নাই ; ইহ! প্রধানতঃ যশোহরের উত্তরভাগে 
বিজলিয়! ডিভিসনে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ডম্থল (])9:01 
[06 1097192] ) সাহেবের অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ। এ কুঠির অধীন 
৪৮ গ্রামের লোকে দলবদ্ধ হইয়া নীল বপন বন্ধ করিলেন । কৃষক ও জোতদারেরা 
একত্র হইয়া ষষ্টাবরের জমিদার বঙ্কবিহারী ও তৎকনিষ্ঠ বসন্তকুমার মিত্র 
মহাশয়কে নেতৃত্ব গ্রহণ করাইলেন। ক্ষিপ্ত কৃষকেরা সাহেবকে আক্রমণ ও 
নির্যাতন না করিয়! তৃপ্ধ হইলেন না, আরও কত উপদ্রব ঘটাইলেন, তাহা 
বলিবার স্থান নাই । ভঙম্বল সাহেব রামনগর ও বাবুখালি কান্সরণের অংশীদার 
এবং চাউলিয় কুঠির অধাক্ষ ছিলেন। এজন্য বিনোদপুর অঞ্চলেও এই দ্বিতীয় 
বিদ্রোহ বিস্তারিত হইয়াছিল। তখন ধাহার! প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে উড়,বার কেদারনাথ ঘোষ, ঘুল্লিয়ার আশুতোষ গাঙ্গুলী, 
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও উকীল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণপুরের 


১.7017661. 1255076) 0, 300. 


৭৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি।১ 
এই বিদ্রোহের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যায় : 

১ এই সময়ে পাট প্রভৃতির মুলাবৃদ্ধি হওয়ায় উহার চাষ 
লোভনীয় হয়; প্রজাগণ অনিচ্ছাসত্বে নীল চাষ করিয়া 
যাহা আয় করিতেন, তত্র! জীবিকার সংস্থান হইত না। 

২ ডন্বল সাহেবের অপব্যবহারে মাগুরা-ঝিনাইদহের ্ 
বিরক্ত ও উত্রিক্ত হইয়াছিলেন। 

৩ ত্রিশবৎসর পূর্বের যে মূল্যে নীলগাছ বিক্রয় করিলে ক্ছু ৃ 
মজুরী থাকিত, এ সময় তাহা থাকিত ন|। 

৪ ভ্রিশবৎসরের আন্দোলনের ফলে এই জাতীয় অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত একটা লোকমত দেশমধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। 

এই দ্বিতীয় বিজ্রোহের সময়ে ধাহার। রাজদ্বারে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হন, 
তন্মধ্যে বিখ্যাত লাহোর “ট্রিবিউন” পত্রের ভূতপূর্বব সম্পাদক যছুনাথ মজুমদার 
এম, এ, বি, এল, সর্বপ্রধান।২ যশোহর-লোহাগড়ার এক সমৃদ্ধ পরিবারে তাহার 
জন্ম, সুন্দর ও কমনীয় তাহার মুক্তি, যেমন তিনি স্থলেখক, তেমনই স্থবক্তা। এই 
উদীয়মান যুবক ওকালতী পাশ করিয়! পূর্বববৎসর (১৮৮৮) আসেন ; তাহার 
অনন্যসাধারণ প্রতিভ। উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছিল। নীলবিদ্রোহে 
তাহা জুটিল। তিনি প্রথম হইতেই এঁকাস্তিকভাবে প্রজার পক্ষে দগ্ডায়মান 
হইলেন। এই বৎসর ষ্টিভেন্সন্‌ মূর (965587501) 10০0: ) সাহেব জয়েন্ট 
ম্যাজিষ্টরেট হইয়া! ঝিনাইদহে আসিলেন ; প্রজার নামে অসংখ্য মোকদ্দম হইল, 
আর তাহারা শাস্তি পাইতে লাগিলেন । আবার শত শত প্রজা জেলে গেলেন 
কিন্ত নীল চাষ করিলেন না। এই সকল মামলায় প্রজাপক্ষে উকীল হইতেন 
অক্লাস্তকন্্মী যছুনাথ এবং নীলকরের পক্ষ সমর্থন করিতেন বর্তমান ঝিনাইদহের 


১ কেদারনাথ ঘোষ পরে সন্সাসী হইয়। কেশবানন্দ ভারতী নাম ধারণ করেন | বিশ্বেশ্বর 
মুখোপাধায় বহু বৎসর যাবৎ 'কল্/।ণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রে নীলবিদ্রোহের সম্বন্ধে 
বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এথন “বল্াদী' সাপ্তাহিক পন্ত্র নড়াইল হইতে প্রকাশিত হয়। 

“২ ইনিই এক্ষণে রায়বাহাছ্বর যছ্ুনাথ মজুমদার বেদাস্তবাচম্পতি, ০. ]. ৪, 0, 1৮ ১ 
“হিন্দুপত্রিকা'র সম্পাদক ও বনুগ্রন্লেখক। আমর তৃতীয় থণ্ডে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী দিব। 
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বৃদ্ধ উকীল কেদারনাথ বক্পী। কিছুদিন পরে লুলন ([.500) সাহেব 
নীল ব্যাপারে বিশেষ বিচারক হইয়া আসিয়া ঝিনাইদহ ও মাগুরায় কোর্ট 
করিতে লাগিলেন। শুধু প্রজার পক্ষে স্বল্প বা বিনাস্বার্থে ওকালতী করা নহে, 
সংবাদপত্রে লেখা, উচ্চ গবর্ণমেপ্টে দরখাস্ত করা প্রভৃতি প্রায় সকল কার্য্যই 
যছুনাথ করিতেন। তিনি ও মাগুরার উকীল পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 
কয়েকজনে উদ্যোগী হইয়া মানশীয় হথরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সাহায্যে বিলাতে 
আবেদন পাঠাইলেন, তথায় মহামতি ব্রাড্ল বিদ্রোহ-বার্থা পালিয়ামেন্টে 
তুলিলেন। উহার ফলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব হয়। তখন 
ছোটলাট সাহেব যুনাথকে ডাকেন এবং তাহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক হয়। 
অবশেষে একটি সালিশী কমিটি ( /১0510:8007. 001010666 ) স্থাপন করা 
স্থির হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যছুনাথ, নীলকরের পক্ষে জোড়াহাটি কান্সরণের 
টুইডী সাহেব এবং সরকার পক্ষে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার স্মিথ 
(419591006] 91010) ) নাহেব সাস্ত হন। 

এই কমিটি প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ নির্দেশ পূর্বক সমস্ত গোলমালের 
মীমাংসা করেন। কমিটির প্রস্তাবে একটা কার্ধ্য এই হয় ষে, প্রতি বাণ্ডিল 
নীলের মূল্য 1০ স্থলে 1৭ নির্ধারিত হয়। এইরূপ দেড়গ্ণ মূল্য দিয়া নীলের 
ব্যবসায় চালান দুষ্কর হইয়া পড়ে। এজন্ ক্রমে নীলকরগণ নিজ নিজ কান্সরণ 
বিক্রয় করিতে থাকেন। এই সময়ে বাবুখালি, মদনধারি ও নহাঁটা বিক্রয় 
হইয়৷ যায়। ১৮৯৫ অবে! দেখা গেল, মাত্র ১৭টি কুঠিতে ১,৪১৬ মণ নীল 
উৎপন্ন হইল। কিন্তু ইহারই কিছুদিন পরে জাশ্বানী হইতে কৃত্রিম কৌশলে 
প্রস্তুত সন্ত নীল প্রচুর পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায়, স্বতাবজাত 
র্খ ল্য নীলের ব্যবসায় একেবারে উঠিয়া গেল। কত আন্দোলন ও প্রাণপণ 
চেষ্টায় যাহা হয় নাই, বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহা সহজে সংসাধিত হইল। 
যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত একশত বৎসর নীলের ব্যবসায় ছিল। 


নবম পরিচ্ছেদ 
রেণী ও মরেল-কাহিনী 


পূর্বব পরিচ্ছেদে নীল-বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে যে সকল সাহেবের কথা বলিয়াছি, 
তাহারা সকলেই যশোহর-জেলার নীল-ব্যবসায়ী ; এখন আর. যে ছুইজনেঁ; 
কথা বলিব, তীহারা খুল্ন1! জেলার ব্যবসায়ী, এবং এই স্থানে জমিদারী 
তালুকের মালিক হইয়া স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন তীহাদেন 
জমিদারীও নাই, বংশও নাই ; আছে মাত্র অন্যাধিকৃত তাহাদের পুরাতন বাটা, 
ছুই একটি সমাধি-্তস্ত আর লোকমুখে প্রচারিত সদসৎ চরিত্র-কথা। অগ্রে 
বেণীর কথা৷ বলিতেছি। 

রেণী সাহেব॥ বেণী সাহেবের পরিচয় পূর্বের দিয়াছি। তিনি পত্বীর 
উত্তরাধিকারশ্থত্রে প্রাপ্ত হোগল৷ পরগণার চারিআনা অংশের ট্রাষ্টী নিযুক্ত 
হইয়া এ সম্পত্তি পরিচালন করিতেন । সে সময়ে তিনি কলিকাতার হ্যামিপ্টন্‌ 
কোম্পানির হৌস্‌ হইতে ৮ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া, খুলনার অপর পাবে 
থাকিয়া, চিনি ও নীলের বিস্তৃত ব্যবসায় আরস্ত করেন। তালিবপুর গ্রামে 
ভৈরবতীরে যেখানে তাহার বাটা ছিল, উহাকে এখন 'পুরাতনকুঠি” বলে; 
তাহার রম্যহশ্ম্য ও বাঁধাঘাট সবই আজ নদীগর্ভস্থ, কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ আম 
লিচু নারিকেলের বাগানের মধ্যে কয়েকটি উত্তুঙ্গ ঝাউগাছ এবং রেণীদম্পতীর 
সমাধিস্তস্ত পূর্ববচিহ্ন বক্ষ! করিতেছে । এ “পুরাতন কুঠি”র অপর পারে নন্দনপুরে 
কয়েকটি (ইক্ষু) চিনির কল ছিল এবং তালিবপুর, লখপুর, ঘোষেরহাট 
প্রভৃতি অনেক স্থানে এখনও তাহার নীলকুঠির নির্শন আছে। বেলফুলিয়ার 
দীননাথ সিংহ, নওয়াপাড়ার গদাধর ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন তাহার 
বিশিষ্ট কাধ্যকারক ছিলেন। এঁ সকল কুঠির কাধ্য-চালনার জন্য তিনি 
স্থানীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতেন। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের 
কথ। শুন। যায় না বটে, কিন্তু অন্ত কারণে বহু লোক উত্ত্যক্ত হইত। এমন 
কি, তাহার বাড়ীর নিকট দিয়া চলাফেরা করা৷ বন্ধ হইয়াছিল; তিনি 
পথের লোক ধরিয়! কার্ধ্য করাইয়া লইতেন। এখনও শ্বশুরবাড়ী যাইবার 
পথে রেণী সাহেবের খড় কাটিবার" প্রবাদ-বাক্য আছে। উদ্যানের বৃক্ষাি 
ছেদন, সীমান! ন্ট করিবার জন্য বড় বড় পগার খনন, জোর করিয়! 
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দাদন দেওয়া, ধান্যশস্ত নষ্ট করিয়া নীল বপন-__এসব কার্য যখন তখন হইত । 
এজন্য পার্ব্তী কয়েকখানি ক্ষুপ্র গ্রাম একপ্রকার নিশ্রদীপ হইয়া গিয়াছিল। 
এই সব দেখিয়া স্থানীয় প্রধান প্রধান লোক অর্থাৎ লখপুরের চৌধুরী, 
নওয়াপাড়ার ঘোষ, তিলকের মিত্র, শ্রীরামপুর-নৈহাটির ঘোষ মহোদয়ের একত্র 
হইয়া অত্যাচারের প্রতিরোধ জন্য পরামর্শ করেন। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের 
ঘোষবংশীয় শিবনাথ ঘোষ সকলের অগ্রণী হন।১ ১২৪৬ হইতে ১২৪৯ পরাস্ত 
রেণী ও শিবনাথের ঘোর বিরোধ চলিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর যেমন ধরণ, 
কাধ্যকালে পরামর্শকারিগণ কেহই শিবনাথের সহায়তা করেন নাই; তিনি 
একপ্রকার একক দুর্দান্ত কুঠিয়ালের অত্যাচর হইতে প্রতিবেশীকে বক্ষ 
করিবার জন্য সর্ধবস্বপণ করিয়। সদর্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পক্ষে 
সহম্রাধিক ঢাল-শড়কীওয়াল লাঠিয়াল বহাল হইয়াছিলেন। রেণীর পক্ষে 
দেশীয় কর্মচারী ছাড়। কয়েক জন গোরা ছিলেন, শিবনাথের পক্ষে বাহিরদিয়া 
নিবাসী চন্দ্রকান্ত দত্ত, তিলকের রামচন্দ্র মিত্র, পাঁণিঘাটের ভৈরবচন্দ্র মিত্র এবং 
বিরাট নিবাসী লাঠিয়াল সর্দার সাদেক মোল্য] প্রভৃতি বীরবুন্দ জুটিয়া রেণীর 
দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন ।২ গ্রাম্য কবিতায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায় : 

চন্দ্র দত্ত, বরণে মত্ত, শিব-সেনাপতি 

সা সী সাং 
গুলিগোল্যা সাদেকমোল্যা, রেণীর দর্প কব্ল চুর 
বাজিল শিবনাথের ডস্কা, ধন্য বাঙ্গাল! বাঙ্গালী বাহাছুর ॥ 





১ আক্না-সমাজের কুলীন রাধামাধব ঘোষ বিবাহ দোষে কুল হারাইয়। নেহালপুরে বাস 
করেন, তংপুক্র রামভদ্র কাগ্ঠপ-চৌধুরীদিগের নিকট হইতে শ্রীরামপুর প্রভৃতি তালুক বন্দোবস্ত 
করিয়। লন; রামভদ্রের পুজ রামনারায়ণ পশর ও মাথাভাঙ্গ৷ নদীর সংযোগ করিবার জন্য যে খাল 
খনন করেন, তাহীর নাম রাখেন "নারায়ণ খাঁলি' , শিবনাথ এই রামনারায়ণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র । 
বংশধায়! এই : রামনারায়ণ__রাধাকাস্ত-_বাশেশ্বর ( নৈহাটি ), ভুবনেশ্বর ও রামকিশোর (শ্রীরামপুর); 
ভুবনেশ্বর-_সদানন্দ--শিবনাথ- প্রসন্ন, রাজেন্দ্র, ব্রজেন্দর, যতীল্দর প্রভৃতি । 

২ বিরাটের গ্পরা তুলা, গৌর ধোঁপা, ফকির মামু, আফাজদ্দি, খানমামুদ জোল! প্রভৃতি 
আরও অনেক বিখ্যাত লাঠিয়ালগণের নাম শুনা যায়। সভ্যতার হিসাবে ইহারা নগণ্য মূর্খ 

_লেুক, কিন্তু আত্মরক্ষা ও শ্বজাতিসেবার বীরত্ব হিসাবে ইহাদের নাম ইতিহীসের পৃষ্ঠে স্থান পাওয়ার 
যোগ্য । 


৮০০ শোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাস্তবিকই শিবনাথের ডঙ্কা! বাজিয়াছিল, চৌগাছার বিশ্বাস ভ্রাতৃছ্গয়ের মত 
শ্রীরামপুরের শিবনাথও বীরত্ব-গৌরবে বাঙ্গালী বাহাছুর। তাহার রণ-ডঙ্কায় 
রেণী সাহেবকে শঙ্কান্থিত করিয়াছিল । শিবনাথ প্রতিকাধ্যে তাহার প্রতিরোধ 
করিতেন, এজন্য তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আরও অত্যাচার করিতেন ; দিনে দিনে 
যখন তখন, যেখানে সেখানে উভয়পক্ষে খণ্ড-ঘুদ্ধ হইত। প্রায়শ: সাহেবের 
লৌকদিগকে রণভঙ্গ দিতে হইত । এখনও কথায় আছে, “দেখিয়া! শিবের 
পলাইল দীনেই সিঙ্গি' (দীননাথ সিংহ )।১ উভয়ের বিরোধ ভঙ্গের জন্য 
মেণ্ট উভয়ের বাসস্থানের মধ্যে নয়াবাদ থানা ও পরে খুল্না মহকুমা স্থাপন: 
করিতে বাধ্য হন। বিবাদ ঘোরতররূপে আরন্ধ হইলে, সে থানাও সেখানে 
তিষ্ঠিতে পারে নাই। সেকথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ( ৭০৬-০৭ পৃ)। শিৰনাথ রেণী 
সাহেবের ৩৬ খানা নীল ও চিনি বোঝাই নৌকা কলিকাত। যাইবার পথে কাচি- 
বীক1 নদীর মধ্যে ডুবাইয়। দেন, উহার একখানা মাত্র নৌক1 পলায়ন করিতে 
সমর্থ হয়। সাহেব সে নৌকার মাল স্বীয় মহাজনের হৌসে না দিয়া গোপনে 
অন্যত্র বিক্রয় করেন এবং সমস্ত নৌকাগুলির লুট-তরাজের অভিযোগ শিবনাথের 
স্বন্ধে চাঁপাইয়। মোকদ্দম1! করেন । কিন্ত শিবনাথ গুপ্ত বিক্রয় ধরাইয়া দেওয়ায় 
মোকদাম। ফাসিয়া যায়। ১২৪৯ (১৮৪৩ ) সালে রেণী সাহেব শিবনাথের নামে 
৯৬টি খুনের অভিযোগ আনেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু করিতে পারেন না। 


১ দীননাথ সিংহ পরে অত্যাচারীর চাকরী ত্যাগ করিয়া চলিয়। যান, এবং রাজসাহীতে বড় 
কুঠির দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ মোক্তার রূপে কার্য করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। অন্নদানে এবং 
দীন ছুঃথী বা আশ্রিতের সাহায্যকল্লে কেমন করিয়া অজস্র অর্থের সন্াবহার করিতে হয়, তাহা ইহার 
মত অতি কম লোকেই জানিয়াছেন। তাহার দীননাথ নাম সার্থক হইয়াছিল এবং এখনও তিনি 
এতদঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়। রহিয়াছেন। একদ। তিনি রাজসাহীতে এক মাতালকে তিরস্কার করিয়! 
আশ্রয় দিতে না চাহিলে, সে উচিত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল : 'তুমি অন্যের বেলায় দীননাথ, আমার 
বেলার সিঙ্গি' (সিংহ)। থুল্নার অপর পারে বেলফুলিয়া-আইচগাতি গ্রামে তীহার নিবাস, 
তম্বংগীয়ের এখনও সম্মানিত তালুকদার ৷ ত্তাহাদের বাটীতে অগ্যাপি শ্রীবিগ্রহ ও শিবলিঙ্গের 
নিত্যসেবা চলিতেছে । দ্রীননাথের মধ্যম পুর, যোগেন্্কুমার সিংহ এম, এ, মহোদয় বিহার 
গবর্ণমেন্টের অধীন ম্যাজিস্রেটী কার্ধা হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি চিরজীবন 
বিদ্াদেবীর একনি সাধক । শ্বধর্মে তাহার সুদৃঢ় আস্থা এবং সমগ্র হিন্শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় পাঞ্ডিত্য 
দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয় । 


মাইকেল মধুস্থদন 








*মাইকেলের অমাধিস্তস্ত, সাগরটীড়ি 
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এমন কি, শিবনাথ বেণীর কুঠির নীল গাছ লুটিয়া লইয়া স্বকীয় নেহালপুব ও 
বিরাটের কুঠিতে নীল প্রস্তত করিতেন । এমন সময় মহাজনের] টাকা দেওয়া 
বন্ধ করিলেও সাহেব কিছুদিন নিজ জমিদারীর আয় হইতে কুঠি চালাইয়াছিলেন, 
কিন্ত বেশী দিন পারেন নাই । দেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহের সমকালে ত্াহারও 
কুঠি বন্ধ হইয়! যায় । রেণী ও শিবনাথ উভয়েই বীর ছিলেন; বীরই বীরত্বের 
মন্ম বুঝেন ; উহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল। ১২৫৫ সালে ৩৯ ব্সর 
বয়সে শিবনাথের মৃত্যু ঘটিলে, একজন রেণীসাহেবকে এ সংবাদ জানাইয়া 
সন্তষ্ট করিবেন ভাবিয়াছিলেন 3 কিন্তু সাহেব শিবনাথের মৃত্যুতে অশ্রবর্ষণ 
করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার জাতির মহত্ব এবং বীরের ধশ্ম । 


মরেল সাহেব॥ হেঙ্কেল সাহেবের সময় হইতে হ্থন্দরবন আবাদ 
করিবার চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্তু জমিদারদিগের সহিত সীমানা -সংক্রান্ত 
বিবাদের জন্য সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। ১৮২৮ অবে সীম! স্থির করিবার 
আইন ( চ২৫196০ [7 9£ 1828 ) হয়। তদহ্ুছসারে কমিশনার ড্যাম্পিয়ার 
(10810716 ) সাহেবের তত্বাবধানে স্থন্দরবন জরিপ হইয়া সীম। স্থির হয় 
(১৮৩০ ) এবং নব বিধানমত সমস্ত সুন্দরবন লাটে (7.0) বা খণ্ডে বিভক্ত 
হইতে থাকে ।১ সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব সীমায় বলেশ্বর কূলবন্তী ১, ২, ৩ এবং গুনং 
লাট ও বারুইখালি গ্রাম টাকীর স্বনামখ্যাত জমিদার কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে 
৯৯ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হয় । কিন্তু কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি ৮০০/ বিঘার 
অধিক আবাদ করিতে ন| পারায়, চাবি লাটের মধ্যে এ অংশ ( ৩নং অন্তর্গত 
খাউলিয়া আবাদ ) ব্যতীত অবশিষ্ট জমি অন্তের সহিত বন্দোবস্তের হুকুম হয়। 
তখন শ্রীমতী মরেল (775. 1/10751] ) নামক এক ইংরাজ-পত্বী প্রার্থী হইয়! 
উক্ত লাটগুলি নিজ পুত্রদিগের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন (১৮৪৯)। উহার 
চারিটি পুত্র ছিলেন, রবার্ট, টমাস্‌, উইলিয়ম্‌ ইভান্স ও হেন্রী। তন্মধ্যে মধ্যম 
টমাস্‌ অল্প বয়সে মারা যান। অপর তিন ভ্রাতা নৌকাযোগে আসিয়া! বলেশ্বর 
ও পানগুচি নদীর সঙ্গম সন্নিকটে সরালিয়! নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়৷ বসতি 
করেন। অচিরে তাহাদের আম্য উদ্ভম, অক্লান্তশ্রম, ইংরাজোচিত অধ্যবসায় ও 
টা 7281010675 159677%2 1165601 0 5522621চ5, ০0090৬]8 83০01 94৮0" 
৮5 (1870-1920 )+ 6.3. 
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ব্যবস্থা-নৈপুণ্য দ্বার প্রাক্কৃতিক প্রতিবন্ধক তুচ্ছ করিয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গল আবাদ 
করিয়! তুলেন এবং দশ বৎসরের মধ্যে ৬০1৬৫ হাজার বিঘ! কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করেন। দলে দলে প্রজা আসিয়া স্থায়ী নিরীখে (১৮০ বিঘ। হিসাবে ) পাট্টা 
গ্রহণ করেন ; শীঘ্রই তাহাদের সম্পত্তির মূল্য ১০ লক্ষ টাক! দীড়ায়।+ মরেলগণ 
নুদুঢ় ভিত্তির উপর ্থুবৃহৎ ইমারত নিশ্মাণ করিয়া আবান বাটিকা করেন; 
উহার চতুঃপার্থে স্থবিস্তৃত পাকারান্তা, ঘাটবীধ! পুকুর ও ফলের বাগান রচনা 
করেন। এখনও ৫০ বিঘ! জমিতে একটি নারিকেল বাগান রহিয়াছে । উহ 
নদীতীরে বাজার বসাইয়! তাহার নাম রাখেন মরেলগঞ্জ। সে হাট এখনও 
আছে, সোম শুক্রবারে সমস্তদিন ধরিয়া একটি হাট বসে; উহ বড়দলের মত 
না হইলেও স্থন্দরবনের একটি বড় হাট ; ধান চাউলই প্রধান পণ্য । 

অবস্থান গুণে মরেলগঞ্জ একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে। হাট যত 
বড় হইতে লাগিল, নান! দেশীয় পণ্য-তরণী এখানে আসিতেছিল। ১৮৬৯ অবে' 
গবর্ণমেণ্ট মরেলগঞ্জকে বদর (7০1) বলিয়া নির্দিষ্ট করেন এবং বড় বড়, 
জাহাজ এখানে আসিবার ব্যবস্থা হয়।২ ক্রমে সাহেবদিগের উদ্যোগে মরেলগঞ্জে 
একটি থানা, স্কুল, সবরেজেস্ট্ী আফিস ও ডিস্পেন্সারী বসিয়াছিল। 

পূর্ধ্বেই বলিয়াছি বারুইখালি গ্রামটি মরেল সাহেবদিগের ছিল।৩ এ গ্রামে 
সাহেবদিগের সময় বহু কৃষকের বসতি হইয়াছিল। মরেলগঞ্জে নীলের চাষ 
ছিল না বা এখানকার সাহেবেরা যশোহরের নীলকরদিগের মত অসঙ্গত নীতিতে 


১:91]. 0. 5128 11117006502 0106 1109160 (5001001951009 [00812 59 : 
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২1770106615 0255076 00. 23273. 

৩ এই বারুইখালির অন্য নাম ফকিরের-তাকিয়া। কারণ সাহেবদিগের আগমনের বহু 
পূর্ব্বে কালাাদ নামক এক বিখ্যাত ফকির, তাহার শিষ্য কচুয়াধানার মোঙ্গল জমাদারকে সঙ্গে 
করিয়। এখানে আসিয়া জঙ্গলের মধ্যে আস্তানা করেন। মোঙ্গল সে আস্তানার কাছে পরে 
সপরিবারে বাস করেন । এবং তাহার জামাতা রবিউল্যা কাজি ফকিরের চেল হন। ফকিরের 
আদেশে প্রতিবংসর ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে এ আস্তানার পার্থে মেলা বসিত, তাহাতে ৭1৮ হাঁজার 
লৌক সমাগম হইত । এখনও বছর বছর মেল! বসে, লোকসংখ্যা কম হয় না। এখন রবিউল্যার 
পৌন্রগণ আস্তানার উপস্বত্বভোগী । আবাদ সম্বন্ধে ফকিরের একটা উক্তি ছিল : “আবাদ করিবে 
টুপিওয়ালা, খাবে টিকিওয়াল৷।' আবাদ সাহেবের হাত হইতে হিন্দুর হাতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু 
, এখনও ব্রান্মণন্থ হয় নাই। 


রেণী ও মরেল-কাহিনী ৮০৩ 


দাদন প্রথা প্রবপ্তিত করেন নাই। প্রজাদিগের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া 
তাহারা বিশ্বামভাজন হইয়াছিলেন। খুল্না তখন মহকুমা মাত্র; সেখান 
হইতে মরেলগঞ্জ বহুদূরে ছুর্গম স্থানে অবস্থিত ; মরেলেরাই সেখানে সর্ব্বেসর্ববা, 
গবর্ণমেণ্টের আইন-কাম্থনের ধার ন। ধারিয়া তাহারা এক প্রকার স্বাধীনভাবে 
প্রজা শাসন করিতেন। রবার্ট মবরেল্‌ স্থবিজ্ঞ ব্যক্তি হইলেও যে সময় সময় 
শীসন বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইতেন না, তাহা নহে; তিনি অনেক সময় ঠিক 
থাকিলেও তাহার কাধ্যকারকেরা সর্বদাই মাত্রা ছাড়াইতেন, এবং কাধ্যতঃ 
অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার অধীন কতকগুলি বেতনভোগী 
শাঠিয়াল ছিল, উহাদের দলপতি ছিলেন তাহার ম্যানেজার হেলি (12175 
চ7515) সাহেব। এই হেলি প্রথম সামান্য বেতনের দৈনিক ছিলেন, সেই 
চাকবী ত্যাগ করিয়া পয়সার লোভে মরেলের সরকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।১ 
এই হেলির দোষে বারুইখালির প্রজার সঙ্গে একট! ঘোর দাঙ্গা হয়; তেমন 
দ্াঙ্গ। যখন তখন হইত ।২ যে একট। ঘটনায় মরেলদ্িগের পতনের পথ পবিষ্কার 
করিয়াছিল, তাহাই এখানে বলিব । 

বারুইখালির একজন মাতব্বর প্রজার নাম রহিমউল্যা! ; এই স্থস্থ সবল কর্মঠ 
কুষকের অবস্থার অতিরিক্ত তেজন্বিতা ছিল। তিনি হেলির অপব্যবহার জন্য 
উত্রিক্ত প্রজার পক্ষাবলম্বন করিতেন । তাই সাহেব তাহার উপর জাতিক্রোধ 
ছিলেন । ১৮৬১ অন্ধের নভেম্বর মাসে রহিমউল্যার সহিত তাহার প্রতিবেশী 
গুণীমামুদ তালুকদারের সীমানা! লইয়া বিবাদ হয়; হেলি সাহেব তাহার 
মিটমাট করিতে গিয়! গুণীমামুদের প্রতি পক্ষপাতিতা দ্েখান। রহিমউল্যা 
তাহা ন৷ মানিয় সাহেবকে কিছু অপমানম্চক গালি দেন। উহ] সহ করিতে 
না পারিয়৷ হেলি কতকগুলি লাঠিয়াল লইয়া রহিমউল্যাকে নির্যাতন করিতে 
যান। কিন্তু সেদ্দিন সাহেবের পক্ষে রামধন মালো খুন হইলে তিনি রণে ভঙ্গ 
দেন। দ্বিতীয় দিন বহুসংখ্যক লাঠিয়াল লইয়া! রহিমউল্যার বাড়ী ঘেরাও 
করেন। রহিমউল্যার অল্পসংখ্যক স্বজন এবং কিছু গুলিবারুদ ছিল। উহার 
সাহায্যে তিনি সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। তাহার বাড়ীর চারিধারে 
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গড়কাট। ছিল, সুন্দরবনের অনেক বাড়ীতে এমন থাকে । সম্মুখর সদর 
পথে ভিজা কাথা টাঙ্গাইয়া৷ কৃষকবীর উহার আড়াল হইতে সমস্ত বাত্রি গুলি 
চালাইয়াছিলেন। গুলি ফুরাইয়া গেলে স্ত্রীলোকের হাতের রূপার কন্কণ 
(কাহন ) ভাঙ্গিয়া! উহার খণ্ডাংশগুলি ছারা গুলির কার্য চালাইয়াছিলেন। 
অবশেষে গুলিবারুদ নিঃশেষ হইলে বাত্রিশেষে রহিমউল্যা ঢাল ও বামদাও হস্তে 
করিয়া লম্ দিয়া পড়িলেন, তখন হেলি ও অন্য একজনের গুলিতে রহিমউলাীব 
মৃত্যু ঘটিল। সেইখানেই যুদ্ধ শেষ হইল। আত্মরক্ষা ও স্বজাতির মান স 
রক্ষার জন্য রহিমউল্যা যে প্রাণপাতী যুদ্ধ করিলেন, তাহ চিরম্মরণীয় হইয়া 
বহিল। এই যুদ্ধে ১৭ জন হত এবং বহুজন আহত হয়, অধিকাংশই সাহেব 
পক্ষের। শবগুলি জঙ্গলে লইয়া পুড়াইয়া দেওয়া হয়। পূর্ববদিন হইতে 
গ্রামের লোক অনেক পলাইয়াছিল; যাহা বাকী ছিল, সাহেবের লোকেরা 
পরদিন সকাল পর্যন্ত তাহাদের সব বাড়ী লুঠ করে, ঘর জালাইয়! দেয়, এমন 
কি স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়া অত্যাচার করিতেও ছাড়ে নাই। এই পাপে 
সাহেবদিগের সর্বনাশ হয়। 

এই সময়ে সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুল্নার মহকুম! ম্যাজিষ্টেট্‌। 
সকলেই জানেন, তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের সর্কপ্রথম বি, এ, উপাধি- 
ধারী। পাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী চাঁকরী হয়। যশোহরে 
সে চাকরীর আরম্ভ এবং খুল্নায় তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। খুল্নাতেই 
তাহার প্ররুত সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ হয়। খুল্নায় আসিয়াই তিনি 
কিশোরীচাদ মিত্র-সম্পাদিতি [170181) [19] সংবাদপত্রে “২27,010 
ঢ/16” নাম দিয়া একটি ক্রমিক গল্প প্রকাশিত করিতেছিলেন ; এই স্থানে 
বসিয়াই তিনি তাহার সর্ধপ্রথম উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী'র পাওুলিপি প্রস্তুত 
করেন। তিনি ১৮৬০ সালের নভেম্বর হইতে ১৮৬৪-সালের মাচ্চ মাস পর্য্যন্ত 
কিঞ্দিধিক তিন বৎসর কাল খুল্নায় ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি জলান্থ্যদিগের 
ডাকাইতি ও অন্য নানাবিধ অত্যাচার নিবারণ করিয়। দেশে শাস্তি সংস্থাপন 
করিয়া গিয়াছিলেন ।১ যখন দেখি, এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র অজাতশ্বশ্রু যুবক, তাহার 
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বয়স ২৩২৪ বর্ষ মাত্র, অথচ সেই যুবকের প্রতাপে মহকুম! টলটলায়মান, আর 
যখন ভাবি, দৌবাত্ম্-পীড়িত প্রদেশের কঠোর শাসনের মধ্যে তিনি ভাহার 
যুগান্তকারী উপন্যাসের প্রথমখানির রচনা শেষ করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
সর্বতোমুখী প্রতিভ৷ দেখিয়! বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। 

যেদিন বারুইখালিতে ভীষণ দাঙ্গা ও বহিমউল্যার হত্য। হয়, সেদিন 
বঙ্কিমচন্দ্র ফকিরহাট থানায় ছিলেন।১ ঘটনার ছুইদ্িন পরে সেখানে তাহার 
নিকট খুনের এজাহার হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি যশোহর হইতে ৫০ জন সিপাহি- 
সৈন্য প্রেরণের প্রার্থন। করিয়া, স্বয়ং নৌকাযোগে স্বল্প পুলিসসহ মরেলগঞ্জ বওন। 
হন। সেখানে পৌছিয়! তিনি নির্ভীকভাবে দাঙ্গার স্থান ও পরদিন সাহেব- 
দিগের কুঠি প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, কিন্তু সিপাহি পৌছিবার পূর্বে কোন 
উচ্চবাচ্য করেন নাই । কিন্ত গুপ্তচরমুখে সিপাহি প্রেরণের সংবাদ পাইবা- 
মাত্র মরেল ও হেলি প্রভৃতি সাহেবের1 এবং প্রধান কশ্মচারীর সকলে রাত্রি- 
যোগে পলায়ন করেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, বঙ্কিমের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া 
খুলনায় নীত হইল। বহু তদন্তের পর তিনি জোর কলমে তীব্র মন্তব্য সমেত 
স্থদীর্ঘ বিপোর্ট দাখিল করেন। বেন্ত্রিজ (91777186) সাহেব তখন 
যশোহরের ম্যাজিষ্টেটু, তিনি বঙ্ধিমচন্দ্রের কম্মদক্ষতা৷ দেখিয়। মুগ্ধ হন। বস্থিমচন্্ 
হেলি ও অন্যান্য আসামীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন এবং তাহাদিগকে 
ধরিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণ। করিলেন। সাহেবদিগের একজন প্রধান 
কাধ্যকারক ছুর্গাচরণ সাহা পলায়ন করতঃ রাধামাধব দাস নামে বুন্দাবনে 
লুক্কাম়িত ছিলেন, বঙ্কিমের ওয়ারেন্ট সেখানে পৌছিয়। তাহাকে ধরিয়। 
আনিয়াছিল। হেলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করিয়া! বন্ধে হইতে পলাইতে- 
ছিলেন, পুলিন সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। ইহারা ধৃত 


১ এই লম্য়ে আমার পিতৃদেব ৬প্যারীমোহন মিত্রের বয়স ১৯২০ বংসর মাত্র । তিনি 
খুল্নায় বঙ্িমচন্দ্রের অধীন কর্মচারী ছিলেন এবং মফঃম্বল-ভ্রমণে এবার তাহার সহচর ছিলেন । 
তিনিও বন্বিমচন্দ্রের সঙ্গে বারুইখালির শোচনীয় দশ] শ্বচক্ষে দর্শন করেন। গরুবাছুর ঘরঝাড়ী 
ফেলিয়া! গ্রাম হইতে সব লোক পলাইয়া গিয়াছিল, কত গৃহ পুড়াইয়া দেওয়া! হইয়াছিল, কত 
লোক খুন হইয়াছিল, তাহ! ঠিক করা গেল না। তদস্তকালে বহ্কিমচন্ত্রের গুরুগন্ভীর মুক্তির 
«খা পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি। আমি নিজে মরেলগঞ্জে গিয়া স্থানীয় অনুসন্ধানেও অনেক 
বাতা জানিয়াছি। 


৮০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইবার পূর্তেই বন্ধিমের তাস্ত-রিপোর্ট যশোহরে প্রেরিত হয়; তিনি নিজে 
তস্তকারী বলিয়া মোকদ্বমার বিচার করিতে পারিলেন না । ১৮৬২ সালের 
জানুয়ারী হইতে নৃতন পেনাল কোড প্রচারিত হয়; ঘটনাটি তাহার পূর্ববর্তী 
সময়ের বলিয়া তিনি যে এ মোকদ্দম| বিচার করিতে সমর্থ, তাহ! তিনি বুঝা ইয়া 
দিতে ছাড়েন নাই। তাাস্তকালে সাহেবের বঙ্কিমকে লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে এবং 
উহ! লইতে না চাহিলে খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত কিছুতেই 
বিচলিত হন নাই ।১ 

যশোহরে দায়রার বিচারে একজনের ফাসি এবং ৩৪ জন আনামীর 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ছুর্গাচরণের কয়েক বৎসর জেল হইয়াছিল; তাহার 
পুত্র ও পৌন্র এখনও মরেলগঞ্জ ষ্টেটে চাকরী করিতেছেন । রবার্ট মরেল ঘটনার 
সময়ে বরিশালে ছিলেন, তিনি আসামী শ্রেণিভুক্ত হন নাই। হেন্রি মরেল 
বিলাতে পলাইয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে 
তাহার মৃত্যু হয়। হাইকোর্টের দায়রায় হেলি প্রভৃতি গোরাদিগের বিচার 
হয়, কিন্তু কেহ হেলিকে সনাক্ত করিতে না পারায় তিনি খালাস পান। 
লোকে বলে, কয়েক ব্খসর পরে আসামের কোন স্থানে বজাঘাতে তাহার মৃত্যু 
হয়। 

এই মোকদ্দমার ব্যাপার প্রায় ১৪।১৫ বৎসর চলিয়াছিল ; তাহাতে সাহেব- 
দরিগের যথেষ্ট অর্থব্যয় ও গ্লানি ভোগ হয়। ইহাঁরই মধ্যে বড় সাহেব রবার্ট মবেল 
বরিশালে গতাস্থ হন। মরেলগঞ্জে তাহার জন্য একটি সুন্দর স্থৃতিন্তস্ত আছে । 
হেন্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র উইলিয়ম্‌ জীবিত ছিলেন। দাক্ষার পর রবার্ট 
সাহেব হেলিকে বরখাস্ত করিয়া লাইটফুট ([.1£1,66০06) সাহেবকে ম্যানেজার 
নিযুক্ত করেন; তিনি বিশেষ বিবেচক ও ন্যায়পর লোক ছিলেন এবং তিনি 
্রেটের অংশীদার হইয়াছিলেন। 

রবার্টের মৃত্যুর পর ১, ২, ৩ নং লাট মহারাজ ছুর্গাচরণ লাহার নিকট বন্ধক 
রাখিয়া টাকা কঙ্জ করা হয়। তিনি বন্ধকী সেট হস্তগত করিবার সুযোগ 
খু'জিতেছিলেন। অবশেষে ১৮৭৮ অন্ধ সে সথযোগ আসিল ; মরেল ভ্রাতৃগণের 
মধ্যে একমাত্র জীবিত উইলিয়ম দেনার জন্য বিষয় বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, 


১ 'বস্কিম-জীবনী', ১২৪-৭ পৃ। 
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পর বৎসর মহারাজ লাহা, ডগলাস কোম্পানির নিকট বন্ধকী ৪নং লাট ও 
ৰারইখালির দেনা শোধ করিয়া দিয়া মরেলদ্রিগের সমস্ত সম্পত্তি নিজে খরিদ 
করিয়া লন। তাহাদের অন্য সম্পত্তি সোণাখালি প্রভৃতি রাজা দিগঙ্গর মিত্রের 
নিকট বিক্রীত হয় এবং তুষখালি শেষ মরেল বাকী করের জন্য গবর্ণমেপ্টকে 
ইন্তাফ। করেন। তদবধি মরেলগঞ্জ ষ্টেট লাহারাজগণের স্বত্বাধীন আছে এবং 
খুলনা জেলার মধ্যে ইহার মত লাভের সম্পত্তি অন্ত কোন জমিদারের নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ 
সমাজ ও আভিজাত্য 


সমাজের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় চরিত্রের 
অভিনয় সামাজিক চিত্রেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল সমাজ; 
সমাজই সভ্যতার আশ্রয়স্থল; ব্যষ্টির চরিত্রই সমষ্টি বা সমাজের ভিত্তি । নদ 
লইয়াই যশোহর-খুল্নার প্রধান গৌরব ; সে হিসাবে এই প্রদেশ বঙ্গের সংস্গিপ্ত 
সার। ন্থতরাং ইহার স্ুম্পষ্ট পরিচয় দিতে হইলে, বহু জাতি-তত্ব ও বশ- 
কাহিনীর আলোচন করিতে হয়। অবশ্ঠ নানা প্রসঙ্গে ইহার কতক অংশের 
আভাস পূর্বে দিয়াছি; তবুও এখানে অবশিষ্ট স্থান সংকুলান হইতে পারে না। 
উহার বিবরণ ৩য় বা পরিশিষ্ট খণ্ডে দিব, ইচ্ছা রহিল । এখানে শুধু যশোহর- 
খুলনার অতিকায় সমাজের অস্থি-পঞ্জরের একটা ক্ষীণ আদর্শ দিতেছি । 

সমতটের অন্তর্গত যশোহর-খুল্না রাঁটের মত স্থপ্রাচীন নহে। স্থন্দরবনের 
নৈসগিক বিপর্ধ্যয়ে এদেশ অনেকবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। সে বিবরণ প্রথম 
খণ্ডে দিয়াছি। প্রাচীন বসতির কিছু কিছু চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু প্রাচীন 
সমাজের অবশেষ নাই বলিলে চলে । এখন যে বসতি ও সমাজ চলিতেছে, উহ 
পাচশত বর্ষের অধিক নহে। এ সময়ের মধ্যে নানা স্যত্রে বাড ও বঙ্গের 
সামাজিকেরা এখানে আসিয়া বাম করিয়াছেন। একট! কোন বিপ্ব, উতপীড়ন 
বা উত্কট ঘটনা না হইলে বাসের পরিবর্তন ঘটে না। যে সকল কারণে নান। 
দিক হুইতে বিভিন্ন সময়ে লোকে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, তন্মধ্যে 
কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথমতঃ, কোন রাজ। বা৷ প্রতাপশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজ গড়িয়া 
উঠে) চাক্রী বা অন্য সম্বন্ধ বশতঃ নানাস্থানের লৌকে আসিয়া রাজপাটের 
সন্নিকটে বাস করে। খা জাহান আলির সঙ্গে কত আবাদকারী প্রজা ব৷ 
দুঃসাহসিক ভৌমিক এদেশে আসেন; বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে 'যশোহর-সমাজ' গঠিত হয় ; সীতারামের আবির্ভাবে 
ভূষণা-সমাজের বহুল সংস্কার হয়; ইংরাজ আমলে সদর ও মহকুমাগুলির সহরে 
ও সন্নিকটে আমলা! বা৷ ব্যবসায়ীর নূতন উপনিবেশ গঠিত হইতেছে । স্থৃতরাং 
প্রধানত: রাজনৈতিকতাই এ অঞ্চলের বসতির মূল। প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি 
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বৃপতির অভ্যুদয় কালে যুদ্ধ বা অন্ত কর্নোপলক্ষে এদেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
আগমন হয়। ক্রমে শাসন প্রকৃতি পরিবপ্তিত হইলে কর্শক্লাস্ত যোদ্ধাগণ 
পূর্বনিবাসে ফিরিয়া না গিয়া, সবলে কিছু কিছু ভূসম্পত্তি দখল করিয়া এদেশে 
বাস করেন। পরে তীহারা সেই অরাজকতার যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা 
করিয়া, এদেশের ভূমিজলের সঙ্গে চিরসম্পকিত হইয়া যান। এখানে ভূমি 
স্বল্নায়াসে শশ্তভারে হাশ্তময়ী হয় ; নদীবহুলতায় মত্স্তাধিক্য ছারা সহজলভ্য 
অন্নরাশির উপযুক্ত উপকরণ জুটে ; গ্রাসের ব্যবস্থা হইলে আচ্ছাদন বা বাসগৃহের 
অসংস্থান হইত না; নিম্নবঙ্গে বস্ত্রীধিক্যের প্রয়োজন বা চলন ছিল না; দেশে 
কার্পাস জন্মিত, অন্স্থান হইতে শিল্পী আসিত, সুতরাং আবশ্ক বস্ত্রের অভাব 
হইত না। স্থানীয় বাঁশ, খড়, ও হোগলার সাহায্যে এখানে যেমন অত্যন্ত 
সস্তায় প্রয়োজনমত ভাল-মন্দ গৃহ রচনা! করা যায়, সমগ্র বঙ্গ বা ভারতবর্ষের 
কোথায়ও সে সুবিধা নাই। ্ম্মানুসন্ধানে জানিতে পারি, ভূঞা বা অন্য 
রাজন্যবর্গের প্রভাবকালে প্রজার জীবন অস্থির ও অস্থায়ী ছিল, তাহাদের 
পতনের পর প্রজারা স্থায়ী বাসিন্দা হইলেন ; কুলীনগণ অস্ত্রধারী বা কর্মচারী 
হইয়াও এদেশে আসিতেন, কুলধন্মের মাহাত্ম্যই তাহাদের আগমনের প্রধান 
কারণ নহে। তাই দেখি, বাজনৈতিকতায় সমাজ গঠিত, অধীনতার যুগে 
উহা! পরিপুষ্ট। প্রতাপাদিত্য নাই, কিন্তু পূর্বে দেখিয়াছি, কিরূপে তাহার 
সম্বন্ধস্ত্র সর্বত্র বর্তমান । 

দ্বিতীয়তঃ, মগফিরিঙ্গি ও অন্তজাতীয় দন্থ্যদুর্বত্তের উৎপাতের জন্য 
সামাজিকেরা জাতিমানের তয়ে দেশমধ্যে নানাস্থানে বাঁস পরিবর্তন করিয়াছেন। 

তৃতীয়তঃ, ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বদ্ধমান অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহ এবং 
১৮শ শতীব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামীর জন্য বহু উচ্চপদস্থ 
সামাজিক রাঢ় ত্যাগ করিয়া যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছেন। অর্থাৎ 
১৫৭৫-১৬২৫ এবং ১৭*০-১৭৫০ এই দছুইটিকে সমাজ পত্তনের যুগ বলিতে 
পারি। 

গঙ্গাতটে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রাচীন সমাজ স্থাপিত ছিল, উক্ত ছুই 
যুগে সমাজের সেই একটি ধারা ব্রিধারা হইয়া যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছিল। 
পশ্চিম-দক্ষিণে যমুনা-ইচ্ছামতী, উত্তর-পূর্ববভাগে নবগঙ্গা-মধুমতী, মধ্যভাগে 
ভৈরব-কপোতাক্ষী_-এই তিনটি নদীযুগ্মের তীরভাগ সমাজের সেই ত্রিধারার 


চি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রবাহ নির্দেশ করিতেছে ।১ আমরা নিয়ে যে সকল সমাজস্থানের নাম করিব, 
তাহার সবগুলিই প্রায় এই কয়েকটি নদীকৃলে অবস্থিত। এইবার আমরা 
ব্রাহ্মণাদি সর্বজাতীয় প্রধান সামাজিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান দেখাইব। 


্াহ্মণ-সমাজ | 
সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি। যশোহর-খুল্নায় বাট়ীয় রা 
সমধিক প্রবল, বৈদিক ও বারেন্দ্রের সংখ্যা শ্ব্প। তন্মধ্যে বারেন্রের সংখ্যা 
খুবই কম, খুল্নার বুড়ন পরগণায়, যশোহবের মাগুরা মহকুমায় এবং অন্থ 
্রাঙ্মণ-গ্রধান বড় বড় গ্রামে ছুইচারি ঘর প্রধান বারেন্দ্র বংশ আছেন। এক 
সময় সাতক্ষীরায় বারেক্দ্র ভট্টাচার্ধ্যগণের বসতিজন্য ভাটপাড়া-কলাগাছি একটি 
প্রসিদ্ধ সংস্কৃতচচ্চার স্থান হইয়! দাড়াইয়াছিল, এখনও গঙ্গাচরণ বেদাস্ত- 
বিদ্যাসাগর এই বংশের মুখোজ্জল করিতেছেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ও 
কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ বল্লালী কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন । 
অনেককাল হইতে উচ্চবর্ণের গুরুপুবোহিতরূপে বৈদিক ব্রাহ্ণগণ এদেশে 
বাস করিতেছেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও সমাজে প্রতিপত্তিশালী । 
বঙ্গে যে সব বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাহার দ্বিবিধ : দাক্ষিণাত্য ও 
পাশ্চাত্য । দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বিশেষ বাদ যশোহর-খুল্নায় নাই। 
প্রতাপাদিত্যের আনীত ৬গোবিন্দদেবের সেবায়ৎ রায়পুরেব অধিকারিগণ 
উড়িম্যা হইতে আসেন বটে, কিন্তু তাহার] পরে বাজান্রগ্রহে রাটীয় সমাজে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশে বৈদ্িকেরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈদিক । 
উহাদের গোত্র সংখ্যা ২৪টি, তন্মধ্যে শাগ্ডিলা, বশিষ্ট, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ ও শুনক 
__এই পঞ্চ গোত্র প্রধান।২ ইহারা পঞ্চগোত্রীয়, অবশিষ্ট সকলে পারিভাষিক 
হিসাবে ষড়গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হন। মাগুরার অন্তর্গত বারইখালি 
বৈদিকদিগের প্রধান সমাজ; এখানকার শুনক ( 'িলছত্রের শৌনক"? ) 


১ চিত্রা ও ভদ্র যথাক্রমে ভৈরব ও কপোতাক্ষীর শাখা । শ্ুতরাং তন্বীরবত্রী সমাজ মূল 
নদীর সহিত সম্থন্ধযুক্ত । “কস্কালমালিনী' তন্ধে ভৈরব ও চিত্রা সঙ্গমের কথ৷ উক্ত হইয়াছে। 
প্রাচীনকালে সেখানে একটি প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র ছিল। প্রথম থণ্ডে 5 
সেখহাটির কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছি। 

২ বৈদিককুলদীপিকা। 'বিশ্বকোষ', ৪র্থ থণ্ড, ৩৩৮ পৃ । 
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বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ রসিক কবি কবিচন্দ্র এবং কাশ্মীর জন্থু পাঠশালায় ভূতপূর্বব 
ন্যায়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ ন্যায়তর্কতীর্থ এই বংশীয়। শুধু শুনক নহে, 
ভরদ্বাজ, শাগ্ডিল্য, ঘ্বতকৌশিক ও রুষ্জাত্রেয় প্রভৃতি গোত্রীয় বৈদিকগণ 
বারুইখালি ও বায়নায় (বানা) বাস করেন এবং নালিয়ার ( কাশ্তপ ) 
ভষ্রাচাধ্যগণ সমাজে আদৃত । অসংখ্য বৈদিক পণ্ডিতের বসতির জন্য বাকইখালি 
একসময়ে নবদ্বীপের মত সংস্কৃতচচ্চার স্থান ছিল। এখনও এখানে একটি 
সংস্কৃত কলেজ চলিতেছে । নড়াইলের নিকটবর্তী উজিরপুর মৌদ্গল্য-বৈদিকের 
প্রধান কেন্দ্র। এই বংশীয় কৈলাসচন্দ্র হ্টায়বত্ব প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন ১ 
প্রখ্যাতনাম অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্করত্ব এই কৈলাসচন্দ্রের শিত্ত। চুঁচুড়া 
বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ সাংখ্যবেদান্তশাস্ত্রী উজিরপুরের বৈদিক 
বংশ সমুজ্জল করিয়াছেন । যশোহবে বকুলতল!, আউড়িয়া, নহাটা, বাটাজোড়, 
সরশ্তনা, পলাশবাড়িয়া, কুমড়াদহ, আবইপুর প্রভৃতি স্থানে মৌদ্গল্য ও কৌশিক 
গোত্রীয় বৈদিকের বাস। খুল্নার দক্ষিণাংশে ধলবাড়িয়া, ঘলঘলিয়া, শ্রীপুর 
প্রভৃতি স্থানের বাতস্ত-গোত্রীয় বৈদিকের কথা! এবং তত্প্রসঙ্গে বশিষ্ট-গোত্রীয় 
নারায়ণ ভট্ট কিরূপে প্রাচীন যশোহর হইতে উঠ্িষা' ভট্টপল্লীতে গঙ্গাবাস কবেন, 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি (৯৬ পৃ)। 

যশোহর-খুল্না রাটীয় কুলীনদিগের প্রধানস্থান। বল্লালসেন রাটায়দিগের 
মধ্যে বাছিয়া কৌলীন্য দেন, লক্ম্ণসেন কুলবিধির সংস্কার করেন, উহার ফলে 
কোৌলীন্য বংশগত হইয়া যায়। কুলীনগণ আভিজাত্য বেচিয়! জীবিকার সংস্থান 
করেন, অকুলীনের। বেদ ও শান্ত্রচ্চা করিয়া “শ্রোত্রিয়” হন। মুসলমান যুগে 
নান! বিপ্লবে বসতি-বিপধ্যয় হওয়ায় কয়েকজন কুলীন স্থুপাত্রের অভাবে প্রতি- 
গ্রাহী ব্রাঙ্মণে কন্যাদান করিয়া কুল হারাইয়া বসেন, উহারা বংশজ বলিয়া 
চিহ্নিত হন। কুলীনদিগের সহিত শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদান চলিত, কিন্ত 
বংশজের সম্বন্ধ চলিত না; ক্রমে বংশজের। শ্রোত্রিয়কেও কন্তাদান করিতে 
পারিতেন না। তখন তাহারা সমাজে এইভাবে নিগৃহীত হইয়। পরের কুলভঙ্গ 
করিতে চেষ্টা করেন; ধাহাঁরা বংশজের কন্তা গ্রহণ করেন, তাহার! “ভঙ্গকুলীন? 
বলিয়া গণ্য হন। বংশজেরা কুলভঙ্গ করাইবার জন্য অর্থবলে কূটকৌশলের 
অবতারণা করিতেন । অর্থলোভে কুল হারাইয়াও লোকে স্থুর ছাড়িলেন না, 
'্বকৃততঙ্* “ছুই বা! তিন পুরুষে ভঙ্গ প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় আত্মঙ্লাঘা প্রকাশ 
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করিতে লাগিলেন । এইভাবে রাটীয় ব্রাহ্ষণ সমাজকে ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করা যায় : (১) কুলীন, (২) শ্রোত্রিয়, (৩) ভঙ্গকুলীন ও (৪) বংশজ। 
কৌলীন্যের মূল্য যাহাই থাকুক, উহা যে সমাজকে কিছুর্ণ এবং ব্রাহ্মণকে 
আদশচ্যুত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভঙ্গ ও বংশজের সংঘর্ষে বা 
অন্যাবিধ অধঃপতনের ফলে কুলীন-সমাজে এত প্রকার দৌষ প্রবেশ করিয়াছিল 
যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেবীবর ঘটক বংশান্ক্রমে দোষের তালিকা 
নির্ণয় করেন এবং একই প্রকার কতকগুলি দোষ যাহাদের আছে, 
এক এক শ্রেণী বা “মেল'-ভুক্ত করেন। দেবীবরের ব্যবস্থায় রাটীয় কুলীন্গণ 
এই প্রকার ৩৬টি মেলে বিভক্ত হন। মেলের উৎপত্তি, আদিস্থান, এবং প্রবর্তক 
ব্যক্তির ( অর্থাৎ প্রকৃতির” ) নামান্সাবে মেলের নামকরণ হয় । মেল ভাঙ্গিয়! 
বিবাহ হইত না, এক মেলের ভিতর ধাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে 
পারে, তাহার। পরস্পর পাল্টি ঘর। ৩৬টি মেলের ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও 
সর্ববানন্দী বা স্থরাই এই চারিটি মেল প্রবল; পণ্ডিতরত্বী এবং আচার্যযশেখরী 
প্রভৃতি আরও ছুই একটি মেলও স্থুবিদিত। এই কয়েকটি মেলেরই নির্দোষ 
বা “নিকষ কুলীনগণ যশোহর-খুল্নায় বাস করিতেছেন । কুলীনের কুলভঙ্গ 
হইবার যতদিন পর পধ্যন্ত মেলভঙ্গ না হয়, ততদিন “ভঙ্গ খেতাব চলে; 
মেলভঙ্গ হইলেই বংশজ হইয়া যান। ভঙ্গে বংশজে এইটুকু মাত্র প্রভেদ । 
কনৌজ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ সন্ত্রীক এদেশে আসিয়া রাঢ়ে বাস করেন, 
পরে উহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় বাসের জন্য রাড়দেশে ৫৬ খানি শাসন বা! গ্রাম 
প্রাপ্ত হন। এসকল গ্রামের নামে তীহারা গ্রামীণ বা গাঞ্রি বলিয়া চিহ্নিত 
হন। তন্মধ্যে গোত্রান্সারে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গাঞ্জির উল্লেখ করিতেছি। 
ভরদ্ধাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের সন্তানগণ মুখটি ও ডিংসাই প্রভৃতি গাঞ্চিভুক্ত ; 
শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ভষ্টনারায়ণের সন্তানের! বন্দ্য, কুশারি, বটব্যাল প্রভৃতি , 
কাশ্তপ গোত্রজ দক্ষের সম্ততি চট্ট, হড়, গুড় প্রভৃতি ; সাবর্ণি গোত্রীয় বেদগর্ভের 
বংশধরগণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি এবং বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের সম্তানগণ ঘোষাল, 
পুতিতুণ্ড কাঞ্জিলাল, কাপ্জারী, শিমলাল প্রভৃতি গাঞ্রি বলিয়া পরিচিত। কেহ 
স্প্টতঃ মুখোপাধ্যায়, ঘোষাল, রাঞ্চিলাল প্রভৃতি গাঞ্রির নামে, কেহ বা 
ভট্টাচার্য্য, চক্রবত্তী প্রভৃতি উপাধির অন্তরালে কুলীন, ব্শজ বা শ্রোত্রিয় সমাজে 
বিরাজ করিতেছেন। যশোহর-খুল্নায় প্রায় সকল কুল, সকল মেল এবং 
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অধিকাংশ গাঁঞ্চির অধিষ্ঠান আছে। প্রথমতঃ মেলী কুলীনদিগের কথা 
বলিতেছি। জয়পুর, লক্ীপাশা ও প্রতাপকাটির বন্দা বা বাঁড়ুষ্যেগণ ফুলিয়া 
মেলের শ্রেষ্ট নিকষ কুলীন; আল্তাপোল ও বাজিতপুরের বাড়ুয্ে, কাশীপুর 
ও ঘাটভোগের চট্ট, গাদগাছি ও মস্ষিননগরের চৈতলী চট্ট, পিঠাভোগ, লখপুর, 
বনগ্রাম, পীলজঙ্গ ও সেনহাটির মুখুয্যে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলীনের!খড়দৃহ মেলভুক্ত । 
মেনহাটিতে প্রধান চারিমেলেরই কুলীন আছেন, মহেশ্বর পাশার বল্লভী, স্থরাই 
ও আচাধ্যশেখরীর বাস। শেষোক্ত মেলের কুলীনগণ কাশীপুর, ব্রান্মণডাঙ্গী, 
ইতিনা, সরশুনা, আফর] ও সেখহাটি প্রভৃতি স্থানে আছেন। পাস্তাপাড়া ও 
ইতিনার কাঞ্চিলালগণ স্থরাই মেলের শ্রেষ্ঠ কুলীন। 

কুলীন বংশজের মধ্যে যশোহর-খুল্নার নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ বংশগুলি সমাজের 
মধো মহোজ্জল । লক্ষমীপাশ! ও জয়পুরের বন্দ্য ও মুখো, নকীপুর, নকফুল, 
বাকা, ছঘরিয়া ও আলতাপোলের বন্য, কাশীপুর, খান্কা ও ঘাটভোগের চট্ট, 
সারষার মুখো, বিষ্ুপুরের শাগ্ডিল্য রায় ও ফুলিয়া মুখোঁ, বারুইখালির মুখো, 
সেনহাটির সুন্দরমল্ল বংশীয় সিদ্ধাস্ত-ভট্টাচা্য ( বন্দ্য, ৪৩২-৩ পু), চন্দনীমহলের 
ভট্টাচার্য ( কাচ্নার মুখটা, দ্যাকরের সন্তান ) এবং ধনবিজয় চট্ট, ঈশ্বরীপুরের 
অধিকারী চট্ট (৪৫১-২ পৃ), জয়দিয়ার রায়চৌধুরী ও স্থরাই মুখো, লখপুরের 
কাশ্টপ-চৌধুরী ও টাচড়ী-বিষুপুরের কাশ্যপ-ভট্টাচার্ধ্য, তালখড়ির ভট্টাচার্য, 
(কাচ্নার মুখটা ), আঠারখাদার চক্রবর্তী (বন্দ), বারুইপাড়ার শাণ্ডিল্য 
রায়, নলডাঙ্গীর রাঁজ-বংশীয় দেবরায় ( আখগুল বন্দ্য, ৪৭০-২ পৃ), ঘাটভোগ 
ও গদখালির আখগ্ডল ভট্টাচার্য্য ও স্থ'তির আখগুল-রায়, মল্লিকপুরের বাৎস্থ- 
ভট্টাচার্ধা ( কাঙ্-কাঞ্জিলাল), আজগড়ার ঘোষাল, ভুগিলহাটের বাৎস্তপুতিতুও 
ভদ্টাচার্স্য, আধার-মাণিকের কাশ্যপ-ভট্টাচা্য (খনিয়ার চাটুতি, ৮৮-৯ পৃ), 
মহেশ্বরপাশার চট্ট, বোধখানা, দেয়ানা ও বানার রায় ( ভরদ্বাজ ), 'পীলজঙ্গের 
গুরু-উষ্টাচার্য্য ( বাৎস্ত-কাঞ্ধিলাল ), মূলঘর, মহেশ্বরপাশা ও পাবলার “মুখভারত' 
ভট্টাচার্য্য ( বাৎস্য-কাঞ্চিলাল ) প্রভৃতি বংশগুলি বিশেষ বিখ্যাত। 

শোত্রিয়দ্িগের মধ্যে সারল, কুন্দমী ও সেনহাটার কাঞ্জারী বংশ “বিদ্যা, 
্রাহ্মণ্য, সাচার ও সৎক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিখ্যাত।” ঘাটভোগ, বেন্দা ও 
সেনহাটিব সর্ব্ববিদ্যা! (পাকড়াশী ) সন্তানগণ দেশমান্য গুরুবংশীয়। মহেশপুরের 
শিমলাল ভট্টাচার্য এবং প্রতাপকাটি, চাপাফুল, কামালপুর, সাগরদাড়ি ও 
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কৌড়ামারার “ভারতী”-বংশীয় শিমলায়ী কাশ্ঠপ-ভট্রাচার্যগণ প্রসিদ্ধ অবিলম্ব 
সরস্বতীর বংশধর সিদ্ধশ্রোত্রিয় (২৪৯-৫০ )। মহেশপুর, বিছালী ও দক্ষিণ- 
ডিহির গুড়-বংশীয় রায় চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ার জন্য খ্যাত। ঘাটভোগ ও 
পিঠাভোগের কুশারিগণ বহুকুলীনের আশ্রয়দাতা, ইহাদেরই একাংশ পীরালি 
সংশ্বব-দোঁষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর” বংশে পরিণত । সেনহাটি, কালিয়া 
ও গদখালির হড় এবং ইছাপুরের হড়-চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। | সেখ- 
হাটির মাধচটক, মল্লিকপুরের পারি-শোত্রিয় ম্লিক-গোষী, সিঙ্গিয়া ও বড়গীতির 
সুন্দরামল্ল শ্রোত্রিয় গুরুভট্রাচার্যগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ং 
কত কবি, পণ্ডিত ও কৃতী পুরুষের জন্মগ্রহণে যে যশোহর-খুল্নার কুলীন ও 
শোত্রিয়-বংশ উজ্জল হইয়াছে তাহ বলিবার নহে । ঘটকরাজ লালমোহন 
বিদ্যানিধি ( মহেশপুর নিবাসী ) মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে “অতি প্রসিদ্ধ 
মহাত্মাগণের মধ্যে বাতম্ত গোত্রেই অধিক সংখ্যা দেখা যায়। মহেশপুরের 
শিমলাল-ভট্রাচার্যা কষ্ণানন্দ বিগ্যাবাচম্পতি “অস্তব্যাকরণ-নাট্য-পরিশিষ্ট” নামক 
প্রসিদ্ধ নাটকাদি প্রণয়ন করেন। সেনহাটির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বেদাস্ত- 
বাগীশ এবং পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু কাগ্ারীবংশীয় ; বিশ্ববিখ্যাত তারানাথ তর্ক- 
বাচস্পতি সারলের কাঞ্জারী কুল-প্রদীপ। ঘাটভোগ নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
কৈলাসচন্দ্র চুড়ামণি এবং বেন্দার প্রসিদ্ধ বক্তা মধুস্থদন আগমবাগীশ ও সাধক- 
শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র সর্ববিদ্যাবংশীয় দেশমান্ ব্যক্তি । পণ্ডিত হরিনাথ বেদাস্তবাগীশ 
সেনহাটির সিদ্ধান্ত । মন্লিকপুরের ভট্টাচার্ধা বংশীয় বিষুণ্দাস সিদ্ধান্ত, ইছাপুরের 
হড়-চৌধুরী রাঘব সিদ্ধান্ত, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশের আদিপুরুষ চৈতন্যদেবের 
পার্দ মহাপুরুষ লোকনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুরুদেব কমলনয়ন 
তর্কপঞ্চানন, নলডাঙ্গার আখগুল বংশের আঘিপুরুষ বিষ্ুদাস হাজরা প্রভৃতি 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাক্তি। জয়দিয়ার মুখোপাধ্যায় দেশ-প্রসিদ্ধ নীলাম্বর ও 
খষিবর, গাথক মতিলাল, ইনস্পেক্টর ফণিভূষণ (1১. 14101072701), সারসার 
সাহিত্যিক ঠাকুরদ্াস মুখোপাধ্যায়, বাগ্আচড়ার ঁপন্তঠাসিক তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন । আধুনিক সময়ে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ 
চক্রবন্তাী, দৌলতপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহামহাধ্যাপক ব্রজলাল শাস্ত্রী, 
মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ স্মতিভূষণ, প্রসিদ্ধ স্মার্ভ যোগীন্দ্রনাথ স্বৃতিতীর্থ ও 
নৈয়ায়িক গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্ঘ, তালখড়ির ভট্টাচার্ধ্য বংশীয় “বাৎসায়ন ভাফ্যের' 


সমাজ ও আভিজাতা ৮১৫ 


বাখ্াতা পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, “ভারতী”-বংশীয় স্থব্ত1 সাংখ্যবেদাস্ত- 
তীর্থ কেদারনাথ এবং স্থলেখক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিগ্যাভূষণ যশোহর-খুল্নার 
খাঁতিবদ্ধন করিতেছেন। স্থবিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক ও এতিহাসিক রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছঘরিয়! নিবামী মুশিদ্াবাদের প্রসিদ্ধ উকিল ৮মতিলাল বন্দযো- 
পাধ্যায়ের পুভ্র। ঢোলপুর ্টেটের রাজসচিব সর্দার উমাচরণ ও তৎ্পুত্র সর্দার 
তারাচবণের পূর্বনিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্গত জঙ্গল-বাধালে।১ 

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্বের যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, 
তাহারা “সপ্তঠশতী” পর্যায় ভুক্ত । এখনও এই “সাতশতী” বংশীয় ও পরাশর 
গোত্রীয় প্রাচীন ব্রাঙ্ষণ বংশ যশোহব-খুল্নায় আছেন। ইহাদের মধ্যে 
সেনহাঁটির ও সাতক্ষীরার “কাটানি” বংশের নাম উল্লেখযোগ্য । বৈষ্ণব জগতে 
যে মহাত্মা “বন হবিদাস” বলিয়া পরিচিত এবং ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বলিয়া 
পৃঁজিত, তিনি বুড়ন পরগণাঁয় ভাট-কলাগাছি গ্রামে পরাশর-গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়! এদেশ পবিত্র করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত বংশ ব্যতীত আরও এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের! যশোহর-খুল্নায় 
বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ সম্ভবতঃ মানসিংহের পার্শচররূপে 
প্রতাপাদ্দিত্যকে নিগৃহীত করিবার জন্য এদেশে আসেন এবং প্রত্যাগমনকালে 
সেই সকল পাড়ে, তেওয়ারী (ত্রিবেদী ), মিশ্র প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা 
কলারোয়ার নিকটবর্তী সাম্টা, চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন । ইহাদের 
মধ্যে সাংক্কৃতি-গোত্রীয়, কৌশিক গোত্রীয় ত্রিবেদী বা প্রধান এবং পাড়ে ও 
রায় উপাধিধারিগণ সমধিক বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক ৬বীরেশ্বর 
পাড়ে ও তৎপুত্র দানশীল মনোমোহন পাড়ে এবং অধ্যাপক সীতানাথ প্রধান 
প্রভৃতি এই বংশীয় কৃতী পুরুষ । 


বৈছ্যবংশ 
ব্জাল সেনের পূর্ব হইতে বৈদ্যবংশে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট, এই তিন শ্রেণী 
ছিল। তন্মধ্যে সিদ্ধগণ বল্লালের নিকট কোৌলীন্ পান। উহাদের মধ্যে আট 
জনকে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন মুখ্যাষ্ট কুলীন বলিয়৷ চিহ্নিত করেন : শক্তি-গোত্রীয় 


১ 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী", ৫০২ পৃ। 


৮১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দুহি ও শিয়াল, ধন্বস্তরি-গোত্রীয় বিনায়ক ও গয়ি, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় চাযু ও পন্থ 
এবং কাশ্ঠপ-গোত্রীয় ত্রিপুর ও কাষু। ইহার মধ্যে প্রথম চারি জনের উপাধি 
“সেন? চাযু ও পন্থের উপাধি “দাস” এবং ত্রিপুর ও কায়ুর উপাধি “গুপ্ত 1১ 
মেন ও “সেন' দাস উপাধির সঙ্গে গুপ্ত উপাধি যুক্ত হয়। এই সর্ব সম্প্রদায়ের 
কুলীনগণ যশোহর-খুল্নায় বাস করেন । ইহাদিগকে বঙ্গজ বৈদ্য বলে। তন্মধ্যে 
সেনহাঁটি সর্ধপ্রধান কুলস্থান বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে । সেনহাটি-চন্দনীমহল হইতে 
উঠিয়া ধাহার! পূর্বববঙ্গে ছড়াইয় পড়েন, তীহাঁর। সকলেই বঙ্গজ বৈদ্য । ধাছার! 
রাঢদেশে শ্রীথণ্ড সপ্তগ্রাম প্রভৃতি সমাজে রহিয়! যান, তাহারা বাঁটী বৈগ্। বাটী 
বৈছ্যদিগের ছুই এক ঘর মাত্র এদেশে আছেন। শ্রীথগ্ডের বৈছ্যের! সর্বাপেক্ষা 
সদাচারসম্পন্ন। আমরা একে একে সংক্ষেপে বঙ্গজ বৈচ্ের সব শাখার বিবরণ 
দিতেছি । পরে বাট়ী বৈদ্যদ্দিগের কথ বলিব। 


শক্তি, গোত্র॥ সর্বপ্রথমে ছুহি বা ধোয়ীর কথা বলিব। যে পাচজন 
মহাপপ্তিত পঞ্চরত্বূপে লক্ষণ সেনের রাজসভা৷ সমুজ্জল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
ধোয়ী কবিরাজ অন্যতম । অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঘটক-কারিকার 
মহাকুলীন দুহি ও 'শ্রতিধর ধোয়ী” কৰি অভিন্ন ব্যক্তি । ছুহির ছুই পুত্র কাশী 
ও কুশলী ; তন্মধ্যে কুশলী বঙ্গে আসেন। তিনি রাঢ হইতে আসিয়া ভৈরবতটে 
যে স্থানে শুভ মুহূর্তে বাস করেন, তাহারই নাম হয় শুভরাঢ। ; তৎপুন্র হিঙ্কু সেন 
নানাশান্ত্রে স্পপ্ডিত এবং নানাগ্তণে বিভূষিত ছিলেন । তিনি শুভরাঢা পরিত্যাগ 
করিয়া প্রথমে সম্ভবতঃ বৈগ্যভাঙ্গায় ( বর্তমান বেজেরডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন ) ও 
পরে পয়োগ্রামে বসতি করেন । এই হি্ু সেনই পয়োগ্রামের হিঙ্গুবংশের আদি । 
তাহার গণ নামক অন্য ভ্রাতা তেঘরিয়ায় এবং মাধব মুশিদাবাদের অন্তর্গত 


১ বর্তমান সময়ে বৈদ্য সন্তানের! “দাস' না লিখিয়। 'দাশ' এইরূপ বানান করেন। প্রাচীন 
বৈদ্যকারিকায় দাস প্রয়োগই আছে। শব্দটি উপাধিবোধক, উহাকে ভূত্যার্থবোধক ন! ধরিলেই 
চলে। বৈদ্গণ কখনও কায়স্থের ভূত্যার্বৌধক অতিরিক্ত দাস শব্দ প্রয়োগ করেন না, তাহা 
হইলে বর্তমান যুগে আপত্তিজনক হইত। উপাধি যেমন ছিল, তেমনই আছে; শকারে শুধু 
পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মাত্র। আমি প্রাচীন কারিকার অনুগত হইয়া দাসের বানান 
পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখিলাম ন।। উপাধির বিশেষ অর্থ নাই, দাশ শব্দও এন্লে 
নিরর্৫থক। 


৪ ০৮ 
আট বিনে পলা 





মোল্যাহাটির বড় কুঠি 


৮৯১ 


রা ০৮ 
মু, - 





লোহাগডার জোডবার্গাল। 


সমাজ ও আভিজাত্য ৮১৭ 


পাচথুপিতে বাস করেন। হিঙ্গুর পৌন্র_নিধিপতি, আদিত্য ও উমাপতি। 
নিধিপতির ধারা পযষোগ্রামে থাকেন এবং আদিত্যের ধারা ইতনায় ও 
উমাপতির ধারা পূর্ববঙ্গ যান। উমাপতির বংশধর 'নাড়ী-প্রকাশ”-রচয়িতা 
শঙ্কর সেন কবিরাজ পয়োগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভারত-বিখ্যাত কবিরাজ 
মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন কবিরঞ্রন এই উমাপতি-বংশের উজ্জল বত্বু। 
কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি পয়োগ্রামে বাসগৃহ নিশ্বাণের পর পরলোকগত 
হইয়াছেন। নিধিপতির পৌল্র রাম ও পীতাম্বর; পীতান্থরের বৃদ্ধ প্রপৌন্র 
জয়রাম খান্দারপাড়া বাস করেন। জয়রামের পৌল্র মহামহোপাধ্যায় অভিরাম 
কবীন্্রশেখরের পরিচয় এবং তদ্ংঘীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন 
কবিরাজের কথা৷ পূর্বের বলিয়াছি (৫৭৭ পৃ)। রামের পুত্র প্রভাকর বিশেষ 
বিখ্যাত ব্যক্তি । প্রভাঁকরের সন্তানগণ সৎক্রিয়ান্বিত মহোজ্জল কুলীন। সেই 
জন্য 'পয়োগ্রামের প্রভাকর, নামে একটি বিশিষ্ট থাকের সৃষ্টি হইয়াছে । এই 
বংশে যে কত কবিরাজ, কবিকণ্ঠাভিরণ, কবিচিন্তামণি এবং কৰবীন্দ্র প্রভৃতি 
শান্্জ্ঞ ভিষগ্র্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। শেষ কবীন্দ্র, 
কালিদাস সেন প্রভাকর বংশের মহারত্ব। প্রভাকরের ভ্রাতা ধশ্মাঙ্গদের 
বশীয়গণ পয়োগ্রাম হইতে সেনহাঁটি আসেন। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ কুলীন 
বংশ। কবিরাজ গৌরকিশোর সেন সেনহাটির হিঙ্গু বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। 
কুশলীর জ্যেষ্ঠ পুক্র গণ (গণপতি ) তেঘরিয়ায় ছিলেন। তাহার অধস্তন 
ষষ্টপুরুষ গঙ্গাধর গুণার্ণৰ সেখান হইতে সেনহাটি আসিয়া! গণপাড়ায় বাস 
করেন। সে কালের বহু আমুর্ষেদগ্রন্থ-প্রণেতা এই গঙ্গাধর এবং এ যুগের 
বিশ্রুতকীন্তি কবিরাজ পীতাম্বর সেন এই “গণ”-পধ্যায়ের কৃতী সন্তান। 
শক্তি-গোত্রীয় অপর কুলীন শিয়াল সেনের বংশধরগণ কালক্রমে কুল 
হাঁরাইয়া]! বংশজ হইয়া যান। উহাদের একটি থাঁককে পুখুরিয়া বলে। সেই 
ধারার শিয়ালগণ যশোহরের উত্তরাংশে ও ফবিদপুরের অন্তর্গত মহীশালায় বাস 
করিতেন। মহীশালা হইতে আগত এক ঘর মাত্র সেনহাটিতে আছেন। 


ধন্বস্তরি গোত্র॥ এই গোত্রীয় শ্রীহ্ষ রাঢ়দেশে সেনভূমে রাজ! ছিলেন। 
তাহার দুই পুত্র কমল ও বিমল; বল্লাল সেনের সময় কমল পিতার মৃত্যুর পর 
রাজত্ব পান। বল্লাল ও লক্ষণ সেন পিতা-পুন্রে যে সমাজগত বিবাদ ছিল, তাহ! 


৫২ 


৮১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্ববিদিত। উহার ফলে বিমল লক্ষ্মণ সেনের নিকট কৌলীন্য পান এবং কমল 
নিঘুলীন হইয়া যান। বিমলের পুত্র বিনায়ক অষ্টরকুলীনের অন্যতম | বিনায়কের 
পুত্র ধন্বস্তরি, তৎপুব্র গাণ্ডেয়ী, তাহার ৬ পুত্র মধ্যে হিঙ্ু সেন কৌলীন্ঘ-খ্যাতি- 
সম্পন্ন ; এই হিঙ্থু সেন রাঢদেশের মালঞ্চ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটিতে 
আসিয়া বাস করেন।১ “কবিকণ্ঠহারে আছে (৪৭ পৃ): 


গ্নাং মধ্যে হি্গুসেনো কৌলীন্তে খ্যাতিমিয়িবান্‌। 
রাৎ ত্যক্ত] সেনহট্টনগরীমধ্যবাস সঃ |" 


কেহ কেহ বলেন, সেনহাটির পূর্বনাম ছিল “ছু'চো৷ খালি, হিঙ্ু সেন আসিয়া 
উহার বিরক্তিকর নাম পরিবর্তন করিয়া “সেনহাটি” নাম দেন। ইহাই সমীচীন 
বলিয়া বোধ হয়। বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে সেনহাটি গ্রাম ছিল বা 
প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়! প্রবাদ আছে ।২ কিন্তু তাহ]! এখনও বিচারসহ হইতে পাবে 
নাই। নুতরাং হিঙ্থু সেনকেই সেনহাটির বৈগ্ভনিবাসের আদিপুরুষ মনে করি । 
দুহি ও বিনায়ক মুখ্যাষ্টকুলীনের দুইজন, তাহারা সমসাময়িক । ছুহির পৌন্র ও 
বিনায়কের প্রপৌল্র উভয়ের নাম হিন্থু সেন। প্রথম হিন্ু শুভরাঢায় এবং দ্বিতীয় 
হিঙ্ছু সেনহাটিতে বসতি করেন। প্রথম হিহ্থু দ্বিতীয়জন অপেক্ষা বয়সে অধিক 
হইতে পারেন, কিন্ত তাহাতে সমসাময়িক হওয়ার বাধ! হয় না। দ্বিতীয় হিঙ্গু 
সেনহাটিতে আসেন, প্রথম জন শুভরাঢ়া হইতে পরে বা তাহার পরপুরুষে 


১ আমাদের এতদঞ্চলে চন্দনীমহল গ্রামেই রাঢ় হইতে আগত বৈদ্যদিগের প্রথম বদতি 
হয়। সম্ভবত; তথাকার গুড়-চৌধুরী জমিদারগণের আশ্রয়ে বৈচ্যের] আমেন। এখান হইতে 
উহারা কতক সেনহাটিতে, কতক পূর্ব বঙ্গে বিত্রমপুরে যান। চন্দনীমহলে এখন বৈদ্যবাস নাই, 
সুতরাং সেনহাঁটিকেই আদিস্বান বল। হয়। বঙ্গীয় বৈগ্ধগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে চ্গনীমহল 
একটি প্রধান ( “অন্ষ্ঠতত্ব-কৌমুদ্ী”, ৯০-৯১ পৃ )। বিক্রমপুরের -বৈদ্ভগণ এখনও চম্দনীমহল সমীজভুক্ত 
বলিয়! পরিচয় দেন। বিকর্তনের বংশধর রাঘব কবিবল্লভ চন্দনীমহলে ছিলেন। তৎপুত্র রমানাথ 
জনাপবাদভীত হইয়া ধর্শঘটং সমারুহা ধর্মতঃ শুদ্ধিমিয়িবান্‌ (“কবিকণ্ঠহার, »*২ পৃ)। হড়দিগের 
কারিকায় আছে 'ভট্টাচাধ্য ঘাটে রমাইয়ের ঘটে আরোহণ, যবনের অপবাদ করিতে মোচন । 
উমেশচন্ত্র বিছ্যারত্ব বলিতে চাঁন, উক্ত রাঘবের নির্দেশমতই সেনহীটির নামকরণ হয়। উহা! সত্য নহে, 
কারণ রাঘবের অপমানের বহু পূর্বে হিহ্ু সেন সেনহাটিতে বসতি করেন। 

২ এই গ্রন্থের ১ম থণ্ডে (১ম সং, ২২০, ২৩২ পৃ) এই সব প্রবাদের আলোচনা করিয়! 
নিংসন্দেহ হইতে পারি নাই । [ ১ম থণ্ড, ৩য় সং, ২৪৩-৪ পৃ-শি মি] 


সমাজ ও আভিজাত্য ৮১৭৯ 


পয়োগ্রামে যান। শুভরাঢায় বৈষ্ভনিবাস নাই । স্থতরাং সেনহাটিকেই আদি 
স্থান ধরিতে পারি এবং সেইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। খুষ্টায় চতুর্দশ শতাবীর 
মধ্যভাগে সেনহাটিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া উহার নামকরণ হয়।» 

হিঙ্গু সেনের তিন পুত্র : উচলি, ডমন ও বিকর্তন। উচলির কোন কোন 
ধারায় “হামবৈছ্য' সংগ্রাম সাহের সঙ্গে সংশ্রব হয়, সে কথা পূর্বের বলিয়াছি 
(৫৩০-১ পৃ)। অপর এক ধারা বেন্দার কৃষ্ণাত্রেয় দেব-বংশে বিবাহ করিয়া 
তথায় বাস করেন। ভডমনের কন্দর্প, রাম, লক্ষণ ও শত্রত্ প্রভৃতি পৌত্র 
ছিলেন। তন্মধ্যে ভমনের ধারা সেনহাটি, মূলঘর ও ভট্টগ্রতাপে আছেন, 
তাহার] মহাঁকুলীন। লক্ষণের বংশধরগণ সেনহাটি হইতে উঠিয়া গিয়া 
হোগলভাঙ্গায় বাস করেন । তথা হইতে উহারা৷ এক্ষণে মূলঘর ও সোনাখালিতে 
বাস করিতেছেন। কবিরাজ দেবীচরণ সেন, অন্নদাচরণ সেন এবং খ্যাতনাম' 
শস্তসেন মহাশয়গণ এই লক্ষমণ-বংশীয়। শক্রত্পের বংশ ছোট-কালিয়ায় বাস 
করিতেছেন। প্রসিদ্ধ গিরিধর সেন ও হাইকোর্টের উকীল বংশীধর সেন এই 
বংশীয়। উহাদের সন্ভানগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও রাজসম্মান-মন্তিত। 
কালিয়ার এই সেনগণ যশোহর-খুল্নার মধ্যে একটি আদর্শ হিন্দু-পরিবার এবং 
সৌন্রাত্র গুণের দৃষ্টান্স্থল। যশোহরের ভূতপূর্বব উকীল সরকার যোগেন্ডচন্দ্র 
খুল্নার বর্তমান উকীল সরকার মহেন্দ্রন্দ্র এবং হাইকোর্টের উকীল স্থুরেন্দ্রন্দ্র 
শুধু জ্ঞানবন্তায় নহে, অমায়িকতার জন্যও খ্যাতনামা । 

হিঙ্গ সেনের অন্য পুত্র বিকর্তনের ধার। সেনহাটিতে আছেন। সেনহাটিব 
বিকর্তন একটি প্রসিদ্ধ বংশ । বিকর্তনের ছুই-এক ঘর এখান হইতে পয়োগ্রাম 
ও কালিয়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। বিকর্তন মধ্যে এক বংশের নবাবদত্ত উপাধি 
ছিল-_-বক্সি। ভূতপূর্বব হাইকোর্টের উকীল বাগগিগ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন, খুল্নার 
ভূতপূর্ব উকীল সরকার রায় বাহাছুর বিপিনবিহারী সেন, রিপণ কলেজের 
ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ সুবিদ্বান্‌ ত্রিগুণাচরণ সেন এই বক্সি-বংশের কৃতী পুরুষ। 


"৭ শসা? পাস পাত আীসশী 


১ ধন্বস্তরি হিঙ্গুর অধস্তন ১২শ পুরুষ মহীরাঁজ রাজবল্লভ পলাশীর যুদ্ধ কালে (১৭৫৭ খুঃ) 
বর্তমান ছিলেন। হুতরাং সাধারণ নিয়মানুলারে তিন পুরুষে শত বৎসর ধরিয়! হিঙ্কুর সময় 
১৩৫৭ খবঃ হয়। কবিকণ্ঠহার 'পঞ্চসপ্ত ভিথৌ শীকে' (১৫৭৫ ) অর্থাৎ ১৬৫৩ খুঃ অন্দে 'ন্ৈদ্যা- 
কুলপ্সিক' প্রণয়ন করেন। তিনি চায়ু দাস-বংশীয়, চায়ুর পুত্র পুরন্দর হিঙুর সমসাময়িক, পুরুদদর 
হইতে কণ্ঠহার ১ম পুরুষ । সে হিসাবেও হিঙ্কুর সময় ১৪শ শতাব্দীর মধাভাগ হয় 


৮২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহাপপ্ডিত বিনোদরাম সেন কবিরত্বাকর, “সখা”-প্রবর্তক বালকবন্ধু প্রমদাচরণ 
সেন, সেনহাটির বিকর্তন কুল পবিত্র করিয়াছেন।১» কালিয়ার ভূতপূর্বর 
ইঞ্জিনিয়ার মোহিতকান্ত সেন বিকর্তন বংশের স্থসম্তান |২ 


মৌ দগল্য গোত্র॥ এই গোত্রীয় চাযু ও পন্থদীস বংশের কথা এখন 
বলিব। চায়ু-বংশীয়গণের কুলগত উপাধি দীসগ্ুপ্ত, নবাব সরকার হইতে কেহ 
কেহ মজুয়দীর ও রায় উপাধি লাভ করেন। চায়ুর পুক্র পুরন্দর ; উঁ 
প্রপৌত্র প্রজাপতি 'সপ্ধম্বরা” নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-গ্রস্থ রচনা! করেন। এই 
প্রজাপতির তিন পুত্র : অরবিন্দ, জয় ও বিষুদাস। তন্মধ্যে অরবিন্দ ও 
বিষুদাস সমধিক বিখ্যাত, এই দুইজন হইতে চায়ুদ্বাস বংশের দুইটি প্রসিদ্ধ 
ধারা নামিয়াছে। তন্মধ্যে সেনহাটি অরবিন্দদাস-বংশের এবং মূলঘর বিষুদাস- 
বংশের আদিম্বান। সেনহাটির অরবিন্দ বংশে “সছ্বৈদ্য-কুলপঞ্চিকা্র গ্রস্থকাব 
রামকান্ত কবিকঠহার, “সন্ভাবশতক”-প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি রুষ্চন্দ্র মজুমদার 
সর্বজনবিদিত। প্রসিদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্‌, এ, এবং প্রেসিডেন্সী 
ম্যাজিষ্টরেট, রায় বাহাছুর কুমুছন্ধু দাসগুপ্ত এই বংশের কৃতী সন্তান। অরবিন্দ- 
বংশের বহু শাখা ক্রিয়াদোষে কুলজ ও হীনবংশজ ভাবাপন্ন হইয়! নানাস্থানে 
বাস করিতেছেন। ধাহারা এখনও মহাকুল বিশিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সেনহাটির 
রমানাথ কবি-সার্বরভৌমের প্রথম পুত্রের ধারাই অরবিন্দতুল্য শোভমান। 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগ ও ফিরিঙ্গি উৎপাত জন্য চায়ু ও পন্থদাস 
বংশীয় অরবিন্দ ও নয় দাসের সন্তানগণ সেনহাটি হইতে সর্বববিদ্যা গুরু এবং হড়- 
পুরোহিত সঙ্গে লইয়া কালিয়া ও বেন্দায় গিয়া বাস করেন। বেন্টার 
সর্ধ্ববিদ্যাগণ দেশবিখ্যাত | অরবিন্দ-বংশীয় কবিকঠহারের ভ্রাতুষ্পুত্রই কাঁলিয়ার 
এই নবোপনিবেশ স্থাপনের অগ্রদূত। মধুস্দনেয় পৌন্র রামকেশব দাস 


১ 'সখা” পত্রিকা পরে 'সখা ও সাথী'তে পরিণত হইয়া ৬।৭ বংসর চলিয়াছিল। উহার 
নুযোগ্য পরিচালক ছিলেন সেনহাটির অরবিন্ন বংশীয় ভুবনমোহন রায় মহাশয় । তীহার 'সাধী প্রেস' 
এখনও সেই শ্মতি বহন করিতেছে ৷ এ প্রেসে বর্তমান পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে । 

২ বিকর্তন বংশীয় রাঘবেন্্র কবিবল্পভের জনৈক প্রপৌল্র কৃষ্ণরাম নবাবদত্ত মুন্সী উপাধি 
পাঁন। সেনহাঁটির মুন্সীবংশ বিখ্যাত। এই বংশে 'অন্বষ্ঠতত্বকো মুদ্রী'-প্রণেত৷ শ্তামলাল মুন্সী বিরত 
এবং অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, দুর্গাচরণ সেন মহাশয়ের জন্ম | 


সমাজ ও আভিজাত্য ৮২১ 


কবিশেখর | তাহার ভগিনী যে শক্তিবংশে পবিণীতা৷ হন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
বায় বাহাছুর যতীশচন্দ্র এবং ম্যাজিষ্টেট ক্ষিতীশচন্দ্র (7. 0. 9.) সেই বংশের 
মুখোজ্জল করিয়াছেন । কালিয়ার অরবিন্দ-বংশে যে কত মনম্বী ও যশন্বী সন্তান 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েকজনের ম্বাত্র নামোল্লেখ 
করিতেছি : বন্গ্রন্থ প্রণেতা স্ুকবি ডাক্তাব প্যারীশঙ্কর দাসগুপ, প্রসিদ্ধ 
প্রত্বতাত্বিক স্থপশ্ডিত উমেশচন্দ্র বিছ্যারত্ব, খ্যাতনাম। উকীল স্থখময় ও প্রাণশঙ্কর, 
এবং বরিশালের স্বনামধন্য উকীল সরকার গণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত | জয়দাস-বংশের 
কেহ যশোহর-খুল্নায় নাই। বিষ্ণুদাস-বংশের বিশেষ বিবরণ মূলঘরের বৈদ্যচৌধুরী 
জমিদার বংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৬৬২-৮ পু)। এখানে পুথকৃভাবে কিছু 
দিবার নাই। 

মৌদ্গল্য গোত্রীয় অপর কুলীন পন্থ দাসেব পুত্র বৃসিংহ মাত্র বঙ্গে আসেন । 
নুসিংহের পুত্র নয় দাস। নয় দাসের জো্টপুল্র প্রভাকরের সম্ভতিগণের ধাবা 
মাত্র কালিয়া ও বেন্দায় আছেন। 


কাশ্ঠপ-গোত্র॥ ত্রিপুর গুপ্তের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ধার! 
যশোহর-খুল্নায় নাই। অপর কুলীন কামু গুপ্রের পুত্র বনমালী সেনহাটিতে 
আসেন, অন্য কেহ বঙ্গে আসেন নাই। বনমালীর পুত্র কার্পটি ও মধুস্দনের 
সন্তানগণ সেনহাটি, ইত্না ও উৎকুল গ্রামে বাস করিতেছেন। অপর ছুইটি মাত্র 
শাখার সন্ধান লইয়াছি; একটি খুল্না জেলার কেরলকাতা! ও ভাণ্ডারপাড়ায়, 
অপরটি যশোহরে ঝিনাইদহের নিকটবস্তী গয়েশপুরে বাস করিতেছেন । উভয়ই 
রাঢ হইতে আগত, একান্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশ এবং পুরুষান্থুক্রমে চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ী । কৃষ্গনন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের সরকারে রাজবৈছ্য নিঘুক্ত হইয়া 
যশোহবরে আসেন ; কথিত আছে, তিনি কুমার উদয়াদিত্যের সাংঘাতিক পীড়ার 
চিকিত্সা করিয়! ভূমিবৃত্তি লাভ করেন। কুষ্ণনন্দ ও তৎপুত্র জানকীবল্লভ 
কেবলকাতায় বাস করেন ; জানকীবল্লভের পুক্র মুকুন্দরাম ডুমুবিয়ার নিকটবর্তী 
ভাগ্ডারপাড়ায় আসেন। সেখানকার কবিরাজ বংশ বিখ্যাত। কবিরাজ 
হীরালাল ও মন্সথ নাথের নাম উল্লেখযোগ্য । গয়েশপুরের বৈদ্যবংশের পূর্বপুরুষ 
বামশঙ্কর নলডাঙ্গার রাজ। রামশঙ্করের বন্ধু ও রাঁজ-কবিরাজ ছিলেন । ইহার 
পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন সন্ন্যাসী, তিনি রাধাবল্লভ বিগ্রহ লইয়া! শ্রীথণ্ড হইতে 


৮২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নলডাঙ্গায় আসেন । বাজ ইহাদিগকে বহুবিঘ! নিষ্কর দিয়! প্রথমতঃ বেজপাড়ায় 
ও গয়েশপুরে বসতি করান । উহার! সে নিষ্কর এখনও ভোগ করিতেছেন । 
কবিরাজ রামশস্কর মৃত্যুর দিন-ক্ষণ বলিয়া দিয়া নিজের গঙ্গাযাত্রা নিজে 
করিয়াছিলেন। তাহার পৌল্র মহেন্দ্রনাথ (1. 1. 5.) জীবিত আছেন। 
তাহাদিগের গৃহে আজিও রাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্য-সেবা চলিতেছে । 


কায়স্থ-সমাজ 


যশোহর-খুল্নার কায়স্থ-সমাজ বঙ্গদেশের সারাংশ। তবে একথা চািযেদীর 
কায়স্থ মধ্যে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঁটীয় কায়স্থ সন্বদ্ধে যেমন খাটে, অপর ছুই শ্রেণী 
অর্থাৎ উত্তররাটীয় ও বারেন্দ্র সম্বন্ধে তেমন খাটে না । সেন রাজগণের রাজত্ব- 
কালে বারেন্দ্রদিগের প্রধান সমাজ যশোহরের উত্তরাংশে শৈলকৃপা অঞ্চলে 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; এখনও সেখানে এ শ্রেণীর কুলীনগণের কয়েক শাখা 
বর্তমান আছে বটে, কিন্ত অধিকাংশই ফরিদপুর, পাবনা ও রাজসাহী অঞ্চলে 
উঠিয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি রঘুনাথ রায় (নাগ) এবং 
সীতারামের কন্মচারী বলরাম দাস মুন্সীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বারেন্দ্রদিগের স্থুলকথা 
কিছু বলিয়াছি ( ৪২৮-৩১১ ৬৩৭-৯ পৃ) | বারেন্দ্র মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী 
সিদ্ধ বা কুলীন এবং দেব, দত্ত ও নাগ সাধ্য বা মৌলিক। এই কয়েক ঘর 
লইয়া শৈলকৃপার বারেন্দ্র সমাজ স্থাপিত হয় । 

টাচড়া-রাজবংশ ও রাজা সীতারামের বংশকথ। উপলক্ষ্যে উত্তররাটীয় 
কায়স্থের কথা বলিয়াছি (৪৮৭, ৫২৪ পৃ)। এঁ সমাজে বাৎস্ত-সিংহ ও 
সৌকালিন-ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন। উভয়ই যশোহরে বর্তমান ; টাচড়ার 
রাজগণ উক্ত সিংহ-বংশীয় এবং রামনগরের ঘোষচৌধুরী জমিদারগণ ( ৭৩৯ পৃ) 
উক্ত ঘোষ-কুলীন। অপর ৫1৬ ঘর মৌলিকের মধ্যে বাজ! সীতারাম রায় দীস- 
বংশীয় এবং তাহার কয়েকঘর মৌলিক আত্মীয় মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট হন। সীতা- 
রামের শ্বশুর সরল খা! ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ কুলীন, তিনি মহম্মদপপুরের সন্নিকটে 
ঘুপ্লিয়ায় বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে বংশ এক্ষণে নিরন্বয় (৫৪৬ পৃ)। 


বঙ্গজ কায়স্থ॥ বঙ্গজ কায়স্থগণের একটি প্রধান সমাজ প্রাচীন 
যশোহবে স্থাপিত হয়, সে পরিচয়ও পূর্বে দিয়াছি (৯৩-৭ পৃ)। ঘটকেরা 


সমাজ ও আভিজাত্য ৮২৩ 


বলেন, বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপ শীর্ষস্থানীয়, যশোহর দ্বিতীয়, তন্নিয়ে ইদিলপুর ও 
বিক্রমপুর, তত্পরে ফতেহাঁবাদ ও বাজু প্রভৃতি স্থানীয় অন্যান্য সযাজ।১ রাজা 
বসস্ত রায় সর্ধজাতীয় প্রধান কুলীন আনিয়া যশোহর-সমাজ গড়িয়াছিলেন, 
প্রতাপাদিত্যের প্রতাপান্থিত শাসনতলে সে সমাজ চন্দ্রদ্বীপকেও অধোনত 
করিয়াছিল। এখন ততটা না থাকিলেও কুলীন-প্রধান যশোহর-সমাজের 
যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । পুরাতন যশোর- 
রাজ্যই এ সমাজের ক্ষেত্র ছিল, এখন তাহ! খুল্না ও ২৪-পরগণা জেলার মধ্যে 
বিভক্ত হইয়াছে । আধুনিক যশোহবে বঙ্গজের বসতি বড় কম? ইত্না ও 
সুর্্যকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে কয়েক ঘর আছেন, উহাদের কথা বলিয়াছি ( ৬৩৩-৬, 
৬৪৪-৬ পৃ)। খুল্নার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় নানা স্থানে এবং বাগেরহাটের 
অন্তর্গত হাবেলী পরগণায় বঙ্গজের বাস আছে। 

বঙ্গজজদিগের মধ্যে বন্থ, ঘোষ ও গুহ কুলীন ; মিত্রও কুলীন ছিলেন বটে, 
কিন্তু এ বংশ পোষ্যপুভ্রে পরিণত হওয়ায় কুলহীন হইয়া গিয়াছেন।২ এতত্তিব্ন 
দত্ত, দাস, নাগ ও নাথ এই ৪ ঘর মধ্যলা, এবং দেব, রাহা, সেন, সিংহ প্রভৃতি 
১৯ ঘর মহাপাত্র বঙ্গজ-সমাজভূক্ত । ইহার মধ্যে তিন শ্রেণীর কুলীন, বংশজ 
এবং মৌলিকের মধ্যে দত্ত ও দাস বংশ মাত্র আধুনিক যশোহর-সমাজে বর্তমান, 
মিত্রবংশ বা অন্য মৌলিক বংশ নাই। তাই বলিতেছিলাম, এ সমাজ প্রধান্তঃ 
কুলীনের সমাজ । 

কুলীনদ্দিগের মধ্যে ঢাকা-মাল্থা নগর হইতে আগত, বৎস, পৃথীধর ও 
রাঘববন্থ-বংশীয় বস্থকুলীনগণ ইছামতী-কুলে শ্রীপুরে, এবং গাভবন্থ-বংশীয় রায়- 
চৌধুরিগণ বাগেরহাটের নিকটবর্তী ভৈরব তীরবন্তাঁ হাবেলী পরগণায় কাড়া- 
পাড়া, উৎকৃল প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কাড়াপাড়া বস্থবংশের বিশেষ 
বিবরণ পূর্বে লিখিয়াছি (৬৫৬-৬২ পৃ)। ঘোষবংশে সদাশিব ঘোষ বংশীয়গণ 
বীশদহ ও শ্রীপুরে এবং সদানন্দ ঘোষের ধারা শিবহাটি ও হাবেলী পরগণার 





১ চন্রাদ্বীপঃ শিরঃস্থানং বশোরঃ নয়নদ্বয়ম্‌। 

ইদদিলপুরে! বিক্রমপুর: উভে৷ বাহ্‌ প্রচক্ষ্যতে ॥ 

বক্ষ; ফতেহাবাদশ্চ বাজুশ্চরণযুগ্মকম্‌। 

অন্যস্থানং পুরীষঞ্চ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ ॥'_-মিশ্রকারিকা? 
২ কালীপ্রসন্ন সরকার, 'কায়স্থ-তত্ব , ৮৮ পৃ। 


৮২৪ যশোহব-খুল্নার ইতিহাস 


অধিবাসী । গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় “রায়” উপাধি 
বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন ; তাহার! এখনও স্থানিক রাজোপাধি 
ভূষিত হইয়া নূরনগর, কাটুনিয়া, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪-পরগণার 
মধ্যবর্তী পু'ড়া-খোড়গাছিতে বাস করিতেছেন; উৎকূলের রায়গণের বাজোপাধি 
নাই । বিশেষ বিবরণ যশোহর-রাঁজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি ( ৪৩৪-৪৮ পৃ )। (উক্ত 
কাশ্ঠপ গোত্রীয় আশ-গুহ বংশীয় অন্য শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে রি 
করিতেন; অপরাংশ টাকী প্রভৃতি স্থানেব মুন্দী বংশীয়। খুল্নার ভূতীুর্ব 
বিখ্যাত উকীল বেণীভূষণ বায়, হাইকোর্টের উকীল শরচন্দ্র রায়চৌধুঝী, 
কলিকাতার প্রখ্যাতনাম ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ([,. ঢ. 0. 0., [,0700029)১ 
এবং স্থুপপ্ডিত ও স্ুুবক্তা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ এই বশীর এবং শ্রীপুরের অধিবাসী । 
এতদ্যতীত বিন্গুহ বংশীয় রায়চৌধুরীরা বাশদহে বাস করিতেছেন । 

বংশজদিগের মধ্যে বাক্‌সা, বাশদ্রহ ও শিবহাটির “হংস+-বস্থগণ এবং শ্রীপুরের 
কার্ণটাঘোষ ও “সরকার? উপাধিযুক্ত গুহ-বংশীয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য । রাজা 
সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কার্ণ্যবংশীয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে 
(৬৩৩ পৃ)। এই পবিত্র কুলে প্রসিদ্ধ লেখক ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ 
মহাশয়ের জন্ম । তিনি “বঙ্গের বীর পুন্র নামক প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কাব্য- 
গ্রন্থের লেখক | তাহার পিতা মোহনচাদ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। 
যোগেন্দ্রন্দ্রের স্থযোগ্য পুর জমিদার সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কাটুনিয়ার 
গোবিন্দদেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন (২৬৯ পৃ)। 

বঙ্গজ মৌলিকদিগের মধ্যে রাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌদ্গল্য দত্ত 
এবং শ্রীপুরের দাস মজুমদারগণের নাম উল্লেখযোগ্য | সিংগাঁতির দত্ত রায়েরা 
বসস্ত রায়ের শ্বশুর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১১৭ পৃ)। ব্যারিষ্টার 


১ রাজা বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাহার যে জ্ঞাতি ভ্রাতা ভবানীদাস (১১৪ পৃ) যশোহরে 
আসেন, তংপুত্র যহুনন্দন জ্োষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া মাইহাটি প্রভৃতি পরগণার অধিকারী হ্ইয়] গ্রীপুরে 
বাস করেন। ডাক্তার বিধানচন্ত্র যছুননদন হইতে অষ্টমপুরুষ । বংশধারা এই: যছ্ুনন্দন-_ 
বাস্ছদেব- _বাণেশ্বর-_রামকান্ত-_শিব- প্রাণকাঁলী (তিন আনী শাখা! )_ প্রকাশচক্্র (ডেপুটি 
ম্যাজিট্রেট )__বিধানচন্দ্র । [ থুল্না জেলার অন্যতম গৌরবস্থল এই প্রতাপাদিত্য-বংশীয় অশেষ 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক নেতা, চিরকুমার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের 
মুখামন্ত্রী ( ১৯৪৮-৬২ ) থাকাকালীন ১৯৬২, ১ল! জুলাই তারিখে ইহলোক তাগ করেন ।-_-শি মি ] 


সমাজ ও আভিজাত্য ৮২৫ 


প্রমথনাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্তবংশীয়। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং 
ইউনিভা্িটি আইন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল বিরাজমোহন মজুমদার শ্রীপুরের 
দাস বংশের উজ্জল রত্ব। 


দক্ষিণবাটীয় সমাজ॥ কায়স্থদিগের মধ্যে ধাহার বল্লালী যুগে রাঁঢের 
দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন ) কুলের অধিবাসী ছিলেন, 
তাহারাই দক্ষিণরাটীয় সমাজভুক্ত হন। সমতট প্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, 
শস্যপূর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাঢে যখন পাঠান-বিদ্রোহ, বৈদেশিকের 
উপনিবেশ, দস্থ্যর উত্পাত ও বর্গীর হাঙ্গামা ঘটিতেছিল, তখন ক্রমে ক্রমে 
অভিযান-পরায়ণ কায়স্থগণ গঙ্গাপাবে, যশোহর-রাজ্যে নানাস্থানে আসিয়া বাস 
করিতেছিলেন। অগ্রে আসিয়াছিলেন মৌলিকেরা, তাহারাই শেষে মূল 
বাসিন্দা হইয়া কুলীনদিগকে সম্বপ্ধন! করিয়া আনিয়াছিলেন। কুলস্থানগুলি 
সবই গঙ্গাতীরে ছিল; ধনধান্য বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা সঙ্গতিসম্পন্নের 
সঙ্গে সম্বন্ধের প্রলোভনে কুলীনেরা! অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষা এহিকের প্রতি 
অধিক মনোযোগ দিয়! যশোহর-খুল্নায় উঠিয়া! আসিয়াছিলেন। সেরূপ বসতির 
গুঢ তত্ব এবং কোৌলীন্তের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। তবুও 
এস্থলে একাস্তপক্ষে যাহ! ন! বলিলে নয়, এমন দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে 
বলিয়া লইতে হইবে। দক্ষিণরাটীয়দিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বন্ধ 
ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন ; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, 
সিংহ, গুহ ও দাস__এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চন্দ্র, সোম, রাহা, নাগ, বিষু, 
্রঙ্গ প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের 
দুইটি করিয়া সমাজ ছিল, তদন্ুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে । ঘোষ- 
দিগের সমাজ বালী ও আক্না, বস্থুদিগের মাহিনগর ও বাগাগ্া এবং মিত্রদিগের 
বড়িষা ও টেকাঁ। এইসকল সমাজের কুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদিগের 
অধিকাংশ শাখা যশোহর-খুল্নায় বর্তমান। একমাত্র মাহিনগর সমাজভুক্ত 
খানাকুলের বন্থ সর্বাধিকারী এবং কোন্নগরের মিত্র বংশ ব্যতীত অন্যস্থানের 
কুলীনগণ যশোহর-খুল্নার সঙ্গে প্রতিদ্ন্দিতা করিতে সমর্থ নহেন। 
* বল্লাল ও তথ্বংনীয় দনৌজামাধবের সময়ে দক্ষিণরাটীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। 
গৌঁড়েশ্বর হুসেন শাহের উজীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খ' 


৮২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


অধিবাসী | গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় “রায়” উপাধি 
বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন ; তাহারা এখনও স্থানিক বাজোপাধি 
ভূষিত হইয়া নৃরনগর, কাটুনিয়া, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪-পরগণার 
মধ্যবর্তী পুঁড়া-খোড়গাছিতে বাস করিতেছেন; উৎকূলের বায়গণের রাজোপাধি 
নাই । বিশেষ বিবরণ যশোহর-রাজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি ( ৪৩৪-৪৮ পৃ )| উক্ত 
কাশ্তপ গোত্রীয় আশ-গুহ বংশীয় অন্য শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুণ্নে বাস 
করিতেন; অপরাংশ টাকী প্রভৃতি স্থানের মুন্সী বংশীয়। খুল্নার ভূত্তপূর্বব 
বিখ্যাত উকীল বেণীভূষণ রায়, হাইকোর্টের উকীল শরচ্ন্ত্র রায়চৌধুরী, 
কলিকাতার প্রখ্যাতনামা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ([,. [২ 0. 7.,1,070017)১ 
এবং স্থুপত্ডিত ও স্থুবক্তা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ এই বংশীয় এবং শ্রীপুরের অধিবাসী | 
এতদ্যতীত বিন্গুহ বংশীয় রায়চৌধুরীরা! বাঁশঘহে বাস করিতেছেন । 

বংশজদিগের মধ্যে বাকৃসা, বাশদহ ও শিবহাটির 'হংস'-বস্থগণ এবং শ্রীপুরের 
কারণ্্যঘোষ ও “সরকার” উপাধিযুক্ত গুহ-বংশীয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য । রাজা 
সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কার্ণ্যবংশীয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে 
(৬৩৩ পৃ)। এই পবিত্র কুলে প্রসিদ্ধ লেখক ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ 
মহাশয়ের জন্ম । তিনি “বঙ্গের বীর পুক্র” নামক প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কাব্য- 
গ্রন্থের লেখক । তাহার পিতা মোহনচাদ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। 
যোগেন্দ্রন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র জমিদার সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাঁশয় কাটুনিয়ার 
গোবিন্দদেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন ( ২৬৯ পৃ)। 

বঙ্গজজ মৌলিকদিগের মধ্যে বাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌদ্গল্য দত্ত 
এবং শ্রীপুরের দাস মজুমদাঁরগণের নাম উল্লেখযোগ্য । সিংগাতির দত্ত রায়ের 
বসন্ত রায়ের শ্বশুর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১১৭ পৃ)। ব্যারিষ্টার 


১ রাজ। বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাহার যে জ্ঞাতি ভ্রাতা ভবানীদাস (১১৪ পৃ) যশোহরে 
আসেন, তংপুক্র যছুনন্দন জোষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া মাইহাটি প্রভৃতি পরগণার অধিকারী হইয়! শ্রীপুরে 
বাস করেন। ডাক্তার বিধানচন্ত্র যদ্রনন্দন হইতে অষ্টমপুরুষ । বংশধারা এই: যছুনন্দন-_- 
বাহছদেব__বাণেশ্বর-_রামকান্ত-_শিব- প্রাণকালী (তিন আনী শাখা )_ প্রকাশচন্ত্র (ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেট )__-বিধানচন্্র। [খুল্ন৷ জেলার অন্যতম গৌরবস্থল এই প্রতাপাদিত্য-বংশীয় অশেষ 
ব্যক্তিত্সম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক নেতা, চিরকুমার বিধানচন্ত্র রায় পশ্চিমবঙ্গের 
মুখামন্ত্রী (১৯৪৮-৬২ ) থাকাকালীন ১৯৬২, ১লা জুলাই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন ।-_-শি মি ] 


সমাজ ও আভিজাত্য ৮২৫ 


প্রমথনাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্ববংশীয়। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং 
ইউনিভাসিটি আইন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল বিরাজমোহন মজুমদার শ্রীপুরের 
দাস বংশের উজ্জ্বল বত্ব। 


দক্ষিণবাটীয় সমাজ॥ কায়স্থদিগের মধ্যে ধাহারা বল্লালী যুগে রাটের 
দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন ) কুলের অধিবাসী ছিলেন, 
তাহারাই দক্ষিণরাটীয় সমাজভূক্ত হন। সমতট প্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, 
শশ্যপূর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাঢে যখন পাঠান-বিদ্বোহ, বৈদেশিকের 
উপনিবেশ, দস্থ্যর উতৎ্পাত ও বীর হাঙ্গামা ঘটিতেছিল, তখন ক্রমে ক্রমে 
অভিযাঁন-পরায়ণ কায়স্থগণ গঙ্গাপাবরে, যশোহর-রাঁজ্যে নানাস্থানে আসিয়। বাস 
করিতেছিলেন। অশ্রে আমিয়াছিলেন মৌলিকেরা, তীহারাই শেষে মূল 
বাসিন্দা হইয়া কুলীনদ্িগকে সম্বর্ধনা করিয়া আনিয়াছিলেন। কুলস্থানগুলি 
সবই গঙ্গাতীরে ছিল; ধনধাশ্ট বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা সঙ্গতিসম্পন্ধের 
সঙ্গে সন্বদ্ধের প্রলোভনে কুলীনেরা অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষা এহিকের প্রতি 
অধিক মনোযোগ দিয়া যশোহর-খুল্নায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সেরূপ বসতির 
গুঢ তত্ব এবং কোৌলীন্যের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি । তবুও 
এস্থলে একাস্তপক্ষে যাহ! না বলিলে নয়, এমন ছুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে 
বলিয়া লইতে হইবে৷ দক্ষিণরাটীয়দিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বন্থ 
ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন ; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, 
সিংহ, গুহ ও দাস-_এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চন্দ্র, সোম, রাহা, নাগ, বিষণ, 
ব্রহ্ম প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের 
ছুইটি কবিয়৷ সমাজ ছিল, তদনুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে । ঘোষ- 
দিগের সমাজ বালী ও আকৃনা, বস্থদিগের মাহিনগর ও বাগাণ্ডা এবং মিত্রদিগের 
বডিষা ও টেকা । এইসকল সমাজের কুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদিগের 
অধিকাংশ শাখা যশোহর-খুল্নায় বর্তমান। একমাত্র মাহিনগর সমাজভুক্ত 
খানাকুলের বন্থ সর্বাধিকারী এবং কোন্নগরের মিত্র বংশ ব্যতীত অন্যস্থানের 
কুলীনগণ যশোহর-খুল্নার সঙ্গে প্রতিদন্দিতা করিতে সমর্থ নহেন। 
* বল্লাল ও তদ্বংণীয় দনৌজামাধবের সময়ে দক্ষিণরাটীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। 
গোঁড়েশ্বর হসেন শাহের উজীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খা 


৮২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


( গোগীনাথ বন্থ ) সকল কুলীনের সমীকরণ বা একযায়ী কবিয়! নবরঙ্কুল গঠন 
ও পূর্বতন কুলবিধির সংস্কার সাধন করেন। নবরঙ্গের মধ্যে মূল কুল পাঁচটি : 
মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ | শেষোক্ত চারিজনের দ্বিতীয় পুত্রগণও 
কুলীন, স্থতরাং সর্বন্থদ্ধ কুল ৯টি, তন্মধ্যে পুবন্দব ছভায়া ও উহার “দ্বিতীয় পুল, 
এই দুই কুলের স্ট্িকর্তী। মুখ্য কুলীনের আবার তিন শ্রেণী আছে: প্রকৃত, 
সহজ ও কোমল । মুখ্যের দ্বিতীয় পুত্র কনিষ্ঠ, ৩য় পুত্র মধ্যাংশ ও ৪র্মীজন 
তেওজ কুলীন ; পঞ্চম হইতে অন্য সকল পুত্র “মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুক্র; নামক কুল 
বিশিষ্ট। কাল সহকারে এই শেষোক্ত কুলীনের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক 
হইতেছে। 

সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনদেবের সময় হইতে কুলীনদিগের সমীকরণ বা একযাই 
(একযায়ী) প্রথা ছিল। উহার বিবরণ পাই না। পুরন্দর খা যখন ১৩ পর্য্যায়ের 
কুলীনদ্দিগের একযাই করেন, তাবধি ১৩ হইতে ২৫ পর্যন্ত ১৩টি পর্যায়ের 
একযাই হুইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩, ১৬) ১৭১ ২১১ ২২১ ২৪) ২৫-_এই সাতটি 
পর্ধযায়ের বার মাহিনগর সমাজের বন্থ-সর্বাধিকারিগণ মুখা কুলীন মধ্যে 
প্রকতরাজ নামে সর্ববাগ্রগণ্য হন; অবশিষ্ট ছয়বারে বালী সমাজের ঘোষগণ এই 
রাজতুলা পদবীর অধিকারী হন। ১৪ পর্য্যায় হইতে বালীর ঘোষদিগের 
প্রধান ধারা এই : ১৪ গণপতি--১৫ জগন্নাথ__( শিবানন্দ )-_( রতিকাস্ত )-- 
১৮ রাজেন্দ্র _গোশ্বামীদাস__- ২০ ভরতচন্দ্র_( রামদেব )--( রামেশ্বর )-- 
২৩ হরেকুষ্চ__(ব্রজকিশোর )__ ২৫ চণ্তীচরণ। ২৫ পর্যায়ে শ্রীনাথ সর্বাধিকারী 
সর্ধাগ্রগণ্য হন এবং চণ্ীচরণ ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন | উপরি লিখিত 
ধারায় ধাহাদের নাম বন্ধনীর মধ্যে দিলাম, তাহারা! প্রকৃত রাজ হন নাই, অপর 
ছয়জন হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গণপতি, জগন্নাথ ও রাজেন্দ্র বালীতে বাস করিতেন। 
গোস্বামী বা গোর্সাই দাস নবাবের দেওয়ান ও দাতিয়া পরগণার জমিদার 
স্বনামধন্য কক্সিণীকাস্ত মিত্র-চৌধুবীর কন্যা বিবাহ করিয়া বর্তমান খুল্নার 
অন্তর্গত কুমিরায় বাস করেন। কুক্সিণীকান্ত সর্বজাতীয় কুলীনের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপনের জন্য কুলত্যাগ করতঃ মৌলিক হুইয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। 
তাহারই চেষ্টায় কুমিরা তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থের একটি প্রধান সমাজ হয়। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের পূর্ববনিবাস এই কুমিরায়। গোসাই 
দাসের পুত্র ভরত প্রকৃতরাজ হন, তৎ্পুক্র রামদেব কালিদাস বায়ের কণ্যা বিবাহ 
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করিয়া বাঘুটিয়ায় বাম করেন। রামদেবের পৌন্র হরেরুষ্জ প্ররুতরাজ হন; 
তৎপুত্র ব্রজকিশোরের সময়ে ১৭০৩ শকে ( ১৭৮১ খুঃ) বাঘুটিয়ার নৃতন বাটাতে 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎস্থৃত চণ্তীচরণ প্রতাপশালী কায়স্থকুলপতি। 
তিনি বহু পরিত্যক্ত কায়স্থ বংশের সমন্বয় ও সমুন্নতি সাধন করিয়া দেশমধ্যে 
প্রাতংস্মবণীয় হইয়! বহিয়াছেন। চণ্ডীচরণের পুত্র কুষ্চরণের সময় কলিকাতার 
সাতুবাবু নাটুবাবু একযাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। কুষ্চচরণের প্রথম পুত্র 
কুলইচরণের অকালমৃত্যুতে তৎকনিষ্ঠ হরিচরণ প্রকৃতমুখ্য বলিয়া! গণ্য হন। 
এখন হরিচরণ ও তথ্কনিষ্ঠ প্রিয়নাথের বংশাভাব ঘটিয়াছে। স্থৃতরাং উহাদের 
কনিষ্ঠ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ বাঘুটিয়া সমাজে কৌলীন্তে অগ্রগণ্য । তবে এক্ষণে 
একযাই হইলে প্ররুতরাজ হইবার অধিকার এ ধারায় আর বন্তিবে কিনা 
সমস্তার বিষয় হইয়াছে । 

এখন আমি অতি সংক্ষেপে যশোহর-খুল্নার মধ্যে দক্ষিণ রাট্ার কায়স্থের 
প্রধান প্রধান বংশগুলির অবস্থান নির্দেশ করিব এবং প্রসঙ্গত; ছুইএকজন 
খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিব। বিস্তৃত বংশ বিবরণ পরিশিষ্ট খণ্ডের 
জন্য অবশিষ্ট রহিল । পূর্বেই বলিয়াছি, ঘোষ বংশের দুইটি সমাজ, বালী ও 
আক্না। তন্মধ্যে বালী-সমাজের ঘোষ কুলীনগণ বাঘুটিয়া, কৃমিরা, গোণালি, 
মহিষখোলা, বিভাগদি, কাটিপাড়া, চৌগাছা, পোলো-মাগুরা, বাসডী ও 
কুরিগ্রামে, এবং আক্না-সমাঁজের ঘোষগণ বিদ্যানন্দকাটি, মঙ্গলকোট, দিঘলিয়া, 
খরসঙ্গ, কোড়ামারা, নওয়াপাড়া, মাগুরখালি, হুদ, ভদ্রবিলা, কলাগাছি ও 
মৈষাঘুনী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন । পোলো-মাগুরার ঘোষবংশে 
প্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকা" সম্পাদক শিশিরকুমার ও মতিলালের জন্ম হয় 
এবং বিখ্যাত উকীল অন্বিকাচরণ ঘোষ ও “বস্থমতী” সম্পাদক ও্পন্তাসিক 
হেমেন্্প্রসাদ চৌগাঁছার ঘোষ বংশ সমূজ্জল কবিয্াছেন। আলিপুরের উকীল 
সরকার, রায় বাহাছুর দেবেন্দ্রন্্র ঘোষ বিগ্যানন্দকাটীর অধিবাসী ছিলেন । 
তৎ্পুন্র মান্যবর চারুচন্দ্র ঘোষ বর্তমান হাইকোর্টের জজ.। আক্না-সমাজের 
বংশজগণ রায়গ্রাম, আউডিয়া, শ্রীরামপুর ও মৃলঘর প্রভৃতি স্থানে বাস 
করিতেছেন ) চুড়ামণকাটা, খেদীপাড়া ও বাগডাঙ্গার ঘোষগণের মূল পরিচয় 
অজ্ঞাত বলিয়। ঘটকের কবিতা আছে । 

বন্ছবংশের ছুইটি সমাজ, বাগাণ্ডা ও মাহিনগর। তন্মধ্যে বাগাগডার বন্ধ 


৮২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কুলীনগণ কুমিরা, জঙ্গলবাধাল, পাজিয়া (জেয়ালার বস্থ ), হরিশক্করপুর, 
আল্কা, গোটাপাড়া, কাটিপাড়া, রাধানগর, কোলা-দীঘলিয়া, শ্রীধরপুর, 
শুভরাঢ়া, মাছিন্দিয়! প্রভৃতি স্থানে, এবং মাহিনগর-সমাজের কুলীনগণ কুমিরা। 
মাগুরা, বিভাগদি, বিদ্যানন্দকাটি, খলিসাখালি, যূলঘর, মসিদপুর, গৌরীঘনা, 
মধুদিয়া ( 'মীরবহর' বন ), ধোপাদি, ভাড়া সিমুলিয়া! ও বাঁক! প্রভৃতি স্থানে 
বসতি করিতেছেন। পাঁজিয়ার রাজা পরেশনাথের কথা পূর্ব্বে বলিম্নাছি 
(১১৩ পু)। প্রসিদ্ধ লেখক ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৮রাসবিহারী বস্থ্‌, সব্‌! 
রায় বাহাছুর প্রসন্নকুমার বস্থ, হাইকোর্টের খ্যাতনাম]! উকীল নরেন্্রকুমার 'স্থ 
ও তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা, সেসন্স জজ. বীরেন্দ্রকুমার বন্থ ৫1]. 0. 9.) বিদ্যানন্দ- 
কাটির বন্থবংশকে দেশবিখ্যাত করিয়াছেন। গণিতাধ্যাপক কালীপদ বস্থ 
হরিশঙ্করপুরের অধিবাসী । বাগাণ্ডা বন্থবংশীয় বংশজের! পাইকপাড়া, 
শঙ্করপাশা প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগরের বংশজেরা বেলফুলিয়া, বিছালী, 
কোদলা, ম্বতকান্দিতে বাস করিতেছেন । বেলফুলিয়ার বন্থচৌধুরীদিগের কথা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। মাহিনগর সমাজের রাজা স্ধ্যদেব বস্থ খুলনার অন্তর্গত 
শোভনা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা । তথায় তাহার বাটার ভগ্রাবশেষ আছে । 
মিত্রদিগের ছুইটি সমাজ বড়িষ! ও টেকা । কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িষা 
এখনও সমাজস্থান; টেকার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যাঁয় নাই । বড়িষাঁর মিত্রগণের 
প্রধান ধার! কোন্নগরে যান, সেস্থান হুগলী জেলার অস্তর্গত। এতদঞ্চলে বডিষার 
মিত্রগণের প্রথম বসতি কপোতাক্ষীতীরে গুয়াতলীতে এবং কেশবপুরের 
নিকটবর্তী পাজিয়ায়। অনেক স্থানের মিত্রগণ এই ছুইস্থানের পরিচয় দিয়া 
থাকেন। কবিলপাভায় এখনও মিত্রবংশের মুখ্য কুলীনের বাস আছে। পাজিয়া, 
সাতাইসকাটি, মিক্সিমিল, রাডুলি, কাটিপাড়া ও মৈষাঘুনী গ্রামে পাঁজিয়ার 
ধারা এবং গুয়াতলী, পাগলা, পাইকপাড়া, দেয়াড়া প্রভৃতি স্থানে গুয়াতলীর 
মিত্রগণ বাস করিতেছেন। ইহা ব্যতীত চৌবেড়িয়া, বাসড়ী, ছুর্বাডাঙ্গা ও 
মাগুরায় মিত্রকুলীন আছেন। বড়িষা-সমাজের বংশজের! বাঘুটিয়া, খাজুরা, 
ধূলগ্রাম, ত্রিলোচনপুর, মিত্রসিঙ্গা, রাজঘাট, মধ্যপুর, দামোদর, শোভনাঁ, টিপ্না 
প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী । প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি, বায়বাহাছুর দীনবন্ধু 
মিত্র জন্মগ্রহণ যমুনা-বিধৌত চৌবেড়িয়াকে পবিত্র করিয়াছেন। ধুলগ্রামের 
মিত্রবংশের বিবরণ পূর্বে দিয়াছি (৫১১ পৃ)। হাইকোর্টের খ্যাতনামা! উকিল 
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ও গ্রন্থকার উপেন্্রগোপাল ভ্রিলোচনপুরবাসী ; বনগ্রামের ভূতপূর্বব সর্বপ্রধান 
উকীল তারাপ্রসাদ গুয়াতলীর অধিবাসী ; বর্তমান গ্রন্থকারও গুয়াতলীর মিত্র- 
বংশীয় (৭২২ পৃ)। বাগেরহাটের প্রধান উকীল ৬অঘোরনাথ পাজিয়ার 
নিকটবস্তী সাতাইসকাটিতে বাস করিতেন। খাজ্রার মিত্রবংশে ডাক্তার 
লালবিহারী, সব্জজ বেণীমাধব এবং তৎপুত্র বিজ্ঞান কলেজের খ্যতনামা 
অধ্যাপক প্রফুল্চন্দ্র (137. 2. 0. 7165, ঢ15. 10.) সর্বত্র স্ববিদিত। পাজিয়ার 
নন্দরাম মিত্র ও মিক্সিমিলের জয়মিত্র প্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন । মিত্রবংশে এমন 
আরও কত ঘটকের কথা শুন! যায়। বংশকাহিনী সংগ্রহের প্রবৃত্তি বর্তমান 
গ্রন্থবকারের বংশগত সম্পত্তি ৷ কুমিবাবাসী দেওয়ান কল্সিণীকান্ত মিত্রের গোঠঠীপতি 
মৌলিক হইবার কথা বলিয়াছি। তত্ংশীয়েরা৷ এখন দীতিয়া, কড়রা, সিঙ্গা- 
হাড়িগড়। প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেছেন । যশোহর জেলা বোর্ডের স্বযোগ্য 
চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বংশোচিত কর্মনিপুণতার পরিচয় দ্িতেছেন | টেকা- 
সমাজের মিত্রদিগের সংখ্যা বড়ই কম; ইত.না, মহেশ্বরপাশা ও বেলফুলিয়া 
প্রভৃতি স্থানে ইহাদের কুলীন ও বংশজ আছেন। 

দক্ষিণরাট়ীয় মৌলিকগণের মধ্যে দেব, দত্ত, সেন, সিংহ ও গুহগণ বিশেষ 
প্রখ্যাত। দেববংশের বহু শাখা ; সে পরিচয় এবং “বোধখানার চৌধুরী"বংশের 
কাহিনী পূর্বে দিয়াছি (৬৬৮-৯০ পৃ)? বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্চন্দ্র রায় 
এই বংশের গৌরবস্তস্ত। আল্তাপোল, শোলগাতি ও সাতবাড়িয়ার মল্লিক, 
উত্তর্পাড়ার নিয়োগী এই বংশীয়। আলিপুরের উকীল বন্কৃবিহারী মল্লিক 
সাতবাড়িয়ার অধিবাসী । দেবদিগের আরও দুইটি সমাজ আছে-_কর্ণপুর ও 
চিত্রপুর। তন্মধ্যে কর্ণপুরের দেবগণ এক্ষণে ভাটিয়াপাড়ার বক্সী, দেয়াপাড়ার 
মজুমদার, স্থবলকাটি ও রুদীঘরার হালদার এবং সাধুহাটি, পাজিয়া, আল্কা ও 
কছুন্দীর সরকার বলিয়া খ্যাত। কোটাকোলের সরকারগণ চিত্রপুরের দেব । 
রুদাঘরার বসন্তকুমার হালদার খুল্নার প্রবীণ উকীল এবং হেমস্তকুমার মুন্সেফ 
ও হাইকোর্টের উকীল ভূধর হালদার স্থপরিচিত। 

দক্ষিণরাটীয় সমাজে অন্ততঃ চারিপ্রকার দত্ত পাঁওয়1 যায় ; ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 
বালীর দত্ত, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় বটগ্রামের দত্ত, কাশ্ঠপ-গোত্রীয় বটগ্রামী দত্ত, 
এবং কন্ধীশ-গোত্রীয় বিঘটিয়ার দত্ত। তন্মধ্যে বালী ও বটগ্রামের খ্যাতিই 
সর্বাপেক্ষা অধিক। বালীর দত্তগণ, নড়াইলের রায়, দত্ত ও সরকার উপাধি- 
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যুক্ত ( ৭১৯-২০ পৃ), সাহসের দত্তচৌধুরী, মৌভোগের রায়চৌধুরী, ভগবান- 
নগরের রায়, সেনহাটির মুস্তৌঁফি, এবং সিদ্ধিপাশা', কছুন্দী, মুক্তীশ্বরী ও ধোপাদি 
প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী । নড়াইলের কৃষ্ণলাল দত্তের কথা পূর্বেই বলিয়াছি 
(৭২০ পৃ)। বটগ্রামের মৌদ্গল্য দত্তগণ বাঙ্গদিয়া, শ্রীপুর, তালা বনগ্রাম, 
ঢাকুরিয়া (মজুমদার ), পাইকপাড়া, চীচড়ী, নন্দনপুর প্রভৃতি গ্রামে সর্দৌরবে 
বাস করিতেছেন। ঢাকুরিয়ার হৃদয়নাথ মজুমদার সবজজ্‌ ছিলেন। প 
দত্তগণ কাল্না কামটানায় বাস করিতেছেন । বাঙ্গালার কবিকুল- 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত যশোহর-সাগরদাড়ির কাশ্প দত্তবংশের নাম বিশ্বাবিখ্যাত 
করিয়া গিয়াছেন। বিঘটিয়ার দত্তবংশের প্রধান পুরুষ কালিদাস বায় বাঘুটিয়া, 
বিভাগদি ও জঙ্গলবাধালের ঘোষ বন্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা (৪২৫ পৃ); তদ্বংশীয় 
কেশবলাল রায়চৌধুরী যশোহরের সরকারী উকীল। বিঘটিয়ার দত্তেরা 
বিভাগদি, সেখহাটি ও পাতালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন । 

রায়েরকাটির রাজবংশের বিবরণে দ্বিগঙ্গার বাস্থকি-গোত্রীয় সেনবংশের 
পরিচয় ও সন্ধান দিয়াছি। রাজবংশীয়গণ রায়েরকাটি, বনগ্রাম, মঘিয়া ও 
চিংড়াখালিতে বাস করিতেছেন । তাহাদের অন্য শাখা যশোহরের অন্তর্গত 
সিরিজদিয়া, আফরা, চণ্তীবরপুর ও পুটিয়া এবং খুল্নার অন্তর্গত দামোদর, 
পীলজঙ্গ, বারাকপুর ও চন্দনীমহলের অধিবাসী | 

সিংহ-বংশের ছুইটি প্রধান সম্প্রদায় যশোহর-খুল্নায় আছে। ১ম, বাৎস্ত 
গোত্রীয় আহ্ুলিয়ার সিংহ; বারভূঞার অন্যত্তম রাজ! মুকুন্দবাম রায় এবং 
তৎপুত্র সত্রাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠাতা সত্রাজিৎ এই বংশীয়। ক্রিয়াগুণে সত্রাজিৎপুবের 
সিংহগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এতত্তিন্ন ( খুলুন! ) মাগুরার রায়চৌধুরী, 
পাজিয়ার চৌধুরী, রায়েরকাটির (সিংহ) রায় এবং ভেরচি ও আমাদির সিংহগণ 
আশুলিয়ার সিংহ । ভেরচির সিংহগণের পূর্বপুরুষ গোপীকান্ত ১৯ পধ্যায়ের 
কুলীনগণের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। ডেপুন্টী ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
চৌধুরী পাজিয়ার সিংহ-বংশীয় ছিলেন। ২য়, অত্রি গোত্রীয় সিংহ ১ ইহারা 
প্রথমতঃ বর্ণীগ্রামে, পরে তথা হইতে বিছালী ও বেলফুলিয়ার আইচগাতি গ্রামে 
বাস করেন। বেলফুলিয়ার দানবীর দীননাথ এবং তৎপুত্র স্গপপ্তিত যোগেন্দ্র- 
কুমার সিংহের কথা পূর্বের বলিয়াছি (৮** পৃ)। 

দক্ষিণরাটীয় কাশ্যাপ গোত্রীয় গুহদিগের মধ্যে বরাটের (গুহ) রায়, জয়পুরের 
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গুহ, মহেশ্বরপাশার মজুমদার ও মথুরাপুরের বকৃমি সমধিক উল্লেখযোগ্য । 
যশোহর-খুল্নার মধ্যে কি দক্ষিণ রাটীয় বা কি বঙ্গজ, উভয় শ্রেণীরই গ্রহ বংশীয়- 
দিগের স্বতাবগত তেজন্বিত1 লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

অন্তান্য মৌলিকদিগের মধ্যে পাজিয়া, মৌভোগ ও বিষুপুরের বিষু 
মজুমদারগণ, নল্তা ও নলধার ভগ্তচৌধুরীগণ, শোলপুর, তপনভাগ ও ভয়াখালির 
শীকরালি-সমাজভুক্ত দাসগণ, সত্রাজিৎপুরের পাল ও খরসঙ্গের পালিতগণ, 
পবহাটি ও বাগভাঙ্গার মজুমদার উপাধিধারী রাহ! এবং নলধ। ও রাজপাটের 
রাহাগণ, রাখালগাছির নাগ চৌধুরী এবং হাবেলী বাসাবাটার নাগ-মজুমদারগণ, 
বায়পাশার সোমচৌধুরিগণ, মাগুরার অন্তর্গত কাওড়ার সরকার উপাধিষুক্ত 
এবং নন্দনপুরের নন্দীগণ, দামোদরের ব্রঞ্ধ, মিক্সিমিলের রক্ষিত ও থিস্মা 
সমাজভূক্ত শঙ্করপাশা প্রভৃতি স্থানের চন্দ্রগণ কায়স্থ সমাজে সম্মানিত। ভুগিল- 
হাটের শাকরালি দাসবংশে হাইকোটের স্বনামধন্য উকীল শ্রীনাথ দাসের জন্ম ; 
নল্ধা-নিবাসী রায়বাহাছুর অমতলাল রাহ] খুল্না ডিষ্রীক্ট বোর্ডের সর্বপ্রথম 
দেশীয় চেয়ারম্যান 3 দামোদরের নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের 
অধ্যাপক । চুঁচড়ার বিখ্যাত সোমবংশীয় রাজবল্লভ ও রায়ছুল্লভি অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে মধুমতীকুলে রায়পাশায় বসতি করেন এবং রাজা সীতারামের 
নিকট হইতে চৌধুরী উপাধি পান। চুচড়ার সোমবংশীয় বিহারের স্থবাদার 
মহারাজ জানকীনাথ এবং তৎপুত্র “মহারাজ মহীন্্র, দুল্লভিরাম সোম কিভাবে 
নবাব আলিবন্দী ও সিরাজের রাজত্বে বাজনৈতিক ক্রীড়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদ্িত নাই। 

জাতিভেদ অনুসারে যশোহর-খুল্নার উচ্চজাতীয় লোকসংখ্যার একটা 
সাধারণ হিসাব দিতেছি । গত ১৯২১ অব্দের সমাহারের সম্পূর্ণ বিবর্ণ 
প্রকাশিত হইলে, তদনুসারে সুচ্মহিসাব পরিশিষ্ট-খণ্ডে দিব।১ আপাততঃ 
মোটামুটি হিসাবই তুলনায় সমালোচনার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি । উভয় জেলার 


শপ সপ 


১ [ বর্তমান পুম্তকের ১ম খণ্ড, ওয় সং ৪পূ দ্র--১৯২১ অবের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার 
(0870805০০01, 192] ) অনুযায়ী উভয় জেলার মোট লোকসংখাা_-৩১,৭৫,২৫৩ , তন্মধ্যে 
মুনলমীন-_-১৭,৮৬,৪৪২। মুসলমান যশোহরে শতকরা ৬১"৭৫ ও খুল্নায় ৪৯৭৫, গড়ে ৫৬২৬ । 
উতয্ন জেলায় মোট হিন্দু--১৩,৮৩,২০৪ ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-- ৭৩,৭১১, কায়স্থ_-৯৫,৮১৭ এবং বৈদ্য__ 
৫,২০৭---শি মি ] 
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মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমানের অনুপাত যশোহবে 
শতকরা ৬২ জন, খুল্নায় ৫২ জন, গড়ে ৫৭ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ১৮ লক্ষ । 
অবশিষ্ট ১৪ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রা্ধণ ৬৮ হাজার, কায়স্থ ** হাজার, 
বৈদ্য ৪ হাজার । অর্থাৎ কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও বৈচ্যের সমষ্টি অপেক্ষাও প্রায় 
$ অধিক । আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের অর্িকাংশ 
ভূঞা বা বাজাই কায়স্থ; আলোচ্য ছুই জেলায় জমিদারের সংখ্যা তাষ্টাদের 
মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে ব্রাঙ্মণ। বৈগ্য ভূম্যধিকারী বড়ই কম । 
উচ্চরাজকার্ধ্ে এবং চাকরী ক্ষেত্রে কায়সথ ব্রাহ্মণের অবাধ প্রতিপত্তি হইটলও 
শিক্ষিতের অন্রপাত ও শিক্ষালাভের চেষ্ট/ বৈ্যের মধ্যেই অধিক । কায়স্থ- 
ব্রাহ্মণের বিশাল সমাজে লোকসংখ্যা অধিক, নানাশ্রেণী ও অবস্থার লোক উহার 
অন্তভূক্ত, তন্মধ্যে হেয়কার্য্যে লিপ্ত ও হীনাবস্থাপন্নের সংখ্যা কম নহে ; একই 
জাতির মধ্যে আভিজাত্য ও সামাজিক অবস্থার অত্যধিক তারতম্যের জন্য 
স্বজাতি-প্রীতির মাত্রা বড় কম; উহাই উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে । 
অপরপক্ষে স্বল্পসংখ্যক বৈছ্ের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির ফলে শিক্ষা ও 
উন্নতির পন্থা স্থগম হইয়াছে । বর্তমান সময়ে যশোহর ও খুল্না উভয়স্থলে 
ডিষ্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটির 
চেয়ারম্যান প্রভৃতি অবৈতনিক উচ্চপদগুলি সকলই কায়স্থের করায়ত্ত, ইহ। লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। সমাজে বৈদ্য-কায়স্থের যে বিদ্বেষভাব জাগিয়াছিল, তাহা 
এক্ষণে কতক প্রশমিত হইয়াছে । এখনও এদেশীয় কতক বৈছ্যসস্তান অনুপনীত 
থাঁকিলেও, বৈদ্য সমাজে উপনয়ন পদ্ধতি স্থায়িভাবে প্রচলিত হইয়াছে ; এখন 
আর সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে কোন বাধাবিদ্ব উপস্থিত হয় না। সম্প্রতি 
কায়স্থ-সমাজে উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা জাগিয়াছে ও তজ্ভন্ত সমাজে কলহ ও 
বিশৃঙ্খলা চলিতেছে । ক্রমে উপবীতীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিলেও বিশাল কায়স্থ- 
সমাজের বিস্তুতির অনুপাতে উহার গতি বড় মন্থর । কয়েকটি কুলীনপ্রধান 
কায়স্থ-সমাজ এ বিষয়ে শীর্োন্তোলন করিতেছেন না এবং কায়স্থ-সমাজে এ 
জাতীয় কম্মীর অভাব বশত: চেষ্টার ফল আশাপ্রদ বা সন্তোষজনক নহে। 
বিশেষতঃ অনেকস্থলে উপনয়ন সংক্কারকে কাধ্যতঃ ধন্মসাধনের সহায়ক বলিয়! 
ন| ধরিয়া অধিকার লাভের কৌশল মাত্র মনে করা হয়। এইজন্য উহা 
সদাচারনিষ্ট। জাগাইয়! সংস্কারের প্রকৃত ফল প্রদান করিতেছে না । আন্দোলনের 
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গণ্ডগোল মিটিলে অবস্থা কি দীড়াইবে, তাহা এখনও অনুমান করা যায় না। 
তবে সমাজ মধ্যে আত্মকলহ নিবারণ জন্য যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্ষণের উদারতার 
প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


নবশাখ সম্প্রদায়॥ বঙ্গীয় সমাজে ব্রাঙ্গণ, বৈ্য ও কায়স্থ এই তিন 

বর্ণের নিম্নেই ধাহাদের আসন, ধাহাদের জল আচবণীয়, ধাহাদের আচার-ব্যবহার 
অনেকাংশে কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের অন্রূপ, তাহারা নবশাখ বলিয়া পরিচিত, 
কারণ উহার! ৪টি শাখাভুক্ত। পরাশর সংহিতায় আছে, পরশুরাম এই নটি 
জাতির সাহায্য লইয়া! ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, এজন্য ইহাদিগকে নবশাখা না 
বলিয়া নব শায়ক (বাণ ) বলা হয়। আমরা প্রথম খণ্ডে ( ৩য় সং, ২৭৩-৪ পৃ) 
নবশাখের কথা বলিয়াছি। এখানে পুনরায় আলোচনার জন্য উহাদের তালিক! 
দিতে হইল । এই তালিকাস্থচক সংস্কত শ্লোকটি এই : 

“গোপো মালী তথা তৈলী তন্বী মোদকঃ বারুজী । 

কুলালঃ কন্মকারশ্চ নাপিতো৷ নবশায়কাঁঃ ॥ 


অর্থাৎ গোপ ( সদেশাপ ), মালাকর, তিলী বা তৈলিক ( কলু নহে ), তন্তবায় 
(তাতি ), মোদক ( ময়রা, কুরি ), বারুজীবী, কুস্তকার, কম্মকার (কামার ), 
নাপিত( ক্ষোরকার নাপিত ও মধুনাপিত অর্থাৎ ময়রা )__এই নয়টি জাতি সমাজে 
সৎশূ্র বলিয়া পরিগণিত । ইহা! ব্যতীত বণিকদিগের মধ্যে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক 
(শাখারি ), কাংস্ত বণিক ( কাসারি ), এই তিন সম্প্রদায়ও নবশাখের তুল্য । 
বণিকদ্দিগের মধ্যে স্বর্ণবণিকগণ মাত্র রাজকোপে পতিত হইয়া সমাজে পতিত 
হইয়াছিলেন, নতুবা স্থবর্ণ অপেক্ষা কাংস্তের মূল্য অধিক হইত না। যশোহরের 
উত্তবাঁংশ বণিক অর্থাৎ গন্ধবণিকগণের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের 
নিকটবর্তী সাকোর বণিকদিগের সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথ| কবিকক্কণের চশ্ডী- 
কাব্যে উল্লেখিত হইয়াছে । যে বণিকদিগের বাণিজ্য-তরণী ভারতের ৰাহিবে 
দূরদেশে যাইত, তাহাদের বৈশ্যন্থে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং নবশাখের 
মধ্যে সকলেই বৈশ্বৃত্তিধারী ব্যবসায়ী, তাহাও সত্য। ব্যবসায়ের সামগ্রী, 
আধিক অবস্থা ও দেশকালপাত্র দোষে উহাদের মধ্যে আচার-ব্যবহারের 
তারতম্য হইতে পারে; কিন্ত যখন তাহাদের কোন কোন শাখা শিক্ষা ও 
সদাচার সম্পন্ন হইয়। বৈশ্ত্বের দাবি করেন, শাস্ত্রযুক্তি সাহায্যে উহা সপ্রমাণ 


৫৩ 


৮৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিতে চান, তখন পরাধীন জাতির দীর্ঘকালের সাধারণ পাতিত্য অপরাধ 
বিস্বৃত না হইয়া, সেই উন্নতিকামী জাতিকে বাধা দিয়া চাঁপিয়া রাখিবার কি 
হেতু আছে, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যায় না । উদ্ধগামী হইলে কোমল ছত্রককেও 
কঠিন ভূমিখণ্ডে বাধা দিতে পারে না। 


বৈশ্য-বারজীবী॥ নবশাখের মধ্যে যশোহর-খুল্নায় বী বা 
বারই জাতির সংখ্যা অধিক। মোটামুটি হিসাবে যশোহবে প্রায় ১১ ছাজার 
এবং খুল্নায় ১৬ হাজার, সমষ্টি প্রায় ২৭ হাজার হইবে ।১ বর্তমান সময়ে এই ছুই 
জেলায় ইহারাই সর্বাপেক্ষা উন্নতিকামী জাতি । ইহাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি 
যেমন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তেমনই ইহাদের জ্ঞান-পিপাসা এবং স্বজাতি- 
প্রীতি একান্ত প্রশংসনীয় । যশোহরের সর্বপ্রধান উকীল রায় বাহাছুর যছ্ুনাথ 
মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বিদ্যাবারিধি (৬.৯, 87০ 0 তিন) 
মহোদয় এই জাতির উজ্জলতম রত্ব এবং প্রতাপশালী নায়ক । তাহার 
সর্বেবেতোমুখী প্রতিভা যেমন দেশে বিদেশে যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিয়াছে, 
তাহার সর্বতোমুখী চেষ্টা তেমনি স্বজাতিকে স্বল্লকালে উন্নতির পথে সবেগে 
প্রধাবিত করিয়াছে । আরও অনেক বিদ্বান ও সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার সে চেষ্টার 
সহায় বটে, কিন্ত স্বজাতি সমাজে তাহার খণ অপরিশোধ্য । আমরা পরিশিষ্ট 
খণ্ডে এই কর্মবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিব, এখানে তাহার জাতীয় সমাজ 
সম্পর্কে দুই একটি মাত্র কথা বলিতেছি। ১৩০৮ সালে যছুনাথের প্রবর্তিত 
“বৈশ্ঠ-বাকজীবী সভা” এই জাতির উন্নতির অন্যতম হেতু । সভার সম্পাদক 
প্রসন্নগগোঁপাল বায়, বি, এল, মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । সভা! হইতে শাস্বার্থ 
সাহায্যে এই জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং আমার মনে 
হয়, সে চেষ্টা বিফল হয় নাই ।২ ও 

বৈশ্ত-বারুজীবী বংশে লোহাগড়ার মৌদ্গলাগোত্রীয় দত্ত-মজুমদাঁর এবং দাঁস- 


- টি শি শি শী পি 


১ [১৯২১ অবের প্রকাশিত চূড়াস্ত সমাহার অনুযায়ী বারুজীবিগণের সংখ্যাগুলি এইরূপ : 
যশোহর-_১২,৬৫৭ ; খুল্না--১৮,৭৭১, সমষ্টি--৩১,৪২৮--শি মি ] 

২ এই জাতির অনেক উপাধি গোত্র প্রবর বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ জাতির সমতুল্য , ইহাদের 
মধো সগোত্রে বিবাহ নাই, ইহীর! দাসত্ব করেন না, পবিত্র বাবসায়ে ক্রমেই ইহাদের ধনবল বৃদ্ধি 
হইতেছে । এই সব বৈগ্যত্বের নিদর্শন । বৈষ্য-বারুজীবী সভা হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গীয় বৈশ্য 
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সরকার, দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির দে, বিশ্বাস, কচুবাড়িয়ার সমাদ্দার প্রভৃতি বংশ 
সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোহাগড়ার মজুমদার বংশে রায় বাহাছুর যছুনাথের 
জন্ম । ১৭শ শতাব্দীর শেষে ইহার পূর্বপুরুষ বংশীধর দত্ত মীরবহর ছিলেন। 
উহার ভ্রাতুশ্ুত্র কৃষ্চন্্র কতকগুলি মৌজার ভূমাধিকার পাইয়৷ “মজুমদার 
হন, রায় বাহাছুর তাহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ । তাহার বাটাতে এ আমলের 
একটি স্থন্দর কারুকার্যখচিত জোড়-বাঙ্গালা আছে। অধ্যাপক ডক্টর 
মহেন্দ্রনাথ সরকার (7.4. চ17.0. ) জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধশ্মনিষ্ঠায় লোহাগড়ার 
সরকার-কুল পবিত্র করিয়াছেন। পদবজ্ঞহাটি ও দশানির বিশ্বাসগণ সকলেই 
শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী; তন্মধ্যে দশানি নিবাসী জমিদার, রায় সাহেব 
এযছুনাথ বিশ্বাস বিদ্যোৎ্সাহিতায় সর্ধশ্রে্ঠ ছিলেন।» তিনি দৌলতপুর 
কলেজের অন্যতম ট্রাষ্ট; সেই কলেজে এবং বাগেরহাট স্কুলে তিনি বহু অর্থ 
সাহায্য করিয়াছিলেন । এ বংশীয় গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল, বাগেরহাট 
কলেজের সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ 
বিশ্বাস উক্ত কলেজের উন্নতিকল্লে অক্ান্তকন্্া। নল্দীর অন্তর্গত কচুবাঁড়িয়ার 
সমাদ্দার বংশে “সমসাময়িক ভারত" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ লেখক প্রত্বতত্ববাগীশ 
অধাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ( দ্র. 77156. 5.) মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন । 
এতত্তিন্ন বাহিরদিয়! নিবাসী ডেপুটি ম্যাঁজিষ্টেট নেপালচন্দ্র সেন এম, এ, ও [.0.5. 
পরীক্ষোত্তীর্ণ রাখাল চন্দ্র সেন, এম, এ, ভ্রাতৃযুগলের নাম উল্লেখযোগ্য । বায় 
বাহাছুর যছুনাথের পুত্র কুমার অধিক্রম মজুমদার, বি, এল, সমর-সাভিসে 
'হ্ুবেদার মেজর” হইয়া পরে এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটী করিতেছেন । মহেশ্বর- 
পাশ! আর্টস্থলের প্রতিষ্ঠাত৷ চিত্রশিল্পী শশিভূষণ পাল মহাশয় দেশে বিদেশে 
অসামান্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ; গবর্ণমেণ্ট ও ডিষ্রাক্টবোর্ড তাহার শিল্প- 
বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ; তিনি স্বদেশ ও বিলাত হইতে অসংখ্য পদক ও 


পুস্তিকায় এবং ধর্মানন্দ মহাভারতী লিখিত 'সিদ্ধান্তসমুদ্রের ৩য় খণ্ডে বেগ্যত্বের প্রমীণসমূহ 
সমালোচিত হইয়াছে। 

১. বৈগ্ত-বারুজীবি-বংশীয়দিগের প্রধান উদ্যোগে এবং বিছ্যোংসাহিতার ফলে বরিশালে 
কদমতলী হাই স্কুল, যশোহরে লোহাগড়া, হ্ুফলাকাঁটি ও রাজঘাট হাইম্কুল, খুল্নায় বাগেরহাট 
কলেজ এবং দৈবজ্ঞহাটি, খালিসপুর স্কুল এবং দৌলতপুরে একটি নৃতন স্কুল চলিতেছে 


৮৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন সপত্বীক তাহার গ্রাম্য- 
ভবনে গিয়া শিল্পশাল৷ পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন। 


ন্ববর্ণ বণিক॥ হিন্দুসমাজে যে সকল জাতি অনাচরণীয়। বলিম' 
চিহ্িত, তন্মধ্যে স্বর্ণবণিক ও যোগী জাতির কথ! সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | পূর্বে 
ইহারা যে বড় জাতি ছিলেন, আকারে প্রকারে বুদ্ধিকৌশলে ও লতে 
তাহার পরিচয় আছে। উভয়েই বহুকাল বৌদ্ধাচার অক্ষগ্র রাখিবার জন্য ও 
অন্য কারণে রাজকোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত হন। স্থবর্ণ মূল্যবান 'ছইলে 
কি হয়, উহার দান গ্রহণ ও ব্যবসায় হিন্দুসমাজে অত্যন্ত ঘ্বণিত ছিল। স্থবর্ণ- 
বণিকগণের সম্বন্ধে স্বর্ণাপহরণের নান। প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ স্বর্ণের 
ব্যবসায়, কুসীদ জীবিকা ও জাতিগত অত্যধিক ধন-লালসাই তাহাদের 
পাতিত্যের প্রকৃত কারণ। যাহা৷ হউক, ইহারাও বাক্জীবী প্রভৃতি জাতির মত 
আপনাদ্দিগকে আচাবভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দ্েন। তাহারা চিরদিনই 
বণিশ্বত্তিধারী ব্যবসায়ী, যেখানে বন্দর বা! ব্যবসায়ের কেন্দ্র, সেখানে ইহাদের 
বাস, সেখানে ইহাদের অতুল প্রতিপত্তি; কলিকাতাঁর অর্থেক ধনী ও রাজ- 
পরিবার স্ুবর্ণ বণিক জাতীয় । নেতৃবিহীন সমাজের বিচারফল যাহাই হউক, 
ইহারা আচারচ্যুত হইলেও যে কার্ধ্যতঃ বৈশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালী 
যুগে অত্যাচার পীড়িত স্থবর্ণবণিকেরা কিরূপে পশ্চিম বঙ্গে কর্জনা ও সপ্চগ্রামে 
এবং দক্ষিণ বঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে নির্বাসিত হন, তাহার কতক পরিচয় প্রথম 
খণ্ডে দিয়াছি ( ৩য় সং, ২৭৬ পু )। উহা! হইতে সগ্চগ্রামী ও দক্ষিণরাটী প্রভৃতি 
সমাজ হয়। উভয় সমাজের প্রায় দশ সহম্র লোক যশোহর-খুল্নায় বাম 
করিতেছেন ।১ সপ্তগ্রামীর] মুড়লীর পার্ববন্তী বগচরে এবং দক্ষিণরাটীর! মহম্মদ 
পুর, ভাটপাঁড়া, দক্ষিণডিহি, মহেশ্বরপাশা, আইচগাতি, শ্রীরামপুর, আইহাটি 
প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন । নদীবহুল দক্ষিণ রাড়ে ইহারা! নদীপথে পোতযানে 
বাণিজ্য করিতেন বলিয়া ইহাদ্িগকে “পোতদার” বা (উহার অপত্রংশে ) 
“পোদ্দার বলে। জমিদার বা! গবর্ণমেন্টের ধনাগারে খাজাকী বা মুন্রাগণনাদি 


১ [১৯২১ অন্যের প্রকাশিত চুড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী সুব্ণবণিকগণের সংখ্যা এইরূপ: 
যশোহর-_-৪,১৮৫ ; থুল্না-৩,৭৮৩ ; সমষ্টি--৭,৯৬৮--শি মি ] 


সমাজ ও আভতিজাতা ৮৩৭ 


কার্য ইহাদের এক প্রকার একচেটিয়া ; এজন্য মুদ্রার হিসাব রক্ষার কর্শকেই 
পোদ্দারী বলে। ইহাদের পৃথক্‌ গুরু পুরোহিত আছেন । ইহারা অধিকাংশই 
বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ৬উদ্ধারণ দত্ত যে কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায়ে 
এখনও পরমভক্তের অভাব নাই। 

বংশ ও সম্পত্তি গৌরবে বগচরের পোদ্দার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত। 
বগা হাঙ্গামার সময় বর্ধমান হাড়মূল-পাতশালা হইতে কেবলরাম দে বগ্চরে 
আসিয় দক্ষিণরাটীয় আট্যবংশে বিবাহ করিয়া বাস করেন। ইনি বাণিজ্য 
ব্যাপারে প্রভূত অর্থলাভ করিয়া কমলাপুর, শ্রীপুর, সিলিমপুর ও ব্রহ্গপুর এই 
চারিটি খারিজা তালুক অঞ্জন করেন। ইহার পুক্রপৌন্রগণের সময়ে সম্পত্তি 
ক্রমেই বদ্ধিত হয়। প্রধান বংশধারা এই : কেবলরাম- রামনারায়ণ, গুরু- 
প্রসাদ; বামনারায়ণ-__বায় কালীপ্রসাদ ; গুরুপ্রসাদ__-আনন্দচন্ত্র চৌধুরী 
( ৬৮৩ পৃ), তাবিণীচরণ চৌধুরী । কেবলরামের পৌন্র কালীপ্রসাদ স্বনামধন্য 
দানবীর ; তাহার অধিকাংশ সম্পত্তি দানধন্মে উত্হষ্ট হইয়াছিল। তাহার 
কীন্তির মধ্যে কয়েকটি স্দীর্থ বাস্তাই প্রধান : (১) যশোহর হইতে গঙ্গাতীববর্তী 
চাঁকদহ পর্ধ্যস্ত ৫* মাইল দীর্ঘ সুন্দর স্ুচ্ছায় বাজবর্জ এখনও “কালীপোদ্দাবের 
রাস্তা” নামে তাহার কীন্তি চিবস্থায়িনী করিয়াছে ।১ ইহার জন্য কপোতাক্ষী, 
বেব্রবতী, নাগভাঙ্গা ও ইছামতী প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর পাকাপুল নির্মাণ 
করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থবায় করেন এবং উহার সংস্কারের জন্য বাষিক তিন 
শত টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি "াচড়া রোড ষ্টেট, নামে তৌজিভুক্ত করিয়া 
গবর্ণমেন্টের হস্তে দিয়া যান। (২) যশোহর হইতে নহাঁটা পধ্যন্ত রাস্তা, ইহ 
পূর্বেবে ফৌজ চলাচলের পথ ছিল; সেই রাস্তার সংস্কার কালে নীলগঞ্জের নিকট 
তৈরবের উপর সেতু নির্মাণ করিয়া দেন। (৩) চুড়ামণকাটি হইতে মেটেরি 
দিয়া কালন। পরাস্ত বাস্তা। এতৎদ্যতীত চন্দ্রনাথ, পুরী প্রভৃতি তীর্ঘক্ষেত্রেও 


১ তথন যশোহর হইতে গঙ্গান্রনে যাইবার ভাল রাস্তা ছিল না। দীনদ্ুঃখী সর্ব্বজীতীয় 
লোকে যাহাতে শ্বচ্ছন্দে গঙ্গাম্নানে যাইতে পারে, তজ্জম্য মাতৃ-আজ্ঞায় কালীপ্রপাদ এই দীর্ঘ রাজপথ 
নির্মাণ করিয়। দেন। খুল্ন! হইতে যে 'যশোর-রোড' কলিকাতী৷ পর্যান্ত গিয়াছে, উহারই একাংশ 
কালীপোদ্দারের রাস্তা, সে অংশ যশোহর হইতে বনগ্রীম পর্যান্ত বিস্তৃত , ছুইধারে বৃক্ষলারি-সমাবৃত 
সেই অংশই অতীব মুন্দর । বেনাপোল ব| যাদবপুরের নিকট রাস্তার উপর দীড়াইয়া ছুইদিকে 
চাহিলে যে নয়নাভিরাম চিত্রপট প্রকটিত হয়, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় উপভোগের বন্ত 


৮৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ধর্মশালা প্রভৃতি নানাকীন্তিছিল। এই সকল জনহিতকর স্যনুষ্ঠানের জন্য লর্ড 
হাডিঞ্রের শাসনকালে ১৮৪৬ অবেদ, গবর্ণমেন্ট হইতে কালীপ্রসাদকে নানাবিধ 
খেলাত সহ “রায়” উপাধি প্রদত্ত হয়; যশোহরের জজ. ও কালেক্টর মহামতি 
সীটন-কার এই উপাধি ও খেলাত দিবার সময়ে যশোহরে একটি দরবারের 
অনুষ্ঠান করেন। রায় কালীপ্রসাদের খুল্লতাতপুত্র আনন্দচন্দ্রের 1চৌধুরী' 
খেতাব ছিল, সে উপাধি এখনও চলিতেছে । বগ্চরের বাবুরা এখনও ধর্শীনষ্ঠানে 
ও সদাশয়তায় যশোহরে বিশেষ সম্মানিত । 


যোগিজাতি॥ এই জাতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রথম খণ্ডে কয়েকস্থানে 
বলিয়াছি। গুপ্নূপতিগণের আবির্ভাবের পূর্বের বঙ্গাদি দেশের অধিকাংশ লোক 
বৌদ্ধ হইয়1 গিয়াছিল ; হিন্দুধর্মের পুনকথথানের পর উহার! পুনরাক়্ হিন্দু আচার 
গ্রহণ করিতে থাকে । পুরাতন নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিজাতি সেনরাজগণের 
সময়েও বৌদ্ধাচার অক্ষুণ্ন রাখেন, ইহাই তাহাদের নিগৃহীত হইবার মুখ্য কারণ। 
র্ললাল সেনের স্কন্ধে সকল অবিচারের দো চাঁপাইয়া অনেক নিম্নজাতি উচ্চপদবীর 
দাবি করিতেছেন বটে, কিন্তু সকল পাতিত্যের কারণই যে বল্লাল সেন, তাহ 
নহে। তিনি তদানীন্তন সমাজের অবস্থাকে স্থায়ী হইয়া থাকিবার পাকা ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন মাত্র, ইহাই তাহার দোষ বা শক্তিমন্তার চিহ্ু। সে ব্যবস্থা 
উন্টাইতে হইলে সমগ্র হিন্দুসমীজের উপর একাধিপত্য করিতে বল্লালের মত 
তেজস্বী বৃূপতির প্রয়োজন । যোগীরা এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধাচারের কিছু 
নিদর্শন এখনও তাহাদের মধ্যে আছেঃ সবিশেষ প্রমাণ পূর্বে দিয়াছি। 
(১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৪৪৯-৫২ পৃ)। জীবিকার জন্য এখন যোগীর! বস্ত্র বয়ন বা বন্ধ 
বিক্রয়ের ব্যবসায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধশ্রমণের মত ধর্ম- 
তত্বালোচনা এবং সংস্কৃত ভাষাচচ্চা এখনও তাহাদ্দের আছে । আমাদের অঞ্চলে 
ব্রাহ্মণ বৈদ্য ব্যতীত এখনও ধাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন করেন, তন্মধো 
যোগীর সংখ্যা অধিক | আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগিগৃহে তাহাদের পূর্বব- 
পুরুষের শ্বহস্তলিখিত রাশি রাশি সংস্কৃত পুঁথি অযত্বে রক্ষিত হইতেছে ।১ 


১ যে যে স্থানে পুথি সংগ্রহ আছে, তন্মধ্যে দেখ। যায়, জোতিষ ও দশকর্মের পুথিই 
অধিক । নাথগণ পূর্বে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। এই জন্য তাহারা রাজা বা জমিদ্বারের 
সরকারে দ্বার-পণ্ডিত হইতেন। 


সমাজ ও আভিজাতা ৮৩৯ 


অধ্যাপকের মত তাহাদের “ভট্টাচার্য প্রভৃতি উপাধি ছিল। শিক্ষা্দীক্ষায় 
তাহাদের যে নিষ্টা ও মেধার পরিচয় পাওয়! যায়, তাহা! বন্ুপুরুষের শাস্তান- 
শীলনের ফল। যশোহর-খুল্নায় প্রায় ২৩ হাজার যোগীর বাস।১ উহাদের 
মধো দুই চাবিজন এক্ষণে বিশ্ববিদ্ভালয়ের ডিগ্রীধারী হইতেছেন। যোগি- 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র “যোগি-সখা'য় ইহাদের রচনা-নৈপুণা ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে তাহাদের অবস্থা যাহাই থাকুক, 
হিন্দুসমাজে তাহাদের আধুনিক ব্রান্ধণত্বের দাবি কখনও স্বীকৃত হইবে না। 
তবে তীহার৷ যে প্রাচীনকালের এক উন্নত জাতি ও এ অঞ্চলের অন্ততম আদিম 
বাসিন্দা, সে কথাও অস্বীকার কর! চলিবে না। 


কৈবর্ত জাতি॥ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এক প্রধান অঙ্গ কৈবর্ত। 
যশোহর-খুল্নাম্ন প্রায় ৮* হাজার কৈবর্ের বাস।২ উহাদের মধ্যে ছুই সম্প্রদায় 
আছেন : হালিক বা চাষী এবং জালিক বা নৌজীবী। তন্মধো নবশাখের 
পরেই চাষী কৈবর্তের স্থান; উহাদের জল আচরণীয় এবং উহাদের বিবাহাদি 
উচ্চ বর্ণের অনুরূপ । চাষী কৈবর্তেরাই এক্ষণে শাস্ত্রমত লইয়া “মাহিষ্' বলিয়া 
পরিচয় দিতেছেন। পূর্ববকালে কৈবর্তেরা যে বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা বা বড় 
সম্প্রদায় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
কিরূপে চাষী কৈবর্তজাতীয় দিব্বোক মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাঁলকে নিহত করিয়া 
উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়া লন, এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৈবর্তরাজ ভীম ববেন্্ 
মগ্ডলে রাজা হন, তাহা! ইতিহাসের বিষয়।০ ভূষণ! অঞ্চলে মাহিস্ত কৈবর্তের 


১ [১৯২১ অবের প্রকাশিত চুড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী উভয় জেলায় যোগীগণের সংখা 
২১,২*১জন -শিমি] 

২ [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী কৈবর্ভগণের সংখ্যা এইরূপ : চাষী- 
কৈবর্ত, যশোহর-_-৩৮,৪৭৯ , খুল্না__২৬,৮*৫ , সমগ্ঠি__-৬৫২৮৪ | নৌজীবী-কৈবর্ত, যশোহর-_ 
৮১২১৭ , থুল্না-১৩,৩৩৫, সমহ্টি-_-২১,৫৫২ | উভয় জেলায় সর্ব মোট সংখ্যা-_৮৬,৮৩৬ 
_শিমি] 

৩ সন্ধ্াকর নন্দীর 'রামপাঁলচরিতে (১।৩৯ ) উহীর বিশেষ বিবরণ আছে। 'গোঁড়রাজ- 
মালা", ৪৮ পৃ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার, ইতিহান', ১ম, ২৫৩-৪ পৃ । 40159 ০ 
[035015 0£ 002 007851-169108168 0206 (1062৬86০886 )", ৪56০, *10155008+5 





91808 ৮89 (81667 65 1519 1560105 031010709, 100 0508006 101105 ০ ৬ 21:2001:9--- 
৩2010], ভা, £৯.১ 7219 75501) 19245 9. 416. 


৮৪০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি বিশিষ্ট সমাজ আছে । মাহিষ্ত বা চাষী কৈবর্তের সঙ্গে জালিক কৈবর্তের 
মূলতঃ কোন মিলন বা সম্বন্ধ আছে বোধ হয় না। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে 
বল্লাল সেনের নৌবিভাগের কর্তী যে কুর্য্য মাঝির কথা বলিয়াছি ও ধাহাকে 
তিনি বিস্তৃত জায়গীর দিয়াছিলেন, তিনি জালিক বা জেলে জাতীয়।১ . 

নৌজীবী কৈবর্তের সমাজে এখন নিগৃহীত এবং অনাচরণীয় বর্টে, কিন্ত 
অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না। কৈবর্তের ব্যুৎ্পন্তিগত অর্থই নৌজীবী । 
জন্মাণ পণ্ডিত ল্যাসেন কিং বর্ত বা কি ব্যবসায় এই অর্থ হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন 
বলিয়া উহাদিগকে হীন ব্যবসায়ী মনে করেন । “কিন্তু নৌজীবী হীন ব্যবসায়ী 
নহে, হীন হইলে কৈবর্ত-কন্তার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হইত ন! এবং শান্তনু বাজা 
চেষ্টা করিয়া কৈবর্ত-কন্যা বিবাহ করিতেন না।”* মহাকবি কালিদাস যে 
বাঙ্গালীকে “নৌসাধনোছ্যত” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে বাঙ্গালী পূর্বকালে 
ভারত সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হেতু, ধাহারা চীন 
জাপান প্রভৃতি দূরদেশে গিয়া] বাণিজা করিতেন, তাহার] সম্ভবতঃ কৈবর্ত। এখন 
নৌবিগ্ভার সমাদর বা প্রসার নাই, তাই উহার! মত্স্ত-ব্যবসায়ী হইয়! হীনদশাপন্ন। 
মালোগণ এই ধীবর কৈবর্তের এক শাখা । যশোহর-খুল্নার মৎস্তপূর্ণ নদীর 
কুলে বহু মালোর বাস। উহারা নমশূদ্র জাতীয় জেলে বা জিয়ানি হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক । 

নৌব্যবসায়ী কৈবর্তগণের পূর্বজীবিকার একটি নিদর্শন পাটনী জাতিতে 
আছে। ইহার! পৌরাণিক মাধব পাটনীর সন্তান। বর্তমান কালে শুন্ক লইয়! 
নদীতে খেয়ার নৌকায় পারাপার করিয়া এবং হলকর্ষণ দ্বার] কৃষিকার্য্যে ইহারা 
জীবিক। নির্বাহ করেন, অন্ত কোন নিকৃষ্ট কশ্শ করেন না। এজন্য চাষী 


১ এই জেলে রাজার রাজ্য যশোহরের অন্তর্গত হল্দা-মহেশপুরে ছিল। উহার নান! চিহন 
অগ্তাপি মহেশপুরে আছে। বল্লাল সেন যে নু্য মাঝির জল আচরণীয় করিয়! দিয়াছেন, তাহা! 
সন্দেহের বিষয় । অনুসন্ধানের ফলে আমার পূর্বমত পরিবর্তন করিতেছি । কারণ নুয্য মাঝির 
আত্মীয়স্বজন এখনও মহেশপুরের সম্িকটে বর্তমান এবং এখনও তাহার। অনাচরণীয় মাঝি উপাধি- 
যুক্ত । মহেশপুরের রায় গুড়-চৌধুরিগণ সূর্য মাঝির অধস্তন ৫ম পুরুষ সুলতান মাবিকে সবংশে 
নির্বংশ করিয়। জেলে রাজার রাজ্য দখল করেন। [ হূর্য মাঝি কৈবর্তজাতীয় ছিলেন না।-__ 
বর্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৩৩-৪, ২৭৭-৮, ৩৩১ পৃ দ্র--শি মি] | 

২ 'কুশদহ পত্রিকা ( চারুচন্্র মুখোপাধ্যায় )। 


সমাজ ও আভিজাতা ৮৪১ 


কৈবর্ডের মত ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া বহুসংখ্যক পণ্ডিত ইহাদের 
মাহিস্ত-শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবি সমর্থন করিয়াছেন। ঘ্মাহিহ্-হিতসাধিনী" 
সমাজ হইতে এই সঙ্গত উদ্যমে উদারতা প্রদর্শন কর! উচিত। 


অনুন্নত অন্যজাতি॥ হিন্দুসমাজের নিমন্তরে যে বহুসংখ্যক জাতি 
যশোহর-খুল্নায় বাস করেন, তন্মধ্যে ছুইটি সম্প্রদায় জনসংখ্যায় প্রধান । 
ইহারা পোদ ও নমশূন্র জাতি । উভয় জেলায় পোদের সংখা] ছুই লক্ষ এবং 
নমশৃদ্রের সংখ্যা ৩২ লক্ষ অর্থাৎ ছুইটি শাখার সমষ্টি সমগ্র জনসংখ্যার $ অংশ । 
নমশৃদ্রের সংখ্য। উভয় জেলায় প্রায় সমান; কিন্ত পোঁদের সংখ্যা যশোহরে মাত্র 
৮ হাজার, অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৯১ হাজার পোদ খুলনার অধিবাসী অর্থাৎ খুলনার 
৪৮ জন হিন্দুর মধ্যে ১৪ জন পোদ ।১ এই ৫২ লক্ষ লোক সবই রুষিব্যবসায়ী 
এবং অধিকাংশই ধনধান্যে লক্ষমীযুক্ত । বর্তমান অন্নসমস্তার দিনে ইহাদের এই 
বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার প্রধান কারণ 
এই যে, ইহাদের মধ্যে বিলাতী সভ্যতার মন্দটুকু প্রবেশ করতঃ অলস ও 
বিলাসী করিয়। তুলিয়া ব্যয়াধিক্য ঘটায় নাই। 

পোদগণ এক্ষণে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। তাহাদের 
পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চান, পোদশ্ধ পুণ্ড, কথার অপভ্রংশ এবং তাহারা 
ক্ষান্রয় কুলোস্ুত প্রাচীন পৌগুক বা পুণ্ডজাতি।২ একথা আমি অবিশ্বাস 


১ [ ১৯২১ অবের প্রকাশিত চুড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী সংখ্যাগুলি এইরূপ : 





যশোহর খুল্না উভয় জেলায় মোট 
সমগ্র হিন্দু ৬৫৬,৩৪৩ ৭২৬,৮৬১ ১৩,৮৩,২*৪ 
ভন্মধ্যে পোদ-- ৫০১৭৯ ১৫১,৯৫৩ ১,৫৬৯ ৭২. 
এবং নমশূড্র-_- ১,৯৯১১৩১ ২২৭,৮৪৪ ৪,০৬,৯৭৩ --শি মি] 


২ মহেন্দরনীথ করণ মহাশয় শ্বগ্রণীত “4 31076 15509 ০১ 20891089০08 
(০%159207 £০৫$ নামক পুস্তকে চাষী পোদদিগের প্রাচীন কাহিনী বহু সতর্ক প্রমাণসহ অতি 
হন্দরভাবে বিবৃত করিয়া, তীহার শ্বজাতীয় অত্যু্থানের সঙ্গত দাঁবি সভ্য সমাজে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। ভ্াহার গবেষণা প্রশংসিত হইয়াছে এবং তাহার সে প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার একাগ্র 
সহান্থভূতি আছে। বন্ধিমচন্াও পুণ্ডা ও পোদদিগকে প্রাচীন পৌগু.বংশীয় বলিয়া! বিবেচনা 
করিয়াছেন ।---'বিবিধ প্রবন্ধ", বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার, ১ম প্রস্তাব । 


৮৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করি না। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অতি পূর্বকালে জিগীষার 
বশবর্তী হইয়! ক্ষত্রিয় পৌও্ু.ক জাতি বঙ্গদেশে শতমুখী গঙ্গার নবোখিত ভূভাগে 
উপনিবিষ্ট হন এবং সেই ব্রান্মণবিহীন প্রদেশে ক্রিয়ালোপে সংস্কারশৃন্য ব৷ ব্রাত্য 
হইয়া যান। যখন বৌদ্ধধশ্ম প্রবাহে আসমুদ্র বঙ্গ প্লাবিত, তখন উহারাও সে 
প্রবাহে ভাসিয়! যান। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুখান হইলে অনেকে সে 
মতে পুনরক্ষিত হন বটে, কিন্ত কতকগুলি জাতির বাজানুগ্রহ লাভে না 
থাকায়, তাহারা নব সমাজের প্রবল কোপে পড়িয়।৷ সমাজে নিগৃহাঁতি ও 
অনাচরণীয় হন। এমন পাকা দলিলে তাহাদের সামাজিক অবস্থা কল্মবন্ধ 
হইয়া গিয়াছে যে, বহু শতাবদীতেও তাহার পরিবর্তন হয় নাই। ইহাদের মধ্যে 
স্থবর্ণ ৰণিক ও যোগীজাতির কথ পূর্বেবে বলিম়াছি। ক্ষত্রিয়কুলজাত পুণ্গণও 
সেই একই প্রকারে নির্যাতিত। মহাভারতাদি গ্রন্থে আর্ধ্য ও অনার্ধ্য উভয় 
জাতীয় পুণ্ডের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনাধ্ধ্য পৌগ্ডেরা দক্ষিণ ভারত হইতে 
দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রকূলে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্বাভ্যাস বশতঃ মত্স্ত-ব্যবসবায়ী 
হন। সেই ধীবর পোদগণের আচার প্রকৃতি চাষী পোদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
চাষী পোদগণ যে অনাধ্য নহেন, বহু অনুসন্ধানের ফলে ইহাই আমার বিশ্বাস; 
উহারা স্থান ও ব্যবহার দোষে শৃত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র । 

খুল্নার দক্ষিণাংশে বহু চাষী পোদের বাস। তাহারাই স্থন্দরবনের প্রধান 
আবাদকারী জাতি। ইহাদের মধ্যে সামাজিক কৌলীন্য নাই বটে, কিন্তু 
ক্রিয়াগুণে কতকগুলি পরিবার সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন । তন্মধ্যে পাইকগাছা 
থানার অন্তর্গত হাতিয়ারডাঙ্গার বাছাড় ও চণ্ডীপুরের ঢালী, এবং তালার 
অন্তর্গত মহিষাভাঙ্গার সর্দার ও বিশ্বাম বংশ বিশেষ বিখ্যাত । হাতিয়ারডাঙ্গার 
হরিমোহন বাছাড় সঙ্গতিসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ও অতিথিপরায়ণ লোক ছিলেন। 
শ্তড়িখালি বাজারে ঘোষখালি নদীর উপর তিনি যে কাকুকার্ধযখচিত প্রকাণ্ড 
রাসমঞ্চ নিশ্মাণ করেন, উহার উচ্চতা প্রায় ৩৫ হাত এবং বেষ্টন ৯৪ হাত। 
পর্বেবাক্ত কয়েকটি বংশ ব্যতীত সাহাপুর, বয়ারডাঙ্গা, লাউডোব, সরল, ডুমূর- 
পোতা প্রভৃতি স্থানের মণ্ডল, হাজিডাঙ্গা ও দাসকাটির জোতদদার, টুঙ্গিপুরের 
বন্মণ এবং পাখীমার প্রভৃতি স্থানের মীরধাগণও সমাজে সম্মানিত। 
_ অল্পদিন হইল পোদ ও নমশূত্র উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষালাভের চেষ্টা 
জাগিয়াছে। এ বিষয়ে পোদ অপেক্ষা নমশূদ্রেবা এবং যশোহর-খুল্না অপেক্ষ। 


সমাজ ও আভিজাত্য ৮৪৩ 


ফবিদপুরের নমশূত্রেরা অধিক অগ্রসর । গোপালগঞ্জ মহকুমা একটি প্রধান 
শিক্ষার কেন্দ্র ।১ তথাকার ভীক্মদেব দাস ( 8.]... £...0.) মহাশয় এক্ষণে 
ভাঙ্গার উকীল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সাস্ত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগ্য 
প্রতিনিধি । যশোহর-খুল্নার মধো বাগেরহাটের নিকটবর্তী খাড়াসপ্বল গ্রামের 
মল্লিক ভ্রাতৃগণ শিক্ষাপ্রভায় এই ছুই জেলার নমশূদ্র সমাজের মধ্যে সর্কোন্নত। 
উহাদের মধ্যে কুমুদবিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুকুন্দবিহারী হাইকোর্টের উকীল, 
অতুলবিহারী (এ.., ৪...) মুন্সেফ, নীরদবিহারী (24. 5...) বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সভার সভ্য (14.7.0. ) এবং ক্ষীরোদবিহাবী সব্ডেপুটি। এই 
প্রাচীন নমশূত্র জাতি এক সময়ে প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রভৃতি নৃপতিগণের 
ঢাঁলী সৈন্-বিভাগ পুষ্ট করিয়াছিলেন, এখনও উহাদের বহু পরিবারের ঢালী ও 
সর্দার প্রভৃতি উপাধি সেই যোদ্ধজীবনের ইঙ্গিত করে । শিক্ষা বিস্তারের ফলে 
এই সকল জাতি প্রায়ই উন্নত হইবে, আশা করা যায়। তবে যদি শিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্য চাকুবী-বৃত্তি এবং তাহার ফল কৃষি-বৃত্তির বিলোপই হয়, তাহা 
হইলে সেরূপ শিক্ষা কামনার বিষয় ন! হইয়! উন্নতির পথে কণ্টক হইতে পারে। 
নমশূত্র জাতি হইতে জালিয়া, জিয়ানি, তিওর, কড়াল প্রভৃতি নিম্ন জাতির 
উদ্ভব হইয়াছে । 

আর তিনটি বিচিত্র অনাচরণীয় জাতির কথ! বলিয়। হিন্দু-প্ধ্যায় শেষ 
করিব ; যথা, কপালী, কিন্নর, ও ভগবানিয়া জাতি। ইহাঁর মধ্যে কপালী 
জাতি কাশ্মীর হইতে আগত প্রাচীন বৌদ্ধ, কিন্নরগণ পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগত 
গন্ধরর্ব জাতি, তগবানিয়বা হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণে উৎপন্ন অভিনব সঙ্কর জাতি। 
গল্প আছে, এক সময়ে কাশ্মীরে দু্তিক্ষ হওয়ায় ভৈরব কপালীর বংশীয়গণ 
বঙ্গদেশে আসিয়া বৈশ্ঠবৃত্তি অবলম্বন পূর্ববক বাস করেন। এখন হারা 
অধিকাংশই কৃষি-ব্যবসায়ী, অনেকে ভূসম্পত্তিশীলী। ইহারা অনাচরণীয় 


১ এই মহকুমার গোপালগঞ্জ, গোপীনাথপুর ও ওড়াকান্দি মিশন স্কুল এবং ভাঙ্গার অন্তর্গত 
দুই একটি স্কুল হইতে ম্যার্্রক পাশ করিয়া প্রতিবৎসর বহু নমশূড্র ছাত্র দৌলতপুর কলেজে পড়িতে 
আসিতেছে এবং তথায় তাহারা নানা হ্থুবিধায় ও শ্চ্ছন্দে পড়াশুন৷ করিয়া প্রতিবংদর অনেক ছাত্র, 
আই, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়! বাহির হইতেছে। যশোহরের অন্তত মণিরামপুর 
থানায় শতাধিক গ্রামের নমশূদ্রগণ মিলিত হইয় মসিয়ারহাটি হাই স্কুল ই অচিরে 
সেম্থানও একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্ত্র হইয়া দীড়াইবে, আশা! করা! যায় । 


৯৮৪৪. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইলেও দ্বণিত নহেন, ইহারা নবশাখের তুল্য সদাচারী | ইহাদের গুরু পুরোহিত 
স্বতন্ত্র।১ ভরতভায়নার নিকটবর্তী গৌরীঘনা, বরাতিয়া, বামনদিয়া, সন্ন্যাস- 
গাছা, বামনডাঙ্গা, যাদারডাঙ্গী, বত্বেশ্বরপুর, বাক্সাপোল, সাতাইসকাটি প্রভৃতি 
১৪।১৫ খানি গ্রামে কপালীর বাস। 

কিন্নরগণ নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী | উহার! চারিশত বর্ষ পূর্বে সম্ভবতঃ বর্ধমান 
অঞ্চল হইতে মুকুট রায়ের রাজত্বকালে ঝি'কারগাছার নিকটবর্তী লা 
পারে গরিবপুরে আসিয়া বাস করেন। পরে পাঠানদিগের অত্যাচারে ধৌথান 
হইতে উঠিয়া যাদবপুরের দক্ষিণে সাম্টা ও উলসী প্রভৃতি স্থানের অধিধাসী 
হন সেখানে ৪1৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র উলশী গ্রামে ১৪।১৫ ঘর 
আছে, তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে 
যৌন-সন্বন্ধজন্য ক্রমে এই জাতির লোপ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বর্ধমানের 
অন্তর্গত হাটগাছা-কাল্নায় কয়েক ঘর মাত্র কিন্নর আছেন, উলসীর সঙ্গে 
তাহাদের ছুই একটি বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। স্থকবি মধুস্দন কিন্নর বা চপ্‌- 
সঙ্গীতের প্রবর্তক স্বনামধন্য মধু কা'ন পীযুষবর্ধী সঙ্গীতে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া 
উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। পরিশিষ্ট খণ্ডে আমরা তাহার 
জীবনী ও কবিত্বের সমালোচনা করিব । 

ভগবানিয়া৷ এক অদ্ভুত জাতি । ইহারা মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার 
“কর্তাভজা” সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন। ইহারা 
এক “গুরু সত্য” জাতীয় মন্ত্র সকলে পান, পৃথক্‌ পৃথক্‌ বীজ মন্ত্র নাই। ইহাদের 
মন্দির বা মস্জিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাম নাই ; উপাসনার কোন লময়, 
স্বান বা প্রকার নাই। ইহারা মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্পূত করিয়! মুসলমানের 
মত কবর দেন । মাংস মোটেই খান না, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ কষেন না। মংহ্য সকলে 
খান ; আহারে হিন্দুর মত শ্তদ্ধাচারী এবং সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন । 
গলায় মাল! ধারণ বা! বন্ত্র পরিধানের কোন নিয়ম নাই । দাড়ি রাখা বা না 
রাখা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। ইহারা একমাত্র নিরাকার ভগবানে বিশ্বাম করেন, 
এজন্য ইহাদের নাম ভগবানিয়া, কিন্ত ইহার! জাতিতে মুসলমান বলিয়া! লিখিত 


১ পুয়োহিতের নামে উহার শ্রীমন্ত ও মৃত্যা্তয় এই দুই সমাজে বিভক্ত । ইহা ব্যতীত নল্দী 
পরগণায় অন্থাবিধ কালী সমাজ আছে । কিন্তু কোন সমাজের সহিত কোন সমাজের বিবাহাদি 
সন্বন্ধ নাই ।-_-১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২১৩ পৃ। 
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ও কথিত হন এবং জেলাম দেন। তালার নিকটবর্তী চর নামক স্থানে, মাগুবা- 
ঘোনা, পাতরা, বেতাগা» ঘোষড়া, লাইতাড়া, বড়েঙ্গা, হুদ্‌, মণিরামপুর, প্রভৃতি 
স্বানে ভগবানিয়ার্দিগের বাস আছে । 


মুমলমান-সমাজ 

সর্বাগ্রে আমি অকপট ভাবে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, মুসলমান-সমাজ 
সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র । কারণ, এ সম্বন্ধে আমি 
উপযুক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পারাও বড় কঠিন কাধ্য | যশোহর- 
খুল্নায় প্রীয় ৩২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্য প্রা ১৮ লক্ষ মুসলমান ১৯ উহাদের বসতি 
সর্ববত্র বিস্তৃত, কোথায়ও সীমাবদ্ধ নহে । উহাদের কোন বংশকারিকা বা লিখিত 
বিবরণ নাই। এই বিরাট বিচিত্র সমাজের কোন প্রকাশযোগা বৃত্তান্ত সংগ্রহ 
করিতে গেলে যে সময়, সঙ্গতি, স্থযোগ ও গুরু শ্রমের প্রয়োজন এবং উহা গ্রন্থিত 
করিতে এই পুস্তকে যতটুকু স্থান আবশ্বক, তাহা আমার নাই। এজন্য প্রকাস্টে 
ক্রটি স্বীকার ও ক্ষম! প্রীর্থন। করিয়া, অঙ্গহীনতার হস্ত হইতে পুস্তকখানিকে রক্ষা 
করিবার জন্য, সামান্য মাত্র ছুই চারিটি কথা বলিব। তাহাও যে ভ্রমসঙ্কুল হইবে 
শা, এমন স্পঞ্ধী করিতে পারি না। ভ্রম-সংশোধনের ভার মুসলমান ভ্রাতৃগণের 
উপর ন্স্ত থাকিল। 

মুসলমানদিগের ছুইটি প্রধান শ্রেণী শিয়া ও স্ন্নি। তন্মধ্যে যশোহর- 
খুল্নার স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে শিয়া নাই বলিলে চলে $ সুহরে বাজারে যে ছুই 
দশ জন শিয়া-মুসলমান মহরমের তাজিয়া উৎসব করেন, তাহারা পশ্চিম হইতে 
আগত ব্যবসায়ী বা কশ্মচারী। এখানকার অধিকাংশ মুসলমানই স্ন্নি এবং 
উহার] হানিফী মতাবলম্বী।২ সাকেয়ী, হাম্বলী ও মালিকী নামে স্ন্নিদিগের] 
যে অন্য তিনটি সম্প্রদায় আছে, উহার এ অঞ্চলে নাই। এখানকার হানিফী 
স্ন্নিদিগের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : 


১ [৮৩২ পৃজ্শিমি] 

২ ইহারা প্রসিদ্ধ ইমাম্‌ আবু হানিফার (৬১৯-৭৩৩ খু: ) মতানুবত্তী। ইহার! দিবসে 
৫ ধার নমাজ করেন এবং তৎকালে নাঁভিদেশের উপর হস্তের উপর হস্তার্পণ করেন। সাফেয়ী 
অর্থাৎ আবছুলা। সাফির ( ৭৬৭-৮২০ খু: ) মতাবলঘ্বিগণ বক্ষের উপর এ ভাবে হস্তার্পণ করেন। 
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১ আশরাফ ( শরফ শব্দের বহুবচন ) অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ 
মুসলমান । 
২ আত্রাফ্‌ ( তরফ্‌ শব্দের বহুবচন ) অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীভুক্ত । 
৩ আর্জাল্‌ ( রজীল শব্ধ হইতে নিম্পন্ন ) অর্থাৎ নিম্তম স্তরের 
অনাচরণীয় মুসলমান । চামার, মেহতর প্রভৃতি আর্জাল্‌ শ্রেণীর 
মুসলমানের সঙ্গে উচ্চ ছুই শ্রেণীর কোন সমাজ সম্পর্ক বাঁআহার 
ব্যবহার চলে না, উহাদের কোন বিশেষ খাছ্য-বিচার বা ধার্মাচার 
নাই। হিন্দুর মধ্যেও চামার প্রভৃতি থাক আছে। আর্জাল্দ্রিগের 
জন-সংখ্যা খুব বেশী নহে। 

আমরা এখানে প্রধানতঃ উদ্ধতন ছুই শ্রেণীর কথাই বলিব। 


আশ্রাফ সম্প্রদায়॥ আশ্রাফ বা সর্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ 
সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ__এই কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায়ভূক্ত । সৈয়দগণ 
আরব হইতে আগত এবং হজরতের সহিত সম্পফিত ; মোগলের। ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত মঙ্গোলীয় জাতি; পাঠান বা আফগান শব্ধ ব্যাপক অর্থবোধক, 
মোগল ও সৈয়দ ব্যতীত যে সব মুসলমান ইরান্‌ দেশ হইতে আসেন, উহারাই 
পাঠান নামে পরিচিত; সেখও পারশ্তাদি দেশ হইতে আগত সম্ত্রাস্ত বংশীয়। 
সৈয়দদিগকে ত্রাণ এবং অপর তিন সম্প্রদায় এবং আমীর ও খা! উপাধিধারী- 
দিগকে ক্ষত্রিয়ের সহিত তুলনা করা যায়। যশোহর-খুল্নায় সেখ ব্যতীত 
অপর সকলের সংখ্যা ২৫ হাজাবের অধিক হইবে না, কিন্তু সেখের সমষ্টি প্রায় 
১২ লক্ষ ।১ সেখের মধ্যে কতক আশরাফ এবং অধিকাংশ আত.বাফ্‌ শ্রেণীতে 
পরিগণিত। আশরাফ্‌ সেখেরা পশ্চিম দেশ হইতে আগত সম্মানিত বংশ, 
উহাদের সংখ্য। ছুই তিন লক্ষ মাত্র। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান 
জনসংখ্যযর অদ্ধেক, সেখ-উপাধিধারিগণ হিন্দু জাতির নিয়স্তর হইতে বহির্গত 
হইয়া এক সময়ে ক্রমে ইসলাম ধন্ম পরিগ্রহ করেন। উহাদের ধন্ম পরিবর্তনের 
ইতিহাস এক্ষণে অতীতের কুক্ষিতলে গ্রচ্ছন্ন। এখন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া 


১ [১৯২১ অবন্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী উভয় জেলায় মুনলমানগণের মেট 
সংখ্যা--১৭,৮৬,৪৪২; তন্মধ্যে সেখগণের সংখ্যা--১৬,১১,৬৫৯ --শিমি] 
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চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। বহু পুরুষের সংস্কার ফলে এবং আধুনিক যুগে 
ধর্মভাবের সঞ্জীবনে উহাদের পূর্বস্থতি বা চিহ্‌ বিলুপ্ত হইয়াছে। পাঠান 
আমলে খা জাহান ও তাহার অন্চরবগণ কিরূপে ধন্ম-প্রচার কার্যে দিখিজয় 
করিয়াছিলেন, উহাদের বল-প্রয়োগ বা প্ররোচনায় কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম 
মুসলমান হইয়া পীরালি হইয়া গিয়াছিলেন, গাঁজীদিগের ঘোষণায় কিরূপে 
সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধশ্মের জয় পতাকা! উড্ভীন হইয়াছিল, তাহাদের কত 
কীন্ভিচিহন এখনও বিদ্যমান, সে কথা বিস্তৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে. দেখাইয়াছি ।১ 
হিন্দুসমাজের নিধ্যাতনে পলায়িত নমশূত্র, পোদ, কৈবর্ত, তিওর ও ধীবর 
প্রভৃতি জাতির! যখন দক্ষিণাংশে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন 
উদ্যমশীল মুসলমান যাজকগণই সে প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহসী হন; এখনও 
সেই সকল পীরের আস্তানা যেখানে সেখানে বর্তমান আছে। তাহাদের 
শিক্ষার ফলে এরূপ কত জাতি নব মতে দীক্ষিত হইয়া! কৃষিজীবী মুসলমান হইয়া 
গেলেন ; যে সব উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ দৈব ঘটনায় ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করিলেও 
বহুকাল পর্যন্ত হিন্দ্র আচার-ব্যবহার কতকাংশে বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহারাই 
পীরালি মুসলমান নামে এখনও চিহ্িত। উহাদের কথা পরে বলিতেছি। 
পূর্ব্বোক্ত নবদীক্ষিত কৃষিজীবী মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় দিতেন। সামাজিক ব্যাপারে উহারা এখনও উচ্চ শ্রেণীতে পরিগণিত 
না হইয়া আতরাফ, সম্প্রদায় ভক্ত আছেন। এখনও আশ্রাফ, মুসলমানগণ 
উহাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন না। 

আশরাফ শ্রেণীতে এ প্রদেশে ধাহারা আছেন, তন্মধ্যে সৈয়দ, উচ্চশ্রেণীর 
সেখ, মীর্জা ও বেগ প্রভৃতি উপাধিধারী মোগল, খাঁ, মল্লিক, মীর, মীরধা প্রভৃতি 
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উপাধিযুক্ত পাঠান, আখন্দজী (অপভাষায় আকৃতী ) ও খোন্দকার (অধ্যাপক), 

মুন্সী ( লেখক ) এবং কাজি (বিচারক ), এই সকল বংশই প্রধান। দেশের 

মধ্যে নানাস্থানে সাধারণ কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের মধ্যে বিপুল সম্মান ও দ্ধ 
প্রতিপত্তির সহিত এই সকল সন্ত্ান্ত বংশ এখনও বাস করিতেছেন; কিন্তু 
উহাদের ্বজাতীয় শাসনকালে তাহারা যেমন রাঁজাঙ্গগ্রহে সম্পোষিত দ 
ইংরাজ আমলে, বিশেষতঃ উহার প্রথম একশত বর্ককাল গবর্ণমেপ হইতে 
বৃষ্টির অভাবে, উহাদের অনেক পরিবার চিরাচরিত হালচা'ল বা বংশ-সন্রম 
বজায় রাখিতে গিয়া একেবারে হীনদশায় পতিত হন;* আবার শিক্ষো্নতি ও 
সরকারের সদাশয়তার ফলে কিছুদিন হইতে তাহারা মস্তক উন্নত করিয়া বংশ- 
গৌরব দেখাইতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি প্রাচীন সন্ত্ান্ত বংশের উল্লেখ 
করিতেছি; খুল্নার অন্তর্গত সৈয়দমহল্যা, বাগেরহাট ( রণবিজয়পুর ) ও 
পয়োগ্রামের সৈয়দ বংশীয়গণ, যশোহরের উত্তরাংশে আলুকদিয়ার সৈয়দ-বংশীয় 
পীরসাহেব; আলাইপুর, রণবিজয়পুর, গদাইপুর, তেতুলিয়া, ব্যামর্তার 
নিকটবস্তী কাটিপাড়া, বড়দলের নিকটবন্তী ঠাদপুর, মাগুরার নিকটবর্তী 
বরীশাট প্রভৃতি স্থানের স্থ্প্রমিদ্ধ কাজি বংশ; মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শীরগ্রামের 
সন্ত্রান্ত পাঠান-বংশ ২ নাকোলের মীর্জা বা মিয়াজী বংশ; বাগেরহাটের 
নিকটবর্তী সাবেকভাঙ্গা, কুলিয়াধাণ্ড়, রণবিজয়পুর, পাটরপাড়া ও কররীর সেখ 
বংশ) কাজি, মোল্য। ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিযুক্ত পয়োগ্রামের সেখবংশ ; 
নল্দীর নিকটবর্তী হবখালির মীর বংশ ; শোলপুর-যুগীহাটির সর্দার ও আকুষ্ি 
বংশ; ইহারা সকলেই দেশমধ্যে সর্বত্র সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। শীরগ্রামের 
সম্ভাস্ত বংশে অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, পরম পশ্তিত মৌলবী আবছু্‌ 
সালাম, এম, এ, মহোদয়ের জন্ম ; ইনি “রিয়াজুস-সালাতিন' প্রভৃতি এতিহাসিক 
গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন ; ইহার 
ভ্রাতা মৌলবী আবছুল্‌ হামিদ, এম, এ, বি, এল, ভাগলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল 
ছিলেন এবং ইহার বংশে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও রেজিষ্টার প্রভৃতি বনু উচ্চকর্শচারী 
আছেন। এইরূপে পয়োগ্রামে পুলিসাদি বিভাগে যে কত উচ্চ চাকুরীয়া 
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আছেন, তাহা বলিবার নহে; তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয়ের অন্যতম প্রফেসর 
আনোয়ারল্‌ কাদের এবং পুলিসের ডেপুটি স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট কাজি আজিজল্‌ হক্‌, 
খুল্না ডিঃ বোর্ডের সাস্ত কাজি সৈফ উদ্দীনের নাম করিতে পারি । কলিকাতা 
ট্রেনিং স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ “নবি-কাহিনী” প্রভৃতি বনুগ্রন্থ প্রণেতা এবং 
“শিক্ষক” পত্র-সম্পাদক খা সাহেব কাজি ইমদাছুল্‌ হক (বি, এ বি,টি) 
মহোদয় গদাইপুরের কাজি বংশের উজ্জল রত্ব। কাজি মহম্মদ মেন্নাতুলা! খ' 
তেতুলিয়ার কাঁজি বংশের রুতী ব্যক্তি; ইহার পূর্বপুরুষের নিম্মিত একটি অতি 
স্থন্দর ষট্গুশ্বজ মস্জিদ্‌ তেতুলিয়া পল্লীর শোভাবদ্ধন করিয়াছে । বরণবিজয়- 
পুরের সৈয়দ বংশে বাগেরহাটের বিদ্যোৎসাহী যশম্বী উকীল সৈয়দ স্থুলতান আলি 
এবং মুন্সেক সৈয়দ আমজফ, আলি সাহেবের নাম করিতে পারি। এ স্থান ও 
কুলিয়াধা'ড়ের সেখ বংশে সব-ডেপুটি ফজলুর রহমান ও মোতাহেরুল হক্‌ এবং 
আবকারী স্থপারিপ্টেণ্ডেটে বজলুর রহমাঁন উল্লেখযোগ্য । সৈয়দ মহল্যার খা সাহেব 
মহম্মদ ইউসফ ( পুলিসের ডেপুটি স্থপারিপ্টেপ্ডে্ট ) এক্ষণে মূলঘরের অধিবাসী । 


আত্রাফ্ সম্প্রদায় ॥ আত্রাফ্‌ সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের মধ্যে 
সেখই অধিক ; শিক্ষাপ্রভাবে তাহার। এক্ষণে ত্রমে উন্নতি লাভ করিতেছেন, 
তাহাঁদের মধ্যে ধন্মভাব জাগিতেছে। এই সম্প্রদায়ের কৃতী ব্যক্তিগণের তালিক। 
সংগ্রহ কর! দুরূহ ব্যাপার। পরিশিষ্ট খণ্ডে কিছু চেষ্টা করিব । বস্ত্র ব্যবসায়ী 
জোল্হা, মত্ন্য ব্যবসায়ী নিকারী ও চাকলাই ( যশোহর-মণিরামপুর অঞ্চলে ) 
মুললমান, এবং দরজী, ফরাজী ও পীরালি প্রভৃতি থাক্‌ও এই শ্রেণিভুক্ত। সেখ 
ব্যতীত আরও যে তিন লক্ষ আত্রাফ্‌ আছেন, তন্মধ্যে যশোহর-খুল্নায় প্রায় 
৮9 হাজার জোল্হ1 বা বস্ত্রব্যবসায়ী মুসলমানের বাস।১ অনেকেই পুরাতন 
ব্যবসায় ত্যাগ করিয়! কৃষি বা অন্ত ব্যবসায় এবং লেখাপড়ায় মন দিতেছেন। 
বিষ্ভাগীরবে এই সকল পর্যায়ের মধ্যে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে। 
একজনের নাম করিতে পারি এবং তিনি বোধ হয় যশোহর-খুল্নার মুসলমান 
সম্প্রদায় মধ্যে পদ-গৌরবে এক্ষণে সর্ব্বোচ্চ। নল্তা-নিবাসী খা বাহাদুর 
মৌলবী আসান্‌ উল্যা (?৫.&., 7.৪.5.) এক্ষণে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে 


১. [ বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর ১৯২১ অবের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহারে দেখ। ঘায়, 
জৌল্হা। মুসলুমানগণের উভয় জেলার সংখ্যা_ ৫২,০৬৫ জন ।--শি মি] 
৫৪ 
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উন্নীত হইয়া! চট্রগ্রাম বিভাগের স্থুলসমূহের ইনম্পেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
মৌলবী সাহেব যেমন স্থুপত্তিত, তেমনই সহদয় ও সামাজিক । 


পীরালিমুসলমান ॥ যে সব উচ্চ বংশীয় হিন্দু একসময়ে নানা কারণে 
ইসলাম-মত গ্রহণ করেন, অথচ পূর্ব সংস্কার একেবারে ত্যাগ করিতে পাবেন 
নাই, তাহারাই পীরালি-মুসলমান নামে পৃথক্‌ হইয়া থাকেন। আরতি ও বণে, 
শিক্ষা ও সভ্যতায়, সৌজন্য ও সদাচারে উহারা এখনও বিশিষ্ট্তা বক্ষা 
করিতেছেন। সাধারণ মুসলমান সমাজের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ 
হয় না। যশোহবের পশ্চিমাংশে মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে, মধ্যভাগে সিঙ্গিয়ার 
নিকটবর্তী গ্রামসমৃহে এবং দক্ষিণভাগে সাতক্ষীরা মহকুমায় ও পার্শ্ববর্তী 
২৪-পরগণার পূর্ববাংশে ইহাদের তিনটি কেন্দ্র আছে। দক্ষিণভিহি-নিবাশী 
গুড়-চৌধুরী ব্রা্ণ বংশীয় কামদেব ও জয়দেব কিরূপে পীরালি হন এবং এ 
সমাজ কিরূপে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া! পড়ে, মে ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (৩য় 
সং, ৩৩৩-৯ পৃ) দিয়াছি। এখানে পুনরুল্পেখ নিম্রয়োজন। ব্রহ্ম হরিদাস 
ঠাকুর সোনাই নদীর কুলে যে হাকিমপুর গ্রামে কাজিদিগের গৃহে একদা 
প্রতিপালিত হন, উক্ত কামদেব ঠাঁকুরের অধস্তন বংশধর নসব্উদ্দীন সেই গ্রামে 
বাস করেন। তাহার প্রপৌন্র হাজি মফিজ উদ্দীনের নিক্মিত একটি অতি স্থন্দর 
মস্জিদ্‌ সেইস্থানে আছে। হাজি সাহেবের পৌন্রের৷ জীবিত আছেন, উহার 
দেখিতে যেমন স্থপুরুষ, বিদ্যাচচ্চায় তেমনই স্থশিক্ষিত এবং ব্যবসায়ে ধন- 
সম্পত্তিশালী | এতদঞ্চলে গীরালি মুসলমানদিগের তিনটি সমাজের পরিচয় পাই : 
১ খাসমাজ ॥ হাকিমপুরের খাগণ খাঁসমাজের অন্তর্গত) 
হাকিমপুর, লবঙ্গ ও রন্থলপুর লইয়া এই সমাজ । 
২ চৌধুরী-সমাজ ॥ পলাশপোল, কুলিয়া, শ্রীরামপুর, ( যশোহরের 
নিকট ) সিঙ্গিয়া, পাথরঘাটা, গণপতিপুর ও নগরঘাট। প্রভৃতি 
স্থান লইয়া চৌধুরী-সমাজ গঠিত। কুলিয়া-নিবাসী খ্যাতনামা 
মৌলভী মকলুব আহম্মদ খা! চৌধুরী (7. £.) মহোদয় এই 
চৌধুরী-সমাজভুক্ত | 
৩ স্থৃতলিয়া-সমাজ ॥ পলাশপোল, শ্রীরামপুর ও পাথরঘাট৷ 
প্রভৃতি স্থানে স্থুতলিয়া সমাজের লোকও দেখা যায়। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
শিল্প ও স্থাপত্য 


অতি স্থপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভ্যতা শিল্প-বিলাসে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল। আদিম যুগে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষাই মানবের প্রধান সাধনা হয়; 
ক্রমে সমাজ ও ধর্বক্ষায় তাহাদের চিত্ত নিবিষ্ট থাকে; ইহার পর মানসিক 
স্কন্তি বা আনন্দ প্রকাশের জন্য দেশমধ্যে কলা-বিছ্যার্‌ প্রচলন হয়। ভারতেও 
তাহাই হইয়াছিল। তবে ভারতীয় আধ্যগণ যাহা যখন ধরিয়াছেন, তাহার 
শেষ না করিয়া ছাড়েন নাই; 'ভূমৈব স্থখং, নাল্পে হুখমস্তি'_ইহাই তাহাদের 
ভাষা । একটি ছুইটি নহে, ভারতে চতুঃষষ্টি কল! উদ্ভূত ও প্রচলিত হইয়াছিল। 
৬৪টি মূল কল! হইতে শিল্প-কলার সমষ্টি ৫৮২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।? 

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রধাঁন প্রকৃতি ; ভক্ত ভারত দেবপ্রীতির 
জন্য যেমন গানবাছ্যের উৎকর্ষ সাধন করে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দেবচবিত্র চিত্রিত 
ও দেবমূর্তি গঠিত হইত। উহা হইতে চিত্রবিদ্যা ভাস্বর্ঘের উদ্ভব হয়। চিত্র 
ও মৃদ্তিগুলি সযত্বে স্থরক্ষিত করিবার জন্য দেবমন্দির রচিত হইবার আবশ্যক 
হইয়াছিল; সেই জন্যই স্থাপত্য শিল্পকলার অঙ্গবিশেষ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য 
এরূপভাবে ঘনিষ্ঠরূপে অপেক্ষিত যে, একটিকে বাদ দিয়া অন্যের কথা! বল! চলে 
না। ভারতীয় প্রতিভা এই ছুই বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের কোন নগণ্য অংশের ইতিহাস লিখিতে গেলেও 
তাহার দেবমন্দির বা দেবমূত্তি অস্ততঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে, সে ইতিহাসের 
অঙ্গহানি হয়। সামুদ্রিক বারিবিন্দুর মত আমাদের যশোহর-খুল্না অবস্ঠ 
মিতান্ত নগণ্য সামান্য স্থান মাত্র, তবুও ইহার নাতিপ্রাচীন মন্দির ও মৃত্তি কিছু 
কিছু পুরাতন ভাব ও গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। 

প্রাচীন ভারতবাসীকে শুধু ধর্শ-সর্বনস্ব বলিলে অবিচার করা হয়। গৃহ- 


১ পুজনীয় মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সর্বসমেত ৫১৮টি কলার উল্লেখ 
করেন ('মাসিক বন্মতী' ১৩২৯, জোট, ১৩৭ পৃ) এবং শরদ্ধাম্পদ মৈত্রেয় মহোদয় উহাকে 
'ন্তর কলা' সংজ্ঞা দিয় মূল ৬৪ কলার সহিত সর্ববসমষ্টি ৫৮২ ধরিয়াছেন ('সাহিত্য', ভাদ্র, 
১৩২৯, ৩৪৩ পৃ)। 
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৮৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কর্মেও তাহারা কম নিপুণ ছিলেন না; গোভিলাদি গৃহ-স্ত্রে তাহার পরিচয় 
আছে। বাস্তবিষ্ঠাকে তাহার] এত সম্পুষ্ট করিয়াছিলেন যে, সাধারণ শিল্পবিদ্। 
উহার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন, 
'মানব সভ্যতার প্রথম সোপান বাস্ত রচনা) গৃহ-নিম্মাণ-কৌশল।; অধিগত 
করিয়াই মানব সমাজ নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি লাভের অধিকারী 
হইয়াছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়। গঠন করিয়াই 
মানব-সমাজ নিরস্ত হইতে পারে নাই। তাহাকে সাজসজ্জায় স্থশোভিত 
করিবার আকাজ্ফা বিবিধ শিল্প-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়। দিয়াছে। অতরাং 
বাস্তবিষ্ভাই শিল্প-বিদ্ভার মূল বলিয়। স্বীকার করিতে হয়।”১ স্থপতিবিদ্ভা এই 
বাস্তশাস্ত্রের অন্তভূক্তি এবং অতি পূর্ববকাল হইতে এদেশীয় লোক ইহার হুশ 
তত্বের অনুসন্ধান করিয়! সিদ্ধিলাভ করেন । 

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সমতটে সভ্যতা! বিস্তারের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য 
প্রদেশে যে ভাক্করধ্য ও স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের কথা আমরা গ্রথম খণ্ডে নানাস্থানে বিচার করিয়াছি। 
এখানে প্রসঙ্গত; কতকগুলির নামোল্লেখ করিব মাত্র। সর্বাগ্রে ভাস্কর্যের 
কথা বলিতেছি।২ (১) বাগেরহাটের অন্তর্গত শিববাড়ীর বুদ্ধমৃত্তি সর্ববপ্রথমে 
উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় স্থপতি বিভাগের (19197 4£১:০1)250109510581 


১ “দাহিতা', ভাপ্র, ১৩২৭, ৩৩৯-৪০ পৃ । 
২ [পুরাতন যশোর-রাজ্ের অন্তর্গত স্থান সমুদ্দয় হইতে অধুন। আবিষ্কৃত নিম্নোক্ত উজ্জ্বল 
শিল্প-নিদর্শনগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 
(ক) বেড়াটাপা-চন্ত্রকেতুগড়ে প্রত্বতাত্বিক খনন-কাধ্যের ফলে আবিষ্কৃত মথুরা-শিল্পীর 
নিদর্শন তুল্য আঃ খুঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দীর বুদ্ধের আবক্ষ লাল-বেলে-পাঁথরের বলিষ্ঠ মুর্তি 
ইহাই বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষ। পুরাতন বুদ্ধমূত্তি। (১ম খণ্ড, ওয় সং, পরিশিষ্ট গ দ্র.) 
(থ) অনুরূপভাবে চন্ত্রকেতু গড়ে আবিষ্কৃত হুঙ্গ-কুশান যুগের অপূর্ব কমনীয় পঞ্চূড়-যক্ষিণী 
মুংফলক । € ১ম থণ, ৩য় সং, পরিশিষ্ট গ দ্র.) 
(গ) বালাগ্ডার নিকটবত্বী ভাঙ্গড় হইতে সম্প্রতি প্রাপ্ত মঞ্জত্রীদেবীর কণ্তিপাথরের 
নয়নাভিরাম ভঙ্গিমা-সম্ঘলিত পূর্ণাঙ্গ দণ্ডায়মান মুর্তি। ইহা আঃ একাদশ শতাব্দীর শিল্পস্যটি । 
( ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পরিশিষ্ট গ দ্র.) ূ 
€(ঘ) নুন্দরবনের খাঁড়ী অঞ্চল হইতে পরবস্তীকালে সংগৃহ ত ডোল্মনপালের পট্টোলীর 
পশ্চাদ্‌পটে উৎকীর্ণ মুর্তি। এলোরায় ঘে রেখা-নির্ভর চিত্র পরিকল্পনার শ্ত্রপাত হয়, ইহা 


শিল্প ও স্থাপত্য ৮৫৩ 


[02708102720 ) সথপারিণ্টেণ্েণ্ট মহোদয়১ আমার সহিত এ মত্ত বিশেষ ভাবে 
পরীক্ষা করিয়। স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এমন হ্ন্দর, এমন সৌষ্ঠব-সম্পূর্ণ, 
বুদ্ধের জীবনাখ্যায়িকা জ্ঞাপক এত অধিক বিবরণযুক্ত, এমন মুষ্তিস্তবক (96615) 
ভারতে আর আছে কি না সন্দেহ। তিনি আমাপেক্ষাও (১ম খণ্ড, ৩য় সং, 
২২৩-৫ পৃ) কিছু কিছু নৃতন তথ্যের সমুদ্ধার করিয়াছেন । (২) যশোবেশ্বরী 
দেবীর পীঠমৃত্তি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৬৮-৯ পৃ), সেখহাটির ভূবনেশ্বরী মৃত্তি (১ম 
খণ্ড, তয় সং, ২৫০-১ পৃ), আমাদির চামুণ্ডা মুগ্তি (১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৭২-৩ পু), 
পাণিঘাটের অষ্টাদদশভূজ মৃত্তি (হিমাচল প্রদেশ হইতে আনীত, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, 
১৭৩-৮ পৃ)-_এইগুলি এ প্রদেশের প্রাচীন নিদর্শন। (৩) যশোহর-খুল্নার 
নানাস্থানে যে বহুসংখ্যক চতুরভূজ বাস্থদেব মৃত্তি বর্তমান আছেন (১ম খণ্ড, 
৩য় সং, ২৩৬, ২৫২-৬ পৃ) উহার বচনাকাল সহম্রাধিক বর্ষ পূর্বে ধরা 
যায়। এই প্রসঙ্গে সেখহাট ও নলভাঙ্গার গণেশমৃত্তির কথা বলিতে পারি । 
(৪) এতত্যতীত কষ্টিপাথরে বিনিম্সিত যে সকল সুন্দর স্ন্দর কৃষণুক্তি ধাতু 
রা দারময়ী রাধিকার সঙ্গে নানাস্থানে পূজিত হইতেছেন, উহাদের বয়স 
৩৪ শতবর্ষ হইবে। তবে প্রতাপাদিত্যের আনীত যে গোবিন্দদেব বিগ্রহ 
এক্ষণে কাটুনিয়ার রাজবাটাতে নৃতন মন্দিরে ( ২য় খণ্ড, ২য় সং, ২৬২-৭০ ) 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সে মৃত্তির বয়স বেশী হুইবে। ধাতু বা পাষাণের 
বালগোপাল মৃত্তি, শ্বেতরুষ্ণ পাষাণে বা অন্যবিধ প্রস্তর খচিত ক্ষুত্র বৃহৎ 
নানাজাতীয় অসংখ্য শিবলিঙ্গ, চাচড়ায় মহাবিদ্যা সমূছের সুন্দর দাকুময়ী 
মৃপ্তিমালা, স্থানে স্থানে জগন্নাথ বা চৈতন্যদেবের দাকনিক্মিত স্থরূপ বিগ্রহ 
যশোহর-খুল্নার সম্পত্তিমধ্যে গণ্য । উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের পুরাতন বংশে 
প্রত্যেকেরই গৃহবিগ্রহ ছিলেন, উহ্বারই সম্পর্কে তাহারা চিহ্নিত ও পরিচিত 
হইতেন। সেদিন আর নাই ; তাই কত শত অপৃজিত শ্রীমৃত্তি বা শিবলিঙ্গের 

মন্দির চর্চটিকার আবাসভূমি হইতেছে ! 
বিভিন্ন জাতির আক্রমণে, বিধম্্ীর নির্ধ্যাতনে এবং শাসনযস্ত্রের অবিরাম 
বিবর্তনে যে আর কত দেববিগ্রহ বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে, কত সৌধ চূর্ণীকত 
তাহার এক পূর্ণ পরিণত রূপ বল! চলে। ইহার তারিখ, ১১৯৬ খবষ্টাব্। € ১ম খণ্ড, ৩য় 


- সং ২৮২ পৃত্রঃ) _শিমি] 
১ [-প্রত্বতাত্বিক কাণীনাথ দীক্ষিত মহোদয় _-শিমি] 





৮৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিবার স্বত্র নাই। গত ছুই 
হাজার বৎসর ধরিয়া! এইরূপ জাতি বা ধন্মগত অত্যাচার অবিচার চলিয়াছে। 
বৌদ্ধ হিন্দুর উপর, এবং হিন্দু বৌদ্ধের উপর অবিরত অত্যাচার করিয়াছে । 
“অহিংসা পরম ধণ্মঁ জীব-জন্তর বেলায় যত খাটিয়াছে, মানুষের বেলায় তত 
খাটে নাই। দয়ার অবতার অশোকের রাজত্বকালেও জীবহত্যাকারী মানবকে 
শান্তির জন্য হত্যা করা হইয়াছে । অনেক সময়ে মানুষের দয়ার পরিচয় 
প্রাণীতে যেমন পাইয়াছে, জড়বিগ্রহে বা ধর্মমন্দিরে তাহা পায় নাই। নতুবা 
সত্যনিষ্ঠ চীনদেশীয় পরিব্রাজক সমতটে যে ৩০টি সংঘারাম এবং একশত 
দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা! কোথায় গেল? বোধখানাকে বৌদ্ধস্থান 
বলিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি না হইতে পারে; সেখানে এখনও 
কতকগুলি পাথর পড়িয়! আছে, উহা! কোথা হইতে আসিল? যেখানে কোন 
ধর্্মকেন্ত্র, সেই স্থানেই মুসলমান পীরগণ ধর্শপ্রচারে আসিতেন ; চৈতন্য প্রভৃও 
পতিতোদ্ধাবের জন্য এমন অনেক নির্যাতিত স্থানে পদার্পণ কবিতেন। তিনি 
বোধখানায় আসিয়াছিলেন, তথায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কানাই ঠাকুরের 
শ্রীপাঠ আছে। পুরাতন কাহিনী সম্বন্ধে অনুমান করিবার কি কিছু নাই? 
আধুনিক বারবাজারের সন্নিকটে সাঁকো বা সঙ্কট নামে স্থান ছিল; কবিকন্কণে 
আছে, তথাকার সমৃদ্ধ বণিকের! বহু বিদেশের সঙ্গে বাণিজা করিতেন। কেহ 
কেহ অনুমান করেন, লক্ষ্মণ সেন নবদীপ হইতে পলায়ন করিয়া এই সঙ্কট বা 
সাকনাটে আসিয়াছিলেন, উহাই মুসলমান এঁতিহাসিকের লেখায় সাত নকলে 
জগন্নাথ হইয়া গিয়াছে । বারবাজার যে এক সময়ে একটি জনবনৃল! সমৃদ্ধ নগরী 
ছিল, তাহার পরিচয় পূর্বে দিয়াছি (€ ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৫-৯ পৃ)। সেখানেও 
কতকগুলি প্রস্তর ও স্তস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, উহা কোথা হইতে আসিল? 
সম্প্রতি যশোহর সহরে চারখানি পাথর আবিষ্কীর করিয়াছি; ছুইখানি পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর বাহিরে পড়িয়া আছে, একখানি কার্বাল! ট্যাঙ্কের পাহাড়ের 
কোণে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় সিন্দুর-চচ্চিত ও দুপ্ধধোত হইয়া পূজিত হইতেছে, 
অন্যখানি বগ্চর গ্রামে অশ্বিনী বাবুর বাড়ীর বাহিরের প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের 
সন্নিকটে সৃত্তিকা নিম্ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিখানিই রাজমহল অঞ্চলের 
কঠিন পাষাণ, প্রত্যেকখানি ১৫" ইঞ্চি বিসভৃত এবং ৯১০" পুরু, দৈর্ঘ্য ও 
একখানির ৬-১১” ইঞ্চি, অপরগুলির প্রায় ৬” ফুট; পুলিস সাহেবের বাড়ীর 


শিল্প ও স্থাপত্য ৮৫৫ 


একখানি পাথরের মধ্যস্থলে চতুভূ্জা মঙ্গলকলস-হস্তা লক্্মীমূত্তি, অন্যথানিতে 
মধ্যস্থলে একটি অল্পষ্ট পুরুষ ব1 বিদ্যাধর মুত্তি এবং বগ্চরের পাথরখানির 
নিষ্নভাগে একটি মকরবাহন। গঙ্গামৃত্তি দণ্ডায়মান! । সব পাথরগুলিই আক্কিও- 
লজিক্যাল বিভাগের স্থপারিপ্টেণ্ডেন্ট মহাশয়কে দেখাইয়া দিয়াছি; তিনি 
অন্থমান করেন, প্রোথিত পাথরখানিতে একটি যমুনামৃত্তি থাকিতে পারে। 
মোট কথা, এই চারিখানি পাথর পরীক্ষা করিলে, উহা কোন একটি প্রাচীন 
বিষুমন্দিরের সদর দরজার চারি পার্খের চারিখানি ফ্রেম, সে অনুমান বোধ হয় 
অসঙ্গত হইবে না।» সম্ভবতঃ লক্মমীমৃত্তিষুক্ত পাথরখানি উপরিভাগে ও পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর অন্য পাথরখানি নিম্নদেশে, বগচরের পাখরখানি দক্ষিণভাগে 
এবং প্রোথিত পাথরখানি হয়ত বামভাগে ছিল । সে বিষুণ-মন্দির কোথায় 
গেল? সম্ভবতঃ মৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া চারিখানি পাথরই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 
মন্দিরের অন্য পাথর যে বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে নীত হয় নাই, তাহা কে 
বলিতে পারে? প্রোথিত পাথরখানির সন্নিকটে খা জাহানের অনুচর বহরাম 
খা গীরের ইঠ্টক রচিত প্রকাণ্ড রগ! বর্তমান। সেটিও কোন পুরাতন 
বৌদ্ধত্ুপের তগ্বাংশ বলিয়া অন্থুমান করি। বাগেরহাটেও হিন্দু বৌদ্ধের প্রাচীন 
মন্দির ছিল। এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রস্তর রচিত না হইলেও তাহার রচনায় যথেষ্ট 
পাথর ছিল, তাহার প্রমাণ অপ্রতুল নহে। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা 
প্রথম খণ্ডে ষাট গ্র্বজ ও মস্জিদ্কুড়ের মস্জিদ্‌ প্রসঙ্গে করিয়াছি । এখনও 
একখানি অষ্টভুজ। মহিষমদ্দিনী মৃদ্িযুক্ত প্রস্তস্তত্ত বাগেরহাটে জাহাজঘাটায় 
প্রোথিত আছে। ষাট গুন্বজের অনতিদূরে যেখানে খা জাহানের আবাস গৃহ 
ছিল, সেখানে খুঁড়িতে গিয়া ১৪1১৫ খানি বড় বড় পাথর বাহির হইয়াছে । 


১. [গ্রস্থকারের এই এ্রতিহাসিক অনুমান ও ভবিত্বদ্ধাণী বিজ্ঞাপিত হইয়া বর্তমান খণ্ড 
১৩২৯ সালে পৌষ মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মাসার্ধকাল যাইতে না যাইতে মাঘ মাসেই 
যশোহর সহরের পশ্চিমত্বৌর কোণে পুরাতন কসবায় পন্মপুকুরের অনতিদুরে ইটখোলায় তিন হাত 
মাটির নিম্নে এক প্রকাও চতুভু্জ বাহ্দেব মুন্তি আবিষ্কৃত হয় ( ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ২৫৩-৬ পৃ )। 
পেরিপ্লীসে উল্লেখিত গঙ্গে বা! গঙ্গারেজিয়। সহর দেগস্গ। বা! দ্বিগর্জাতে অবস্থিত ছিল বলিয়া! গ্রন্থকারের 
যে আঁর একটি প্রতিহাসিক অনুমান বর্তমানে প্রত্বতান্বিক খননকার্যের ফলে সপ্রমাণিত হইতে 
চলিয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ( ১ম থণ্ডঃ ৩য় সং, ১৮০-২,৪৬৭-৯ পৃত্র.)১-শিমি] 


৮৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উহ দীর্ঘ ছড়ওয়াল! প্রাসাদের থামের খণ্ডাংশ এবং কতক বা অন্ত প্রকারে 
ব্যবহৃত পাথর । ইহার অনেকগুলি ৮1১০ হাত মাটির নিয়ে প্রশস্ত ভিত্তিমূল 
খুঁড়িতে বাহির হইয়াছে, পার্ববস্তী স্থানে আরও কত এমন পাথর লুক্কায়িত 
আছে, কে জানে? যে পালিশ করা পল তোলা খগ্ুগুলি বাহির (হইয়াছে, 
উহ জুড়িয়া দীর্ঘ থাম করিবার জন্য প্রত্যেকের কেন্দ্রস্থলে যে মোটা লৌহ 
পেরেক প্রোথিত ছিল, তাহা সেই অবস্থায় আছে। উহার একখান নিটুট্‌ 
নিরেট পাষাণ খণ্ড যে এক সময়ে হিন্দুর আরাধ্য প্রকাণ্ড বাণলিঙ্গ শিবের 
গোৌরীপষ্ট বা নিম্নাংশ ছিল, তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। স্থপারিন্টেপ্ডপ্ট 
মহাশয় উহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। বাণলিঙ্গের বমিবার গর্তটি আছে, ক্লান 
জল সবিয়া পড়িবার নালী আছে। পাথরখানি ২৫৮২৫” ইঞ্চি, উহার 
উচ্চতা ১৫|০ ইঞ্চি। এই গোৌবীপট্ট দ্বারা একটি থামের নিম্নাংশ গঠিত 
হইয়াছিল, জোড়ার মুখ খুলিয়! গিয়া প্ররূত মৃত্তি প্রকটিত করিয়াছে। যে 
বিরাট মন্দিরে এই বাণলিঙ্গ ছিল, তাহা এক্ষণে কল্পনানেত্রে দেখিবার 
জিনিস। 

ভরতভায়নার স্তুপের দীর্ঘ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। উহা যে গুপ্- 
যুগের সমসময়ের বৌদ্ধন্তুপ, ইষ্টকাদির নান! নিদর্শনে তাহাও এক্ষণে স্থপতি 
বিভাগ কর্তৃক অনুমিত হইতেছে । উহার নিকট গৌরীঘনায় যে পাথরের 
কুমীর বা মকর এবং বিরাট স্তম্ভের পাদপীঠ ও ভগ্ন মুদ্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। সরকারী বিভাগের ব্যয়ে ভরতভায়না খনিত হইলে 
অনেক নৃতন তত্ব বাহির হইতে পারে। সরকারী রিপোর্ট [১ম খণ্ডের] 
পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য | 

প্রাচীন কীত্তির উপর এইরূপ দারুণ দুরাচার (৬৪180911507) যে শুধু 
পূর্ববকালেই অনুষ্ঠিত হইত) তাহা নহে; ইংরাজ কোম্পানির আমলেও 
শাসকের! উহা! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রশ্রয় দ্রিতেন। একে গ্রীক্ষপ্রধান লবণাক্ত 
দেশ, তাহাতে আবার দুর্গম প্রদেশে অযত্বে থাকিলেই ইষ্টক রচিত গৃহগুলি 
বৃক্ষলতার লীলাভূমি হইয়া পড়ে । লবণাক্ত দেশে বৃক্ষলতাগুলি লবণের মর্ধ্যাদা 
মোটেই রক্ষা করে না, উহারা যাহাকে আশ্রয় করিয়া বড় হয়, সবলে শিকড় 
চালাইম্স। তাহাকেই সর্বাগ্রে ধ্বংস করে ; আবার সাধারণ নির্বোধ পল্লীবাঁসীরা 
স্বার্থের ও নৃতনের এত পক্ষপাতী যে, পুরাতনকে ধ্বংস করিতে কিছুমাত্র দিধা 
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বোধ করেন না ।১ সরকারী বিবরণী হইতে জানিতে পারি, মুণিদীবাদের 
নিজামত দধ্ধরে “কিমাৎ খিশ্তকার” নামক একটি পৃথক্‌ বিভাগ ছিল, উহাতে 
গড়ের হশ্ম্যগুলির ধ্বংসসাধন করিতে দিয়! প্রতি বৎসর পার্খববর্তী জমিদারগণের 
নিকট হইতে ৮০০০২ টাকা! শ্ুক্ক আদীয় হইত।২ ইংরাজ আমলে মুগিদাবাদ, 
মালদহ, রাজমহল ও বঙ্গপুর প্রভৃতি আধুনিক সহরগুলি প্রায় সম্পূর্ণ ই গৌড়ের 
ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে ।২ কত মসজিদ, মন্দির বা পুরাতন বাড়ী 
ভাঙ্গিয়া যে যশোহর-খুল্নার কত স্থানে বাস্তা ও নীলকুঠি গঠিত হইয়াছিল, 
তাহার সংখ্যা নাই। মীর্জানগরের ইমারত ভাঙ্গিয়া রাস্তা নিশ্নাণের কথা 
যথাস্থানে (৪৬০ পৃ) বলিয়াছি। 

কোম্পানীর হস্ত হইতে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এ দেশের বাজ্যভার 
গ্রহণ করেন, তখন হইতে হাওয়া ফিরিয়াছে। মহারাণীর আমলের প্রথম 
রাজপ্রতিনিধি সদাশয় লর্ড ক্যানিং ভারতীয় আফিওলজিকাল বিভাগের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রথম রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড 
কার্জন প্রাচীন-কীততি-সংরক্ষণ” বিষয়ক নৃতন আইন করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত 
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৮৫৮ যশোহর খুল্নার ইতিহাস 


এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। দেশীয় পুরাতন কীত্তিরক্ষাকল্পে 
রাজার যে প্রজার নিকট একট! দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তাহা! উন্মুক্ত প্রাণে 
স্বীকার করিয়া, সংরক্ষণ কার্য্যের জন্য সর্ববজাতীয় ব্যবস্থা ও ব্যয় নির্বাহ করিয়' 
দিয়া, তিনি অনুসন্ধানের নৃতন পন্থা এবং ইতিহাস চর্চার জন্ নবযুগের 
অবতারণা করিয়! গিয়াছেন। যশোহর-খুল্নার মধ্যে ষাটগুম্বজ, খা! জাহানের 
সমাধি, মস্জিদকুড়ের মস্জিদ্‌, ঈশ্বরীপুরের হামাম্থানা ও টেঙ্গী মস্জিদ্‌ 
এবং মহম্মদপুবের বামচন্দ্রের বাটা, এই কীত্তিরক্ষার গণ্তির মধ্যে পড়িয়াছে। 
আশা! করি, এরূপ আরও অনেক উপযুক্ত পুরাকীত্তি এই ভাবে সংরক্ষিত 
হইবে । আমরা এক্ষণে যশোহর-খুল্নার পুরাতন ইষ্টক-মন্দির ও মস্জিদ্গুলির 
রচনাপ্রণালী ও উহার বিশেষত্ব এবং শ্রেণীবিভাগের বিচার করিয়া! সঙ্গে সঙ্গে 
যেগুলি সংরক্ষণজন্য সদাশয় গবর্ণমেন্টের কৃপাদৃষ্টি পাইবার যোগা, তাহারও 
প্রার্থনা জানাইব। 

ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দেশ। নৈসগিক অবস্থা ও উপাদানের প্রভেদে প্রদেশ- 
বিশেষে স্থাপত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকাঁশ হইয়াছে । পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পাহাড়- 
পর্ববত নাই, তাই এ অঞ্চলের স্থায়ী গৃহ ইঠ্টক-রচিত। পাহাড়িয়া দেশে যে 
ইষ্টক নাই, তাহা নহে ; পশ্চিমাঞ্চলেও কোন কোন স্থানে পর্বত-পুষ্টে ইষ্টক- 
মন্দির বর্তমান আছে। তবে সাধারণতঃ লোকে অনায়াসলভ্য উপাদানেরই 
পক্ষপাতী হয়। বঙ্গে ইষ্টক সহজলভ্য বা স্থলভ হইলেও উপাদান হিসাবে উহা! 
ভঙ্গুর বই অন্য কিছু বল! যায় না । বিশেষতঃ দক্ষিণ বঙ্গের মত সিক্তবাত ও 
লবণাক্ত দেশে ইষ্টকের আমু দীর্ঘ হয় না । তবুও ইঞ্টকের একট] গুণ এই যে, 
ইহা! লইয়া কাক বা চারুশিল্পের খেলা চলে, শিল্পী ইষ্টক সাহায্যে স্বাধীন ভাবে 
বহুবিধ উচ্চনিয় ছোটবড় মনোমত গৃহ-রচন। করিতে পারেন । কিন্তু যে গৃহই 
তিনি নিশ্মাণ করেন, তাহাতে দেশের প্রকৃতি বা চলনের মত একট] বিশিষ্টতা 
না থাকিয়া পারে না। ফাগুসন্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইষ্টকের উপর নির্ভর 
করিতে হুইত বলিয়া বঙ্গদেশে সর্বত্র খিলানের অধিক প্রয়োজন ও প্রচলন এবং 
এই বিষয়ে বঙ্গীয় রীতির একটা বিশেষত্ব আছে। শুধু তাহাই নহে, বংশ- 
নিগ্মিত গৃহের ছাদের মত বঙ্গীয়ের| ইষ্টক-গৃহের ছাদও সমতল না করিয়। সময় 
সময় বর্ত,লাকার করিতে ভালবাসে । কেন এমন হয়, তাহা দেখিতেছি। : 
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বাঙ্গালা দেশে বাশ খড় স্থলভ ও অনায়াসলভ্য । এজন্য ধনিদবিদ্র সকলেই 
উহাছ্ারা গৃহ নিশ্বাণ করে। গৃহের ছাদ চালদ্বারা গঠিত বলিয়। ঘরের নাম 
চালাঘর | চালের সংখ্যান্গসারে উহা! দ্বিবিধ-_দোচাল! এবং চৌচালা বা চৌরি- 
ঘর। পূর্ববঙ্গের মত দোচাল! ঘর তুলিবার রীতি অন্যত্র নাই, এজন্য দোচালা 
ঘরের অন্যনাম বাঙ্গাল! ঘর, উহা! বাঙ্গীলীর বিশেষত্ব । ইঠ্টক নিম্মাণের সময় 
এদেশীয় লোকে সর্বপ্রথমে ছুইপ্রকার পাকাঘর করিত ) তন্মধ্যে চৌচাল৷ ইষ্টক 
গৃহকে মন্দির বা মণ্ডপ বলে এবং উহ! চুড়াকারে উচ্চ হইলে দেউল বা মঠ নাম 
দেওয়া হয়। দোচাল! ইষ্টক-গৃহকে বাঙ্গালা-মন্দির বলে; উহার বারান্দা 
দেওয়া যায় না বলিয়। প্রায়ই ছুইখানি জুড়িয়৷ দেওয়া হইত ; পশ্চাতের খানিতে 
দেব-বিগ্রহ থাকিতেন এবং সম্মুখের খানি বারান্দারপে ব্যবস্ৃত হইত; এরূপ 
মন্দিরের সাধারণ নাম জোড়-বাঙ্গালা । বাঙ্গালা-মন্দিরের নিশ্মাণ পদ্ধতি যে 
কত পুরাতন, তাহা স্থির কর! যায় না। কারণ বঙ্গদেশে যতগুলি এব্ূপ মন্দির 
দেখিতে পাই, তাহার কোনটিই ১৬শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। মুসলমানী 
কীন্তির মধ্যে পাওুয়ার একলম্ষ্রী মস্জিদে এবং গোঁড়ছুর্গের ফতে খাঁর সমাধিগৃহে 
এই প্রণালীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 

বঙ্গীয় সাধারণ রীতি অনুসারে যশোহর-খুল্নার মন্দিরগুলি অধিকাংশই 
চতুক্ষোণ এবং বারান্দাযুক্ত ; মন্দিরের গর্ভাংশ প্রায়ই সমচতুক্কোণ হয় । বাঙ্গালা- 
গুলির এক একথানি দীর্ঘায়ত বটে, কিন্তু জৌড়া একত্র ধরিলে বাহিরের মাপ 
প্রায়ই দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান দীড়ায়। চতুক্ষোণ মন্দিরগুলি একতল, দ্বিতল ও ব্রিতল 
হয়। চুড়াকে রত্ব বলে; উহার সংখ্যান্ুসারে একতালা মন্দির একরত্ব, দ্বিতল 
মন্দির পঞ্চরত্ব এবং ব্রিতল মন্দির নবরত্ব নাম ধারণ করে। রত্বের উপর ১টি, 
৩টি বা ৫টি ত্রিশূল দেওয়া থাকিত, উহা বজ্রপাতভয় নিবারণ করিত। প্রথমতঃ 
রাজাদেশ না পাইলে এইবপ ত্রিশূল বা 'খুস্তী” বসান যাইত না, শেষে নে রীতি 
ছিল না, সকল মন্দিরেই একটি বা তিনটি ত্রিশূল শোভা! পাইত। দোতালা 
মন্দিরের গর্ভাংশ ক্ষুদ্রতর হয়, উহার একতালার চারি কোণে ৪টি এবং দ্বিতলের 
নীর্ষে ১টি, মোট ৫টি চূড়া থাকে । ত্রিতল মন্দিরের নিম্নতলের কোণশীর্ষে ৪টি, 
দ্বিতলের চারিকোণে ৪টি এবং ব্রিতলের মাথায় একটি, মোট ৯টি রত্ব থাকে। 


১]. 8.5. 8.১ 0199. 1909--210616 ৮5 ট- 8, (01091555৪16), 


৬৬৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অধিকাংশ স্থলেই দোতালা নামমাত্র, উহাতে বাসের ঘর বা উঠিবার শি'ড়ি 
থাকে না। নবরত্ব মন্দিরে প্রায়ই ছ্বিতলে বিগ্রহের বাসগৃহ ও মিড়ি থাকে, 
ত্রিতল অংশটি নামমাত্র হয়। পূর্বে্ব বলিয়াছি, যশোহর-খুল্নার অধিকাংশ 
মন্দিরই চতুক্ষৌণ, ছুই একটি মাত্র ত্রিকোণ বা অষ্টরকোণ মন্দির আছে । 

পঞ্চ বা নবরত্ব মন্দিরগুলি বারান্দাযুক্ত | পঞ্চরত্বগুলির একদিকে (বা কদাচিৎ 
তিনদিকে সংলগ্র বারান্দা থাকে, নবরত্বগুলির চতুদ্দিকে বারান্দা থাকাই চাই। 
সম্মুখের বারান্দায় চারিটি স্তম্ভের উপর তিনটি খিলান থাকে ; মধ্যবর্তী ছুইটি 
থাম সম্পূর্ণ ও পার্থের দুইটি অর্ধেক স্তস্তাকার এবং অবশিষ্টাংশ বন্ধিত হইয়া 
কোণ পর্ধান্ত দেওয়ালে পরিণত । খিলান তিনটি গৌড়ের কদম্‌ রহ্ছল্‌ মসজিদের 
মত সচল (6০10০ ) অথবা উহ! কাধ্যতঃ গোলাকার হইলেও বহির্তাগে 
কৃত্রিমভাবে সুচল করিয়া দেওয়া হইত। স্থচল খিলান সাধারণতঃ "মুললমানী 
খিলান” বলিয়া কথিত হইলেও, উহা যে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ প্রবপ্তিত 
করিয়াছিলেন, তাহা বল! যায় না। মহাঁপপ্ডিত হ্যাভেল প্রভৃতি স্দর্শী শিল্প- 
সমালোচকগণ বহু গবেষণার ফলে দেখাইয়াছেন, মুসলমান ধর্ম প্রবর্তনের বহু 
শতাবী পূর্বে এবদিধ খিলান মিশর, সিরীয়া, এশিয়া মাইনর ও ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ছিল; ভারতের হিন্দু বৌদ্ধযুগে শিল্পিগণ উহা! ব্যবহার করিতেন। 
স্বলতান সেকন্দর শাহের সময়ে (১৩৫৮-৮৯ ) যে উহ] প্রথম গৌড়ের বিখ্যাত 
আদিনা মস্জিদে প্রযুক্ত হয়, তাহা! ঠিক নহে। গৌড় বহু যুগ ধরিয়া হিন্দুরই 
রাজধানী ছিল; এ মস্জিদও হিন্দুশিল্পীর কারুকর্ম মাত্র; উহ বিদেশ হইতে 
আগত মুসলমান শিল্পী দ্বারা গঠিত বলিয়া প্রমাণ নাই । মুসলমান আমলের 
পূর্বে বঙ্গীয় শিল্লিগণ ব্রহ্মদেশে গিয়! এই প্রণালীতে বহু মন্দির ও টচত্য নিশ্মাণ 
করিয়! আসিয়াছিলেন।১ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে 
নাই। এক্ষণে আমরা যশোহর-খুল্নায় নানা স্থানে যে সকল হিন্দু মন্দির বা 


১1052 96756811 58110629 0611)6 ০0710107195 615 291006 00210 ৪0076-70088017)8 
190 16817) 60 0056 0106 79018101196 9101) চ/1)6186৮6] 16 89 15810] £01 001081000- 
61৮০ 002:095655 10906 061016. 072 74081)01060581)8 08006 00616" 78৬61], 11010 
41056506416, 005 5276. 56০ ০15০- 8610088077, 1215601 0] 41070620066, ০01. 1150, 
3537 141108, 2৪161701519], 8%801094, ০৮০, 11) 00. 10173 0981780]5, 11000000139 2, 
01554 010 175 1617215, 1912, 0, 108-9 7 17091 11985922027 4১012100955 1913, 
0. 106. 


শিল্প ও স্থাপত্য ৮৬১ 


দেবস্থলী এবং মুসলমানের মস্জিদ্‌ বা সমাধিগৃহ আছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিতক্ত করিয়া তালিক৷ দিব। প্রসঙ্গক্রমে উহার অনেকগুলির উল্লেখ 
বা বর্ণনা এই পুস্তকের নানাস্থানে করিয়াছি, তাহার সন্ধান দিব১ এবং কোন 
প্রসঙ্গে যেগুলির আলোচনা করা হয় নাই, তাহার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দিয়া 
শিল্প-কাহিনীর উপসংহার করিব। 


মন্দির 


ক. ত্রিকোণ মন্দির ॥ ঈশ্বরীপুরের চগুতৈরবের মন্দির ইহার 
একমাত্র দৃষ্টান্ত (১৪১ পৃ)। 


খ. চতুকফ্ষোণ মন্দির॥ ইহার কতকগুলি এক বা ততোধিক 
চূড়াযুক্ত এবং কতকগুলি সমতল ছাদ বিশিষ্ট । চুড়াওয়াল! মন্দিরগুলি প্রায়ই 
চৌচালা হিন্দু গুশ্জের উপর চূড়াকারে পরিণত। চৌচালা গুশ্বজ পাঠানেরাও 
নকল করিয়াছিলেন ; বাগেরহাটের “ষাট গুশ্জে'র (৭৭ গুশ্জের ) মধ্যবর্তী 
৭টি গুম্বজ চৌচালা। চড়ার সংখ্যান্গসারে চতুষ্কোণ মন্দিরগুলিকে এইভাবে 
বিভাগ কর যায় : 

১ একরত্ব মন্দির ঠাচড়ার শিবমন্দির (৪৯৬ পৃ), সত্রাজিৎ্পুরের 
মন্দির (৬৪১ পৃ ), অভয়ানগরের বড় মন্দির (৫০৯ পৃ) শিবসা দুর্গের 
সন্নিকটবর্তী কালীমন্দির (১ম, ৮১-২ পৃ), নলভাঙ্গার গুপ্তানাথ 
শিবমন্দির (৪৮০ পৃ), এবং আাইহাটার স্বন্দর প্রাচীন মন্দির প্রস্তুতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এতত্তিনমন সাধারণ গৃহস্থবাটাতে বা 
দেবস্থলীতে অধিকাংশ মন্দিরই এই জাতীয় । তন্মধ্যে মুড়লী, খুলনা- 
শিববাড়ী, বাঘুটিয়া (৮২৭ পৃ), পীলজঙ্গ (৭৩৮ পৃ), লখপ্ুর, 
বাগেরহাট (মুনিগঞ্জ ), খড়রিয়া (শিববাটা ), নান্দুয়ালী (৪৭৯ পৃ), 
বায়গ্রাম (৬৩১ পৃ), ধূলগ্রাম (৫১০ পৃ), বনগ্রাম (খুলনা), অভয়ানগর 
ও বুধহাটার মন্দির স্তবক, শ্রীধরপুর, নড়াইল প্রত্ৃতি স্থানের বু 
মন্দিরের নাম কর! যায়। 





" ১ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংস্করণের পৃষ্ঠানংখ্যার পূর্বে '১ম' লেখা থাকিবে; শুধু পৃ্ঠাসংখা 
থাকিলে দ্বিতীয় খণ্ডেয বর্তমান সংস্করণ বুঝিতে হইবে। 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


২ পঞ্চরত্ব মন্দির বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত গোপালপুরের ভগ্ন মন্দির 
( ২৬৩ পৃ), নলতার কৃষ্ণমন্ৰির (৪২৬ পৃ), নলভাঙ্গার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির 
(৪৭৫ পৃ), কানাইনগরের হরেকষ্ণ মন্দির (৫৭৯ পৃ), বনগ্রামের 
মন্দির (৬৫৩ পৃ), এবং সোনাবাড়িয়ার ছুইটি শিবমন্দির প্রধান। 
প্রায় সবগুলির বিবরণ পূর্বে দিয়াছি, কেবল সোনাবাড়িয়ার কথা নিঙ্গে 
বলিতেছি । 

৩ নবরত্ব মন্দির দৃষ্টাত্তন্বরূপ মাত্র ৩টি মন্দিরের কথা বলা যায় 
বেদকাশীর মন্দির (২৭১ পৃ) কিরূপ ছিল, জানা যাক নাই। 
ডামরেলীর সমাজমন্দির (৯৮ পৃ), ইছাপুরের নবরত্ব (১৪৩ পৃ), 
সোনাবাড়িয়ার শ্ামস্ন্দর মন্দির । সোনাবাড়িয়ার এই নবরত্ব মন্দির 
বড় নয়নাভিরাম । খুলনার অন্তর্গত কলারোয়া হইতে ৫1৬ মাইল 
দুরে সোনাবাড়িয়৷ অবস্থিত ; সেখানে পূর্বে রেশম ও কার্পাস বস্ত্ের 
কারখানা ছিল, সে কথ পূর্বে বলিয়াছি (৬৯৯ পৃ)। চুড়াধুক্ত 
মন্দিরের মধ্যে বোধ হয় সোনাবাড়িয়ার নববতুই সর্বপ্রধান, তবে ইহার 
বয়স অধিক নহে । উহার গায়ে অঙ্কিত যে অশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ ইষ্টকলিপির 
এখনও পাঠোদ্ধার করা যায়, তাহাতে পাই-_গ্রহবস্থ রসেন্দু শকাবে 
প্রণম্য দেবতপরং শ্রীরাধাহ্টামস্ন্দর * ইদং নবরত্বমন্দিরং পরমযত্তেন 
* * রামেশ্বরাতুজ দীন শ্রহরিরাম দাসেন কৃতং ১৬৮৯ সন ১১৭৪ 
জ্যেষ্ঠ। অর্থাৎ এই মন্দির ১৬৮৯ শকে বা ১৭৬৭ খুষ্টাব্দে হরিরাম 
দাস কর্তৃক শ্যামস্ন্দর বিগ্রহের জন্য নিশ্মিত হয়। মন্দিরের পাদদেশের 
বাহিরের মাপ ৩৩৮ ৩৩? উচ্চতা তিন তালায় ১৩+১৫+১৩ মোট 
৪১ফুট। এই মন্দিরের পার্থে যে অশুদ্ধ লিপিষুক্ত দোৌতাল। ভোগ 
মন্দির আছে, তাহ] ১৭১০ শকে বা ১৭৮৮ খুষ্টাব্দে বাধাচরণ দাস কর্তৃক 
নিম্মিত হয় । উহাঁরই দ্বিতলে বহুসংখ্যক বিগ্রহ রক্ষিত হইতেছেন। 
মন্দিরের পূর্ব পার্খে ৪টি শিবলিঙ্গ চারিটি ছোট ঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
তন্মধ্যে ২টি লিঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে । সম্মুখে ছুইপার্থে দুইটি পঞ্চরত্ব 
শিবমন্দির আছে, একটিকে বুড়া শিবের মন্দির ও অন্যটিকে দদাশিবের 
মন্দির বলে। উভয়ই অত্যন্ত কারুকাধ্য মণ্ডিত। শেষোক্তটির গায়ে 
যেলিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় “রামবন্থুরসেন্দুমিতে” অর্থাৎ 
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১৬৮৩ শকাবে বা ১৭৬১ খুষ্টাবে হরিরাম দাস এই মন্দির রচনা 
করেন। উভয় শিবমন্দিরের মধ্যস্থলে একটি ছোট জোড়-বাঙ্গাল! 
আছে। হরিরামের বংশীয়েরা' কেহ কেহ নিকটবর্তী স্থলে বসতি 
করিতেছেন। বিগ্রহগুলির নিত্যসেবার স্থব্যবস্থা নাই। 

৪ সমতল ছাদবিশিষ্ট--সমতল ছাদবিশিষ্ট চতুষ্কোণ মন্দিরের মধ্যে 
ঈশ্বরীপুরের যশোরেশ্বরী মন্দির (১৬২ পৃ), সেখহাটার ভুবনেশ্বরীর 
মন্দির (€ ১ম, ২৪৯ পৃ), াচড়ার দশমহাবিদ্যার মন্দির ( ৫০৬-৭ পৃ), 
মহম্মদপুরের দশভুজ1 মন্দির ও রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটা (৫৭৮ ও ৫৫৬ 
পৃ), এবং লক্্মীপাশার প্রসিদ্ধ কালীবাটার নাম করিতে পাবি। 


গ. বাঙ্গাল মন্দির॥ দোচালা ক্রমোচ্চ ছাদঘুক্ত বাঙ্গালা-মন্দির 
কতকগুলি অধুগ্ম থাকে এবং কতকগুলিকে যুগ্ম বা জোড়-বাঙ্গীলা বলে। 

১ এক-বাঙ্গালা__এক বাঙ্গাল! মন্দিরের দৃষ্টান্ত পরমানন্দকাটী, সেনহাটা 
( রাজ] রাজবললভ সেন প্রদত্ত ), এবং লোহাগড়ায় আছে। শেষোক্ত 
স্থানে জঙ্গল মধ্যে যে অভগ্ন পূর্বদ্বারী বাঙ্গালাটি আছে, উহার বাহিরের 
মাপ ২০৮ ১-৬% ভিত্তি ২-৮ইঞ্চি। উহার গায়ে যে ইষ্টকলিপি 
আছে, তাহা এই : 

'খসমুদ্্ররসক্ষৌণী শকাৰে শ্রীহরেগূর্হ 

শ্রীমদভিরাম দত্তেন কৃতমিত্যৈকনিম্মিতং |” 
অর্থাৎ ১৬৭০ শকে বা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্ধে এই কৃষ্ণমন্দির অভিরাম দত্ত কর্তৃক 
নিম্সিত হয়। 
২ জোড়-বাঙ্গালা_ সাধারণতঃ শিবের জন্য চৌচালা মন্দির ও শ্রীমৃন্তির 
জন্য জোড়-বাঙ্গাল! নিশ্মাণ করিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও বহুসংখ্যক 
জোড়-বাঙ্গাল দৃষ্ট হয় । টাচড়ার প্রাচীন শ্যামরায়ের মন্দির (৪৯২ পৃ), 
মহম্মদপুরের কৃষ্জজী মন্দির (৫৭৮ পৃ), বায়গ্রামের জোড়-বাঙ্গালা 
(৬৩১ পৃ), মূলঘরের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির (৬৬৪-৫ পৃ), শীলনগরের 
জোড়-বাঙ্গালা, ধূলগ্রামের কৃষ্ণমন্দির (৫১০ পৃ), লোহাগড়ার ও 
মহেশ্বরপাশীর জোড়-বাঙ্গালার নাম করা যায়। ইহার প্রধান প্রধান- 
গুলির বিবরণ পূর্র দিয়াছি। কয়েকটির কথা সংক্ষেপে এখানে 
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বলিতেছি। লোহাগড়ার নিকটবর্তী শালনগবের চাক্লানবীশ উপাধি- 
যুক্ত ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারিগণ বিখ্যাত। উহাদের পূর্বপুরুষ রামভদ্র 
নবাব সরকারে চাকরী করিয়া ধনশালী হন, এবং নিজ বাসভূমিতে 
বহু কীত্তিচিহ্ন রাখিয়া যান। তন্মধ্যে শ্রীমৃত্ির জন্থ জোড়-বাঙ্গাল। 
ও দোলমঞ্চ এখনও বর্তমান। লোহাগড়ায় রায় যছুনাথ মজুমদার 
বাহাছুরের বাটাতে তাহার পূর্বপুরুষ ৬চন্দ্রশেখর র কর্তৃক 
নিশ্মিত একটি পুরাতন জৌড়-বাঙ্গালা আছে। চন্দ্রশেখর হইতে ৭/৮ 
পুরুষ নামিয়াছে, অর্থাৎ এই মন্দিরের বয়স ২০০ বর্ষের কম নহে। 
সম্ভবতঃ বায়গ্রাম ও লোহাগড়ার জোড়-বাঙ্গাল এক সময়ে নিম্মিত। 
লোহাগড়ার মন্দিবটির পূর্বদিকে সদর, উহা! সম্পূর্ণ কারুকার্ধ্যখচিত। 
তিনটি খিলানের উপর তিনটি 71615] ঢ775]27 অঙ্কিত আছে 
আশ্চর্যের বিষয় এই, ইংরাঁজাধিকারের বহু পূর্ধ্বে এই জাতীয় রাজচিহ্ন 
এ দেশীয় শিল্পীদিগের পরিজ্ঞাত ছিল। প্রত্যেক বাঙ্গালার ভিতবের 
মাপ ১২৮৫ বাহিরের মাপ ১৭:৯৮১৫৮। ইহাতে কোন লিপি 
নাই। দৌলতপুরের নিকটবর্তী মহেশ্বরপাশার জোড়-বাঙ্গালাটি বড়ই 
স্থন্দব। প্রীয় ছিশত বধ পূর্বে মল্লিক (শা্ল্য বন্দ্য ) বংশীয় 
গোগীনাথ গোশ্বামী নামক একজন সাধক-শ্রেষ্ঠ ভক্ত কর্তৃক 
৬গোবিন্দরায় বিগ্রহের জন্য এই মনির নিম্মিত হয়।১ ইহাতে যে 
ইষ্টকলিপি ছিল, তাহার অধিকাংশই খসিয়! পড়িয়া বিলুণ্ত হইয়াছে, 
যাহা আছে তাহা হইতে শেষ চরণের পাঠোদ্ধার কর! যায় : 

“* প্রশস্তি | শ্রীগোপীনাথনাম! ক্ষিতিম্থুরস্থতকে বৃষ্টিরাশৌ দিনেশে ॥ 
শ্রীহবিঃ। 


ঘ. মঠ বাদ্দেউল॥ চারিটি পুরাতন মঠের নাম করিতে পারি) 
জটার দেউল (২০৬ পু), ইতনার মঠ (৬৪৫ পৃ), রায়নগরের মঠ-মন্দির 
এবং কোদলার মঠ। ইহার মধ্যে জটার দেউল চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত 


১ চীচড়ারাজ এই বিগ্রহের সেবার্থ ১** বিঘ। নি্ধর দান করেন। গোগীনাথের বৃদ্ধাপ্রপৌ্রগণ 
এখনও জীবিত । তাহারা ভিক্ষালন্ধ অর্থে মন্দিরের সংস্কার কার্য ব্রতী হইয়াছেন। আকিওলঙ্জিকাল 
বিভাগের সুপারিপ্টেণ্ডে্ট মহাশয় এই মঙ্গির দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 
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হইলেও প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গে তাহ্যর বিবরণ দিয়াছি; ইত্নার ঘোষ-দুহিতার 
মঠের বিবরণও পূর্বে দ্রিয়াছি। উহার সঙ্ষে রায়নগরের মঠের তুলনাও 
করিয়াছিলাম । এই রায়নগর মাগুরা ( মহকুমা ) হইতে ৭।৮ মাইল পূর্বদিকে 
গোরাই (গড়ই ) নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অতি কষ্টে পদব্রজে সেখানে 
পৌঁছিতে হয়। মঠটির উত্তর ও পশ্চিমদিকের দেওয়াল আছে, অপর দুইটি 
দেওয়াল নাই | বাহিরে মাপ ২২:৩১ ২২৩ ভিতরের মাপ প্রত্যেক দিকে 
১৩৫৫ ইঞ্চি ; ভিত্তি ৪৫; ভিতরের উচ্চতা ২৫” এবং চূড়া সমেত উচ্চতা! 
৪০ ফুটের কম নহে। সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে সদর ছিল। উত্তর দিকে বন্ধ 
দরজার খিলানের উপর ৮ পংক্তিতে দুইটি গ্লোকে সুন্দর ইষ্টকলিপির কতকাংশ 
আছে, অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পাঠোদ্ধারের ব্যাঘাত করিয়াছে । যাহা আছে, 
তন্মধ্যে প্রথম শ্লোক হইতে জান! যায়, এই মন্দির শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জন্য নিম্মিত 
এবং দ্বিতীয় শ্লোকের নিম্নোদ্ধত অংশ হইতে উহার সময় নির্দেশ করা যায় : 
শাকে ব্যোমাম্তকর-শর-ক্ষৌণি সংপাদিতেহম্মিন্‌ 
প্রাসাদোহয়ং ব্যরচি মহতা বিশ্বনাথাত্ুজেন ।” 

ব্যোম-:০, অমৃতকর-চন্দ্র-১) শর-৫, ক্ষৌণি _ ১) অর্থাৎ ১৫১০ শকে 
(১৫৮৮ খুষ্টাব্দে ) বা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে বিশ্বনাথের পুক্র কোন ভক্ত 
কর্তৃক এই প্রাসাদ বা মঠ বিনিশ্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা শোকে আত্মগোপন 
করিয়া ছুইবার পিতৃনামে নিজপরিচয় দিয়াছেন । এই বিশ্বনাথাত্মজ কে, তাহ! 
নির্ণয় করা ঘায় নাই । বোঁধ হয় তিনি কোন রাজনৈতিক পুরুষ নহেন। প্রবাদ 
এই, এই মন্দির মথুরাপুরের দেউল-নিশ্মীতা সংগ্রাম সাহার কীন্তি। কিন্ত তিনি 
১৬২১ খুঃ অবের পূর্ে বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করি না। সে 
আলোচনা পূর্বে করিয়াছি (৫২৯ পৃ)। সম্ভবতঃ যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রায়- 
দিগের বদতির জন্য এই স্থানের নাম বায়নগর (রাইনগর নহে) হয়, বিশ্বনাথ ও 
তাহার কৃতি পুক্র মেই বংশীয়। মন্দিরটি অত্যন্ত কারুকাধ্য-খচিত সুন্দর ইঠ্টকে 
নিক্মিত। উত্তর দিকে লিপির অংশ বাদে ৯১টি চত্বরে পদ্ম ও লতাপাতা অস্কিত 
আছে। পশ্চিম প্রাচীরে দরজার উপরিভাগে ১২ খানি ছবি আছে, সবগুলিই 
ীরুষ্ণ, বলরাম ও যুগলরপ প্রভৃতি । উহা! দেখিলে এটি যে কৃষ্-মন্দির, তাহা! 
বুঝিতে বাকী থাকে না। 

খুল্না হইতে বাগেরহাট যাইবার বেল-পথে যাত্রা পুর নামিলে তথা হইতে ছুই 


৫৫ 


৮৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মাইল দূরে কোদ্লা গ্রাম; উহ্ারই একাংশকে অযোধ্যা বলে । সেই স্থানে মরা 
ভৈরবের অনতিদূরে একটি উত্তঙ্গ স্বন্দর মঠ আছে, উহাকে সাধারণ লোকে 
'অযোধ্যার মঠ” বলে । সম্ভবতঃ দক্ষিণভাগ বিধৌত করিয়া এক সময়ে বেগবান 
ভৈরব-নদ প্রবাহিত হইত, এখন চর পড়ায় নদীখাত একটু সরিয়া গিয়াছে। 
ইহা কোন দেব-মন্দির নহে; সম্ভবতঃ কোন মৃত মহাত্মার সমাধি-স্তস্ত স্বরূপ 
এই মঠ রচিত হয়। উত্তরদিকে কোন দরজা নাই, অন্য সখ আছে। 
দক্ষিণে অর্থাৎ নদীর দিকে, কাণিসের নিম্পে ছুই পংক্তিতে একটি ইষ্টকলিপি 
ছিল। প্রথম পংক্তির অক্ষরগুলি প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেটুকু পাইয়া 
পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহ এই : 


চি * * শন্মণ। | 
উদ্দিশ্য তারকং (ব্রহ্ম ) (প্রাসা ) দোহয়ং বিনিশ্মিতঃ |; 


তারকত্র্ধ নাম কাহারও মরণের কথাই ম্মরণ করাইয়া দেয়; মঠের 
প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে । মাঠের নিক্নতল সমচতুক্কোণ, 
ভিতরে প্রত্যেক দিকে ১০-৫% বাহিরে ২৭৮ ভিত্তি ৮৭২ ইঞ্চি। 
বাহিরের উচ্চতা মেজের উপর ৫০ ফুট হইবে। রক্তবর্ণ ইষ্টক রচিত উপবি- 
ভাগ এখনও খুব ভাল অবস্থায় আছে; নিম্বাংশে প্রবেশ-দ্বারের উপর খিলানের 
ইট কতক ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে । খিলান দেখিলে মোগল আমলের হন্্য বলিয়! 
বোধ হয়। প্রত্যেক দরজা শীর্ষে হিন্দু শিল্পান্্যায়ী চৌচাল! গুশ্জ আছে । 
মন্দির গাত্রে সর্বত্র শিল্পকলার বিকাশ। এই মঠ গবর্ণমেণ্টের স্থাপত্য 
বিভাগের তত্বাবধানে স্থরক্ষিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । পূর্ববপ্রাচীরে একস্থানে 
ছুইজন গজারোহীর পশ্চাতে ছুইজন ধন্ুকধারীর ছবি এবং দক্ষিণপ্রাচীরেব 
কার্নিশের অগ্রভাগ মকরাঙ্কিত আছে। প্রবাদ এই, মঠটি প্রতাপাদিত্োর 
ব্যয়ে ভাহার দ্বারপপ্তিত অবিলম্ব সরস্বতীর স্থতিন্তন্তস্ব্ূপ নিন্মিত। উহা! 
সমর্থন করিবার যোগ্য কোন প্রমাণ পাই না। এ প্রদেশে অবিলম্ব সরস্বতীর 
গতিবিধি ও ম্মৃতিচিহ্হের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি (২৫১ পৃ)। তবে রায়নগর 
ও অযোধ্যার মঠ যে প্রতাপের সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহ হয় নাই। 


উ. অষ্টকোণ-মন্দির॥ অষ্টকোণ মন্দিরের দৃষ্টাস্ত মহম্সরপুরের 
লন্দ্সীনারায়ণের মন্দির । উহা! দোতাল! এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট । 


শিল্প ও স্থাপত্য ৮৬৭ 


চট. দোল ও রাঁপমঞ্চ এবং তোরণ॥ এক সময়ে যশোহর-খুল্নার 
সর্বত্র দোল ও রাসযাত্রাদির উৎসব খুবই হইত; সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তজ্জন্য 
ইষ্টকরচিত দৌলমঞ্চ নিশ্মাণ করিতেন। যশোহরে মহম্মদপুর ও শালনগরে, 
খুল্নায় কাটিপাড়া ও নলতায় পুরাতন দৌলমঞ্চ আছে। শুড়িখালির রাস- 
মঞ্চের কথা পূর্বে বলিয়াছি (৮৪২ পৃ)। ধুলগ্রামে (৫০৯ পৃ), সেনহাটিতে 
ও ঠাচড়ার দশমহাবিগ্ভার মন্দিরের সম্মুখে উত্কৃষ্ট তোরণদ্বার আছে । 


মস্জিদ, ইমামবাঁর। ও দরগা 
মুড়লীর ইমামবারা মহম্মদ মহসীনের মোতউল্লীনদিগের সময়ে নিশ্মিত হয়। 

ইহা এবং বহু মুসলমান পল্লীর আধুনিক জুম্মাঘর বা উপাসন! গৃহগুলি সমতল 
ছাদবিশিষ্ট। পীরের আস্তানার নাম দরগা । বিস্তৃত ময়দানে সর্বসাধারণের 
নমাজস্থলে ইদ্‌গ! রচিত হইত । অসংখ্য ইদ্গার তালিক। দেওয়া যায় না। 
মস্জিদগুলি গুশ্বজওয়ীল।। গুশ্বজের সংখ্যানুসারে উহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত কবা 
যায়: 

ক, একগুম্বজ॥ দরগা ও অধিকাংশ মস্জিদই একগুম্বজঘুক্ত | 

প্রাচীন একগুত্বজ মস্জিদের মধ্যে রণবিজয়পুরে খাঁজাহান আলির 

সমাধি গৃহ ( ১ম, ৩৬৪ পৃ) ও পার্খবন্তী বাবুচিখান! ( ১ম, ৩৬৮ পৃ), 

বারবাজার ( ১ম, ৩১৯ পু ), চাকশিরি ( ২০৯ পৃ) ও মৌতলার 

(২২১ পৃ) মস্জিদের নাম করা যায়। সাতক্ষীরার নিকটবর্তী লাবসার 

মাইচাম্পার দরগা! ( ১ম, ৪৩৬ পু), যশোহরের গরিবশাহ মস্জিদ, 

মীর্জানগরের নিকট গোপালপুর ও মেহেরপুরের দরগা এবং তালার 

নিকটবর্তী মদনমুন্সীর মস্জিদ উল্লেখযোগ্য । 

খ. তিনগুম্বজ॥ মীর্জানগরের মস্জিদ (৪৬০ পূ ( এই জাতীয়। 

অবস্থাপন্ন মুসলমানের! নিজবাটীতে ত্রিগুম্বজ মস্জিদই করিতেন। 

গ. চারিগুত্ঘজ॥ পরবাজপুরের প্রসিদ্ধ মস্জিদ (৮৬ পৃ) িগুস্বজ 

শ্রেণীভুক্ত, উহার সম্মুখে একটির স্থলে ছুইটি ছোট গুশ্বজ আছে 

" মাত্র । 
ঘ,* পঞ্চগুত্বজ।॥ ধুমঘাটের প্রসিদ্ধ টেঙ্গ৷ মস্জিদ ইহার প্রধান 
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ৃষ্াত্ত (১৬৩ পৃ)। বাগেরহাটের হুসেনশাহ মস্জিদ এই শ্রেণীভুক্ত, 
উহার গুশ্বজগুলির ছুইটি সারির প্রত্যেকটিতে পাচটি গুশ্বজ। 


উ. যড়গুম্বজ॥ তেতুলিয়ায় কাজিদিগের বাটার মস্জিদ প্রধান 
দৃষ্টান্ত । উহার বাহিরের মাপ ৪৬৮ ৩৩ ফুট । 


চ. নবগুম্বজ॥ বাগেরহাটের দিদার খা মস্জিদ ওঁ মস্জিদ্কুড়ের 
প্রসিদ্ধ উপাসনা গৃহ (১ম, ৩২৪ পৃ) এই শ্রেণীর প্রধান দৃষ্টান্ত । 


ছ. ষাটুগুশ্বজ(সাতগ্তম্বজ)।॥ বাগেরহাটের ষাট্গুষ্জে ৬০টি 
স্তস্ত আছে, কিন্তু গুন্জের সংখ্যা ৭ ৮১১ অর্থাৎ ৭৭টি। সাতটি সারির 
প্রত্যেকটিতে ১১টি করিয় গশ্জ ছিল। ইহাঁর বিশেষ বিবরণ প্রথম 
থণ্ডে দিয়াছি। উহাতেই পাঠান মস্জিদের গুশ্বজ সংখ্যা সম্বন্ধীয় 
সাধারণ নিয়মের আলোচনা করিয়াছি (১ম, ৪৪৬-৭ পৃ)। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
সাহিত্য 


সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই৷ কৃতী গ্রস্থকারগণের 
প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে 
হয়, উহ! তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ডে করিব বলিয়। অবশিষ্ট রাখিলাম। এখানে 
শুধু শ্রেণীবিভাগান্সারে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদ্রিগের নামোলেখের সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় মাত্র দ্দিব। সর্ববিধ সাহিত্যে যশোহর-খুল্না কিরূপে আত্ম-প্রাধান্য 
অক্ষুগ্ন রাখিয়াছে, উহাতে তাহা সপ্রমাণ করিবে। 


১ কাব্য ও কবিতা ॥ বঙ্গ-সাহিত্যে যশোহর-খুল্নার প্রভাব প্রতিপন্ন 
করিবার পক্ষে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কবিকুলচুড়ামণি মাইকেল মধুস্থদন 
দত্ত এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যশোহরের স্ুসন্তান। সেনহাটির 
স্বভাবকবি 'সভ্ভাবশতক”-রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং মিঙ্গিয়ার নিকটবর্তী 
জগন্নাথপুর-নিবাসী, “মহিলা”-কাব্যের কবি ৬স্থরেন্্নাথ মজুমদার সর্বত্র 
স্ববিখ্যাত। মাইকেল্রাতুশপুত্রী বিগ্যানন্দকাটির মানকুমারী বন্থ বঙ্গীয় মহিলা 
কবিবৃন্দের অগ্রগণ্য ।১ বারুইখালির সংস্কৃত-স্বতাঁব-কবি কবিচন্দ্র এবং আধুনিক 
সময়ের খণ্ডকবিতা-লেখক কালিয়া নিবাসী প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রতৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 


২ শাস্ত্র চর্চা ও গছ সাহিত্য।॥ মনুসংহিতাদি বনুগ্রন্থের টাকাকার 
৬গঙ্কাধর কবিরাজ, 'নাট্য পরিশিষ্ট" প্রণেতা ৬কৃষ্ণানন্দ বাচষ্পতি, দর্শনাদির 
ব্যাখ্যাতা ৬পূর্ণচন্দ্র বেদাস্তচুধ, বাৎসায়ন-ভায্ের অনুবাদক শ্রীযুক্ত ফণিভ্ষণ 
তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মাগণের উল্লেখ বংশ-পরিচয়ে পূর্বের করিয়াছি। প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক সারসানিবাসী ৬ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, 'আমিত্বের প্রসার' প্রতি 
বনুগ্রন্থ লেখক বায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত ফছুনাথ মজুমদার, সংস্কৃত কাব্য-সমালোচক 
স্বলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূষণ, “মানবত্ প্রভৃতির গ্রন্থকার 
সামটা-নিবামী পত্তিত ৬বীরেশ্বর পাড়ে এবং বৌদ্বজাতকের অন্বাদক এবং 


১ মাইকেল মধুহদন--১৮২৪-৭৩, দীনবন্ধু মিত্রর-১৮২৯-৭৩ , কৃষ্ণচর্জ মজুমদ রস 
১৮৩৭-১৯০প) মানকুমারী বন্গু--১৮৬৩-১৯৪৩ ॥ হরেন্ত্রনাথ মজুমদার--১৮৩৮-৭৮ -শি মি] 


৮৭৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বহুসংখ্যক স্ুলপাঠয ইতিহাসাদি গ্রস্ব-রচয়িতা হুলেখক রায় সাহেব ঈশানচন 
ঘোষ বঙ্গসাহিত্যে স্পরিচিত। হিন্দু-রসায়নের (ইংরাজী ) ইতিহাস-লেখক 
প্রসিদ্ধ বেজ্ঞানিক স্তর প্রফুল্রচন্ত্র রায় সমাজ ও অর্থ-সমস্তার মীমাংসক বহু প্রবন্ধ 
লিখিয়! খ্যাতিলাঁভ করিয়াছেন। “অমৃতবাজার পত্রিকা”-সম্পাদদক ভক্তকবি 
৬শিশিরকুমার ঘোষ দ্অমিয় নিমাই চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ভাষার মধ 
ভাবের বন্তা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। একই কপোতাক্ষীর কূলে বঙ্গের 
সর্ববপ্রধান কবি মধুস্থদন, জর্ববপ্রধান পত্রিকা-সম্পাঁদক শিশিবকুমার এবং 
সর্বপ্রধান রাসায়নিক প্রছুল্লচন্রের জন্ম; একজনের আবির্ভাবই দের গৌরবের 
পক্ষে যথেষ্ট হইত, তিনজনের জন্মগৌরবে যশোহর-খুল্না ধন্ত হইয়াছে । 


৩ উপন্যাস ও ই তিহা স॥ যশোহর-বাগ্আঁচড়া-নিবানী এতারকনাঁথ 
গঙ্গোপাধ্যায় “নব্ণলতা*র মত গাহস্থ্য উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব 
লাভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র গরিবের ঘরের প্রকৃত চিত্র দিতে পারেন নাই, 
তারকনাথ সে বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক এবং “ম্বর্ণলতা” আদর্শ গ্রন্থ । তারকনাথের 
আও গ্রন্থ আছে। খুল্নার অন্তর্গত বিষ্ুপুর-নিবাসী প্রীঘুক্ত বিধুভৃষণ বন্ধ 
িক্্ীমেয়ে”, লিক্মীমা” ও লক্ষমীবউ? প্রভৃতি স্থলিখিত উপন্যাসে তারকনাথের 
পথাস্থ্বর্তুন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অন্য উপন্যাসিক বা গল্প লেখক- 
দিগের মধ্যে চৌগাছার ঘোষ-জমিদারবংশীয় বর্তমান “বস্থমতী”সম্পাদক যুক্ত 
হেমেত্দ্প্রসাদ ঘোষ, সেনহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্চ, পলিতা- 
নহাটা-নিবাসী অন্ধলেখক ৬যছুনাথ ভট্টাচার্য্য, ধুলগ্রাম-নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পাজিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্থ ও নল্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
শ্তামলাল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এতিহাসিক ক্ষেত্রে “সমসাময়িক ভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা অধ্যাপক 
যুক্ত যোগীন্্রনাথ সমাদ্দার ও “গোড়ের ইতিহাস" লেখক সিদ্ধিপাশার অধিবাসী 
“রজনীকান্ত চক্রবর্তী যশস্বী হইয়াছেন এবং বর্তমান গ্রস্থকারের জীবনব্যাপী 
প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ুতিহাঁসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি যশোহর-ছঘরিয়ার স্থসম্তান বলিয়া দাবি করি। প্রখ্যাত 
প্রত্বতাত্বিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বি্যারত্ব কালিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ঘটক- 
গ্রন্থকার কালিয়া-নিবামী ৬রামকাস্ত কবিকঠহার, মহেশপুর-নিবাপী ৬লাল- 


সাহিত্য ৮৭১ 


মোহন বিদ্যানিধি, নল্দী-নিবাসী ৬বংশীবদন বিষ্যারত্ব, মিক্শিমিল-নিবাসী 
৬জয়চন্দর মিত্র ও সেনহাটি-নিবাসী শ্তামলাল মুদ্দী স্থবিদিত।, 


১ [প্রখ্যাত এ্রতিহাসিক বিভারিজ ( চু, 8৫%৪74£6) সাহেবের সহিত গ্রস্থকীরের ইতিহাস- 
গত নানা তথা ও ঘটন! লইয়া বরাবর পত্র-বিনিময় হইত। বর্তমান গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠের পর 
তিনি ইংলগু হইতে এক দীর্ঘ পাত্রে (১০1৪1২৩) রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর বিষয় উত্থাপন করেন এবং 
উহার এক বিস্তৃত সমালোচনায় বলেন : ৮7, 9810151) 0, 21160. ৪০611 00 178৬6 ৪61০9 
2587] 81] 8৬৪112.012 8007:525. 0006 001 017715510], 102 0007515 0 1776 18 (7816 
10050559810 10001116 2000৮ 0০2876১ ৪70. 05 1001591010871655. [11511000106 
000185101) ৪. 1031509,15- [19001 5679000076 15 0 [709061)]5, 00676 08610 0০ 
1,2৬০ 0০217 30082 17061711010. 0£ 17. 02765. 4১067 21] 116 15, 710 076 0000001 
250০2001017 01 [710861718206, 07০ 00050 11705725117 61606 17 880 06769]. 
1৬. 10108. 0005%/5 9000 10177) 101: 19০ 1517015 £9%6 [006 11060102001 20০06 
121005008. 2000. 712.5021080. 17) 10100117985 5/1)6212 02705 2100 1919 19101] 777806 £ 
৪15016 518,5 10621012111. 00701725 1090:2 1)117) 210. 1100160-09191)02] 200 89৮0 10100 
৪. 110106 17) 1%1910918," 

রেভারেও ডক্টর উইলিয়ম কেরী (2০৮. [07 ভ/1111973 08765, 1761-1834 ) ধশ্ম-প্রচার 
কার্যে অনুপ্রাণিত হইয়! ইংলগু হইতে পরিবারসহ বিপদদন্কুল পাঁচ মানের সমুদ্রযাত্রার পর এক 
ডাচ-জাহাজ হইতে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় অবতরণ করেন । 
জন্‌ থমাঁস্‌ (7০07. "7502)85 ) সাহেব তাহার সহযাত্রী ছিলেন। ইতিপুর্ব্বে থমাস্‌ সাহেব একবার 
কলিকা'ত। থাকাকালীন বঙ্গভাষ| শিক্ষার্থে রামরাম বন্থকে মুন্সী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইবার 
থমান্‌ সাহেবের সুত্রে রামরাম বস্থর সহিত পরিচয় হইবামী ত্র কেরী সাহেবও তাহাকে মুন্সীরূপে গ্রহণ 
করিলেন। এই যোগাযোগ পরবস্তীকালে বঙ্গভাষা, বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গদেশের মুদ্রণ বিষয়ে এক নব- 
জাগরণের শুচন। করে । 


কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় মাণিকতল! অঞ্চলে জনৈক কুসীদজীবি নেলু দত্তের গৃহে রামরাম 
বন্ধ ও কেরী সাহেবকে তাহার পরিবারসহ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। একদিকে নিদারুণ অর্থাভাব, 
অন্যদিকে পরিবারের সকলে রোগাক্রান্ত হওয়ায় কেরী সাহেবের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ইহার ফলে 
তাহার স্ত্রীও উন্মাদ হইয়। যান। 


ইহাদের অনস্তোপায় অবস্থা, দেখিয়া এবং রামরাম বহর অনুরোধক্রমে তাহার পিতৃবা হাসনাধাদের 
বনাকীর্ণ অঞ্চলে একখণ্ড জমি কেরী সাহেবকে ব্যবস্থা করিয়। দেন। এইস্থানে দেশীয় চালচলনে 
সাধারণের সঙ্গে বলবাস এবং ধর্ম-প্রচার কার্যোর সুবিধা হইবে বলিয়া কেরী সাহেব হাসনাবাদেই 
আসা স্থির করেন। কোনমতে কিছু খণের সাহায্যে একখানি নৌকা! ক্রয় করিয়া সপরিবারে 
৪ঠা1 ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৪, তারিখে যাত্রা। করিলেন। নৌকাপথে চারদিন কাটিয়া যায় ও তখন সঙ্গে 
মাত্র একদিনের খোরাকী ; এমন সময়ে তাহার! দেবহাটায় নৌকা হইতে দুরে একথানি সাহেবী-বাড়ী 


৮৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
লোক-সাহিত্য 

ভারতবর্ষে হিন্দু-সমাজের নিয়স্তরে যেরূপ ধণ্মভাব প্রসারিত হইয়াছে, 
জগতের বক্ষে কুত্রাপি এমন হয় নাই। এই জন্য ঝধিগণ এদেশে পুরাণের স্থষ্টি 
করেন, এই জন্যই সর্বত্র রামায়ণ মহাভারতের পঠনপাঠন হয়। বঙ্গীয় হিন্দু 
কত্তিবাম ও কাশীরামের নিকট যত খণী, এত আর কাহারও |নিকট নহে । 
শুধু পল্লীতে পল্লীতে দেবমন্দিরে, বুক্ষতলে বা গৃহকোণে ভারতাঁদি পুরাণের 
পঠন-পাঠন নহে, এ সকল পৌরাণিক গ্রস্থ হইতে নীতি-গল্প সংগ্রহ করিয়া, 
তাহাই সাধারণের বোধগম্য সরস ভাষায় কবিতার পয়ারে বা! সঙ্গীতের স্থরে 
অন্তনিবিষ্ট করিয়া সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গি, বাগ্যালাপ ও নৃত্যরঙ্গের সাহাঁষো 
আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভাবমুপ্ধ করা হইত। ইহা হইতেই ক্রমে কথকতা, 


দেখিতে পান। সেখানে উপস্থিত হইলে কোম্পানীর তত্রস্থ লবণ-কারখানার অধিকর্তী চার্লস স্ট 
(0087159 51১07) সাহেবের সাহায্য পাইতে বিলম্ব হয় না। 

কয়েকদিনের মধ্যে এখান হইতে উঠিয়া কেরী সাহেব হাঁসনাবাদ অঞ্চলে "চালাঘর' নিশ্মাণ 
করিয়। বসবাস করিতে থাকেন। এ্রতিহাসিক বিভারিজ সাহেব এই স্থানকে 'জঙ্গল-বাড়ী” বলিয়। 
অনুমান করিতে চান। কেরী-পরিবার এখানে অনধিক প্রায় পাঁচ মাস ছিলেন। পুনরায় থমাস্‌ 
সাহেবর চেষ্টায় মালদহে মদনাবতীতে শীলের কারখানায় কাজ পাইলে কেরী সাহেব সপরিবারে 
১৫ই জুন (১৭৯৪ ) হাঁসনাবাদ ত্যাগ করেন । 


ইহার কয়েক বংসর পর € ১৮০০ ) কেরী সাহেবের নেতৃত্বে এবং অন্তান্ত সতীর্থের সাহায্যে 
প্রীরামপুর মিশনরী স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তাহার কাধ্যাবলি ও অবদান সর্ধবজনবিদিত। 
এই মিশন শ্রীরামপুরে ুদ্রীধন্ত্র স্থাপন করিয়া এবং পঞ্চানন কর্মকার ও তাহার ত্রাতুক্ুত্র মনোহরের 
সাহায্যে ভারতীয় ভাষার টাইপ হৃষ্টি করিয়া ১৮০১-৩২ খুষ্টাব্দের মধো ৪০টি ভাষায় ২,১২,*০০ 
পুস্তকথণড মুদ্রিত করেন। শ্রীরামপুর মিশনেই কেরী সাহেব ৯ই জুন, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। 


উপরোক্ত ঘটন! ব্যতীত যশোর-রাজ্যের ইতিবৃত্তে অন্য এক নুত্রেও কেরী সাহেবের নাম 
উল্লেখযোগ্য । বঙ্গভাষায় প্রথম গছ্য-সাহিত্য এবং প্রথম প্রকৃত ইতিহীস-গ্রন্থ মহারাজ! প্রতাপাদিত্য 
বিষয়ক | উহা! রামরাম বস্থ কর্তৃক রচিত এবং কেরী সাহেবের সাহায্যে ও অনুপ্রেরণায় শ্রীরামপুর 
মিশন প্রেস হইতে ১৮০১ খুষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । 

এই সম্পর্কে ভ্রষ্টব্য : 15151770912) 7. 0,৯11 070. 77525 ০0 0276), 7৮101510727, 
৫70 ড7০৫, 1859১ 2 ৮০13. ; নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', ১৩১৩ সাল 24-581£51785 
(9.266656) 1914 7 7682580, ডি, 5.5 ৪0., 7785 0076) 520/7৮80, 1955--শি মি ] 
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পাচালী, নাটক, যাত্রা, ভাসান প্রভৃতির উত্তব হইয়াছে । যশোহর প্রদেশ যে 
বঙ্গীয় সমাজের সার স্বরূপ তাহার আর একটা প্রমাণ এই যে, এইভাবে ধর্মমত 
প্রচার কার্যে এ অঞ্চলের সকল স্তরের সকল লোকে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া 
কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন। শুধু শাস্ত্রর্শী পণ্ডিত ও কবি নহেন, 
এ অঞ্চলের অনেক নিরক্ষর গ্রাম্যলোৌকেও অনর্গল কবিতা ও গান রচনা করিয়া, 
তজ্জার লড়াই ও ছড়। কাটাকাটির ছলে, চামর ঢুলাইয়। রামায়ণের গানে বা 
চুলের সঙ্গে নাচিয়া “কবির পাল্লায়” ধশ্মতত্ব প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিয়াছেন। এমন কি, নবাগত মুসলমান অধিবাসিগণও হিন্দুর সহিত মিলিয়! 
মিশিয়া উভয় ধশ্মের সারনীতিসমূহ সর্ধজাতীয় লোকের সাধারণ সম্পত্তি কবিয়া 
দিয়াছেন। উন্নত বঙ্গীয় সাহিত্যের সমালোচন। আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিগণ 
করিতে পারেন ও করিতেছেন, কিন্ত আমার আলোচ্য জেলাদ্বয়ের এই জাতীয় 
নিক্-সাহিত্যের সংবাদ তাহারা না রাখিতে পারেন, এজন্য সাধ্যমত আমি 
কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়। দিয়া এই সাহিত্য-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব । 
মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি ধাহারা আমার দেশের মুখোজ্জলকারী, তাহাদের 
গুণগ্রামের কথা স্থগিত রাখিয়াও আমি এই সকল স্বল্প-শিক্ষিত ব৷ নিরক্ষর 
কবির নাম ও কীর্তিকাহিনী চিবস্থায়িনী করিতে প্রয়াপী। আমার বিশ্বাস 
প্রাদেশিক ইতিহাসের সঙ্কলয়িতা ইহাদের নাম বিস্থৃত হইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত 
হইতে পারেন । 


১ কথকতা ॥ শ্রীমভ্ভাগবত ও মহাভারতাদি পুরাণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার 
সঙ্গে সরল ও সরস ভাষায় যে বিশদ ব্যাখ্যা! হয়, তাহারই নাম কথকতা । উহার 
মধ্যে মধ্যে ভাবোদ্দীপক গান ও স্থরের খেলা এবং লোকরগ্নের জন্য তীব্র 
পরিহাস ও রসিকত! চলে। প্রাচীন কাল হইতে এ প্রদেশে বু কথকের 
আবির্ভাব হইয়াছে ; উহাদের কেহ কেহ কথকতার জন্ত স্বতন্ত্র পু িরচন৷ 
করিতেন। আধুনিক সময়ে বিভাগদি নিবাসী কথকচূড়ামণি ৬বিশ্বেশ্বর 
শিরোমণির নাম সমধিক বিখ্যাত। তৎপুক্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যারত্ব নব্য 
প্রণালীর কথকতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 


২ পাঁচালী।॥ কবিতাকারে পুরাণের অন্ুবাদ হইতেই পাচালীর উৎপত্তি 
অধিকাংশ পাচালীই রুষ্ণকথা লইয়া! রচিত। একদ! বঙ্গে শৈবমতের বহুল 


৮৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রচার হয়, তখন 'ধান ভান্তে শিবের গীত” চলিত, আধুনিক সময়ে সে ভাব 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে দাশু রায় ও গোবিন্দ অধিকারী প্রধানতঃ 
কৃষ্ণকীর্ভনে দেশজয় করিয়াছিলেন, যশোহরেও উলমী-নিবাসী মধুবর্ধী মধুকা'ন 
(কিন্নর) তেমনই নূতন ধরণে নৃতন স্থরে কীর্তন গাহিয়! দেশবিখ্যাত হইয়াছেন । 
কপোতাক্ষীকৃলে দত্ত মধুস্দন 'ব্রজাঙ্গনা”-বিরহের ঘে স্থরভঙ্গি (দিয়াছিলেন, 
বেত্রবতীকৃলে কিন্নর মধুস্দনও তেমনই তাহার “ঢপ”-সঙ্গীতের বিভিন্ন পালায় 
নৃতন পদ্ধতির পাঁচালী রচন1 করিয়! গিয়াছেন। রায়গ্রাম-নিবাসী ঝ্বায়গুণাকর 
রূ্সিকচন্দ্র চক্রবন্তী অমিয়ভাষিত বালকবুন্দের সাহায্যে তাহার “বালক-সঙ্গীত, 
নামক পাচালীর নৃতন সংস্করণ প্রচার করিয়া যশম্বী হইয়াছিলেন | কেবল 
কৃষ্ণকথ! নহে, বহু গ্রাম্য দেবতার নামেও পাচালী রচিত হইয়়াছিল। মনসার 
গল্প এদেশের বড় প্রিয্স গ্রসঙ্গ, তাহাঁরও অনেক পাঁচালী এ দেশে রচিত ও 
বরিশাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। গানবাদ্সহযোগে উহাই যাত্রীভিনয়ের 
মত “মনসার ভাসানে” পরিণত হয়; এখনও “ভাসানের দল' আছে, তাহার 
গান ও কবিতায় এদেশীয় বহু অজ্ঞাতনাম1! কবির হস্ত দেখিতে পাওয়া যায় । 
সর্পভয়ের সঙ্গে যেমন মনসার সম্পর্ক, বসম্তরোগের সঙ্গে তেমনিই শীতলাদেবীর 
পূজা পদ্ধতি প্রচারিত হয়। শীতলাদেবীর করুণাকাহিনী প্রচারের জন্য বহু 
পাচালী রচিত হয়; শীতলাকে বৌদ্ধদেবতা বলিয়৷ সন্দেহ হইবার কারণ 
আছে; এদেশে যোগি-জাতীয় লোকেই বসস্তের চিকিৎসা করিতেন এবং 
শীতলার পাঁচালী গাহিতেন। যশোহরের নিকটবর্তী আম্দীবাজ-নিবাসী 
রামেশ্বর ঘোষ কর্তৃক রচিত একখানি বিরাট "শীতল! মঙ্গল” পুথি যশোহর- 
খুল্নার কয়েক স্থানে দেখিয়াছি । উহা ১৬৮৫ শকে রচিত।১ মুসলমানেরা 
পীরের উদ্দেশে সির্ণী দিতেন দেখিয়। হিন্দুরাও সত্যনারায়ণকে “সত্যপীর” করিয়া 
তাহার নামে সির্ণী মানসা করিতেন, এবং সত্যনারায়ণের বহু পাঁচালী রচিত 


১ পুস্তকের শেষ ভাগে সময়-জ্ঞাপক কবিতাটি এই : 
বীণ বন রস ইন্দু শক পরিমিত। 
হেনই সময়ে হৈল শীতলার গীত | 
এই পু'ঘি এখনও ছাপা হয় নাই। উহার একখানি পুথি চাচড়ার দশমহাবিদ্ভার বাটীতে 
আছে। খুল্নার অন্তর্গত গীলজঙ্গের নিকটবর্তী ষাটতলায় শীতল! কীর্তনের দল ছিল, তথ্মকার 
ঘোগীরা দল লইয়! নানাস্থানে গান গাইয়া৷ বেড়াইতেন। 
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হইয়া গৃহে গৃহে পঠিত হইতে থাকে । মুমলমানের পীর 'মুক্কিলের আসান” 
( উপশম ) করেন, এজন্য এখনও হিন্দুর গৃহে 'আসান নারায়ণ” ও সত্যাপীরের 
সির্ণী দেওয়। হয়। সত্যনারায়ণের গাচালী যে কতজনে লিখিয়াছেন, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। সিঙ্গাশোলপুবের রঘুনাথ সার্বভৌম, খবনিয়া-নিবাসী 
৬তারিণীশঙ্কর ঘোষ ও পাঁজিয়ার এনন্দরাম মিত্রের পাঁচালী উল্লেখযোগ্য । ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু, শিব__ইহারা ত্রিনাথ। পূর্ববঙ্গে এই ত্রিনাথের মেল! বা পৃজা হয়। 
সন্ধ্যার সময় তাম্ব ল, স্থপারি ও গাজা লইয়া! দলবল জুটিয়! পূজা ও গান হয়; 
সঙ্গে সঙ্গে 'ত্রিনাথের পাঁচালী” পাঠ করা হয়। বরিশাল হইতে খুল্নায়ও এই 
উত্সব সংক্রামিত হয় এবং কতজনের রচিত “ত্রিনাথের পাঁচালী” আছে। 
বর্তমান সময়ে ব্বনামধন্য মতিরায়ের অন্করণে অনেকে যাত্রাভিনয়ের পাল। 
রচনা করিতেছেন, তন্মধ্যে মল্লিকপুর-নিবাসী অঘোঁরনাথ ভট্টাচার্য্য ও মাগুর] 
( খুল্না )-নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য । 


৩ সারিগীত ও ভাটিয়াল গান॥ গ্রাম্গানের মধ্যে সারি- 
গীত প্রধান। নদীবক্ষে জলযাত্রায় এই গান গাওয়] হয়। স্থতরাঁং নদীমাতৃক 
যশোহর-খুল্নার উহা! একটি বিশেষত্ব । বর্ধাকালে ইহার অধিক প্রচলন ; 
ধান্যোৎ্পাদনে হর্যোৎফুল্ল কৃষক ও মত্স্তজীবী নাবিকেব! ইহার প্রধান গাথক । 
আষাঢ়মাসে রথযাত্রায়, শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপৃজায়, ভাদ্রসংক্রাস্তিতে বিশকরম 
( বিশ্বকর্মা) পূজায় এবং বিজয়া দশমীর ভাসানে নৌকার বাইচ দিবার সময় 
এই গানের অধিক প্রচলন ছিল। “ছিল"ই বলিতে হয়, কারণ কি জানি কি 
দুর্ভাগ্যের ফলে, ছু্তিক্ষাদির তাড়নায় নিশ্বল আনন্দ যেন কৃষকপল্লী হইতে 
পলায়ন করিয়াছে, এখন আর এ সব উত্সবে তেমন আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত 
হয় না। নৌকার উপর সারিবদ্ধ ভাবে দীড়াইয়! বা বসিয়া এই গান গীত হয় 
বলিয়া ইহার নাম “সারি গান? । শুন! যাঁয়, নড়াইলের বিখ্যাত কালীশঙ্কর 
রায় রাজা সীতারামের ভাগ্য-বিগ্রহ আনিয়া নাম ভাড়াইয়া ৬গোবিন্দরায় 
নামে একদা শ্রাবণী পূর্ণিমায় নড়াইলে প্রতিষ্ঠিত করেন; তৎপোন্র স্বনামখ্যাত 
রতন বাবু এঁ তিথিতে এক জলযাত্রার বা্সরিক উৎসব করিতেন, তছুপলক্ষে 
তাহার চেষ্টায় সারিগানের পাল্লা চলিত। আজকাল নদীবক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গের 
সঙ্গে স্বর-তরঙ্গ মিলাইয়া নাবিকেরা যে সব গীত গাহিয়৷ থাকেন, তাহারই 
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সাধারণ নাম সারিগীত। খুল্নার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ ভাটি প্রদেশে এ জাতীয় 
গানের স্বরকম্পন-সম্বলিত স্থর-বিশেষকে “ভাটিয়াল” স্থর বলে। এ স্থুরে 
এ দেশীয় অনেক নিরক্ষর লোকও দেহতত্ব এবং ভগবানে আত্মনিবেদন সম্বন্ধীয় 
ভাবময় গান রচনা করিয়াছেন; উহার কত গান শুনিয়াছি, কিন্ত,সে সব 
গান ও রচয়িতার নামের তালিক! সংগ্রহ করিতে পারিলে ধন্য হইতাম। এই 
সব ভাটিয়াল গানে মানুষের মর্খে মর্মে ধন্মভাব প্রবেশ করাইয়া দেয় । দি 
সন্ধ্যালোকে গৃহপানে ধাবিত শ্রান্তক্লাস্ত নিরক্ষর নাবিক যখন নদীবক্ষে শ্থহস্তে 
বৈঠা টানিতে টানিতে উদাস প্রাণে গাহিতে থাকে : 


“হরি! বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে । 

তুমি পারের কর্তী, জেনে বার্তী, ডাকি হে তোমারে |৮__ 
তখন তাহার অসামান্য স্বরলহরী পল্লীপবন বিকম্পিত করিয়া লোকের চিত্তে 
যে চরম-চিস্তা জাগাইয়। দেয়, শিক্ষিত কবির জটিল ভাবময়ী মাঞজ্জিত ভাষায় 
তাহার প্রান্তম্পর্শও করিতে পারে না। 


৪ ণগুরুসত্য'-গীত॥ বঙ্গে কত সম্প্রদায় আছেন, তাহার শেষ 
নাই। কর্তীভজা বা বাউলের মত "গুরুসত্য”ও একটি সম্প্রদায় । প্রায়ই নিম্ন- 
শ্রেণীর সংসার-বিরাগী অরুতদার লোকে এই সম্প্রদায় বক্ষা করেন এবং 
মুসলমানের মত “জিগীর” দিয়া (উচ্চ কীর্তন করিয়। ) ধশ্ম প্রচার করেন। 
যে সব লোকে এই মতের গান রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যশোহরের লালন 
ফকির ও ঈশান ফকির প্রধান। শুনা যায়, খুল্নার দক্ষিণে জল্মা নামক 
স্থানের এক পোদজাতীয় ফকির প্রথমে এই “গুরুসত্য" গান সুন্দরবনের কাঠ্রিয়া 
যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ করেন । 


৫ ণবার -সঙ্গীত, অষ্টক ও চড়ক সঙ্গীত॥ স্থানে স্থানে স্ত্রী- 
পুরুষের “বার' হয়, অর্থাৎ তাহারা দৈবাহ্গপ্রাণিত হইয়1 ভাবোচ্ছাসে নানা কথ। 
বলেন। কেহ বা উৎসব অনুষ্ঠানে ধুয়া! ধরিয়া গান করিয়া পয়সা! রোজগার 
করেন। বাগেরহাটের খাগ্ালির “বার ও মাগুরা মহকুমার শিমাখালির “বার 
উল্লেখযোগ্য | প্রতি ব্থ্সর এসব স্থানে গাহিবার জন্য অনেক গান রচিত 
হইত এবং তাহা৷ দেশমধ্যে প্রচলিত আছে। হিন্দুদের চড়ক পুজার সময়ে 
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পৌরাণিক প্রসঙ্গ লইয়! অষ্টকের গান হয়। নিরক্ষর লোকে অষ্টকের দল 
করিয়া বাহির হন; তাহারা শিবছুর্গ। প্রভৃতি নানা সাজে সাজিয়া বেহালাদারের 
অগ্রে অগ্রে, ঢাকের তালে তালে, সাঁওতালী ধরণে নাচিয়া নাচিয়া গান 
করেন। এই গীতগুলি প্রায়শঃং আট চরণে সমাপ্ত, এজন্য উহাকে অষ্টক বলে। 
চড়ক পূজার 'গাজন" যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ উৎসব তাহা! প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি 
(৩য় সং, ৪৫১ পৃ)। এ উপলক্ষ্যে যোগীরা দেউল পাটের সম্মুখে নৃপুর পায়ে 
নাচিয়া নাচিয় “বালাকি" পাচালী পড়েন। এ জাতীয় বহলোকে “বালার গান, 
বচন! করিতে গিয়া যথেষ্ট কবিত্বের প্রকাশ করিয়াছেন । 


৬ গাজীর গীত ওমাণিকপীরের ছড়া॥ যিনি পৌত্বলিকতার 
বিনাশ কবিয়। ইস্লাম-ধশ্ম প্রচার করেন তিনিই গাজী । হ্ন্দরবনে বাঘ 
মারিলেও গাজী উপাধি হয়, কিন্তু তাহ নকল মাত্র। পাঠান আমলে ধর্- 
প্রচারের জন্য বহুসংখ্যক গাজী এদেশে আসেন এবং তাহাদের সহিত হিন্দুদিগের 
বিবাদস্থত্রে বহু সত্য মিথ্যা গল্প গুজব পুঞ্তীভূত হুইয়া রহিয়াছে । সুদীর্ঘ 
গাজীর পটে” এই সকল ঘটনার চিত্র দেখান হইত এবং স্থ্দীর্ঘ “গাজীর 
গীতালাপে" উহার কথা রঞ্জিত ভাষায় লোকসমাজে বিবৃত হইত । গাজীর 
আগমন ও আক্রমণের বিশেষ বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ডে দিয়াছি ( ৩য় সং, ৪১৮-২৩ 
পৃ)। কিছুকাল পরে গাজীর অত্যাচারের কথা বিস্থৃত হইয়া লোকে উহাদের 
অদ্ভুত শক্তির (বুজুরগী) কথা আলোচনা করিতেন এবং হিন্দুমুললমানে 
অভেদে গাজীর সির্ণা দিতেন ও গাঁজীর গীতের দুই-এক পালা মানসা করিতেন । 
মুসলমান ও নমহংশূত্রেরা গাজীর গীতের দল করিয়! নানা স্থানে গান গাহিয়া 
বেড়াইতেন। একজন মূল গাইন ( গায়ক ), কয়েকটি নৃত্যতৎপর স্থকণ্ঠ বালক, 
বেহালাদার ও মৃদকঙ্গবাদক গাজীর দলে থাকেন । মূল গাইনকে “খেড়ো” বলে; 
তিনি চাপ্কান গায়ে, মাথায় লম্বা! চুল ও গলায় পুঁথির মাল! ঝুলাইয়া» হাতে 
কালে চামর ঢুলাইয়া গাজী কালুর কথা-প্রসঙ্গে কীর্তনের পদাবলীর মত একঘেয়ে 
স্বরে, প্রায়শঃ ঠুংবি-তালে, গান গাহিতেন। বিষয় ছিল, গাজীর চরিত্র বা 
অন্য কেচ্ছা এবং কল্পিত বাদশাহ বা ওমরাহের কাহিনী । গাজীর গীতের 
'যে কত 'কারিকর (কারুকর ) বা রচয়িত৷ হইয়াছেন, তাহার সংখ্য! নাই। 
মাগুরার অন্তর্গত ধনেশ্বরগাতির জয়চাদ মণ্ডল নামক একজন নমশ্দ্র প্রসিদ্ধ 


৮৭৮” যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


'গাইন” ছিলেন, তিনি আবার তালখড়ির নিকটবর্তী উজ্গ্রামের তরিবুল্যা 
“কারিকরে"্র শিশ্ত । তবিবুল্যার পুত্র হাচিম বিশ্বাস বিখ্যাত ওন্তাদ । জয়চাদ 
গাজীর গীতের অনেক সংস্কার করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ভেদবুদ্ধি 
রহিত করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৩৭৭ সালে ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু 
হইয়াছে, তৎ্পুত্র প্রসন্ন বিশ্বাস গানের দল চালাইতেছেন। 

মুসলমানদিগের অন্য একজন পীরের নাম মাণিক পীর; তিনি গো বাছুর 
সুস্থ রাখেন, ক্ষেত্রকে শন্তপূর্ণ ও গৃহস্থালী শান্তিপূর্ণ করেন । এদেশীয় হিন্দু-মুসলমান 
উভয়ে, অন্ততঃ গোরুর কল্যাণ-কামনায়, উহার মির্ণী দেন এবং পীরের নাম 
করিয়! ভিক্ষার্থী ফকিরকে অকাতরে ভিক্ষা দেন। ফকির গৃহস্থের অন্দরদ্ধাবে 
দাড়াইয়! গৃহলম্্রী্দিগকে সতীধর্শশ ও গৃহকণশ্ঠের সুন্দর উপদেশমালা স্থরসংযোগে 
শুনাইয়া যান। গ্রাম্য কবিরা এই সব নীতিকথ! কবিতাকারে রচনা! করিয়। 
নিজশক্তির পরিচয় দিবার স্থযোগ পান। যশোহরের উত্তরাংশে এই মাণিক- 
পীরের গীত অহরহ শুনিতে পাওয়া যায় । 


৭ কবি ও বাউল সঙ্গীত॥ কবিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় হয় বলিয়া 
এক জাতীয় গানের নামই “কবির গীত” এবং যে গায়, তাহাকে “কবিদার? ব। 
কবিওয়াল। বলে। কে কেমন গান বাঁধিতে ( রচিতে ) এবং অনর্গল “উপস্থিত 
বোল” আগুড়াইতে পারেন, তাহাই পরীক্ষার জন্য কবির পাল্লা বা তঙ্জ! হয়। 
পৌরাণিক কথা বা রহস্তের মীমাংসা উপলক্ষ্য মাত্র, অবিরাম পয়ার ত্রিপদীতে 
কবিতা রচিয়! “ছড়া কাটিয়া” যাওয়াই রুৃতিত্বের পরিচায়ক । স্বল্পশিক্ষিত 
নিয্শ্রেণীর লোককে এত দভ্রতবেগে উপস্থিত মাত্র শুদ্ধভাষায় কবিতা রচিয়৷ 
বলিয়া যাইতে শুনিয়াছি, যে তাহার শক্তি দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গিয়াছি। 
সাধারণতঃ কোন পৌরাণিক কাহিনী তুলিয়া একটি প্রশ্ন বা পূর্ববপক্ষ উত্থাপিত 
করিয়া একদল অন্যদলকে “বেড়িয়” ফেলেন বা আক্রমণ করেন ) অপর পক্ষের 
কবিদার বা সরকারকে হ্থকৌশলে উহার জবাব দিতে হয়। এই উত্তর প্রত্যুত্তর 
কালে অনেক সময়ে বিষম ঝগড়া, এমন কি, অশ্্ীল বা “মোটা” ভাষায় গালাগালি 
চলে? নিষ়শ্রেণীর শ্রোতৃবর্গ উহাই ভালবাসেন এবং বাহবা! দেন। এজন্য এ 
সব গান গৃহস্থ বাড়ীতে না হইয়া অধিকাংশ সময়ে হাটে বাজারে বারোয়ারী 
পূজা উপলক্ষ্যে হইয়! থাকে ; বহুদূর হইতে ক্ৃষকগণ উহা শুনিতে আসিয়া 


পর 
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হল্লা করেন এবং সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে গানের বান্ধুটি (রচন| ) বা ভাষার 
কস্রতের প্রশংসা করেন। প্রারস্তে এবং মধ্যে মধ্যে অবশ্বা শ্রোতার নেত্র 
অশ্রুসিক্ত করিয়া দেহতত্ব বা ধশ্মভক্তি বিষয়ক উচ্চাঙ্গের গানও হয় এবং 
উহার ভাব ও রচনা-চাতুধ্য উচ্চ সমাজে প্রশংসিত হইবার যোগ্য । তারক 
কাড়াল, পাঁচু দত্ত, গোবিন্দ তাতি, রূপে পাঠা, হারাণ ঠাকুর, হবমোহন ও 
মথুর সরকার প্রভৃতি কবিদারেরা যশোহর-খুল্নার অধিবামী ও সর্বত্র 
বিখ্যাত। 

খুলনার নিকটবন্তী জাপ্স। গ্রামের “ক'বেল ( কবিওয়ালা ) কামিনী” 
নামক একজন নিরক্ষরা পোদ-রমণী তাহার ভাগিনীপুক্র তারাচাদ বা অন্যের 
গীতের দলের জন্য অসংখ্য কবিত্বপূর্ণ গান ও শ্লোক রচনা করিয়া! দিতেন; 
তজ্জন্য তাহার বংশীয়গণ “ক”বেল বংশ” বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। তাহার 
গানের স্থরমাত্রা গাজীর গীতের মত বা ভাটিয়াল জাতীয়, বিষয় কিন্তু হিন্দু- 
সাধনার উচ্চাঙ্গের অনুরূপ । এই কামিনী কালী মায়ের ভক্ত ১ প্রবাদ এই, 
বিরাট গ্রামে খালে জল আনিবার কালে কালী তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, 
তিনি কালীরূপ সর্বত্র দর্শন করিতেন । নমুনাস্বরূপ একটি গানের চারিটি চরণ 
দিতেছি : 


“কালে! বেটি কত খাঁটি সে যে ফুলের মাথার পরে, 
চরণ দু'টি কত কোটি টাদস্থরযে আলো করে। 
কত শলক, কত রশ্মি কালী মায়ের পায় 
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায় |” 


কাঙ্গাল হরিনাথ ব। ফিকিরচাদ ফকিরের মত এদেশেও “বাউল কবির' 
আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই সকল বাউল বা বাতুল প্রেমিকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ 
কবিতায় ভোগাসক্ত লোককে পারাপার বাঁ পরপারের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া 
তুলিয়াছে। গৈরিক আল্খেল্লা পরা ফকির যখন গোপীযন্তের তালে নাচিয়া 
বাউলের স্থুর গান, তখন নিরক্ষর কবির গানে আমীরকেও আত্মহারা করিয়] 
থাকে । মাগুরার নিকটবর্তী শিবরামপুর-নিবাসী রাধারমণ ও শ্যাম বাউলের 
অনেক কালোষাতী গান আছে, আর শ্ঠাম বাউলের খোলে হরিনামের বোল 
উঠ্িত। 


৮৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


৮ জারী গীত॥ কোন বিষয় প্রকাশ্টে প্রচার বা জাহির করিবার 
নাম জাহিরী বাজাহরী। সাধারণ কথায় জারী বলে। এইরূপে বিচারকের 
ডিক্রী বা হুকুমের জারী হয়। সমাজের নিম়স্তরে ধশ্ম বা নৈতিকতত্ব প্রচারের জন্য 
জারী গানের স্থ্টি। উহার প্রধান গায়কের নাম বয়াতি অর্থাথ “বয়ে, বা 
শ্লোকের রচয়িতা । এই গীতের অধিকাংশ কোরাণের স্ক্ত বা আরঘ্বিক কাহিনী 
ঘটিত। ইহাতে ধুয়া, আরেব, ফেরতা, মুখড়া, বাহির, চিতেন প্রীন্ভতি অংশ 
থাকে । খুঞ্জরী নামক বাছ্যন্ত্র এই গানের প্রধান সাধন । অদ্ভুত কৌধালে দুইটি 
খুপ্তবী বাঁজাইতে বাজাইতে, বয়াতি প্রথম “ঝুমুর” ধরিয়া পাঁকশাট দিয় ঘুরিতে 
থাকেন, পরে গান ধরেন। কয়েকটি বালক, বালকণ্ঠবিশিষ্ট কয়েকজন কৃষক 
গায়ক, দুই একজন বাদক এবং সর্বোপরি মূল গাইন ব৷ বয়াতি জারীর দলের 
প্রধান অঙ্গ । বেশী বক্তৃতা নাই, বাহাছুরী শুধু গীতের মধ্যে । কবির তর্জার 
মত ছুই দলে পাল্লা! দিয়া জারী হয়। নানামতে সিদ্ধান্ত কর! যায়, প্রায় ১৫০ 
বৎসর ধরিয়া যশোহর জেলায় জারী চলিতেছে-_এই গানের উত্পত্তিস্থান বলিয়। 
যশোহর যশম্বী। যদিও সনাতন ও রামচাদ প্রভৃতি ছুই চারি জন হিন্দু বয়াতির 
নাম শুনিতে পারি, তবুও বলিতে পারি সাধারণতঃ মুসলমানগণই এই গীতের 
পালক, গায়ক, রচক ও প্রচারক | জারী গীতের প্রধান প্রবর্তকদিগের মধ্যে 
পাগল। কানাই প্রথম এবং ইছু বিশ্বাস দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী । যশোহরের 
উত্তরাংশ অর্থাৎ ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুম! জারীগানের পীঠস্থান। পাগলা, 
কানাইএর শিক্ষাগ্তরু ছিলেন কেশবপুরের নিকটবর্তী রস্থলপুরের নয়ান ফকির । 
নিয়লিখিত গানে পাগলা! কানাইয়ের সমকালব্তী ও প্রতিদ্ন্ী কয়েকজন 
বয়াতির নাম পাওয়। যায় : 


“নামটি আমার মেহের চাদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী 

আমি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী । 

শুনি, আকাশে এক মেল! হয়েছে ভারি 

তা'তে বায়না নিয়ে পাগল। কানাই গাইতে গিয়াছে জারী । 
গিয়াছে ঘুণির জাহের, পাগল। তাহের, আর আরজান্‌ মোল্লা, 
আসান উল্লা, সোণ। সেছু, তরিবুল্যা, কোরবান মোল্ল। 
গেছে রোশন খাঁ, নৈমদ্দী মুহ্দী আর হ্থুলতান মোল্লা,_ 
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এরা কয়জনেতে পাগলা কানাইর সাথে দিয়াছে পাল্লা ; 
এর] সব চালাক চতুর, কানাই বড কল্প। 1৮১ 


কিন্তু পাগল! কানাই ও ইছু বিশ্বাসই সকলের শ্রেষ্ঠ । শিক্ষিত সমাজে বড় 
বড় কবির মত কৃষক সমাজে ইহারা এক ডাকে পরিচিত । তবে সাহস করিয়া! 
বলিতে পারি, ইহাদের উৎকৃষ্ট গানগুলি বাছিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিলে, তাহ) 
যেকোন সমাজে আদর পাইবার যোগ্য । কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সব ধনীর 
গৃহে বার্ন্সের কবিতাদি পঠিত হয়, তাহাদের অর্থ এজাতীয় অর্থসাপেক্ষ ব্যাপারে 
প্রযুক্ত হয় না। কানাই ও ইদুর জারী বঙ্গীয় নিমস্তরের ধর্্প্রাণতা ও 
দেহাত্মবাদের সাক্ষী, এজন্য উহার অন্থবাদ পাশ্চাত্য মুন্ধুকেও অবজ্ঞাত না হইতে 
পারে। ঝিনাইদহের অন্তর্গত গয়েশপুরের সন্গিকটে বেড়বাড়ীতে পাগল 
কানাই এবং এ মহকুমার ঘোড়ামার। গ্রামে ইছু বিশ্বাসের জন্ম । কানাই এক 
প্রকার নিরক্ষর, কিন্তু ইছু বেশ লেখাপড়া জানিতেন। কানাইএর গান সরল 
ও স্বাভাবিক, ইছুর গান কিছু জটিল ও দীর্ঘ । কুড়ন সেখের পুত্র কানাই 
বাল্যে ছুরস্ত ও যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া, তাহার পিতা তাহাকে পাগল৷ 
বলিতেন। কানাই প্রথম জীবনে আঠারখাদার চক্রবর্তীদিগের বেড়বাড়ীস্থিত 
নীলকুঠিতে ছুইটাক। বেতনে খালাসী ছিলেন তাহার বংশ বা অন্য গৌরব 
ছিল না, থাকিবার মধ্যে ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্ট কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার 
স্থর আর চরিত্রে অপূর্বব বিনয়শীলতা | তাহার হিন্দু-মুসলমানে ভেদবুদ্ধি ছিল না, 
সর্ধত্র প্রশংসিত সমদৃষ্টি ছিল। কানাই দেহতত্ব-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত । 
মরণ-রহস্ত ও আত্মতত্ব তাহার বেশ পরিজ্ঞাত ছিল। সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় 
উহার অপূর্বব বিকাশ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয্। কানাইয়ের পরবর্তী 
বয়াতিগণ জারীগানের ভাবভঙ্গির অনেক পরিবর্তন করিয়! প্রায় যাত্রায় পরিণত 


১ ইহাদের মধ্যে তরিবুল্যার বাড়ী ঘোড়ামারার কাছে লগ্্মীপুরে, কোরবান্‌ মোল্লার বাড়ী 
দিঘলিয়া গ্রামে, রোশন খী, পাঁচুরিয়ার, নৈমদ্ি মুন্সী পোড়াহাটির নিকটবর্তী আডিয়া গ্রামের 
এবং সুলতান মোল্লা! পবহাঁটির নিকটবর্তী আড়য়াডাঙ্গার অধিবাসী । ইহা ব্যতীত আবাইপুরের 
কোরেশ, আঁড়ংঘাটার নেওয়াজ, পুটের আজিম, বাকালির একববর ও নীনাস্থানের তাঁরা খা, মধু, 
বালকটাদ, মদন, বদন, তিলক, হাঁচিম, ওমেদালি, এনাতুল্যা, এরাজতুল্য। আসান্ল্য প্রভৃতি অসংখ্য 
বয়াতিগণের নাম পাওয়া যাঁয়। 

৫৬ 


৮৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়াছেন। এই নকল সংস্কারকদিগের মধ্যে নহাটার নিকটবর্তী দীঘলকান্দি- 
নিবামী হাকিম চাদ, পূর্বোক্ত মেহের চাদ, কলম বিশ্বাস, হাকিম বিশ্বাস, 
হাগ্ড়া-নিবাসী বিনোদ বয়াতি ও আবজার সেখের নাম উল্লেখযোগ্য। 
শৈলকৃপা| থানার অন্তর্গত পদম্দি-নিবামী আর্সাদ্‌ বিশ্বাস, চৌগাছা!নেয়ামতপুর- 
নিবাসী পাচু বিশ্বাস, মেহেরটাদের পুত্র জয়লাল এবং ইছু বিশবাণীর ভাগিনেয় 
মেহের বিশ্বাস বর্তমান জীবিত বয়াতিদিগের মধ্যে বিখ্যাত। 


পারি শ্শি ই 


পরিশিষ্ট॥ ক 
এন 
প্রতাপাদিত্যের পতন; 
১ নূতন এঁতিহীসিক উপকরণ আবিষ্কার 

আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদ যে, মুঘল বাজপ্রতিনিধি রাজ! মানসিংহ 
যশোহরের রাজ! প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়৷ লোহার খাঁচায় পুরিয়া দিলী 
লইয়া যান, পথে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। (৬/55013170'5]1655016, 
2190 ৫. 0. 24) 

মানদিংহ আক্বরের বাঁজত্বকাঁলে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত 
হন এবং ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃতু পর্যস্ত ওই পদে থাকেন। জাহাঙ্গীর 
সম্রাট হইবার পর তাহাকে (১৪ অক্টোবর, ১৬০৫ ) ওই কর্মে বহাল রাখিয়। 
রাজধানী হইতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই (১৬০৬ 
খীষ্টাব্বের আগস্ট-সেপ্টেপ্বর মাসে) তাহাকে সরাইয়া হুরজাহানকে হস্তগত 
করিবার জন্য কুতবুদ্দীন থাকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করেন। ( ইক্বলনামা, 
২ও ১৯ পৃ)। স্থতরাং মানসিংহ প্রতাপকে বিনাশ করিলে তাহা ১৬*৬এর 
মধ্যেই ঘটিত। একখানা “অদ্ধিতীয়* পুরাতন ফারসী হস্তলিপি হইতে গত ১৩২৬ 
সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি যে এই প্রচলিত কথা৷ সত্য নহে, এবং 
প্রতাপাদদিত্য সশরীরে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্বের ২৬এ এপ্রিল বাঙ্গলার নৃতন স্থবাদার 
ইস্লাম খার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েক দিন পরে নিজ দেশে ফিরিয়া 
যাইবার অনুমতি পান। 

তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের শেষ পরাতব ও মৃত্যু কোন্‌ ব্খ্সরে এবং 
কোন্‌ স্থবাদারের হাতে ঘটে? তিনি মানসিংহ হইতে পারেন না। তবে কে? 

স্থখের বিষয়, এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যায়। বিলাতে একখান ফার্সী 


১ [ বহারিস্তানের প্রথম পাঠোন্ধারাস্তে অধ্যাপক স্তর যদুনাথ সরকার প্রথম এই প্রবন্ধ 
প্রবাসী", ১৩২৭, কাত্তিক সংখায় প্রকাশ করেন। নূতন পাঠোদ্ধারান্তে উক্ত প্রবন্ধ সংশোধিত 
করিয়া পুনরায় 'শনিবারের চিঠি', ১৩৫৫, জৈষ্ঠ সংখায় প্রকাশ করেন। স্তর যছুনাথের উপদেশানু- 
যায়ী এবং 'শনিবারের চিঠি'র সদয় অনুমতি লীভান্তে উক্ত সংশোধিত প্রবন্ধ এবং পরবর্তা দুইটি প্রবন্ধ 
পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল। _শিমি] 


৮৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হস্তলিপি আছে, যাহার দ্বিতীয় পু'থী পৃথিবীর অন্য কোথায়ও নাই। ইহার 
নাম বহারি-স্তান-ই-ঘাইবী ; রচয়্িতার নাম আলাউদ্দীন ইস্ফাহানী শিতাব 
খা (ছদ্মনাম ঘাইবী, ডাকনাম মির্জা নথন্‌ )। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের পৃষ্ঠটাসংখ্যা 
৬৫৬ + প্রতি পৃষ্ঠায় ২০ লাইন। ইহার একমাত্র বিষয় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 
১৬২৪ পর্যন্ত বাঙ্গলার অতি বিস্তৃত ইতিহাঁস। ইতিহাস অবশ্য বুঝায় 
শুধু স্ববাদারের দরবারের ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি, ওম্রাগণের )কার্ধকলাপ, এবং 
বাদশাহের সভার সংবাদ । দেশের কথা, প্রজার অবস্থা, ইচ্ছা করিয়া বণিত 
হয় নাই ; তবে স্থানে স্থানে কিছু আভাস পাওয়া যায়। | 

এই পু'খীখানি গ্রস্থকারের স্বহস্তে অথবা জবানীতে লিখিত, কারণ ছুই পাশে 
সমালোচন]। ও টিগ্ননী আছে, এবং মোহরগুলি হইতে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ইহার 
অধিকারীগণের নাম পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম ধাহাকে গ্রন্থকার পু'খীখানি 
উপহার দেন তাহার নামও আছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের পক্ষে ইহা অমূল্য । 
আমি ইহার ফটো! আনিয়াছি। গৌহাটী হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ, 
অধ্যাপক 9091৪91]) কৃত, ১৯৩৬ শ্বীষ্টাব্ে প্রকাশিত হয়, ছুই খণ্ডে। 

এই ফার্সী গ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারদের সহিত মুঘলরাজের 
সংঘর্ষের এবং আমাদের “বঙ্গাধিপ পরাজয়ের” বিস্তৃত, সঠিক ও প্রাচীনতম 
সমসাময়িক বিবরণ আছে-_অবশ্ট বিজেতার পক্ষ হইতে লেখা। প্রতাপাদিত্য 
সম্বন্ধে যে নৃতন সংবাদ পাওয়া! যায় তাহা নীচে ফারসী হইতে অন্থবাদ করিয়া 
দিতেছি । 


২ প্রতাপাদিত্যের সহিত বিবাদ 

এই প্রতাঁপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর নাই। 
তাহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা, বিশহাজার পাইক এবং ১৫ লক্ষ 
টাকা আয়ের রাজ্য আছে। ( আবছুল লতীফের ভ্রমণ )। 

প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী এঁ রাজার কনিষ্টপুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে 
সঙ্গে করিয়৷ আনিয়া [ রাজমহলে ] নবাব ইস্লাম খার সহিত সাক্ষাৎ করাইল 
(১৬০৮ শ্রীষ্টাবের শেষাংশে )। কিছুদিন পরে বালককে বাড়িতে ফিরিয়া 
যাইবার অনুমতি দেওয়া! গেল। ৮ 

যখন ইস্লাম খা নৌযানে চড়িয়া রাজমহল হইতে গোয়াশ এবং গোয়াশ 


প্রতাপাদিত্যের পতন ৮৮৭ 


হইতে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শাহপুর থানার সামনে আত্রেয়ী নদীর পারে 
পৌছিলেন, তখন শেখ ব্দীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্য আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভ 
করিলেন। [এই সাক্ষাতের স্থান বজপুব, নাটোর শহর হইতে ১৫ মাইল 
উত্তরে ।] প্রতীপ ৬টা হাতী, নানা মূল্যবান দ্রব্য, কপূর, অগুরু এবং নগদ 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাঁকা উপটৌকন দিলেন । ২৬ এপ্রিল ১৬০৯। (আবদুল 
লতীফের ভ্রমণ )। 

ইস্লাম খা তাহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট 
কথাবাত্তী করিতে থাকিলেন। তাহাব পর এই শর্তে তাহাকে বিদায় দিলেন 
যে, দেশে ফিরিয়া তাহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার সহিত 
যোগদান কবিতে পাঠাইবেন, এবং যখন বর্ধার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটী প্রদেশের 
জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদশাহী 
সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়! যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ 
পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যের সহিত ৪০* রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ধা শেষে ব্বয়ং 
আরও এক শত নৌকা ( একুনে পাচ শত ), এক হাজার অশ্বাবোহী এবং বিশ 
হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া! আন্দলখী। নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর 
আক্রমণ করিয়া ভাটার জমিদার মুসা খা মস্নদ-ই-আলাকে বাতিব্যস্ত করিয়। 
তুলিবেন ; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। 

অতএব ইস্লাম খা! প্রতাপের পূর্ব সম্পত্তি বহাল রাখিয়া তাহাকে শ্রীপুর 
ও বিক্রমপুর ইনাম দান করিলেন । (এ ছুটি পরগণ! তখনও জয় করা হয় নাই! 
প্রতাপ এবং বাবে ভুইয়াদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার ইহা একটি মহা স্থযোগ 
01519 2180. 7001 |) স্থবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে খেলাৎ্, রত্ব-খচিত 
ছোরা, তিনটি হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদ্‌্শাহের পক্ষ হইতে নককাড়া 
উপহার দিলেন । 

তাহার পর ভাটীর মুসা খা ও বারো ভূ'ইয়ারা বাধ্য হইয়া বশ্ঠুতা স্বীকার 
করিল; উস্মান পরাস্ত হইয়া! বকাইনগর ছুর্গ ছাড়িয়া শ্রীহট্রের জঙ্গলে পলাইয়া 
গেল। ভূষণার রাজা শত্রজিৎ তো আগেই মুঘল পক্ষে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। 

কিন্তু প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই, এই সব যুদ্ধে স্থবাদারকে 
সাহায্য করেন নাই । [তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে বারো ভু ইয়া ও উদ্মানকে 
জয় করিবার পর মুঘল সৈন্য তাহার উপর পড়িবে, স্থৃতরাং উহাদের ধ্বংসে 
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সাহায্য করা তাহার পক্ষে আত্মহত্যা হইবে । ] ইস্লাম খাঁর এই-সব বিজয়ের 
পর প্রতাপের চৈতন্য হইল। তিনি পূর্ব অপকর্মের জন্য অনুতাপ করিয়া নিজ 
পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে ৮ৎখানা রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন 
এবং ক্ষমা চাহিলেন। ইস্লাম খাঁ রাগে আজ্ঞা দিলেন যে, মীর ইমারত 
(গৃহনির্যাণের অধ্যক্ষ) ওই ৮*খানা নৌকায় কাঠ, খড়, ইট, (পাথর বহিয়া 
বহিয়্া ওইগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলুক | তাহার পর ইনাএৎ রর অধীনে এক 
প্রকাণ্ড সৈন্যদল, অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০** বর্ক-আন্দাজ, ৩০, 
রণপোত এবং অনেকগুলি তোপ দিয়! তাহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিতে 
পাঠাইলেন। মুসা খা ও অন্যান্য বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্য 
সহ বাদ্‌শাহী অভিযানে যোগ দিল। ঠিক সেই সময়ে অপর একদল বাদ্‌শাহী 
সৈম্ভ বগ্লার জমিদার ( কন্দর্পের পুত্র ) রামচন্দ্রকে জয় করিবার জন্য সৈয়দ 
হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। আর ২০০* বর্ক-আন্দাজ ও ৪০০ নৌকা 
অনেকগুলি ওম্রা সহ উস্মান খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য বার সিন্দুর' 
নামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান। 
ইস্লাম খাঁ। স্বয়ং ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকা গেলেন । 


৩ যশোহর অভিযান 

প্রথমে ইনাএত খা! কুচ করিয়া! অগ্রসর হইলেন। তাহার কিছুদিন পরে 
মির্জা নথন্‌ অর্থাৎ এই ফারসী গ্রন্থের লেখক ] তোপ লইয়া! পিছু পিছু রওন৷ 
হইলেন। মির্জা ভাতুড়িয়া-বাজ্‌ পর্গনার চীলা-জোয়ার নামক স্থানে পৌছিয়া 
কিছুদিন বিশ্রাম করিতে চাহিলেন। উক্ত জোয়ারের জমিদার পীতাশ্বর ও 
অনস্ত বিদ্রোহী হইয়া মুঘল শিক্দীরগণকে খাজন] দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। 
এখন বাদ্শাহী সৈম্ত নিকটে আসায় তাহার! ভয়ে পলাইয়া! আলাইপুবের 
জমিদার বর্খুর্দারের পুত্র আলাবখ্‌শের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। মির্জা 
নথন্‌ তখন সৈন্য লইয়। গিয়া আলাবখ্‌শের ছূর্গগুলি দখল করিলেন। 

এদিকে ইনাএৎ খা মহদপুর বাঘোয়ান্১ পৌছিয়া দেরি করিতে বাধ্য 
হইলেন, কারণ তখনও তাহার অধীনস্থ কয়েকজন ওম্রা আসিয়া যোগদান 


১ বর্তমান কৃষ্ণনগর শহরের ২* মাইল উত্তরে, ভৈরব নদীর তীরে বাঘোয়ান বলিয়া এফটি 
স্বানআছে। মহদপুর কৃষ্ণনগরের ৬ মাইল উত্তরে 70128€287 | (রেনেল ১ নং ম্যাপ ।) 
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করেন নাই। তাহার প্রেরিত একদল সৈন্--১৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ 
পদাতিক-_গিয়! বাঘা* গ্রাম লুট করিয়। পুড়াইয়া দিল এবং তথায় ছূর্গ নির্মাণ 
করিয়া থানা স্থাপন করিল। এখানে ৪০০ অশ্বারোহী রহিল। বিজয়ী মুঘল 
সেনাপতি এই স্থান হইতে অনেকগুলি স্থন্দরী স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়া 
বাদীতে পরিণত করিল । 

মহদপুর বাঘোয়ানে মির্জা নথন্‌ তোপ ও নৌকা সহ আসিয়া ইনাঁএৎ খাঁর 
সহিত যোগ দিলেন । তাহার পর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দ্রকে সকলে অগ্রসর 
হুইলেন। আর পথে শিকার চলিতে লাগিল। [মুঘলের! ভৈরব হইতে 
ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া ক্রমাগত দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে যাইতে লাগিল।] 

মুঘল সৈহ্য যশোহর-বাজ্যের সীমানায় পৌছিয়া দেখিল যে প্রতাপাদিত্য 
সালক1 নামক স্থানে তাহার জোষ্ঠপুত্র উদয়-আদিত্যকে খোজা কমলের অধীনে 
৫০০ রণপোত এবং কৎলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁর অধীনে এক হাজার অশ্বারোহী 
ও ৪০্টা হাতী দিয়া দাড় করাইয়া রাখিয়াছেন। এখানে উদয় একটি উচু ছুর্গ 
নির্মাণ করিয়! তাহার চারিদিকে জল দিয় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল ;__ এক পাশে 
নদী, অপর পাশে একটি নালা, আর ছুই পাশে গভীর পরিখা কাটিয়া তাহা ওই 
নদী ও খালের সঙ্গে যোগ করিয়। জলে পূর্ণ করা৷ হইয়াছে। প্রতাপের সৈন্য 
দুর্গে ও নৌকাগুলি নদীতে আশ্রয় লইয়াছিল। 


৪ প্রথম যুদ্ধা 
এইবূপ স্থির হইল যে, মুঘল সৈন্য নদীর দুই পাড় দিয়া কুচ করিয়! শক্রছূর্গের 
দিকে অগ্রসর হইবে, মধ্যে নদী বহিয়া নওয়ারা চলিবে, এবং তীরের বন্দুক ও 
তোপ হইতে সাহায্য পাইবে। প্রথম দল এই পাড়ে প্রধান সেনাপতি ইনাএ, 
খাঁর অধীনে রহিল। দ্বিতীয় দল মির্জা নথনের অধীনে রাতারাতি অপর 
পাঁড়ে (অর্থাৎ ছুর্গের দিকে ) পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের সহিত-__ 


১ বাঘ! একটি স্সিধ্ধ সমৃদ্ধ মুসলমান কেন্দ্র ছিল। ( ১৩২৬ আশ্বিনের “প্রবাসী' দেখুন |) 

২ বাঘোয়ানের ১৭ মাইল পূর্বে দৌলোগ! নামক একটি স্থান আছে। ফারসী পু'খীর এক 
স্থানে নামট1 'সৌলকপা' পড়া যাইতে পারে; কিন্তু বিখ্যাত 'শোলকুপা' এই স্থান হওয়া সম্ভব 
নহে। যশোহর জেলার মধ্যভাগে 'সালকিয়া' আছে, কিন্তু তাহা মুঘলদের পথের অনেকটা 


পূর্বদিকে পড়ে। 
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অর্থাৎ তাহার নিকটবর্তা পাড় ঘেঁষিয়া__নওয়ারার এক এক অংশও চলিতে 
থাকিবে। 

পরদিন কুচ আরম্ত হইল । কিন্তু উদয়-আদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন 
না। মুঘল সেনাপতিছয় প্রতোকে দশখান1 নৌকা পাহারার জন্যে আগ্রে রাখিয়া, 
অপর নৌকাগুলির মাল্লাদিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহারা নামিয়া শক্রদুর্গের 
পাশে ছুটি দুর্গ নির্মাণ করুক । 

এই কাজ অর্ধেক হইয়াছে এমন সময় উদয়াদিত্য হঠাৎ দৌ- -বল লইয়! 
বাহির হইয়া আসিয়া আক্রমণ করিলেন। খোজা কমল তাহার অগ্রবর্তী 
বিভাগের সেনাপতি, এবং ওই খোজার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোসা, ভলিয়া, 
পাল, ঘুরাব, (010980101£ 6966০15, €0-0০9৪80), মাচোয়া, পশ.তা ও জলিয়া 
(£৭11100 জাতীয় নৌকা ছিল। অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে 
চলিল। জমাল খা পদাতিক ও হাতী লইয়৷ তুর্গ রক্ষা করিতে থাকিল। 
মহাশবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপর মুঘল নৌকাগুলি সাজিতে ও আসিতে দেবি 
হইল। ইতিমধ্যে সমস্ত শত্র-আক্রমণের চাঁপ ওই বিশখানি বাদ্শাহী নৌকার 
উপর পড়িল, কিন্তু তাহাবা৷ জীবন তুচ্ছ করিয়া যুঝিল, মুখ ফিরাইল না । 

খোজা কমলের ঘুবাব গুলি এবং ২ খানা “পিয়ারা” নৌক। মিলিয়। দশখানা 
বাদশাহী নৌকাকে ঘিরিষা ইনাএ খাঁর দিকে যে দুর্গ তৈয়ারি হইতেছিল 
তাহার পাড়ের নীচে তাড়াইয়া লইয়া গেল। তীবস্থ মুঘল সৈন্য ঘোড়া হইতে 
নামিয়। তীর মারিয়! শত্রুকে দুর্বল করিয়! একখানা ঘুরাব, ও একখানা “পিষারা, 
কাড়িয়া লইল। 

যুবরাজের সৈন্য ও মাল্লাগণ নিজ ঘুরাবৃগুলি নঙ্গর করিয়াছিল ; এজন্য 
তাহাদের লইয়া পলাইতে পারিল না। এখন মুঘল তীরন্দাজগণের ভীষণ 
আক্রমণ সহা কবিতে না পারিয়! তাহারা নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাপ দিয়া প্রাণ 
বাঁচাইল। (অর্থাৎ এই জলযুদ্ধ স্থলসৈন্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হইল । ) 

নদীর অপর পাশে মির্জা নথনের দশখানি অগ্রগামী নৌকাও শত্ররা ঘিরিয়া 
ফেলিয়াছিল ; কিন্তু তীর হইতে মির্জী, লক্ষ্মী রাজপুত, শাহ বেগ এবং অপর 

নেতারা নিজ নিজ অন্ুচর সহ তীর চালাইয়৷ শত্রু মাল্লাদিগকে বাধা দিতে এবং 

পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে অগ্রসর হইয়া মির্জা নথন্‌ এরূপ স্থলে আসিয়া টি যে 
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খোজা কমলের নৌ-বল তাহার পিছনে এবং উদয়াদিতোর নৌ-বল তাহার 
অগ্রে এবং পাশে রহিল; স্থতরাং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়াবা 
বিশৃঙ্খল এবং মালাগণ হতভম্ব হইয়। পড়িল। 

[ অর্থাৎ সালামিসের যুদ্ধে পারসীক নৌ-বলের মত যশোহরের নৌবাহিনীর 
অত্যধিক সংখ্যাই তাহার বিশৃঙ্খলা এবং পরাজয়ের কারণ হইল । দ্বিতীয়ত, 
এই ছোট নদীর মধ্যে নৌকাগুলির লোক তীরবর্তী সবল দ্রুতগামী ও স্থলযুদ্ে 
পরিপক মুঘল সৈন্যের তীর ও বন্দুকের আক্রমণ নানা দিক হইতে পাইয়া 
একেবারে অসহায় ভাবে হতাহত হইতে লাগিল। তীরভূমি উচু, সেখান 
হইতে ছু পাশ দিয়া যে তীর ও গুলি আসিতে লাগিল, তাহা হইতে যশোহবের 
মালা! ও সৈম্তগণের না ছিল বক্ষার স্থান, না ছিল পলাইবাঁর পথ । অর্থাৎ 
স্থলসৈন্য জলসৈম্যকে পরাজিত করিল । মির্জা নথন্‌ তীর বহিয়! দ্রুত অগ্রসর 
হওয়ায় নদীস্থ যশোহরের নৌকার লঙ্বা শ্রেণী মাঝে কাটা পড়িল; পশ্চাৎও 
বন্ধ, শুধু সর্ব-সম্মুখের কয়েকখানি নৌকার পলাইবাঁর পথ খোল! রহিল। অপর 
সব নৌকা এত ভিড় করিল ঘে তাহাদের গতিরোধ হইয়া! গেল, এবং তীর 
হইতে মুঘল সৈম্যগণ তাহাদের উপর অবার্থ সন্ধান করিতে লাগিল। ] 

যখন উদয়াদিত্যের নৌবাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শত্রকে আক্রমণ করিবার 
এমন কি আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের গুলিতে খোজা 
মারা গেল। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস কাহারও রহিল না। জমাল খা 
তীর হইতে নিকটবর্তী মুঘলদের উপর তীর ও কামান চালাইতে লাগিল বটে, 
কিন্তু উদয় পলাইল। 


৫ উদয়াদিত্যের পলায়ন 

শত্র-নৌবলের পরাজয়ের পর সমস্ত বাদ্‌শাহী এবং বাধ্য জমিদারদের 
নওয়ারা যশোহর নওয়ার! লুট করিতে লাগিয়া গেল। আর কোন দিকে দৃষ্টি 
নাই ; সেনাপতির কথা কেহ শুনে না। 

শুধু চারিখানি কোসা ও ছুখানি অপর জাতীয় নৌকা উদয়ের পিছনে তাড়া 
করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল এমন একখানা 
'পিয়ারা' নৌকা চারিখানা ঘুরাঁব, এবং ফিবিঙ্গী-পূর্ণ একখানা মাচোয়া”_এই 
ছয়থানি নৌকা প্রভুভক্তি দেখাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং বাদ্‌শাহী নৌকার পথ 


৮৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বন্ধ করিয়া দাড়াইল। এইরূপে কিছু সময় পাওয়া গেল। পরে যখন পাড় 
দিয়া মির্জা নথন্‌ ও অন্ঠান্ সৈহ্য নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং এই শব্র- 
নৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া! পরাস্ত করিল, তখন বাদ্‌শাহী পশ্চাদ্ধাবনকারী 
নৌকার মধ্যে চারিখানি উহাদের লুট করিতে ব্যস্ত হইল। ছুইখানি মাত্র 
কোসা-_(মির্জী নথনের নিজস্ব নৌকা, তাহার এক মহমুদ খ' 
পানী, অপরখানিতে মির মুহম্মদ লোদী মির-বহর নেতা )_ মির্জাকে দেখিয়া 
লজ্জারখাতিরে উদয়ের নৌকার পিছু পিছু চলিতে লাগিলি। নদীকূল 
দিয়! মির্জা ও তাহার অশ্বারোহী সৈম্ত উদয়কে ধরিবার আশায় ' দৌড়াইতে 
লাগিলেন। শত্র-নৌকা সকলও পিছনে গুলি চালাইতে চালাইতে পলাইতে 
লাগিল। 

ক্রমে তাহারা নদীর এক অতি সংকীর্ণ অংশে আসিয়া! উপস্থিত হইল। 
সামনে নৌকার ভিড়ে পথ বন্ধ। মৃঘল কোস! দুখানি উদয়াদিত্য যে 
“মহলগিরি'* শ্রেণীর নৌকায় চড়িয়াছিলেন, তাহার ছুপাশে আসিয়া পৌছিল। 
তীরে মির্জা আসিলেই উদয় বন্দী হন আর কি। 

এ মহাবিপদে উদয়ের অগ্রবর্তী দ্রুত পলায়মান কোসার মাল্লারা পলায়ন 
বন্ধ করিয়া দাড় ছাড়িয়া বৈঠা হাতে লইয়া কোসাকে ত্রুত পিছাইয়া আনিয়। 
উহার পশ্চাত্ভাগ উদয়ের মহলগিরির সামনের গলুই-এর সঙ্গে ভিড়াইয়া দিল। 
এ সময় মির্জার কোসা ছুটির মাথা উদয়ের মহলগিরির হাল ছু'ইয়াছিল এবং 
মুঘলেরা ওই মহলগিরিতে চড়িতে চেষ্টা করিতেছিল এবং উহার মাল্লা ও সৈম্যগণ 
কেহ তীরে কেহ জলে লাফাইয়া৷ পড়িল। মহা সঙ্কট! এইবার উদয়াদিত্যের 
রক্ষা নাই। 

কিন্তু এক মৃহর্তের মধ্যে উদয় দুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া মহলগিরি হইতে নিজ 
কোসার উপর লাফাইয়া পড়িলেন, আর তৎক্ষণাৎ প্রভুভক্ত কোসার মাল্লাগণ 
প্রাণপণে টাড় টানিয়া এই নৌকাকে অপর সমস্ত পলাতক নৌকার আগে 
পৌছাইয়| দিয় বামুবেগে চলিতে লাগিল। যুবরাজের সম্পত্তি-ভরা “মহল- 
গিবি' লুট করিবার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারিল না, মুঘল কোসা 
সেখানেই থামিয়া গেল। উদয় বাচিলেন। 


১ যে নৌকায় 'মহল' অর্থাৎ রাণীরা চড়েন। আবৃত বড় নৌকা । 


প্রতাপার্দিত্যের পতন ৮৯৩ 


মির্জা নথন্‌ ছুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে পাড় বহিয়৷ আরও 
কিছু দূর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাহার কোসা নাই, কোনই ফল হইল না। 

যশোহরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২খানি নৌকামাত্র পলাইয়া গেল, অপর 
সবগুলি ( তোপ সহ ) ধরা পড়িল। 

উদয়ের পরাজয় দেখিয়া! জমাল খা হাতীগুলি সঙ্গে লইয়া দূর্গ হইতে 
পলাইয়া! গেল। মির্জা নথন্‌ পরিখা পার হইয়া ছুর্গে ঢুকিয়! বিজয়ের তেরী 
বাজাইলেন | মুঘলগণ সেখানেই রাত কাটাইল। 


৬ মুঘলদের কার্যকলাপ 

যুদ্ধের পরদিন ইনাএৎ খা কুচ করিয়া বুঢ়ন্* ছূর্গে পৌছাইয়! থামিলেন। 
মির্জা নথন্‌ রণশ্রমের জন্য নৌকায়ই শুইয়া রহিলেন। এই অবসরে তাহার 
স্থলসৈম্যগণ বুঢ়নে গিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়! সেখান হইতে চারি 
হাজার কৃষক-স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া! তাহাদের দাসী করিল। 

মির্জী সেখানে পৌছিয়া এ কথা জানিতে পারিয়া এই হতভাগিনীদিগকে 
নিজ সেনানিবাস হইতে খুঁজিয় বাহির করিয়া মুক্তি দিলেন, এবং যথাসাধ্য অর্থ 
ও বস্ত্রের সাহায/ করিয়া নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন । 

ইতিমধ্যে সৈয়দ হকিম কন্দর্পপুত্র রামচন্দ্র রাজার দেশ বগল! আক্রমণ 
করিয়াছিল। তাহার সীমান্তের ছুর্গ মুঘলের! জয় করিয়া ধখন দেশমধ্যে প্রবেশ 
করিল, তখন রাজমাতা৷ পুত্রকে বলিলেন, “যদি তুই সদ্ধি না করিস, আমি বিষ 
খাইয়া মরিব।” তখন বামচন্ত্র মুঘল সেনানীর সহিত দেখা করিয়া বশ্যতা। 


১ ইহা 'বৃঢ়ান' হইবে । 'এখনও সাতক্ষীরা! শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে যমুন! ইচ্ছামতী হইতে 
কপোতাক্ষী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড বুঢ়ান পরগণা ।' (সতীশ মিত্র, যশৌহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড 
১৩৬ পৃ ওয় সং, ১৪৩ পৃ--শি মি ]1) এই দূর্গ সাতক্ষীরা সব.ডিভিননের পশ্চিম প্রান্তে ইচ্ছামতী 
ন্দীর তীরে ছিল , রেনেল ১ নং ম্যাপে ট৮:2012005 আছে' কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের ৩৮ 
মাইল পূর্বে স্থিত। ইহার পূর্ব দিক দিয়া ইচ্ছামতী প্রবাহিত, নিকটে মোত্তীরপুর, টাকী প্রভৃতি 
স্থান। এই বুঢ়ন-হাটার একটু দক্ষিণে ইচ্ছামতী তিন চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, ন্গতরাং এট! 
যুদ্ধের পক্ষে কাজের গ্থান (5056681০ 0০01770)। 

* ২. ইনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা, রাজধানী মাধবপাশীয়। (সতীশ মিত্রের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, 
৪২ পৃ] ২য় সং, ৪৪ ও ৩২১ পৃ-শিমি]1) 


৮৯৪ যশোহর খুল্নার ইতিহাস 


স্বীকার করিলেন । ইস্লাম খা এই জয়সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্রকে ঢাকা লইয়| গিয়া 
নজরবন্দ করিয়া রাখিলেন এবং সৈয়দ হকিমকে হুকুম দিলেন যে, দক্ষিণ হইতে 
যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনাএৎ খার সাহায্য করক। শক্রজি১ বামচন্দ্রকে 
ঢাকা পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া যশোহর-অভিযানে যোগ দিলেন । 


৭ দ্বিতীয় যুদ্ধ 

জ্ষ্টপুত্রের পরাজয়ে এবং ছুই দিক হইতে ছুই মুঘল সৈন্য করুক নিজদেশ 
আক্রমণের সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্য মহা বিপদে পড়িলেন। তীহার নৌ-বল 
অর্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। তিনি ঠিক কবিলেন যে, মুঘল সেনানীকে 
মিথ্যা সন্ধির কথাবার্তায় ভুলাইয়া কিছু সময় লাভ করিয়া যশোহর হুইতে দূরে 
একটি নৃতন ছূর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে আশ্রয় লইবেন । যশোহরের নদী 
হইতে একটি খাল দিয়া বাহির হইয়া তিনি বুঢ়নে পৌছিলেন এবং মির্জা 
নথনের কাছে দূত পাঠাইয়! জানাইলেন, “আপনার পিতা (ইহ তমাম খা) 
আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন; আপনি আমার ভাই। অতএব 
আমার মধ্যস্থ হইম্া আমাকে ইনাএখ্ খার নিকট লইয়! যান।” এই সংবাদ 
পাইয়া ইনাএ খা নিজ দূত পাঠাইয়! উত্তর দিলেন, “যদি তোমার সত্য সত্যই 
এইবূপ মনের ইচ্ছা হয়, তবে কল্যই আসিয়৷ আমার সহিত দেখা কর। নচেৎ 
পরশ দিন আমি কুচ আরম্ভ করিয়া যশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি 
হইব। সেখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ।” 

পরদিন খাঁর দূত ফিরিয়া আসিয়! জানাইল যে, প্রতাপের কথ মিথ্য। ও 
তাহার অভিসদ্ধি কপটতা মাত্র। অতএব তৃতীয় দিবসে মুঘল সৈন্য অগ্রসর 
হুইল এবং তাহার তিন দিন পরে খবাওন্ঘাট পৌছিল। 

প্রতাপের ছুর্গের এক পাশ দিয়া কাগরঘাটা২ খাল এবং অপর পাশ দিয়া 
ভাগীরথী নদী বহিতেছিল। নদীতে তাহার অসংখ্য নৌকা; ছূর্গমধ্যে হাতী, 


১ এই শরক্রজিং কি যশোহরের শক্রজিৎ-নগরের প্রতিষ্ঠাতা? (ডে/5৪৫]৪770, 2990.) 

২ রেনেলের ১ নং ম্যাপে 0০9£15£০£ এবং ২* নং ম্যাপে ০০£:56£5৪€; যশোহর জেলার 
মির্জানগর হইতে ৪* “মাইল দক্ষিণে । ইহার নিকটে নদী তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; একটি 
দিয়া উত্তর-পূর্ব প্রতীপনগর ও গড়কমলপুর যাওয়া যায়, অপরটি দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপের 
রাজধানী 'প্রাচীন ছুর্গ' ও ধুমঘাঁট অতি নিকট । আর, মধো কদমতলীর প্রবাহ । 


প্রতাপাদিত্যের পতন ৮৯৫ 


পদাতিক সৈন্য ও বড় বড় তোপ। এই স্থদৃঢ স্থানে আশ্রয় লইয়া তিনি শত্রুর 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

ইনাএৎ খা! নদীর বাম পাড়ে রহিলেন, আর মির্জা নথন্‌ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি ও 
শিলাপতন অগ্রাহ করিয়া নদী পার হইয়া দক্ষিণ কূলে পৌছিলেন। পরদিন 
প্রীতে দুই দল শক্রু দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল, মধ্যে বাদ্‌্শাহী নওয়ারা চলিতে 
লাগিল | ভাগীরথীর যে শাখা যশোহবের পাশ দিয়া যায় তাহার যোহানায় 
প্রতাপের নৌ-ব্ল খাড়া ছিল, তাহার! বাদ্‌শাহী নওয়ারা এবং ভাঙ্গার সৈন্তদলের 
গোলাগুলি সহা করিতে ন! পারিয় দুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। বাদশাহী 
নওয়ারা মোহান। পর্বস্ত পৌছিয়া আর আগাইতে পাবিল না, কারণ ছুর্শ হইতে 
অজন্্ অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল। বাম দিকে, নদী সম্মুখে পড়ায় ইনায়েৎ খা আর 
অগ্রসর হইতে পারিলেন না; কিন্তু মির্জা নথন্‌, লক্ষ্মী রাজপুত এবং অন্যান্য 
সেনানী দক্ষিণ পাঁড় বহিয়া কাগরঘাটার খালের ধার পর্যন্ত পৌছিয়া ঘোর যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । সঙ্গে শুধু ৪* জন অশ্বারোহী এবং দশটি হাতী। দূর্গ 
হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, অনেক মুঘল সৈন্য মরিল। কিন্তু মির্জা নথন্‌ 
জনকতক অতি সাহসী ও ভক্ত অন্ুচর সহ হাতীকে খালের মধ্যে নামাইয়। 
দিলেন । দুর্গরক্ষকগণ তাহার দিকে কামান ফিরাইল, আর সেই অবসরে, মির্জা 
সহনের (50, নথন্‌ হইবে__শি মি) পূর্ব আদেশ মত, বাদ্শাহী নওয়ারাও অবাধে 
বা অল্প বাধায় জোর করিয়া মোহানা পার হইয়া নদীতে ঢুকিল এবং ছুর্গের 
দিকে অগ্রসর হইল। শক্রপক্ষ ছুই দিকে মন দিতে পাবিল না। প্রতাপের 
নওয়ারাও বাদ্‌শাহী নৌকাগুলির কাছে পরাস্ত হইল, এবং মির্জা নথন্‌্ও 
খাল পার হইয়া শক্ত জমিতে পৌছিয়।৷ হাতী ছুটাইয় ছুর্গদ্ধারের দিকে 
গেলেন। বাদ্শাহী নৌ-বলের মধ্যভাগও সেখানে আসিয়া পৌছিল। মহাযুদ্ধ 
চলিল; হতাহতে স্তুপ গঠিত হইতে লাগিল। 

অবশেষে প্রতাপ রণতঙ্গ দিয়া পলাইলেন। মির্জা নথন্‌ ছুর্গ জয় করিয়া 
নাকাড়া ও ভেরী বাজাইলেন | 


৮ প্রতাপাদিত্যের শেষ দশ। 


- যশোহরে পৌছিয়া পরাজিত পিতাপুত্র মিলিত হইলেন। দুঃসময় বুঝিয়া 
জমু'ল খা প্রতাঁপকে ছাড়িয়া! কাগরঘাটায় মুঘলদলে যোগ দিলেন) এদিকে 


টি যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বগল! হইতে অপর মুঘল সৈন্যদলও কাছে আসিয়া! পৌছিল। তখন প্রতাপ 
আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিলেন, নচেঞ্ বুথ সৈন্যবধ হইবে এবং সমস্ত রাজ্য 
লুট, হত্যা এবং অত্যাচারে ছারখার হইবে। 

যেদিন বাদ্‌শাহী সৈন্য কাঁগরঘাটায় প্রথম শিবির করিল, প্রতাপ একা 
একখানি কোসায় চড়িয়া তথায় পৌছিলেন, সঙ্গে ছুই জন মন্ত্রী। তিনি 
বিনীতভাবে ইনাএ খাঁর তান্থুর বাহিরে দীড়াইয় সাক্ষাত প্রার্থনী। করিলেন। খ'! 
তাহাকে মান্য করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতী করিলেন । 

স্থির হইল যে, বাদশাহী সৈন্য কাগরঘাটায় থাকিবে, এবং ইনাএৎ প্রতাপকে 
ঢাকায় স্থবাদারের নিকট লইয়! যাইবেন, পরে তাহার যেরূপ আজ্ঞা তাহাই কর! 
যাইবে। চতুর্থ দিবসে ৪*খান! নৌকা লইয়া ইনাএৎ ও প্রতাপ ঢাকা রওন। 
হুইলেন। মুঘল সেনাপতিগণ কাগরঘাটায় স্থন্দর হ্থন্দর কাচা ঘর ( বাঙ্গল। ) 
নিশ্মাণ করিয়া কয়েক মাস বাস করিতে লাগিল। এক-একখানার খরচ দেড় 
হাজার টাকা বাস্ধুড়া১ গ্রামে প্রতাপের ব্রাঙ্গণ কটকী (দূত) বা৷ মন্ত্রগুরুর 
অতি মনোরম বাঙ্গল! ছিল। 

ইসলাম খাঁ! প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া! রাখিলেন এবং যশোহর প্রদেশ 
বাদ্‌শাহী রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইনাএৎ খা ইহার প্রথম শাসনকতা 
হইলেন, এবং বাদ্‌শাহী দেওয়ান পাঠাইয়! অনুসন্ধান করা হইল যে, প্রজাদের 
কষ্ট ন! দিয়। যশোহর হইতে কত খাজন। আদায় করা যাইতে পারে । 

[ প্রতাপকে কি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল? অসম্ভব নয়, 
কারণ ঠিক এই সময় ঢাক। দুর্গের দুইজন বন্দী পাঠান জমিদার রক্ষীকে ধৃতুরা- 
মিশ্রিত রুটি ও হালুয়! খাওয়াইয়! অজ্ঞান করিয়া, কারাদ্বার খুলিয়া! রাত্রে বাহির 
হইয়া, নদীতে প্রস্ত নৌকায় চড়িয়া পলাইর! যাঁয়। তাহার পর ইস্লাম খাঁ 
নিশ্চয়ই কারাগারের বন্ধন কঠিনতর করেন। 


১ “কালীগঞ্জের নিকট, কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে, বীকড়া নামক স্থানে সৃত্তিকার নিম্নে 


শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের ভগ্রাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বাকড়ার পূর্বপারে ডামরেলীর বিখ্যাত নবরত্ব 
মন্দির দণ্ডায়মান আছে।' (সতীশ মিত্র, ইতিহাস, ৭* ও ৭১ পৃ [ ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৫ পৃ- 
শিমি]1) 


মির্জানগরের ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে, কপোতাক্ষীর পশ্চিম পারে স্থিত বীকড়া গ্রাম (2.67/611, 
7090) এ স্থান নহে। 


গ্রতাপার্দিতোর পতন ৮৯৭ 


এইসব ঘটনার চারি বৎসর পরে ইস্লাম খার পুত্র হুশঙ্গ পরাজিত আফগান 
(উস্মান খা ), বঙ্গীয় জমিদারগণ ও মগরাজ! হইতে গৃহীত মূল্যবান লুটের 
সামগ্রী, হাতী এবং কয়েকজন মগ সঙ্গে লইয়। আগ্রা গিয়া ( ১৬১৩ মার্চ মাসে ) 
পিতার এইসব বিজয় উপঢৌকন বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে স্থাপন করেন । 
প্রতাপ তাহাদের মধ্যে ছিলেন না (ইকবলনামা, ৬৯ পৃ )। স্থতরাং তিনি 
আগ্রার পথে বন্দী দশায় কাশীতে পৌছিয়া যে মারা যান, এ প্রবাদ সত্য হইতেও 
পারে। বাঙ্গলায় তাহার স্থান ছিল না|] 


৯ প্রতাপাদিত্য কি হত্যাকারী ? 

জেন্থইট পাদ্রীগণের বিবরণ অবলম্বনে লিখিত ছ্যু জারিকের ইতিহাসে 
লেখা আছে যে, ফিরিঙ্গী নৌ-সেনাপতি ডোমিঙ্গো কার্তীলোকে চণ্ডিকানের 
রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়। হত্যা করেন। বেভ্রিজ লাহে তাহার বাখরগঞ্জ 
গ্রন্থে বলেন যে, এই রাজা প্রতাপাদিত্য । কিন্ত বহারিস্তানের পুঁথীর ১৬৮ খ 
পৃষ্ঠ স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে, এই অপবাদ মিথ্যা । ওই স্থলে লেখা আছে 
যে, ইস্লাম খাঁ প্রতাপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাসিম খার 
স্থবাদারির প্রায় শেষাঁংশে মুঘলেরা যখন চাটগাঁয়ের মগরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে ভালুয়া হইতে অগ্রসর হয়, তখন ওই মগরাজা সমস্ত ফিরিঙ্গীদিগকে 
বন্দী ও হত করিতে চেষ্টা করেন, এবং কাঞ্চান ডোর-ম-শ কার্ভালোর অধীনে 
ফিরিঙ্গীগণ মগপক্ষ ত্যাগ করিয়। মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ভোরমশ শবকে* 
ডো-আমোশ পড়া যাইতে পারে, ইহা কি ডোমিঙ্গো (2০100410656, 
100171805 ) শব্দের ফার্সী অপভ্রংশ ? 


১* উদয়াদিত্োর কথ! 
যখন ইনাএৎ খ! পরাজিত প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা চলিলেন এবং মুঘল 
সৈন্য কাগরঘাটায় ছাউনী করিয়া! রহিল, সেই সময় উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি 
করিবার জন্য মির্জা নথনের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন মির্জা নথন্‌ 
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তাহাদিগকে বলিলেন, তোমর! মির্জা মকীকে থলিয় থলিয় টাকা মোহর এবং 
বত্ব ও বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঠালের ডালি 
দিয়াও পুছ না! আমি কি কেহ নই? তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে। 
সেই দিনই দুপুর রাতে মির্জা সহন্‌ [5০ নথন্‌ হইবে__শি মি] নিজ সৈন্য লইয়া 
বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে এরূপ লুট ও রা উপর 
অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম হইতে এ পর্যস্ত ইহার 
সমান কিছুই হয় নাই। ( বহারিস্তান, ৫৭ ক।) 

সম্ভবতঃ, এই ভীষণ অত্যাচারের ফলে উদয়াদিত্য নিজের ও প্রজাদিগের 
প্রাণ ও মান বাচাইবার জন্য আবার অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিতেছেন, “তৃতীয় দিবসে ইনাএৎ কুচ আস্ত 
করেন। পথে তাহাকে কুশলীক্ষেত্রেও মধ্যে দিয়া যাইতে হয়। [ প্রতাপের 
রাজধানী-ছুর্গ হইতে ৮।১* মাইল উত্তরে এবং যমুন| নদীর পূব দিকে কুশলী- 
ক্ষেত্র। |] এ দেশে প্রবাদ আছে যে এই কুশলীক্ষেত্রে ম্ঘল সৈন্যের সহিত 
প্রতাপ-পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের কয়েকদিবসব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই 
মুদ্ধে উদয়াদিত্য কুশলীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রাজবংশীয় কেহ কেহ উক্ত 
কুশলীক্ষেত্রে উদয়াদিত্যের নামে একটি স্মারকন্তস্ত নির্মাণ করিবার জন্য একান্ত 
ইচ্ছুক আছেন ।” 


এই প্রবন্ধে 'যশোহর-খুল্নার ইতিহাস'-রচয়িত৷ অধাপক সতীশচক্র মিত্র নিম্নলিখিত টীকা! 
সংযোগ করিয়। দিয়াছেন : 

(১) রামরাম বন্গর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খুঃ প্রকাশিত ) অনেক স্থলে বহারিস্তানের 
বৃত্তান্তের অনুগামী ; যথা, 

“কতক কাল পরে [ মান ] সিংহ রাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে আপনে ওজির 
এছলাম খ চিস্তি প্রতাপাদ্দিত্যের বিপরিতে বাঙ্গলায় সাজনি করিয়৷ হেনোস্থানের তিন হিসা 
যৌজ সাতে লইয়া থাঁনাবথান। মারিপিট করিয়া! সর-বসর আসিয়। সালিখার থানায় পৌছিলে 
রাজার ( অর্থাৎ প্রতীপের ) প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্যাস্ত 
অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কমল খোজার মরণের খবর পৌছিয়াছে, 
ইহাতে রাজা ব্যস্ত ছিলেন | & % 

“এককালিন সসৈম্য যাইয়। ওজির (অর্থাৎ ইস্লাম খার) সহিত দেখ। করিলে 'ওজির 
'াঁহাকে সম্মান করিয়। জিজ্ঞাস করিল» 'এখন কি তোমার কর্তব্য, লড়াই কি কয়েদ?' রাজ। 


প্রতাপার্দিত্যের পতন ৮৯৯ 


রুহিলেন, “না আমারা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নবকাল এই । অতএব আমি কয়েদ 
হইব।” এই মত তাহাকে পিঞ্সিরায় কয়েদ করিয়া” ইত্যাদি। 

(২) ইনাএৎপুর- বর্তমান যশোহর শহর হইতে ৫।৬ মাইল দুরে এই নামের একটি কু 

গ্রাম আছে। উহা নদীর নিকট নহে এবং তথায় মুল সৈন্যের যাইবার কোন কারণ পাওয়া যায় 
না। নৃতরাং উহা সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর নামানুসারে হইতে পারে না। কাকশিয়ালী খালের 
দক্ষিণে এবং প্রতাপের দুর্গের * মাইল উত্তরে অপর এক ইনাএতপুর আছে। 

(৩) গীতাম্বর__পু:টিয়। রাজবংশের আদিপুরুষ। ভাতুড়িয়ার অধিকাংশ ভাহার হস্তগত 
ছিল। 

(৪) বাঘাগ্রাম__এই বাঘাগ্রাম বাঁঘোয়ানের সন্নিকটে নহে। হুগলী জেলায় ত্িবেণীর 
অপর পারে যমুনার মোহানায় একটি দ্বীপ ছিল, উহী৷ এক্ষণে একটি গ্রাম হইয়াছে, এই শ্রীমকে 
বাঘার গ্রাম বা! বাঘের গ্রাম বলে। 'নদীয়া-কাহিনী', ৩৫১ পৃ দেখুন। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানই 
যশোহরের সীমান্ত, এবং প্রতাপাদিত্োর রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গঙ্গা হইতে তাহার পথও 
এই বাঘার পার্থ দ্রিয়া। মুতরাং ইনাএৎ খাঁর সৈম্ভদল যে এইরূপ স্থলে পথের মুখে থানা শ্বাপন 
করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? 

[ কিন্তু আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনীতে যে বাঁঘার বর্ণনা আছে তাহা এই হুগলী জেলার 
কীচড়াপাড়ার নিকটবত্া বাঁঘের গ্রাম হইতে পারে না৷ ।_যছুন।থ সরকার । ] 

(৫) সাল্কা--সালকার স্থান নির্দেশ করা কঠিন। প্রতাপাদিত্যের অধস্তন রাঁজবংশীয়- 
দিগের বংশগত প্রবাদ হইতে জানা যায়, সালখিয়। নামক স্থানে প্রতাঁপের একটি দুগ ছিল। রাজা 
যতীন্রমোহন রায় বলেন, কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে সালখিয়া৷ আছে, সেখানেই 
প্রতাপের ছুর্গ ছিল। অর্থাৎ শক্র যমুনার মোহান৷ হইতে দক্ষিণ দিকে আসিলে, প্রথমে জগদ্দল 
দুর্গ, পরে সালখিয়া ছুর্গে তাহাদিগকে বাধা দিত। প্রাচীন ম্যাপে সালখিয়া (5৪11০8 বা! 
39115819 ) খুব বড় করিয়া লেখা আছে। কিন্তু মোগল সৈম্ উক্ত সালখিয়ার দিকে গিয়াছিল 
(কি না সন্দেহ হয়। 

ইচ্ছামতী-কালিন্দীর মোহানায় দমদমার নিকট শালিখা দুর্গ ছিল, ইহাই আমার নিকট 
বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় । যুদ্ধের বর্ণন! হইতেও তাহাই অনুমিত হয়। 

(৬) খরাওন ঘাট-_যশোহর দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে ইচ্ছামতীর কুলে কোন তাংকালিক 
ঘাটের নাম 'খরাওন ঘাট” হইতে পারে , এখন তাহার কোন চিহ্ন বাঁ সে নামে কোন গ্রাম নাই। 

0) কাগরঘাটা-__পুরাতন যশোহর নগরীর পূর্বদিকে ইচ্ছামতী নদীর পরপারে খাগড়ীঘাট 
বলিয়। একটি স্থান আছে। সম্ভবতঃ প্রখানে আসিয়া মোগল সৈগ্ নদী পার হইয়া পূর্ব দিক হইতে 
দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল । এই খাগড়াধাটকেই রেনেল সাহেব ০94£58০0 করিয়ছেন। পুরাতন 
যশোহর দুর্গের পশ্চিমদিকে যমুনাকুলে কুকড়াঘাটা আছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় 
এটি যুদ্ধের স্থান নহে। 

. ৮) ভাগীরথী-_-এখানে যশৌহর দুর্গের পশ্চিমবাহিনী যমুন। নদীকেই ভাঁগীরথী বল! 
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হইয়াছে কারণ উহা! ভাগীরঘীরই একাংশ । বশোহরের সন্নিকটে যমুনাও তীর্থনদীর মত ব্যবহৃত 
ইয়। 

(৯) বাঙ্ধুড়া বা বীকড়া একটি প্রসিদ্ধ শ্রাম। উহা! অনেক দুরে অর্থাৎ কালিন্দী নদীর 
পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার উত্তরে বাঙ্গীলপাড়া৷ নামক একটি স্থান আছে, সেখানে অনেক 
াল্গলা গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হয়তঃ মোগল সৈম্ত সেইস্থানে শিবির সৃ্িবেশ করিয়া বহুদিন 
বাঁস করিয়াছিল । | 

প্রতাপাদিত্ায কটক হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনিয়। যমুনাকূলে গোপালপুরের মন্দিরে 
স্বাপিত করেন। ওই বিগ্রহের সেবার জন তিনি কটকী ব্রাহ্মণ হা তাহার ছুধলীর 
উত্তরাংশে রায়পুরে বান করিতেছেন। উহাদের নিকট চাদরায়েব প্রদত্ত ১৩১এ খুষ্টাব্বের একটি 
সনদ আছে। 

জয়পুর রাজ্যের আম্বের দুর্গে মানসিংহ বাঙলা হইতে যে দেবীমুতি লইয়া! গিয়! স্থাপন করেন 
তাহার নাম “শিলাদেবী'__এটি 'যশোরেশ্বরী কালী' নহ্ে। 


শ্রাুনাথ সরকার 
হু 
প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্রী ১ 
১ ভূমিকা 


এশিয়া খণ্ডে, বিশেষত চীন ও ভারতবর্ষে, প্রথম প্রথম কাথলিক পাদ্রীগণ 
তাহাদের উপরিতন কর্মচারীদিগকে হে-সব পত্র লিখিতেন তাহা অবলম্বন 
করিয়া ফাদার পিয়ার্‌ ছ্যু জারিক নাম্‌ক দক্ষিণ-ফ্রাব্সবাসী একজন জে্থইট 
পাদ্রী এশিয়ায় শ্রীষ্টধর্মের একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখেন। ইহার তৃতীয় 
খণ্ড ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে বর্দো নগরে প্রকাশিত হয় $ নাম 1১ 171560%5 065101805৫5 
2145 78211012125 205/677425 10/6 62:17255 0016721556০. ইহাতে 


১৬০০ হইতে ১৬১ পর্যস্ত ঘটনা বিবৃত হুইয়াছে। পৃষ্টা-সংখ্যা ১০৬৮+৪৮। 


১ [স্তর যছুনাথ সরকারের এই প্রবন্ধ প্রথমে ৫প্রবাসী'* ১৩২৮, আঘাড় সংখ্যায় এবং পুনরায় 
'পুনিবাঁরের চিঠি', ১৩৫৫, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। -_শিমি] 


প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্রী ৪৩১ 


'এই গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা! হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া 
গেল। অবশ্য প্রতাপাদিত্যের নাম নাই, তাহাকে ঠার্দেকানের রাজা বলিয়া 
নির্দেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু এই রাজা যে প্রতাপ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই) 
কারণ বাক্লার রাজা [ রামচন্দ্র] ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আট বৎসরের শিশু এবং 
ঠাদেকানের রাজার জামাতা! বলিয়া বণিত, এবং বাকল! হইতে চাদেকান 
আসিবার পথের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শেষোক্ত রাজা স্ন্দরবন 
ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। 

গ্রন্থকার বলিতেছেন (৮২৬ পৃ), সমস্ত পাঠান ও দেশের আদিমবাসী 
বাঙ্গালীগণ বারে! ভূ'ইয়াদিগকে মানিয়া চলে; ইহাদের মধো তিন জন হিন্দু, 
যথা চাদেকান, শ্রীপুর এবং বাক্লার বাজা, অপর নয় জন মুসলমান । 
আরাকানের রাজা “মগ-রাজ' নামে পরিচিত, ইনি ভিন্ন, অপর এক পক্ষ । 

ভারতে জেন্ত্ুইট্‌ ধর্মসম্প্রদদায়ের পরিদর্শক ( ড15186%) নিকোলমস্‌ পিমেন্টা 
১৫৯৮ স্্রীষ্টাব্দে ফাসোয়! ফা্ণদেজ্‌ এবং ভোমিনিক সোসা নামক দুইজন 
পাদ্রীকে, এবং তাহার পর-বৎসর মেলকিয়র দি ফন্সেকা ও জী আছে বুএজ্‌ 
নামক অপর ছুজন ফাদীরকে পাঠাইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, তাহারা প্রথমে 
1[ রঙ্ষে ] যেখানে উপযুক্ত বোধ হয় এরূপ কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিজদিগকে স্থাপিত 
করিতে চেষ্টা করিবে, এবং ছুইজন সেই আড্ডায় স্থায়িভাবে বাস করিবে, 
আর তখন অপর ছুইজন ভ্রমণ করিয়া থুষ্টধর্ম প্রচার করিতে থাকিবে । 
[৮২৭ পৃ]। 


২ প্রথম পাদ্রীগণের আগমন 
২২শে ডিসেম্বর ১৫৯৯ খুষ্টান্দে ফাদার ফ'াসোয়া ফার্নণদেজ চাটগাঁর নিকটবর্তী 

ডিয়াঙ্গা বন্দর হইতে পরিদর্শককে এই পত্র লেখেন : 
চাটগা! হইতে শ্রীপুর গিয়া আমি প্রতি রবি ও শুক্রবার ধর্মপ্রগার করিতাম | 
মে মাসে (১৫৯৯?) ফাদার ভোমিনিক সোসা হুগলী যাইবার জন্য আমার 
সঙ্গ ] ছাড়িলেন। * * * অক্টোবর মাসে ফাদার ডোমিনিক আমাকে 
লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কার্য সম্বন্ধে রাজার সহিত একটা বন্দোবস্ত স্থির 
করিবার জন্য আমার চাদেকান যাওয়া আবশ্যক, কারণ রাজার (মত) পরিবর্তন 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে । আমি তাহাই করিলাম । যখন রাজ! জানিলেন যে, 
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আমি পৌছিয়াছি, তিনি তাহার একজন প্রধান ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া আমাকে 
অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার আগমনে তিনি অত্যন্ত খুশি 
হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। পরদিন 
ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । 
তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন (:% ৮6০৮০০৮% ৫6102155565 ) এবং 
নিজ পরিত্রাণ (51) সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের কথাবার্তী। 
কহিলেন । * * * তথা হইতে আমি শ্রীপুরে ফিরিলাম | [ ছি পৃ 


| ৩ পাদ্রীগণের দ্বিতীয় আগমন 

২০এ জানুয়ারি ১৬০০, ফাদার মেলকিয়র দি ফন্সেকা চাদদেকান হইতে 
পরিদর্শককে এই পন্ত্র লেখেন : 

গত নভেম্বর মাসে চাটগা হইতে রওনা হইয়া, স্থানীয় পোতুগাজদের 
অন্থবোধে বাক্লা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাজার সহিত দেখা করিলাম এবং 
তাহার রাজ্যে গীর্জা নির্মাণ করিতে, খ্ুষ্টধর্ম প্রচার করিতে, এবং লোকের 
স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে অন্নুমতিসম্বলিত এক ফর্মান 
তাহার নিকট হইতে পাইলাম । [ এই ফর্মান ৮৩০ পৃষ্ঠায় দেওয়া! হইয়াছে । ] 
তাহার পর বিদায় লইয়া আমি টাদ্দেকানের দিকে চলিলাম। 

বাকল! হইতে টাদেকানের পথের মত হ্ন্দর ও স্থখকর পথ আমি আর 
কখন দেখি নাই। অনেক বড় এবং মিষ্টজলযুক্ত নদী-_যাহাঁকে এ দেশে গঙ্গা 
বলে-_তাহার মধ্য দিয়া নৌকা করিয়া চলিতে লাগিলাম। তীরগুলি সুন্দর 
সবুজ গাছে আচ্ছন্ন ; এক পারে হরিণের বড় বড় দল এবং গরুর পাল ঘাস 
খাইতেছে ; অপর পারে অতি বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র । অসংখ্য খাল; তাহাতে 
ঢুকিলে দেখা যায় দুদিকে গাছ এমন করিয়া! ঢাকিয়াছে যে, সূর্যের আলো 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কোথায় বা গাছ হইতে মৌমাছির ঝাঁক 
ঝুলিতেছে, কোথায়ও ব! বাদর এক ডাল হইতে অপর ডালে লাফাইতেছে। 
জমি অনেক স্থলে সুন্দর ও উর্বরা । কোথায়ও বা ইক্ষুদণ্ডের ঝোপ । এই বনে 
অনেক গণ্ডার ও অন্যান্ত বন্য জন্ত থাকে । 

২০-এ নভেম্বর ১৫৯৯ ঠাদেকান পৌছিলাম এবং ফাদার সোলাকে দর্শন 
করিয়৷ পরস্পর অত্যন্ত হ্থুথী হইলাম। স্থানীয় পোতুীজেরাও আমাকে খুব 
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অভ্যর্থনা করিল। পরদিন আমি রাজাকে সম্মান করিতে গেলাম এবং 
তাহাকে বেরিঙ্গান জাতীয় কমলালেবু ০7271665 0 19 17206 6 13117%- 
£2% ] উপহার দিলাম । এগুলি অতি সুন্দর এবং এ দেশে পাওয়া যায় না। 
তিনি ইহা পাইরা খুব সন্তষ্ট হইলেন এবং আমাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ 
করিলেন । 

তিনি আমাদিগকে এত মান্য করিলেন যে, আমাদের দেখিবামাত্র নিজ 
সিংহাসন [ 51586, চেয়ার ] ছাড়িয়া দীড়াইয়া মাথা নত করিলেন [70%5 
1016 575 870100.169816156 ]1 ইহার কারণ এই যে, এ দেশের লোকেরা 
্রহ্ষচর্কে [ ০2566 ] অত্যন্ত ভক্তি করে, এবং আমরা পর্ণ ্রহ্মচর্ধ রক্ষা 
করি শুনিয়া ইনি আমাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চমত পোষণ করিয়াছেন । 

আমাদের বাসার কাছে একটা বড় জায়গা আছে । আমার! রাজার কাছে 
সেটি চাহিলাম, ষে, যাহাদ্িগকে আমবা খৃষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস 
করাইলে তাহাদিগকে অতি সহজে লাহাষ্য কবিতে এবং ধর্মপথে রাখিতে 
পারিব। তিনি তৎক্ষণাঁ্থ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এ সম্বদ্ধে একখান ফর্মান 
শীত প্রস্তুত করিতে বলিলেন, এবং আঁজ্ঞ। দিলেন যে, ওই বাড়িতে যে-সব হিন্দু 
[ অর্থাৎ নৃতন খুষ্টানেরা ] বাস করিবে তাহারা তাহাকে যে [ কর] দিত তাহা! 
আমাদিগকে দিবে । পরে আমরা বিদায় লইলাম । * *%* * 

বঙ্গদেশে জেন্থইটদের সর্বপ্রথম গীর্জা এইখানে প্রস্তত হয় এবং ইহাকে যীশুর 
গীর্জা নাম দেওয়া হইল । * * * পোত,গীজদের সাহায্যে এই গীর্জা খুব 
জীকজমক সহকারে সাজানে1 হইল এবং ১লা! জান্কুয়ারিতে খুব ধুমধামের সহিত 
উপাসনা করা হইল । চারিদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল। * *ঞ্* এই গীর্জা 
দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজা সভাসদ্দের এক প্রকাণ্ড দল লইয়া 
আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জার সাজসজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ 
প্রকাশ করিলেন। থুব ভক্তির সহিত গীর্জা-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং যখন 
প্রধান চ্যাপেলটির১ নিকট আসিলেন, তখন জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার 
জন্য একখান চেয়ার আগে হইতে প্রস্তুত রাখা ছিল। কিন্ত আমরা কিছুতেই 
তাহাকে তাহাতে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি কার্পেটেও নহে। তিনি 


১. [5 20835056556 01)8006116, এট কি চ015 9£1701169 ? 
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শুধু সি'ড়ির উপর একখান ছোট মাছুরে বসিলেন, এবং সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া 
কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন । গীর্জার বেদীর উপর যে-সব ছুর্লভ দ্রব্য ছিল 
এবং অন্যান্য জিনিস যাহা দেখিলেন তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীর্জ নির্মাণ করিতে অন্থমতি 
দিলেন, যাহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে। [ই গীর্জা প্রত্বত 
হয় নাই। ] 

পরদিন রাজপুত্র গীর্জার সাজসজ্জ| দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটবর্তী 
স্থানে যত হিন্দু, ছোট হউক বড় হউক, গীর্জা দেখিয়া গেল, 'কারণ ইহার 
জীকজমকের খ্যাতি সবত্র প্রচার হইয়াছিল। প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক 
উপস্থিত হইত। পনের দ্িনেরও বেশি ধরিয়া এইরূপ হইতে লাগিল। 


[ ৮৩২-৮৩৪ পৃ] 


৪ যশোক্-রাজ-দরবারে পাদ্রীদের প্রতিপত্তি 


ঘীতুর জীবনের একটি ঘটনার তিথিতে ওই গীর্জা খুব জীকজমকের সঙ্গে 
সাজান হইল (১৬০১ শ্রী:?), কারণ প্রথম বত্সরে ওই তিথিতেই গীর্জাটি 
উৎসর্গ করা হয় । রাজার আজ্ঞায় জ্যোষ্ঠ কুমার, ধিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
এবং তাহার এক ছোট ভাই [এ দুজন বোধ হয় উদয়াদিত্য এবং সংগ্রামাদিত্য ] 
গীর্জা দেখিতে আসিলেন। রাজাও নিজে অনেক সন্ত্রস্ত পুরুষ সঙ্ষে লইয়া 
'এটি দর্শন করিলেন এবং এই হ্থন্দর দৃশ্য দেখিয়া অতি সন্তষ্ট হইয়া, পাথরের 
গীর্জা নির্মাণ করিবার জন্য আমাদের যে অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা দৃঢ়তর 
করিয়! দ্রিলেন। ফলত রাজ] পাদ্বীদের প্রতি এত স্সেহ দ্েখাইতে লাগিলেন 
যে, তাহাদের যে-কোন প্রার্থনা পূরণে তাহার অতিমাত্র স্থখ হইবে এরূপ বোধ 
হইতে লাগিল। 

পাদ্রীরা তাহার কাছে অন্য কিছুই চাহিল না। শুধু একজন পোতুগীজের 
জালিয়া (£19£) নৌকা দেনার জন্য তিনি আটক করিয়াছিলেন, এবং 
অন্ত সভাসদের অনুরোধে তাহা! ছাড়িয়া! দেন নাই, কিন্তু এখন পাদ্রীদের 
প্রার্থনায় তাহ! মালিককে ফেরত দিলেন। আর রাজার নিকট একজন হিন্দু 
অনেক টাকা ধারিত, ফাঁদীরদের অনুরোধে রাজা তাহাকেও দেনা হইতে 
অব্যাহতি দিলেন। [৮৩৫ পৃ] 


প্রতাপাদিত্যের সভায় শ্রীষ্টান পাদ্রী ৯৯৫ 
৫ কার্ভালো-হত্যা ৫) ও পাদ্রীদের দেশত্যাগ 
ইহার পর সোনদ্বীপ লইয়া কি একটা বিষম গোলমাল বাধিল। মগের রাজা 
এই দ্বীপ অধিকাঁর করিয়া উহাকে দক্ষিণ বঙ্গ বিজয়ের আড্ডা (0858 ০৫ 
01678010179 ) স্বরূপ ব্যবহার করিবার ফন্দী করিলেন । পোতুগীজ ফিরিঙ্গীরা 
ভাবিল যে, মগদেশে ও বাংলায় রাজার অধীনে বাস করা তাহাদের পক্ষে সব 
সময় নিরাপদ ও স্থবিধাজনক নহে, কিন্তু যদি তাহারা সোনদ্বীপ অধিকার 
করিয়া তথায় নিজ উপনিবেশ স্থাপন করে তবে স্বাধীন ও নিরাপদ হইবে। 
আর, মুঘলেরাও বঙ্গ বিজয় করিয়া সোনদ্বীপের উপর হাত দিল। ৃ 
সোনদীপ শ্রীপুরের সামনাসামনি, এবং বঙ্গদেশ হইতে ৬ লীগ্‌ অর্থাৎ ১৩| 
ক্রোশ দূরে। ইহার উত্পন্ন লবণে সমস্ত বঙ্গদেশের অভাব পূরণ হইত, এবং 
রাজার প্রচুর রাজস্ব লাভ হইত। শ্রীপুরের রাজা কেদার রায় ইহার স্যায়সঙ্গত 
অধিকারী, কিন্তু ইহার পূর্ধে অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি উহা ভোগ: করেন 
নাই, কারণ মুঘলেরা এই দ্বীপ জোরে দখল করিয়াছিল। এখন পোতুগিজেয়। 
ওই হ্বীপ কাড়িয়া লওয়ায় তিনি তীহার সমস্ত স্বত্ব উহাদিগকে দান করিলেন । 
১৬০২ খুষ্টান্দে ডোমিনিক কার্ভালো৷ নামক একজন প্রসিদ্ধ বীর কাণ্চেন, কেদার 
রায়ের চাকরি করিবার সময় কেদার রায়ের সাহায্যে, ওই ছ্বীপ মুঘলদের হাত 
হইতে দখল করে। তারপর মগরাজা তাহাদিগকে আক্রমণ করায়, যদিও 
পোতুগীজেরা জয়লাভ করে, কিন্তু তাহাদের এত সৈন্য ও নৌকা ধ্বংস হয় যে, 
তাহারা নিজ হইতেই ওই দ্বীপ ছাড়িয়া! দেয়। কার্ভালো জাহাজ মেরামত ও 
নৃতন সৈন্য ভতি করিবার ভন্থ প্রথমে শ্রীপুরে, পরে হুগলী বন্দরে যায়। [৮৪৭ 
৮৪৯, ৮৬১ পৃ] 
এদিকে মগরাজ! সোনদ্বীপ অধিকার করিবার পর বাক্লা রাজ্যের ছু 
[ বৌধ হয় বাখরগঞ্জের তীরবর্তী স্থানগুলি ] দখল করিয়া, টাদেকান রাজ্য 
জয় করিবার জচ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। টাদেকানের রাজ! [ অর্থাৎ 
প্রতাপাদিতা ] দেখিলেন যে এত প্রবল শক্রকে তিনি একলা বাধা দিতে 
পারিবেন না, এবং তজ্জন্ কুটিল নীতি দ্বারা নিজ বন্ধুদের ( অর্থাৎ পোতু'গিজ ) 
ধ্বংম করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষ! পাইবার পথ বাহির করিলেন। তিনি 
জাঁনিতেন যে, আরাকানের রাজা কার্ালোর প্রতি অসন্থষ্ট এবং তিনি ( অর্থাৎ 
গ্রতাঁপ ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, স্থৃতরাং কাতালোকে বন্দী করিয়। 


৯৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাঁর মস্তক পাঠাইয়া মগরাজাকে তুষ্ট করার এবং এই উপায়ে নিজবাজ্য রক্ষা 
করিবার ফন্দি করিতে লাগিলেন । তিনি কার্তালোর নিকট দূত পাঠাইয়া 
জানাইলেন যে, তাহার নিকট আসিয়া মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহাধ্য করিলে 
তিনি তাহার অনেক স্ববিধা করিয়া দিবেন । 

কার্ভীলো৷ চাদেকানের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভান্টিল যে, এইবূপে 
তাহাকে সাহায্া করিলে কৃতজ্ঞ রাজা! তাহাকে সৈন্বল দিয়! 0 উদ্ধারে 
সহায়তা করিবেন। রণসঙ্জায় পূর্ণ তিনখান বড় জাহাঁজ, ছয়খান কাটার এবং 
৫* খান জালিয়া৷ এবং একদল সাহসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া সে চাদেকাঁনে আসিল। 

রাজা! তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া, একটা জরির পোশাক ও 
বহুমূলা ঘোড়া উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে 
মগরাজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য আবশ্যক সব [ ব্রবা, সৈন্য ও নৌকা] 
দিবেন। কিন্ত ১৫ দিন পর্যন্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে 
মগরাজের সহিত সন্ধি করিলেন যে, তিনি কার্তালোর মাথা পাঠাইয়া দিবেন 
আর মগরাজ চাদেকান আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন । 

অপর পোত্গীজগণ, বিশেষত পাদ্রীগণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ 
করিয়া কার্ভালোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিল, যেখান 
হইতে সে রাজার প্ররুত অভিপ্রার বুঝিতে পারিবে, এবং তৃতীয় বাক্তি ছারা 
বাজার সহিত কথা চালাইতে পারিবে । স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল জনরব 
উঠিল যে রাজ! কার্ভালোকে হত্যা করিবেন । কিন্তু কার্ডালো এরূপ করিতে 
সম্মত না হইয়া, নিজের কয়েকজন কাণ্তেনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাঁজাকে 
দেখিবার জন্য ১ গেল । তথায় তিন দিন পর্যস্ত রাজদর্শনের উপায় হইল না, 
এবং. নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল । তিন দিন পরে, রাজার 
চক্রান্ত কার্ধে পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ভালোকে 
কয়েকজন পোত্ুগীজ সহ রাজবাড়িতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে শেষ 
দরজ| দিয়া ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার অনুবর্তী 
লোকদিগকে বাহিরে রাখা হইল। তাহাদের বন্দী করিয়া অস্ত্র ও পরিচ্ছদ 


১ এখানে মূলগ্রন্থে আছে ৫ 1230. ইহার অর্থ কি ৫ 1450 ( অর্থাৎ যশোহরে ) না 
৫ 79507 (.অবসরক্রমে )? 


প্রতাপাদিত্যের সভায় স্রীষ্টান পাদ্রী ৯৯৭ 


কাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত নিষ্টরতা ও অপমানের সহিত তাহাদের ঘুষি মারিয়া, 
পায়ে লোহার বেড়ি পরানো হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্তালোকে 
হাতীর পিঠে চড়াইয়া অন্ত স্থানে লইয়! যাওয়! হইল; সঙ্ষে রাজার একজন 
সেনানী ও চার জন রক্ষী সৈন্য । তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে 
কাতালো ও অপর কয়েকজন পোতুগীজকে লইয়া চলিয়া! গেল। এই বন্দীগণ 
মৃত্যুর পূর্বে কি কি [ অত্যাচার ও যন্ত্রণা ] সহা কিতে বাধা হইয়াছিল, এবং 
কতদিন বন্দীভাবে কাটাইয়াছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র 
নিশ্চয় যে তাহাদের হত্যা করা হয় | 21 656 25525 115 06া)ট &2হ 11 
[ ৮৬৩-৮৬৪ পু] 

তাহার পর, চাদেকানের অপব পোতুগীজগণ এই সংবাদ পাইয়! কি 
প্রতিকার করিবে স্থির করিতে পারিল না; ভাবিল, রাজা কার্ভালোর উপর 
চটিয়া আছেন, আমরা তো নির্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন 
না। কিন্তু স্থানীয় পোতুর্গীজ উপনিবেশের [সাধারণ নাম 'বান্দেল্‌” অর্থাৎ 
বন্দর ] নিকটবাসী মুসলমানগণ ফিবিঙ্গীগণের মহাশক্র ছিল; তাহারা ওই 
সংবাদ আসিবার বাত্রেই পোত্ুগীজদিগের বাড়ি ও সম্পত্তি লুঠ ও দগ্ধ করিতে 
লাগিল। * * * পরদিন রাজা কার্তালো এবং অন্যান্ত পোতুগিজদের জাহাজ- 
গুলি অধিকাঁর করিলেন, এবং তাহাদের কারাগারে ফেলিলেন, সেখানে তাহারা 
অশেষ দারিদ্য ও কষ্ট ভোগ করিল। তাহাদের ধরিবার পরই ছুজনের মাথ। 
কাটিয়া ফেলা হইল এবং আর দুজনকে বর্শার আঘাতে নিষ্ুরভাবে হত্যা কর! 
হইল। 

ফাদারদিগকে বন্দী করা হইল না বটে, কিন্তু তাহারাঁও কষ্ট ভোগ 
করিলেন। রাজা সন্দেহ করিলেন যে, কন্‌ফেশনের সময় তাহারা বন্দী পোতু গিজ- 
দিগকে গোঁপনে উপদেশ দিতেন যে তাহারা যেন রাজাকে তাহাদের খালাস্‌ 
করিবার জন্য অর্থ (£5805009 ) না দেয়। এজন্য গুপ্ত ধন ও অস্ত্র অন্বেষণ 
করিতে আসিয়া পাদ্রীদের বাড়ি উলট্পালট্‌ কর! হইল। অবশেষে রাজা রাগে 
বলিলেন যে, পাদরীরা সকলে [ তখন চার্দেকানে চারজন ফাদার ছিলেন ] 
তাহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ যেন 
সেখানে না আসে। 
- এইরূপে এক মাস কাটিল। অবশেষে বন্দী পোতুগিজগণ তিন সহহ্ত পার্দে। 


৪৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


€ এগার হাজার টাক1 ) দণ্ড দিয়! খালাস পাইল। ফাদারের! একেবারে বাংল! 
ত্যাগ করিয়া, চীন-জাঁপানে গেলেন, এবং এখানে থুষ্টধন্ম প্রায় লোপ পাইল। 


[ ৮৬৫-৮৬৬ পু] 


শ্রীযছুনাথ সরকার 


ভিন্ন 
প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নুতন সংবাদ২ 


১৩২৫ সালে দিলীভ্রমণের সময় আমার বন্ধু অধ্যাপক আবছুরু রহমানের 
সাহায্যে একখান পুরাতন ফার্সী হস্তলিপি পাই। ইহাতে বঙ্গের নৃতন 
দেওয়ানের অনুচর ও সঙ্গী আবছুল লতীফ্‌ গুঁজরাতের আহমদাবাদ শহর 
হইতে বঙ্গের ঘোড়াঘাট পর্যস্ত নিজ ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন। যতদুর জানা 
যায় এই পুস্তক পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে, শেখ আলাউদ্দীন চিশ্তী, ওরফে 
ইসলাম খা (আকবরের পীর শেখ সলীম চিশ্ৃতীর পৌত্র ), বাংলার স্থবাদার 
নিযুক্ত হইলেন। আবছুল লতীফ, আবছুল্ল! আব্বাসীর পুত্র ও আহমদাবাদের 
অধিবাসী । তাহার প্রভু আবুল হসন্‌ ( পরে আসফ খা! উপাধিতে ভূষিত, এবং 
শাহজহানের শ্বশ্তর ও সাততরাজ্যের উজীর ) ১৬০৮ খৃষ্টাবে বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত 
হইয়া, আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসেন। লতীফ্‌ তাহার অন্ুচর ও লঙ্গী 
ছিলেন । 

নওয়ারায় (বাদশাহী যুদ্ধ-নৌকায়) চড়িয়৷ আমরা গঙ্গা বহিয়া আকবরনগর 
(-__রাজমহল) হইতে নৌরাঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত গোয়াশ্‌ পরগণা পর্যস্ত 


১ সুতরাং তাহীর] কার্ভীলোর শেষ দশ! সম্বন্ধে কোনই সাক্ষ্য দিতে পারেন না । 
২ [স্তর যছুনাথ সরকারের এই প্রবন্ধ প্রথমে 'প্রবাসী', ১৩২৬, আঙিন সংখায় এবং কিছু 
সংস্ারান্তে পুনরায় 'শনিবারের চিঠি", ১৩৫, আষাঢ় সংখায় প্রকাশিত হয়। _-শিমি] 


প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ ৯০৯ 


গেলাম । [ মূর্শাদাবাদ ও জলঙ্গী এই ছুটি শহরের মাঝামাঝি গোয়াশ্‌ এক্ষণে 
পদ্মা হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে । কিন্তু ১৭৮১ খুঃ প্রকাশিত রেনেলের বেঙ্গল 
আযাটলাস্, গ্রন্থের ১০ নং ম্যাপে দেখা যায় যে, গঙ্গার প্রাচীন পথ গোয়াশের 
অতি অল্প উত্তরে ছিল।] গৌড়, তাড়া, মালদা ও পাওুয়া শহর বামে রহিল ; 
আমরা তথায় নামিলাম ন1। 

২রা জানুয়ারি ১৬০৯ খুঃ নবাব ইস্লাম খাঁর দূত মির্জা আলীর সহিত 
উস্মান্‌ আফ্ঘানের দূত আসিয়া স্থবাদারের সাক্ষাৎ করিল। উস্মান্‌ বশ্ঠতা 
স্বীকার ও রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া এবং নিজ ভ্রাতার সহিত বাদশাহের জন্য 
উপহার পাঠাইবেন এনপ প্রতিজ্ঞা করিয়। পত্র লিখিয়াছিলেন। 

[ স্থানীয় ] কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির হইল যে, নবাব 
গোয়াশের কাছে গঙ্গানদীর তীরে নামিবেন এবং তাহার পর হয় ভাটা প্রদেশের 
দিকে, না হয় উসমান আফ্ঘানের দেশে যাইবার পথের প্রারস্ত ঘোড়াঘাটে-_- 
মন্ত্রীরা যেদিকে ভাল মনে করেন,-_সৈন্য সহ রওনা হইবেন | নদী পার হইবার 
সময়, মহমুদ্াবাদ জেলার অন্তর্গত ভূষণার জমিদার রাজা শক্রজিৎ ওরফে 
শাহজাদা রায়ের ভ্রাতা, কয়েকটি হাতী লইয়া আসিরা নবাবের সহিত দেখা 
করিলেন, এবং যশোহরের বাজ। প্রতাপাদিতের দরখাস্তও পেশ করিলেন ৷ এই 
গপ্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাহার 
যুদ্বসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) 
এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে । তীহার পুত্র কয়েকটি হাতী ও অন্যান্য 
উপহার লইয়া বাজমহলে নবাবের সহিত দেখা করিয়াছিল এবং তাহার লিকট 
হইতে অভয়বাণী পাইয়া! [ দেশে ] ফিরিয়া যায়। গরতাপাদিত্য জিজ্ঞাস! 
করিয়। পাঠান, “আমি কি নিজে আসিব ?? 

মুহম্মদ ইয়ার নামক দূত কৌচ-রাজা মুকুটনারায়ণের পক্ষ হইতে ৩টি হাতী 
ও ৮০টি টাঙ্গন ঘোড়। উপহার লইয়৷ আসিয়! নবাবের সহিত দেখা করিল। 
এই টাঙ্গনগুলি পার্বত্য টাটু, মহিষের মত রঙের, জঙ্গল ও জনহীন স্থানে চরে, 
কিন্তু বড় শক্ত, পরিশ্রমসহিষু এবং সুন্দর পথ চলে। 

শাহজাদ1 রায় এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের আগমনের অপেক্ষায় আমর! 
ছুই এক মাস নৌরঙ্গাবাদ জেলার আলাইপুর গ্রামে রহিলাম। [পদ্মার তীরে 
রাজশাহী জেলার শরদহের অপর পারে আলাইপুর নামক একটি গ্রামে এখন 


৯১৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্ীমার থামে। কিন্ত পদ্মার গতি তিন শত বৎসরে এত বদলাইয়াছে যে 
ঠিক এইখানে নবাব বাস করিয়াছিলেন অথবা পদ্মার পাড় ভাঙিয়া যাওয়ায় 
নিকটের কোন গ্রামকে আলাইপুর নাম দেওয়। হইয়াছে কি না, তাহা বল! 
কঠিন। ] 

আলাইপুরের এক যোজন ( ফর্সখ--৩ মাইল) দবে দুই গ্রাম আছে, 
তাহার একটির নাম বাঘা, ইহা পরগণা চন্দনাবাজুর অন্তঠাতি; অপরটির 
নাম মূল্ক [? বা বল্ক 1, আলাইপুর পরগণার অন্তর্গত।১ 7 

হাঁওয়াদ্‌হ! (?) মিয়] নামক একজন জ্ঞানী বুদ্ধ বাঘাতে বাস করিতেছেন । 
তাহার বয়স প্রায় এক শত ব্সর। এই গ্রামের মধ্যে একটি স্বমিষ্ট জলের 
পুষ্ষরিণী আছে। তাহার চারিপাড়ে ইহার পুত্র ও অন্ুচরগণ চক্ব্নী করিম! 
গৃহ নির্মাণ করিয়াছে । ৯৩০ হিজরীতে স্থলতান হুসেন শাহ কর্তৃক নিমিত 
একটি মসজিদ্‌ এই গ্রামে আছে।* হাওয়াদ্‌হা মিয়শার বাড়িতে একটি 
মাদরাসার মত আছে; চালগুলি খড়ের, দেওয়াল মাটি দিয়া লেপা [ অর্থাৎ 
চেরা বাশের ব1 চাটাইয়ের ]। তাহার অনেক অনুচর (? প্রজা) ও অন্য 
বিছ্যার্থী এখানে শিক্ষালাভে নিযুক্ত । পুকুরের পাড়ে আম-কাঠালের গাছ, 
সবুজ সজল ও ছায়াপ্রদ। গ্রামের চতুঃপার্বের জমি ইহাকে ব্রহ্ষোত্র (মদ্রদ-ই-মাশ) 
স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে__সব সবুজ ও মনোরঞ্তক | বঙ্গদেশে এই গ্রাম ভিন্ন 


১ বাঘা__এই স্থানটি রাজশাহী জেলার মধাভাগের দক্ষিণ সীমায়, সরদহ হইতে সাত মাইল 
সৌজ। দক্ষিণে । ১৮৩৬ খ্রীঃ প্রকাশিত এডাম জাহেব-এর ৩৪৫০1৮৫ 76১01 07, 12064226101, 
73261] (0. 37-42)-তে ইহার মাদ্রাসার বর্ণনা আছে। সে সময়কার মালিক এক 
বাদশাহী সনদ দেখান, যাহীতে “মৌলানা.*”-কে আট হাজার টাকা বাধিক আয়ের জমি 
“মদদ্‌-ই-মাশ' (লাখরাজ ) দেওয়া! হইয়াছে (বোধ হয় শাহজহান কর্তৃক ), এ জমি ১৮৩৫ হীঃ 
পর্যন্তও মাদ্রীসার কর্তার দখলে ছিল, এবং ইংরেজ সরকার এ শ্বত্ব মানিয়৷ লইয়াছেন। এডাম 
সাহেবের মন্তব্য--710/5 10861006101 1055 170 01£2171590107% 01: 07501711165 2170 05 
50052 0£ 11780006501 15 6০620179615 7069616... 10156 00060765158 [005 
1/1507958] ৪০010€1 0713660 20500701176 €0 00612 ০0৬৮) 5801106,1010617 
80620799055 ০0) 09৮ 09 ৫8৩ 15 20821] 0150500601160 20 05561012520." 

২ ৯৩* লিপিকরের ভ্রম; ঠিক তারিখ ৯*৩ অথব! ৯২* হইবে, কারণ হুসেন শাহের ৯২ এ 


যা হয়। 


প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ ৯১১ 


এমন একটি স্থান দেখিলাম না, যেখানে ইস্লামের গন্ধ নাকে পৌছে। আহা! 
এই নিরাবিলি কোণের অধিবাপীদের কি স্থখেই দিন কাটে! ইহারা পৃথিবীর 
অন্য লোকের খবর রাখে না। আর অন্য কোন লোকও ইহাদের সহিত কোন 
সহবন্ধ করেনা । আশা করি সকল পরমসত্যানলন্ধানীরই কপালে যেন এইরূপ 
নির্জন আরামের কুঞ্জ জুটে ! 

আলাইপুরে নবাব বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা ও তোপখানার মহল! 
(15৮1০ ) দর্শন করিলেন। ২রা মার্চ ১৬০৯ খুঃ আলাইপুর ছাড়িয়া 
নাজিরপুরের দিকে কুচ আরম্ভ হইল। পথে ফতেপুরে থামিয়! ইদ্‌-ই-কুরান ও 
নৌরোজ উত্সব নিবাহ করা হইল। এখানে ভূষণার রাজা শক্রজিৎ আসিয়া 
দেখা করিলেন; ১৮টা হাতী উপহাব দিলেন । আমরা প্রায় এক মাস ফতেপুবে 
কাটাইলাম। 

ফতেপুর হইতে ৩০এ মার্চ কুচ করিয়া রাণা তাগ্াপুর পৌছিলাম। এখানে 
উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলীম খাঁ, পাচেটের রাজা ইন্দ্রনারায়ণের 
ভ্রাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্যপুত্র, [ একুনে ] ১০৯টি ছোট বড় হাতী লইয়া 
আসিয়া নবাবের সহিত দেখা করিলেন । নবাবের বিশ্বামী প্রিয় কন্মচারী শেখ 
কমাল্‌ তাহাদিগকে উপস্থিত করিল । 

'বাজু-ই-রাস্ত'এর অন্তর্গত বজ্রপুর নামক গ্রামে, ২৬এ এপ্রিল রাজা 
প্রতাপাদিত্য আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। [নাটোর শহরের 
১৫ মাইল উত্তরে এবং শুক্টিগাছার ৪ মাইল দক্ষিণে বজপুর ; রেনেল ৬নং 
ম্যাপ। জ্যারেটের আইন্‌-ই-আকৃবরী, ২-১৩২ পৃ একটা বাজু-ই-রাস্ত আছে) 
কিন্ত তাহা এ স্থান নহে।] তিনি ৬্টা হাতী, মূল্যবান দ্রব্য, কপূর, অগুরু, 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা ও অন্যান্য উপঢৌকন দিলেন । কয়েকদিন 
নবাবের দর্বারে উপস্থিত থাকিবার পর বিদায় লইলেন । 

৩০এ এপ্রিল বজ্পুর হইতে কুচ করিয়া শাহপুর পৌছা গেল। যমুনার ধারে 
বাস হইল। নবাব তথায় সৈন্যনিবাস রাখিয়া! নাজিরপুরে গিয়া! নয় দিন তথাকার 
জঙ্গলে থাকিয়া ৩২টা হাতী ধরিলেন। তাহার পর যমুনার উপর পুল বাঁধিয়া 
পার হইয়া! ঘোড়াঘাটে ২রা জুন উপস্থিত হইলাম। তথায় চালা (ছাপর ) 
বাধিয়া সকলে বর্ধা-যাপন করিল । [ শাহপুর, ঘোড়াঘাটের ৩৫ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে, ইহার পাশের নদীর নাম জবুনা--যমুনা , রেনেলের ৫নং ম্যাপ । ] 


৯১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজ! শ্রীহরি কাশীতে একটি 
অতি উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন, তাহ] মানসিংহের মন্দির অপেক্ষা ও উতকৃষ্ট। 
জহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহ! ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হুকুম দেন, কিন্তু মানদিংহের 
মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়। 
না সরকার 


পরিশিষ্ট ॥ খ 
সতীশচক্দ্র মিত্র 


যে সৃষ্টির পশ্চাতে জীবনব্যাপী সাধনা থাকে, তাহা রচগ্রিতার জীবন- 
দর্শনও ঘোষণা করে অনিবার্ধ্যরূপে। '“যশোহর-খুল্নার ইতিহাসে'ও তাহ 
অব্যক্ত থাকে নাই। পুণ্যশ্লোক সতীশচন্দ্র ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক | 
কাব্য অনুগামী বর্ণনায় এবং ছোট ছোট গল্পে ইতিহাসকে সজীব কবিয়! 
তুলিবার ধরণই ছিল তাহার একান্ত । ১৯২৯ অব্দে একদিন সতীশচন্দ্র ন্থরূপ 
অধ্যাপনায় মগ্র। ইতিহাস পাঠের কক্ষটি ছিল প্রতাপমিংহ, শিবাজী, 
নানাসাহেব প্রভৃতির তৈলচিত্রে সুসজ্জিত। গল্পও বলিতেছিলেন মহারাষ্ট্রে 
নায়কদের । সেই গল্পেরই অন্ুবর্তনে পবাধীনতার গ্লানিকে বিকটিত করিয়া 
যেন সংগ্রামী আহ্বানের ধ্বনিতে ধীরলয়ে ঘোষণা করিলেন, “আমি মসী 
ধরিয়াছি, পারিলে তোমর। অনি ধরিও।_-শতাধিক ছাত্রের সে কক্ষ নিস্তব্ধ 
হইয়া ছিল অনেকক্ষণ । 

এই দৃপ্ত ঘোষণার পশ্চাতে যে জীবনদর্শনেব ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহাই 
এঁতিহাঁসিক সতীশচন্দ্রের জীবনের মন্মবাণী। তাহার আজীবন অধ্যবসায় ও 
তন্নিষ্ঠ াধনালবধ “যশোহর-খুল্নার ইতিহাসে"নও মন্মবাণী | 

বাঙলার মানস জগৎ তখন “নবজাগরণের যুগ" অতিক্রম করি সংগ্রামী 
যুগে অগ্রসর হইতেছে । রামমোহন হইতে বিদ্যাসাগর পর্যান্ত শিক্ষা-দীক্ষা, 
ইতিহাস, সাহিত্য, ধশ্ম, সংস্কৃতি ও রাজনীতির নবোন্মেষের পটভূমি বিরচিত 
হইয়া] গিয়াছে । ব্যর্থ বিক্ষোভে বঙ্গদেশ তখন নাঁনা মঞ্চে উদ্বেলিত প্রকাশন 
ও সংবাদপত্রস্বাধীনতার আন্দোলন, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম- 
সমাজের অভ্ভাদয়, ভূমি-ব্যবস্থায় অসন্তোষ, ওয়াহবী ও তিতুমিবের আন্দোলন, 
নীল-বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ, শিক্ষা-সংস্কার আলোড়ন, হিন্দুমেলার জন্ম । 
বঙ্গভূমি তখন বস্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র যুগের জন্য প্রতীক্ষমাণ। এমনি যুগ- 
সন্ধিক্ষণে ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ (১লা পৌষ, শনিবার পূণিমা, ১২৭৭ সাল ), 
সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 'মিত্রবংশমঙ্গল' নামক পাগুলিপির আপন 
পিতৃ-পরিচয় অধ্যায়ে তিনি লিখিয়! গিয়াছেন : 


৫৮ 


৯১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গুঃ ১৮৬১ বা ১২৬৭ সালে স্বিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি অল্প 
বয়সে খুল্নার ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট হইয়া আসেন। তখন পিতার বয়স ১৮1১৯ 
বখসর। এ সময়ে তিনি চাকরীর লোভে আফিসে ঢুকিরাছিলেন » তাহার 
তীক্ষবুদ্ধি, প্রদীপ্ত চেহারা এবং শিক্ষা ও স্বন্দর হস্তাক্ষর তাহার চাকরীর পথ 
প্রথম হইতেই পরিফার করিয়াছিল । ঘটনাক্রমে তিনি বঙ্কিমবাবুরও মুন্সী 
বা পেশকারের পদ পাইরাছিলেন। তিনি প্রায়ই বস্কিমচন্দ্রের সহিত মফন্বলে 
যাইতেন। ১৮৬১ অবে যখন মোরেলগঞ্জের মোরেল সাহেব ও তাহার দলবল 
নিকটবর্তী বারুইখালি প্রভৃতি গ্রামের প্রজাদিগকে মারিক্বা ধরিয়া উৎসন্ন 
করিয়। দিয়াছিল, তখন সে সংবাদ ফকিরহাটের সন্নিকটে বঙ্ষিমচন্দ্রের নিকট 
পৌছে। এ সম পিতাও তাহার সঙ্গে ছিলেন এবং পরে যখন বঙ্কিমবাবু অসম- 
সাহসে মোরেলগঞ্ভ গিয়া পরিদর্শন ও বহুলোক গ্রেপ্তাব করেন, তখন তিনি 
সে সকল কাধ্যের সাক্ষীস্বরূপ সঙ্গে ছিলেন। বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা 
পিতার নিকট শুনিয়াছি। ১৮৬২ অবে নৃতন পিনাল কোড বাহির হয়) 
মোবেলের মোকদ্দামা পুরাতন মতানগসারে খুলনায় বিচার হয়। 

কয়েক বখসর পর পিতা মোল্যাহাটে পোষ্টমাষ্টার ও অন্যান্ত কাধ্যের 
ভারপ্রাপ্ত হইয়া যান। তিনি সেখানে কিছুকাল পুলিসের কাঁযও অস্থায়ীভাবে 
করিগ্াছিলেন। পুলিশের কায না থাকিলেও মোকদ্দমায় তদন্ত প্রভৃতি 
ব্যাপারে তিনি পুলিসকে সাহায্য করিতেন । বহুদিন যাবৎ তিনি মোল্যাহাটে 
লোকপ্রিয় হইয়! স্থচারুবূপে কাধ্য চালাইয়াছিলেন। এই সময় ১৮৭২ অব 
বা ১২৭৯ সালে পৌৰ মাসে আমার জন্ম হয়। জন্মকালে মাতা পিত্রালয়ে 
[ পাইকপাড়া, খুলনা] ছিলেন । জন্মের পর ৩।৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি পিতা- 
মাতার সঙ্গে মোল্যাহাটে ছিলাম । শিশুকাল আমার পরম সুখে কাটিয়াছিল।” 

পরবত্তীকালে সতীশচন্দ্রের সাহিত্যিক ও এতিহাসিক জীবনের উপর 
বস্কিমচন্দ্রের যে অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার স্ত্রপাত তাহার 
পিতা প্যারীমোহনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই যোগাযোগ হইতে । এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন আরন্ত হয় খুল্নাতেই, 
এবং তাহার সর্বপ্রথম উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী” খুল্না বসিয়াই রচিত। 

অল্প কয়েক বখ্সরের মধ্যেই প্যারীমোহন উক্ত সরকারী চাকুরী ইস্তাফা 
দেন; এবং তখন হইতে দারিপ্র্যক্রিষ্ট জীবনের স্ুত্রপাত। এই অবস্থায় 
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সতীশচন্ত্র মিত্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি 
[ 'বংশমঙ্গল' হইতে ] 


সতীশচন্দ্র মিত্র ৯১৫ 


সতীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। আশেপাশের এ-গ্রাম সে-গ্রামে 
থাকিয়া তিনি একে একে বৃত্তিসহ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরগুলি উত্তীর্ণ 
হইতে থাকেন। মুছর্ধবপুর হইতে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় (১৮৮৪ ) মাসিক 
২২, নন্দনপুর হইতে উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় (১৮৮৬) মাসিক ৩২, সেনহাটি 
স্কুল হইতে মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ( ১৮৮৮ ) মাসিক ৪২, এবং খুল্না জিলা-স্কুল 
হইতে এণ্টান্স পরীক্ষায় (১৮৯২ ) মাসিক ১০২ বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হন। 

পরবর্তীকালে সতীশচন্দ্রের কন্মময় ও সাহিতিক জীবনের সম্ভাবনা 
কৈশোরেই স্থচিত হইয়াছিল। মধাছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে জেলার মধ্যে বাঙলা 
রচনায় প্রথম হইয়া শ্রীপুর-হিতসাধনী সভ। হইতে রৌপাপদক লাভ করেন। 
মননশীল রচনার প্রতি তাহার পাঠান্গরাগ কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে গল্প করিতে 
গিয়! তিনি বলিতেন যে, স্কুল জীবনেই তাহার 4০965 116 ০7 1270160% 
আছ্যোপাস্ত পাঠ হইয়া গিরাছিল। অন্যদিকে ১৮৯৩ অবে “বেলফুলিয়! দরিদ্র 
লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করি ছাত্রজীবনেই কণ্মক্ষমতারও পরিচয় দেন। 

১৮৯২ হইতে ১৮৯৮ অব পধ্যন্ত প্রায় সাতব্সর কাল কলিকাতায় কখনও 
মেসে, কখনও বা কাহারও গৃহে আশ্রিত হইব একদিকে যেমন কলেজে 
অধ্যরন চালাইয়। যান, তেমনি অন্যদিকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কগোর সংগ্রামে লিপ্ত 
হন। ছাত্র পড়াইয়? শুধু থাক ও পড়ার সঙ্গতি করিলে হইত না, এই সময়ে 
তাহাকে সংসার খরচও পাঠাইতে হইত । মেট্রপলিটান কলেজ হইতে ১৮৯৪ 
অন্দে এফ্‌, এ, এবং সিটি কলেজ হইতে ১৮৯৭ অন্দে বি, এ, পাশ করেন এবং 
ইহার পর একবৎসর কাল একই সঙ্গে আইন পড়িতে ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
পরীক্ষার জন্ প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু “রাইডিং সার্টিফিকেটের অভাবে 
সে পরীক্ষা দেওয়া হইল না। ১৮৯৮ অব্দের এম, এ, পরীক্ষা সমীপবর্তী | . 
সেই স্থুযোগ লইবার চেষ্টায় মাত্র চারমাস পড়িয়া! পরীক্ষা দিলেন, কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ছাত্রজীবনের এইখানেই সমাপ্তি। বংশ" 
মঙ্গলে? লিখিয়াছেন, “তখন সাংসারিক অবস্থা এত খারাপ যে চাকরী না করিয়া 
আর চলে না। তাই বাহির হইলাম ।; 

বাহির হইলেন বটে, কিন্তু তাহার পরবর্তী জীবনের নিয়ামকের ছুটি স্তরে 
গ্রথিত হইয়া গেলেন। প্রথমত, এক, এ, পড়িবার সময়ে যে মেসে ছিলেন, 
সেখানে তখন পরবর্তীকালে হাইকোর্টের লব্বপ্রতি্ঠ উকিল ব্রজলাল শাস্্ী 


৯১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহাশয়ও থাকিতেন। “বংশমঙ্গলে" উল্লেখিত আছে : “এই সময় হইতে ভবিষ্যত 
কাধ্যক্ষেত্রে ব্রজবাবুর সহিত সহযোগিতার স্চনা হয়।” শাস্ত্রী মহাশয়ের 
একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯০২ অবে' দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
এবং ত্রাহারই আহ্বানে সতীশচন্দ্র ১৯০৪ অবে এই কলেজে ইতিহাস, অঙ্ক, এবং 
বাঙলা ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়া এই শিক্ষা ষ্টানকে সমুন্নত 
করিবার সর্ব দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রাণপাত করেন। স্তীশচন্তর এই 
শিক্ষায়তনের প্রাণ ছিলেন বলিলে অততযুক্তি হয় না। এই দরে কার্ধ্যরত 
অবস্থায় এবং ইহারই এক প্রাঙ্গণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন,। কলেজের 
অপর এক প্রান্তে ভৈরবকূলে সতীশচন্দ্রের স্থৃতিফলক অগ্যাবধি বিরাজমান । 

দ্বিতীয়তঃ, ১৮৯৮ অব্দে যখন মেট্রপলিটান কলেজে ইংরাজিতে এম, এ, 
পড়িতেছিলেন, তখন তাহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ইতিহাস-সম্রাট স্যর 
যছুনাথ সরকার। সতীশচন্দ্রের নিজের কথায়__-“এই সময় হইতে যছুবাবু 
আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।' এই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উত্তরজীবনে শুধু 
অক্ষপ্ ছিল না, প্রগাঢ় হইয়াছিল। যছুনাথের উপদেশ মত সতীশচন্ত্র তাহার 
'প্রতাপসিংহ' নামক পুস্তকের আমূল সংস্কার করেন। এই গ্রন্থের পরিবদ্ধিত 
তৃতীয় সংস্করণ যছুনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত। প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত এই 
পুস্তকখানি বহুভাবে দেশবিদেশে প্রশংসিত ও সমাদ্ূত হয়। ইহার হিন্দী ও 
ইংরাজি অনুবাদ ও প্রকাশিত হয়; ইংরাজি সংস্করণের ভূমিকা লর্ড রোনান্ডসে 
(জেট্ল্যাণ্ড) স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া লিখিয়া দেন। পরবর্তীকালে 
'শোহর-খুলনার ইতিহাস” বিশেষতঃ ইহার দ্বিতীয় খণ্ড রচনাকালে যছুনাথের 
সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিসীম । অন্যদিকে “প্রতাপাদিত্য” সম্পর্কে যছুনাথের 
যে প্রবন্ধ “প্রবাসী'তে বাহির হয়, তাহার টিগ্লনী সতীশচন্রের লেখা । এই 
গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ও সহযোগিতা কতদ্বর প্রগাঢ় ছিল, তাহা “যশো হর-খুল্নার 
ইতিহাস, গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষা হইতে অনুমিত 
হইবে : সর্বাগ্রে আমার এতিহাসিক গুরুদেব বিশ্ববিশ্রুত প্রত্বতাত্বিক অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহোদয়ের চরণে প্রণাম করিতেছি ।, 

এই প্রসঙ্গে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে ছাত্রজীবনে সতীশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও 
গবেষণার কেন্দ্রস্থল ছিল চৈতন্য লাইব্রেরী এবং ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট 
লাইব্রেরী । 


মতীশচন্জ্র মিত্র ৯১৭ 


ছাত্রজীবন পশ্চাতে রাখিয়! ১৮৯৯ অব্দে সতীশচন্দ্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেন । হেডমাষ্টার ব! প্রধান-শিক্ষকর্ূপেই এই জীবন আরম্ভ। একে 
একে অনেকগুলি স্কুলেরই হেডমাষ্টার হইলেন এবং হেডমাষ্টারি জীবনে সর্বত্র 
এমন অশেষ স্বনাম ও শোকপ্রিয়তা অঞ্জন করেন যে, এই লময়ে সকলের নিকট 
তিনি সাধারণভাবে “হেডমাষ্টার'রূপেই পরিচিত ছিলেন। এমনকি, বিশ বছর 
পরেও এতিহাসিক মহামতি বিভারিজ সাহেব 'যশোহর-খুল্নার ইতিহাসে"র 
পরিচয় দিতে গিয়া সতীশচন্দ্রকে “হেভমাষ্টার বূপেই বর্ণনা করিয়া বসেন। 

ইহার পর ১৯০৪ অন্দে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে অধ্যাপক পদে বৃত 
হন এবং তখন হইতে আজীবন এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলকামনায় ও উন্নতির 
প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন । এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অগ্রগতির দায়িত্ব ব্যতিরেকে 
ইহার যে ছুইটি বিভাগ তিনি স্বহস্তে গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | প্রথমটি হইল ইহার গ্রন্থাগার। প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত তিনি 
ইহার লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থাগারিক ছিলেন । তখনকার দিনে মফস্বল কলেজ- 
গুলির মধ্যে ইহা অেষ্ট গ্রন্থাগার বলিলে অত্যুক্তি হয় না, বিশেষত: ইহার 
ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসম্তার অতুলনীয় । এই গ্রন্থাগার লইয়! পক্ষপাতিত্ব এবং 
অযথা অর্থব্যয়ের নিন্দাবাদ তাহাকে কম সহা করিতে হয় নাই। এই প্রসঙ্গে 
একটি ঘটনা তাহার “বংশমঙ্গলে' লিপিবদ্ধ করিয়৷ গিয়াছেন। তখন মারকুইস্‌ 
অফ জেটল্যাণ্ড বাঙলার ছোটলাট। দৌলতপুর কলেজের স্থনামে আকুষ্ট হইয়া 
তিনি ইহা! পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। নিবিষ্টমনে এই গ্রন্থাগার দেখিতে 
দেখিতে লাট সাহেব একখানি ছোট বই হস্তগত করেন। অবশেষে বিদায় 
লইবার প্রাক্কালে সতীশচন্দ্রের ডাক পড়িল। তাহাকে লাটসাহেব বলিলেন, 
দেখুন, আপনার অমূল্য গ্রন্থাগার হইতে একখানি বই পড়িবার লোভ সামলাইতে 
পারি নাই। কাহাকেও না৷ বলিয়াই লইয়া আসিয়াছি , ইহার শাস্তিম্বরূপ 
গ্রন্থাগারের জন্ত ৫০০২ টাকার এই চেক গ্রহণ করিয়া বাধিত করুন। 

দ্বিতীয়টি হইল, এই প্রতিষ্ঠানের একটি ছোট যাছুঘর। যশোহর-থুল্নার 
্রতিহাসিক বা প্রত্বতাত্বিক সম্পদগুলির প্রতি তাহার মমতা ছিল অপরিসীম। 
ইহা নষ্ট বা অবহেলিত হইতে দেখিলে তিনি খঙ্তাহস্ত হইয়! উঠিতেন এবং 
কাধ্যাকারককে প্রকান্ঠে ও সংবাদপত্রে নিদারুণ নিন্দাবাদ করিতে কখনও কুষ্টিত 
হন নাই। যে-সব সাহেবেরা এই সময় জেলার শাসনে উচ্চপদে কাজ করিতে 


৯১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আনিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে গৃহ সজ্জিত করিবার লোভে এইসব সম্পদ 
বিলাতে লইয়া যাইতেন। প্রকাশ্ঠে নিন্দাঁবাদের ছার! ইহা রোধ করিবার জন্য 
সতীশচন্দ্র অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। একবার খুল্নার কালেক্টর জে, সি, ফ্রেঞ্চ 
সাহেব কষ্টিপাথরের একটি ছোট বিষুমৃত্তি লয়! যান। পত্রাঘার্মুতর পর পত্রাঘাত 
করিয়া সতীশচন্দ্র এই সম্পদ খুল্না জেলায় ফিরাইয়! আনিতে সমর্থ হন । 

যে-সম্পদ যেখানে বা যে-গ্রামে উদ্ধার হইত, সেখানেই তাহা সযত্তে 
রাখিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। উহা! স্থানচ্যুত করার কান্ত বিরোধী 
ছিলেন। এমনকি, কোন গ্রামে মৃত্তি আবিষ্কৃত হইলে, সেই স্থানেই উহার 
পুনঃপ্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন । সেখহাঁটির অপূর্বৰ ভুবনেশ্বরী- 
মৃত্তি আবিষ্কৃত হইলে তিনি নিজে সর্ব ব্যবস্থা করিয়া! উহা পুনরায় উত্তস্থানেই 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎস্থত্রে অতীতের ন্যায় পুনরায় বা্সরিক মেলা আবব্ধ 
করাইয়া দেন। তবে যে-সব সম্পদের স্বস্থানে সযত্বে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা 
থাকিত না, সেগুলি কলেজের এই যাছুঘরে স্থান পাইত। এখানে বহু প্রাচীন 
মুদ্রা, গ্রস্ত রমুন্তি, মৃৎ্-ফলক, দাকুমূত্তি এবং বঙ্গদেশে মন্ুষ্য-বিক্রয়ের একখানি শেষ 
দলিল সংগৃহীত ছিল। 


সতীশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় বলিতে গেলে ছাত্র অবস্থা হইতেই। 
১৮৯৪ অবে “শিক্ষা” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রে আর কি সেদিন আমিবে ?” 
শিরোনামায় তাহার প্রথম রচন] প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বি, এ, ক্লাসে 
তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র। ইহার পর ক্রমান্বয়ে কবিতা এবং সাহিত্য, 
রাজনৈতিক আন্দোলন, ধশ্ম ও ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুন্তক রচিত হয়। 
এতৎসংলগ্ন রচনা-পঞ্জী অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, তাহার সমগ্র স্থষ্টির মধ্যে 
ছুইটি ধার] বর্তমান__কাব্য ও ইতিহাস। 

কবিতা প্রথম হইতেই লিখিতেন | উহার অনেকগুলি সমুখান” “শিল্প ও 
সাহিত্য" প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি উচ্চাঙ্গের না হইলেও 
আবেগময় বর্ণনাত্মক ও শব্দ-ঝঙ্কার সম্বলিত । তাহার সর্ঝপ্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা 
“মাঃ উচ্ছ্ীসর কবিতার সমষ্টি। পদ্যান্ুবাদও কতকগুলি প্রকাশিত হয়, 
তন্মধ্যে ১৯০৫ অব্ প্রকাশিত "জননীর চিত্রদর্শনে" (107 1২৪০৪% ০ 115 
10065 74056) 0 11118290০০০] ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 


সতীশচন্দ্র মিত্র ৯১৯ 


কাব্যের এই ধারা তাহার মানসজগতে শেষ অবধি ছিল। পরিণত বয়সে ব্হু 
গান রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে নাই। উহার 
পাঁও্গিপি দেশ-বিভাগ জনিত ঘূর্ণাবর্তে লুপ্ত হইয়াছে এবং উদ্ধাবের আব আশা 
নাই বলিলেই চলে । 

অন্য ধারা এবং অত্যন্ত প্রবল ধারা ছিল, ইতিহাঁস-অন্রসন্ধিংসা । একস্থানে 
আত্মপরিচয়স্থত্রে লিখিয়াছেন-_-বংশকাহিনী সংগ্রহের গ্রবত্তি বর্তমান 
গ্রন্থকারের বংশগত সম্পত্তি" (২য় খণ্ড, ৮২৯ পু)। বংশগত হউক বান 
হউক, ছাত্রজীবনের অব্যবহিত পর হইতে রচিত প্রায় সকল প্রবন্ধগুলিই 
ইতিহাসমূলক | প্রবন্ধের বিষয়বন্তব ইতিহাস না হইলেও, তাহার সকল 
বক্তব্যই এতিহাসিক পটভূমিকাতেই উপস্থাপিত হইয়াছে । দেখা খায়, তাহার 
লেখনী হইতে প্রথম প্রস্থত প্রকৃত ইতিহাস-অন্সন্ধিৎসামূলক প্রবন্ব__সেনাপতি 
কালী” । উহা “ভারতী” নামক পত্রে ১৯০৩ অন্দে ( ১৩১০, পৌষ ) বাহির হয়। 
এই মাসিক পত্রে এই সময় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বহু লেখা 
প্রকাশিত হইত । সতীশচন্দ্র ইতিপূর্লেই, অর্থাৎ ১৯০০ অবের পূর্বেই যশোহর- 
খুল্নার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, এবং ইহার পর হইতে কয়েক 
বৎসর “ভারতী”, "শিল্প ও সাহিত্য", এতিহাসিক চিত্র” প্রভৃতি পত্রে যে-সকল 
গুরুত্বপূর্ণ ধতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই যশোহর-খুল্নার 
ইতিহাস বিষয়ের অন্তভূক্ত। ইহাও লক্ষ্য করা যায়, ১৯০৪-০৫ এই ছুই বংসর 
যখন “শিল্প 'ও সাহিত্য" মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক, তখন ভীহার লেখনী 
হইতে এই পত্রে দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ বচিত হইতে থাকে | “বন্দেমাতরম», 
“রাখী-বন্ধন+, “্বদেশী-আন্দোলন” প্রভৃতি বচনাতে দেশ-প্রেমে উদ্ধদ্ধ তদাশীস্তন 
গণ-আন্দৌলনের প্রতি তীহার প্রগাঢ় আকর্ষণ ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়। 

সমভাবে আবেগধন্শ্ী প্রবন্ধ ও অন্য রচনাও বাহির হইতে থাকে। 
ইতিপূর্কে কত্যানন্দ' ছদ্মনাম ধরিয়া অনেকগুলি এইবপ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
অবশেষে তাহার জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইল। ১৯০৮ অবে ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত কতকগুলি আবেগময় রচনার সহিত নূতন কয়েকটি সমগোত্রীয় প্রবন্ধ 
সংযোজিত করিয়া উচ্ছাস নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৯১৭ 
'অব্দে ইহার এক কপি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে উপহার দেন। তাহার উত্তরে 
আচার্ধ্যদেব 'যশোহর-খুল্নার ইতিহাস” লিখিবার জন্য অপূর্ব ব্যঞ্জন1 ও ভাষায় 


৯২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যে অমোঘ বাণী প্রেরণ করেন, তাহা তাহার মত খষিকল্প সিদ্ধপুরুষোপম । 
এই বাণীর আহ্বানে সতীশচন্দ্র কিভাবে উদ্বোধিত হইলেন এবং জীবনের 
অবশিষ্ট বৎসরগুলি ইহার জন্য কি কঠোর সাধনায় লিপ্ত হইলেন, তাহা তিনি 
নিজস্ব অস্থপম ভাষা ও বর্ণনায় 'যশোহর-খুল্নার ইতিহাসে'র (ট্মিকাগুলিতে 
লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন । 

সতীশচন্দ্রের মানসজগতের ছুই ধারা_কাবা ও ইতিহাসী অন্ুসন্িৎসা, 
এইবার একত্রিত হইয়া এইরূপ ছুর্লভ ইতিহাস স্থ্টি সম্ভব করি | ভাহার 
ইতিহাস-অন্ুসন্ধিৎসার পশ্চাতে ছিল মানব-গ্রীতি ও দেশাত্মবোধ এবং 
বস্কিমচন্দ্রের অসামান্ত প্রভাব | ব্বদেশী-আন্দোলনের সমকালে তাহার লেখা- 
গুলিতে দেশাত্মবৌধের পরিচয় যে স্পষ্ট তাহা পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে । 
আর বঙ্কিমচন্রের গ্রভাবের কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে আত্মবিশ্লেষণচ্ছলে তিনি 
নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই ; নহিলে বাঙ্গলার 
ভরসা নাই । কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব--*..*১_বঙ্কিমের এই 
আহ্বান তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। 

ইতিহাসের দর্শন তিনি কিভাবে গ্রহণ করিম্াছিলেন, কি বা কাহাদের 
লইয়া ইতিহাস, অথবা! কিসের বা কাহাদের জন্য ইতিহাস__এ সম্পর্কে তাহার 
দৃষ্টিভঙ্গি তদানীন্তন ইতিহাস-বিদ্দের হইতে যথেষ্ট ভিন্নমুখী ছিল। প্রবাদপুঞ্জ 
হইতে সার সত্য সংগ্রহ করা কঠিন হইলে, সকল প্রবাদ হইতেই মূল সত্যের 
একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং রাশীরুত ইতিকথ। হইতে সত্যের নির্যাস নির্গত 
করিয়া লওয়া যে সম্ভবপর, সে কথা বিশ্লেষণ করিতে গিয়! বলিয়াছেন : “কিন্তু 
প্রকৃত প্রশ্ন এই, লিখিত ইতিহাস কয়জনের পাওয়া যায়? এবং যাহা আছে, 
তাহাই যে রঞ্জিত বা পক্ষপাতদুষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কি? দেশের মধ্যে 
কয়জনের কার্যকলাপের দৈনন্দিন লিপি প্রস্তত হইত? শিলালিপি বা! স্মারক- 
লেখমাল! হইতে ছুই চারিজন রাজা ব্যতীত কয়জন প্রাচীন কৃতীপুরুষের জীবনী 
সংগ্রহ করা যায় ?. আর সেই ইতিহাস পাইলেই কি দেশের ইতিহাস হইল? 
দেশ কি শুধু কতিপয় রাজা বা রাজপুরুষের সমষ্টি লইয়া গঠিত ? রাজা! শুধু 
দেশের রক্ষক মাত্র; রাজার ইতিহাস শুধু দেশ-শাসনের ইতিহাস__দেশের 
বাহাবরণের ইতিহাস। প্রজাই দেশের প্রাণ ; সে প্রাণের স্পন্দন বা অবস্থার' 
ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাঁস। আমর! যে সমস্ত ইতিহাস পড়ি, তাহার 


সতীশচন্দ্র মিত্র ৯২১ 


অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত মাত্র । প্রজার কাহিনী বা দেশের প্রকৃত চিত্র 
তাহাতে নাই । যুগের পর যুগ ধরিয়! জনশ্রুতি, প্রবাদ বা গল্পকথার মধ সে 
চিত্র ক্রমে লুককািত হইয়া পড়ে” (২য় খণ্ড, ৫২ পু)__-জনগণের এই লুক্কায়িত 
প্রাপ্পন্দনের উপর আলোকপাত করিবার জন্যই সতীশচন্দ্রের সামগ্রিক 
এতিহাসিক প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল তীহার প্রাণপাতী সাধনা । বিংশ শতাবীর 
দ্বিতীয় দশকে যখন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের প্রবণতা ছিল একমাত্র রাজবংশের 
নীলরক্ত অন্গসরণ করিয়া ইতিবৃত্ত রচনা করা, তখন এ কথা বলা দুঃসাহসিক 
বৈকি_-সমাজের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হর না। জাতীয় 
চরিত্রের অভিনয় সামাজিক চিত্রেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল 
সমাজ ; সমাজই সভ্যতার আশ্রয়স্থল ।' (২য় খণ্ড, ৮০৮ পৃ) 
স্বাভাবিকভাবেই এই ইতিহাসে অগণিত জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, বংশ ও মানুষের 
কাহিনী ভীড় করিয়া গ্রন্থের কলেবরকে দীর্থায়ত করিয়াছে । নামকরা অনেক 
এতিহাসিক ইতিহাসকে এমনভাবে ভারাক্রান্ত করা ইতিবৃত্ত-বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে 
বলিয়া সমালোচনা করিতে কুস্ঠিত হন নাই। তাহার প্রত্বুন্তরে সতীশচন্্ু 
বলিয়াছেন যে, তেমন সঙ্কুচিত করিলে তীহার ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্যই যে 
ব্যর্থ হইয়া যায়! একটি উদ্ধৃতিতে বোধহয় এ বিষয়ে তাহার মূল কথা৷ ধরা 
দিবে । যশোহর-খুলনার নিরক্ষর কবিদের সম্পর্কে এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদের প্রারস্তে 
বলিয়াছেন : “মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি ধাহারা আমার দেশের মুখোজ্জলকারী, 
তাহাদের গুণগ্রামের কথা স্থগিত রাখিয়াও আমি এই সকল স্বল্পশিক্ষিত বাশিরক্ষর 
কবির নাম ও কীত্তিকাহিনী চিবস্থায়িণী করিতে প্রয়াসী |” ( ২য় খণ্ড, ৮৭৩ পু) 
অন্যদিকে, ইতিহাস কিসের বা৷ কাহাদের জন্তব_সে বিষয়ে তাহার 
দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক ছিল না। ইতিহাসচচ্চা তীহার কাছে নিতান্ত 
শাস্তান্ুশীলন বা পত্তিতী চর্চার বিষয়বস্ত ছিল না। দেশের ইতিহাসের সঙ্গে 
দেশবাসীর "ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন” করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল (২য় 
খণ্ড, ভূমিকা )। অতীতের দেশ, কাল ও পাত্রের আলোচনাকে কখনও 
বর্তমান হুইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। আধুনিক সমতটবাসিগণের সামগ্রিক 
জীবনের প্রতিটি দুর্বলতা ও সবলতার পশ্চাতে অতীতের পদধ্বনি শোনাইবার 
ব্যগ্রতার অস্ত ছিল না । দেশের ইতিহাসের সহিত দেশবাসীর এই আত্মীয়তা 
স্থাপনের প্রেরণায় শেষ দিকে তিনি “শিশুপাঠ্য যশোহরের ইতিহাস এবং 


৯২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“শিশুপাঠ্য খুলনার ইতিহাস” অতি সহজবোধ্য ভাষায় রচনা করেন। এবং এই 
পুস্তিকাদ্বয়ের শেষে জেলার সমগ্র ইতিহাসকে কিশোর মনের উপযোগী ছড়ার 
ছন্দে গ্রথিত করার অভিনব পন্থা! গ্রহণ করেন : 


“জলদ|ন পুণা, আর পরহিত প্রাণ । 
ধন্য করি রাখিয়াছে খাঞ্রালির নাম । 
তুমি মা খুল্ন! কি বা তুলনা তোমার । 
স্বাবীনত। বীজমন্ত্র করিলে প্রচার ॥ 
বঙ্গজ কায়স্থ বীর প্রতাপ আদিতা ৷ 
ভূবনে খেোবিছে যার অতুল বীরত্ব ॥? 


* রর ৮ 
_-শিশুপাঠ্য খুলনার ইতিহাস”, ১৪২ পৃ 
যশোহব-খুল্নার অধিবাসীদের শৈশব হইতেই ইতিহাসের সঙ্গে আত্মীয় তাবোধ 
জাগ্রত করাইবার গ্রন্থকারের ব্যাকুলতা৷ ও আন্তরিকতা উপরোক্ত পংক্তি ও 
পদ্ধতি হইতেই অনুমেয় । তিনি বলিতেন, “মাতৃভাষা যেরূপ সকল ভাষায় 
প্রবেশলাভের প্রথম সোপান, নিজের দেশের কথাও সেইরূপ সকল দেশের 
ইতিহাস আলোচনার দ্বারস্বরূপ 1” একই উদ্দেশ্টে উদীয়মান লেখককে নিজ 
নিজ গ্রামের ইতিহাস প্রণয়নে উৎসাহ দিবার আনন্দে তিনি অধীর হইতেন । 
এইভাবে “মহেশ্বরপাশা পরিচয় “সেনহাটির ইতিহাস” প্রভৃতি গ্রন্থও তীহাঁরই 
প্রেরণায়, কখনও বা৷ তাহারই ভূমিকা সদ্দলিত হইয়া রচিত হয়। কলেজের 
ছাত্রদের ইতিহাসের আকর্ষণকে অন্গরাগে পধ্যবমিত করার পদ্ধতিও ছিল 
তাহার অভিনব । আপন আপন গ্রামের ইতিহাস যে যতটুকু জানে বা 
সংগ্রহ করিতে পারে, তাহ] লিখিয় ছাত্রদের প্রথমেই তাহাকে দেখাইতে হইত 
_ইতিহাসের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের এই পস্থাই ছিল তীহার অন্যতম 
দীক্ষা । সতীশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাগুলি যে সামগ্রিক রূপ নিয়াছিল, তাহাতে বল! 
যায়__যশোহর-খুল্নায় সতীশচন্দ্র ও ইতিহাস একাকার হইয়। গিয়াছিল। 
কাহাদের লইয়া বা কাহাদের জন্য ইতিহাস, সে প্রশ্ন ছাড়াও ইতিহাঁস 
রচনা উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে তাহার একটি দুঢমত ছিল। কোন 
অঞ্চলের মাটি ও মান্থষের সঙ্গে সর্বভাবে পরিচিত ন৷ হইয়া, সম্পূর্ণরূপে একাত্ম 
ন] হইয়া, সে দেশের ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টাকে মৃঢ়তা বলিয়া বারম্বার 


সতীশচন্ত্র মিত্র টাও 


ধিকার দিয়াছেন । এই মাটি ও মানুষের সহিত পরিচিতির বলে এবং চাক্ষুষ 
প্রমাণের সাহায্যে সতীশচন্দ্র কত গণ্যমান্য ইতিহাসবিদদের 'শহরের ভ্রিতল 
গৃহে বসিয়া? শুধুমাত্র পু থিপত্রের উপর নির্ভর করিয়া উপস্থাপিত সিদ্ধান্ত গুলিকে 
অপসিদ্ধান্ত প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহার স্বাক্ষব যশোহ্র-খুল্নার ইত্তিহাসের 
প্রতি পরিচ্ছেদে। এই ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য সমগ্র সমতটে চট্টগ্রাম হইতে 
মেদিনীপুর পর্ধান্ত এন কোনও ইতিবৃত্ত-সংগ্রিষ্ট স্থান ছিল না যেখানে গ্রন্থকার 
চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহার্থে উপস্থিত হন নাই । যশোহঞধ-খল্নার তো কথাই 
নাই, এমন কোনও গ্রাম নাই, যেখানে তিনি খৃবিষ্বাী বেড়ান নাই, এমন কোন 
বংশ নাই যাহার নিকট ইতিহাসের ইঙ্গিত পাইবার জন্য বা 'কাধিকাঁ" সংগ্রহে 
জন্য দ্বারস্থ হন নাই। খুল্না জেলার অগ্গাংশ জুড়িয়া দুর্গম স্ন্দববন। আর 
এই বনের ইতিহাস-সংশ্রিষ্ট স্থানগুলি ততোধিক দুর্গম ও বিপদসঙ্্ুল। কেননা, 
গভীর বনাঞ্চলে ভগ্নমন্দির ও গৃহগুপি যেমন দৃরতিত্রম্য বনাকীর্ণ হয়, তেমনি 
সর্দপ্রকার ব্য ও হিং জন্থর দ্বার] সর্নাপেক্ষা অশ্াধিত হয় । প্রাণ হাতে 
করিয়া ছুর্্দার ইতিহাস-অন্ুসন্ধিংসাঁর প্রেরণায় সতীশচন্দ্র এ হেন স্থান গুপিতে ও 
পদচাবণ করিতে কুন্ঠিত হন নাই বাঁ ছিধা করেন নাই । 

মাটি ও মানুষের সঙ্গে পবিচয়ের এই প্রচেষ্টার পদে পদে তাহার প্রাণ 
বিপন্ন হইয়াছে । স্থন্দরবনে পথহারা হইয়া রাত্রের অন্ধকারে একবার 
সমূহ বিপদে পড়িবার বিবরণ নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেশ। মহম্মদপুরে 
সীতারামের ইতিহাস সংগ্রহ কার্ধ্যে একবার দুর্গম বনাকীর্ণ ভ্রস্তুপের মধ্যে 
ব্যশৃকর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। সাতক্ষীরায় 
একবার মহামারী অধ্থুষিত অঞ্চলে এতিহাপিক অঙ্টসন্ধান করিতে গিয়া অতি 
ভীষণ বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় জীবনাবসাশের অবস্থা হয়। তরু 
এই ইঈতিহাসিকের মাটি ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয় নাই। 

ইতিহাসকে উপলদ্ধি করিবার তাহার বিশেষ পদ্ধতি একটি উদ্ধৃতি হইতে 
স্প্টতর হইবে । মানলিংহের যশোর-রাজ্য আক্রমণের কত তথ্যই তো আছে, 
কত প্রামাণ্য বিবরণও তো আছে__তাহা নিঃশেষ কবিয়াও সতীশচনজ ক্ষান্ত 
নহেন। নবগঠিত “গৌঁড়বঙ্গের রাস্তা" ধরিয়া যখন মানসিংহ সদলবলে যশোররাজ্য 
আঁক্রমণে অগ্রসর হইতিছিলেন, তখন ভীহাকে কি কি সমস্তার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল তাহার বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন_-'অজানা অচেনা নিষন-বঙ্গে ত্বগিত 
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গতিতে পথ রচন। করিতে করিতে বিরাট মোগলবাহিনী কেমন করিয়! সম্তর্পণে 
অগ্রসর হইতেছিল, সেইসব পুরাতন কাহিনীর চিন্তা লইয়া আমি মানসিংহের 
এই বাস্তায় বু মাইল পধ্যন্ত পদকব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি । ( ২য় খণ্ড, ৩৫১ পু) 

এই স্থত্রে সতীশচন্রের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য । মিশেষত বাংলা 
সাহিত্যে অধুনা ভূরি ভূরি এঁতিহাসিক উপন্তাস স্থষ্টির পটভূমিত্রে ইহা! বিশেষ- 
ভাবে স্মরশীয়। তাহার মতে__-“উপন্ান ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। 
অবিকৃত, অকৃত্রিম, কঠোর সত্য লইয়াই ইতিহাস গঠিত , আর সামান্য আস্থি- 
মজ্জার উপব কল্পনার উন্মেষে কৃত্রিম ঘটনাব্লীর ঘনসন্নিবেশে উপন্যাস রচিত হয় । 
কঙ্করময় কঠোরই হউক, বা কোমল শ্যামল শম্পাচ্ছাদ্দিতই হউক, ইতিহাসের 
পথ একটি ১ সে পথ আছে, তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে । উপন্যাসের 
পথ বহুসংখ্যক * লেখক ও পাঠকের কচি অন্রুসারে, সে পথ ইচ্ছামত আকিয়া 
বাঁকিয়া চলিয়া যায়; ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প । উপন্যাসের 
লেখক ও পাঠক অসংখ্য, পয়সা ও পসার উভয়ই গওপন্যাসিকের একায়ত্ত। 
ইতিহাসকে অতি সহজেই উপন্যাস করা যায়, ইতিহাসের এঁতিহাসিকতা৷ রক্ষা 
না করিলেই উপন্যাস হইয়া পড়ে। কিন্ত উপন্যাসকে কোন মতেই ইতিহাস 
করা চলে না। আজকাল আমাদের দেশে “এতিহাসিক উপন্যাস* নামে এক- 
জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে । উহাদের নায়ক-নাগ্নিকা এতিহাসিক 
ব্যক্তি হইতে পারেন, ছুই একটি প্রধান ঘটনাও সত্যান্গগত হইতে পারে, কিন্তু 
বস্ত্রালঙ্কার ও পত্র-পলব অধিকাংশই ও্পন্তাসিক ও কাল্পনিক । এ জাতীয় 
গ্রন্থ দ্বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। স্থুখপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্যাসের 
আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উপন্যাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই 
বিরত হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্তাও কাল্পনিক বলিয়া 
উপেক্ষিত হইতেছে” (২য় খণ্ড, ৫২১-২ পৃ)। বলা বাহুল্য উপরোক্ত কঠিন 
মানদণ্ডে সতীশচন্দ্র সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ও সমালোচনা 
করিতে দ্বিধা করেন নাই । (২য় খণ্ড, ৩২৪, ৫২২ ও ৫৯৮ পৃ) 

কিন্তু শুধুমাত্র কাব্য ও ইতিহাস-অন্ুসন্ধিৎসা' এবং প্রগতিশীল ইতিহাস- 
চেতনা হইতেই এমন দুর্লভ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন,_'আপনার ইতিহাসৈ 
আমাদের দেশের পাঠকেরা সতা-সম্ধানের কঠিন সাধনা উপলব্ধি করিতে 


সতীশচন্দ্র মিত্র ৯২৫ 


পারিবে, ইহাই আমি আশা করি। কি পবিমাণ কঠিন সাধনায় যে তিনি 
ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় এই ইতিহাসের প্রতি ছত্রে । কি অসাধারণ 
মানসিক ও কাঘ্সিক পরিশ্রমের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন, কতবার যে 
জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার হয়ত নাই । শুধু ইতিহাস নহে, যে 
কোন বিষয়ে এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বিফল যাইবার নহে । 'যশোহর- 
খুল্নার ইতিহাস পুনমুর্রণের বিষয় লইয়া এইবার অধ্যাপক নিশ্মলকুমার বন্থ 
মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইলে প্রসঙ্গত তিনি বলিতে থাকেন-_তোমরা তো 
তখন ছেলেমান্ষ, তোমরা তো জান না! আমরা তখন কি উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকতাম সতীশচন্দ্রের লেখার জন্য । ভাবতেও 
আমাদের গা শিউরে উঠতো--একক একটি মানুষ দুর্গম বনে জঙ্গলে নদনদী 
উপেক্ষা কবে, সমস্ত বিপদ আপদ অবহেলা করে পায়ে হেটে হেটে গোটা! ছুটি 
জেলার ইতিহাস তরি করছেন, আব এক একবার ছুটে আসছেন কলকাতাব 
গ্রন্থাগারগুলিতে তার লব্ধ তথ্যকে মিশিয়ে নেবার জন্য ।, 

এই কঠোর সাধনা চরিতার্থ করিতে চরিত্রের যে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও 
আদর্শ-নিষ্টা থাকা আবশ্যক, তাহাও তাহার ছিল অপরিমেয় ৷ এ সম্পর্কে তাহার 
অন্যতম প্রিয় ছাত্র অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রচিত “অধ্যাপক 
সতীশচন্দ্র মিত্র" নামে পুস্তিকায় আছে : একাধারে তীহাব গুণসম্পদসমৃহ কদাচিৎ 
দৃষ্টিগোচর হয় । তিনি শিষ্টালাপী, উচিতবন্তা, তেজন্বী, বিদ্বান ও ভক্তিনিষ্ট 
সাধক ছিলেন । ছাত্রগণকে তিনি সন্তানেব মত ভালবাসিতেন । গশ্ঠীরারুতি 
পুরুষ, হঠাৎ তাহার সম্মুথে যাইয়া আলাপ করা৷ কঠিন ছিল, কিন্তু সেই গম্তীরা- 
কৃতির ভিতর যে স্সেহ-কোমল হৃদর ছিল, যে একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছে, 
সে কখনই সে স্সেহের কথা ভুলিতে পারিবে না । আমবণ নির্লোভ চিন্তে, 
এঁহিক সম্পদের কথা ভুলিয়৷ তিনি এই দরিদ্র দেশে জ্ঞান-বিতরণরূপ মহান্‌ 
কার্যে আপনাকে ব্রতী করিয়াছিলেন। সম্মানের দিকে তাহার দৃষ্টি অধিক 
ছিল না-_কিন্তু সম্মান যথেষ্টই তাহার আসিয়াছিল। প্রথিতনামা এতিহাসিক 
ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রভৃতি এবং বঙ্গের পূর্বতন গভর্নর বাহাদুর লর্ড রোণান্ডশে 
তাহার বিদ্যাবন্তায় এবং চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করার পরেও তাহার 
নিকট পত্রাদি দিতেন। তাহার মৌলিক এতিহাসিক গবেষণার জন্ প্রসিদ্ধ 
এতিহাসিক বিভারিজ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রয়েল এসিরাটিক 
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সোসাইটির মেম্বর [1. 2. £. 9. ] নির্বাচিত হন। এবং তীহার সাহিত্যচ্চার 
জন্য ভারতধম্মমহামগুল হইতে “কবিরগ্রন” উপাধি লাভ করেন। যশ তীহার 
যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল, কিন্তু সে দিকে তীহাঁর জক্ষেপ ছিল না ।, 

সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটন৷ তাহার টার এই দুঢ়তা 
ও আদরশশনিষ্ঠার এক মন্মাস্তিক চরম সাক্ষা হইয়া রহিয়াছে । 1১৯৩১ অবে, 
বঙ্গদেশ সম্থাসবাদী আন্দোলনে উদ্বেলিত। ধাহার আহ্বান রি পারিলে 
তোমরা অসি ধরিও” তিনি এই আন্দোলনের কথা উঠিলে বন্সিতেন, সময় 
এখনও আসে নাই, দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এই সময়ে উুরুতরন্ধপে 
পীড়িত হইয়া সতীশচন্দ্র মৃত্তাশধ্যা! গ্রহণ করেন। সম্বাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত 
হওয়ায় তাহার পুত্র কারাকদ্ধ থাকাকালে পুলিশ বেষ্টিত হইয়া মৃত্যুশষ্যায় দেখা 
করিতে আসিলে এই ঘটন! ঘটে । পুলিশ প্রস্তাব করিল, মুচলেকা দিলেই 
তখনই মুক্তি দেওয়া! হইবে। এই মুচলেকা দিতে অনুরোধ করাইবাঁর জন্য 
কলেজের অধ্যাপক সহকম্মিগণ সকলে মিলিয়া তখন মৃত্যুশধ্যার শান্সিত যন্্ণা- 
কাতর সতীশচন্দের নিকট আবেদন করিলেন | এই দেশপ্রেমিক এ্তিহাঁসিকের 
আদর্শনিষ্টা ও দৃঢ়তা! তাহাবা পরিমাপ করিতে পারেন নাই । তাহাদের আবেদনের 
প্রতুান্তরে সতীশচন্দ্র অতি ধীরে এবং ক্ষীণম্বরে বলিলেন,_'কাহাকেও তাহার 
আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে বলিতে পারিৰ না--*-**না, তাহা হয় না, 
কথাগুলি শেষ হইতে নাহইতে তাহার দুই গণ্ড বাহিয়] অশ্রধার] ঝরিয়া পড়িল। 

পরদিন সতীশচন্দ্র শেষবারের মত জ্ঞানহারা হইলেন, এবং সেই অবস্থায় 
দুইদিন কাটাইয়া ১৯৩১ অন্দে ৭ই জুন অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 


সতীশচন্দ্রের বংশ-পরিচয় 


দক্ষিণ রাটীয় মিত্র-বংশ : বড়িষা সমাজ : কনিষ্ঠ সত্যবান মিত্রের সন্ত।ন : গুয়াতলীর মিত্র : 
“মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুক্র'-কুলীন। বংশ-ধার। এইরূপ-- 

১ কালিদাস মিত্র ( আদিশৃরের সময় আগত পঞ্চ কাযস্তের অন্যতম )__ ২ শ্রীধর-_ ৩ শুক্তি 
--৪ সে(ভরি-- ৫ হরি_- ৬ সোম-__ ৭ কেশব__ ৮ মৃত্যুপীয়__ ৯ ধুই মিত্র (বড়িষা 
সমাজ )-_ ১০ চত্রপাণি_- ১১ বিভাকর-_ ১২ কুবের (ছোট )_- ১৩ লক্ষ্্ীপতি_- ১৪ 
রাম ১৫ সত্যবান (কনিষ্ঠ কুলীন )-- ১৬ রাজীব (মধ্যাংশ ২য় পুক্র)-- ১৭ 
বিঝুদাস__ ১৮ অভিরাম (গুয়াতলী )_- ১৯ প্রাণবল্লভ € পাগল। )১-- ২* আনর্দিরাম__ 
২১ রামকৃ্₹- ২২ রামজয় (নন্দনপুর) ২৩ গৌরমোহন-_- ২৪ প্যারীমোহন 
(আইচগাতি )-_ ২৫ সতীশচন্দ্র মিত্র ( দেয়াড়া )-_ ২৬ শিবশঙ্কর | 


রচনাপঞ্জী 


[ সতীশচন্ছ্বের সকল পুস্তকই এই তালি বৃ অগ্তভুক্ত হইয়।ছে । তারক। (+) চিহ্নিত পুস্তক 
বা সংস্কবণগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা! করা সম্ভবপর হয় নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা 
গুলিও প্রায় সম্পূর্ণৰপে তাঁলিকা ভুক্ত হইয়|ছে ; ইহা ছাড়া দু-একটি রচন| হয়ত থাকিতে 
পারে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া! যায় নাই __শিমি] 


মৌলিক গ্রন্থ 
মা* ॥ কলিকাতা, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৬১ ১৮ সেমি (কবিতা 
সঙ্কলন ) 
প্রতাপশিংহ॥ কণিকাতা, ট্রডেন্টস্‌ লাইব্রেবী, ১৯০৪; 1৩, ৮২ পৃ; 
সন্মখচিত্র, ১৮ সেমি (ভারত-প্রতিভা। গ্রন্থাবলী-১ ) 
২য় সংক্করণ । ১৯০৬৩) ॥০১ ৮২ ( অন্য তথ্যাদি অন্ত্রূপ ) 
৩য় সংস্করণ, পরিবন্তিত ও পবিবন্ধিত; কলিকাতী, ট্ঁডেন্টম্‌ লাইব্রেরী, 
১৯১৭7 ১1%০১ ১৭৫ পূ সম্মুখচিত্র, ৫ পট, ১ মানচিত্র ১ নকৃশা ১৮৫ 
সেমি (স্যর যছুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা ) 
গর্থ সংস্করণ ; ১৯২৮7 ১]০১ ১৭৫ পৃ ( অন্ত তথ্যাদি অন্রূপ ) 
হিন্দী সংস্করণ* ; ১৯০৬ 
ইংরাজি সংস্করণ; ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অনুদিত ? কলিকাতা, চক্রবন্তী চাটাজ্জি, 
১৯২৮) /০) ২০০ পৃ, সম্মুখচিত্র, ৫ পট, ১ মানচিত্র, ১ নকৃশা; ১৮৫ 
সেমি (ঢ01০৬010 705 1২ [7010-101)2 1:27] 0৫ [২01721091)2) 
উচ্ছ্বাস॥ কলিকাতী, ট্রডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯০৮ ; 1৮০ ১০৬ পৃ) ১৮সেমি 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১ম খণ্ড। কলিকাতা, চত্রবর্তা-চাটাজ্জী, 
১৯১৪) ১1০) ৪৩৫ পূ, সম্মুখচিত্র ( রডীন ), ৩৫ পট (২ বডীন ) 
৪ মানচিত্র (২ রীন ), ৫ নকৃশা (১ রডীন ), ২১ সেমি 
২য় সংস্করণ, পরিশোধিত ও পরিবন্ধিত) কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
১৯২৮) ১৪০, ৪৬৪ পৃঃ সন্মুখচিত্র (রভীন ), ৩৬ পট (২ রডীন ) 
৪ মানচিত্র (২ রডীন ), ৫ নকৃশ] (১ রডীন ), ২১ সেমি 
ওয় সংস্করণ, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত; কলিকাতা, শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৩ 
২০, ৪৯৫ পৃ) সন্মুখচিত্র, ৩৭ পট (৩ রঙীন), ৪ মানচিত্র 
(১ বুডীন ), ৩ প্রতিলিপি, ৫ নকৃশা, ২১৫ দেমি 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাল, ২য়খণ্ড। কলিকাতা, গুরুদাস চট্ো- 
পাধ্যায়, ১৯২২; ১1৮০, ৮৮৫ পৃঃ সম্মুখচিত্র, ১০ চিত্র, ৫৮ পট, 
৩ মানচিত্র (১ রড়ীন ), ১ প্রতিলিপি, ২ নকৃশা» ২১ সেমি 


৯২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


২য় সংস্করণ, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত; কলিকাতা, শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৫ ; 
২২১ ৯৬৩ পৃ সন্মুখচিত্র, ৬ চিত্র, ৬৯ পট, ৪ মানচিত্র (১ রডীন ), 
৩ প্রতিলিপি, ২ নকৃশা, ২১৫ সেমি 
হরিদাস ঠাকুর ॥ কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২৫ $ ৮%০) ১১৭ 
পৃ+৮০, ৪০ পৃঃ সম্মুথচিত্র (রডীন ), ৩ পট, ১ সেমি (ভক্ত- 
প্রসঙ্গ-১) [ পবিশিষ্ট : শ্রীগোর্াই গোরাচাদ রচিত 'শ্রশ্রীসঙ্কীর্তন- 
বন্ধন] ] 
সপ্তগোস্বামী॥ কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২৭) ১২, ৩৫৯ পৃ 
৭ পট, ১৮ সেমি ( ভক্ত-প্রসঙ্গ-২ ) | 
শিশুপাঠ্য খুল্নার ইতিহাস॥ কলিকাতী, ট্রডেপ্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯২৭) 
1০১ ১৪৪ পৃ; চিত্র, ১৮ সেমি 
২য্স সং; ১৯২৯ (অন্য তথ্যাদি অন্রূপ ) 
৩য় সং; ১৯৩২ 
শিশুপাঠ্য যশোহবের ইতিহান॥ কলিকাতা, ট্রডে্টস্‌ লাইব্রেরী, 
১৯২৮ 7 1০) ১৩৯ পু? চিত্র, ১৮ সেমি 
শিশুপাঠ্য খুলনার ভূগোল॥ কলিকাতা, স্থভাষ লাইব্রেরী, ১৯২৭) 
।০, ৪৮ পৃ মানচিত্র, ১৮ সেমি 
২য় সংস্করণ ; ১৯৩১ (অন্ত তথ্যাদি অন্গরূপ ) 
৩য় সংস্করণ , ১৯৩৩ ৮ 
শিশুপাঠ্য যশোহরের ভূগোল॥ কলিকাতা, স্থভাষ লাইব্রেরী, ১৯২৯) 
৬/০১ ৬৪ পৃঃ মানচিত্র, ১৮ সেমি 
২য় সংস্করণ; ১৯৩২ ( অন্য তথ্যাদি অনুরূপ ) 


অনুবাদ ও সম্পাদন? 
ধম্মপদ্দ॥ অনুদিত; কলিকাতী, ট্রডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯০৫ ) ২২, ১৩৭ পৃ) 
১২৫ সেমি ( পাঁপি হইতে পছ্যে অনূদিত ) 
শ্রাঅন্বৈত-প্রকাঁশ (ঈশান নাগর প্রণীত )॥ সম্পাদিত; কলিকাতা, 
আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২৭) ১৩/০) ২৮৩ পৃ) ১৮ সেমি 
শিল্প ও সাহিত্য (মামিক পত্রিকা )॥ সম্পাদনা; কপিকাতা, ১৩১২-১৪ 
(১৩১২ আধাঢ় হইতে ) দুই বংসর কাল মন্মথনাথ চক্রবর্তী এবং 
সতীশচন্দ্র মিত্র যুগ্প সম্পাদক ছিলেন । 
পাঠ্যপুস্তক . 
প্রাথমি কবাক্গলার ই তিহা স।* কলিকাতী,, ট্রুডেন্টস লাইব্রেরী,-১৯০২ 


রচনাপক্জী ৯২৯ 
ভারতবর্ধের ইতিহাস॥ কলিকাতী,, ট্রডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯০৩ 
অষ্টম ( শেষ ) সংস্করণ ; ১৯২২ 


শিশু রঞ্জন ভারতবর্ষের ই তিহা স॥* কলিকাতী, ট্রডেপ্টস্‌ লাইব্রেরী, 
১১১৩৬ 


চতুর্থ ( শেষ ) সংস্করণ ) ১৯১৯ 


প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস॥ কলিকাতা, টুডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, 
১৯২২ 


এতিহাসিকপাঠ,১মও২য়॥ কলিকাতী, ট্রডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৯৩০ 


প্রবন্ধীদি 
পান্রক।র নাম প্রবন্ধ ও তারিখ 
“শিক্ষা” সাপ্তাহিক, কলিকাতা “আরকি সেদিন আসিবে?” ১৫ই পৌষ, 
১৩০১ [ গ্রস্থকারের প্রথম প্রকাশিত 
প্রবন্ধ ]; “বাঙ্গালা সাহিত্যের এ অবস্থা 
কেন”, ২৮শে মাঘ, ১৩০১ 


“সময়”, কলিকাতা পল্লীগ্রামের লাইব্রেরী, *১৪ই বৈশাখ, 
১৩০৩ 

হিন্দুরক্ষিকা”, রীজসাহী ননির্ঝরণী+, ( কবিতা ), ২৫শে আধাঢ, 
৬৩০৩ 

£[11012.1) 71171010, 0810710009. 1৬1৫1102171 9)077101/2585, 5৫0. 
], 1897. 

? ? ভারতে ছুরগোথ্সব”, *১৩০৪ [ বিংশ- 
মঙ্গলে” উল্লেখিত কিন্ত নির্দিষ্ট করা যায় 
নাই ] 

সমুখ্খান” কলিকাতা! “ওপার ও এপার”, (কবিতা), ১লা মাঘ, 
১৩০৫ 
“ভারতী” কলিকাতা “সেনাপতি কালী” পৌষ, ১৩১) 


প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য” ফাল্কুন, 
১৩১০ [প্রতিবাদ প্রবন্ধ__ ছুমুখে।, 
নবনূর, পত্রিকা, আধাঢ়, ১৩১১ 4) 


৫৯ 


৯৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


'এতিহাসিক চিত্র কলিকাতা 


“শিল্প ও সাহিত্য”, কলিকাতা 


ভারতে মুরোপীয়”, চৈত্র, ১৩১০) 
'এতিহাসিক গোলাম হোসেন, শ্রাবণ, 
১৩১১১ “কালিকট্”, বৈশাখ, ১৩১২ 
ভাঙ্কো ডা গামা, ভাদ্র, ১৩১১, 
“সীতারামের ধর্শপ্রাণতা, কাত্তিক, 
১৩১১ ১ “মুতাক্ষরীণ ও মুস্তাফা” ফাল্গুন, 
১৩১১) সমসাময়িক ইতিবৃত্ত শিবাজী” 
চৈত্র, ১৩১১) “হাফেজ”, 'বৈশাখ ও 
জোষ্ট, ১৩১৪ 

“নবাবপুক্রণ চৈত্র, ১৩১০ [নবাব 
স্বজাউদ্দৌন্ল! সম্পর্কে ছোট গল্প ]; "শিল্প 
ও সাহিত্য” (কবিতা), বৈশাখ, ১৩১১) 
“রাজা! সীতারাম রায়” জৈোষ্ঠ, ১৩১১) 
'পৃথীরাজের পত্র”, (পদ্যানবাদ ), আফা, 
১৩১১; “নূতন ও পুবাতন”, বৈশাখ, 
১৩১২ ১ 'মানব জীবন”, (কবিতা), জোট, 
১৩১২) যমুনাকৃলে?, (কবিতা), আষাঢ়, 
১৩১২; ন্ব্দেশী আন্দোলন', ভাব্র, 
১৩১২ ;বিন্দে মাতরম্» আশ্বিন, ১৩১২১ 
রাখী বন্ধন” কাঙিক, ১৩১২১ জনশীর 
চিত্রাদর্শনে'  (পদ্যান্থবাদ, উইলিয়াম 
কাউপার ), পৌষ, ১৩১২ ন্থগীয় 
রমাকান্ত রায়” বৈশাখ, ১৩১৩ [ স্বদেশী 
আন্দোলনের সময়ে ছাজনেতা 1; মা! 
তুমি কোথায়?” শ্রাবণ, ১৩১৩ [ভিচ্ছ্বাস? 
পুস্তকে সন্নিবিষ্ট)) “মা! [গান 7, মাঘ, 
১৩১৩ 

[ 'বংশ-মঙ্গলে'র পাগুলিপিতে নিজন্ব রচন। সম্পাকৃত 
অধ্যায়ে সতীশচন্ত্র লিখিয়াছেন : “১৩১২ সালের 


রচনাপক্তী ৯৩৬ 


পূর্বের “শিল্প ও সাহিত্যে শ্বত্বের মৌকাদ্দামা', 
“মানহানির মোকদ্দাম)', 'আমি অন্ধ! প্রভৃতি 
প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।”- পত্বিকার অভাবে 
এইগুলি নির্দিষ্ট কর! সম্ভব হয় নাই ।-_-শি মি] 
“উপাসনা, কলিকাতা 'বঙ্িমচন্দ্রের চবিত্রস্থ্ট', আশ্বিন, ১৩১৩) 
কিবিবর কৃষ্চচন্দ্র মজুমদার, আধা, 
১৩১৪ ১ “নালন্দা বিশ্ববি্ভালয়”* [1] 
“06 900061)0 17001)010) 167, 04856 0 
10101 101, 9০000, 1915 
10181) 17195001102] 042162015" 73010৫1 50,001 0 4115) 0.6, 1925 
“মানসী ও মর্ববাণী, কলিকাতা €গুণানন্দের মন্দির+, বৈশাখ, ১৩৩৩ 
[ বুন্দাবনের শ্রকৃষ্ণের মন্দির ]) 'গ্রন্থ- 
সমালোচনা” বজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রণীত “মোগল যুগে স্ত্রী-শিক্ষাণ, ভাদ্র, 
১৩২৬ 
“দেবায়তন? দৌলতপুর কলেজ, খুলনা 'হরিদাসের জনস্থান',* ১৯২৫ (1) 
'নৈমিষারণ্য) অক্টোবর, ১৯৩০ 7 “দেবি 
নারদ', জানুয়ারি, ১৯৩১ 
“ভাঁরতবর্ধ', কলিকাতা 'সমতটে প্রাচীনত্বের নিদর্শন”, আশ্বিন, 
১৩৩০ 
[বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনে চতুর্দশ অধিবেশনে 
ইতিহাস শাখায় পঠিত এই প্রবন্ধ সাংস্ীরান্তে 
প্রকাশিত হয়।_শি নি] 
[ইহা ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের নবম অধিবেশনে (যশোইর, বৈশাখ, ১৩২৩) পঠিত 
প্রবন্ধ 'ঘশোহরের পরিচয়" নামে এবং সেখহাটিতে পুরাতন মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে '০তুবনেশ্বরী দেবী' 
(১৯২৫-৩1) নামে ্স্থকার কর্তৃক লিখিত পুন্তিকা প্রকাশিত হয শি মি: 
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অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫২২, ৫২৪, ৫৫৭, 
৫৬১-২, ৫৭৯, ৫৯৬) ৬০৪, 
৮৫১-২ 

অতুলবিহাঁবী মল্লিক ৮৪৩ 

অধিকারী বংশ ( ঈশ্বরীপুর ) ৪৪৯-৫৩ 

অনন্ত বায় ১০৮, ১১০-১ 

'অন্নদামঙ্গল' ৩৪৩, ৩৪৬ 

অবিলম্ব সরস্বতী ২৪৭-৫২, ৩৯৫, ৬৪৮, 
৮৬৬ 

অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯৯ 

অভয়ানগর ৫০১-২১ ৫ ০৮-৯১ ৮৬১ 

অভিরাম কবীন্দ্রশেখর ৫৭৬-৭, ৮১৭ 

অমৃতলাল রায় ৬৮১ 

অমৃতলাল রাহা, বায় বাহাছুর ৮৩১ 

অযোধ্যার মঠ ৮৬৬ 

অষ্টক সঙ্গীত ৮৭৬-৭ 

অষ্টকোণ মন্দির, ৮৬৬ 

অস্ত্রশস্ত্র ( প্রতাপাদ্দিত্য ) ২৩৭-৪০ 

অস্ত্রশস্ত্র ( নীতারাম ) ৫৬২ 


আউলিয়া ৩ 
আধারমাণিক ৮৯-৯০) ৯২, ২৮২, 
৪৩৬, ৪৩৮-৯) ৪৪৭) ৪৫৫ 


আকবর ৯, ১২-৪১ ২১, ৪৯) ৬২) 

৬৬-৭১ ৭০) ১২৫-৮১ ১৬৬, 
৩৬৪-৫ 

ও স্থলেমান ১৪ 

পর্দ রচনা ১০৪ 

প্রতাপাদিত্য সাক্ষাৎ ১২৩ 
সনন্দ প্রদান ১২৭-৮ 

উড়িষ্যাভিযাঁন ২৫৬-৬২ 


"আকবরনাম] ১৬) ৪৭৯, ৫৫১ 99) ৮০, 
২৫৬-৭) ২৫৯) ২৬০ 


আক্মহলের যুদ্ধ ৭১ 

আখগুল, নাম বা উপাধি ৪৭০ 

আখগুল ভট্টাচার্য ৪ ৭০ 

আগা মুতাহার ৫১২ 

আজম্‌ খা ২৫৩-৫৬১ ৪৮৮ 

আজিজল্‌ হক ৮৪৯ 

আজিম উশ্বান ৪৬৮, ৫৮৭-৮, ৫৯০-২ 

আড়াইবাকীর দুর্গ ২০৪-৫ 

আনন্চন্দ্র চৌধুরী ৬৮৩, ৮৩৭ 

আনন্দনাথ রায় ৫২৮ 

আম্মলিয়ার সিংহ ৬৪০১ ৮৩০ 

আনোয়ারল কাদের ৮৪৯ 

আন্দুল সমাজ ৬৪০ 

আফগান বসতি ২৬১ 

আবজার সেখ বয়াতি ৮৮২ 

আবদার রহিম স্যর ৫১৯ 

আবছুল লতীফ ৫৬-৭, ৩৬০, ৩৭৩ 

আবছুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনী ৩৭৩, 
৩৭৫-৬১ ৪০৪ 

আব্‌ছুল হামিদ ৮৪৮ 

আবদুস সালাম ৪৬০১ ৮৪৮ 

আবরাম খা ২৫৫ 

আবু তোরাপ ৫৯০-৬ 

আবুল ফজল ৭৬৭, ৮৩২ 

আমল বেগ, “হামলা বাঘা ৫৩৮ 

আমীন-উল ইসলাম ৫১৯ 

আমীরাবাদ পরগণা ৪৪৩ 

আর্সাদ্‌ বিশ্বাস বয়াতি ৮৮২ 

আরাকাণ ১৩২, ১৭২-৩, ১৭৬-৭, 
১৮৩-৬) ২৯০-২১৩১৭, ৩২৭, 
৫৩৫ 

আলমগীর নগর ৫২৯ 

আলিবন্ী খা, নবাব ৪৯৯, ৫০১-০২ 


৯৩৪ 


আশ.গুহ ৫৯, ১০৯, ১১৪ 

আশুতোষ গাঙ্গুলী, নীলবিদ্রোহ ৭৯৫ 
“আসল তুমার জমা” ৮৪-৫ 

“আসল তুমার জম» বঙ্গে আয় ৮৪ 
আসানউল্যা, খা বাহাদুর ৮৪৯ 
“আসান নারায়ণ” ৮৭৫ 


ইউয়ার্ট সাহেব ৬৯৭-৮ 
ইছাপুর ১৪২-৩) ৩৩৯) ৪২৩১ ৮১৪ 
নবরত্ব মন্দির ১৪৩১ ৮৬২ 
ইজারাদার ৭১৭ 
ইডেন্‌ (70015 917165 ) ৭৮৪-৫ 
ইণ্ডিগো কমিশন ৭৯১-২ 
ইতনার রায়বংশ ৬৪৪-৬ 
মঠ ৬৪৫, ৮৬৪ 
ইতিহাস ও উপন্তাস ৫২১-৩, ৫৯৫, 
৫৯৮ 
“ইতিহাস বাজস্থান” ৩৩৩, ৩৬৯ 
ইছু বিশ্বাস, বয়াতি ৮৮১-২ 
ইনায়েৎ খা ১৬৫, ৩৭৮-৮০, ৩৮৫) 
৩৯০-৯, ৪৫৪-৫ 


ইনায়েতপুর ৪৫৫ 

ইবন্‌ বতৃতা ৫৩, 

ইত্রাহিম খা, নবাব ৪৬৬-৮ 
ইব্রাহিম খা চিন্তি ২৫৫ 
ইত্রাহিম খা স্থুর ১১১ ১৩ 
ইমাছুল্‌ হক, কাজি ৮৪৯ 
ইম্ামবারা ৮৬৭ 


হুগলী ৫১৫-৮, ৫২০ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ৬৯৩-৪ 
ইস্লাম খা, নবাব ৫৬-৭, ৩৫৮১ ৩৭১- 
৩৮১১ ৩৯৮) ৪০৩-৪ 
ইস্লাম শাহ ১০ 
ইন্তাফা-গেল। দাস-বংশ ৪ ৭৮-৯ 
ইহ'তামাম্‌ খা ৩৭৩-৪১ ৩৭৬) ৩৯৩ 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ঈশপপুর পরগণা! ৪২১, ৪৯৩, ৪৯৬-৯, 
৫০৪, ৬৮২১ ৭০২, ৭৩৯ 

ঈশা! খাঁ, কর্তীভু ২৬-৭, ৩০, ৩২, ৩৭, 
৩৮-৩৯১ ২৫৭১ ৩৩৩ 

ঈশা খা লোহানী ২৭, ৩০)(৩৫-৭, ১৩৩, 
২৩৩, ২৫৮১ ২৭৯১ ২৮৩-৫ 

ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৮৭০ 

ঈশ্বরী পষ্টনায়ক ২৭, ২৮৭ 

ঈশ্বরীপুর ১৩৭-৮১ ১৪৮-৫১১ ১৫৬ 


ঠ 


২৯৭৯১ ৩০১১ ৩৩৬, ৩৯৩, 
৪৪৯, ৮১৩, ৮৫৮) ৮৬৩ 
উইলফোর্ড ২৫ 


উতৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ২৭০-৩ 

উৎকুল গ্রাম ৯৫, ৪৩৬, ৪৪৬, ৮২১ 
উত্তরপাড়া নিয়োগী-বংশ ৬৭৩ 
উদয়চন্দ্র ১১৩ 

উদয়নারায়ণ, রাজসাহী ৫৯০ 
উদয়াদিত্য ১০৮, ১১১১ ১১৩, ১১৫১ 


২০১) ২২৯) ২৪১১ ৩০১১ 
৩৯৭, ৩৯৮-৪ ০১ 
জন্ম ২৪১ 


সালখার যুদ্ধ ৩৮৩-৯ 

কুশলীমাঠের যুদ্ধ ৪০০-০১ 

রামচন্দ্র বিবাহ-ছূর্ঘটনা ৩২৩ 
উদ্ধারণ দত্ত ৮৩৭ 
দ্ভট-সমুদ্র ২৪৯ 
উপবীত আন্দোলন, বৈশ্য-কায়স্থ ৮৩২, 

৮৩৩ 

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ৮১৮, ৮২১, ৮৭০ 
উলসী ৮৪৪ 


খষিবর মুখোপাধ্যায় ৮১৪ 


একডালা ছূর্গ ৩৯ 
এক-বাঙ্গাল। মন্দির ৮৬৩ 
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একযায়ী ( একজাই ) ৮২৬ 
একোয়াভিবা ২৫, ২৯৪ 
এগারসিন্ধু দুর্গ ৩৪ 


এতিহাসিক উপন্যাস, দ্র ইতিহাস 


ওয়াইজ, ডকুর ২৫-৬ 

ওয়াকৃফ বা ট্রাষ্ট সম্পত্তি ৭১৮ 

ওয়েষ্টল্যাণ্ড ৪৬২, ৭০৭ 

ওসমান খা! ৩০, ৩৫-৭, ২৫৭, ৩৩৩, 
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গণপতি নরেন্দ্র ৩৫৭, ৩৬০ 
গণেশ মৃত্তি ৮৫৩ 
গণেশ, রাজ] ৫২৫ 
গগ্ডার ১১৯, ২৩৫ 
গন্ধখালি ৬০০ 
গরিবশাহ মস্জিদ্‌ ৮৬৭ 
গাজী ৮৭৭ 
গাজীর গীত ৮৭৭-৮ 
গাজীগণ (ভূঞা, ভাওয়াল ) ৩২ 
গাঁঞ্জি ৮১২ 
গাদিগুমা ১৯৭ 
গালিম গোপাল? ৪৭৪ 
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গিরীন্দ্রনাথ রায়, রাজা ৪৪৮ 

গীঞ্জ (বঙ্গে প্রথম ) ১৪২) ১৬৪, ২২১১ 
২৯৬-৩০২, ৩১৪, ৩১৭ 

গুঁদি বাডক্‌ ২২২-৩ | 

গুঞানাথ মন্দির ৪৮০, ৪৮৩, ৮৬১ 

গুড় বা চিনির ব্যবসায় ৭&৭, ৭৬২-৫ 

প্রস্তত প্রণালী ৭৫৮-৬১ 

গুণানন্দ ১৫, ৬০, ৬৭, ১০৮, ১১২১ 
১১৪-৫ ) 

গুপ্তজয় ৪০৩ 

গুয়াতলীর মিত্র ৭২২-৩, ৮২৮-৯ 

গুরুসত্য গীত ৮৭৬ 

গেরিলাযুদ্ধ ৩৯২, ৫৯২-৩ 

গোকুল ঘোষাল ৬৫০ 

গোপাল ঘোষ ১০৮১ ১১০১ ১১৪-৫ 

গোপালদাস বস্তু ১১০১ ১১৫ 

গোপালপুর ৮ণ, ১০৬, ২৬২-৫ 

দরগা ৮৬৭ 

গোপীমোহন ঠাকুর ২৬৫ 

গোবরডাঙ্গ। ৭৭১ ৩১৮১ ৩৩৯, ৭৫১ 

গোবরডাঙ্গা জমিদারী ৭৫১ 

গোবিন্দ অধিকারী ৮৭৪ 

গোবিন্দ তাতি, কবিদার ৮৭৯ 

গোবিন্দ রায় ১০৩, ১১৭১ ১৩০১ ২৭৪, 
২৭৬-৭১ ২৭৯-৮০) ৪৩৭ 

গোবিন্দদাস ৮৩, ১০২-০৬ 

গোবিন্দদেব ৮৭, ১০৩) ২৬০১ ২৬২- 
২৭০) ৩৫০১ ৪৩৯ 

গোয়াস্‌ সহর ৩৭৫ 

গোলাগুলি ( প্রতাপাদিত্য ) ২৩৮-৯ 

গোর্সাই গোরাচাদ ৫৪৩-৫, ৫৮৫-৬ 

গৌড় ৭, ১৩, ৭১১ ৭৩, ১৫৪১ ৬২৩ 

গৌঁড়বঙ্গের রান্তা ৩১৯, ৩৪৬, ৩৫১, 
৩৭৫ * 


গোৌড়ের কীত্তি ধ্বংস ৮৫৭ 


নির্ধন্ট 


গ্রাণ্টসাহেব ৭০৮-৯, ৭৮৫) 


৭৯৪ 


৭৯৩-১) 


ঘলঘলিয়া ৯৬ 

ঘাইবী ৩৭৩ 

ঘাটভোগ ৪৭০ 

ঘুরাব রণতরী ২১৫, ২১৮-৯, ৩৮৪-৬ 
ঘুলিয়া-গ্রাম ৫৪৬ 

ঘোড়াঘাট ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮২ 
ঘোড়াদীঘি ২৬৩ 

ঘোড়ানাল ফকির ১৯৫ 

, ঘোষদুহিতা ও মঠ ৬৪৫-৬ 
ঘোষবংশ ৮২৬-৭ 


চকণ্রী বা চাকশিরি ২০৮-১০, ২২৯, 


২৩১১ ২৭৬, ৩৩৫) ৩৮৩ 


মস্জিদ্‌ ২০৯ 


চট্টগ্রাম ১৭২) ১৭৫-৮, ১৮২১ ১৮৬) 


১৮৯, ২৯৫১) ৩০৭১ ৩১৬-৭ 
চড়ক সঙ্গীত ৮৭৬-৭ 
চগ্ডতৈরব ৭৫) ১৪০-১১ ৮৬১ 
চণ্ডীচরণ ঘোষ ৪২৩, ৮২৭ 
চণ্ডীদাস গুহ (জগদানন্দ ) ১১২, ১৩০ 
চণ্তীপুর ১৫৬, ২৩৭ 
চগ্জীবর তপস্বী ৮৮-৯১ ৯১ 
চণ্ডীবর বস্থু ৭৪৬-৮ 
চণ্তীবরপুর ৬৮১ 
চতুরঙ্গ তব্দ ৭৫৬, ৭৫৮ 
চতুরভূর্জ বাস্থুদেব ৃত্তি ৮৫৩ 
চন্দননগর, হুগলী ৩৩৭, ৬৪৭ 
চন্দনপীড়ি মন্দির ১৫৪ 
চন্দনীমহল ৮১৬, ৮১৮ 
চন্দ্র দত্ত ৭৯৯ 
চন্দ্রকোণ] মেদেনীপুর ৬১৬ 
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৭৯১ 


চব্বিশ-পরগণী ৩৩৯, ৪৫১, 
৫০০১ ৭০৩ 
টাচড়া, রাজধানী ৪৯১ 
শিবমন্দির ৬৪১, ৮৬০ 
টাচড়। রাজবংশ ২৮, ২৫৪, ৪৮৭-৫১১ 
চাচড়া রাজ্য ৪৯৭, ৫০৩-৫ 
প্রতাপ-পরবর্তী যশোহররাজ ২৫২, 
৪৮৭ 
ভিত্ত্তি ৪৮৯ 
যশোহর-জেলাভুক্ত ৭০২ 
চাদ খা মছন্দরী ৬৭-৮, ৭৪ 
টাদরায় (চন্্রশেখর ) ১০৯, ১১৫১ ১১৭, 
১৩০, ১৬১, ২৬৪) 
২৮৩) ৪৩৭-৪১ 
চাদরায় (ঢাকা ) ২৬, ৩০) ৪০ 
চাদরায়ের দীঘি+, ধূমঘাট ১৬১, ৪৩৯ 
ঠার্দরায়ের সনন্দ ২৬৪-৫ 
চাঁকরান সম্পত্তি ৭১৮ 
চাকলা” স্থষ্টি ৪৪২ 
চাঁকশিবি, দ্র. চকশ্রা, 
চাপড়া ৩৪৫, ৩৫১ 
চামুণ্ডা মৃত্তি, আমাদি ৮৫৩ 
চারঘাট ৩১৮-২০) ৩৫১) ৩৮৩, ৬৭৭ 
চারুচন্দ্র ঘোষ ( জজ্‌) ৮২৭ 
চারুচন্্র মুখোপাধ্যায় ৩৫৩, ৮৪০ 
চিংড়াখালি রাজবংশ ৬৫৩, ৬৫৫ 
চিনি, দ্র, গুড়, 
চিরঞ্ীব সেন (শ্রীথণ্ড) ১০২ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮৫১ ৪৫০, ৪৮১, 
৭০৮-১৪ 
কুফল ৭১৩-৪ 
চাচড়1 রাজ্য ৫০৩-০৫ 
নাটোর রাজ্য ৭২৬ 
যশোর রাজ্য ৮৫১ ৪৫০ 
স্বফল ৭১২-৩ 


৪৯৮, 


২৩০) 


৪৯৪০ 


চিরুলিয়া ৫৭১, ৭৫১, 

চেতুয়া-বর্দার পরগণণ ৪৬৭ 

চেরাগী সম্পত্তি ৭১৮ 

চৈতন্যদেব ৬১ ১০২-৩) ২৪৯-৫০, ৬২৬ 

চোলেট সাহেব ( স্তালেট ) ৭০৭ 

চৌথস্তী ৬৭০-১ 

চৌগাছা, নীলবিদ্রোহ ৭৮৬-৭ 

চিনি-কারখানা ৭৬২ 

চৌধুবী-সমাজ, মুসলমান ৮৫০ 

চৌবেড়িয়া৷ ৩৩৯, ৭৮৮, ৭৯২, ৮২৮ 

চৌধট্ি-যোগিনীঘাট, কাশী ১৪৫, ৪০৪ 

চ্যাণ্ডিকান ২৫-৬, ৩০) ৩৭, ৬৭ 
১৪৯-৫৩, ২৯৪-৫, 
৩০৮-৯, ৩১১-৫) ৩১৮১ ৩২৭ 


ছায়াপতি তালুক” ৭৩৫ 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ৪৮০, ৬৯৪ 
ছুটি খা, ( মহাভারত ) ৫ 


জগৎ রায় ৪১০ 

জগৎ্সহায় দত্ত ১৯৯) ২২৮) ২৩৬ 

জগৎসিংহ ৩৬, ২৫৬, ৩৩৩, ৩৪ ২) ৩৬৫ 

জগদিন্দ্রনাথ (মহারাজ ) ৬২২, ৬২৪-৫ 

জগদেকনাথ মৃত্তি ৫৭১,৬৬৫ 

জগদ্দল ১৯৯-২০০) ২০২) ২২৮) ২৮৫) 
৩৩৮ 

জগ্দ্বন্ধু ভদ্র ১০৩, ১০৫ 

জগন্নাথ মৃত্তি ৬৩ 

জঙ্গ, ২১৭-৮ 

জঙ্গল বাধাল ৪২৫, ৮১৫, ৮২৮ 

জটার দেউল ২০৬-০৭, ৮৬৪-৫ 

জবরদস্ত খা ৪৬৮ 

'জমা কামেল তুমারি' বঙ্গে আয় ৮৪ 

জমাল বা জামাল খা ৩৫, ২২৯, ২৫৯, 
২৬১-২১ ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৮৫ 
৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৭ 
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জমিদার ও ডাকাইতি ৬৯৫ 

জমিদার ও মালগুজারি ৪৯৫-৬, ৬৮৫ 

জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (ইশ্বরীপুর ) 
৪৪৯-৫২ 

জয়টাদ মণ্ডল, গাইন টা 

জয়দেব ( পীরালি ) ৮৫, 

জয়নগর ২০৬ 

জয়রাম রায় ১৫৭ 

জয়রাম হাতীর গড় ২০৬ 

জয়লাল বিশ্বাস, বয়াতি ৮৮২ 

জয়সিংহ (জয়পুর ) ৩৫৮ 

জয়ানন্দ মজুমদার ৩৭০১ ৪১৩ 

জর্দীল বন্দুক ২৪০ 

জলিয়া, জালিয়৷ বা জল্বা ২১৪-৬, 
৩১০১ ৩১৩, ৩৮৫ 

জলেশ্বর, উড়িস্তা ২৫৮-৯ 

জসিমুদ্দিন বিশ্বাস ৫০৫ 

জাঙ্গাল ১৯৪-৫ 

জানকীবল্লভ, বসন্তরায় ৬০, ৬৩, ৬৫১ 
১০৮১ ১১২১ ১১৫১ দ্র. বসন্ত 
বায় 

জাঁনকীবল্লভ ভট্টাচার্ধ্য ৬৬৬ 

জানকীবল্লভ মজুমদার ৯৬, ৩৩৮, ৫ ৭০- 
৫৭১) ৬৬২-৮ 

জানকীবল্লভ, মূলঘর, তিন ৬৬৬ 

জামালপুর, মুশিদাবাদ ৬১৬ 

জারীগীত ৮৮০-২ 

জাহাঙ্গীর কুলি খা ৩৭১ 

২২০-৩) ৮৫৫ 

জাহাজ-নিম্মীণ ২১২ 

“জাহান কোষা” ৫৬২ 

জিতামিত্র নাগ ( কবিশ্চন্ত্র) ১০৮, 
১১১, ১২১ 

জুম্ম] মসজিদ, যশোর ১৬৩-৪, ৮৬৭* 

জীবজন্ত, মৃৎ্ফলক ৫১০ 


নির্ঘন্ট রর 


জেমো-কান্দী, মুশিদাঁবাদ ৪৮৭-৮ 

জেলা, বঙ্গদেশে প্রথম ৭০০১ ৭০২ 

জেন্ুইট সম্প্রদায়, দ্র. পাদ্রীগণ 

জোড়-বাঙ্গালা ৪৯২১ ৫১০১ ৫৭৮, ৬৩১, 
৬৬৪-৫) ৮৬৩-৪ 

জোড়াদহ কুঠি ৭৭২, ৭৯০ 

জ্ঞানদাকঠ রায় ২৫৪ 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ৮৩০ 

জ্বালামুটা ২৭, ২৮৭ 


ঝালকাটি ৫২৯-৩০ 
ঝিঙ্গারগাছা ৭৬২ 
বিনাইদহ ৬৯৬, ৭০৩) ৮৮০ 


টশাকশাল, পপ্রতাপাদিত্য ২০৭, ৩৩৫ 
টাকী ৯৪-৫১ ২২৮১ ২৩০, ২৬৭১ ২৭১) 
৩৫৩, ৪২৮) ৪৪১ 


টাকীর মুন্সীবংশ ৯৪-৫) ১৫৪) ২৬৭, 


৪86৭১) ৮০১ 
“টাকোয় আড়-"-” ৭৫৪ 
টিবির মোহনা ২০১-২, ৩৮২-৩, ৩৯৩ 
টুকার সাহেব ৫০৪-০৫ 
টেকা সমাজ ৮২৯ 
টেঙ্গ৷ মস্জিদ ১৬৩-৪১ ৩৪৩, ৮৬৭ 
টোডর মল্ল ৩৪, ৪৭, ৬৭, ৭০+ ৭৮-৮০১ 
৮৪১ ১২১১ ১২৩, ১২৭-৮) 
১৬৭১ ২৫৩, ২৬০১ ৩৩২ 
বিক্রমাদ্িত্য ও বসন্তরাঁয় ৭৯-৮০ 
ট্যাভারিস্‌ ১৭৫ 


ঠাকুবদাস মুখোপাধ্যায় ৮৬৯ 
ঠাকুরবর (কামদেব ) ৩১৮-৯, ৬৭৭ 


ডন্বল সাহেব ৬২২, ৭৯৫ 
ডাকাইত, ত্র. দস্ধ্য 


হি 


ডাকাইতি ও জমিদার, সারকিউলার 
৬৯৫-৬ 

ডামরেলী ৮৭, ৯৭-১০১, ১৫৮) ৮৬২ 

সমাজমন্দির ৯৮, ৮৬২ 

ডিঙ্গা ( নৌকা ) ২১৩-৪ 

ডিঙ্গি ২১৭ 

ডিম্ডিম্‌ সবন্বতী ২৪৮, ২৫০, ২৫২ 
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৪৩৯, ৪৪৯ 
দুর্গ ১৫৯-৬৫১ ১৯২ 
দুরগপতন ৩৯৫-৪০৭ 
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বন্দুক ( প্রতাপাদ্িত্য ) ২৩৯-৪* 

বন্ধেটে ১৭৬ 

বয়াজিৎ হাজারী ২২৮ 

বয়াতিগণ ৮৮*-১ 

বরা, এম, আই ৩৭৩ 

বরীশাট ৬০৪ 

বঙ্গীহাঙ্গামা ৪৮০, ৪৯৯, ৫০১১ ৬৭৯) 
৮০৯১ ৮৩৭ 

বর্ধমান ৩৪৫) ৪৬১, ৪৬৭-৮১ ৪৮০ 
৫৯১, ৫৪৬) ৬৪৪১ ৭২০, 
৮০৯১ ৮৩৭ 
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বর্শা, সড়কী ২৩৫ 
বলবস্ত ২৮৩-৪ 
বলরাম দাস ৬০৮, ৬৩৭-৯ 
বলরাম রায় চৌধুরী ৬৭৮ 
বলিয়। বা! ভলিয়৷ নৌকা ২১৫, ৩৮৫-৬ 
৬৩০৩ 
বল্লভাচার্য ২৬২, ২৬৪১ ২. 
বসতি ও সমাজ, উত্খান-পৎ 1৮০৮-০৯ 
বসতি ও সমাজ, ভিধারা ৮০৯) 
বসন্ত রায় ১৭, ৬৬১ ৬৮১ ৭8 ৭৬-৮১, 
১০৭, ১২৭, ১২৯-৩০, ১৩২, 
১৬৮, ২৪১-৩) ২৭০ 
আত্মগোপন ৭৮ 
“আসল তুমার জমা ৮৪ 
ঈশা খা ১৩৩, ২৫৮ 
উড়িঘ্বা শ্রাবিগ্রহ ২৫৮ 
উপাধি, “বসন্তরায়' ৬৫ 
কবি ১০৩-০৫ 
কাঁকশাল জাতি ১২৭ 
কালীঘাট মন্দির ৮৭, ১০৫, ১৯৩ 
কীত্তি ৮২-৮ 
গোবিন্দদাম ১*৩-০৫ 
গোবিন্দদেব ১৬ 
চাকশিরি ৩৩৭ 
টোডরমল্ল ৭৯-৮০১ ৮৪ 
ঠাকুর বসস্ত ১০৫ 
পদ রচনা, তর্জা। লড়াই ১*৩-০৪ 
পুত্র, বংশ ১১১ ১১৪-৫, ৪৩৬-৪৮ 
বালক প্রতাপ ১১৬-২৩ 
বিবাহ ১*৮-০৯, ১১৭ 
মন্দির প্রতিষ্ঠা ৮৭ 
মহারাণী মহমরণ ২৮১ 
যশোব-সমাজ ৯৩-১০১ 
রাধানী লবস্তন1 ১৯৩ 
রাজন্ব-হিসাব, বঙ্গদেশের ৮৩৫ : 


নির্ঘন্ট 


বাজ্য-বিভাগ ১৩১ 
শিলালিপি ২৭১ 
হত্যা ২৭৪-৮১ 
বসম্তপুর। ৭৭, ৮৫১ ১৫৫, ৩৫৭, ৩৬১ 
৩৫২১ ৩৫৪-৫, ৩৯৩ | 
বস্্র বাজার, ঢাকা ১১ 
ব্সিরহাট ১১০ 
বহ রাম খা দরগা ৮৫৫ 
“বহারিজ্তান” ৩৭১ ৫৭১ ১১২, ১৬৪, ২০০) 
২১৪), ২২৪) ২২৯, ২৬২, 
৩১৬১ ৩৫৮১ ৩৭৩-৪ (বিবরণ), 
৩৭৬-৪ ০৩ 
বনহুবেগম ৭১১ 
“বাইশী লঙ্কর' ৩৪২-৩ 
বাউয়েম্‌ ২৪) ২৯৩, ৩০৮ 
বাউল সঙ্গীত ৮৭৮-৯ 
বাক্ড়া ১৫৮ 
“বাকুল।” ৩২১-৩০ 
বাক্‌ল। সমাজ ৫৯১ ৯৩ 
বাক্স সমাজ ৪৪৭ 
বাকির খা ২৬১ 
বাখর, আগ। ৬৪৯-৫ * 
বাখরগঞ্জ, নামের উতৎপস্তি ৬৪৯ 
বাগ্ড়ী ৬৪৭ 
বাগাণড। সমাজ ৮২৭ 
বাগেরহাট ৯৪, ১০৭, ২৬১, ৩৩৮, 
৪৩৬১ ৫৬৩, ৫৭০, ৭০২-৩ 
(নাম), ৭১১১ ৮৩৫১ ৮৪৮ 
৮৫৪) ৮৬১১ ৮৬৮ 
বাগেরহাট কলেজ ৬৬০, ৮৩৫ 
বাগোয়ান ৩৭৯-৮, 
বাঘুটিয়। ৪২৩, ৮২৭, ৮৬১ 
বাঙ্গালপাড়া ৯৭, ১৫৮ 
বাঙ্কালা-মন্দির ৮৫৯, ৮৬৩-৪ 
বাছাড়ী ২১৭ 


৯৪৪৯ 


বাজিতপুর পরগণা৷ ১৯৫, ২২৮ ২৬৫, 
৪৩৬) ৪৪২) ৭৩৩ 
বাণেশ্বর বিদ্যাবত্ব ৮৭৩ 
বাবর ৫১ ২১ 
বাবুই মান্কী ২৫৮-৯ 
বাবুখালি কুঠি ৭৭৩ 
বায়াজিদ্‌ বা বয়াজিদ্‌ ১৫-৭, ৬৩ 
বার ওমরার কবর ১৬৪ 
বার সঙ্গীত ৮৭৬-৭ 
বারকপুব ১৫৮, ৩৫৫ 
বারছুয়ারী বা বারদ্বারী ১৬১-২ 
বাঁরবাঁজাঁর ৬৭৫১ ৮৩৩১ ৮৫৪৯ ৮৬৭ 
বারভূঞ্া ১৯-৪৭১ ৮৩২ 
'ারভাটি বাঙ্গালা” ২৩ 
বারাকপুর ১৫৮ 
বারাসিয়া ৫৯৪, ৬০০ 
বারাসিয়া-যুদ্ধ ( সীতাবাঁম ) ৫৯৪ 
বারুইখালি ৮০১-০৭ 
বারুজীবী, বৈশ্য ৮৩৪-৬ 
বাবোয়ারী ২৪ 
বাণ্িয়ার ১৮১ 
বালাম নৌকা ২১৭-৮ 
বালার গান ৮৭৭ 
বালীর দত্ত ৭১৯, ৭৪১১ ৮২৯ 
বালীসমাজ ৮২৫-৬ 
বাসাবাটা (বাগেরহাট ) ৬৫% ৮৩১ 
বান্ুদেব মৃত্তি, যশোহর ৮৫৫ 
বাস্থদেবপুর, হিজলী ২৮৬ 
বাস্ত-বিদ্তা। ৮৫১ 
বিক্রমাদিত্য ১৭, ৬৩-৪, ৬৬) ৭৭১ ৮১ 
৮৯, ১১৬) ১১৮-২১১ ১২০১ 
১৪৮-৪) ২৫৮, ২৭৪ 
আত্মগোপন ৭৮ 
উপাধি ও নাম ৬০১ ৬৫ 
গৌড়ের ধনরত্ধ ৬৯-৭০। ৭৩১ ১৬৮ 
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চরিত্র ১১৮-৭ 
জগন্নাথ মৃত্তিরক্ষা ৬৩ 
টোডরমল্ল ৭৯-৮০ 
নববত্বমন্দির ৮৮ 
বংশাবলী ১০৮-১৫) ৪৩৫-৬ 
মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ১৩২ 
রাজ্যবিভাগ ১৩১ 
যশোর-রাজা প্রাপ্ধি ৬৮ 
যশোহব-সমাজ ৯৩-১০১ 
সনন্দ প্রাপ্তি (সামস্তরাজ ) ৮০ 
সমাজপতি ৯৭ 
সিংহাসনারোহণ ৮০ 
বিজয়কুষ্চ মিত্র (চেয়ারম্যান) ৮২৯ 
বিজয়রত্ব সেন, মহামহোপাধ্যায় ৮১৭ 
বিজয়াদিত্য ১০৮, ১১১, ১১৫, ৪৩৫) 
৬৪৬ 
বিজয়রাম ভঞ্চৌধুরী ২৩২, ৪২৫-৮, 
৭8৩ 
বিজলিয়া কুঠি ৭৯৫ 
বিদ্ভাধর রায় ৭৩৫-৬ 
বিদ্ানন্দকাঠি ৮২৭-৮ 
বিদ্রোহ ও বিপ্লব ৭ 
বিধানচন্ত্র রায় ( ডাক্তার ) ৮২৪ 
বিধুভূষণ বস্থু ৮৭০ 
বিনোদ বয়াতি ৮৮২ 
বিন্দুমতী ( বিমল! ) ১১১, ৩২১, ৩২৮- 
৩৩০) ৩৭৪ 
“বিবির-আস্তানা ধুযঘাট ১৬৪. . 
বিভারিজ, হেন্রী ২৫, ২৭, ৪৪: 
১৪৯) ২৯৪-৬, ৩০০) ৩১৫, 
৩১৮) ৩২৭, ৩২৪৯ 
বিভাগদি ৪২২, ৪২৪, ৮২৮ ৮৩০ 
বিরাজমোহন মজুমদার ৮২৫ 
বিরাট গুহ ৫৯, ১০৯, ১১৪ 
বিশালাক্ষীর মন্দির ১৫৪ 


বিশ্বকোষ? ১৪৬) ২৩৪ 

বিশ্বনাথাত্বজ ৮৬৫ 

বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়,নীলবিদ্রোহ ৭৯৬ 
বিশ্বেশ্বর শিরোমণি ৮৭৩ | 

বিচরণ দত্ত (রায় বাহাছুৰ্‌ ) ২২৮ 
বিষুচরণ বিশ্বাস, নীল- ৭৮৬ 


বিষুদ্াস হাজরা, ৪৭১-৩, ৮১ 
বিষ্পুর ২৩৮ ২৫৬ 
বিষ্ণুবাম চক্রবর্তী ৭৩২-৩ 
বীরেন্ত্কুমার বন্থ্‌, 7. ০. 5. ৮২৮ 
বীরেজ্জনাথ বন্ু ঠাকুর, ২৭ 
বীরেশ্বর পাড়ে ৩৭০১ ৮১৫, ৮৬৯ 
বুধই বিশ্বাস ৪৮০-১ 
বুড়ন দুর্গ ২০০-০১। ৩৫৩-৪) ৩৯০-৩, 
৩৯৫ 
বুড়ন পরগণা ৮১, 
বুড়বুড়ীর তট ১৫৪ 
বুড়াশিব মন্দির, রতনপুর ৮৭ 
বুরুজখানা ১৫৯) ১৯৫) ২৩৭) ৩৯৫-৬ 
বৃটিশ এম্ব্রেম, প্রাক-ইংরাজ আমল 
৮৬৪ 
বেদকাশী ৮৭) ১৯৭-৮, ২৩৯১ 
মন্দির ২৭০-৩ - 
শিলালিপি ২৭১-২ 
বেন্দা ৮২০-১ 
বেলদার সৈ্ক ৫৭৪ 
বেলফুলিয়া পরগণা৷ ২২৮, ৩৩৮, ৭৩৬, 
৭8৬-৫ ০ 
“বৈকু্-বাস শাস্তি ৪ ৭৬) ৫০ 
বৈদিক সমাজ ৮১০-১১ | 
বৈষ্য-কায়স্থ বিবাদ ৮৩২ 
বৈষ্বংশ ৮১৫-২২ 
কাশখ্বপ গোত্র ৮২১-২ পু 
মৌদ্গলা গোত্র ৮২০১ » 
শক্তি, গোত্র ৮১৬-২০ 
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বৈশ্ত-বাকজীবী ৮৩৪-৬ 

বৈষ্ণব ধন্ম, মূলকথা ৬-৭ 

বোধখানা ২২৮, ৬৬৮-৯, 
৬৭৬-৮) ৮৫৪ 

বোধখানা চৌধুরী-বংশ ৬৬৮-৮৪ 

“বৌ ঠাকুরাণীর হাট” ৭৬, ৮৩) ৩২৪, 
৩২০১ 

ব্যাঙ নদী বা বেগবতী ৪৭২ 

ব্যাণ্ডেল ১৭৫-৬, ২৯৫) ৩০০-০১ 

দুর্গ ১৭৬, ৩১০ 

ব্রজলাল শাস্ী ৮১৪ 

ব্রহ্মাণডগিরি ৪৭৪, ৪৮৪-৫) ৬৫৪ 

্রন্মোত্তর সম্পত্তি ৬৯৭, ৭১৭ 

ব্রাভূলি-বার্ট ২৬৯ 

ব্রাহ্মণ সমাজ ৮১০-১৫ 

্রাহ্মণরাঙ্ষিয়া৷ ২৫১ 

ব্লকম্যান ২৫ 


৬৭৩, 


ভগবানগোলা ৪৬৮ 

ভগবানিয়া ৮৪৩-৫ ্ 

ভক্ষকুলীন ৮১১ 

ভট্টপল্লী ৯৬, ২০০ 

ভদ্রকালী, কাশী ১৪৫১ ৪০৪ 

ভবানন্দ ১৫১ ৬০-৩, ৬৭-৮) ১০৮১ ১১৪ 

ভবানন্দ মজুমদার ২২৭, ৩৪৫-৫১ 
৩৭০৩১ ৩৭৯-৮০১ ৪১০- 

ভবানী দাস (কালীঘাট ) ৯* 

ভবানীদান রায় ৯৪ 

ভবানীদেবী ১১২, ৩৩৮, ৬৫৬-৭ 

ভবানী-পরমানন্দ ১১২, দ্র. পরমানন্দ 

ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়) ?4. 1. 0. ৭৩০, ৭৪২ 

ভবেশ্বর রায় ২৮, ২৫৪-৫) ৪৮৮-৪ 

ভরত মল্লিক ৫৩১ 

“ভরতভায়না ৮৪৪১ ৮৫৬ 

ভাট কবি, প্রতাপাদিত্য ২৪৭ 


ভাটপাড়া ৯৬, ২০০ 
ভাটিয়াল গান ৮৭৫-৬ 
ভারতচন্দ্র ৩৪১১ ৩৪৫১ 
৪১৭৯-২৩ 
ভারতী-বংশ ২৪৯-৫২ 
ভাসান, মনসার ৮৭৪ 
ভাস্কর পণ্ডিত ৫০১ 
ভাঙ্করানন্দ আগমধাগীশ ৫৭৬ 
ভাস্কর্য ৮৫১ 
যশোহর-খুলনা ৮৫২-৬ 
ভূঞা ১৯-৪৭) ২২ ( অর্থ), ৮৩২ 
ভূঞা কিস্কর ২৮, ৩৩৭, ৬৪৭-৮ 
ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী ৮৯-৯০) ১৯৩ 
ভুবনেশ্বরী মুত্তি ৮৫৩ 
ভুলুয়া বাবা ৫৪৪ 
ভূপতি রায় ১০৯-১৭ 
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মসজিদ ৪৬০ 
মীর্জা নথন ১৬৫, ৩৭৩-৪, ৩৭৯, ৩৮৫- 
৪০০) বহারিস্তান'ও ত্র. 


৯৫৪ 


মীর্জী সহন ৩৭৩, দ্র. মীর্জা নথন, 
মীর্জা সাফসিকান ৪৫৯ 
মুকুটমণি ১১০) ৪৪৬ 
মুকুন্দপুর ৭95 ৮৭) ১৫৭-৯১ ১৯২, ২৫০, 
৩৬১ 
মুকুন্দপুর গড় ৭৭, ৩৫৫ 
মুকুন্দবিহারী মল্লিক ৮৪৩ 
মুকুনারাম রায় ২৬১ ৩০১ ৩৮) ৪১-৩, 
১৩৩, ৩৩৪) ৩৯১১ ৫৪৩, 
৬৪০; ৬৪৩-৪ 
মুকুন্দরাম সরস্বতী ২৫০ 
মুড়লী ৭৬, ২১১১ ৪৯১, ৫০৩, ৫১৭, 
৫১৯, ৬৯৪-৭, ৭০২, ৭59 
মুড়লী কস্বা ৭৬ 
মুড়লী সৈন্াবাস, প্রতাপাদিত্য ২১১ 
মুণ্ডারায় (মন্দারায়) ৪০-১, ৩০৯, ৩৪৪ 
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যাত্রাপুর ৮৬৫ 
যাদবেজ্্র ভঙ্ঙ ৪২৬ 
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রাঁডুলি রায়চৌধুরী-বংশ ৬৮৪-৯* 
বাণাঘাট ৩৩৯, ৩৫১ 
রাণী কৃষ্ণমণি ৬১৭১ ৬২১-২ 
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বাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ২১৩, ২১৬,৩০৭ 
রাধারমণ বাউল ৮৭৯ 
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বামচন্দ্র বিগ্রহের বাটী ৫৫৬, ৮৬৩ 
রামজীবনপুর ২৬৫-৬, ৪৪২, ৪৪৫ 
রামদাস সেন, প্রত্ুতাত্বিক ৯৫, ৪৪৭ 
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ৃ ২৮৩, ২৯২১ ৩৬১, ৩৬৬, 
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রামেন্তস্থন্দর ত্রিবেদী ৪৮৮, ৫২৫ 
রামেশ্বর ঘোষ, শীতলা-মঙ্গল ৮৭৪ 
রামেশ্বরী মন্দির ৪৭৫ 
বায়গড়-ছুর্গ ১৯২-৫, ২৭৭, ২৮০) ২৮৪-৫ 
রায়গ্রাম মন্দির ৬৩১১ ৮৬১১ ৮৬৩-৪ 
রায়দীঘি ১৯৩-৪, ২০৬ 
রায়নগর ম$, মাগুর! ৬৪৫, ৮৬৪-৫ 
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রায়পুর ২৬৬ 
“রায়মঙ্গল+ ছুর্গ ২০৭-০৮ 
রায়েরকাটি ২৫১, ৬৪৮ 
রায়েরকাটির রাজবংশ ৬৪৬-৫৬, ৮৩০ 
রাসবিহারী বস্থ ৮২৮ 
রাসমঞ্চ ৮৪২, ৮৬৭ 
রাস্তা ৩৪৪-৬, ৩৫১) ৮৩৭১ ৮৫৭ 
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৪৯১১ ৮২৯ 
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রূপষটার্দ ঢালী ৫৩৮ 
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বূপরাম বস্থ ২২৭, ২৮২-৪) ৩৪২) ৩৪৪ 
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রোশন খা, বয়াতি ৮৮১ 
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লঙ্মণ ঘোষ ৩৩৮ 

লল্মণ মেন ৭৫ 

লক্ষমণচন্ত্র রায় ১৫৭, ৭৩৪ 

লক্ষমণমাণিক্য ২৬, ৩০১ ৪৪-৫১, ৩১৫১ 
৩২৮ 
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লবণ ব্যবসা ৬৫৮, ৬৯৭-৯ 
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লোহাগড়া ৮৬৩-৪ 
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